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বর্তমানের বুকে ভবিষ্যতের স্থা্টি গড়িয়া উঠে! 
সাই বর্তঘানকে ঘে উপেক্ষা করিয়! চলে, তাহার 
অস্থিত্ব শুনতে শৃন্তেই ভাসিয়া বেড়ায় মাটার বুকে 
গ। রাখিতে পারে ন1- এ এক প্রকার মানুষের 
অবস্থা। অতীতের শ্বতি বহিয়াও একদল মাস্থষকে 
নিঝুম হইয়া বীচিয়া থাকিতে দেখা! যায়। তাহাদের 
না আছে হ্বপ্ন, না আছে বর্তমানের প্রতি মমতা; 
সব কিছুকে নাকচ করিয়া, আত্মরক্ষার ছুর্ভেদা 
.কবচ প্রাচীন রীতি নীতিকে আশ্রম করিদ্বা ভাহারণ 
স্থবির হইয়া বসিয়া! থাকে । ব্যন্ত জীবনের পঞ্গে 

[১] 


তাই মধ্যনীতি যে বর্তধান, তাহার উপর ধাড়াইগ়াই 
আমর! ছুই দিকে দৃটি রাখিয়া চলিতে পারি। 
জগতের যাহ! কিছু শ্রেয়: ও বল্যাণ, এইবপ ধুঙ্গ- 
পুরুষদের জীবন আশ্রয় করিগ্থাই তাহা বিকশিত হয়। 

আমাদের একট! ভ্রাস্ত ধারণ! আছে। উহ! 
হইতেছে এই, যে অবাক্ক ক্ষেত হইতে হি 
ক্রমবিকাশমান হয়, এ অব্যক্ত ক্ষেতে নিজেকে লয় 
করিয়া স্থষ্টিটাকে টানিয়। টানিয়া আনা এহ£ ইহাই 
মহাপুরুষদের কাছ বলিঃ! আমাদের ধারণা । বিদ্ধ 
ইহা জনায়াসেই প্রমাণ করা৷ স্ায়। যে এই স্বপ্রুলোকের 







এ প্রবর্তক 


এ 
4.1 


মাঙ্ছয স্থপ্পেই শেষ হয়, যদি বর্তমানকে লইয়া 
একটা তুম আলোড়ন ' তাহার জীবনে সম্ভব না 
হয়। স্রকে? ধাহার! নব নব ভাবে ও রসে 
এশ্বর্ধাময় করিয়াছেন, তাহাদের সকলের জীবনই 


ডাই সংঘাতে সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে । ইহা... 


যে প্রকট বর্তমানের সহিত সংঘাতের নিদর্শন তাহা 
না.বলিলেও চললে। 

বর্তমানকে তাই আমরা নমস্কার করি। 
বর্তমানের কুরুক্ষেত্রে ঘে বীর অটলপদে দাঁড়ায়, 
তাহার 'কণঠ্েই গীতার বাণী নি:স্ত হয়। 
অতীতকে পায়ের তলায় নিক্ষেপ করিয়া, বর্তমানকে 
বীর বাহঘয়ে সাপটাইয়া, দৃষ্টি যার হ্দূরপ্রদারিত, 
ভবিষ্যতের স্ষ্টি'লোকের অভ্রাস্ত ছবি তাহারই 
তুলিতে ত্বাকি্া উঠে। বীর যে.মেই তো 
ভ্রিকালদশাঁ। সে একাধারে ভরষ্টা, অগ্টা, স্থজনের 
বিশ্বকণ্খা। | 

আমর] এইজ্ন্ত উদীয়মান তরুণ জাতিকে এই 
চক্ষু ছুট! বর্তমানের ক্ষেত্রে রাখিয়া! অগ্রসর হইতে 
বলি। বর্তমান ঘদ্দি চক্ষু এড়াইগা যায, ভবিষ্যৎ 
অদ্ককারময় হইবে। | 

বর্তমানের দিকে দৃষ্টি দিতে হইলে, আমাদের 
একট! বিষয়ে বিশেষ লক্ষা রাখিতে হইবে? সমস্ত 
“ঘটনার মূলে অথণ্ড সত্যট| যেন হারাইয়। ন| যায়। 
মত্যের বিভক্ত রূপ ছন্দ জন করে। তাই 
ঘটনা-বৈচিত্র্য সত্যের বিকৃতি চিত্ত বিচলিত করার 
কারণ হয়। প্রকৃত কর্ধীকে তাহার জন্ত সতত সুভর্ক 
থাকিতে হইবে। 

বর্তমান যুগে। রাষ্ট্র হইয়াছে ভারতের কেন্ত্র- 
স্থান। অসংখ্য নারী পুরুষের প্রাণ এইখানে 
“সমষ্টিধন্ধভাবে একত্র হ্ইমবাছে! রাষ্ট্রকে ধশ্বাঙ্থ 


হইতে বাদ দেওয়া আর সম্ভব নহে। মহাত্মা, 


,ছ্চারতের লত্যকেই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া মূর্ভ করিতে 


[১৬শ বর্ষ,১ম সংখ্যা 


চাহেন। ভারতের রাষ্্ক্ষেত্রে ম্হাত্বার প্রয়োজন 
ফুরাইলে তিনি বিদায় লইয়া পূর্বতন নেতৃবৃন্দের 
মত হা ছাড়িয়া! বীচিতে চাহেন না, অনশনে প্রাণ- 
ত্যাগ করার স্তর করিয়াছেন। ইহার অর্থ- ধর্মের, 
প্রভাব তাহাকে এই ক্ষেত্রে এমনই উদন্ধ করিছাছে 
বে, ধর্দ প্রতিষ্ঠা করার কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত 
হওয়া! অপেক্ষা মৃতকে তিনি শ্রেযঃ করিয়াছেন ? 
অন্তপক্ষে ধর্দনীতিক কোন আদর্শবাণ ন! থাকিলেও, 
ভারতের একদল লোক মুক্তির লক্ষ্যে অকাভরে 
গ্রাণ দিতে কুঠাহীন হইযব।ছেন। পরার্থে, দেশহিতে 
এই আত্মদান শ্বার্কলুমিত আম্মহত]1 নহে। 
স্বধশ্ম-সাধনের  মহাবজ্ে। উৎসের বলিপ্বরপ 
আপনাকে দিয়! দেশ ও জাতিকে বড় করিয়া তোল!। 
আজ্জ ভারতের এই বর্তমান, জগতের ধণ্মযুগ 
আননের কেন্ত্র ক্ষে্র। এইজন্তই বলি_-অনভিজ্ঞ 
ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিবে; সতাদপর্ণ ইহার 
মাহাম্ম্য দেখিয়! উদ্দ্ধ হইবেন, ইহ। নিঃসন্দেহ। 

ভারতের এই রাষ্ট্রমধন! ব্যতীত বর্তমানে 
আর এমন কিছু নাই, খে দিকে মাহুয দুটি দেয় 
অন্ত যাহা কিছু তাহা ভীকুর বড়াই। এই 
মহা-বর্ধনান বিদীর্ণ করিয়। ভারতের ভবিখুৎ 
আশ্মপ্রকাশ করিবে। ইহার স্থচন্! মাত্র. দেখ! 
গিম়াছে। রাষ্ট্র নহাস্মঃর বিষ উল্লেপ করিয়। 
ইউরোপীয় ম্নীবিমগ্ডলী এখন হইতেই বলিতে 
আরম করিয়াছেন-- 
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এমন অনংখ্য প্রকার, স্ততিবচন শুনা 
যাইতেছে! ইংরাজ শক্তি দানের মাহাদি বিপ্লব 
অস্ত্র বলে নিবারণ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খুঠ্টাবের 
সিপাহীবিত্বোহ দমন করিতে ইংর!জকে অধিক বেগ 
পাইতে হয় নাই। ভারতের সেনাব্ লইয়া 
ভারতের রাজনিংহামন ইংরাঞ্জ অটলগ্রতিষ্ঠ 
করিয়াছেন। কিন্তু আন্গ ভারতের অধ্যাত্বশক্ি 
এমন অবস্থ। হ্ঠটি করিয়াছে, যাহা নিঃশেষ করার 
ব্লবুদ্ধি ইংরাজের নাই। রিজ, নি) অর্ধ উল 
মন্যাসী আঙ্গ মাটা-পাথর-নদী-বনময়ী এই সী 
দেশপ্রতিমার মুঞ্তিউদ্দেখে যে সংগ্রা ঘোষণ! 
কাঁরয়াছেন, যাহ!র উপর পশুবল প্রয়োগ করিলে 
সভা জগৎ শিহরিন। উঠে, কারাগার তাহার শক্তিকে 
গুণাস্িত করিয়া তুলে -ইংরাঙ্গ তাই বলে মহ'ত্মাই 
ভারতের আম্মা, ভারতের প্র।ণুশক্তি | 


এই যে ভারতের অধ্যাযুখকির সবদ্থে 
স্বীকারোক্তি, ইহা মহাত্মার তপন্তাজনিত, তার 
তারত-ধর্থে অহ্রাগ ও নিষ্ঠার পরিণাম। আজ 
হয়তো সত্যের বিরুদ্ধ শৃক্তিপমৃহ, ভীঘবেগে এই 
নব্প্রজ্জলিত অগ্রিক্ষুলিগ শির্ববাণিত করিতে, 
জগতের খুলি উড়াইয়! আনিবে; কিন্তু ইতিহাগের 
বুক হইতে এই রেখ! মুছিবা দেও? আর সম্ভব 


হইরে না। আমরা দেখিতেছি, রাষ্ট্রকে আশ্রয় 


করিয়া ভারতের ধর্শ আজ কি ভীম 
আবিহ্ৃতি! 
আজ সমাঞ-সংঙ্কীর মান! স্বগ্রঙ্গগৎ সুপ্িত। 
তারতের দর্শন বিজ্ঞান খ্রিল্মমান/ সবই খেন কি 
* অকট! বস্তর অভাবে ভিক্ষাপাত্রথাীতে ঘুরিয়া 
বেঢ়াইতেছিল, আর্ষি তারা আক্মম্প্জীর জগতে 


মৃন্তি লইয়! 


্ 


মাথ| তুলিয়া দাড়াইবার পথ ধেন ধু পাছে ] 
ধাহা সত্য, যাহা শাশ্বত, যাহা অক্ষয়, তাহাই ঘে 
সকল সম্পদ্দের মূল, এবং সে বন্ধ যেব্যক্তির বা 
সমষ্ির ধারণায় বন্দী নহে--জগতের প্রকাশ ক্ষেত্রে 
স্পষ্ট দিবালোকের মত আত্মপ্রকাশ করিয়া সকল 
্রাস্তি ভাঙ্গিয়া দেয--তাহা ক্বগৎ অস্বীকার করিতে 
আজ অসমর্থ হইতেছে। 

ভারতের প্রাণ আড্জ যে নীতি আশ্রয় করিমাছে, 
তাহ ব্যতীত ভিন্ন লীতির মূলে কি সত্য আছে, 
ভাহীও দেখিবার বিষয়। 

আমর! দেখি-_মহাজ্মা আত্মহারা ফজর । এই 
কুদ্রত্ব তিনি লাভ করিলেন, শনৈ: শনৈং আত্বধর্ে 
আপনাকে সমাক্‌ প্রকারে লয় করিয়া, ভিন্ন কামনার 
বলি দিয়া॥ তিনি জ্যোতিশবয় ঈশ্বর-কামকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া অমর হইলেন। অন্সত্ত এই লয়ের 
সাধনা নাই) আছে বৈজ্ঞানিকের এটম-বাদের একটা 
্্ঘ থিয়োরী, অর্ধাচীন্‌ যুগের ব্ক্কিবাদ। সমুখের 
যুগে, এই শিবহ্ছের সহিত সমষ্টিবদ্ধ জীবত্বের একটা 
সংঘর্ধ আছে। ভাৎত-সডাভার চরম বন্ত আবিষ্কার 
করার পথে রাষ্ট্র লই বিহদশীর লহিত নংগ্রামের 
ভিতর আত্মকঙ্লহে় বীর্ষও বর্জমান। দেপের 
মুক্তি তাই বাহিরের দিক্‌ দিয়াই সম্ভব লছে। 
অতীতে ঘরের কোই ঘেমন গরেশ'মাতৃকার 
কে লৌহশৃ্ল পরাইয়া অভিশপ্ত হইয়াছে 
ভব্ধাড়েও সে শৃঙ্খলমোচন ব্যাপারে ঘরাঘরি: 
একটা বুঝাপ্ড়। আছে। সে অভিশাপক্ষালনের, 
প্রায়শ্চিত্ত দেশাত্মাকেই করিতে হইবে । এই দশা 
"দেশের সহিত যুক্ত প্রাণ যিনি তিনি, অন্তে 
নহেন। তাই দেখি, ম্হাত্বা আজ দেশের 
মুকতিত্রতীর হাতেই নির্ধ্যাতন হাসিমুখে ররণ 
করিতে উন্যভ; ভার লঙ্জ। নাই, ক্ষোও নাই, 
অপমান নাই, নৈরাশ্ত নাই+ আীবের হয় অবস্থান 


৪ 
শিবের ' অবস্থা অচল সনাতন। তাই সকল 
অন্তর এইখানে জাঘাত খাইয়া লয়ের সমগ্র সি 
করে--সে অম্বত্ত গারাধারে অভিষিক্ত হইয়া 
* অগজ্জছন কৃতার্থ হয়। 

ভারতের এই বর্তমান সংগ্রাম প্রতিদিন 
তবিস্ত্তের দিকে ছুর্টিয়া চিয়াছে--অনাগতকে 
আত্মসাৎ করিঘ্া বদ্ধিতকলেবর হইতেছে। 
প্রতিপক্ষ ফেবল দেশবিরদ্ধ শক্তি লহে, আত্ম- 
শক্তির বিদ্রোহও সঙ্গে সঙ্গে শেষ করিয়া চলিতে 
হইবে। ইহা যে কি মহাকুরুক্ষেত্র, ভাবুক ভিন্ন 
অদ্ধে বুঝিবেন না। 

আজ যে স্বপক্ষে, কাল যে লে বিরোধী হইবে 
না। তাহা নহে। কিন্তু জয়ী হইবে_যাহা শ্বাশত, 
যাহ! সনাতন । সে শত সহম লক্ষ বৎসর অবনত 
হইয়া থাকিলে, তাহার পুনকথান হুইবে। 
ভারতের এই যে বর্তমান যুগ, ইহ দতাই অভিনব। 
কর-্বপ্নের মূর্ব রূপ অতীতে কেহ দেখে নাই। 
কুকক্ষেত্রে ধর্শযুদ্ধ৪ নররক্কের প্রবাহ সথজন 
করিয়াছিল । ,ম্হাত্মা বলেন- হিংসা, অধর্ধ, অনত্য, 
এই সকল দিয়া যাহা লাভ হয়, ভাহা পবিত্র ও 
স্থায়ী বস্ত নহে, তাহা দিব্য সম্পদ নহে! আমর! 
হবরাজ্কা চাহিয়াছি; কিন্ত পশুবল প্রয়োগ করিয়া 
তাহা পাইতে অগ্রসর হ্ইয়াছি। ভবিষ্যতে 
ভারতের কৃতযুগ আনিবার জন্য যে স্বপ্ন রচনা করা 
হইগ্লাছে, ভাহাও খর করবাল হত্তে তুরঙ্গপৃষ্ঠে 
যোদ্ববেশে কালাস্তক ষমের কল্পনাই করিয়াছি! এই 
অভূতপূর্ব ঘুটন| কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভেই ছিল। এ 
গগন কৈকেহ তো দেখে নাই! সত্য, অন্তেয়, 
অহিংসা, ব্র্গচর্য - আত্মমুক্তির অধ্যাতুসাধনা। 
এমন বন্জনের জীবনে এই বীজের সার করিয়া, 
জাতির' এই্বর্যরপে ইহাকে পাওয়ার বিধান আর 
কোথায় কে দিয়াছে? «* 


প্রবর্তক 
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তবে এত ভাবিলাষ কি? বর্তমানকে ডিঙ্গাইয়া 
এই ভারতের হ্বপ্রদর্শন_ইহার যৃলয যে আজ আর 
একটী কাণা কড়িও নহে; স্বপ্রের কথা তাই আর 
কেছ শুনিতে চাহে না । 


বপ্ন বর্তমানের বুকে আত্মঞ্জয়ী বীরের হস্তে 
আকার লইয়া ধরা দেয়। হ্বপ্পের মানুষ প্রশ্রয় সে 
যুগেই পায়, যে যুগে জাতি পঙ্গু হইয়! পড়ে, কন্মশক্তি- 
হীন হয়। আঙ্জ ভারতের প্রাণ জাগিয়াছে, তাই 
স্বপ্রের আদর নাই। মান্গষের প্রতিদণ্ডের আমুঃ 
আজ কভ যে মহার্থ হইগ্থাছে, সময়ের মুগ্য কত গুণ 
বদ্ধিত হইয়াছে, ভাহা আর বলিবার নহে। 
কালকে জয় করার এই ঘে রীতি, ইহা কোথায় 
এতদিন গোপন ছিল? ব্যর্থ অন্বেষণে চক্ষু 
আমাদের মূদিয়া আসিতেছিল, হম্তপদ্দ শিখিগ 
হইয়। পড়িতেছিপ-_আজ সব যেন সঙ্গাগ হইয়া 
উঠে। ত্রিশ কোটা ভারতবাশীর সবখানিই যদি 
জড় হইয়া পড়িয়। থাকে, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার 
করিবে একজন মামুষ-্যদি সে মাচ্ুষ 
পৃথিবীর বুকে ঘে অনস্তশক্তি আছে, তাহার সহিত 
যুক্তি পায়। আজ দ্বিষঠি বৎসর বয়সের বৃদ্ধের 
প্রাণে এত বল কোথা হইতে আসিল, তাহা 
অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার সত্যতা 
প্রতীয়মান হইবে। ৰ 


প্রাণ দিয়াই প্রাণ পাইতে হম্ব। হিংসা" 
নীতিতেই যে প্রাণ বলি পড়ে, তাহা কে বলিল? 
পণ্ডিত মতিলালের আমঘুঃশেষ অন্ত্রবিপ্রধী বলিয়া 
হয় নাই। অহিংদ সংগ্রামীর মহাপ্রয়াণ চক্র 
সম্মুখে দেখিলাম । ব্লিবার কথ! অন্থ কিছু নয় 
মান্য আজ কথ! বদ্ধ করুক। কথায় আর কেহ 
বুঝিতে চায় না! কয়েক বৎসরের মধ্যে মানুষের 
অধ্যাস্থসপ্পদ্‌ পৃথিবীর বুকে আকার লইয়া জন্ম 
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লইল, এখানে আর কথা নাই-_সিদ্ধ সত্যের 
দেদীপামান্‌ মৃষ্ঠি কেহ কি আর অস্বীকার করিবে? 
ভারতের যুগধন্খ্ বর্তমানকে লইয়া । ভবিষ্যতের 
ক্রন্দন সম্মোহন। আঙ্জ বর্তমানকে আশ্রয় করিঘ়াই 
আমাদের অনাগতের বুকে যে স্বপ্ন এখনও ধৃমায়মান, 
তাহাকে রেখায় রেখায় পৃথিবীর বুকে আকিয়া 
* তুলিতে হইবে। 
আমরা মত্যাশ্রয়ী হইব। আমর! অহিংস-ত্রতী 
হইব। আমর! কাহাকেও উদ্বেপ্িত করিব 
নাঃ লিঙ্গের কোন কারণে উদ্ধেজিত 
হইব না। আপনার যাঝে আপনাকে পাইয়া, 
চক্ষে মোণার আলো লইয়া! অগ্রমর হইৰ! 
আমাদের গতির ছন্দে ভাগে ভালে দেশ 
ছুটবে। দেশের নারী পুরুষ মাতিয়া উঠিবে। 
আমাদের গতির ব্যাখ্য। দিতে কত শান্তর, কত পুরাণ 
রচিত হইবে। আমর। মৌন, নির্বাক আমর 
চরম বুঝিয়াছি, চরম পাইয়াছি। আমাদের 
প্রতীক্ষা নাই, শুগ্ভতা নাই--আমরা পরিপূর্ণ 
খতময়। এই ঘে আনন্দঘন ভারত গ্র!ণ, তাহা 
জগতের আশাকেন্ত্র। সেই শিক্ষা-সভ্যুতার প্রতিষ্ঠা 
মানলে নৃতনভাবে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। 
আজ সত্যই আমরা কামনার কুহুকে ইহার 
বিক্ুদ্ধাচারী হইলে কালকে দীর্ঘ করিব মান, 
যৌগিক ব্বধানে আসর মুক্ষিকে অনাচারে দূরে 
ফেলিব!। ভারতের তরুণ, তোমরা আত্মস্থ হইয়া 
কি ইহা বুঝিবে না ! 
আমাদের ন্মুখে আসল কাঙ্জের হিপাব দিয়া 
ধ্তব্য শেধ করি! সংগ্রাম জীবমের অগ্রি- 
পরীক্ষা। যেখানে দ্বেষবিছেষের হলাহলে মানুষ 
জঙ্গরিত, সে ক্ষেত্রে সংগ্রীমের ভিতর দিয়! যে জয় 
উপস্থিত হয়, তাহার মন্দ কেহ বুঝে না। কিন্ত 
অই স্থিতৃখী সত্যাশ্র্ী পেনাদপ তিলে তিলে বুকের 
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কু 
রক্ত দিয়া নৃতন জগত গড়িতে উদদ্ধ 1 'এখানে 
অম্পইতা, অন্ধকার, ভীঃবর হে়ালী, কথার মারপাযচ 
কিছুই থাকে না৷ যেখানে "হা" সেখানে তাহা 
না? হয় না। এইক্ধপ একটী চরিত্রের প্রকাশে 
অসীধারণ শক্তিশালী হ্রিটিশ-রাঁঞ্জা বিকম্পিত 
হে ভারত, হে ত্যাগী-তপন্বীর সন্তান, ঘরে থরে 
এই আদর্শ চরিত্র গঠনের মহাযজ্ঞ যে আর্ত 
করিতে হইবে। | 


এ যুদ্ধ কি কলিকাতা, লাহোর, দিল্লী, করচীতে 
শেষ হইবে? এছুদ্ধ ক্ষান্ত হইবে না। পৃথিবীতে 
যতদিন অধ্যাত্মশক্িতে অনাস্থাবান্‌ মাঙ্গষ 
থাকিবে, ধর্ম অধর্ধের বন্ধ থাকিবে, জগতে অন্ধকার 
আলোকের খেল! চলিবে, ততদিন এ যুদ্ধ অবিরাম 
চলিবে। ইহা একটা নিত্য-সংগ্রাম বলিলেও 
অনঙ্গত হয় না। পৃথিবীর মোহ ধর্ম-সেনানীদের 
বিঘু করিয়া, অন্ধকারের রাঙ্জা চিরযুগ দীর্ঘ 
করিয়াছে। আব কি ইন্রিযঞ্জপী সত্যা্রধী 
সেনা স্থনিযগ্থিত হইয়া বিপ্রবদলের সহিত নিয়ত 
সংগ্রাম করিয়া, কৃতযুগকে পৃথিবীর বুকে স্থায়ী 
আদন দিবেনা? মধাকেন্্র হইতে পাপ বিদৃরিত 
হইলেও, সীমান্ত প্রদেশে তাহার! ঘৃচবদ্ধ হই 
বাস করে) রাজ্োত সীমান্ত রক্ষা রাজন্তবৃন্দ তাই 
সর্বদ! বিচলিত! ধর্ধবরাজা স্থাপন ও রক্ষণ-_. 
ইহার জন্ত নিত্য সেনাদল রক্ষার বাবস্থা চাই। 


' এই শিক্ষা-াধনার অনাহত ধারা রক্ষা করিবে 
ফে? বাণস্থলে অগণিত সেনা প্রেরণের ভার 
লইবে কে? - আঙ্গ সত্যাগ্রহী সেনাই যদি রণরঞ্গে 
যৌগ দিউ, তবে সেনাপতিয় শির লক্ষ করিম! 
মুক্তি-ব্রতীর আঘাত উদ্যত হইবে কেন?” যতক্ষণ 
ধন্ম যুদ্ধে মিশ্রদেন! থাকিবে, ততদিন অমির্র' ফল- 
গা হইবে না। ভব্ষাতে লত্যাগ্রহীদরকে 
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ভায়তের ধন্ধ স্থাপন ও রক্ষায় সতত উদাত থাকিতে 
হইবে। আমাদের স্বভাব হইয়াছে শ্রমের পর 
ক্রান্তি। কর্শের পর অবসাদ; কেননা, জীবন 
" জামাদের মিশ্র। অমিশ্র স্গুণাশিত জীবন- 
গঠনের নীতি লইয়া আঙ্ হাক্জার হাজার চারণকে 
পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বিচরণ করিতে 
ছইষে । বর্ধপ্রাণ জাগাইতে হইবে। সত্য ও 
অহিংসাব্রতে অসংখ্য নর্নারীকে : দীক্ষা দিতে 


[১৬শবর্ধ, ১ম সংখা। 


হইবে। : ভাগবত-চেতনায় - জাতির প্রাণকে 
নিরস্তর উদ্দ্ধ রাখিতে হইবে ।- ইহীরা অবজ্ঞা 
লোকচক্ষুর অস্তরারে বর্তমানকে সঙ্গাগ করিয়া 
চলিবে । তবেই ভো ভবিষ্যতের শ্ট্টি দোষলেশ- 
হীন খতম হইবে! হে নিশ্বাণ-যজর খতিক্‌, 
আজ আদর্শবাদের কুহকে স্বপ্ন লইয়া কালহরপ 
করিও না! বর্তমানকে সুঠায লইয়া, ভবিষ্যৎকে 
দ্ূপ গাও । তোমরা জনে জনে বিশ্বকর্শা হও 


গিয়াছে সেদিন 
[ শ্রীপ্রিয়স্বদ দেবী ] 
গিয়াছে সেদিন যেদিন পরাণ সম্পূর্ণ নির্বাণ জীবনের হোম হতাঁশনে, ূ 
করেছে কামনা, জানন্দ উদ্যোগ্গ পর্ষেধ বাথ! নিরণনে। 
আছিকে উদ্মনা কোন্‌ মগ্্রলে বলো! আর একবার, লাবণা সম্ভার 
নবঙগন্মতরে, পুষ্মীতৃত করি কায়মনে, | 
তোমারে পরাণ তরে দিতে তব - রিও গমনে; 
কামনার ধন, 8572 
হইতে ইচ্ধন ঘাব তব পাশে? 
ভব মন যাহা ভালব[সে, . 
করি দেব নিবে্গন, 
হাসি গান আবেগ বেদন, 


সেব! লাগি অগ্রলি ভরিমা, 
জমার সম্পূর্ণ ভব, মূখে ধরিঘ। ! 





সত্য আমার এত বৃহৎ--যে পথ, যে অবস্থ।ই জগৎ বরণ করুক, আমার সতাকে সে 
অতিক্রম কর্তে পর্বে না। এই জন্য গতিকে আর নিয়ন্ত্রিত করি না। সে সচ্ছন্দে 
,অসচ্ছন্দে, খজু বক্র গতিতে ছুটুক-__মামার সত্য দিয়ে তাঁর সবখানিকে ছেয়ে দেব। 
আমি কুগ্ঠাহীন বিরাট্‌--আমার মুক্তির আনন্দ জগৎ আর ক্ষুগ করতে পারে ন1। 
জগৎ চল, তোমার স্বভাবগতি ধরেই চল। তুমি আপনার স্বভাব-বশে যে পথেই 
ছুটবে, আমি তোমার সম্মুখে সম্মুখে অবস্থান করবে । তোমায় আর আমায় অনুসরণ 
কর্তে হবে না” ব্যথিত হ'তে হবে না। তুমি আস্মৰশেই অগ্রসর হও, আমি তোমায় সত্য 
. দিয়ে সতত রক্ষা! কর্ব। 
এমন দিন আস্বে যেদিন তোমার অবাধ তি আপনি স্তব্ধ হবে। আজ আখ্মগতি 
ধরে' চল্তে চল্তে অকশ্মাৎ আমার দিকে চেয়ে স্তম্ভিত বিমুঢ় হও। একদিন তুমি অচল 
হয়ে আমার সঞ্ষেত প্রার্থনা কর্ুবে। সেই দিন তোমার সঙ্কে আমার পরিচয়। লেইদিন 
বুঝবে--উদ্দাম, উচ্ছ,জ্খল গতির চেয়ে নিয়ন্ত্রিত অনুগত হয়ে চলায়, তোমার সার্থকতা, 
পরম তৃপ্তি। 


আজ আমি নীরব, মৌন, উদ্দেশ্হীন। আজ আমি অন্তরে বাহিরে নিঃম্য, নিংন্বার্থ। 
আজ আমার ব্বপ্নজগৎ প্রলয়-জলে নিমগি। কতৃত্ধ, দায়িত্ব তোমার ভিতরেই লুপ্ত। এ 
অনস্ত গতির ধারা! তোমার সাধ্যের সীমায় যেদিন স্তম্ভিত হয়ে উঠবে, সেইদিন জামিই 
তোমায় মুক্তি দিব। আমার অনুসরণে তুমি ব্যথিত--আমি তোমায় অনুসরণ কর্ব। 
তুমি চিস্তাহীন স্বচ্ছন্দ জীবনচ্ছন্দে ছে চপ--মত্যের দিন শক্তি তোমার গতি ঝ্তময় 
কর্বে। 


প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
রঃ নস 2 রঃ ক ২ 5. | ক 
ুস্থ হও, সবল হও আত্মস্থ হও। নির্ভরতার যুগ শেষ হয়েছে। নিজের নিজের 
পায়ে ভর দিয়ে ধড়াও। তোমার যতটুকু শক্তি, সেইটুকুর মতই ক্ষেত্র কৃষ্টি কর। 
তোমার পিছনে যে সীমাহীন বৃহৎ শক্তি, সে তোমায় শনৈঃ শনৈঃ বৃহতেই পরিণত কর্বে। 
তুমি যতটুকু শক্তি, অধিকার কর্‌তে পার, তার জন্ত উদ্যত হও, অগ্রিমুখী হও । 
এই ভীবনেই আর একটা যুগ আস্ছে, সে বৃহতের প্রকাশ । যেখানে যে নির্দেশ 
তা+ পরিপূর্ণভীবে পালন কর। তুমি--*তুমি” হয়েই দাড়াও; তরেই তো বৈচিত্র্যের 
মাঝে কোর অস্ুভূতি বস্ততঃ মূর্ত হবে। নিজেকে গলিয়ে দিয়ে যে একাকার, সেটা 
সাধনা; নিজেকে পেয়ে যে অটুট সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা, সেইটাই শিদ্ধি, সেইটাই সনাতন ধর্ম । 
:. 2:-১৬ই গলিয়ে দেওয়ার কথাই তোমরা শুনেছ। এই মিলিয়ে দেওয়ার পথের সন্ধানই 
“তোর! গেয়েছ। লয়, মোক্ষ, নির্ব্বাণ-+এই সব তারই অভিব্যক্তি। কোথায় দেখেছ 
বিন! লয়ে, বিনা নির্্ধাণে, বিনা মুক্তিতে আবত্মস্বরূপ লাভ হ'তে? যেখানে সাধনা কেবল 
বাণী, সেখানে" শবের বঙ্কার ভিন্ন অন্য কিছু নাই; যেখানে সাধনার সমাপ্চি, 
.€সইখান্েই.ভারতের স্বরূপ সিংহগর্জন তুলেছে। 
হঠযোগ, পাজযোগ--এই সব দিয়ে যে লয়, আত্মসমর্পণ যোগেও নেই লয় হয়, সেই 
, মোক্ষ,সেই নির্বাণ পাওয়া যায়; এবং যথার্থ লয়ে, মোক্ষে,। যে নব জন্ম তা অতীতের 
মত এবারও স্বরূপকে প্রকাশ কর্বে। তবে অভিনব এইটুকু--এবার একটা সমষ্টির স্বরূপ 
নিয়ে উঠে দাড়াতে হবে। মূলে ভাগবত ইচ্ছা-__এই জন্ত ইহা অকাট্য, অব্যর্থ। তুমি 
দন্ব পরিত্যাগ কর। খম্ুখে প্রলয়:ঝড়; কিন্তু ইহাই নবাঙ্কুর গর্ে নিয়ে উপস্থিত-- 
'প্রলয়ের ভিতরেই স্যত্থির ভিত্তিপাত কর্তে হবে। 


খেয়ালের খাতা 


৪ 2৬, 
স্পট ক 3৩ 
্টিও 


সাধক কমলাকাস্ত গাহিয়াছিলেন-_ 
'নিজগুণে যি রাখ, করুণা নয়নে দেখ 


নইলে জপ করে? থে তোমায় পাওয়া, 
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গী।” 


মানুষ এই সব কথার মর্মবোধ করে, কিন্তু এমন 
নির্ভরতা রাখিতে পারে না। তাহাকে অনেক কিছু 
করিতে হৃদ, করার বিখি বিধালেরও অন্ত নাই। 
কেহ জপ করে। কেহ আসন, প্রাণায়াম অভ্যাস করে 
--কেহ হবিষ্ার ভোঞ্জন করে। কি একটা অঙ্জানাকে 
পাওয়ার লিয়াই তপস্যা আমাদের দেশ ছেয়ে 
আছে! 
এ ক 

কিন্ত ভাবিবার কখা--আত্মপ্রসাদ লাভ সর্বত্রই, 
অথচ সম্তৌধের যে শ্বচ্ছন্ৰ শর, তা কেন কোথাও 
দেখি না? কেন জড়তা, অম্পষ্টতা, কেন ষোহ, 
কেন বন্ধন, কেন এমন ধর্খনিষ্ঠ জাতির আজ এইক্কপ 
দুর্ঘশ!? রোগ আরাম হইয়াছে বলিলে কি প্রত্যয় 
হয়, যদি নীরোগ শরীরের কান্তি প্রকাশ না পায়? 
এজাতি দিন দিন কিরূপ কদাকার, বীভৎস যুষ্ঠি 
ধারণ করিতেছে, এ কথ! -কে অস্বীকার করিবে? 
সরল, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অঙ্ুতাপ করিয়া বলেন-- 
এত ধন্ম। এত তীর্থ, মন্দির, বার মাসে তের পার্বণ, 
তবুও কি মনে হয়, এ জাতির ধর্খ আ্বাছে; একজন 
স্পষ্ট করিয়। বলিলেন, ভারতের অতীত স্বৃতিটুকুই 
ধর্ধের লক্ষণ। ধস্তং ভারতের মত আদর্শে আচারে 
জড়বাদী আছ পৃথিবীর কোন জাতিকেই দেধিবে 

[২] 


না। অন্তান্ত জাতি যেন ভোগরাস্ত হইয়া অপ্রারুত 
কিছুর প্রত্যাশাদন সরল প্রাণে ই হাত বাড়াইয়াছে ; 
আর এ জাতির দৈন্ত রাখিবাঁর স্থান নাই। এমন 
ব্যাকুল বৃভূক্থ হইয়! জগতের বিভব বিলামের দিকে 
লুঝধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, দেখিলে ছুঃখ হয়! 
ওরে হৃতভাগ! জাতি! এ বসুন্কবরাও বীরভোগ্যা, 
আর ধর্্মলাভ বীরের পক্ষেই যে সম্ভব! আল 
বীর্সাহীন অপদার্থ জাতি থে দুকুলহারা হইয়াছে, 
তাহাতে আর বিন্দুযাত্র সন্দেহ নাই। 
ন্ ঙ চে 

ধন্ম-সাধনার পথে প্রাণ ঢালিতে গিয়া জগতের 
দৈন্বই চক্ষে পড়িল। জীবের যে প্রচণ্ড লালসা, 
ভোগপ্রবৃত্বি যে অন্তহীন-কেন সেখানে ত্যাগ 
বৈরাগ্যের নিষ্্র উপদেশ, কেন নিবৃপ্তির মহিমা" 
সঙ্গীত, কেন অপ্রারৃত তত্বের দিকে তঞ্জনীসঙ্কেত? 
মান্ধকে মুক্তি দাও, কামনার আগুনে পড়িয়া ছাই 
হইতে দাও, জীবনের ধর্দে ভারতকে উদ্ব দ্ধ কর। 
যদি সে আত্মস্বার্থরক্ষায় কোন দিন যোগ্য 
হয়, কোনদিন ভোগের পক্চিল কৃপ হইতে আত্মবলে 
রক্ষা পায়, ছুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বদ্ধনমুক্ত হইতে 
পারে_-তাহাঁকে আর ভাগবতবাণীর প্রতিধ্বনি 
শুনাইতে হইবে না, সে প্রত্যক্ষভাবেই তাহা 
কর্ণগোচয় করিবে। সে দিন সে সুরে সে আত্মহারা 
উদ্মাদ হইবে, মত্ত কুরক্গের মৃত মরণকে শ্রেয়: করিয়া 
অমৃতসাগরে দিনান করিবে । আজ শিক্ষা দাও 
ভোগের, শিক্ষ। দাও পৃথিবীর এই্বধর্য লুষ্ঠন করিয়া 
লইয়া আসার । সমুপ্র উল্লজ্বর্ন করিয়া পৃথিবী লুটিয়! 


নও প্রবর্তক 


যে জাতি আজ বৃহৎ, শক্তিশালী, যাহাদের জান, 
প্রতিভা অগ্রতিদ্ব্বী, যাহার] ধন্ম বুঝে, বিজ্ঞান বুঝে, 
জাতীয়ত। বুঝে, আত্বস্থার্থ কড়ায় গণ্ডায় রক্ষায় 
গুদাসীন নয়, সেই জাতিই তো! আজন্ম আমাদের 
আদর্শগ্বরূণ ! পরাজয়ের চরম হইলেই, আমাদের হয় 
প্রকৃত জয়ঘাত্রার পথ আবিষ্কৃত হইবে, নয় আমরা 
এই বৃহ আদর্শের মাঝে ডূবিব, নূতন আকারে নব 
জন্ম লইব--সতাই সে দিন সিগ্ধ হইবে মর্তোর ধর্ম, 
ঘে ধর্ম ব্রিটন ও ভারত যুগল অশ্বের ঘাড়ে চাপাইয়া 
পৃথিবী জয়ে বাহির হইয়াছে। মান্য তো বোবা! 
বহিবার জন্থই জন্িয়াছে; সে কেবল উত্তম 
খোরাকের দাবী করিতে পারে, তাহ! দিতে কে 
অন্বীকার করে? কেন ভারত, ভোখ।র অম্পষ্ট জীবন- 
নীতির বিরুদ্ধে এমন বিপরীত আদর্শবাদ, কেন এক- 
দল পাগলের কথায় এমন উদ্ধদ্ধ হইযাছিলে? আজ 
যদি মানুষের মতই বাচিতে হয়, তবে মানুষের ধর্মই 
গ্রহণ কর। ধর্মকে জীবনের উপরে উঠাইয়। ধরিলে, 
পৃথিবীর বুক হইতে যে নিশ্চিহু হইতে হয়! 
্ চর সা 

কিন্ত আজ এই ধর্খের প্রভাবই মানুষ প্রত্যক্ষ 
করিতেছে । পৃথিবীর শক্তি যেন মাথা নত করিয়া 
বলে__আত্মশক্তির বিগ্রহ ভারতের শ্রীষ্ট, ভারতের 
ওয়াশিংটন আমাদের ন্মস্ত । এখানে অনাদ্তাত 
জীবনকুম্থমের সৌরভ পৃথিবী প্রমত্ত করে নাই; 
একটা যাছ্ষের হাড়ভাঙ্গা বস্তুতন্ত্র জীবন-লীতি 
সকল ভোগপ্রবৃত্তির ভিতর দিয়া ভারতের যত ধ্- 
পথ আছে, তাহার উপর উঠিয়া! দড়াইয়াছে। 
প্রকৃতই অধর্দের অস্থাথান দমনে ভগবান বলিয়া 
কোন বস্বর আবির্ভাববাণী যদ্দি সত্য বলিতে হয়, 
তবে আজ তাহা প্রকট; .পৃথিবীর ধর্ম বিজযমৃহঠি 
গ্রহণ করিয়াছে। অগ্রাকৃত জীবনের ধর্ম তো! 
ভারতের লক্ষ লক্ষ নন্ধনারী গ্রহণ করিয়াছে--কেন 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সেখানে এ মহিম! প্রকটিত হইল লা! জাখ্- 
প্রসাদের কৃপমণ্ুক যাহারা, তাহার! আপনাকে 
আপনি বড় করিয়া বলিয়। থাকুক; বিশ্ব যেখানে 
মাথা নীচু করে, সেখানে অতি বড় বিদ্ষীই 
আমাদের কথাম নাসিক কুঞ্চিত করিবে, কিন্তু 
মর্মে মর্মে কি স্বীকারোক্তি বাহির হইবে নাঁ_ 
“ক্মাশ্চধ্যমতঃপরম্‌ 1৮ 


কুরুক্ষেত্রের পর ভারতের ধর্ম যথার্থকপে আজ 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আর যাহ| কিছু, সবই ধর্মকে 
পাওয়ার জন্থ। কিন্তু কিছু করিয়া ধর্মলাভ হয় 
না। ধর্খের অঙ্কুর অনুকূল অবস্থায় শাখাপল্লব 
বিস্তার করে। যেখানে করার বাহাদুরী, লেখানে 
মূলে আছে অহঙ্কার; আর যেখানে হ্চ্ছন্দ জীবনের 
তালে কিছু গড়িয়া সেখানে নিরামক্কিই সত্য মৃতি 
পরিগ্রহ করে। ভারতের ধশ্ব একদিন যেমন 
ব্রাঙ্মণের মু হইতে বাহির না হইয়া, ক্ষত্র-নরপতি 
শ্রককফের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, আজ তদ্রুপ 
ভারতের ধর্মগ্রভাব, বৈশ্তকুলচূড়ামণি মহাম্মার 
জীবনরাগিণীতে প্রকাশিত হইল | ধারা দেখিষ়! 
মনে হয়, ভবিষ্যতে কি সত্যই শুদ্রযু্গ আসিতেছে ! 
অথবা বিধাত| বুঝি প্রমাণ করিভে চাহেন, 
ভগবানের রাজ্যে জাতি ধর্দের ভেদ নাই-_-যেখানে 
নিষ্ঠা, তপন্তা, পবিজ্রতা, সেইখানেই নৃতন বেদ 
উদশীত হয়। | 


নী রা ঁ 


পৃথিবী মহাবিপ্লব-ক্ষেত্র। এখানে রক্ষণ 
প্রভাব রক্ষার জন্ত যতই শীস্্র্জ হই, আচারী হই, 
নিষ্ঠাবান হই, কোথা দিয়া ধর্তের অব্যর্থ বীর্য 
প্রকাশ পায়_যাহ| আর অস্বীকারের উপাম থাকে 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


নাতখন সব আম্াস বার্থ হয়, আত্মসংশয়ে 
সবখানি আচ্ছন্প হইয়া পড়ে। ভারতের ব্যথা 
ঘুচাইতে যুগে যুগে ধাদের আবির্ভাব, তাদের 
চরণেই তো মানুষের মাথা চিরধুগ ইয়া পড়ে। 
আত্ম-সাধনার থুণিপাঁকে যে চুবান খায়, তাকে 
আশ্রয় করে কয়জন মানুষ! দেশ ও জাতির 
'মুকতি-গ্র্গা থে ভগীরখ শহ্ধধ্বনি করিয়। বহিয়া 
আনে; মানবজাতি তাহারই চরণ বন্দনা করিবে 
ইহা তো কোন বিচিত্র কথা নহে! 


৪ নু ০ 


মানুষ আত্মপগ্রতিষ্ঠার জন্ত যুক্তি বিচার করিতে 
বদিবে, কিন্তু ভারতের ব্রার্ধণ আঙ্জ কি ত্রিয়মীণ 
নয়? ভারতের প্রতিভা আঙ্গ কি ম্লান হইয়া 
গড়ে নাই? ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্যের গৌরব- 
নিশান আজ কি অনাদৃত নহে? ভারত এই সকল 
নিশানার দিকেই তে আশীয় চাহির। থাকে ; কিন্ত 
ঘে পথ দিয়া জাতির সিন উপস্থিত হয়, সে পথের 
মর্যাদা কে উপেক্ষ! করিতে পারে? তাই ব্যাস, 
বশিষ্ঠ, কশ্তপেল উজির চেয়ে ক্ষত্রবীর প্ররুষের 
বাণী জাতির অধিক আদর্ণীয় বরণীয় হইয়াছে । 
গীতার ছন্দে ভারতের কণ্ঠ মুখরিত) এখানে জাতি, 
বর্ণ, সম্প্রদায় নাই। আকাশের সুর্য জেোতিত্বয়, 
তাহা শ্বতাই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
সবরমতী যে আজ ভারতের পুগাতীর্ঘ, এ কথ! 
কাহারও অস্বীকার করার উপায় থাকিল না। 
ইহাই তো অধ্যাত্মশ্তির যথার্থ প্রকাশ! 


মাঘ, তুলি না, মোহগ্রন্ত হইও না । জীবনের 
পথ ভগবান এখন করিয়াই প্রত্যক্ষ নিদশন স্বরূপ 
*প্রদর্শন করেন; আত্মস্তরিত্ববশতঃ ইহা ঢাক 
দিয় অমর] খেয়াল চরিভার্থ করি! ভারতের 


খেয়ালের খাতা ১৪ 


্রাঙ্মণও যেমন নমস্ত, ক্ষতিয়, বৈশ্ঠ, শূত্রও অনাদর 
উপেক্ষার নহে; কেনননী এক অখণ্ড ভাগবত-তত্বই 
ইহার মধ্যে তুল্যরাপে অবস্থিত । ভারতের 
ত্যাগী তপস্বীই প্রণম্য নহেন, গৃহস্থ কর্মযোগীরও 
শ্রেষ্ট স্থান আছে; কেননা ভর্গবান কৌথায়, কখন 
ভর করিয়া দাড়াইবেন তাহার ঠিকানা নাই। তিনি 
ব্রাঙ্মণকেই আশ্রয় করিবেন, সন্মাসীকেই ভর 
করিয় এশবরধ্য প্রকাশ করিবেন, এমন কোন চুক্তি 
করেন নাই, তবে আমাদের জাতি, বর” আডি- 
জাত্যের গর্ব কেন? ইহাই কি মরণের লক্ষণ নহে! 
আমরা! আজ, দক্সানী হই, গৃহী হই, প্রাঙ্গণ হই, 
শৃত্র হই অন্তধ্যামীকে কোথাও অহঙ্কারে, কোথাও 
ব! তামলিক বিনয়ে ধেন ক্ষুদ্র না করি। আপনার 
উপর অশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আম্র! 
জনে জনে নারায়ণ-ন্বরূপ যেন উঠিয়া দাড়াইতে 
পারি। মন্ুপ্দ্বের মধ্যাদা দ্বত্বের প্রকাশে। 
সে প্রকাঁশ অন্বাভাবিক জীবনযাপ্াম সম্ভব নহে? 
সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনেই অধিক প্রকাশ পায়। ভারতের 
অতীতে এই গ্রমাঁণই লক্ষ্যপথে থাকিত। মূরণকে 
ম্মুধে দেখিয়া! ভীরু জাতি ধর্পের নামে নান! রঙ্গ 
করিতেছে । রঙ্ব দেখিয়া যেন আমর! সত্য মর্শনে 
বিমুখ না হই। 
ন ১ স্ঁ 

এই স্বভাবজীবনের ছন্দ এক ভাবেই যে দেখ! 
দিবে, তাহা নহে । কেহ গৃহস্থ-সুংসারে থাকিয়া 
এ্শক্তিসম্পন্ধ হইতে পারেন তার স্বভাব- 
কর্ধকে সতত হেয় চক্ষে দেখার মাহ্ধ বছ হইলেও 
গৃহী যেন জাত্ম-ধর্দে কোনদিন অনাস্থা না করেন। 
জীবনে এমন মুহূর্ত আসিবে, যখন এই সকল ভোগ 
ও সংস্কারের ভিতর দিঘাই তিনি ঈশ্বরের দুয়ারে 
গিয়া উপস্থিত হইবেন। 


রা চু ৪ 


. সবখানিই অমিশ্র হওয়া চাই । সম্ঘানীর অয় 
অখণ্ড জ্ঞান যদি এক মুহচর্তর অন্য মাল হয়, তবে 
সে ব্যাডিচারের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এইরূপই গৃহীর 
স্ববর্শ-সাধনের সঙ্গে, ইহা পাপ ও অন্তাঘ ব| মায়! 
বলিয়া যে উদাসীন, তাহা যে কত বড় অধ.পতনের 
কারণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় না। সকলেই 
বন্ধ পালন কলুক। এই বহু বৈচিত্র মাঝে 
যে একা ও অধ চেতনা, তাহার কেন্দ্র ক্ষার ভার, 
একজনের আছে। তার শ্বর্ূপ কি? তিনিই সৎ 
এক অহ্যতত; জগতের সব বৈচিত্র্য তাহাতে 
আশ্রয় পায়। মানুম্বের অব্স্থাবিশেষের ভালমন্দ 
বিচার--জ্রাস্তি, মায়! ভিন্ন আর কি হইতে পারে ! 
চে ঞ 

আমর এই অপূর্ব জীবননীতির কথা ধারা- 
বাহিক বলিবার জন্ত আজ কেবল মুখবন্ধই করিয়া 


১২. . প্রবর্তক, 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সখ্য 


রাখিলাম| ধর্দ আমাদের জীবনকে অস্বীকার 
করিয়। নহে। জান যেমন অথণ্ড, কিন্তু বিচিত্ 
অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া! থাকে; তদ্রপ আমাদের 
অভ্যুখান্নীতি একই গৃহী, যতি, সন্ন্যাসী, ব্রদ্ষচারী _. 
পরম্পর বিভক্ত বিভি্ন আকারে পরিশ্ব্ট হইনেও, 
সে নীতি কেহই অতিক্রম করিতে পারে লা।, 
কেহ কোন অবস্থায় হেয় নয়, তুচ্ছ নয়। ম্ব-ভাব- 
প্রকাশের জন্ত বিচিত্র জীবনধারাই সাগর-দহ্গমে 
ছুটিয়াছে ! তুঙ্গনায় এককে অন্থের সহিত আমরা! 
ছোট বড় করি, ভাহার একমাত্র কারণ-যে গৃহী 
সে দায়ে পড়িঘা সন্াপী, আবার যে সঙ্গ্াসী 
সে গৃহবাসী হ্‌ইছজাছে। স্বভাৰের ব্যাভিঠারে 
আমরা কেহই তৃপ্ত নই, তবুও যে হাসি মুখে দেখ, 
তাহা দেতে) হাসি; সন্তোষ ও বাধ্যের যে কপ . 
মে কি কোনধিন অন্বীকারের বস্ত হয় 





গান 


( 'ন-কুহণের রংভরা এই পিচফকারিটি রাখে'-হরে গে) 


[ প্ষতীন্্প্রসাদ ভটটাচারধ্য ] 


এই জীবনের দুখ, দাগা হায় বলৃষে! আমি কারে! 
বাড়ছে কেবল মনের আগুন আকুল জাখির ধারে 1" 
ছুখ ধল্‌বে। আমি কারে |! 


প্রাণের জালা যায় না বল! হাটের লোকের মাঝে, 

দরদীকে কইবো- এক! আধার-জীবন-সাঝে 

আর্জকে আমি দিবস যামি খুঁজ.ছি একাই তারে ! 
দুখ বল্‌বে। আমি কারে |! - 


বৌ-কথা-কও নীলাকাশে আজ কাহারে চাহে ! 

তান্পুরাটি.বাজায় বিবি”, বনের পরী গাছে! 

চিত্ব-চকোর চায় হুধ! তার গোপন অভিসারে 
ছুথ বল্ৰে! আমি.কারে 1 





অনেকে বলেন__টাকায় কাজ হয় না, খাটী মাহুষই 
কার্জে করে। কথাটা বর্ণে বর্ণে সভা । টার অপচয় 
হয়, কিন্তু মানুষের প্রাণ-শক্তির অপচয় নাই; 
যেখানে ইহা চাল! হয়, সেখানে সাফল্যের অঙ্কুর 
দেখা দেয়। দেশে এখনও প্রাণ দিয়া ফাজ করার 
যুগ আসে নাই। প্রাথ গড়ার আয়োজন চলিয়াছে। 

কাজের মাঘ তৈরী হওয়ায় হত ধিলম্ব হইবে, 
ততই আমর! মরিব। কফেনন! জাতির মুম্যূণ অবস্থা 
--অতি শী একদল মাছকে কর্ধক্ষেত্জে গিয়া 
াড়াইতে হইবে । 

আপমীকে গড়ার বিধান অন্ঠ কিছু নয়, বাসনা 
ও অহঙ্কার হইতে মুক্তি পাইতে হইবে । কাঁজট! 
ঘড় শক্ত বোধ করিয়া আমরা অকারণ সমস নষ্ট 
করিতেছি । কাজ কঠিন বলিয়া যাহাদের ধারণা 
তাহারা না হয় বাসনার ক্ষেত্রেই রহিল; সাড়ে 
চার কোটী বাঙ্গালীর জীবন ছালিয়া সৈনিকের 
মত হাজার মানুষ কি বাহির করা যায়না! এই 
কাজটাই সর্ধপ্রথমে করিতে হইবে। 

অহঙ্কার ও কামনার ধন্ম--কৃষ্ধসন্ধি নয়, আখ্ু- 
প্রতি্ঠা। আমার দ্বারা যদ্দি দেশের স্বাধীলত। 
না আসে, তাহা হইলে উহা না আলাই ভাল? 
অন্টের ভিতর দিয়া কোন বড় কাজ দিদ্ধ হউক, 
ইহা ভাবিডেও আঘাদের কষ্ট হয়! খুব কপণ 
আমরা, খুব সন্কীর্ণ আমরা? 


এই ভাবট! ভ্যান করিতে হইবে । দেশের 
কাজ এত-যাহা! একজন দশ জলের সাধ্যে সম্ভব 
ন্য়; হাজার জনের সমবেত্ত চেষ্টায়, 'ইহা সিঙ্ধ 


করিতে হইবে। এইজন্য কোটা কোটী মান্য 
্ুত্রত্ের বন্ধন লইয়৷ থাকুক, এক হাজার বাঙ্গালী 
পুরুষ নারী একত্র হও, সঙ্ঘবন্ধ হও, একঘোগ্সে 
কপ্ম কর। গোড়! আল্গা রাখিয়া দেশের স্থায়ী 
উন্নতি কোনদিন সভ্ভব হইবে ন|। রাষ্টরনীতিক 
আন্দোলনে আমরা! কাজের স্থয়োগ পাইতে পারি, 
কাজ করার মানুষ আমাদের গড়ি লইতে হইবে। 

কাজ হইবে লক্ষ্য--উহা সিহ্ধ করিতে হইলে 
নিজেকে যদি পুরোভাগে দিতে হয়, খ্যাতি যশের 
মাল! গলায় ছুলাইঘ! আগাইতে হইবে, আর যর্দি 
পশ্চাতে ঈাড়াইভে হয়, . লোকচক্ষেয গমগোচনে 
থাকিলে কাজের স্থবিধা হয়, একাস্ত অজ্ঞাতে 
আত্মগোপন করিয়াই প্রাগ-ঢালিতে হইবে। দ্দবস্থা- 
বিশেষে প্রাণ ভাগে, আবার অবসাপগ্রস্ত হদ্--এ 
ুর্ণধারা গ্রাণে আবর্ত সথট্টি করে। চাই সরল উদার 
নিঃস্বার্থ চিত্ত। কর্খে প্রবৃত্ত থাকিলেও নিরাসক্তি 
ও চাঁধল্যশৃন্ত অবস্থা হইবে; যেন কিছুই ঝি 
না, এই মুক্তভাবে স্বভাব দৃঢ় করিতে হইবে-- 
'কশ্দ করিতেছি, এই অহঙ্কার কর্ধ-নাফ্োর পথে 
ঘোরতর অস্তরায়। , | - 

আন এই কাজের মাঞ্জ্ঘ গড়ার জন্মই জাতীয় 


১৪. প্রবর্তক 


শিক্ষা-মঙ্দিরের প্রয়োঙ্ছন, গুরুগৃহের প্রয়োজন । 
লক্ষ্য অম্প্ট রাখ! ভাল নয় / আসক্তিহীন হইলেই 
থে নৈদ্বশ্য আশ্রয় করিতে হইবে, এমন কি কথ! 
আছে? প্রাচীন মৃতপ্রায় ভারতের আধর্শ আমাদের 
যেন না পাইয়া বসে! আমার কেহ নাই, এইজন্তই 
তো আমি সকলের। জগদ্ধিতায় আমার জন্ম। 
আমার তৃপ্তি, রস, ভোগ সবই আছে; জীবের 
কল্যাণকল্পে আমি নিয়ত কশ্ম করি। কিন্তু কর্ম 
আমার কল্পনা লয়, ধাকে অস্তরে রাখিলে-_ 
'কর্মতিননন বধাতে”_সেই অস্তধ্যামী শ্ীরুফকে 
সন্ছুথে যদি ন| রাখ, তবে গীত! পড়িয়া লাত কি? 

হ্ীতার জীবন লইম্াই ভবিষ্ব যুগের অপূর্ব 
সৃজন সম্ভব হইবে। এই স্থির রূসে যাদের হৃদয় 
উত্বদ্ধ, তারাই নি্াণের খধি। এই খাধিসঙ্ঘ 
বর্তমান যুগের পরিত্রাতা। সঙ্ঘশক্তিই তাই এই 
সুগের আশ্রয়। 

বৃহৎ কাজ সম্ভব হইবে--যেগিন সঙ্ঘচক্ক এক 
বৃহত্ধর আকার লাভ করিবে । মান্থষের আপন 
বলিয়া বন্র লয় না হইলে, কোথাও কেন্দ্রকে 
দিরিয়। বৃহত্তর বৃত্ত গড়িয়। উঠা সম্ভব নয়। আপনি 
মরিয়া এই সঙ্ঘ-চক্রকে পুর্ণাঙ্গ করিতে হয়| কুঠা 
যতক্ষণ ততক্ষণ আত্ম-সাধুন! শ্রেয়: | হৃদয় সকল 
বিষয় হইতে উঠাইয়! লওয়ার সাম্য যদি কোথাও 
জাগিয়া থাকে, তবে সেইখানেই মর একত্র 
হইতে চাহি; তোমার আমার জন্য কাঁজ রঃ 
গড়িয়া থাকা বাঞ্চনীয় নহে। 

ধদি কোথাও _গাঁচজন একক হইয়া থাক, কাজ 
ফর; আর পাঁচজনের সহিত হিসাব নিকাশ 
লইয়া মিশিতে চাহিও না অস্তর্যোগে যুক্ত হও | 
দশজন শুঁপাদ্বিত আকারে শতঙ্জন হও। কেবল 
আপনাকে ছাড়িয়া! অগ্রঘর হও। কপট, ধূর্ত, 
স্বার্থপর তোমার বৃত্ত মখা টিকিবে না। কর্ধচক্রের 


[১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


নিরস্তর বেগে অলল ভামস প্রকৃতির মান্য 
ছিটুকাইয়া যাইবে। সেদিকে লক্ষা রাখি৪ না, 
কন্মকর। বেদাস্তের “তত্বঘমি' মহাবাক্যের স্বরূপ 
বোধ যদ্দি করিতে চাও, কন্মধোগ আশ্রয় কর। 
শক্তির সন্ধান সর্বাগ্রে। শক্তি-নংযোগ না হইলে 
সৎ'এ পৌছিতে পারিবে না। ভারতের নৈষ্শ্্য 
ভামসপ্রকৃতির যাহুধ জড়ত্‌ রূপে নির্ণয় করিয়াছে! 
আমার নৈক্প্য_-কশ্দমঘোগেই রুজের জাগরণ; 
ইহাতেই আমি ইন্দ্িয়জয়ী--অর্থা, আমার সকল 
যঙ্ধে ভগবানের স্থরই বাহির হয়, ভাগবত-শ্জিই 
আমার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আমি নিফায 
হইলাম বলিয়াই তো! কামনার ঠাকুর জীবন-যখের 
সারধি হইয়া কুরুক্ষেত্র স্থষ্টি করিবেন। এই প্রবল 
বৈদ্যুতিক প্রাণের ক্ষরণ বুদ্ধিদোষে হারাইয়াছি। 
ভারতের ধশ্দবলের কি তুলনা আছে! ভগবান 
“সর্বভূতানাম্‌ ঈশ্বরঃ"--আমাদের মৃধ্যে নারায়ণ 
জাগ্রত হইবেন ; আমাদের এই শরীরের আশ্রয়ে 
ভাগবত-বাজ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত-হইবে, আমরা দিখিক্কয়ী 
হইব-আমাদের কি উঞ্ কামনা জড়ের মত 
এক বিন্দু বলিয়। থাকা উচিত? 

প্রথম কাজের মান্য হও--কথায় নয়, বস্ততন্থ 
জীবনে । ইহার জন্ত নিরলদ হওয়ার সাধন! 
কর; অভ্যাস কর, কাল-জয় বাহাতে করিতে পার, 
-"তাহার জন্য উদ্বন্ধ হ৪। নিয়ম পালন দ্বারা ইহ! 
সিদ্ধ হয়? অর্থোপাগের. ক্ষেত্রে কেরাণী হইয়। 
যথাসময়ে যাইতে পার, ম্ধাবিহিত কর্ম করিতে 
পার, অর ভগবানের কাঙ্জে এত বিশৃঙ্খল! কেন ! 
গৃহস্থের জীবনে যে প্রাণ, যে শক্তি দেখি আশ্রম- 
জীবনে গুরুগৃছে সে প্রাণ এমন বিষগ্ন হয় কেন? 
কে ভোমায় এথানে ডাকিয়াছে ! যেখানে প্রাণে 
একটুও আগ্তন জলে, সেখানে গিয়াই দাও. 
তবু জীবনের আশ্বাদ লাভ করিবে। দ্বাশ্রম-ীবন 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


বাগ্তরুগৃহ, বা জাতীয় কণ্ধক্ষেত্র_-এখানে শরভগুণ 
শক্তি ও সাধর্থা দিবারই স্থান। এখানে আরাম প্রচও 
ফাকি; আদর্শের হেয়ালী যেখানে চলে, সেখানে 
গিয়া ধড়াও। পৃথিবীর মানু এখনও ইন্ত্র্জাল 
দেখি! খুসী হয়, ভগবানের রাজ্যে করুণা-বঞ্চিত 
কেহ নহে; ভাবনা, কাহারও নাই_ কোথাও 
নিরুপায় বলিয়। আশ্রয় লইও না। বিশেষ, আশ্রমে, 
মঙ্জে, দেবতীর মন্দিরে, গুরুগৃহে_ এইখানেই আছ 
বিশ্বক্জযী প্রাণ প্রকাশ করিতে হুইবে। এখানে 
নিঙ্া নাই, বিরাম নাই, চিস্তার অবকাশ নাই; 
আছে একটা সচেতন প্রবাহ। রাতিশেষে 
শধ্যাতাগ হইতে শয়ন পথ্যস্ত শোতে টানে 
সাহার কাট যদি ভাঙ্গিয়া পড়, ডুবিয়! যর) 
কিন্ত প্রাণের ভয়ে তীরের দিকে মুখ ফিরাইও 
ন1। তবেই ধুঝিব__তৃমি যোগী, তুমি প্রেমিক, 
শৃক্তির বরপুন্র। 

এমন ভোমরা কয়জন হইয়াছ--ছইজন হইলেই 
চলিবে। যদি তবুও ভরস| ন! হয়, যেখানে দশজন 
সেখানে গিয়া যোগ দাও, বার জন হইবে। অন্তরে 
অন্তরে এমন মিলন যদি সিদ্ধ হয়, এখানে কার্য 
হইবে শত জনের । প্রাণ গলিয়! প্রাণের সাগর 
যদি স্থট্টি হয়। শক্তি গুণাখিত হইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে। তাই ডো বলি, আজ না হয় সোভায়েট 
কুখ বিশ লক্ষ হইতে চল্লিশ লক্ষে গাঁড়াইয়াছে; 
যখন ভাহারা নঙ্ঘচঞ্ক আরম্ভ করে, তখন তাহার! 
কয়জন ছিল! প্রাণের .রসাম্বণে পাচ সাত জনে তের 
চৌদ্দ কোটা রুশকে নৃতন জন্ম দিল। আর আজ 
বাঙ্গালী তোমরা, আশ্রমজীবনের গর্ব কর, 
বিনাইয়া বিনাইয়র সঙ্ঘের মর্মকথা প্রকাশ কর, 
গুরুগৃহের মহিমা-কীর্তন কর-ঠিক তোষাদের 
, কথার মত যখন কাজ করিতে পার ন1, ভখন কথা 
না হয় বন্ধই করিলে ! 


পল্লী-কথ! ১৫ 


আত্ম এমন দশজন মানুষ চাহি, ফাহাদের আপর 
বলিতে কিছু নাই; কথায় উঠ্ঠিবে, কথায় বসিষে-. 
ইউক ইহা দাসংনোর্ত্ি। যদি এই দশ জানের, 
মন একজনের কথায় গ্রাথ দিতে কুষ্ঠা না কয়ে 
আঘাতে মিয়মীণ না হয়, অস্তরে নৈরাশা লা জাগে, 
কথা গুনাই যদি ধর্ম হয়, কর্ম ও কর্মফলে কোন 
আসকিছ না রাখে, তবে এই দশচক্রে যদি সতের 
আবির্ভাব হয়, তবুও আন্জগত্যের রসে সে ভূক 
ভগবান হইয়াই বৃহৎ কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিবে। কিন্ত 
সে দশ জনের প্রাণ আজও কি কোথাও হরে 
ভিড়িয়াছে! 

গৌরচন্জিকা করিতেই অনেক কথ! বলিতে 
হইল, কাঙ্গের কথাই বলি। কিন্তু সর্বদা যনে 
রাখিও--এ খুগে বাক্তির কাক কোনফালে দঁড়াইধে 
না; চাই একট! সংহতির কাজ, সজ্ঘের কাজ, 
অপূর্ব এক্যবন্ধ জীবনের কাঙ্ধ। ছুই স্গন হইতে 
আরম্ত করিবে। যদি চক্ষু কর্ণ বুজিয়া দশজনে ঝাঁপ 
দিতে পার দিও, নতুবা! অক্লান্ত প্রম ঢালিয়া যাও । 
ভোমাদের ছুইঞনের প্রাণ দেশে অমর ভ্বীবন 
জুন করিবে। মানুষকে আত্রয় করিয়। যে প্রাণ 
অনাহত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, সে যদি 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে হিমালয়ে থা দেয়, আকাশতেদী 
মহাপর্বত ওঁড়া হইয়া ধরাতে ছড়াইয়া গড়িবে। 
একনিষ্ঠ প্রাপশক্তিই মহাপ্রাণে পরিণত হয়। 

কাজ আজ রাষ্ট্রে, আরও বৃহতরর কাল--জাতি” 
গঠনের ক্ষেত্র বাংলার সমাক্সে, বাংলার পন্জীতে। 
সহর ছাড়িম্া গ্রামের দিকে দৃি দাও; জাতির 
সমণ্তখানি প্রাণশক্তি সেইখানে মুচ্ছিত। তাহাদের 
হাতি ধরিয়া উঠাও। তাহাদের কানে তরয়ীযোগের 
সিদ্ধমন্র দাও । তাহার! মান্গুষ হোক। একই শিক্ষার 
ছন্দে সকলের কণ্ঠে যদি উদশান তুলিতে 
পার, তবে সমস্থরেই স্গীতের মৃচ্ছল] উঠিবে। 


১৬... 


্বহমিকা আত্ম গ্রসাদ চায়, এইজন্ত যেটুকু কাজ 
'তাহাও শ্বতন্র আদর্শ লইয়! প্রবর্তিত হয়_ তাহাতে 
, গোলযোগ থাধিবে কত, তাহা কি বুঝ না! ভারতে 
ছ্থুই শত বাইশ 'প্রকারের ভাষা! আছে; তাহাতে 
যত ক্ষতি না হইবে, শিক্ষা-বৈচিত্ত্য ততোধিক 
আমর] পরস্পর হইতে পরম্পর ভিন্ন হইব। ইংরাজী 
শিক্ষায় এখনও. আমাদের তত ক্ষতি হয় নাই, তাহার 
কারণ এখনও শতকর! ছুইজন লৌকও ইংরাজী- 
ভাঁধায় অভিজ্ঞ নহে । আমদের ভাষ! উর্দ, হউক, 
হিন্দী হউক, তামিল, তেলেগু, কেনারী হউক, 
ংলা, মারাটি, গুজরাটী হউক, আমরা ভারতীয় 
ভাবের শিক্ষাই বিচিত্র ভাষার সাহায্যে 
পাই; তাই হিন্দুভারত ভিন্ন-ভাঁষাভাষী, ভিন্ন 
আবহাওয়ায় বিচিত্র সমাজধর্দে পড়িয়া থাকিলেও, 
একটা অখণ্ড হৃদয়ের আ্বাদে আমরা এক জাতি, 
এক ভগবান্‌ বঙ্গিয়া গর্ব করি। ইংরাজী-শিক্ষায় 
যে হৃদয়, যে ভাব, ঘে চরিত্র গড়ি! তুলে, ভাহ। 
অ-ভারতীয়।.ইহা এখনও জ্বিশ কোটা নরনারীর 
জীবনে তেষন প্রস্তাব বিস্তার করে মাই বলিয়াই 
রক্ষা; আর এই প্রভীববিশিষ্ট মান্য যদি কর্শের 
নেশায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জাতিটাকে শিক্ষা দিতে 
চায়। তবে ষে যে কি গণ্ডগোল বাধিবে তাহা 
ভাবিয়াও স্থির কর যায় না। আমাদের আজ 
বৃহত্বর মিলন সম্ভব নয়, তবুও খণ্ড খণ্ড তাবে থে 
প্রাণ আগিয়াছে, সেই প্রাথটুকু দিয়! আমরা যেন 
ভারতের জান, কর্ধ, প্রেমের আকর মানুষের 
হয়ে আঁকিয়া তুলিতে পারি। আমাদের সীতা, 
সাবিত্রী, দময়ন্তী, আমাদের রাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, 
আমাদের, ব্যান, বাদ্সিকী, বশিষ্ঠ।ঠঈ আমাদের 
হিমাচগ, বিদ্ব্যাচল, চিত্রকৃট, আমাদের -কাশী, 
কুরুক্ষেত্র, রামেঙ্গর, আমাদের গঙ্গা, যমুনা 
গোদাবরী, প্রভৃতি 'আদর্শ নারীপুরুষ, নদীপর্বাত, 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


জীর্থ প্রভৃতির মহিম! দিয়াই আমরা ফেন জাতির 
প্রাণ জাগাইয়! তুলিতে পারি। প্রত্যেক কষ্ীকে' 
এই দিকে বিশেষভাবে লক্ষা রাখিতে হইবে। 
আর একট! প্রধান শিক্ষা দিতে হইবে-- 
জীবনের শিক্ষা ৷ যতক্ষণ শ্বাম, ততক্ষণ কর্শ। সং 
সত্যপরায়ণ ঝিতেশ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্‌, ঘে তাঁর পরকালের 
দুর্তাবনা নাই। শিক্ষার প্রভাব প্রাণকে জাগাইয়া 
ভুলে। পাপ ও অন্তায়ে জঞ্রিত জীবন অস্তকাগে 
সাস্বন! চায়, তা” দে বাক্তিই হউক, আর জাঁতিই 
হউক-_ভার কানে শেষের কখা, পরলোকের কথা 
শুনায় ভাল । যে জীবনের দিন গণিয়! যায় উপাসনার 
মন্ত্র জীবন যার যোগ্-যক্জ-_তাঁর এই সক 
দুর্ভাবনা কোথা! আশা ও আনন্দ তার জীবন 
ছাইয়! রাখে । শিক্ষায় এই ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। 
শিক্ষা কোথায় দিতে হইবে, এইবার সেই 
কথাটাই বলি। শীতের তখনও শেষ হয় নাই, 
অতি প্রত্যুষে গিয়া দেখি-_মাঠের মধ্যে একখ 
জমির উপর গোটা পাঁচেক ভোবা। ঘন বাশবন। 
ভেরেও্ বাবলা, শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল ঘিরিয়!] 
কয়েকখান! পড়ো ঘর্‌, গৃহস্থের কানাচ দিয়া লু 
পথ। ছুই পার্থ গৌময়ন্তপ | রৌদ্পথ বন্ধ করিয়া 
ষে নিবিড় বন ভাহার ভিতর দিগা ডোবার দূষিত 
বাম্প উঠিতেছে। গরুগ্ুলি নিঃশবে রোমন্থল 
করিতেছে। গ্রামবাসী নুপ্ত। সাড়া শব নাই। পূর্ব 
আকাশে রঙ. ধরিয়াছে। বিহগের কে কাকলী 
উঠিয়াছে। মাষের নিদ্রা! ভাঙ্গে নাই, উঠিবে কি, 
ছড়তায় গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে খিল ধরিয়াছে। ঘরের 
মট্কায় রৌদ্র আসিয়া গৃহস্থদের জাগাইল। বেলা 
যাড়িতেছে। মাঠে একমাস ধরিয়া যর, তেওড়া 
কাটা হইয়৷ পড়িয়া আছে। মাঘের শেষে আকাশ 
ঘনাইয়া হদি বৃষ্টি আমে, সব পণ্ড হইবে । কৃষক ছ'কা 
হাতে বাহির হইল, প্রকাণ্ড ল্লীহ! লইয়! দেশের 


বৈশাখ, ১৩৩৮) 


ভবিষ্ত বাক্গলার শিশুপুত্র দাওয়ায় পড়ি! কারা 
ছূড়িয়া দিল-_ৃহিণী বিমনা হইস্া উঠানে দাড়াইয়া 
হাই তুলিঙ্__গ্রভীতের দজীবতা কৈ? 
গ্রামে ত্রিশ খর লোক । এক ঘর ত্রাঙ্গণ, এক 
ঘর লদ্দেগাপ, বাকী মব মাহিম্ব। পারে মাঠ। পুকুঘ 
শ্রম করে, নাদী ঘর গুছায়, ছেলেগুলি রোগে ভূগিয়া 
অর্ধেক মরে। দশব্ছর পরে ত্রিশ ঘর পাঁচ ঘরে 
দাঁড়াইবে। অতীতের কাহিনী ইহাই বলে 
গ্রামে গর্বে বারোয়ারী পুজা হইত, কির মণ্ডলের 
বাড়ীতে পুজ্জায় ঢাক বাজিত) কিন্তু গরমে সব শেষ 
হইয়া আসিতেছে । এ একঘর ক্রাঙ্গণ শুধু পেটের 
দায়েই আজ নির্কাংশ হইতে বসে নাই) পূজা পার্বাণে 
মন্ত্র উচ্চারণ করিত, প্রাঙ্গণে পাঠশালা৷ বসাইয়া 
. ধারাপাঁত, গুভঙ্গরী, দাতাকর্ণ পড়াইত; কিন্তু গ্রা্ 
উৎস হইল । যাহার মাান্ত সংস্থান আছে সে ভিন্ন 
গ্রামের পাঠশালায় ছেলেদের গড়াইতে পাঠায়। 
ডোবার জল খাই পূর্বে মরণকে নিত্যসঙ্গী 
করিতে হইয়াছিল! এক্ষণে একট। নলকূপ বদিয়াছে, 
কিন্তু হইলে কি হয়, কমকর! বলে এ পাইপের 
ডগ্ান্ত চাড়। আছে, উহার জল পান করিলে ধর 
যাইবে_ তোমরা বলিতে পার, ইহাদের ধশ্ম কি? 

. দ্বিতীয় নঙ্বর গ্রামের অবস্থা কিছু ভাল 
বাগান বাগিচা আছে, চক্রবস্তী মহাশয় অতি কষ্টে 
একটী পাঠশালা! চালান--ছীত্রসংখ্যা প্রায় কুড়ি 
জন | তিনি বলেন--ছেলেরা কাঠাকালি, বিঘাকালি 
পড়িলেই মাঠের কানে লাগিয়া যায়, লেখ! পড়ার 
দিকে তেমন ষৌক কৈ? অন্ততঃ কুড়িটা 
টাকা না হইলে তাহার মংসার চলিবে কেন? 
কাজেই অন্ত পথ শীত্ুই দেখিতে হইবে। যেটুকু 
আলো চক্রবস্তী মহাশয় জ্ঞালাইয়া রাখিগ্রছেন 

. ভাহা নিভিলে, পার্বতী পাঁচখানি গ্রাম একেবারে 
অন্ধকারে ডুবিবে ) যদিও দেশের খবর রাখার সময় 


[ ৩ ] 


পল্লী-কথা! ১৭ 


ইহাদের নাই, ভবুও দন্তখৎ করিতে জানে_ইহা 
লইয়া! ভারতে শতকরটশিক্ষিতের সংখ্য| দশজন ! 
তৃতীয় গ্রামখানিতে গিয়া একটু আশা! হইল। 
উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া ভেদে গ্রাথটা ছুই ভাগে 
বিভক্ত। কৃষ্ণ মণ্ডল, হীরু মণ্ডল যথাক্রমে ছুই পাঁড়ার 
মাথাধরা মান্থঘ। গোস্বামী মহাশয়ের পাঠশালা 
আছে, হয়িসভা আছে। গ্রামে দুই ঘর ব্রা্গণ, ছয় 
সাত ঘর সদেগাঁপ, বাঁক সবই মাহিশ্ব। লোকসংখ্যা! 
নারীপুরুষ মিলিয়া ছুইশত হইবে । গোস্বামী 
ম্হাঁশয় গ্রামখানিকে জমাইয়া বাখার চেষ্টা 
করিতেছেন। ত্রাঙ্গণের কাজ ঠিকই চলিয়াছে, কিন্ত 
জ্ঞানতঃ নহে-মদ্দারবশে £ এখানে ম্যালেরিয়া, 
বসন্ত, ওলাউঠায় প্রতিব্মরই লোকসংখ্যার হাস 
ইয়। জলকষ্ট দূর করার সামর্গা না থাকায় একট! মজা 
নদীর পেকো জল খাইয়া গ্রামবানী দিন কাটাই- 
তেছে। গোস্বাস্বী দহাশয়ের মন্গ্রহে ইহারা কীর্তন 
করিতে শিখিয়াছে, “চৈতনাচরিতামুতের" আন্বাদ 
পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত জগতের কৌনই খবর রাখে 
ন।-স্থাস্থারক্ষার নীতি জানে না, জল গরম করিয়! 
খাওয়ার কৃপা বলায় তাঁহার! হাঁসিয়া বলিল--*বাবু 
ভগবান মা বাপ, তিনি রক্ষা করেন_-বিষি খেয়েও 
বাঁচবে 1” ইহার উপর আর কথা নাই। 
নদীর,পাঁড়ে পাড়ে গ্রাম_-গাঠশাল! নাই, পানীয় 
জল নাই, ডাক্তীর নাই) ঠিক যেন অন্ধকার গর্ডে 
মানুষ বন্ধী রহিয়াে । ঘে গ্রামে শত শত মান 
হ্বস্থা ও আনন্দে বনবাঁল করিত, এক্ষণে সেখানে 
দ্শ-বিশ ঘর অধিবামী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিষ মনে 
দিন যাপন করিতেচছে। ম্যালেরিয়া ও ওলাওয্ঠায় দেশ 
উৎপন্ন গিয়াছে। বাদদী পল্লীতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ষে 
শতাধিক ঘর অধিবাসী ছিল, এখন একজন বিধবা! 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সহ হইতে একজন কামেল 
পাশকরা চিকিৎসক আনিড্তে হইলে গাড়ীতাড়া, 


খু 


ছর্শনী, উধাদিতে দশ টাকা পড়িয়! যায়। মরণ 
আসন্ন না হইলে কেহ আর ডাক্তার ডাকে না। 

শাক'সবজীর অভাব নাই_-মাঠে আলু, কপি, 
কলাইশু'টার ক্ষেত, দূরে দিগন্ত গ্রসারিত ধানক্ষেত, 
ম্জানদীর পাঁড়ে আনারস, বল!, পেঁপে, আম, 
কাঠালের বাগান, দুগ্ধ টাকায় %৮ সের, খাদ্যাদির 
অভাব নাই, অভাব গ্রাণের-গ্রাম হইতে প্রাণ 
কাড়িয়া সহরে জম! হইয়াছে, সে প্রাণ কি দেশের, 
নে গ্রাথ কি জাতিকে রক্ষা করিবে? 

কোন কোন গ্রামে পরাণ মুল, রতন ধাঁড়। 
পাঠশাল! খুলিয়াছে। এখানে ব্রাহ্মণের কাজ মাহিষ্য, 
ধাগী মাথায় তুলিয়া লইগ্রাছে। ধাড়া মহাশয়ের 
হাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিঠিত আছে, প্রতি বংসরে উৎসব 
হয়; বাঁড়ীতে নিত্য-সন্বীর্ভন, গীতা ও মহাভারত 
পাঠ হ্য-_য়ভন ধারার আগ্রহে গ্রামে ভাগবত 
পাঠের ব্যবস্থাও হইয়াছে । এই রতন ধাড়। গ্রাম- 
খানিকে বাঁচাইয়! রাখার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্ত 
'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু ম' ইহা কতটুকু! এই 
পাঁচ দাডখানি গ্রা্ে নারীপুরুযের সংখ্যা 1০1৮০ 
শত হইবে। গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থায় প্রতি 
পাচখানি গ্রামের একজন পঞ্চায়েৎ্গ্রতিনিধি 
আছে। দেশের দিক্‌ হইন্ে যদি দশখানি গ্রাম 
লইয়া একন আত্মদীন করে, তবে আগামী 
দশ বছরের মধ্যে যে কি কাজ হয়, তাহা আর 
বলিবার নহে। 

এখানে টাকার কোন বথা নাই--দশখানা 
গ্রামের লোককে ভারতীয় ভাবে শিক্ষায়, দ্থাস্থ্য- 
মীতি প্রচারে যদদি সেবা করা যায়, একজন কেন, 
পাচজ্ন লোক গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে--কিস্ত 
সে কাজের মান্য কৈ? 


প্রবর্ধীক 


[ ১৬খ বর্ধ। ১ম সংখ্যা 


এইখানে আমাদের কথা বলিয়া রাখি--স্থামী- 
ভাষে একটা প্রতিষ্ঠান দীড় করাইবার অন্ত, 
এতদিন ধরিয়া! যে মানুষ তৈরী হইয়াছে, তাহাদের 
জীবন মৃলরক্ষায় অবকাশহীল ; এক্ষণে দরকার, নৃতন 
শিক্ষার্থী আমিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করা। 
এখানে আমার বলিয়! বসব রাধিলে চলিবে না, 
প্রবর্তক সবের” কিছু কোন মাছুষের নয়, একটা! 
জাতির সম্পৃত্তি-ইহা রঙ্গ! করাও বড় কম কাজ 
নয়, এই কাজেই জীবন ভোর হইল। এক্ষণে যদি 
স্বামীজীর ক কাহারও মধ স্পর্শ করিয়া থাকে তবে 
একগণ্ড বস্ত্র কটিতটে জড়াইয়া ভারতের মহিমা 
কীর্তন করার ব্রতধারী যার! তারাই সাড়া দিবে। 
এমন হাঁজ|র লোক চাই, তাহাদের কিছুই ভাবিতে 
হইবে না-_কেবল দেশচেতনায় তথায় হইয়া 
থাকিবে। দেশকে তুলিতে হইলে, এইক্সপ একদল 
লোকের কথাই আমরা চিরদিন যলিয়া আপিতেছি। 
এখানে ভারতের সন্গ্াস-ধর্শের চেয়ে কঠৌর ব্রত 
গ্রহণ করিতে হইবে । ভোগকামনাঁর মৃত মোক্ষ- 
বাঞাও পরিভ্যাগ করিতে হইবে! গীতার মাুষই 
ভবিষা দেশগড়ার বিশুদ্ধ যঙ্র। সর্ধপ্রথমে সেই 
চরিত্রলীভ, তারপর দেশের কাজে লাগ! । দেশ 
গড়ার ডাক প্রথম নয়, চরিজ্রগঠন ইহার মূল নীতি। 
একবার যদি হাজার মাঞ্গুষ গড়িয়। উঠে, যাহারা 
কোন দায়ে আর মুখ ফিরাইবে না, আমি অলীকার 
করিয়া বলিতে পারি আগামী--দশ যছরের ভিতর 
বাংলা প্রকটভাবে গড়ি] উঠিবে--যাহ! 
আর কোথাও খুঁজিয়া গাইবে না। বাংলায় 
এই জাতিগঠনযজ্জে, আত্মদান করার স্পর্ধা 
যদি কোথাও থাকে, তবে আমরা তাহার সাড়া 
পাইব। 





অম্ভবামি 
[ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধায় ] 


ছুনিয়ারছ আর-প!চজ্গন যেমন করিস মরে, 
শশীশেবরের মাও ঠিক তেম্নি করিয়াই মহিল। 

মবিতে সে চায় লাই। 

শশীশেথরের ব্ধম তখন মাত্র ছয় কি সাত। 
নিতান্ত অসহার ওই শিশু সস্ভানটিকে রাখিয়া 
ঘাতার মৃত্যু তঙন সহজও নয়। 

তবু তাহাকে মরিতে হইল। 


সংসারে জোক মাত্র তিনঞগন। বালক শমী- 
শেখর, তাহার বিধবা মাত এবং এক বৃদ্ধা পিসিমা।। 
পিলিম! তাহার চোথে ভাল দেখিতে পায় না 
ফানে একটু কম শোনে, কুঁজো হইয়। ভিডাইবা 
ডিঙাইয়। দিবারান্ি দুনিয়ার সমন আপ্ুডটি সংস্পর্শ 
হইতে নিজেকে বাচাইঘা। কৌনোর্কমে বাচিছা 
আছে মাত। 

ছুপুরে সে শধ্যাপার্শে গিয়া একবার বৌকে 
ভাকিয়াছিল,_'কিগে!, কেমন আছ? 

“্ট' বলিয়া জতিকষ্টে চোখ চাহিয়। বৌ যা? 
ঈবাব দিয়াছিল তাহ! সে শুনিতে পাছ নাই । 


সেই অবধি বুড়ী আপনসলেই চীৎকার 
করিতেছে”-ঝাড়, মারে! মুখে, আমন যৌ?এয় দৃখে 
ঝাড়ু মারো! ভিরকুটি কৰে, প'ড়ে জনে, মাগী 
ভাকুলে সাড়া দে ন।, | 

শগীশেধর বাড়ী “ছল না। বুড়ী একবার হয় 
পরা গিঘ! এদিক-ওদিক ছাকাইগা ছেলেটার 
সন্ধান করিয়া আগিল। বলিল,+”ছেলেটাও যে 
এসময় কোখায় গেল......বাবা য়ে বাবা! ধেমন 
দল মা, ভার তেষ্লি দপিয ছেলে! 

ছেলে তখন গ্রামের দয়াল কবিরাজের বৈঠক- 
থানার। বুড়া! কবিরাজ প্রকাণ্ড একটা পাথরের 
খলে তেমনি একট। মেট! ছড়ি দির! বধ 
মাড়িতেছে, আর ঠ করিয়া শখীশেখর তাহার 
চোখের স্ুমুখে বলয়! আছে ।--কৌবৃদ্কানে! কাকে! 
একদাথা চুগ। সাঙ্ছা ধপধপে গায়ের রং, ঢল্চলে 
আহত দুইটি চু, নিটোল হুদ্দর জঙ্গসৌষ্ঠত ! বৃদ্ধ 
মাল একবার মুখ তূলিয়! চাহি! মেখিল ।--ফিধে, 
তোমায় ম! কেমন আছে ?', 

পশ্চিম আকাশে তখন রগ হইতেছে। 
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দিনের আলে! কমিয়া আদিয়াছিল। ঘড় নাড়িয়। 
শশীশেখর কি যে বলিল বুড়া ভাল বুঝিতে পারল 
না। বলিগ, “ডাল আছে? বেশ, বেশ, ভাগ 
থাকলেই ভাল।, বলিহা আব।র দে হেটধুধে 
থলের উপর হুড়ি চাল।ইতে লাগিল । 

শনঈীশেখরের চোখছুটা তখন জলে ভরিয়। 
আসিয়াছে! চোখের জল মুছিয়া ঢোক্‌ গিলিয়া 
আবার কি ধেল বলিতে গিয়াও বগিতে পারিল ন। 
কিযৎক্ষণ পরে সে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, 'ওট!| কিসের ওষুধ কৌবরেঞ- 
ছাদ 1 

“কিসের ওযুধ ? বলিয়া বালকের প্রশ্নে ঈষৎ 
হানি কবিরাজ বলিল, “খুব তালে। ওষুধ ।? 

শশীশেধরের ইচ্ছ। করিতেছি্-সে বলে, খুব 
ভাল ওযু ত' আমাকে একটুখানি দাও না, মাকে 
খাইয়ে দিইগে _কিস্ত মুখ দিদ্বা তাহার কথা 
জোগাইল না। র!গ হইল বুড়ী পিলিমার উপর। 
তাহাদের গ্রামের এই বুড়। কবির!ন্গের কাছে খুব 
ভাল ভাল উধখ নিশ্চই আছে, খাইলে ম। ভাহার 
মানিয়াও উঠে, অথ পিসিম। তাহাকে ভ'কে না 
কেন? কিন্তু হঠাৎ তাহার মুন পড়িল-- 
গ্রোবর্ধনদ্ধের বাড়ীতে সেগিন সে দেখিয্াছে, 
বুড়াকে ডাকিলে পয়দা! দিতে হয়। এবং তাহার 
পিমিমা সেদ্দিন একটা গামছ!। কিনি বাগাল 
ভাতীকে পর়স। দিতে.পারে নাই, তাহাও দে জানে। 
বোধহয় সেইজ্রই সে ডাকে ন11.... “হুমুখে 
মারি-দারি তিনটি শিবের মন্দির। বহুপ্িনের 
পুরানো । ফাটলে অশ্বখের গাছ গঞ্জাইয়াছে। 
শলীশেখর দেওয়ালের কাছে সরিয়। গিয়। মন্দির 
তিনটির গানে একদৃষ্টে ভাকাইয়। থাকিদা আপন 
মনেই ভাবিতে লাগিল,_ছাচ্ছা, এমন হর লা! 
সন্ধাবেলার যে বাড়ী (করিতেছে, ঢারিপিক্‌ 
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অন্ধকার, হঠৎ ওই নিকুঞ্রদের পোড়ে! বাড়ীটার 
কাছে বাবা শিব তাঁহার হুমুধে আপিয়া দাড়াইল। 
_এয়! লহ্ব! লঙ্বা জটা, পরণে বাঘছাল, হাতে 
ত্রিশূল! বলিল, 'কি চাই?” আমি বলিঙ্গম, 
“মায়ের ওষুধ ।* বাদ যেই বল! আর অমনি শিব 
তাহার ঝুলি হইতে একমুঠ। ছাই বাহির করিয়া, 
বলিল, “নে ধু! মাকে তোর খাইয়ে দিগে যা, 
এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবে?" 

এমন লময়ে অদূরে পিপিমার কঠহ্বর শোনা 
গেল 1--ওরে ও, কে যাচ্ছিস বাছা? আমাদের 
ছেলেট। যদি ওদিক্‌ পানে কোথ9...... 

“যাচ্ছি গিলিমা বলিয়া শলীশেগর উঠিয়া 
ঈাড়ইল এবং কবিরাঙ্জের চালা হইতে নামিয়| 
চুটিয়া একদৌড়ে পিদিঘার কাছ গা বিল, 
আমায় ডাক্ছিলে পিলিম! ? 

পিপিঘা রাগিঘ! উঠিস। বলিল, 'না, তোকে 
ডাকৃব কেন? ডাকৃহিলাষ-ততীদের হণেকেকে । 

বলিয়াই কিমতক্ষণ থামিয়! চলিতে চলিতে সে 
আবার আরগ্ত করিল, "ক ছেলেই ন| হয়েছিন্‌ 
বাব! ঙরব্বশঘণ্ট] খেল! আর খেল! ওদিকে 
যে মায়ের অহ্ধ, শিবের কাছে বসে থাকলেও ত+ 
কাঙ্জ হয়।--যা বোস্গে যা! আমি জল আন্তে 
চল্লাম। বুড়েই হই আর অধব্বই হই--পিঙি 
গিলতে যখন হবে... 

বুড়ী অমন কতবলে। দে কথাদ্ধ শশীশেধর 
কান দিল না। মা'র কাছে গিয। ডাকিল, 'ম1!" 

কোন৪ নাড়া ন| পাইঘ।! দে জাবার 
ভ|কিল, 'মা 1, 

কিন্ত এবারেও মাকে তাহার চুপ করিয়া! থাকিতে 
দেখিয়া শশীশেখর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়! 
গিছ! চুপি চুপি বগগিল, “কোবরেজ-াগাকে ডেকে. 
আন্ব ম1ঃ পিমিম| এই সুখ বাড়ী নেই 
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তখনও তাহার ম| শুধু তাহারই মুখের পানে 
অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়৷ রহিয়াছে অথচ 
সাড়া দেয় লা। 

শশীপেখর কাছে আনিয়া দীড়াইলে অঞ্চদিন 
হাত বাড়াইয়া মা ভাহাকে বুকের কাছে টা শিয়া 
লহ আজ কিন্তু তাহার সে বক্তহীন অস্থিচম্নসার 
হাত দুইটি বিছানার উপর সোক্| ইইপ্া যেমন 
গর্ডিযা ছিল তেম্নি পড়িয়াই রহিল। ঠোট ছুইটি 
কাপিতেছে অথচ কথা কহিতে পারে না, চোখ 
দিয়! দবু দরু করিয়া জল গড়াইতেছে, ঘন ঘন 
নিশ্বাস পড়িতে ছিল...... 

শঈশেখর ভাড়াতাড়ি আসিয়া 
“পিদিমা ! পিলিম 1, 

কিন্তু কোথা পিদিম|! 

সে তখন ছোট পিতলের কলসীটি কাখে লইয়া 
পুকুরে জল আনিতে চলিয়া গেছে। বেশীদুব 
হয়ত? সে তখনও যায় নাই, কিন্তু মাকে ফেগিয়! 
পে'ই ঝা তাহার পিছু পিছু ছোটে কেমন কিয়! 
শশীশেখর জাবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। 

বিনের আজে! ধীরে ধীরে নিশ্রত হইয়| 
আিতেছে। ঘরের মধ্যে কোনও বস্তই আর ভাল 
করিয়া দেখা যায় না। মা'র যুখখানিও ক্রমশ 
আস্ধকাবে মিপাইয়া আলিতেছিল। শশীশেখর 
ঝুঁকিয়া পড়িয়া! মুখখানি তাঁহার মা'র মুখের কাছে 
লইয়। গিহা] ছোট ছোট হাত ছুঃখানি দিয়া মা'র 
চোখের জল মুছা:য়া দিতে লাগিল। নিংস্থালের 
বাতাল তাহার মুখে আলিম লাগিতেছে। কিন্তু 
চোখের জল কিছুতেই আর পে নিঃশেষে মুছিয়। 
ফেলিতে গারিতেছিল ন। ধত বুথে ততই 
আবার অশ্রর ধারা দর্‌ ধর করিছা গড়াইয়। আসে। 

ম! তাহার চোখ চাহিয়। রহিয়াছে অথচ কথা 
বষ্ধ নাঃ কেন? 


ডাকিল, 


সস্ভবামি ধনী ই 


শশীশেখয়ের কাজ! পাইতেছিল। নিস্তব্ধ প্রান্তে 
মুদ্যূঃ মাতার শিগুয়ে বসিয়া মুখধানি তাহার 
ধীরে ধীরে নাঁড়িয়া দিয়া অত্যন্ত জীণ কঠে সে 
আবার ড/কিল, 'মা।, 

সাড়া দিতে গিঁয়াই বোধকরি মা'র গলার 
ভিতরট। ঘড়, ঘড়, করিস! উঠিল, নিশ্বাদ যেন আরও 
ঞ্জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। 

একাকী সেই অন্ধকার ঘরে বনিদ্বাই একবায় 
এদ্দিক-৪দিক্‌ তাকাইয়া সেও তখন ঝরু ঝর করিয়! 
কীদিঃ! ফেলিল। 

স্তন! দিবার জন্ত মা তাছার হাতও তুলিল না, 
কথাও বলিল না, পা এবং ছাত চুইট। বার-কতক 
থর থর করিয়া নাড়িগা হঠাৎ সে চুপ হইয়া! গেল। 

গলার আওয়ার্জটাও যেন থামিয়াছে। নিঃশ্বাসের 
বাতাসটাও আর যেন পাওছ। যাইভেছিল ন1। 

শশীশেখর ভাবিল, ম! বুঝি তাহার ঘুমাইয় 
গড়িয়াছে। ঘরে তখন অন্ধকার বেশ ভাল করিছাই 
ঘনাইর। উঠিবাছিল। তাই সে তাহার চোখের 
দুটি যখাসম্জব তীক্ষু করিয়। অদ্বকারটাকে যেন 
ঠেলিয়া ঠেগিয়! ফুড়িরা! ফুঁড়িম মার মুখের উপর 
ঝুঁকিয়া পড়িতেই দেখিল।না, চাহিক়! 
রহম্বিছে ত! 

মা! মা? 

পিসি কোথায় দিয়াশালাই রাখি] গেছে কে 
জানে * গ্রদীপট। কোথান্ন আছে তাহাও সে 
জানে না। 

এমন সময় পিছনে ঠক করিয়া শব হইতেই 
শশীশেখর চমকিয়া উঠিল। দেখিল, পিসি তাহার 
কাকাল হইতে জল ভঙ্ি পিতলের কঙ্লীট। মেঝের 
উপর নামাইয়া ডাকিল, “শশী 1) 

শশীশেখর উঠিঃ! আদিহা কাদিতে 'কাদিতে 
ৰ্লিপ, 'ম! কেন কথ! কইছে না পিনিম!?" 
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বুড়ী হা হ! করিয়া! একটুখানি পিাইনরা গ্লেল। 
সপাছস্নে বাছা ইদ্নে-আামার কাচা কাপড়। 
ঈাড়া, দেখি-_-জাগে সন্ধে দিই ।" 

বলিঘা জদ্ধকারেই বুড়ী আন্দাি একট! 
কুলুদ্ধির উপর হাতড়াইয়। হাতড়াইয়া গ্িয়াশালাই 
বাহির করিয়া প্রদীপটা জ!লিতে গন বলিগ, 
কিগো বৌ, কেমন আছ? ঘুমোচ্ছ নাকি? 

যৌ-এর কাছ হইতে কোনও জবাব আদিল না। 
প্রধীপট। জালিয়াই সেটা আচল ঢাকা দি বুড়ী 
তৃলসীতলায় সন্ধা! দেধাইতে গেল। দেবভাগের 
সন্ধ্যা দেখাইয়। এরণ।ম করিয়া! তূললীতলার একটু- 
খানি মৃত্তিকা হাতে ইহা শশীশেখরকে বলিল, 
£নে, ই। কর্‌।* 

শশীশেধর ই। করিছ! একটুখানি হৃত্বিক খাই 
ঝলিল, 'মাকে দেষে ন11” 

কথাট। পিশিষার তাল জাগিল না। বলিল, 
কেন) তোর মাকে কোনোদিন দিই না নাকি? 
অপবাদ দিচ্ছিস কেন রে ছোড়।1? 

ধলিয়া দুইটি আঙ্গুলে আরও একটুখানি মৃত্তিকা 
লইয়া বুড়ী উঠি ঈাড়াইল। বিল, ল্‌॥ 

শশীশেধর আগে আগে তাহার মা'র শঘ্যাপান্থে 
গিষ্বা টাড়াইল। বলিল; "£| কর মা, তুঙ্সসীতলার 
ফিত্তিকে নাও ।, 

হ।পে করিদ্বাই ছিল। তিজ্জা কাপড়ে বুড়ীর 
আর বেশিক্ষণ ফাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব। " প্রদীপট। 
পিলহঞ্ের উপয় নামাইয়া দিয়া আপনমনেই 
বলিতে লাগিল, "ছাব বিছানাট।? ত। আর কি 
করি বল।--কই গা, বলি অ-বৌ, একবার হা 
কর ভঝুছা!ঃ 

বৃলিয়! ভাহার ছুই আন্ুলের-ওগায-ধর। মৃততিকা- 
টুক সে হাতড়াইয়া তাহার মুখের ভিতর ফেপিয়া 
দিতে গির। দেখিব, শরীরটা তাহার ঠাণ্! হিয। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ১ম লখা। 


না কই জরজুলা কিছু ত? নেই, শবে আর 
এ সন্ধোবেল। ঘুমোচ্ছ কেন বাছ1?' 

বপিতে বলিতে সে তাহার কপালে হাতে 
গায়ে মাথায় হাত দিগন| পরীক্ষা করিতে গিয়! ফেমন 
ধেন চমকি। উঠিল। 

শশীশেখর বলিল, 'না, কই মাত ঘুমোধ নি. 
পিসিমা। চেক রয়েছে যে 1? 


বুড়ী চোখে ভাল দেখিতে পাঞ্গ না, তাই দে 
যথালভ্তব ঝু'কিঘ! পড়ি একবার নাকের কাছে 
একবার বুকের উপর হাত রাখিস! একবার শশী- 
শেখরের দিকে একবার তাহার মার দিকে 
ভাকাইয়! খর্‌ খরু করিয়া! কীপিতে কাপিতে উঠিথা 
ঈড়াইল। 

মুখ দিয়া ভাল করিনা কথা বাহির হইতেছিল 
না, শশীশেখরকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়। 
বলিল, 'আয়।' 

শশীশেধর বলিল, “কোথা পিসিম1 1 

ভয় না! বলিঘ। হাত বাড়াইয়। তাহার 
হাতে ধরিছ! বুড়ী পীরে ধীরে ঘরের বাহিরে জামির 
দড়াইল। থমকিয়া কি যেন ভাবি, তাহার পর 
দরজায় শিকল তুগিয়। দিয়! পাপের বাড়ীর উঠানে 
গিয়া ভাকিল, 'স্থরেন গাছে বাড়ীতে, কালিদাস ? 
ভুঙ্তনাধ? 

যকলেই বাড়ীতে ছিল। বৃদ্ধার ডাকশুনিয়! 
স্থুরেন বলিল, 'কিগে। দিদি, কি বল্ছ?" 

একবার আম ত' বাছ! জামানের বাড়ীতে! 
তোরা সবাই আর।, আমার কেমন যেন মনে 
হচ্ছে।” 

যৌ-এর অঙ্থথের খবর তাহারা পফলেই 
জানিত। কালিঘাদী, ভূতনাথ, সথরেন--সঝলেই 
ছটিয়! আপিল এবং দরগ| খুলি! প্রদীপের 


বৈশাখ, ১১৩৬ ] 


আলোকে যৌ-এর শধ্যাপার্খে গিষ্বা যাহা দেখিল 
সেদৃ্ত দেখিবার আশঙ্কা কেহই করে নাই। 

ফালিদাসী একরকম জোর করিয়াই অভিকষ্টে 
শশীশেখরকে কে।লে তুলিয়া লইয়া নিষ্ধের ৰাড়ীর 
দিকে চলিয়! গেল। 

বু্তী কীিয়া সেইখানেই দছাড় খাইয়! 
পড়িল। স্থরেন ও ভূতনাথ সঙ্গলচক্ষে হেটমুখে 
গাড়াইয়া রহিল। 

বৌ ম্রিঘ়্াছে। 


কিন্তু মরিনেই ও+ আর হ্থা্গামা চুকে না। 
মৃতদেহের সৎকার করিতে হইবে। 

এদিকে শশীশেখরকে ধরিয়! রাধা দাঁয়। 
 পিনিমার কায! সে শুনিতে পাইতেছিল। কালিদাসী 
যতই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়, ছেলেট। ততই 
কাদিয়াকাটিয়। অস্থির হইয়া ওঠে, ছুটিয়া ছুটিযা 
পালাইবার চেষ্টা করে|_মাকে তাহার সে 
শুধু একটিবারের অদ্ দেখিয়। আসিবে! ম। 
ছাড়া তাহার আর কে-ই ব! আছে। বুড়ী তাহাকে 
ভালবাসে গা। 

পুরোহিত বলিল, “ন! না, ধরে রাখ লে চল্বে 
কেন? অত কড়ছেলে রয়েছে, মুখামি করতে 
হবেখে॥ 

স্থির হইল, ছেলেটাকে আর শ্মশানে লইয়! 
গিয়। কাঞ্জ নাই, গ্রামের বাহিরে জোড়া আম- 
গাছের তলা মুক্তদেহ নামাইয়া শশীশেখরকে দিয়া 
মুখার়ি করাইয়া তাহাকে আবার কোলে করিয়। 
গ্রামে লইছা আসিলেই চলিবে। 


জোড় আমতলায় খাটিয়ার উপর মুঙদেছ 
*নাঘানো। হইয়াছে। কিমুৎক্ষণ পরে শশীশেধরকে 
কোলে, লইয়া স্গুরেন সেইখানে উপস্থিত 


সস্তবামি 


২৩ 
হইল শ্বশান-যাতীয়! মুতদেহ বিরিয়া বসিয়া 
আছে। জদ্ধকার য়াজি। ছিটুখিট করি] যা 
এফট। লঠনের আলো জলিতেছিল। 

শশীশেখর কি যে ভাবিতেছিল কে জানে। 
মৃতার অভিজ্ঞতা জীবনে বোধকরি তাহার এই 
গ্রথম। মাকে তাহার তালপাতার চাটাই বিছান| 
ও মাছুর দিয়া বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে । ছল-ছল 
চোখে নিতান্ত অসহায়ের মত সেই দিক্‌ পানেই সে 
একা্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল। পুরোছিত জর 
দেরি করিতে পারিল ন1। চাটাই 'ছিড়িয়া 
মৃতদেহের মুখখান| বাহির করিয়া দিয়া মঙজ যাহ 
বলিবার সে নিজেই বলিল। তাহার পর 
শঈীশেখরের হাতে জনস্ত একটি পর্িত1 ধরাইফ1 
দিয়া পিছন ফিগাইয়া বলিল, 'এম্নি করে? 719 ত 
ৰাবা ওই গল্তেট। তোমার মা'র মুখের উপর 
ফেলে ।' 

কিন্তু জলস্ত পলিত! সে তাহার মা'র মৃখের 
উপর ফেলিবে ফেমন করিয়া! শলীশেখর ইতস্তত 
ফরিডেছিল। পুরোহিত এক রকম জোর করিয়াই 
সেট! তাহার হাঁত হইতে ফেলিয়। দিল। মৃতদেহের 
উপর পড়ি! সেটা দূপ, দপ, কছ্গিযা জলিতে 
লাগিল। 

ছেলেট! আব!র তাহা হাত বাড়াইয়! তৎক্ষণাৎ 
তুলিয়। লইতে যাইতেছিল, স্থরেন তাহাকে ভাহার 
হাত ধরি নিজের কাছে টানিয়! আনিল। 

* পুরোহিতের ই্ছিতে শপান-বন্ধুরা আর মুহূ্ত- 
মাত্র বিলম্ব করিল না, তৎক্ষণাৎ খাঁটখানা কাধের 
উপর তুলিয়া লইয়া শুশানের দিকে চলিয়া গেল। 

জত বড় ছেলেকে বায়ে-বারে কোলে নেওয়া 
বড় সহজ বখা নয়) হরেম্রনাথও পশীশেধরের 
মাথায় হাত দিয়া বলিল, 'চল্‌।' | 
কিন্তু শঈ্ীশেধর কিছুতেই যাইবে ন1। 


২৪8 প্রবর্তক 


তখন বাধ্য হইয়া ভাহাকে কোলে তুলি! 
লইয়! সথরেন গ্রামের দিকে শফরিল। 

শশীশেখর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল--চারিদিক্‌ 
অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারের মাঝখানে সামান্ত 
একটুখানি লঠনের আলোক, -অম্পষ্ট কতকগুলি 
লোকের স্বদ্ধে তাহার মাতার মৃতদেহ এবং 
মাঝে মাঝে তাহাদের সমশ্থরে চীৎকার 
পহরি-বোল 1” 

স্থরেন কি .ভাবিল ফে জানে। ভাকিল--- 
*শশী ূ 
. শ্উী) 


১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


'মাকে ওর] নিয়ে গেল, অন্ধ করেছে কি নাঃ 
গঙ্গায় স্নান করিয়ে আবার ফিরে" নিয়ে আম্বে ।' 

শরশীশেখর একটা ঢোক গিলিয়] বলিল, "ই ।, 

স্ুরেল আবার ভাছার গায়ে হাত দিম বলিল, 
'তুমি কেঁদো না শশি] বুঝলে? কাদতে নেই! 
কাদূলে ম। রাগ করুবে।” 


কোনও একার লা দিনা শশীশেখর আবার 
পশ্চাতের অন্ধকারের দিকে সঙ্গলচক্ষে একদৃষ্টে 
তাকাইয়! রহিল। | 


(ক্রমশ ) 


উদ্বোধন 
[ শ্রীফণিভূষণ মৈত্র ] 


হয় ভে তৃমি ভাবছো--“কিছু নয় |” 
এক-নিমেষের চোখের চাওয়া 

থনায় বুকে অধগু-গ্রলয়-- 

এতে তোমার এতে! কী বিদ্বয়? 
তবুও কি বুঝবে নাকো কিসে এমন হয়! 


বিজলী ওই মেঘের কোল খে'কে-_ 
আচম্‌ক| তা'র চুমকি দোলায় 
পথের রেখ| নেয় মেঘে ঢেকে 
পথিক-চোখে কাজল্ত! এ'কে 
অধা-বুকে ভাধার ঢালে ঝুল্‌-কালি যেখে! 


এক-লিমেষের একটুখানি তৃক্গ-_ 
তাপদ-বীরের যাগ ভাঙালো 

জন্মালো তায় শকুস্তলা-ফুল, 

একটুখানি পাখী সে বুল্বুল্‌ 
পিউ-পিয়া-পিউ ডেকে" বুকে লাগায় বিষের ঢুল! 


একটুখানি নয়তো এতোটুক্‌-- 
ছাতায় কাছায় জড়িয়ে আছে 

এইটুকুনে এক্কোট। ভূঙচুক্‌, 

চাকার মতো! ঘুরছে হৃধ-ছুঃখ 
এইটুকুনের আড়াল দিয়ে হয় সে দর্বতৃক! 


ছোট্ট যে চোখ ছোট কভু নয়" 

ছোট্র-চোখের কটাক্ষে তা'র , 
ঘটুতে পারে “ছিটি-খিতি-লায়' 
ছোট্ট হাতের স্পর্শ পে'লে হয় 

বুকে বুকে ব্যাকুলভার মগ্ব-বিনিম্ 


৪ 


ক 














জল 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


( পর্বান্গবৃত্তি ) 
[ স্তর দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী ] 


[ পূর্ধ ছুই সংখ্যাত্েই জিখিষ্বাছি। যে দক্ষিণ 
আফ্রিকা সতৃক্ষে এ সমঘ়ে বিশেষ জোরের সহিত 
ডারজবধে এবং ব্লাতে আলোচন! ও আন্দোলন 
নিতাম প্রয়োজুন। বড় বড় আতপবাজী 
বিছ্যুৎ্পাত লদুশ নয়ন-মন-পধ। আলোকচ্ছটায় 
এ সকন 'অপেক্ষারৃন্ত ক্র, অথচ জাভীয়-হ্গীবনের 
নিতান্ত গুরুতর ৪ প্রয়োঞ্জনীয় কথ! চক্ষুর অস্তরাল 
হইয়। পড়িতেছে । দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত- 
নিধ্যাতনের নব "্যবস্থা পুনরাঘ কেপ, পাঁলামেণ্টে 
খনাইয়) উঠিতেছে। একদিকে ভারতবাসীর প্রতি 
ন্যায় বিচারের চেষ্ট। আরন্ত হইঘাছে, অপর দিকে 
প্রবানী ভারতীয় ুপনিবেশিকদিগের প্রত্তি ঘোরতর 
অবিচারের শু$ন।-ইহা! অপহনীগগ এবং ইহার 
বিশেষ প্রতিকার প্রয়োজন। অতএব এ 
আলে!চন। ও আন্দোলন এখন হীনব্ল হইলে চলিবে 
না। রেভারেও এপ্ুজ্গ প্রভৃতির চেষ্টায় এ কথ দক্ষিণ 
আফ্রিকার জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছে 
এবং আপ।তত্তঃ শিধ।তন ব্যবস্থা স্থগিত রাখিবার 
উপক্রধ হইয়াছে । লংবাদপত্রে দেখিতে পাই £-- 
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ইহ| মন্দের ভা । ঘে আন্দোলনের ফলে এই 
“ভাল” সুচনা হইথাছে, ভাহ! কোন মতেই কমিতে 
দেওগা হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে দক্ষিণ 
আফ্রিকা ত্রম্প-কাহিনী প্রকাশের উপযোগিত। 
আছে) 05)10এর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্)ার 
হারবারট ্টেন্লী দক্ষিণ আফ্রিকার হাই কমিশনার 
নিধুক হইয়াছেন। 0৫1০,4 স্থানীয় অধিবাসি- 
গণের বাঁজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারণ কল্পে ষে 
তুমুল চেষ্ট। ও আদ্দোলন হইতেছে, স্তার ছ্ায়বাট 
্েন্লী ভাহার বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাকে 
এই কর্তাগ করিছ! দক্ষিণ আফ্রিকার হাই 
কমিশনার পদ্দে অভিষিক্ত €ইয়া যাইতে হইতেছে, 
এইগুন্ত তিনি আক্ষেপ করিস্বাছেন। *বিলাতের 


চি, প্রবর্তক 


“এম্পায়ার লীগ, সুভ” (গাগা 0০7006) 
ত্বাহাকে দক্ষিণ আফ্রিকা গমনের পূর্বে এক 
ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন । ভারত-প্রেমিক 
লঙ থাকটন্‌ সেই ভোজ মসলিসে সভাপতিতু 
করিয়াছিলেন । এই কথার সমালোচনা সেই 
ভোজেই হয়। লর্ড বান্সটনের খাতা পালগামেণ্টের 
মেশ্বার মি: বাঞসনের সহিত আমার গত বংসর 
সেপ্টেম্বর মাসে ভ্েনেভা লীগ অফ নেসন্স” সভা 
দেখ! হয়। সেই সময়ে খিঃ বান্টনের সহিত 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্তা।চারের 
কখা অনেক হইয়াছে । এখনও তাহার সহিত 
আনার পত্র-ব্যবহার চলে। তিনি তাহার 
লর্ড ভ্রাতাকে এ ব্যিয়ে সবিপার জানাইগ্রাতিলেন। 
লর্ড বাসমটনের সভ!প্তিত্বে ভোঞ্জ-সঙা় স্যার 
হারবাট ষ্র্যান্লী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবামী ভারতী য়- 
গণের কোন্‌ কথা লবিশেষ উল্লেখ করন নাই 
বট, কিন্তু ব্রিটশ-পান্রজ্যের অস্তগহ এপিয়া- 
বামিগণের অধিকতর রাজনৈতিক অপিকার 
স্বন্ধে আখাপ্রদ অনেক কথা! কঠিয়াছেন। দক্ষিণ 
আফ্রিকায় তাহার হাই কমিশনারকপে অবস্থিতির 
সময়ে ভারতীয় প্রবাসীপিগের কিছু উপকার 
হইলেও হইতে পারে । 

পুরাতন সন্ধির সঙ্-সময় শেষ হইয়! অ।সিয়াছে। 
নৃতন সন্ধি স্থাপিত হইবে--এ কথায় আশাও আছে, 
ভও আছে। আমাকে দক্ষিণ আফিকায় দৌত্য 
প্রেরণ করিবার সময়ে জর্ড রেডিং ভূয়ো ইয়ে! বলিয়া 
দিয়াছিলেন-দেখিবেনঃ যেন জোর করিম! ব! 
গ্রলেভন দেখাইয়! ভারতবাসী ও্পনিবেশিকদিগের 
দক্ষিণ-আফ্রিকাচত ন! করা হছ।” আমি লর্ড 
রেড়িংএর আফিস ঘর হইতে বাহির হইহা 
আদিতেছি, সেই দ্ময়েও দরজা! পর্যান্ত তিনি 
উচ্চস্বরে আমায় এ কথ] স্মরণ করাই দিয়া- 


[ ১৬শ বধ, ১ম সখা 


ছিলেন। আমিও সকল সময়ে সে কথা সকলকে 
স্মরণ করাইধাহি ; কিন্তু মে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী 
হয় নাই। জোর না হউক, গ্রলোভনের স্থারা 
এক লক্ষ য!ট হার্জার ভারতবাসীকে দক্ষিণ 
আফ্রিকাচার্ত করিয়া এ সমস্যার সমাধান-ঠষ্। 
বিলক্ষণ চলিতেছে । নূতন সন্ধির সর্ডে বিচার ও. 
বিবেচনার সুময়ে ভারত গভরমেন্ট, ভারতীয় 
জনসাধারণ, ব্রিটিশ-গভর্ণমে্ট, দক্ষিণ-মাফ্রিক। 
গভর্ণমেন্ট, হাই কমিশনার ও প্রবাধী ভারতীয়, 
গুপনিবেশিকদিগকে সেই পুরাতন কখ! ম্মরণ 
করিয়া সমীচিন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
দগ্ষিণ আফ্রিকা প্রমণ-কাহিশী সেই কথাই বারদার 
স্মরণ করাইঘ। দিবে ।--লেখক ] 

জাক্ীবার এবং ভাব্বনের মধো আতিকার 
পূর্ব উপবূলে আর দুইটা প্রশ্থান নর 
আমাদের পখে পড় -খায়র] (1)010) এবং 
ডেলাগোা বে (106140021১৮, 1 ডেলাগোয়াবে 
পঙ্গু অধিকৃত স্থান। তাহার অপর 
নাম লরেঞোমার্ক (15991010009 1:000165) | 
বায়রা পৌছিলাম ই৫শে ডিপেধর । এ দিন বায়রা 
বনারে সকল জাহাজে উৎসব পড়িয়। গেল। নানাক্প 
গঙাক!-শোভিত, আনন্দে উন্মন্ত যাত্রীদের নৃত্য- 
পানভোঞজনে মুপরিত জাহাজগ্ুলি একট! নৃতন 
দৃশ্ত ধারণ কররিল। আমাদের মন কিন্তু একট! 
ভাবহ ছুঘটনায় বিশেষ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। 
বন্দরের অতিকায় পেট্রল ট্যাঙ্ক ও তৈলের টযাক্কে 
আগুন লাগিয়। যেন লঙ্কাকাণ্ডের মত হইয়া উঠিল । 
আমাপের ঠিক সম্মুখ একখানি জানান জাহাঙ্গে 
আনন্দের উত্তাল-তরক্গ যেন কিছু অধিফ-__নৃত্য, 
গত, বাদ্য, "ভোজন ও শিমস্ত্রণের ছড়াছড়ি। 
আমাদের জাহাজেও, কে কি গান গাথিবে, কেকি 
বাজাইবে, নানারপ জঙ্গন। কল্পন! চলিতে লাগিল । 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 


কিন্তু সন্মুধে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আমাদের 
স্সাহাছের কতিপয় বিশিষ্ট যাত্রী এই আমোদ- 
প্রমোদ হইতে আপাততঃ বিরত হইবার জন্য ইচ্ছ! 
জানাইলেন। তাহাদের কখ। শুশিয়! ষাত্রীগল 
আমাদের জাহাজে বাহৃতঃ নৃত্া-গীত ইত]াদি বদ্ধ 
রাখিলেও, এই ছুংদময়ে অন্য জাহাজে ঘাইয়! 
ধথায়ীতি আনন্দ উপভোগ করিয়া আমিলেন। 
খ্রীভগধানের কঠিন অদুপী হেলনে এইভাবে গন্তবা 
পথ নিদ্দেশ করা সত্বেও মাম্তষের চৈততগ্ত হয় না। 
তাই কি বলে_“থুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে!” 

লিখিলচন্দের অশীতিবংস্রবয়ঙ্ক  সহযাতী 
বনধুগণ মিং মিলার, খিং পেট এডতি এই স্থানে 
নামিরা গেলেন। প্রথমে এই সকল ১প্রলে!কগণ 
ভাবতবাসীকে বিশে ব্য নজরে দেখিতেন, 
আমাদের কাহারও সহিত ঝাকালাপ পধাস্ক করেন 
নাই ; কিন্ত বউন।চকে তাহাদের ম.ধা অনেকে অন্থুস্থ 
হইয়া পড়ি!ল, ভ্ঞাহাঙজ্জের ডাক্তার নিখিলকে 
পরাম্শের জন্ত ডাঁকেন। ভগবানের কপাঘু তাহার! 
ক্রমশ: সুস্থ হইয়া! উঠেন। এই হরে তাহাদের সহিত 
ভারভীয় নান। গুসঙ্গ লইয়া আলোচন? হওয়ার ফলে 
ভারত বিদ্বেষ তাহাদের মন হইতে দুর্ীভূত হয়। 
তাহারা৪ তখন শ্বীকার ঝরিপেন মে, ভারতবাসীর 
উপর তাহাদের অত্যন্ত তু্গ ধারণ! ছিল, এখন 
হইতে তাহার। সাধামত সাহা কিতে চেষ্টা 
করিবেন। খোজাধুলি কথার কাজ বেশী পাওয়। 
যায়, এই আমার ধারণ।। 

অনেক যাত্রী এইখানে শীকার করিবার 
উপলক্ষে নামিলেন। গন্রুষেন্টের তরফ হতে 
পারিতোধিক দিবার ব্যবস্থা আছে। গিংহ বশ 
করিলে ৫,০০৯ হিয়েস (1২615), চিতাবাঘ বে 
১৫১০ রিয়েসং কুমীর বধে ১০০০ রিয়েস। সর্প 
ইত্যাদি, বথে £* রিগেস, পুরস্কার দেওয়া হয়। 


দক্ষিণঞআক্রিকার দৌত্য-কাতিনী .. হখ 


কিন্তু হণ্ডিনী বা পাঁচ কিলো কম: ওজনের 
গুজদ্ত ওয়াল] হত্ত-ব্দ নিষেধ । 

বন্দরে অবস্থিতি-স্থান উডছ্ক্ষেত্রেই অল্প, বন্দরে 
দেখিবার গ্ষিনিষও অল্প। এই উপকূজের সমান্তরাল 
ভাবে দক্ষিণে যাইতে যাইতে বাষে বছদুতর 
মাডাগাস্কার (81518085007) দ্বীপ, বন্থদুচর 
পূর্বদিকে রাখি! যাইতে হমছ। ন্বুপ্রসিদ্ধ 
ফরাসী উপন্ত!পদ পন 9 ভার্জিনিয়া (2501 7৭ 
ঘা) এই দীপের অংশ বিশেষের দৃশ 
অবনন্বনে লিপিভ। পুর্বে আথ, গুড় ও 
চিনির ব্যবসা সম্পর্কে ভারতীয় কুলীর কল্যাণে 
এই দ্বীপের সহিত উপনিবেশ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের 
ঘশিষ্ট মন্বদ্দ ছিল। এখন সে কুলী যাওয়া আস! 
প্রায় বন্ধ হয়াকে, অতএব সে সঙ্গন্ধ লুপ্ত । বায়রা 
এবং ডেঙ্গাগোয়াবেতে ভারতীয় বণিক অনেক 
আছে, আর সঙ্গে লঙ্গে আছে তাহাদের আভাঁব 
এবং করুণ ভ্রন্দন $ সর্ব সেই ক্রন্দন শুনিলাঘ। 
সে ক্রন্দন পণ্গীদ্ঘ অধিকৃত ডেলাগোয়াবেতে 
অপেক্ষাকৃত অর; তাহার কারণ মেখানে “কল!” 
ধল।” পার্থকা অল্লপ। বায়র। ছিপ পুর্বে জাশ্মাণ 
অধিকারে, এগন ভাঁসেল সন্ধি (ড6:50016 05719) 
অনুসারে তাহ! ব্রিটিশ মেশ্ডেটের (118178806) 
অদদীন। জাশ্মানী তাহার পূর্বব হধিকার ফিরিয়া 
পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মহীঘুগ্ষের 
স্বৃতি-স্চক জাম্মাণ ডুব-জাহাঞ্জের অনেক গড়” 
কাহিনী গল্পচ্ছলে অধিবামিগণ্র নিকট হইতে 
শুনিলাম। বন্দরে ঢুকিবার পথে এখনও জলমগ্ন 
জাহাজের ভগ্র।ংশ দেখা যায়। জডীর্ঞ্জি 
(70167%59) নৌ-বিদ্যা প্রণালী অসথলার়ে বন্দরে 
আর কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, এই ঈভিগ্রানে 
জান্মীণ নৌ-বিদটাবিশারদগণ এড়োএড়ি * ভাবে 
বন্দরের মুখে জাহাজ ডূখাইর! রাখিতাহ্িজেন ; 


২৮ প্রবর্তক * [ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


কিন্তু ইংয়া্জ নৌ-বিদ্যাবিশারগগণের কৌশলে বণিক্‌ ও সাধারণ লোক, ভারুতবর্ষ হইতে সমাগত 
তাহাতে ফললাভ হয় নাই। *যে জান্াণ জাহাঙ্জ সকল লোকেরই ঘখেই আদর আপ্যায়ন করেন । 
এম্ডেন্‌ (87৫67) একাকী মাদ্রাজ ও কলিকাতা বায়রা হইতে দক্ষিণে ভেঙাগোম়াবে। জাহাজ 
“ভীতি ও ত্রাস সম্পা্দনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বায়র! ছাড়িবার পর এক আশ্চর্য্য র€ন্যঙ্গনক ঘটন! 
প্রধান আঙুয় স্থান ছিল--এই হ্বযক্ষিত কারা ঘটিল। নিজে প্রতাক্ষ মা করিলে, সেই ব্যাপার 
বনদদয়। |] বিশ্বাস করা আ্সম্ভব। আমাদের কমিশনের 
এই বারর! লহরের রাঁভাঘাট বালুকামগ্ন। আন্যান্ত মেম্বার ও সেকেটারী পনর দিন পূর্বে 
সহরের পথে সাধারণ যান-বাহন ব্যাপারে নিতাত্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌছিয়াছেন। তাহাদের ভার্বান 
অন্থবিধা; ভাই সে বালুকাময় পথে পাতা সহরের কাধ্য শেষ হইয়াছে; পিটারমারি্স্বা্গ 
লোহার ট্রাম লাইন, আর ছে'ট ছোট লি গাড়ী (015197017112)-8)  গ্রভৃতি ছোট ছোট 
ঠেলিয়া লইয়া বেড়ায় কুলী যজুরে। 
মাঝে মাঝে আছে টার্ণ-টেবিল; 
বিপরীত দিকের গাড়ী আসিয়া 
পড়িলে, সেই টার্ণ-টেবিলের পাহাযো 
উভয় দিকের গাড়ীর যাতায়াত সন্বদ্ধে 
স্থবিধা করিয়া! লয়) হয়। সহরের 
বাহিরে রাস্তায় বালির উপদ্রেব নাই, 
সুন্দর উদ্যান ও জাবানস্থান আছে। 
সেই সফল পথে মোটর গাড়ীতে 
গতিবিধি হয়। 
বায়রা সহরে ভীষণ মশকের ভীবণতর 
উৎপাত, সেইজন্ত আবাসগৃহের দ্বারে নেটের ডবল সহরের ককাক্গও শেষ হইয়াছে, তীহারা এখন স্বর্ণ- 
ঘরজা ব্যবহারের নিয়ম আছে) বাহিরের দরজ্জাবন্ধা খনির কেন্দরকুমি জোহেনেদ্বার্গে (0970049072) 
করিয়। তবে ভিতরের দরজ| ন| খুলিলে, মশকের অবগ্থিতি করিতেছেন-সমৃজ্র-মধেট বিনাভারে 
আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাওয়া যাঁয় লা। ঘিদ্ধুদেশীয় এই সংবাদ পাইলাম। - সভাপতি প্যাডিসন্‌ 
বিখ্যাত বণিকৃ পুহুমলের সমুদ্রতীরে স্থরমা বার সাহেব লিখিয়াছেন যে, অতট। পথ ভাটিয়! ডার্ববান 
বাটা আছে। আমরা সেখানে আভিথ্য-লাভ গিয়া সেখান হইতে পুনরায় দুইদিন রেলওয়ে 
করিয়াছিলাম। আফ্রিকার সকল বন্দবেই এবং যান্রার কষ্ট না করিম ভেগাগোঘ়াবে হইতে বরাবর 
বোছাই গ্রভূতি নগরে উহাদের বিভৃষ্ত কারবার জোহেনেস্বার্গ ঘাইলেই ভাল হয়; তাহাতে লময়- 
আছে। “ভারতবাসী যে কেহ এই সফল বন্দরে স্ংক্ষেপও হইবে এবং কমিশনের কার্ধোরও হ্ৃবিধা 
যায়, তাহারা এই বণিক্‌- প্রধানের গ্রভৃভ আতিথ্য হইবে, এই কথা পিবিয়াছেন। কথাট! আমার বড় 
লাভ করে। গুধু পুহ্যঠী ফেল, ভারভগ্রবাসী নকল মনঃপৃত বোধ হইল না, কারণ এইকপ ব্যবস্থায় 





মশক নিবারণের সশ্ত জাল দেওযা বাটা 


বৈশাখ, ১৩২৮] 


হক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বার্ধ দেখা আমার ঘটে না? 
ভার্বান অধিবাদিদিখ্ের লহিত পরিচয় হয় না! এহং 
নেটাল প্রদেশের ভারতবাসী সংক্রান্ত নিগুঢ় রহস৷ 


€ বিশেষ ভখোয় পধ্যালাচনার হবিধা ও আবকাশ 


ঘটে না। তাহার উপর নিখিলের অসুস্থতার জগত 
*ডেলাগোঁয়াবে বন্দরে নির্ধারিত দিবসে নামা ও 
বরাধর জোহেনেস্বার্গ যাওয়া! নিতাস্ত অন্থবিধ!- 
জনক বলির বোধ হইল। এই সকল কথা 
ডেলাগোয়াবে বন্দর পৌছিবার পূর্ব রজনী 
ভাবিতে ভাবিতে, রঞ্জনীগ্রভাঁতের উপক্রম সময়ে 
আধ-জাগা, আধ-ঘুম, আধ-তক্জার সময়ে কেবিনের 
বাহিরে চল্লাচল-পথে একট! অদ্ভূত শব্দ শুনিতে 
পাইলাম। স্থর করিয়া জাহাজের ছোকর! খান্সামা 
কি একটা নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিয়া! বেড়াইতেছে, 
নাম্ট। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এই জোকট! 
ডাকিয়া ডাকিয়। হাগ্ররান হইতেছে, কেহই সাড়! 
দেয় না। তখনও আধতক্্। ঘু'চ নাই, চোখের 
উপর ভাদিতে লাগিল একখান! বিনাতারের 
সংবাদ | প্রথম ছুই ছত্র স্পষ্টক্কপে চোখের উপর 
ভাদিতে লাগিল, স্পষ্ট পড়িতে পারিলাম_আমাদের 
জোহানেস্বার্গের পথে যাওয়া বন্ধ। নিখিলকে 
জাগাইয়া এই আশ্যধ্য সংবাদ বলিলাম; তাহার 
বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, কিছুক্ষণণরে সেই 
বিকট শব আমাদের কেবিনের দ্বারে আপিয়] 
পৌছিল। হ্থারে করাঘাত করিয়া ভৃত্য ডাকিল 
এবং বিনাতারের লোফাপা হাতে দিল। 

সেই শিক্ষিত কিছ! শিক্ষিত ইংরাজের মূখে 
আমার নামট। সহজে উচ্চারণযোগ্য বলিয়া মনে 
হয় না। রহস্যপ্রিয় আমার এক প্রবীণ ফিরিঙ্গী 
মন্কেন পুরাকালে নামট! “লব কারী” এই আকারে 
রূপান্তরিত করিয়া! লইয়াছিলেন। বোধহয় 
মবজীকারী তাছার অতি উপাদেয় বস্ত্র ছিল। জার 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


২৯ 


সহজে যাহাকে ঠকাইতে পার! যায়, ফিরিজী 
মহাপ্রতুর। তাহাকে সবুজ বা 'গ্রীন' বলে। এই 
মন্ধে্-পুজব আমাকে ঠকাইবায বিষয়ে সিছহস্ত 
ছিলেন_তিনি পিতৃদেবের পুরাতন যোগী” 
(68%570), অতএব নিতান্ত ঠকিলেও তীহাকে 
কিছু বলিতাঘ ন1। এই অধিকারেই যোধহদব 
তিনি নামট| “সব জীকারী” আকারে নপান্তহিত 
করিয়াছিলেন। জাহাজের ভূত্য এইকপ নামের 
একটা 'জগাধিচূড়ী” বানাইস্বা চীৎকার করিতে 
করিতে গ্রত্ুষ-নি্ার ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল বলিয়া, 
বিনাতার (%/151658) পাইতে কিছু বিলম্ব 
হইয়াছিল। 

প্যাড়িলন্‌ সাহেব লি খয়াছেন, যে ডেলাগোয়াবে 
পর্ভ,গী্জ রাজ্যে সাময়িক বিষোহ হেতু, তথ| হইতে 
জোহেনেস্বার্গের রেলপথ আপাততঃ নিরাপদ নহে । 
জতএব পূর্বনিষ্ঠারিত প্রধালী অনুমারে জাহাজে 
ডার্বধানে গিয়া, লেখান হইতে বেলপথে জোহানেস্‌- 
বার্গ আসাই শ্রেয় | সংবাদ পাইরা নিশিল্ত 
হইলাম এবং সংবাদের পূর্বাভাদ অডূত উপায়ে 
মনশ্্কুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে আশ্চর্য, 
হইলাম। এইকূপ অনৈণর্গিক ব্যাপার জমার 
জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিগ্াছে। একবার 
মধ্যাহ্নের ট্রেনে মধুপুর হইতে কলিকাতায় 
আমিতেছি। জান্বাঞ্জ বেল। চারিটার সময়ে বিলক্ষণ 
তন্দ্রাকর্ষণ চুইয়!ছে, এই অবস্থায় দেখিতে পাইলাম 
প্রকাণ্ড একট।'বাড়ী। পরিচিত বলিয়। বোধ হইল, 
অথচ কোন্‌ বাড়ী, কোথায় বাড়ী, তাহা ঠিক 
বুঝিতে পারিলাম ন|| গ্রকাণ্ড বারান্দায় বিশু 
লোক টেঁচােচি ও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একট। 
বিপুল হুলুস্ুল ও গোলযোগ চগিয়াছে, বারাহগায ও 
শিঁড়িতে রক্কারক্ি। তঙ্জা ভাঙ্গির! গেল, কিছু 
বুঝিতে পারিলাষ না। বাড়ী পৌছিয়াও কোন 


৬হ 


জংবাগ পাই নাই, যন বড় উদ্বিঘ রৃহিল। সকালে 
ঘররের ঝাগজে পড়িলাম,পূর্ববদিন বেল! 8181.টার 
রহযে-মামারই সেই ওক্রাকধণের সময়ে হাইকোর্টের 
বারান্দার একজন (বশিষ্ট যুসলমান পুলিশ কর্খচারী 
আততামীর পিতলের গুলিতে প্লাপত]াগ করিয়াছে 





৮যদুনাধ চট্টোপাধ্যায় (চাটুঘে। মহাশয়) 


আর একবার, পিতৃদেবের দারুণ পীড়ার সংবাদ 
পাইয়া সকল ভ্রাতা ও ভগ্রীকে লইয়া মধুপুরে 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি। শেষ মুহূর্তে তিনি 
যাহাকে যাহাকে দ্বেখিতে চান, বোধ হইল তাহার! 
হু নব গঞ্জে যাইতেছে, ন হয পূর্ত হইতে মধুপুরে 
রহিয়াছে । কেবল নাই, তাহার আবাল্যহহদ্‌. ও 
জামান চির খরিয়কাদী' কাসিবাসী প্রযুক্ত যদনাথ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ১ম সংখ্যা 


চট্রোপাধ্যায়__সর্বাধিকারী বংশের আদরের ও 
উদ্ধার “চাটুযো মহাশয়*। “ইউরোপে তিন 
মাল) ও পপ্রবাসপঞ্জে” তাহার কথা আনেক 
রলগিয়াছি, অঙএব তাহার কথা এখানে পুনরুক্রি 
করিব ন!। গত বৎসর আমার জেনেভা যাইবার 
মময়ে সেই অসীতিপর, স্থবির, চির-সশুভেচ্ছু ত্রাক্ষণ, 
নিতাস্ত রগ্রদেহেও এবং নিষেধ সত্তেও হাওড়ার 
ট্রেনে আমায় তুলিয়া দিয়। আসিগ়াছিলেন। ফিবিয়! 
আপিয়া আর তাহার আশীর্বাদ পাইলাম না, 
তাহার তিরোভাব হইয়াছে। এ হেন চাটুঘো 
মহাশয়কে পিতৃদেধের শেষ শদ্যার পার্খে দেখিবার 
আকাজ্ক। নিতান্ত প্রবঙ্গ হইয়া উঠিল । তাহাকে 
মধুপুরে আপিবার আন্ত তার “ই দিই করিষা 
কলিকাত!য় দেনয়া হইল না, হাওড়! ক্েশনে দেওঘ! 
হইল লা, ব্ধঘান ষ্রেশনে দেওয়া হইল না, এমন কি 
মধুপুর ষ্টেশনে দেওয়। হইল ন1) মপুপুর বাটাতে 
মধ্যরাতে পৌছিয়া প্রথমেই দেখিলাম--সেই 
চাটুধো মহাশয় আানবদনে আমাদের প্রততীক্ষ। 
করিতেছেন। জিজ্ঞাসার জানিলাম--তিনি 
পিতৃদেবের রোগবুন্ধির কোন ভার পান নাই, 
কেবল সদয়ের আবেগে তিনি কাশীধাম হইতে 
মধুপুরে চলিয়া আসিয়াছেন। এই অদ্ভূত, আশ্চর্য, 
বিশ্বয়কর বাপারের তথ্য নির্ণয় করিতে কে সমর্থ? 
সেই চাটুয্যে মহাশয়ের সহাতায় পিতৃরৃতা সম্পন্ন 
হইল। তীহারই প্ররোচনায় ও উৎনাহে শীতাতপ* 
কি শ্মশান যাত্রীর '-লাহাধ্যকল্পে' মধুপুর শশানে 
পিড-স্বতিচিহ্ন-স্থরূপ "ছুরধযঘাট” নিশ্িত হইয়াছে। 
মধুপুরের এই মহাশ্মশান আমাদের মহাতীর্থ। 
ভেলাগোয়াবে বন্দরে নামিতে হইবে ন! আনিয়া! 
নিশ্চিন্ত হইল[ম। পর্ভ,গীঞ্জ গভর্থরের গ্রতিনিধি 
এবং ঈক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি 
জাহাজে: াসিয়। বিদ্বর আদর. আপ]ায়ন, করিলেন, 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


এবং আমর! সেই পথে যাইব ন1 শুনিয়া বিশেষ 
দুঃখিত হইলেন। পর্তগী্ প্রতিনিধি অভ দিয়া 
বগিলেন, গে আমাদের ল্বন্ত স্পেণাল ট্রেণের 
বন্দোবৃস্ত আছে এবং আমাদের রক্ষার জন্ত বিশেষ 
বাবস্থা হইয়াছে। এই বি'শষ বাবস্থাটা বিশেষ 
কৌতুকজনক। স্থানীয় বিজ্রোছে রেলওয়ে কর্মচারি- 
গুণ ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দ্নিয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
যাহারা অধিনামুকরূণে ধর! পড়িছাছে, তাহাদের ছয় 
আনকে আমাদের স্পেশাগ ্েণের ইঞ্জিনের পিছনের 
গাড়ীতে বাধিয়! রাখা হইল। পথে যদ্দি স্পেশাল 
ট্রেণের উপর গুলিগোল। চলে কিন্বা অন্ত কোনব্বপ 
বিপদপাঁত হয়। তা] হইলে এই বিস্রোহী অধি- 
নায়কেরা আগে মার! পড়িবে, তারপর আমাদের 
য। হয় হইবে। এই প্রণালীতে আমাদের রক্ষা- 
পদ্ধতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হইল না এবং 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্‌ ভার্ববানের পথে জাহাজে 
যাওয়াই স্থির করিলাম! 

উভয় গভর্ণমেণটের প্রতিনিধির সাগ্রহ আমন্ত্রণে 
মর ও বন্দর দেখিবার জন জাহান হইতে 
নামিলাম। স্থানীয় টাউনহলে আছর আপ]াদন 
এবং অভিনন্দনের ব্যবস্থা ভারভবাপিগণের পক্ষ 
হইতে যথারীতি হইয়াছিল। সহর নৃতন প্রণালীতে 
নিশ্মিক্ত। বন্দর হইতে কিছু দূরে সমুদ্রের উপরে 
প্রধাণ্ড হোটেল, দ্বানাগার, সভ্যতাপ্রণার্লী 
প্রণোদিত নানারূপ আমোদ আহলাদের উপযোগী 
বিচিত্র ভবন, ক্লাব ও উদ্যান প্রভৃতির সমাবেশ 
মমুজতীরে যথেই আছে। ভারত মহাসাগরের 
উত্তঙ্গ সময়ে লময়ে পর্বত প্রমাণ উচ্চ তরঞ্জ আলিয়া 
ফুলে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। সেদৃ্ত 
কমনীয়-ভযণ! বায়রা, মোজাধিক কিনব জাতীবার 
* বন্দরের নিকট খোলা! সমুজ্রের পরিসর অল্প) অতএব 
এ বিরাট দৃষ্ত-ষন্ভার সেই সকল স্থানে উপভোগ্য 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী শু১ 


নহে। সহরে স্থানীয় অধিবাসী, গর্ভ, গীজ জধিবাসী 
এবং ভারতীয় অধিবানিগণ অপেক্ষাকৃত শাস্তভাবেই 
বাস করে। সাধারপ-ত্-নিয়নি্ত পর্রপীজ 
অধিকারের মধো বর্ণভেব-বাছলা বিশেধ নাই ? বরং. 
ধশ্মতেদ-বাহল্য সময়ে সময়ে কষ্টের কারণ হয়। 
ভারতবাপিগণের আবাস, আহার ও সামান্িক 
ব্যবস্থা ইংরাজী ধরণে না হই অনেকট। পরত বীজ 
ধরণে অঙ্গপ্রাণিত। বাণিজ্োর শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট 
জাছে, অধিকাংশ বাণিজ্য ভারতবালীরই হাতে! 
অধিকতর শ্রীবৃদ্ধির আশায় পর্তগীঙ্গ গভর্ণমেন্ট বছ 
অর্থ বায়ে বন্দরের প্রবৃদ্ধি করিয়াছে । বন্দর হইতে 
জাহাঙ্গে মাল তুলিবার এত বড় বড় ক্রেন স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহা আমি অন্ত কোন বন্দরে দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হয না| কমলা বোঝাই গ্রমাথ 
আকারের রেলওয়ে ওয়াগন্‌ রেল হইতে ক্রেন 
মহখোগে উঠাইঘা, সেই গাড়ী লমেত উপ্টাইয়। 
কমলা জাহাজের গহ্বরে খালান করার পদ্ধতি 
প্রব্চিত হইয়াছে । ইহাতে কুলীর প্রয়োজন নাই, 
ঝোড়াঝুড়ি, বপ্তার প্রয়োজন নাই ; নিমিষের মখে 
কমল। খালাল করি] গাড়ী রেলে পূর্ব হনে ফিরিয়া 
আসিতেছে) টরেন্সভাল প্রদেশের সমস্ত কলা এই 
পথে রপ্তানী হইবে, এই প্রত্যাশায় এই বিরাট 
বাবস্থা হইয়াছিল কিন্তু নে সাধে বা পড়িয়াছে। 
আফ্রিকার কহ! বোখে, করাচী প্রভৃতি প্রঙ্েশে 
হথেষ্ট কাটতি হইতেছে। ভারতবর্ষে রেলওয়ের 
ভাড়ার গ্যাত্বকরী”তে ভারতবর্ধের করল! করাচী, 
বোগ্ে গ্রভৃতি প্রদেশে যে দামে বিক্রয় হওয়া সম্ভব, 
বছদূর হইতে আনীত দ্ছাক্রিকার কমল! যোগে 
করার্চীভে ভাহা অপেক্ষা অলপ মূল্যে বিক্রয় হয়! 
আক্রিকার রেলওছে ও জাহাঙ্ক ক্রোম্পানী 
আফ্রিকার কছুলাবাবসাযীর প্রতি বিশেষ সদয়। 
তাহার! সন্ত! দরে মাল গৌছাইতে পারে। তারভী 


শ২ প্রবর্তক 


য়েলওয়ে বিভাগ ভারতীয় কয়লাব্যবসাহীর 
প্রতি যেষন নির্দয়, তেমনি অথ] বিচার করেন। 
ডাড়। চড়াইয়া রাখাতে ব্যবসায়ীরা অল্প মুল্য মাল 
ধোস্ে, করাচীতে বিক্রদ্ধ করিতে পারে না। মালের 
গুণাগুণের উনিশ বিশে এ ভীষণ লমস্ত| উঠে নাই-- 
ইছাকে যাছুকরী বলির নাত কি বলিব! দক্ষিণ 
জাফ্রিকান গভর্ণমেণ্ট যদ্ধি প্রবামী ভারভবাসীর 
প্রতি সুবিচার না করেন, তাহা হইলে কাউন্সিল- 
অফ-&েটে আমার প্রবঠিত আইন (1২6০90210 
৫6) অনুমারে এই আফ্রিকার কয়লার উপর 
বিশেষ মাগুঞ চড়িবে । একথা আমাদের কমিশনের 
বিচার্ধ্য এবং বিবেচ্য । পয়ে পশ্চাতে যাহা হয় 
হইবে, দঙ্গিণ আফ্রিকায় গভর্ণমেণ্ট আফিকার করল! 
পূর্বাকল্পত গ্রথালী জমুমারে ডেলাগোয়াবের পথে 
পর্ত,গীঞ্জ বলার হইতে রধ্যানী করিতে দিবেন না, 
সঙ করিয়াছেন। যদিও ডার্বধান ও কেপ, টাউনের 
পথে বেল ও জাহাজের মাশুস অনেক অধিক 
পড়িবে, ভাহার। সেই পথেই আফ্রিকার কয়লা 
রপ্তানী করা স্থির করিয়াছেন। ফলে ডেগাগ্রোর়াবে 
ধন্দরে যে অডিকায় ক্রেন (01215) ও অগ্ঠান্য 
সময়োপযোগী বিশিষ্ট রপ্তানীর ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাই! আর একাজে লাগিবে না। বন্দুক গোলা- 
গুরির যুক্ধেয়ু জপেক্ষা বাবসা ও বাণিষ্ধাক্ষেতে 
এই ধে আস্তপ্রাতিক গুকতর সমর-নীতির ব্যবস্থা 
ছইতেছে, ভাছার ফল জাতি-বিশেহকে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে ও করিবে। ডেলাগোদাৰে 
বন্দরে এই কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ইহার 
গ্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 


. মোস্বানা ছাড়িয়া জান্রীবার পৌছিবার পূর্বে 
আমর! ইকোচেটার (12088107) পার হুইয়াছি। 
এই কাল্পনিক রেখা ভূগোলছগতে উত্তর পৃথিবী 


হইতে দক্ষিণ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন করিয়াছে] উত্তর 
পৃথিবীতে হখন শীত, হক্ষিণ পৃথিবীতে তখন খরীম। 
হৃর্ধোর উত্তরা ও দক্ষিণাণ প্রপালী তেদে 
শঈতাতপের গ্রডেদ ডিসেম্বর মাল। উত্তর 


[১৬খ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


গোনকার্ডে শীতকাল প্রবল, ইহ! চিরদিনের আন, 
ধারপা ও অভিজ্ঞঙ।| ইকোফ়েটার পার হইয়া 
দক্ষিণ গোলকার্ধে সেই ডিসেঘ্বর মাসেই গ্রীষ্মকাল, 
কোথাও দারুণ গ্রীক্মকাল। যত দক্ষিণে যাইতে, 
ভত গরম বাড়িতেছে। ডিসেম্বর মালে বড় গরম। 
ভা-হভাশে উত্তর গোলকের অধিবাদিগন বাতুল 
যনে করিবে? কিন্তু বিশ্ব-নিযন্তার নিয়মই এইবপ। 
একই পৃথিবীতে, একই মমছ্ধে কোথাও গ্রীন্ম, 
কোথাও শীত, কোথাও অঞ্ধকার, কোথাও আলো, 
কোথাও হুথ, কোথাও ছুঃধ, কোথাও আশা 
কোথাও নিরাশ|। 


এই ইকোয়েটার পার হইবার সময্থে পূর্বে 
জাহাজে এক নহম্তজনক অভিন্য হইভ, বড় বড় 
জাহাঞ্জে এখনও হয়। ডেকের উপর এক গ্রকাণ্ 
কেছিপের ল্সানাগার স্বাপিত হয়) অসমু্র“জবো 
তাহার চৌবাচ্চ' পরিপূর্ণ হইলে, পমুদ্রাধিপতি 
নেপঢ়ানের (০0076) পিংহাসন স্থাপিভ হয়। 
দীর্ঘ শশ্র, সমুদ্র উদ্ভিদের প্রস্তুত জটাজুটশোঠিত 
তীম-কমনীয়কাস্তি নেপচান্‌ (বরণ আকারের 
ধারণা আমাদের এমন নয়) অ্রিশূল হস্তে সেই 
পিংহাননে উপবেশন করেন, আর যাত্রীদিগকে 
মদুজ্রের জরে পরিপূর্ণ সেই চৌবাচ্ায় বারদার 
ভূবাইযা চুবাইছ। তাহাদের উপর নেপচুানের 
অধিকার সাবাস্ত হয়। কর, মাগুষ, মাথট আদা 
হইলেই যাত্রী অব্যাহতি পাছ। 


কিছু পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন সমঘক্ধে গমন" 
কালে লোকপ্রিয় প্রিন্স অফ ওয়েলদ্‌ মু্প্রাগে 
এই উৎসবে যোগদান দিঘ়াছিগেন। 

ইকোযেটার পার হইব!র পর হইতেই রজনীতে 
দক্ষিণ ক্জাকাশে সাউদার্ণ ক্রুশ ( 90011£) 01059) 
বা সপ্তধিষগুল নহনগোচর হইতে লাগিস। 
অনুকূল বাঘু ক্রমপঃ আমাদিগকে গম্তবা গথে অগ্রনর 
করিতে মাগির | 


(ক্রমশঃ) 





তন্্রশাস্ত্রে ভাব-ভেদ 
[ শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম্‌-এ বি-এল্‌ ] 


তস্ত্রশান্ত্ে মাইবের ভাব সন্বগ্ধে বিশেষ আলোঁচলা 
আছে। কোন কোনও তঙ্জে ইহার প্রকাশ্তভাবে 


বণনা আছে এবং কোথাও এ সম্থপ্থে যদিও শুকাশ্টু 


বিচার নাই, তথাপি ভাব-ভে্ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিয়া লওয়! হইয়াছে! “ভাব চুড়ামণি" নাষে 
একপ।নি স্তর আছে। উহাতে এ বিধন্বে বিশেষ 
বিচার ছে? কিন্ত এ পর্ধযন্ত সমগ্র পুজ্জকধানি 
পাও যায় নাই। “রুভ্রয/খ্ষ” এমায়াতন'” 
*বেশ্বদ!র" *নিকত্বর" প্রভৃতি আনেক আনেক তত্ত্রে এই 
ভাব স্থদ্ধে নেক কথ! আছে। "বিশ্বনার'? ভঙ্তে 
শিব বলিতেছেন ১ 
"ভাবগধগড়ান্‌ দেবি সধ্তাচারাংশ্চ বেততি যঃ। 
স জনঃ সফলং বেত্তি জীবন্মুতঃ ম এব হি ॥” 
অর্থাৎ হে দেখি, যে জন ভাবত্রয়ের অন্তর্গত সপ্ত 
আচার জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও জীবন । 

, যদি এ কথা সত্য হম-+জার একথা খে সত্য 
সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশ্বে কারণ বেখিতে 
পাওয়। থা না, তবে “ভাব শবের অর্থ এবং 
ভ্রিবিধ ঘে ভাবের কথা তন্ত্র বলিয়াছেন, উহা! জানা 
যে আবশ্যক, ইহ1 অতুযুক্ষি মাতর। তন্ত্র সখ আচারের 
কখা যে বলিয়াছেন উহাও জান! নিতাস্ত আহক, 
একথা বল! যাইতে পারে। কিন্তু “ডাব” শখের 
এর্ব কি? তম বিতেছেন--"ভাবন্ক মনসে। 
ধণ্মঃ (৮ ভাব মনেই উৎপন্ধ হয এবং মনেই লীল 
“হয়। 'মনহথাৎপপ্ঠতে ভাবে! মনন হি প্রলীয়ডে ।* 
যেক্ষণ গুড়ের মাধুর্য রসনা জালিতে পারে, সেইন্কপ 
ভাব মনই জানিতে পারে 


ঢ « ] 


গ্যথেঙ্ষু গুড়ো মাধুধাং রমনা জ্ঞায়তে প্রীভো, 

তথা ভাবে মহাদেব মনসা পরিভাব)তে 8৮ 
একথা তো বলা হইল। কিন্তু ভাব ঘেকি বত, 
তাহা তো ব্যক্ত হইল না। ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিয় 
ইহ| বুঝ্তিবার চেষ্ট! কর! ধাউক। একটা শান্ট্রো্ 
বচন আছে, উহ! এইরপ-_"ভাবেন চুঙ্িত1 কাস্তা 
ভাবেন ছুহিত্তাননম”। যেভাবে মাহুঘ কালার 
মুখ চুম্বন করে ও যে ভাবে দুহিভার মুখ চুগ্ঘন করে, 
উহা এক প্রকার নহে। স্থৃতরাং এখানে ভীব-ভেদ 
দেখিতে পাও! যাইতেছে । . আঙ্কাপকার দিনে 
অনেকে আমাদের ব্রন্থণা ধর্মশান্ত্রেরে আলোচনা 
করেন। উহাদের মধো। কেহ কেহ দেখিতে পান 
যে. শান্তে মনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে। 
উহ অবলখ্ন করিলে এহিক ও পারজিক উত্তয়রিধ 
মঙ্গল সমাধান হইতে পায়ে । আবার এক শ্রেণীর 
পঞ্জিভ আছেন, তহার| মনে করেন, যে ক্রদ্ষণা 
ধর্মশগ্র বিগভাহ। উহার ইতিহাস মাত্র জানিতে 
পারিলেই সব জানা হইল; স্থৃতরাং তীহারা কোনও 
পৃথির প্রথম ও শেষ পাঁতাটা দেখিত্বা উহার সমদ্ব 


নিরূপণ করিতে ব্যগ্র-_উহাডে কি যে আছে তাহা 


জানিবার জন্ত একেবারেই গ্রস্তত নহেন। 

এই ছুই শেদীর লোক এফই ভাবে থে 
শান্ের আলোটন! করেন, তাহা কি বল] যাইতে 
পারে? এই প্রনর্দে আমার লিগের জীবনের 
একটা ঘটন! উদ্লেখ করিব। আমরা করেফজন 
এক্ষবার এক তীর্ঘস্ানে গিহাছিলাষ। মন্দিরটী একটা 
পাহাড়ের উপরে | আছি ধাহাদের সহিত, গিয়াছিলাথ 


ও প্রবরক 


সাঁহাদের মধ্যে একজন বৈকানিক__-ভিনি পাহাড়ের 
কতক দূর উঠিয়াই দেখিকেল, থে পাথরগুলি ঈষৎ 
লাল রঙের; সুতরাং উহাতে লৌহ আআছে। তিনি 
ধমন্ত সমগ্ব হিসাব করিতে লাগিলেন, যে & পাহাড় 
ঘি কোন ব্যবসায়ীর হাতে পড়িত, তাহা হইলে 
কত লাভ করিতে পারিত। আর একজন শ্বভাঁবের 
মৌনদর্ধা দেখিয়া যোহিত হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় 
ব্যক্তি এ পাহাড়ের এক অংশে যে অতি গ্রাটীন 
গুহা আছে, লেই বিষয়েই নানারপ আলোচন! 
করিতে লাগিলেন। আর দু" একটি লোক মন্দিরের 
দেবতার ভাবন! ভাবিতে লাগিলেন। উহার মধো 
কেহ কেহ মন্দিরের ভিতরে পর্যযস্ত গ্রবেশ করিলেন 
ন1। এখানে দেখ। যাইতেছে, ঘে একই যাত্রায় পৃথক 
পৃথক ফল হইল। উহা! ভাব-ভেদে। বার 
অনেক সময়ে আমর] দেখিতে পা, থে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে একই ঘটনাটী ভিন্ন ভি রূপে আমাদের মনে 
আঘাত করে। উহার কারণ, আমাদের সকল সময়ে 
একই ভাব থাকে না। ধাহারা সাধনার বলে নিঙ্গ 
ভাব বহ্ধযূ করিয়াছেন, ধাহাদের মন বিক্ষিপ্ত হয় 
না, তীহারাই এক জিনিযকে সব সময়ে এক ভাবে 
দেখিতে পারেন । 

"সর্বোজাস' ওস্ত্ে প্রথমে চতুধা! ভাব লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে। থাহ!র! অধয তাহারা দেহ-ভাবন।ই 
করিয়া থাকে, যাহারা মধ্যম তাহার! জীবের 
ভাবনাতেই ব্যন্ত, যাহারা উত্তম তাহারা, মোক্ষের 
ভাবনা ব্যপ্ত এবং যাহার! উত্বমমোতম ভাহাণ। 
ভাবাতীত। এখানে আবার উক্ত হইয়াছে, যেঘাহার! 
জখম তাহার! শ্ব-কুলাচারে লিগ, যাহার] মধাম 
ভাহার! শ্রত্যাচারে লি, যাহারা উত্তম তাহারা 
মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত লিপ্ত, যাহার] ভাব!তীত তাহার 
্থেচ্ছাচারী, অধম গ্রতিম। পৃ্গ! করিয়। থাকে, 
মধাধ জপ ও স্তোত্রাগি পাঠ করে, উত্তম মানসী 


[ ১৬খ বধ, ১ম সংখ্যা 


পু)! করে এবং বিনি উভমোত্ম তিনি “সোহম 
ভাবে পৃ করিয়া থাকেল । ধম ইহলোক দেখিয়। 
থাকেন, মধ্যয পরকাঙ্জের কথা ভাবেন, উত্তষ 
মোক্ষের ভাবনা ভাবেন। উত্তমোত্তম কোল 
ভাবদাই ভাবেন নাঁ। অধম কর্দমভীত, মধাম 
ভক্তিভীত, উত্তম মোক্ষতীত এবং উত্তমোত্ম 
নির্ভীক । এই বচন সর্ব্বাননদ কোথ। হইতে উদ্ধার 
করিয়াছেন, ভাহার উল্লেখ নাই। পসর্কোন্লাস” তত্র 
খানি মহাসিদ্ধ সর্বানন্দ সঙ্গজিত সংগ্রহ-গ্ন্থ। 
তিনি সর্বাজই যে গ্রন্থ হইতে বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহ! লিখিয়াছেন ; কিন্তু এ বচনটী সন্থদ্ধে বিশেষ 
উল্লেখ নাই। বোধহয় ইহ! “ভাবচুড়াম্ণির"? উন; 
কিন্ত যে অংশে এই বচন আছে সংগৃহীত হয় নাই । 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি “ভাংচুড়ীমণি"্র যাহা 
আমর] পাইয়াছি_-উহা অমন্পূর্ণ। "কুলার" তত্র 
এইকপ চতুধণ ভাব-ভেদের কথা অন্ত গ্রকারে 
উক্ত হুইগ্লাছে। সেধালে শিব বলিতেছেন £-. 


“অগ্লো তিষ্ঠতি বিগ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং ; 
গ্রতিমাস্থপ্রবুগ্ধাণাং সর্ধজ বিদিতাত্মন;২ ॥% 
“ভাবচুড়ামণি”তে দেবী বলিডেছেন__ 
“ভাবস্ত ভ্রিবিধো! দেবে! দিব্যবীরপশ্ুক্রমাৎ। 
গুরবস্ত্রিবিধাঃ স্থাশ্চ দৈব মন্ত্রদেবতাঃ ॥ 
আদ্যতাবে! ম্হান্‌ শ্রেয়ান্‌ সর্ধসিদ্ধিগ্রদধা়কঃ। 
দ্বিতয়ো মধ্যম্শ্চৈব তৃতীয় সর্বধনিন্মিতঃ1% 


এই কথ! বলিয়। দেবী-খুনরায় উদ্কি করিতেছেন-- 


"নু ভাবেন বিন! দেব ভত্তমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ | 
কিং পীঠপুজনেনৈব বি; কম্মাভোঞনাদিভি; ॥ 
ল যোষিৎ গ্রীতিদানেন কিং পরেষ।ং খৈবচঃ। 
কিং জিতেনি ভাবেন কিং কুলাচারকর্ধণা 
যদি ভাববিশুদ্ধাত্ম। নস্যাৎ কৃ্দপরায়ণঃ । 
ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলবত্মুঠ &, 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


এইরূপ আনেক প্রকারে “ডাবচুড়ামণি” 
গলমূদাচার” একুমারীতঙ্” গজ্ঞানদীপ” গ্রভৃতি তঙ্ে 
ভাবের কথ! আছে। | 

পূর্বোদ্ধত ক্লোকে যে ভাবের কথা উঞ্ত 
হইয়াছে, উঠ! আবার এইনগ-এই মতে ভাঁবকে 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে । এ তিন 
শেণী_দিব্, বীর ও গঞ্জ । অর্থাৎ মাছষ এই তিন 
ভাবের মধ্যে একের অন্তর্বর্তী | 

পশ্ত-ভাব বলিতে কোনও প্রকার নিন্দাবাদের 
আভাস নাই । পশুভাবাস্তবর্তী লোক বলিত্তে যে 
সেবাক্কি অধৎ টিস্বাঁ কোন গ্রকারে দোষী, ইহ! 
বুঝায় না। আর পণুভাবস্থিতত ব্যক্তি যে চিরকালই 
পণ্ুভাবে থাকিবে, তাঁহাও নহে । মানব মাই 
পশ্তরূপে জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্রে আমরা দেখিতে 
পাই ২-- 
"্জালবান্‌ মানবঃ প্রো: জ।নহীনঃ পঞ্ড প্রিয়ে। 
নিত!দিমৈধুনাহারাঃ সর্বেষাং প্র।ণিনাং সমাঃ 0 
স্বরাং গ্রাণিমাত্রেই পঞ্জ। তবে £ই  পণ্- 
জীবন হইতে উন্নত জীবনে গ্রবেশ করিবার 
অধিষ্কার নকলের ভাগ্যে ঘটিগ্া উঠে না। 
্কলেই "মানধ”ঃ উপাধি পাইবার অবসর পান 
ন(। কেননা, জঞানবান্‌ না হইলে “মানব” উপাধি 
লাভ কর! যায় ন|। “আন? শের অর্থ মোক্ষমতি। 
“জান? শের অর্থে অর্থকরী বিঘ] উপাঞ্জন নহে। 
মোক্ষেধীঞানং বিজ্ঞানং শশিল্পশান্যোঃ-এইকপেই 
জআনবিজ্ঞানের ভোগ দেবভাধায় করা হইয়াছে! 
শি্পজান বিশ! মাত্র শান্ত্রতান অর্জন করিম 
কেহজানী হইতে পারে না। আমাদের দেশে কিন্ত 
দুর্ভাগ্যবশডঃ এমন লম্ঘ আপিঘাছে, যে শিল্পঞান 
শাস্ত্জানের কখ। দূরে থাকুক, ক্রীড়া কৌতুকের 
বাহাদুরী, দেখাইতে পারিলে টা্িদিকে ধন্ত ঘন্ত 
পড়ি যায়। ধৈনিক ষংবাদপন্জগুলিতে হি 


তন্ত্রশ স্তরে ভাব-তেদ ১৬৫ 


ক্রীড়। কৌতুকের কথ! না লিখিতে পারেন, ভাহা 
হইলে সংবাদপর অঙ্গহীন রহিগ্, ধাহাছের মনে 
এইরূপ ধারণা, তাহারা কোন্‌ শ্রেণীতে থাকিতে 
পারেন তাহা তীহারাই জানেন। জনলেকে 
হয়ত বলিবেন, যে ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে 
এরূপ সংবাদ থাকে; সুতরাং দেলী সংবাদপঞ্জেও না 
করিলে ভাল দেখায় লা। ভারতবাসী এত নিজস্ব 
হারাইয়াছেন, যে পাশ্চাভা জ।তি যাহা করিবেন 
উহাই করিতে হইবে! আহার বিহার সব বিধছেই 
উন্মপ। ইহাই পশ্ুভাবেচিত। পশ্তর দেব্তীগ 
এইক্বপ এবং মহাঁপন্ড হইবার মগ্রও এই । ধাহারা 
পণ্ত ভাবাতিত গুক্ক, তাহারা বলেন--আমি যাহ! 
বিশ্বংস করি, উহাই একমাজ উপায়। আমার যেরূপ 
আচার ব্যবহার, উহাই শিষ্ট আচার ও বাধহার। 
যাহার! মাঙ্জ পণ্ড, তাহাদের এইরূপ ধারণ | এখেশে 
অনেক ধর্মধাজক আছেন, তীহারা এইকপে 
সকল লোককে ভগ দেখান, যে আমার ধর্শে বিশ্বাস 
ন। করিলে নরকে যাইতে হইবে। এই প্রনঙ্গে 
একটা ঘটনা মামার মনে হইতেছে । যখন এদেশে 
_এখন হাহাকে সত্র-শিক্ষ। বলে, তাহা প্রচলিত হঃ 
নাই, যখন আমাদের গৃহলগ্দীগণ শ্বধর্মাকে 
সর্ধজেষ্ঠ জান করিতেন, সেই সময়ে এদেশে কডক- 
গুলি মিশনারী স্ত্রীলোক লোকের বাড়ী বাড়ী 
যাইয়া বিছা দান করিয়া আধিত। এরূপ একটা 
ইংরাঞ্ যুবতী এক ভঙ্জুলোকের বাড়ীতে একটি 
বালিকার শিক্ষার ভাগ লইয়াছিলেন, আর সেই 
উপলক্ষে এ বালিকার পিতামহীফে নরক হইতে রক্ষা 
করিষার জগ্ত বিশ্ষে চেষ্টান্িত। হইয়াছিলেন। 
সেই বুদ্ধ মহিলা এখনকার হিসাবে অশিক্ষিত; 
কিন্তু তাহার সহিত এ গিশন্াদী স্ত্রীলোকের এফদিন 
যাহা কথাবার্ত। হইয়ছি, তাস! লিপিবন্ধ করিলাম। 
দিশনারী স্রীলোকটা বোধহ্‌ছ অনেকদিন হইতেই 


শ্৬ 


দানা কথা উাপন করিয়াছিলেন। ইদিলতিনি 
কেবল পরকাল ও যীণ্ুর কথা বলাতে বুদ্ধ তাহাকে 
জিজ্ঞানা করিলেন, যে তাহার পিতামাতা প্রতি 
তো থুষ্টান ছিলেন না, তাহাদের কি গতি হইয়াছে? 
মিশনারী স্ত্রীলোকটী উত্তর দিলেন_“নরক'। এইরূপে 
তিনি তাহার আতীয়ঙ্থজন যাহাদের কথা জিজ্ঞ।স। 
করিলেন, তাহাদের সকলকেই এ এক জায়গায় 
পৌছিবার খবর দিললেন। বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন “র্দি বাছা তাহাই হয়, তবে আমার 
আপনার জন যেখানে আছে, আমি গেইখানেই 
যাইব। সেই আমার হ্বর্গ। তোমাদের গোখাদক 
ও মদাপাযীদের হ্র্গে যেতে আমার একটু ইচ্ছ! 
নাই।” মিশনারী স্ত্রীলোকটা স্ত্তিভ]। কিন্তু বৃদ্ধ 
মহিলা যে উত্তর দিলেন ভাহাঁতে উফ্ণতা নাই, 
কোনক্পে তিনি বিচলিত হন নাই। এখন যে 
কারণে হউক, উহাদের আবির্ভাব তত বেন হয় না) 
কিন্তু উহাদের আবিরাব ন| হইলেই বাকি? 
আমাধের ঘরের অনেক লক্ষ্মী কুমীর হইয়াছেন। 
আমাদের দেশের কোন একজন নামডাকওয়াল! 
ভঙ্রলোকের বিশ্বাস এই, যে আমাদের দেশের 
উন্নতির. মূধ কারণ [ঘি মিশনারীরা। 
ফাহার কোন আত্মীয় মিশনারীদের সহিত 
দেশামিশির কথ! লইয়া প্রতিবাদ করায় তিনি 
বলেন, "ভায়া! হে, তুমি যে এই গ্রতিবাদ করতে 
পারছ, ইহাও এই হিশনারীদের প্রসাদে।”' ট্রাহার 
ধারণ! এই, যে আমাদের বিচার করিবার শক্তি 
পাশ্চাত্য বিদ্যার ফল। তিনি জানেন নাঁ,যে 
4516500508৩ মেড; তাহার গুরু 
28791009কে ভারত হইতে ম্বারদর্শন পড়াই 
দিবার গর 9:05 তাহার 10£1০ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। : শশ্করাচার্ধ্য যে তির ভি পণ্ডিতের সহিত 
বিঠার করিয়াছিলেন, তিনি যোধহ বিদিত 


প্রবীর 
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ছিলেন না এইরূপ অনেক তৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে 
পারে। পাশ্টাভা শিক্ষার গ্রাূর্তাবে আমাদের 
দেশে পণ্ড ভাবের প্রশ্রর দিন দিন বঞ্ছিত হইতেছে। 
বিজ্ঞান, খেলাধূল। থে কিছুই হৌক, পাশ্চাত্য 
আদর্শের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহাতে 
আমদের যেখানে পতন হইতেছে, আম! সেধানে 
মনে করিতেছি--শামাদেঃ উন্নতি হইতেছে । যদি 
কেহ আতস্যোরতির পথে ধান, তাহাকে কমর বিদ্রুপ 
করি! তবে পূর্বেই বলিম্বাছি, যে পণ্ড পণুই 
থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই। মোটকথা, 
পশু দুশদর্শী। তিনি ইন্দরিয়-গ্রাহ বিষয়ের অতীত 
কোন পদার্থের উপলব্ধি করিতে পারেন না। 
তবে কালক্রুম এ শক্তি অঙ্জন বর! অসঞ্ভব 
নয়) সেইগ্রন্তই বলা ফাইভে পারে--পপ্ড 
চিরকালই পণ্ড থাকিবে ন1। অগ্রান্তরে উক্ত 
হইয়াছে, যে পশ্ত ত্রিবি1| যখন পশুর মনে উচ্চ 
ভাবের ছায়া পড়ে, তাহাকে স্থভাব-পণ্ড বলে এব্‌ং 
ইচ্াঘ়। যখন ঘনীভূত হই! উঠে, খন যে অবস্থা 
তাহাকে বিভাব-পশ্জ বলে। ইহার পর বীর-ভাষ। 
বীর-ভাবও পুর্বেক্ত প্রকারে ভ্রিবিধ 1 এইকপে. 
ষড়বিধ ভাব পাওয়া যায়| কিনব কোনও তঙ্জের 
মতে, পণ্ড ঘিবিধ ও বীরও খিবিধ। এই ভাব-তেদে 
সাপকের আচার-ভেদ নির্দিষ্ট আছে। এ স্থানে 
কেহ বলিতে পারেন, থে এই সব শাস্ত্রের পরস্পর 
বিরোধ মেখিয়াই হে] শান্তে আস্থা কসিতে পারা 
যায় ন|।। এআপত্তির উত্তর এখানে দেওয়া সস্ভব 
নহে, স্থানান্তরে ইহা গ্রফটিত করিবার চেষ্ট! করিব। 
আমাদের উদ্দেশ এই) ধে শাস্ত্রে যেরূপ বিভাগ 
করিয়াছেন উহীরই বরন! করা। “ম্হানির্বাণতস্ত্রেণ 
স্বভাব পপর যে বর্ণনা আছে, সে পপ্ত এধন দেখিতে 
পাওয়| হায় ন/। সেখানে কথিত হইয়াছে, যে গঞ্জ- 
ভাধালদিধের কর্তবা, যে গত্র-পুষ্প-ফদ'জগ 'গভৃতি 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 
স্ব আহরণ করিবে, শুভ্র দর্শন করিবে না এবং 
মনে রম্সীচিন্তা সম দিবে না। যখন পশু-ভাবেরই 
ভাব, তখন দিবাভাবাপর্ন বাক্কি তো থাকিতেই 
পারে না। "কলোৌ ন পণ্ুাবোহস্তি দিহ্যভাবঃ 
কুতে। ভবেৎ__এবখ! কিন্তু সকল তঙ্ধে মানেন না” 
* কৌশাবলীগতে উক্তি এই, যে পণুভ/ব অবলম্বন 
করিয়। পণ্ডভাবোচিত আচার প্রতিপালন করিয়া 
বীর-ভাব ও পরে দিব্যভাবে সাধক উন্নীত হইতে 
.পারেন। যে যখন যে ভাবে থাকিবে, সে তখন 
সেই ভাবেই মনোনিবেশ করিয়া! থাকিবে এবং 
নিঙ্দের ভাবোচিত আচার প্রতিপালন করিবে। 
গশুর প্রতি নিষেধ, যে তিনি বীরোচিত আচার 
ইইন্ছে বিরত হইবেন এবং বীরের সংলর্গ করিবেন 
না এবং বীরের প্রতিও নিষেধ, ঘে কোন কারণে 
গণ্ুর নিত সংপর্গ করিবেন ন|! এমন কি পণ্ড" 
শান সর্ববতোভাবে বন্্ন করিবেন। ধদি পণ্ড অন্ধ 
সাহাযে তিনি কোন গজ! করেন, লে পুক্গ! বার্থ) 


ধণি তাহায় নিজেচিত পুঙ্গা॥ পঞজয দৃষ্টিপাত হয় সে. 


পৃক্ধ! পণ্ড তিনি পঞ্জর মুখ হইতে ধন্খ কথা শুনিবেন 
ন। এবং আগন ধণ্মকথ! পণ্ডর নিকট বাক্ত করিবেন 
ন!। বীরের পক্ষে জপকালের নিয়ম নাই। তিনি 


ঘখনই জপ করিবেন, ফল পাইবেন। ভবে ঘথ্ি 
ফোন নিন স্বানে--শশ্বানে, বনে নিঃস্ব হই 
জপ করিতে প:রেন। অধিকতর ফল পাইবেন, 


ঠাহার পুঙ্গা জপের সহায় দিব্যভাবাপর্ন কেহ 
হইতে পারেন; কিন্তু পণ্ড কখনও ভীহার সহায় 
হইতে পারেন না। বীরকে যে বীর বলে, তাহার 
কারণ এই, যে সে নিম্তই কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাৎসর্থ। বদ্ধপরিকর হই দমন 
করিবার টেষ্ট! করে। এই ধড়রপৃ-+ইহাদিগকে, 
মন করিতে পারিলেই দিবাছাবে উপনীত হইন্ডে 
গর] যায় 


অন্ত্রশান্ত্রে ভাব-ভেদ 


বা চি 
কাম'এয অর্থ স্ীজেগাদাতি হক 
ক্রোধের অর্থ-_“ননাদিজিদাংস।” 
ধনাগি তৃষা লোভ 
তত্বজান--মোহ 
আমি সখী, আহি ধনী, আমি বিধান, একপ 
গর্ব_সদ 
অন্তগুভদ্ধেষ--মাৎসূর্ধয 
এই ছয়রিপুকে ধন করিবার উপার--খহিংস] 
মতা, অন্ডেয। ত্রহ্ীচর্ধা, কপ, আল্গব, চ্ষা, নি 
মিতাচার, শোঁচ। | 
কাছাকেও আ'ঘ/ত করিব না, এই আডাল: 
গ্রবণত! অহিংসা। কখনও মিথা| বলিব না, এই 
আভাসপ্রবণ চিত সত্য | 
চোরধযনিবৃত্তি _ অন্তেয়। 
সত্রীভোগেচ্ছা নিবৃত্তিব্র্ধচর্ধ্য | 
প্রাণি যাতে কুববুদ্ধিনিবৃত্তি-উপ!। 


রঃ চিতকৌটল্/নিবৃত্তি_-াঞ্জব। 


আক্রমণকারীর প্রতি ক্রোধের নিবৃত্বি-ফ্ষম1। 
 ইঞ্টবন্ধ প্রা না হইলে মনঃক্ষ্রতা ন। হওয়ার 
নাম ্তি। 
কমপরষ্পরায় শরীরস্থিতি মাও জাহার 
'অভ্যাল করা_মিতাহার 
চি যাহাতে নিশ্দল হঘ। এক্বপ আচরণের 
মাম _শোঁচ। 
, অহিংস! ও ব্রদ্ষচর্ধোর সাহায্যে কাম-য হয, 
কপ ও ক্ষমা অবলম্বন করিলে ক্রোধের জয় হয়। 
অন্তো, সত্য ও আজ্জব অবলদনে লোভ-জ হয়। 
মিতাচার, শৌচ দ্বার! মোহ-জদ হয়। ক্ষম ও আর্জব 
বারা মদের জয় হয়। অহিংস! কৃপ॥ আর্জব১ও ক্ষমা 
অহলঙ্নে মাংসর্ধ/-জয়। কিন্তু মুখের কথায় কিছ 
কেবল মাত্র উপদেশের দ্থায়,এ দুর কার্ধ) সমাধ। 
হটতে পায়ে না। সেইজন্ুই লগ আচারের কথ! 


৮. 


পুর্বোদ্ধত “বিশ্বলার তত্র” বচনে উরি ধিত হইয়াছে। 
তস্ত্ের উপগ্েশ এই, যে এই যড়রিপু দমন করিবার 
অন্ত সংনার ত্যাগ করিবার কোন আবশ্যক নাই। 
সংস'রের থাকিয়াই এই সপ আচার প্রতিপালন 
কর] যাইতে পারে।, এই সপ্ত আচারের কথ পরে 
বলির । এখানে কেবল না মাত বিগ] রাখি। 
উহা--বেদ, বৈষ্ণব, খৈব, রক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও 
ফৌল। এই সপ্ত জাচার যখাবিধি প্রতিপালন করিতে 
পারিলে গিবাভাষে প্রতিচিত হইতে পার! যায়। 
যিনি দিবা তিনি বন্ত্যাসী, তবে বর্শত্]গী শষের 
অর্থ এই যে-অ€ং-তাব ত্যাগ করিয়া যদি কার্ধয 
করা যার। যদি এই দৃঢ় নিশ্চবুদ্ধি থাকে, ধে আমি 


প্রবর্তীক 


[ ১৬শ বর্ধ, ১ম সধ্যা 


কেহ নই? ইন্দ্রিয় সকল তাহাদের দ্ব স্ব কার্য 
করিতেছে, আমি সাক্ষী মা্--ঙাহা হইলে কর্দের 
ফরাফলে আমি লিগ্ত হইতে পারি লা। বিলি 
তত্বনিষ্, জিহ্বোপস্থপরিত্যাগী, তিনিই কর্দত্যাগী। 
মমতা বন্ধনের কারণ. নির্ধমত্থ মোক্ষের কারণ | যে 
কর্শের দার! বন্ধন হয়, উহ! অবিদা1; যাহাতে বন্ধন 
নাই তাহা বিদা।। জপ, হোম, জঙ্চন, তীর্থ প্রভৃতি 
তদ্বজ্ানের হেতু মার । যাহার তদ্বজন হইয়াছে 
তাহার এ সফলে কি হইবে! খিনি তত্বনিষ্ঠ তিনিই 
দিব্য। এধালে সংক্ষেপে এই পরধাস্তই বলিলাম। 
ইহার পরে আচার সম্বন্ধে বলিবার সময়ে ইহ হইতে 
বিসুতভাবে বলিবাঁর চেষ্ট| করিব। 


বৈদিক যুগ 
(পূর্বাহবৃত্তি ) 
[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি ] 


খ: ৩১৬১৪ মজে অধর্বার পুত্র দধীচি অগ্রিকে 
প্রজ্জ।লিভ করিয়াছিলেন । খঃ ৬৫ ১৭ মন্ত্রে খতিকৃ- 
গণ আঅথ্ববার ছা জগ্রিকে মন্থন করি উৎ্পর 
করিয়াছিলেন, এইক্ূপ বণিত জাছে। খ: ১1৮৬৫ 
মঞ্রে জধর্ধবা যঞ্দ্বার| প্রথমে পথ বাহির করিঘা- 
ছিলেন। খা: ১০1৯২।১৭ মন্ত্রে অধর্ব| নামা খ 
সর্ব প্রথমে য্জধারা গেবতাদিগকে তুষ্ট করিলেন, 
দেবতায়াও ভূপ্তবংপীয়ের। বল্‌ প্রকাশ পূর্বক গমন 
করিয়া সেই হজ অবগত ছইলেন। খা; ১1১৯৯ 
মন্ত্রে দরধাচি, অঙ্গিরা। অতি ও বন প্রাচীন বধিয়া 
সতত" এই দধীচির অস্থির সবার] ইন্দ্রের বঙজ তৈয়ার 
হইপ্রাছিল এবং এই* দধীচি ব্রদ্ধবিদ্য। ঝা মধু- 
[হদ্যা জঙ্গিনীধুগলকে দান করার ওন্ত ইজ তাহার 


মন্তক ছেদন করেন। শুক যদ্ুর্েদে চত্বারিংশং 
অধ্যাহ--যাহ। ঈশোপনিধদ নামে গ্রপিদ্ধ, তাহাই 
মহধি দধীচির দৃষ্ট মন্জ বটে। অধরা বা দধীচির 
দৃষ্ট কোন মন্ত্র খখেদ নাই। এই অধর্বা ব্রহ্মার 
পুত্র বলি! মতডুকোপনিষদ্দে পাওয়া! যায় এবং ্রঙ্ধ- 
বিদা অথর্জা হইতে আগত, এইন্ধপ লিখিত আছে। 
পারসীক গ্রন্থে অর্ার নাম আছে এবং তলসতে 
অধর্বা পৰের অর্থ অগ্র পুঃরাহিত | ৭; ১০১৪৬ 
মন্ত্রে অমি অধর্ক এবং ভূ আমাদের পিতৃজো কগণ, 
এইরূপ বণিত আছে। খথেছের দশম মণ্ডলের 
মনতরষ্টগণের মধ্যে “ভেষজ ও বৃহদিব” নাম।, 
ব্য! বংশী খবিগণের নাম পাওয়া যায়। 'আঙগির। 
বলয় সপ্ত, নব ও দশঙ্কগণ জতি প্রাচীন এবং 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


পিত্ৃপ্থানীয্ বলিয়া গণা। ইহারা যথাক্রমে সাত, 
নয় ও দশ মাসে যজ্ঞ নিম্পঞ্র করিতেন। তাহারা 
থে দেশে বাস করিতেন, তথায় এদ্ধপ দীর্ঘ দিবা ও 
দীর্ঘ রাজি সংঘটিত বলিফ।ই এইরূপ হইয়াছে! 
খথেধে জঙ্গিরাতল় বৃহস্পত্তি বহু স্তোত্র রচন। 

* করেন, উল্লেখ করেন। (খং ১১৬,1১২) বর্তষান 
'শ্বছেথের ১*য মণ্ডলের ৭১ হৃক্তে এগারটা মন্ত্র মাত্র 
অজিরস বৃহস্পতির দৃষ্ট পাওয়]! যায় এবং উক্ত 
মণ্ডলের ৭২ সুক্ত অপর এক বৃহস্পতির দুই বাটে। 
উক্ত বৃহস্পতি অঞ্িরপ নহেন, লেক্যা। ইহাতে 
বুঝ! ঘায়, লোকাঘত মতবাদের ্টী এই হৌকা- 
বৃহস্পতি বটেন। লোকায়ত মতবাদকে সাধারণতঃ 
চার্বাক্‌ মতবাদ বলে; সুতরাং জঙ্গিরস বৃহস্পতি 
দই অন্ত মন্ত্র যে কোন কারণে হউক লোপ 
পাইয়াছে। এই লোক্য বৃহস্পতির দুষ্ট মঞ্জে 
গঅস্তঃ খ্দজায়ত' বাক্য আছে, যাহার গ্রতিবাগ 
সামবেদীদ ব্রাঙ্ষণান্তর্গভ ছান্দোগ্য উপনি্ধদের 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে “কথম্‌ আদতে সদজয়তে ইতি” মন 
দেখিতে পাওয়! যায়। খথেদের ১০,৭২ শুক্ের 
ভষ্ট। সংবর্ত ; ইনি অর্দিরম বংশীয় বৃহস্পতির ত্র'ত 
এবং এতবেয় ব্রাহ্ছণে মরু অবিক্ষিংকে রাজসৃদঘকে 
অভিষেক করেন। 


খঃ 2৫* ৫২ স্ক্রের মঞ্তরষ্টা উতধ) বা 
উচথ্য ও অঙ্গিরাপুত্র বুংস্পতির ভ্রাতা বলিয়া 
পরিচিত। এই উত্তখ্যতনয় যামতেয় দীর্ঘতম 
খাথেদে ১1১৪৯--১৬৪ কুক্ষ পর্যন্ত মন্ত্রের খবি। 
ইহার মাতা ব্রদ্ধবাদিনী ছিলেন ( খঃ ৯ ১*.২ মন্ত্র 
রষ্টব্য)। ইহার মন্্ররফল জতি গভীর ও রহদা- 
সংযুক্ত । ইহাতে খবি অধ্যায্সবিদ্যার ধে কুত্রপ।ত 
করিয়াছেন ও ছ্োতিষ শান্তর যে আলে!চনা 
“করিঙাছেন তাহা অতি উপাদেয়। “| জুপর্ণ। 
সমূজ! ন্খায়া” ইত্যাদি হুগ্রপিদ্ধ মন তাহার দৃষ্ট। 


বৈদিক যুগ ৯ 


& মঙ্ দৃষ্টেই জীব, অন্ধ ও প্রক্কতিন শ্বতঙজ কার 
উক্তি কোন কোন *সম্প্রণা্ধ করিয়া থাকেন। 
আনেক মন্ত্রে খহি প্রপ্ুজ্ছলে তত্ব বলিছাছেন। 
যে ১৫৪ সৃক্কে উক্ত মন্ত্র বর্ণিত) তাহারই নিছের 
চাতিটা মতের দ্বার উক্ত অন্তের যে শঙ্কা অর্থাৎ প্রত 
উঠাইয়াছিলেন, ভাঁহা খণ্ডন করিয়া! পশ্চাৎ এক 
অস্ৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । এভরেছ ত্রাঙ্ষণে, 
রাজ্য হযাকারিগণের বর্ধন করিতে গিয়। এই 
মামতের দীর্ঘতম! দৌদ্মস্তি তরতকে অভিযেক 
করেন, বর্ণিত ছাছে। অঙ্গিরা-তনয় বৃহস্পতির 
পুত্র ভরধাজ। ইনি খথেদের প্রায় সমগ্র ষ্ঠ 
মণ্ডলের মঙ্রষ্টা। ইনি খথেদোক্ষ সগচধিগণের 
যধ্যে একজন এবং গোত্রণতি | পুবাঁপাদি মতে 
পুল, পুলস্তা, ত্রতৃ, মরী'চ, ভূত, বশিষ্ঠ ও অত্রি, 
ইহারা সগ্তধি বলিয়া স্বীন্ঠিত হন, ধথেছে গুরাণোক 
সপরর্ধিগণের মধ্যে ফেবল আত্রি ও বশিষ্ঠের নাম 
পাওয়া যাস্। বশিষ্ঠ, ভরদ্বার, ব্প, গোতম, 
বিশ্বামিত্র, জামাদখি ও অভি, ই'হা্দিগক্ষে বেদে 
সধর্ষি বলা হয়। 

পূর্ব-বণিত দীর্ঘডম/র পুত কক্ষিবান্‌ রাজ্য 
পাইয়াছিলেন এবং তিনি জআতি প্রাচীন বলিয়। 
বহু মঞ্ত্রে উক্ত আছে। ইনি খথেদের ১/১১৬-১২৫ 
খুক্তের খধি। ইহার কন্তা! খে/যা ও পুত্র শবর ও 
স্বকীন্তি এবং ঘোধার পুত্র ুহস্ত; ইহারাও 
ঙ্েদের সন্র্ী! খবি। এই কক্ষিবান্‌. আপনাকে 
উদ্ধ-পুত্র ও গুপ্ুকলোত্তব বলিযাছেন। ওজর 
আঙ্গিরা বংশের নামান্তর । (খঃ১.১২৬) দিষ্ধাবধি 
দেশবাসী অর্থাৎ সিদ্ুদেশবামী (নধ-নিদ্কুদেশবাসী 
নহেন) ভারছজ রাজপুত্র হনয় নিজ ক 
কক্ষিবান্‌ খবিকে বছ ধন্সহ দান করেন। দির 
বংলীর কুল কক্ষিবানের লমসামহিক বলিহা 
মনে হয়। কুৎস খধিদৃষ্র অঞ্জে বক্ষিবান্‌ ও 


রর প্রবর্তক [ :৬শ বর্ষ :ম সা! 
কক্িবান্‌ বির দৃষ্ট মঞ্জে কুংসের নাম সেই জানা দর্বন্থরূণ”, ইহা, অন্ভভবষ করেন, ভাঙা 
পাওয়া যায়) ঃ 81২৬1২৭ কুক পাওয়া. যায়। মন্ত্র যখা” 


পূর্ববার্নত খখেদোজ সরধিগণের মধ্যে মহবি 
গোতমের নাহ উদ্িধিত হয়) উক গোতমের 
শি রচুগণ &: ৯,৭৩৮ কৃক্কের মধ! খবি। 
এই রছগণ অঙ্ধিরর্স বীর বটেন, কিন্তু অনা 
হইতে কত দুরে স্থিত, তাহ! নিশ্চয় করা হাঁ না। 
রহছগণের পৌভ্র যাদের ক); ৪.২1:৫ অঙ্রে “আমরা 
আকাশের পুত্র জঙ্গিরা" এইরূপ বপিয়াছেন, দৃ্ 
হয়। প্রাচীন রাজগণের মন্ত্রে কেবল ত্িংতর ন।ম 
পাওয়া যা়। ইহাতে ভ্রিভ (আগ) গুচীন 
ছিলেন বল! যায়। মহবি গৌতম মকপ্রদেশে 
তৃষ্কার্ত হৃইলে তাহার তৃষ্ণা! লিবারণার্থ আশ্বনী বয় 
কপ উঠাইয়া আনিয়! কূপের তলদেশ উপরে রাধে! 
গোতমের ভৃষ্চ। নিবারণ করিলেন (১৮1১১ এবং 
১১১৬৯ মন্ত্রতরষ্টবা)। ইনিও প্রান এবং খ 
১৭8৯৩ সুক্ত ও ৯৩১ হকের মহ্ুত্র্। খষ 
হটেন। ইহার মঞ্জে দযীচি। ক্ষ ও অঙ্গিরার 
নাম মার পাওয়! যা। শতপধ ব্রাদ্ষণ, ইনি 
সদানীর। ( গণ্থকীতক ) গমন করেন, বর্ণিত আছে । 
ইহার দৃষ্ট খঃ ১৮৪1৫ মনে শুর্ধ্ের রখ গ্রতিফলিত 
হইমাই চচ্ছে রশরিক্ূপে পরিদৃষ্ট হয়, এইবুপ লিখিত্ত 
আছে। খঃ ১1৮৯1১* অন্তরে অদিতি দেবমাতা, 
ইহার উত্লেখ থাকায় খদিতি অধিঠিত পুনর্ধনথ 
নক্ষত্র হইতে সজজ আরম হইত বুঝ! ধায়! ইহার 
মহ অগ্নিকে অঙ্গিরা বল! হইয়াছে। ইহার পুত্র 
যামদেব। মহষি বামদের খখদের সযগ্র চতুর্থ 
মণ্ডধের খধি। বামদের দৃষ্ট খঃ ৪191১১ মন্ত্রে 
গোতম ইহার পিতা] থাকা ও তাহার নিকট হইড্ডে 
বিগ্যালাও করার উক্তি আছে! মহর্ধি বামদের 
সংসাঠরপ প্রকৃতি-গর্ত হইতে শ্রেপবেগে বহির্গত 
হইয়া সহযাস অব্লছনে াত্মার দ্ধিতীয়ত্ব-“আমিই 


"্হং মন্গরভবং শুধর্যাশ্টচাং কক্ষোব! খবি রশ্মি 
বিভঃ। অহং কুত্ষমাঙ্ছনেয়ং নবাজেহং কবিজশন!] 
পশু/তাম।*। জর্থাৎ “এহং ব্রদ্ধান্থি এই আঙ্জই 
উক্ত হঙ্জের সং্ষিগুদার বটে। উক্ত মহত হইতে. 
হইতে আমর! বুঝিতে পারি যে, কক্ষিবান্‌, .কুৎস, 
উপন1 কাব্য, ইহারা বামগেবের পূর্ববর্তী । 
রামায়ণে রাজা ধশরথের মন্ত্রীকে বামদের দৃষ্ট হয়। 
দশরথ নামটী বেবিলিয়নের রাজগণ্র তালিকা ' 
পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি প্রাচীন বুঝিতে 
পারিলেও ধাখদের যুগ হইতে তিনি বু 'অর্ধবাট'ন। 
স্থতরাং এই উভয় বামদেষ এক ব্যকি ছও! 
সম্ভবপর নহে। অখণ্ডের দর্শক ( অধথগ্ুদীতি) 
কি তাহ! বুঝিহাছিলেন, ভাহাই তদ্দ:ইউ খয়েছের 
€1২ স্ুক্তে "দিতি? ও “অদিতি” শবের প্রয়োগে 
পাওয়! যায়। বামদের ম্ম্বন্ধে জঙ্ুসদ্ধান করিলে 
দেখিতে পাই_ণধ: ৪1১৫ ৪ মন্ত্রে দেবরাতের পুত্র 
স্প্তয় গর ঝ: এবং ৬৪৭২২ মান্ত্র 'প্রস্তোক' নামক 
স্প্কের এক পুত্রের উদ্লেধ জছে। খর: 81১৫.৭ মন্ত্রে 
সহদেবের পুত্র কৃষ'র়ের নাম দৃষ্ট হন়্। 

এতবেয় ব্রা্ষণ দৃষ্টে বুঝ! যায়, সহদেব সয় 
পুজ্র। নারদ ও পর্কড খধি সহদেবপুত্র যৌম্ককে 
রাজস্থছধে আঅভিবিক বরেন। খখেদ যুগ খুঃ পুঃ 
৭৫০* অবে শেষ হইলে, ইনি ভাহার বহু পূর্ববর্তী 
সময্ধের লোক। ইহার দুষ্ট মন্ত্রে বিদীথির পুত্র 
খািশ্ব, গ্রিগ্রু ও. মুগয়কে বশ করেন ও ৫০৯৯ 
কুষ্ণবর্ণ শক্রকে বিনাশ ক্রেন, পিখিও ক্মাছে। খ্বঃ 
৪ ১১৩ মন্ত্রে পৌর্নষানীতে বৃত্তবধ হয়। খঃ ২১২১২ 
গৃপমদমন্ত্রে শরৎ খতুর ৪* গ্রিন গৃতে বুহ্বধ 
বর্ণিত আছে। খট 61২৬৪ ও মন্ত্রে মবপর্ণ, 
দেবগণকে ভীতি গ্রদ্শনপূর্ধক মর জন্তু সোমবপ 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 


মধুর হব আনধন করেন। ইহার সহিত পৌরাণিক 
আধ্যানে বর্ণিত গরুড়ের অমৃত হরণের সাদৃশ্ঠ 
আছে। খঃ ৪1২৭1৪ মন্ত্রে ভৃঙা যে হ্বীণ ভ্বয় করিতে 
গিয়া নৌকাডুবি হল, ভাহা ইঙ্্বান্‌ দেশের 
সন্নিকটে ঘটে ; যথা! হইতে অশ্বিদবয় তাহাকে নিজ 
রথে বহন করিয়া লইয়া আসেন। ইন্দ্রের স্থান 
পুরাণে সথমেরুতে অবস্থিত দেখা যায়। খা: ৪1৩০1১৮ 
মঞ্ে সরযূ নদীতীরে আর্ধ। অর্ণ ও চিন্ররথকে বধ 
করার বিকৃতি আছে। খঃ ৪/৩০।২১ মন্ত্রে 
দভীতির জন্ত ৩০*** দাস বধের উক্তি আছে। 
ইহাতে এ সমংটী আধ্যগণের সহিত খঅনার্ধাগণের 
বিশেষ সংঘর্ষণ চলিয়াছিল বৃঝা। ষায় এবং জ্আান- 
চচ্টাও সবিশেষ হইয়াছিল | সথহৌত্র, পুরুষিহব এ 
অজমিহব খঃ চতুর্থ মগুডলের খধি। উাদের নাম 
মহাভারতের আদিপর্বে ৯৪ অঃ ভরতের পুল 
প্রপৌল্রাদি স্থলে দুষ্ট হয়। অঙ্জামিচব হইতেই 
ফুশিক পঞ্চাল ও কুরুগণ পুথক্‌ হয়। খঃ ডা৩১-৩২ 
স্ক্ত অঙ্গিরস স্থহোন্র দৃষ্ট। ম্বতরাং সুহোত্র- 
বংশীয়গণ ভারত হইতে পারে না। খঃ ভরত 
বংশীয়গণের পুরোহিত বিশ্বাখিজ আপনাদধিগকে 
ভারত বলিয়াছেন। বিশ্বামিহের পিতা পিতামহ 
প্রভৃতির নাষ্‌ গণেদে আছে। তন্মধো ভরতের নাম 
দেখিতে পাই না। খঃ ৮/৮৮-৯০ স্থকের মন্রষ্টা 
গোধা এবং তদীয় পুত্র একছ্য যিনি খঃ ৮৮৯ 
স্থক্কের মন্তর্টা খধি, তাহারাও গোতম। মহর্ষি 
বামদেবের পুত্র অহন্মুখ খ: ১০১২৬ হ্ৃক্তের ঝধি ও 
অপর পুত্র বৃহছুকৃথ খঃ ১০1৫১-৫৬ শুজের খষি 
ইনি পঞ্চালরাজ্জ দুম্মরথকে রাজস্থয়ে অভিষেক 
করেন। এরূপ এতেরেয় ব্রা্মণে উক আছে। 

খঃ ১৯1৫৬ সুক্তের খষি স্বীয় মৃত পুত্রের 


তেজাংশ অগ্নিতে, পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে ও বাধুর 
বায়ুতে ৪ জ্যোতির্দয় আত্ম! কুর্ধো প্রবেশ কর়ক, 
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বর্ণিত আছে। বেদে সুর্ধ্য আত্মাবাচী। আত্মার 
হুর্ষো প্রবেশ অর্থ-_তাচাতে একীভূত হই নির্ব্যাণ 
গ্রা্থ হওয়া । এই মগ্রদৃষ্টে খষি বুহছকৃথ অব্বৈত 
ব্ধবেত্ত! থাক! দুষ্ট হয়। অঙ্গিাতনয় বৃহস্পতির : 
মহরধি ভরঘাজ ব্যতীত, সংযু, অগ্নিপাবক ও তপমূর্দা 
এই তিন পুভ্র। ইন্হাঁরা সকলেই খখেগের মন্দা 
খধি। মহবি ভরম্বাজের গর্গ' নর, শ্বাস, বাধু, পায়, 
শিরি, খ্বজিশ্ব যবক্রীত, সত্য বাহ, সপ্রণ ও স্থহোত্স- 
পুভ্রগণ ও রাত্রি নামা এক কনার নাম পাওয়া যাঁয়। 
ইার| সকলেই খথেদের মন্দা গমি। হুহোত্রের 
পুত্র পুকুমিবে ও অঙ্গমিবে, ইহারা খঃ মন্তরষ্টা। 
জঙ্গিরা বংশের শুনিহোত্র-পুত্র শৌনহোত ডিগ্ু- 
বংশীয় স্ুনকের পুন্রত্ব স্বীকার করেন। তাহাতে 
তাহাকে শৌনক গৃৎসমদ বলা হয়। ইনি সমগ্র 
দ্বিতীয় মণ্ডলের মন্রর্টা। অঙ্জিরা বংশের বহু খধি 
খঃ মন্তরষ্টা আছেন; তন্মধো কুন, প্রিয়মেদ) 
হিরণাস্তপ, ঘোর ও কৃধগন্ি প্রসিঞ্ধ বটেন। খযেদের 
দেব্তাদি বিষয়ে বুহদ্দেষতা নামক গ্রন্থ শৌনক 
প্রণীত এবং নৈমিষরাণো দীর্ঘ সঞ্তান্টানকারী ৪ 
শৌনক বটেন। প্রাগুক্ত কষ) ঘোরশিত্ত দেধকী- 
পুত্র। তদীয় পুত্র বিধাপু। এই কৃষ্চ ঘোর-পুন্ 
কথের সমসাময়িক । দেবকীপুত্র হইলেও, বুফি- 
বংশীয় দেবকী পুত্র কষ হইতে গুতন্্ব বটেন। নতৃবা 
খথেদ মহাভারতের পরবর্তী হইয়! পড়েন। কু 
কৃষক, উন্ভয়েই খথেদের মন্্র্ট(। খুষি বিশ্বক 
্বীয্ধ মুত পুত্র যমলোক হইতে আনয়ন করেন, 
ইহা বছ শ্রতিতে উক্ত আছে। এই আখ্যানের 
পুরাণোক্ত শ্ীকফের ঘমলোক হইতে দেবকী্ মুত 
পুত্রগণের আনছনের ইতিবৃত্তের সহিত, সাধ 
আছে। পূর্বোক্ত আঙ্গিরম অয়াদা খষি এরক্ষাক 
হুরিশ্ন্ত্রের যজ্জে উদ্গাতা ছিলেন। এ যজ্ঞ 
যুপবদ্ধ শুন£শেপের বৃ্াস্ত” খখেদে ১1২৪ হৃক্ে 


২ প্রধস্ক 


বর্দিত আছে। উক্ত এুক্ষাকের রাজন্গ়ে হোঁত। 
বিশ্বামিতর ও ব্রা বশিষ্ট ' হইয়াছিলেন, এইকপ 
এতরেয় ব্রাপ্ধণে উদ্ত আছে। আর্ীংনয় কুৎ্স 
বাজ! ছিলেন খঃ ১/৯৪--৯৮ ও ৯1১৭ মন্ত্র তদৃষ্ট। 
ইহার পুত্র মিত্র ঝঃ ১০১০৫ সুক্তের হুষ্া। ইত্্রের 
সাহাখো তিনি বছ শত্রু পরাজয় করেন, এইবূপ 
খহেদের বহু স্থানে উক্ত আছে। ঘোর-পুত্র কথ 
খগ্বেদের ১/৩৬-৪* ও ৯1৯8 শৃক্তের মন্ত্র] | 
পুরাণে খবি কথ ছুত্স্ত-পত্বী শকুস্তলার পালকপিতা | 
_ এই হুঙ্ঘন্তের় রসে শকুস্তলার গর্ভে ভরত 
জন্মেন। যাহা হইতে হ্থপ্রসিদ্ধ ভারত বংস 
প্রবিত। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কনা বলিয়। 
পুরাণে বণিত। বিশ্বামিত্ব ভরতের পৌন্স দেবরাত 
ও দেবশ্রবার পরবর্তী বা সমসামগ়িক। ভিনি 
দেবরাত-পৌন্র মহারাজ দাস পরিচালিত ভারত- 
গণের পৌরহিত্য করিয়াছেন, কিন্তু ভরতের নহে। 
স্থতরাং পৌরাণিক আধ্যানের শকুন্তপা বিশ্বামিত্ের 
ক্তা হইয়া ভারতের মাতা হইতে পারেন ন! এবং 
পৌরাণিক কথ৪ থোরপুত্র কথ হইতে পারেন 
না। কারণ ধণেদের মহধি কথ দৃষ্ট ১৬:১৮ মন্ে 
খতুর্বন্থ যছু ও উগ্র্দেবকে দূর দেশ হইতে আহ্বান 
করে”, এইরূপ প্রার্থনা আছে এবং খঃ ১1৪২৮ 
মন্ত্রে "শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া 
যাও। পথে যেন নৃতন সন্ভতাগ না হয়”_-এই 
প্রাথনায় বিশ্বামিত্রের সায় কথ৪ দেশাস্তর হইতে 
আমিতেছেন। সুতরাং কথ ধিশ্বামিত্রের ঈম- 
লামগিক বুঝ! যা। বিশেষ, ৬।২৭]৭ মন্ত্রে ভরতের 
পৌত্র দেবরাততনয় শয় তুর্বঙ্থকে বশীভূত 


[ ১৬শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


ফরেন। খথেদে অঙ্গিরাবংসীয় গোত্রপতি কথের 
বংশে মেধাতিথি, প্রন গ্রগ।থ। বিষণ, সুপর্ণ, মেখ্য, 
কশ, সৌভরি ও জিশোক প্রভৃতি বন্ত খধিগণের নাম 
পরিদৃষ্ট হয় । তাহারা লকলেই খখেদের মনটা | 
অঙ্গিঃসবংশীয় গোতম-গোতে বীতহ্বয খঃ ৬।১৫ 
খযি। তাহার পুত্র অরুণ খু: ১০১১ শুকর খষি।, 
অকুণপুত্র মহধি উদ্বালক খর্থেদের মন্ত্রক 
ন! হইলেও, বেদের ব্রাঙ্ষণ ভাগে তাহার কাধ্য 
অভূজনীয়। 
অধ্বৈতবাদ বটবীজে বটবৃঙ্গবৎ গক্পংহিতায় 
অবস্থিত। উহার বিশেষ ্ফুরণ ছান্দোগ্য ব্রাঙ্মণে 
মহধি খদ্দানক আকুণি দুষ্ট মন্ত্রে হইঘাছে। বেদাস্ 
শাস্ সুত্রাদির উহ্থাই মূল এবং (সুই জন্থ তাহার 
বাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্যরণে ব্যবহ্ঘত হইয়াছে। ই'হার 
পুল শিয়া শ্বেতকেতু, যি'ন “তত্বমলি” বাকোর 
শ্রোত। তিনি কৌদিতকী ব্রাঙ্গণে আচার্য শ্রেশীতৃক্ত 
এবং ইহা? পি! পুল্ত উভয়ে পরষহংস পদবী 
গ্রহণ করেন, এইক্কপ উপনিধদাধিতে বর্দিত আছে। 
শুরু যজুর্কেদের মন্ত। ও আখ্যাতা বাজসূনেযী 
যাঞ্জবন্ধা ইহার শিহব। এতরেয় ত্রাঙ্গণ সর্ববাপেক্ষ। 
প্রাচীন ব্রাঙ্গণ, তাহাতে উহার নাম দুষ্ট হয়। 
ভৃগুবংশীযগণ ভা্গব নামে পরিচিত। বক্সণু- 
পুল্র ভূত ও তাহার ভ্রাতা সতাপুত্তির নাম ধখেদে 
আছে খধি সভ্যর্ঘতি ১০১৯৫ স্ৃক্কের দর 
ভৃপগ্তবংশীয়গণের মধো- উশানাকাবা) পমাগ্রি ও 
শোনক গৃৎ্পমদ অতিশঘ্‌ প্রসিদ্ধ । খঃ ২য় মলের 
সমস্ত সুক্তগুলি ইহার ও তৎপুত্র কৃর্ণের দৃষ্ট। 
( ক্রমশঃ ) 








চটকল ও শ্রমিক বিভ্রাট 


(প্রাধ ) 


সম্প্রতি চটকলের যালিকে ও শ্রমিকে একটু 
গোলযোগ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পৃথিবীর 
সাধারণ ব্যাব্দা ও বাণিজ] মন্দা হওয়ার দরুণ চটের 
বাজারও অতান্ত পড়িঘ। গিয়াছে। পূর্বে যে শত 
গজ পাটের দাম ২৯২২৭ টাকা ছিল, এখন তাহারই 
দাম হইয়াছে ৯:১*২ টাকা। এই নকল কারণে 
অনেক চটকল কয়েক মাল ধরিগ্া কিছু কিছু 
লোকসানও দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চটকলের অংশের 
গাম কমিয়াছে এবং অংসীদারদের 101519593৬র 
পরিমাণও কমিতে বাধা হইয়াছে । এই লোকসানের 
কারণ দেখাইয়। কলের মালিকেরা মিলিয়া যাহাতে 
লোকসান না দিতে হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য 
বিশেষ মাথা! ঘামাইভেছেন। পূর্বে একবার 
বাজারের অবস্থা খারাপ হয়; সেই সময়ে 2111 
£5559018600১এর নির্দেশ-ক্রমে মিলগুলি কম 
ময় কাজ করিয়া চটের বাজার তুলিবার 
চেষ্ট। করে। আবশ্ত গঙ্গার ছু" ধারে যতগুলি 


চটকল আছে, সমস্ত গুলিই 1111] ,550019007'এর 
ভিতর নাই) কয়েকটি 4£5161627 ও কেটি 
দেশীয় লোক পরিচালিত কল £5300121100-এর 
বাহিরে থাকিয়াই কার্য করে এবং ভাহারা 
2550082010-এর নির্দেখ শুনিতে বাধা নয়। ঘা] 
হউক, £55009007-এক ভিতরের কলগুলি ( বল৷ 
বাহুগ্য, ইহার/ই বাজার 0০101 করিবার পঙ্গে 
যথেষ্ট) কিছুদিন কম সময় কাঁজ করিয়া আবার 
বেশ লাভবান্‌ হইতে লাগিল এবং বেশ 
মোটা [05959 দিতে গাগিল। পাট ঝলের 
মোটা লাভ দেখিয়া দেশীয় খনীরাও পাটকল 
প্রভৃতির দিকে যন দিল গঙ্গার ছুই পার্ে 
আদ ২৪টি মিল৪ খাড়া হইঘ। উঠিয়া গেল। 
এতদিন ধরিয়া ইউরোপিয়ানদের এই একঠেটিয়া 
ব্যবসাটী দ্বেশীছরাও দখল করে দেখিয়া ভীত 
হইয়া 258০০19000 ঠিক করিল--জার বাড়িতে 
দেওয়। হইবে না। এইবার দুস্ধন কক তৈয়াকী 


৪৪. প্রবর্তক 


00,6০% করিতে হইবে ; তা? না হইলে ভবিষ্যতে 
ভাহাদের তন্নিতন্ল| গুটাইতে হইতে পারে । পুরাতন 
ঝলগুলি যুদ্ধের সময় হইতে গ্রচুর লাভ করিয়! 
আপিয়াছে; ভাহাদের কিছুদিন লোকসান দিলে কিছু 
যার আসে না! তাহার] ভাবিয়াছিল--91)0% (109 
ভাঙ্গিয়া দিয়া বাজার আবার যখন প্রচুর 51০1: 
হইয়া যাইবে, তখন আবার বাঙ্জার খারাপ হইয়া 
গেলে নৃতন কলগ্ুলি ধাক। সামঙাইতে নল! পারিয়া 
ফেল পড়িতে পারে এবং নৃতন কল-প্রস্তুতির দিকে 
একেবারেই ঝৌকও থাকিবে না। এই মত্তলব 
করিয়া তাহারা আবার 
55010 0005 ভাঙ্গিয়া 
দেয়। সেই লময়ে 
যদি 00৮571010৩0৮র 
সপ্তাহে নির্দিষ্ট ঘণ্টার 
বেশী 17800 চালা- 
ইতে প্রারিবে না, এই 
পিয়ম না খাকিত, তবে 
যুদ্ধের সময়ের মত ৬ দিন 
পুরাদমে কাজ করাইয়া 
নিজেদের যতলব সফল 
করিত। অবশ্য তখন বাজারের অবস্থা যে নিজেদের 
ছাত-ছাড়া হইয়। যাইতে পারে (এখন যেমন 
হইয়াছে ) ভাহার! ততখানি ভাবিষ্ণ। উঠিতে পারে 
নাই। বার নৃতন মিলগুলিকে £350002001- 
এর ভিতরে আনিয়া [6 60151100756 08501: 
করিয়া পুনরায় 91০16 11৩ কাজে বাজার উঠাইবার 
মতলব ফাপিয়া গিয়াছে । এখন সত্যই চিস্তার 
বিষয় ইয়াছে__কি করিয়া লোকসান বদ্ধ হয়, কিছু 
লাভর মৃথ দেখা যায়! প্রথম নির্দেশ আলিল--. 
সমন্ত কল মাসে এক, সপ বঞ্ধ রাখ এবং বন্ধের 
গত্যাহ্র দক্ষণ মজুরদের সামান্ত একটা ভাতা দাও। 





[ ১৬শ বধ, ১ম সংখ্যা 


"ধোরাকী” এই কথা লইয়! পূর্বে অনেক গোলমাল 
হত্যায় “খোরাকী” কথাটী পর্যাপ্ত ব্যবহার আর 
যাহাতে না হয়, তার চেষ্টাও হইল। এক সপ্তাহ বন্ধ 
দিয়াও বাঁজার যখন উঠিল না, তখন আরও নৃতন 
নূতন নির্দেশ আমিতে লাগিল। 17101) 
একটু. 15007711610 করিয়া, 
গিয়াছিল-_5০০$18:90+এ যেমন 51215 51164 
কল চলে, এখানেও যাহাতে [১০001291110 তুলি 
দিয়া সেইরূপ 51019 51711 এ কাল হয়। 1001৩ 
801 নাকি তাহার! পছন্দ করেন নাই। 5101107% 


728 0৬৩7৮). 


001121078510 


টান রা 

[৮1454771704 
5/9০0এয় ০) দেখিতে গাই, সাধারণ 
দিন মজুরকে ৯ ঘণ্ট| করিয়া খাটিতে হয় এবং ফুরন 
হিলাবে যাহারা কাজ করে, তাতী ইত্যাদি মজুবদের 
১১ঘপ্ট! খাটিতে হয়; কিন্তু 51101 91165785617 এ 
দিন মজুরদিগকে ১১ ঘণ্ট। নান পক্ষে ১৭ ঘ। 
খাটিতেই হইবে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, ড1151651) 
001007155101) মজুবীর হার (7২215) মন্বন্ধে 
কোনও 15001017617] করি] যান নাষই। 
18330040001) বলিল--সমন্জ 100015 51010 
মিলগুলিকে 317815 8101 কর। ইহার মানে, 
ঘেখানে তিনজন লোক, পাল্টাপাল্টি কাত করিয়। 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


সর্বম্ষয়ে ছুইজন থাকিত, এখন সেই জায়গায় 
তিন জনের বদলে দুই জনকেই কাজ করিতে 
হইবে; তবে খাবার জন্ত কল দ্বিগ্রহরে কয়েক 
ঘণ্ট1) একেবারে বন্ধ থাকিবে। 1)০0015 
91016 ভাঙায় 51121651111 করায় হাজার হাজার 
লোকের জবাব হইল। দ্বিতীষ নির্দেখ আপিল 
-শতকর! ১৫টী তাত বন্ধ করিয়। দাও। তাত বন্ধ 
হইলে শুধু তাডী ছাড়। 13601170, [1909015, 
50100 ইত্যাদি প্রত্যেক 1961১100061 হইতেই 
কিছু কিছু লৌককে জবাব গিতে হইল। তৃতীয় 
নির্দেশ আসিগ_ খোরাকী,বন্ধ করিয়া দাও। চতুর্থ 
নির্দেশ_ঠিক নির্দেশ বরা! চল লা, 008৮16 811 
মিলগুলি 37017 ব| মোটা! 51064 ৮৫ গজের 
08এ অভ্যস্ত, তাহাদিগকে 51016 51011 21101 
নার ১৯৫ গজের ০/এ কাজ করিতে বলা হইল 
এবং [3৯ ঘা দেওয়া] হইল, তাহাও পূর্বেকার গজের 
অগুপাত হিনাবে কিছু কম দীড়াইল। এই সকল 
নান! কারণে যজুরেরা বাতিব্যস্ত হইয়া কি করিবে 
ঠিক করিতে ন! পারিয়। এবং মালিকদের কাছে 
আবেদন নিবেদনে কিছু ফল লা হওয়ায়, তাহাদের 
হাতের একমাত্র অন্তর ধশ্মঘট করিয়া) কাথা বন্ধ 
করিতেছে। কিন্তু কার্ধ্য বন্ধ করিঘ ঘরে বসিয। ন! 
খাইয়া কতদিন কাটাইবে? কলওয়ালাদের যখনই 
লোকমান হইতেছে, ( যদিও সামান্ত কয়েক মাস) 
তখনই মজুরদের ভাতে হাত পড়িতেছে; কিন্ত 
এত বৎমর মোটামুটি লাভ করিয়া বলগুল 
ফাপিগ়্াছে,। তখন মজজুরধের ভাগ্যে কিছুই 
পড়ে নাই। মনজুরদের দিক্ট! একেবারে না 
দেখিলে বাস্তবিক তাহারাও মারা যাইবে! 
সাধারণ মন্গুর এক সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রম 
করিয়া উপার্জন করে মাত্র ২।।৩২ টাকা; তাহার 


চটকল ও শ্রমিক বিভ্রাট 


8৫ 


ভিতর হইতে যি আরও %* আন11* করিয়া! কাটা 
ইয়ু, তবে তাহাকে ত জআমগেটা খাইয়াই থাকিতে 
হয়, সে পূর্ণোদ্যমে কাজই বা করে কেমন করিয়া! 
আর একটী কথ। আমর! বলিয়। শেষ করিব। চটের 
দর যেমন অর্দেক হইথা গিয়াছে, পাটের দরও 
অর্ছেকের বেশী নামিয়া গিয়াছে । ৪1১২ টাকার 
পাট ৩৪২ টাকায় বিকাইডেছে। ২৩ মাঁস কিছু 
লোকসান হইলে, ভাবতে [1355187 11811669: 
একটু উঠিলেই কলগুলির গ্রভৃত লাভের সন্ভাবনা 
ছাছে। প্রত্যেক মিলই প্রচুর পরিমীণে এই বৎসর 
সন্তায় পাট খবিদ করিয়া গুধাম তরিয়া রাখিয়াছে। 
একদিকে চাষীর হাহাকার, অন্ত দিকে পাটকল 
শনিকেরও হাহাকার ইহার প্রতিকার কি? 
শ্রমিকেরা এখন চায়, যে তাহাদের ভিতর যাহাদের 
কাজ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা আবার 
কাজ করুক; এক কথায় 1)081)12 918 আবর 
চলুক। তবে মিল্ল-ওয়ালাগের যদি [১10৫010000) 
কম করা ইচ্ছা হয়, বে শ্রমিকগণ মগ্তাহে চার 
দিনের জায়গায় তিন দিন কাজ করিতেও রাঙ্গী 
আছে। প্রত্যেকে পারিশ্রমিক কম পাইলে, 
সকলেই যাহাতে খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা চায়, 
তাহারা চায় না, তাহাদের অন্থান্থ ভাইরা অতুঞ্ 
থাকুক এবং ইহা ধুবই যুক্তিলঙ্গত ্াবী। মিলের 
মালিকগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কিনা 
জান! যাশ্ম নাই। সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট হইতে একটী 
€তাগ৮াও] এত 30৫৪৪ প্রতিষ্ঠা বথ শুন! 
যাইতেছে । গভর্ণষেণ্টের লোক, 008701এর 
সসা এবং মিলের মালিকদের লইয়। ইহ! গঠন 
করা হইবে এবং পাটের দর নিহত ইত্যাদি অনেক 
কিছু করা হইবে। কতদুর কি ফ্লপ্রনথ হয, 
দেধিবার আস্ত আমরা চাহিয়া রহিলাম। 





আচাধ্য জগদীশচন্তর 


[ শ্রীঘরুণচন্দ্র দত্ত ] 


চক্ষের সম্মুথে একট। অদৃশ্য রাঙ্জা প্রলারিত 
হইল। যাহ] পূর্বের দেপি নাই তাহাই দেখিথা 
আমিলাম, যাহ! পৃর্দে ভাবিতে পারি নাই তাহাই 


ভাবিতে শ্িখিলাম। আখ5 কয়েকটা ঘণ্টার 





আচ; জগদীশচন্্ 
পরিচয় য়াত্র। পরিচছু ধারার সঙ্গে তিনি আমাদের 


গুরুতও নেতা খামাদের প্রাণ-সর্ধবগ্ব । আমর 
কয়েকদ্রন সহতীর্ঘ  হিলিঘা আোত-ক্ধপেই সেই 
জ।লাগ-স্থলে উপস্থিত ছিঙ্গাম। 


দেখিলাম_-আচাধয জগদীশ$জকে | যেটুকু 
দুর ব্যবধানে আমর! বণিয়াছিলীম, সেখান হইতে 
সকল কখা পুগ্থনুপুঙ্থন্ধপে শোনা যাইতেছিল ন|। 
আলাপের সকল প্রদর্গ পিপিযোগে বেখাঙ্কণ 
করিয়া লইবার 
মত প্রস্তুত হইয়া 
কেহই যইনাই। 
কথামত এমন- 
মোড় 
ফিরিবে, তাহার 
জন্য নথি প্রস্তুত 
ছিলাম ল1। মানম- 
পটে যে অসম্পূর্ণ 
গ্বতিলিপি অস্থিন্চ 
হই! গেল, তাহ 
সেই মহাপুরুষের 
বারশ্ার নিষেধ 
এ লত্বেে উত্তৃত্ত 

করিয়া দেধাই-_-এ ইচ্ছা গ্রধল হইলেও, পাছে 
সেই জগন্ধরণীয় মহামনীধার প্রতি ছআজ্াতসারেও 
অবিচার করিনা বমি, এই ভয়ে কঠোর হইয়াই, 
গৃজ্জাতুর হৃদয়কে মন করি! রেখনীফে নিষেধ 


ভাবে 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


জরিলাঘ। শোনা কথ কিছুই লিখিব না। 
আচাধ্যের ভাব-যৃত্ি আমার ধ্যালনেত্রে ভাসিতেছে 
»ক্রমশঃ উজ্জল হইতে উজ্ভ্রলতর হইতৈছে! এট 
মনশ্চক্ষে দুষ্ট ছবিখানিও কি তাহারই ভাৰ ও 
ভাষার তুলিক! সাহাধ্যে জিয়া) তুলিবার অধিকার 
*» পাইক না] উপর দিক হইতে কোনও গ্লক্- 
নিষেধবাকাই যে হৃদয় এখানে মালিতে চাহে না! 
আচার্ধংকে দেখিলাম বলিলেও বল। বুঝি টক 
ইইল না| বাহিরের রণ কআঘাত দিয়া ভিতরের 
_ মণিকোটায় কোন্‌ এক চির ধ্যানারাপা গ৮- 
রহস্থারুত মহলীর় স্বপ্রগেবতাকে জাগাইঘ! 
ভুলিল। (সূ কি অজানা অচেনা-_না একান্ত 
স্থপরিচিভ! আমাদেরই ভাগতুস্তি ভারতের 
স্বরূপাত্মা ঘ্বেন বজনির্ঘোষে অন্তরে স:ংসা 
গল্জন করিয়া উঠিল। শাস্ছে পড়িয়াছি__ 
ভক্কের পুঙ্জায় ভগবানের পূজা! সিদ্ধ হইতে 
পানে । কেন লা, ভক্ত এ ভগবান যে অভি 
অহুভূভতর বেদেও এ পিদ্ষ“বাণী চিরদিন 
গভীর হইতে গভীরতর সঙ্যান্তভব রূপেই 
উপলব্ধি করিতেছি । এই পরিচয়ের কই 
যে ভারতের সনাতন যোগশাস্বের গ্রথম সুত্র | 
অজ্ঞাত ঘটনাস্থত্রে সহসা কে এক একছন 
আগিয়া চির পরিচিভ শুভত-সংস্পর্শে অস্তরের 
সপ্ত ম্বপরষয় দেবাকেই নানা বাণী 
যর্িষোগে প্রবুদ্ধ ও উদ্ভাসিত করিয়া তুঙ্গে 
মনে হয়--এ যে চেলা-বড চেনা! 
কোনও অচেন। অনাত্ীমের দুগারে আনিয়া 
উপস্থিত হই নাই! ভারতীয় জ্ঞানের চাবী-_, 
ঘনি্ত। এরই ঘনিষ্ঠতা একটা যুহূর্তের দর্শনে 
মিলনেও অসন্তব নয়। হৃদয় যদি প্রস্তুত থাকে, 
তবে ভাবের ঠাকুর ধোগয নামে ক্ূপেই যথাকালে 
জবিভূর্ত হই সে সিংহাপন অলঙ্কত করিয়া 


এতো 


আচাধ্য জগদশচন্জ ৪৭ 


বদেন। খধি অগদীশঠনুই আমাদের শিখাইয়াছেন 
-ভারড-ভারভীর যে নির্মল শ্বেতপন্ধু তাহ! 
[লাার পদ ন্ছে, ডাহা হৃদয়পদ্ধু ।* 

অথণ্ড 'ারত- না সমস্ত বিশ্বধানৰ 
খবধি জগদীখ5ক্রকে শ্রগ্ধার সিংহাসনে বসাইষা পৃ্গা 
দিয়াছে ॥ বৈজ্ঞানিক হইলেই পধি হয় না। কিন্তু 
জগদীশচন্্র খধি--কেন না, তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক 
হেন, সত] মন্ত্রদ্রক্ট!॥ জ্ঞান-রাজ্জোর এক মণি 
কোট। তীঠার অঙ্গুলীম্পর্শে খুলিয়া গিতাছে। 
ভারহীর মান্দ:র তিনি পিকে গ্বার একবার 


ঙ 





এজ) আচাথি জগ্দীনচন্দের বাটা 


উচ্চারণ করিয়াছেন যেন নহেশএই সেই”- 
এ ,সবষ্ট যে এক। বহর মধ্যে সেই একেরই 
চিরন্তন বেদ প্থনি তিমি জাগ্রত উপলব্ধির 
পখে জবিশ্বাসী জগহকে শুনাইস্াছেন | সংশয় ও 
জদ়বাদের যুগে, জড়বাদীরই অস্ত্রশস্থ্ে সজ্দিত 
হইয়া খে জগদীশচন্ডের এই কীরবেশে 
অভিধান--সনাততন ভারতেরই ক্ষগজ্জয়ের অভিনব 
কৌশল নাত । বিশ্বের ছু্দিগ্রে ভারতের যে সকল 


যোগ। পুল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গ্রতিভার অবদান 


3৮. 


জইয়। ভারতীয় সত্য প্রতিষ্ঠান অসাধারণ কাত 
অঞ্জন করিঘাছেন, তাহাদের যধ্যে জগদীশচন্তের 
নাম কালের পারম্পর্ধো স্বামী বিবেকানন্দের পরেই 
স্বরণী্ঘ। এই ঘোর পরাধীনতার বুকে, 
বিবেকানন্দ, জগদীগ্নচন্দর রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেজ্নাথ, 
অরবিন্দ, গাঙ্ধী--পর পর এতগুলি প্রতিভার ভাম্বর 
ভাকত-গগনে কেমন করিয়া অদূর কালে সমুদিত 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখা। 


আচার্য্য কহিয়াছিলেন--“জামি দেখিতে পাইয়াতি। 
ষে এই বর্তমান যুগে সমন্ত ভারতের জীবন প্রবাহিত 
করিয়া একট! উদাস ছুটিম্বাছে, যাহা মৃত্যুপী 
হইযে 1”তধন তীহার ধাননেতে কি দৃশ্র 
গ্রভালিত হইয়াছিল ভাহা জানি না, কিন্তু এ কথা 
সত্য, ঠৈজ্ানিকের ক$ সেদিন যে ভবিস্ততথাণী, 
উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহ বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদিত 





. * বিজ্ঞান-মন্দিরে ছাত্রাবাস 8 
হইল__ভাহা ভাঁবিলেও যুগপৎ বিদ্ন্বে ও পুলকে |হইয়াই চলিগনাছে। কগদীশচঙ্রের খষিদৃষ্টির 


অভিভূত হইথা পড়ি। তখন মনে হয় এতো 
অবনতির যুগ নয়। নব ভবিষ্ততেরই সুচনা । আর 
উদীধমান্‌ যুগ-কূর্ধোর ইহাই যদি প্রভাত-সুচন। 
মা হয়, ভবে সে নয়নবিভ্রাস্তকারী জলোজ্দল 
মধ্যাহু মার্তত্ডের ছু/তি-বিলাস কি প্রকার তাহা 
'আর চিন্তা না করিলেও চলে! যুগাস্ত পূর্বে যখন 


ইহাও আমার চক্ষে আর এক ক্ষুদ্রতর সার্থক 
প্রমাণ! শি 

আচার্য জগদীশচন্দ্র সতোর শুধু ভ্রষ্া নহেন, 
তিনি সিদ্ধ-শিল্পী | .তিনি একাধারে খবি ও কবি, 
আবার অসাধারণ কৃতকর্্ী। “'কবির্মনীষী পরিভূঃ? 
-উপনিষদের খক্‌ মানুষের জীবন দিয়াই মূর্ত না 


ক্ষ 


বৈশাখ, ১৩৩৮) 


হইলে তাহার সমাকৃ মণ নির্ণয় হয় নাঁ। ক্ষজিয়ের 
স্কাদ তিনি লারাজীবন অস্তয়ের উপলব্ধ সঙাকে 
পৃথিবীর জ।ন-জগতে প্রতি করিবার জন্ত কঠোর 
সংগ্রাম করিয়াছেন, বীরের স্কায় তিনি অবিরাম 
যুদ্ধ করিয়াছেন, গ্রাতিকূল বাধা-লোতকে সধলে 
ফিরাইয়। আচুকৃল প্রধাহের স্থাট্টি করিয়াছেন, 
বার বার বিক্ুদ্ধ আক্রমণে ও বিপর্যয়ে ভয়ে 
ক্ষতবিক্ষত হইছাও নিরাশ বা সন্ক্চত হন নাই, 


কোনদিন পরাতব স্বীকার করেন নাই, পরিশেষে 


আদম বিক্রষে সত্যের মহাবীধ্য গ্রকাশে 
পরাজয়কেই জয়ে পরিণত্ত করিয়াছেন--এই ফে 
জালবীয়ের দ্বভাব ৪ শ্বধর্শ, ইহা জগদীশচন্দ্র 
জীবনে যেমন প্রকটিত, এ দেশে এমন অত্ালল 
ক্ষেতেই দেখা যায়; কিস্ত এই নিরস্তর সংগ্রাম- 
শলতা তীর চিত্তের সরস ও নষীনত1| একটু 
মাহ ক্র করে নাই। আচার্য জগদংস্চানরর 
জীবন চির মবত্বাঙ্ুপ্রাণিত বীরযোগীরই গ্রবগ ও 
দিিক্বটী জীবন__কিন্তু তাহাতে তিক্ততার কটাণু 
জয় পরাজয়ের আন্বাদকে কোনদিন বিমাত্ত করি! 
তুলে নাই, ন্বদেশ ও স্বজাতির জন্ত তাহার হৃদয়ে 
ন্েহ-মম্ডা ও অপরিষেয় সহাছভূতির ক্ষীর-সমুদ্র 
এখনও প্রথম যৌবন্রেই স্তা্ব ভরাট ও উচ্চৃসিত 
হইয়া রহিয়াছে_সে শাস্ত-শীতল ঘপূর্ামান 
সঞ্চয় আজও বুঝি তেমনি ন্গিগ্ধ রসোচ্ছাস ও 
সান্বনীর গ্রলেপে আমাদের সবখানি মধুপিক্ত 
করিয়া দিল। স্পষ্টই উপলব্ধি করিধাম__আঁচার্ধোর 
সৌম্যোজ্জধ অস্তর হইতে বীর্যেরই জয়গান 
ভারতের বিজয়ী প্রাণকে পরশে পরশে প্রবুদ্ধ ও 
উদ্দীঘ করিতে চাহিতেছে। তার অন্র 
প্রাণের এই চির আকাজ্ষ। ফি জাগ্রত ভারত 
"স্বীকার করিতে পারে? 

আচারের সাধলা_ দেশের জন্ত, জাতির অন্ত । 


£ ৭] 


আচার্ধা জগদীশচন্দ্র পু 


2 8৯ 
মহামানবের তিনি পুরোহিত, বিস্ত ভারতভারতীর 
দেব-মূন্দিরে ভার আ$ল অটল যোগাসন চির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিছাছে। এই মহাতীর্থের 
রেণুই তিনি জয়লম্ম্ীর আশীষফতিলকরূণে আজীবন 
ললাটে ধারণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া! 
আসিয়াছেন। তীর বৈজ্ঞানিক রখযাজ্ার এই 
আল্ুপুরিক মশ্কাহিনী একবিন্ও অভিরকিত 
নহে 





৮ বিশবণবভার মলির 


" *০**যে সকল বাধার কথা বলিলাম, তাহার 
পশ্চতে যে কোন এক অভিপ্রায় আছে, তাহ! 
এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। বুঝিতে পারিয়াছি 
_সতকোর সম্যক গ্রতিষ্ঠ প্রতিকার 
মাহাযোই হয়। আর দাহুকূল্ের প্রশ্রয়ে সত্যের 
দুর্বলতা ঘটে ॥ বৈজ্ঞানিক*্দত্যকে অশ্বমেধের 

য় অশ্থের যত সমস্ত শত্ররাঞ্জ্ের মধা 


৪5. , প্রবর্তক 


পিয়। জী করিয়া আনিতে না পারিলে, যজ। 
লমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য 
অহ্ষণ জীবনের সাধনা করিঘাছিলাম, তাহা লইঘা 
গৌরব করা কর্তবা মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী 
করাই আমার লঙ্গ/ ছি] আজিকার দিনে 
বৈজানিক সত্যের বিরাট রণক্ষেত্র পশ্চিম দেশে 
গ্রলারিত। পূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যেকপ ছুর্ণাম 
ছিল, বিজ্ঞানক্ষেত্রেও ভারত্বনীর সেইরূপ নিন্দা 
ঘোষিত হইত। তাহার বিরুদ্ধে যুঝিতে যাইয়। 
আমি বারস্বার প্রতিহত হইয়াছিলাম। মনে 
করিয়াছিলাম-_এ জীবনে ব্যর্থতাই আমার সাধনার 
পরিণাম হইবে । কিন্তু ঘোরতর নৈরাশ্রের মধ্যেও 
আমি অভিভব স্বীকার করি লাই। তৃতীয়বার 
পশ্চিম সমুদ্র গার হইলাম এবং বিধাতার বরে 
সার্থকতা লাভ করিতে পা্িলাম। এই স্দীর্ঘ 
পরিণামে ধরি জগ্ঘমাল্য আহরণ করিয়। থাকি, 
তবে তাহা দেশলক্ীর চরণে নিবেধন করিতেছি ।” 

মতাই জাতির জন্ত আঞঙ্করিক দরদ ও সম- 
বেদনাই ঘদি জাতীম্ুতার স্বরূপ হয়। তবে আচাধ্য 
জগদীশচন্্র মর্মে মর্দে সেই জাতীঘভার শ্বরূপই 
আজীবন বহন করিয়া আদিতেছেন, ইহ! তাহার 
প্রত্যেক বাণী ও সমগ্র জীবন.সাধনার মধা দিয়াই 
জল বর্ণে ছুটি়া উঠিগাছে। আচার্য দৈবশক্তিতে 
বিশ্বাসী। ইহাই মানবজীবনের মৌলিক মহা- 
সাঁধন| বলিয়া তাহার ধারগ।। ভাই মানবের পক্ষে 
দেবতবলাভ অসম্ভব নছে। এমনই গভীরতম 
দুষ্টিবলেই তিনি জাতির ছুর্তাগ/-তিমিরজাল বিদীর্ণ 
করিয়া দিবা আশার আলো চক্ষে ধরিম্বাছেন। 
তিনিই «তা এ জাতিকে শুনাইলেন_-"মাহুষে 
পৈবশ্তির আবির্তা যদি সম্ভব হয়, তবে মাহ্য 
স্থজন করিতেও পাঞ্টে সংহার করিতেও পারে। 
আমাদের মধ্যে ধে জড়তা, যে ক্ষুপ্রতা, যে ব্যর্থতা 
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আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের 
মধ্যেই রহিয়াছে । এ সমস্ত দুর্বলতার বাধ 
আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে । যাহারা 
অমরত্তের অধিকারী তাহার! ক্ুপ্র হইয়া থাকিবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। 

স্জন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে 
বিদ্বমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ব লুপ্তপায় 
হইয়া আসিষ়াছে, তাহা এখনও আমাদের অস্তরের 
এই স্জনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করি! আছে।, 
ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরাঘ স্ঙ্ন 
করিয়। তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। 
আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ 
করিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার উত্থানবেগ একেবারে 
পরিসমাগ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ 
স্পর্শ করিবেই।" 

গঠন ও ধ্বংস_জাতীয় অভ্যখানের এই যুগল 
প্রেরণ। কি উদ্ধার ভঙ্গীতে তিনি হৃদয়ে ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন__এই স্ুম্পষ্ট সন্কেড জাতির 
মধে। ফুটিঘ| উঠিলে, পন্থ। লইয়! অনেক গণ্ডগোল.কি 
অচিরেই দূর হইতে পারে ন!? 

ভারতের প্রতি এই অসীম দরদই তাহার 
গভীর হচ্ছ ভূযোদৃষ্টির সহিত সংযুক্ত হইয়া যে 
প্রথর সতর্কতার বাণী তাহাকে বারঙ্থার উচ্চারণ 
করাইয়াছে, অপরিণামদর্শী জাতি যদি আজও তাহার 
মর্দগ্রহণ করিতে ল| পারে, তবে সে আমাদের' 
ঘোর দুর্তগা ছাড়া আর কি বলিব? 

আমাদের আজ খুবই সঙ্গাগ ও উদ্যত হইতে 
হইবে__নহিলে কঠোর জীবন-সংগ্রামে অহদ্যত 
ধে তাহার উচ্ছেদ অনিবাধ্য। দেশপ্রেমিক 
বৈজ্ঞানিকের এই অভিজ্ঞতার রুদ্রবঙ্কার তাই 
জাতিকে নৃত্তন করিয়াই প্রণিধান করিতে বলি-- 
“্জীবনসংগ্রামে যে কেবল শক্কিমান্ই জীবিত 
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থাকে, ছৃর্বত নিল হয়, এ কথ/ কেবল নিন্রীবের 
সন্গদ্ধেই গ্রযুক্গা মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী- 
ভ্রমণের ফলে, এ ভ্রাস্তি দূর হইয়াছে। এখন 
দেখিতেছি-বিশ্বব্যাপী হবে দুর্বল উচ্ছিন্ 
হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন 
*না, যে আমরা এখনও দুরে আছি বলিয়া! এই 
খাগুবগাহ আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বহুদিন 
হইতেই এই ভীষণ যঞ্জের অসথঠান আস্ত 
হইয়াছে” 

জড়তবই যে আমাদের কাল হইয়াছে 
চন্র বলিতেছেন--"আমাদের জড়ত। সম্বন্ধে যদি 
আমি তীব্র ভাষা! ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা 
করিবেন। আমার জীবনে ধদি কোন গফগ্গতা 
দেখিয়া থাকেন, তবে ঞ্থনিবেন-তাহ। সর্বদা 
মিজেকে আঘাত করিয়। জাগ্রত রাখিবার ফলে। 
হ্বপ্পের দিন চলিয়া গিম্বাছে; যদি হাচিতে চাও, 
তবে কযাঘাত করিয়। নিঙ্েকে জাগ্রত রাখ।” 

বিজ্ঞানের গব্যেণা অনেকেই তে করিয়া 
থাকেন--বিস্ত আচাধা জগদীশচন্দ্রের ভ্তাগ 
বৈজ্ঞানিকশিরোম্ণিকে ঘথন তাহার আলোচ্য প্রাণ- 
বিজ্ঞানের প্রত্যেক মণ্শিক্ষাটী পর্ধ্স্ত জাতি- 
সাধনার বাস্তব ক্ষেত্রে ্রয়োগ করিয়া মোহমগ় দেশ» 
বামীর চেতনাসঞ্চারে উদ্যুক্ত দেখি, তখন সত্যই 
কৃতজ্ঞতার উচ্ছসে বুক ভরিঘ়া যায়। আহত 
উদ্ভিদ যে ধৈর্যা ও দৃঢ়তার শ্বস্থান খ্বাকড়াইয়! 
ধরিয়! থাকে, যে অশ্নভূতিতে সে প্রয়োঙ্জন-মত 
বর্জনে ও গ্রহণে অন্তংশক্তি ও বহিঃশক্তির 
মামঞ্চদা করিয়া লয়, যে স্বৃডির ছাপ বুক বহিষ্না 
সে বীজগত শ্বন্ধপ-প্রকৃতি অটুট ভাবে রক্ষা! করে 
ও বছ জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া জয়, 
ভ[হার চেয়ে কি অধম হতভাগ্য সে নয় থে মানুষ 
ইইয়। স্বদেশের মাটার কোড় হইতে বিচুরত হয, 
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পর অস্ে ও ককপায় লালিত পালিত হয়, স্বজাতির 
মহিমা ও স্থতি তুলিয়া যায়? আচার্যাগ্রবর 
বিজ'নের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াই দেখাইলেন-__-. 
বিনাশ তাহার সন্তুখে, ধ্বংসই তাহার অবধারিভ 
পরিণাম! নিরাশকে। ঠিররঞ্চিতকে অভয় 
শুনাইলেন_-“মাহুষ কেবল অপুষ্টেইই দান নহে। 
তাহারই মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার দ্বারা 
সে বহিজ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই 
ইচ্ছান্থুলারে বাহির-ভিতরের প্রবেশখার কখনও 





পয্নসরৌবরোখিহ] দেবী ভারতী দীপহস্তে 
বিজ্ঞান-মন্দির আলোকিত করিতেছেন 


উদ্রাটিত, কখনও অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এই- 
রূপে দৈহিক ও মাননিক হুর্ধলতার উপর সে জী 
হইবে। যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পান নাই তাহ) 
শ্রতিগোচর হইবে, যে লক্ষ) পে দেখিতে পায় লাই 


তাহ! ভাহার নিকট জাহ্মগামান্‌ হইবে। 
বাহিরের সর্ধ্ঘ ব্ভীধিকার বে জতীত হইবৈ। 
অস্তর-রাঞে) স্বেচ্ছাবলে সে বাচ্ছিরের ঝদ্ধার মধ্যেধ 
অক্ষ রহিবে 1” 
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এই খ্বেচ্ছাঁমাহষ ও জাতির অন্তনিহিত 
আত্শক্তি। খ্হণ ও প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা 
আমাদের আছে ব্লিয়াই আমাদের বাচার আক্।ক্া 
দুরাকাজ্ষ। নয়। ভারতে শে অলহষোগ যুগ 
খরশোৌতে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার মূলে গীর 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে । আচীর্মাদেবের কথায় সেই 
যুক্তি বড় প্রত্যক্ষ গ্রমাণসিদ্ধ হইরাই আমাদের চক্ষে 
ধরা দেয়। আমাদের বাচিতে হইবে, শঞ্চঘ করিতে 
হইবে এবং বাড়িতে হইবে ; ইহা যে জীবনেরই ধম্ম। 


প্রবর্তক 
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মাত্র বলিয়। উড়াইঃ| দেওয়া যাঁয় না। বিশ্বের 
ইতিহাসে ভারতের সাধন! হরে শুরে নব নব অধা 
রচন। করিয়া চলিয়াছে, ইহা যে গ্রতাক্ষ সত্য। 
বিজ্ঞান যে শুধু জড়বাধ নয়, আচার্ধোর জীবন ও 
আবিষ্কার তাহার জাগ্রত সাক্ষ্য দান করিতেছে! 
আচার্য স্বয়ং অধ্যাততত্থে বিশ্বাসী। কোন্‌, 
অঙ্জানা লোক হইতে আদেশ ও অন্থপ্রেরণ। পাইদঘাই 
তাহার জীবনসাপনার স্ুত্রপাঁত, ইহার  অকু$ 
স্বীকৃতি ও বিবরণ তাহার বাণী ও লেখার মধ্য দিয়াই 
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যে মহাশক্তি সকল জীবনের মূলে, তাহারই জাগ্রণে 
শুধু এ জাতির অভ্যাদয় নয়, মানব দানবত্ব পরিবর্জন 
ফরিয়! দেবত্ের পদবীতে সমুজ্গত হইবে তাহার এ 
অমর স্বপ্ন ভারতের পুণা মুতিকায় সর্ব প্রথমে পিদ্ধ 
হইবে ৮ ভারতের বিখিনিদিষ্ট মহানেত! আসক! 
বন্ততগ্র জীবনে থে নৃত্তন মুক্তিসংগ্রামের সুচন| 
ফরিঘাছেদ, তাহাতে আর কি বাষ্টিগত, কি 
লমট্টিগত দেবজী বন লাভের শ্বপ্প আজ খবর আদর্শ 


স্পক্কূপে পাওয়া যায়। ০ ইঞজিয়ঘাহ সতের 
মধোই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নহেল। ইন্িদগ্রাছ সতা 
পণীক্ষার সাহাধে) নির্ধারিত হছ) কিন্তু উত্জিয়ের 
অতীত যে মহাঁসত্য তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে 
বিশ্বাসই একমাজ উপায়। তাই জাচাধ! জগদীশচজ 
মুক্তকণ্ডে ঘোষণা করিলেন--কেবল মান বিশ্বানের 
বলেই আমি চলিয়াছি।” সারা জীবনের পরীক্ষিত 
সত্যের দু ভূমিকায় গাঁড়াইদাই তিনি হলিডে 


বৈশাখ, ১৩২৮] 


পারেন _“যাহ। ইন্দ্িয়েরও অগোচর তাহা কেবল 
বিশ্বাসের বলেই জাভ করা যাঁয়। বিশ্বাসের সঙ্যত! 
সঞচ্ধেও পরীক্ষ/! আছে, তাহ! ছুই একটা ঘটনার 
ছারা হয় না; ভাহার প্ররুত পরীক্ষা করিতে দমগ্র 
জীবনধাপী সাধনার আবশ্ক। 
' মনুযযুজীবনের বিশ্বাসের ফল ছার] সমগ্র বিশ্বাস- 
রাজ্যের সত্য গ্রতিষ্ঠিত হয়।” 

ভবিষ্যতের তক্ষণকে তিনি বজ্রগভভীর কে 
জীবনের আদর্শ দেখাইয়া উপদেশ দিয়াছেন-_ 
“মাছয যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোনও 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল 
হয় না; তখন অসস্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।' 
দেশসেবকের উন্মার্গ ঢূঠটি ঘরে ফিরাইতে তিনি 
আর্তন্বরে ডাকিয়া! কহিয়াছেন--"তুমি ও আমি ষে 
শিক্ষ! লান্ড করিয়া নিম্তকে উন্নত করিতে পারিয়াছি 
এবং দেশের জন্ত ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা 
কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্ারক্ষার তার 
কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে, 
সমুদ্ধিশ'লী নগর হইতে তোমাদের দুটি অপসারিত 
করিয়া ছুঃস্থ পলীগ্রামে স্থীপন কর। সেখানে 
দেখিতে পাইবে_-পঙ্কে অর্দানিমজ্জিত। অনশনকিষ্ট 
রোগে বর্ণ অস্থিচর্শসার এই পতিত শ্রেণীরাই 
ধনধান্ দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। 
অস্থিচর্ণ বারা নাকি ভূমির উর্ধরতা বৃদ্ধি পায়! 
অস্টিচূর্ণের বোধশজি নাই। কিন্ত যে জীবন্ত 
অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদন! 
নিহিত আছে, তিনি ছ্েশকে অমরমন্ত 
শিখাইতে চাহিয়াছেন--ধ্বংসশীল শরীর মুত্তিকায় 
দিশিদ্ব! গেলেও জাতীয় আশ। ও চিন্তার ধ্বংস 
ছয় না। মানলিক শক্তির ধ্বংস্ট প্রর্কৃত 
মৃত, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরস্তন |” 

তীত্র কঠে তিনি প্রঙ্গ করিযাছেন-__ "দা 


আচার্ধ; জগদীশচন্দ্র ৫৩ 


ক্রীড়কও সাহসে ভর করি! জীবনের সমন্ত ধন, 
পণ করিয়া পাশ। নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন 
কি এক মছাজ্জীড়ার ঝন্য ক্ষেপণ করিতে পার না! 
হয জয় কিন্ব। পরাজয় [” 

বিধাতাকে ধন্যবাদ-_তীাহার সে প্রশ্নের উত্তর 
দিতে জাগ্রত ভারত আজ কটিব্ন্কন করিয়া অগ্রিম 
কন্ক্ষেত্রেই আগুয়ান হইয়াছে - এবার জীবন দিয়াই 
অগি-পরীক্ষায় হয় উত্তীর্ণ হইয়া আদিবে, নতুব! 
মৃড়াকেই বরণ করিবে। হে কাচার্ধ্যদেব ! তুমি তো 
কাজের কণ্টিপাথরেই দেশের শক্তিকে মাপিয়া 





নায়াপুরী_গার্জিলি$ 


দেখিতে চাখিছাছ। সেদেশের কি সাড়া পা 
নাই? তাই ভোমার জীবনসন্ধ্যায আজ 
মছ্লাভারতের লব সূর্যে]াদয় দেখিয়াই বুঝি একখানি 
উল্লাদিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ--দেখি॥1 
আলিলাম। আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজন 
সাধনার আরনৃততন করি] কি পরিচয় দিব? 
অর্বাচীনের পুষ্ট! মার্ণীয়। বিশ্বের লিজানময় 
মহাক্ষেত্রে "বেদ-উপনিষ্দ্‌-রচছিতার বংশধর) 
হে ভারতীর সিদ্ধপাধক, তুমি জড়ে, প্রাণে, মলে 
একই ম্হাসতার সাক্ষাৎকার করিয়! পদার্থবিস্তা) 


৫৪ প্রবর্থক 


উত্ভিদবিদ্, প্রানীবিষ্ভা ও মনোবি্ঘ। একফেনে 
সম্মিলিত ও জ্ঞানের যে মহাঁতীর্থ গ্রতিষিহ করিলে, 
তাহার ধারা-রক্ষার কি আয়োজন করিয়। গেলে? 
কলিকাতা! মহানগরীর বুকে তোমার চিন্তার বিজয় 
যে ম্ধরমৃত্তির মধা দিয়া স্বপ্নকে বাস্তব, অদৃষ্টকে 
ৃশ্থরূপে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে, দধীচির অস্থি- 
নিশ্িত বজ তাহার চিহন_তাহার মুলে, কক্ষে বক্ষে? 
ভিত্বিগান্ছে, দেওয়ালের প্রতি প্রম্তরধণ্ডের মর্শে 
মন্ধে অনুভব করিলাম দেওয়ারই প্রেরণা আগুনের 
আয় ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করিতেছে, যেন বলিতেছে _" 

“দাও শুধু ফিরে নাহি চাও 

্বার্থহীন প্রেমই সম্বল-_” 
শুধু বিভরণের জন্টঃ দুঃখমোচনের জন্ত, বিশ্বের 
কলাণের জন্ত আম!দের জীবন-_জ্ঞানেরও হদয়ে 


[ ১৬শ নর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এত শ্রম, এত প্রেম, এড করুণা, এতখানি নিবিড় 
উচ্ছগ বিশ্বাসের মহাঞ্ধপ্প উৎসঙ্ধপে মঞ্চারিত করিয়া 
রাঁখিয়াছিলে, আগে তো তাহা জানিতাম ন!। 
তাই এ অর্ধ আমলক মাত্র অর্থা হত্তে ভবিঘযতের 
কোন চিস্তাসম্রাটের আগমনগ্রতীক্ষা্র মহামন্দিরের 
শূন্তাসন পাতিয়! রাখিলে, ভাহারই কথা ভাবিতি 
ভাবিতে যখন অবসন্ন সপ্ধায় বাড়ী ফিরিতেছিলাম, 
তখন শুধু তোমারই শুভ্রসৌম্য জঞানদীপ্ত খধি-মৃহ্িই 
ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়পটে ভ!সিঘা উঠিষ্বা আলোর রেখার 
ম্যায় আমাকে এই সান্বনাটুকুই যোগাইয়৷ আশায় 
উদ্বুদ্ধ করিল__ 
“ভুমি আসিবে আবার, 
তুমি আমিবে আবার, 
নব যুগে হয়ে পুনঃ নব অবতার ।” 


জীবন সাঝে 
[শেখ ইস্মাইল হোসেন ] 


কাজল! মেঘের বাদল! হাওয়ায় তুলে দিয়ে পাল, 
ভাবুক নেয়ে ঘাচ্ছিন গেয়ে তরীটি সামাল। 

উদ্ধল ছলে দিচ্ছিস পাড়ি, 

পারে যাবি ভাড়াভাড়ি ; 
ডুব্রে! বেল! শেষের খেলা ফুরিয়ে গেঙস কাঁল। 


জীবন্‌ ভরে বেচা-,কনার লাভ-লোকসানের গাগা, 
ঠিক করে নে সময় খাকৃতে ঘুচাস যদি জাল|। 
সের, ছট!ক, পোয়াগুলি, 
নেরে সবায় ঘুভ্‌নে তুগসি। 
এবার মহাজনের মালের হিসাব দেওয়ার এল পালা। 


তোর রতি, মাষ', কম বেশীর পাকা কাচার মাপ, 
পড়বে ধর! তার নিকৃতিতে থাকে হি পাপ। 
কষ্টিপাথর কমবে সোণা, 
গিনি। কামি যাবে চেনা; 
টুটিয়ে যাৰে ধ্ের বাধন লাগলে গাণের তাপ। 





কংগ্রেস প্রসঙ্গ 


গুক্বর্ধ-ইতিল্রক্ঞ 

কংগেস আঙ্গ জাতির রাষ্ীয় সাপনার প্রস্কত 
কেন্দ্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঘখন শাদাম্‌ ব্রীভাট্‌ঙ্কী ও 
কর্ণেল অলকট প্রবন্তিত খিয়পর্ষিক্যাল সোসাইটার 
প্রভাবাস্তগ্রাণিতভ মি: হিউন পপ্রনুশ ভারতহিতৈধী 
উতরাক্ত বঞ্চুর উদ্যোগে ও তদানীন্তন 
প্রতিনিধি লর্ড ভ্দরিণের  অন্থগহ্ধৃষ্টিলাভে 
ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃষ্ব খিলিগা 
বোখাই সরে নিখিল ভারত জাতীঘু মহাপভার 
প্রবর্তন করেন, তখন বাংলার সুরেন্্রনাথকে পরা 
শেত্রের ভ্যানক ছেপে? 
01 [1)0177 0211605 ) বলিন। সে মহাঁসভ!য় 
পাঝোভ।গে স্থান দেওয়! হয় নাই । সে দিন কংগ্রেস 
এক প্রকার রাজনৈতিক ছেলেখেল। করিবার জন্যই 
জন্মলাঙ করিয্বাছিল। রাদ্রনীতির ভিক্ষাপাত্র হস্তে 
ভারতের ছায়াপুকুষগণ বুটনের ছুয়ারে বনে বর্দে 
আবেদন নিখেদন ও খন কখনও প্রতিবাধনুলক 
বাক্যের ঝুলি (18) 1162508001791550) 
নইয়া উপযাচকের বেশে উপস্থিত হইতেন! কিন্ত 
ইংবাজগুরুর এই মন্্রশিগ্যুমণ্ডলী তখন জানিতেন 
না, এই রাজনীতির অভিনয় ক্রম কতখানি খাঁটি 
শত্যম্য় হইয়! উঠিবে ও ব্বপান্তর পরিগ্রহ করিবে। 
গর্ভ ডফরিণ এই সস্তাবনীয়তার বিষয় হি বলে 
অচিকেই 'বুঝিয়া লইগাছিলেন বলিছাই তাহ! 


ভারত- 


(215012186 151011)105 


অন্তগ্রহের শিশু যাহাকে £1]5 115105515 
7০770101060 9101৮51617৮ এই লাধের নাম দিয়া 
ভিনি প্রথনে স্ম্ানিভ করিয়াছিলেন, তাহাকেই 
দুই তিন বৎসরের মধ্যে “অনির্দেশ্টের যাত্রী" 
(£ 00010190700 00000157012) ও ঠিভারতের 
কণিকা পরিমাণ নগণ্য লপ্প্রপায়ের (4৯10016৫607 
০01740 1))1110115 01 01) 1100171 00০০1০ ) 
কীঙ্ি ঘাস বলিয়া উপেক্ষার বস্তরূপে পরিগণ্য 
করিতে যথেষ্ট যন্ত্র করিগ্াছিলেন। দ্বিতীম্ু কংগ্রেসে 
মিঃ হিউমের প্রস্তাবে স্থরেজ্জনাথকে সধলবলে 
কংগ্রেসের অগ্রভূরক্ষি করি! লওয়! হয। কিন্ক 
ের্দিন দুস্লনান ন্ত। সৈয়দ আব্ছেদ স্থরেজনাথের 
বধু হইয়া ও যুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগদান 
করিতে দেন লাই এবং তৎপরিধর্তে শ্বতন্ত্রভাবে 
৮5100700108 550017001৮5 এর প্রতিষ্ঠ। করেন। 
পঙ্গান্থরে, কংগেস-নেডদৃন্দ ভতীর় কংগ্রেসে মিঃ 
ভাবীকে নভাপতিপদে ব্রণ করিখা ইহার 
্রতুান্তর প্রদান করেন। এই মাদ্রাজ কংগ্রেসেই 
বরিশাল নেতা অশ্বনীকুমার ৪৫৭** লোকের 
স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়৷ (ইহার মধ্যে কষক শ্রেণীর 
লোকও ছিল) বিরাট আবেদনপত্র ভারতষ্শাসন- 
পরিষদের সংস্কার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কংগ্রেসে 
গণশভ্তি স্পর্শের ইহাই প্রাথমিক্সচনা মান্র। ইহা 
আগুন লইয়া খেলা---তাই গবর্ণর স্যার অকল্যাণড 


৬ 


কলভিল কংগ্রেসের বিপজ্জনক গতির বিরুদ্ধে তখনই 
তীব্র কে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন কংগেস- 
মেডগণ ভদবধি অেয়ং-বোধে এই আগুন লইগা 
খেলা হইতে নিবুত্বি অবলন্থন করিয়াছিলেন । 
চতুর্থ বর্সে। সার অকল্যাণ্ডের শাদনক্ষেতর 
এলাহীবাদেই স্তার জঙ্ঘ উলের সভাপতিজে 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পঞ্চম কংগ্রেস হয় 
বোক্গাই সহরে_মিঃ চাপ ব্র্যাজলফ তাহাতে 
উপস্থিত ছিলেন । ১৮৪ খুঃ কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ 
ফিরোক্জ শাহ মেহ্‌ ভা সভাপতি হন। এই বংসরেই 
গবর্ণষেট সরকারী কশ্খচারিবৃন্দ কংখেদে ন| 
যোগদান করে, এই নিষেধবান্া প্রচার করেন। 
কংগ্রেদও এইরূপ প্তিরোধরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিলাতে প্রচারকার্যোর উপব অপিকতর ঝোঁক 
দিতে আরস্ত কবেন। রাজনীতির শাশ্ডিময় 
কর্থক্ষেত্র ক্রমে বূমে ঘোরতর সন্কটসঙ্গল হইয়া 
উঠিতে আরম্ভ করিল। ১৮৯৭ খনঃ প্রণার প্রেগ 
লইয়া থে আন্দোলন উপস্থিত হর, তছুপলক্ষে 
জনমগ্ডলীর উত্তে্গনার ফলে দুইজন শ্বেতাঙ্গ 
কর্মচারী ও দেশীয় গোয়েন্দা পুলিশ গুপ্ু ভাবে 
নিহত হন এই লময়ে মহাঁরাণীর মর্ধবরমৃত্তিও 
বিধ্বস্ত হয় লোকমান্য তিলক ও অন্য দুইজন 
ংবাঁদপত্র-সম্পাদক রাজনৈতিক মড়যন্ে অনিযুক্ত 
হন। সেক্রেটাবী-অফ -&েট লর্ড হাসি্টন প্যার্ন্যামেন্টে 
গভীর কঠে বাক্ত করেন--যে ভারতে ইংরাজ 
বারুদের গাদদার উপরে বান করিতেছেন। গান্ধীজি 
ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় তাহার আন্দোলনের 
সুক্রপাত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খুং কংগ্রেম এই 
বিষয়ে পেস্তাব্ন। গ্রহণ করেন। 

'তাহার পর, লর্ড কার্ছিন ভারতের রাজ- 
প্রতিনিধি হইয়া আপিলেন। তাহার হ্থগভীর 
ভেদনীতি ভারতের ভাগো শাপে বর হইল। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


১৯৭৫ মালের বন্ষভঙ্ব আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে 
যুগান্তরকরী ঘটন।। অখণ্ড বঙ্গ অভিনব ভাব ও 
প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল_-অভিনব শক্তি- 
মাধনীর সন্ধান পাইল বিবেকানন্দ ও বন্ধিমচন্দ্রে 
শক্তিমন্ত্র রবীন্দ্রনাথ ও উপাধ্যায়, স্থরেন্দ্রনাথ, বিপিন- 
চন্দ ও অরবিন্দের মধা দিয়া যে কলগঞ্জন তুলিল 
তাহাই নৃন বাংলাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিল। 
“ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ”__একট। সবল, স্বাধীন, 
্বপ্রতিষ্ঠ নবীন জাতীয় বোধ ও নূতন কণ্ম- 
প্রেরণ! সঞ্চারিত হওয়াঘ কংগ্রেদের আজন্মবঙ্গিত 
ডিক্ষামূলক রাষ্ট্রনীতির সহিত নৃতনের প্রা 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । বাংলার এই নবজাগরণের 
ইতিহাঁন জাতির নূতন জীবনবেদের ম্যায় শত শত 
পৃষ্ঠায় ব্লিয়। ফুরাইবার নহে। স্বদেশী আন্দোলন 
বাংলায় দমননীতির প্র5গ বগ| নামাইয়। আনিল। 
রুদ্র প্রলয়-গুত্যো সার! বাংল| টলমল করিয়া উঠিল। 
বারাণসীপামে একবিংখ কংগ্রেমে মিঃ গোখেলের 
সভানেড়ছ্ে বঙ্গভঙ্গ ও দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রস্থাব্‌ গৃহীত হইল এবং বাংলার প্রবন্ঠিত ব্রিটিশ- 
পণ্য বঙ্জননীতি সমর্থন করা হইল। লালা 
প্রাজপত বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রমাধনার যুগপ্রবর্বকর্ধপে 
অভিনন্দন করিলেন; কিন্তু তিলক ও ভিনি 
প্রাণপণ চেষ্টা! করিয়ও বাংলার চতুরঙ্গ সংগ্রাম 
নীতি কংগ্রেকে পরিগ্রহণ করাইতে পাঁরিলেন ন| 

দ্বাবিংশ অধিবেশনে -ভাঁরতের মহাস্থবির বাষ্- 
পুরদ্ধর দাদাভাই নৌগরঞী কমবে ঘোষণা 
করিলেন-_“ম্বরাজই কংগ্রেসের আদর্শ ।” তাই 
এই অধিবেশন “স্বরার্জ-কংগ্রেস" নামে প্রসিদ্ধ। 
সথয়াটের দক্ষবঞ্জরে, মৃদুপন্থী ও চরষন্থী বিউজ্ত 
হইয়া পড়িল। অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়পক্ষের 
নেতৃবৃন্দ নাগপুরে স্বতন্ত্র কন্ফারেম্দ আহ্বান 
পূর্বক জাতীয় দল গঠন করিলেন। মৃদুপন্থী- 





বৈশাখ, ১৬৫৬ ] 


নেছুচারিত্ক কংঞ্সেপের লাহোর দখিবেশনে মাক 
২৪৩ক্সন প্রতিনিধি উপস্থিভ হইল। মহামতি 
গোখ.লে দক্ষিণ আফ্রিকার “নিষ্ষিয় এতিরোধ" 
নীতির সমর্থন করিলেন। পর বধ্দর বঙ্গভঙ্গ 
রহিত হইধ-দিদীর রাজদরবানে হ্বয়ং যঞ্রাটু 
** নির্দিই বিধান অনিদ্ধিষ্ট (5৮12 £৭০% )- 
556৩৭) করিয়া লোকপক্ষের জয় স্বীকার করিলেন | 
পরবৎমর, মোল্লেম-লীগ “হায়ত্-শানন" প্রত্তার 
গ্রহণ করেন) ১৯১৪ খুঃ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
'গান্ধীদ্ী ইংবণডের বিপঞরালে ভারতকে 
মিত্রপক্ষের লহায়তায় উদ্ধদ্ধ করিয়া ভারতবাসীর 
মহাসছডব্তার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিলেন। এএই 
বং্মর মিসেস বেসাস্ত কংগখ্সেে যোগদান 
করেন। ৩*শ অধিবেশনের সভাপতি স্যার 
সত্োন্দ্প্রলন্ধ সিংহ ( ভবিষ্যতে লর্ড নিংহ ) 
গভপমেন্টকে ভারত অঞন্ধে একটা স্পষ্ট নীতির 
ঘোষণা করিতে অন্থরোধ করিলেন। ১৯১৬ থুঃ 


ভারত ব্যবস্থাপরিষদের ১৯ জন ভারত- সভ্য, 


শাসন-সংক্কারের দাবী পেশ করিয়া এই 
অভুরোধকে আরও দৃঢ় করিলেন। লক্ষে 
কংগ্রেসে. গ্রবীণে ও ন্বীনে আবার মিলন হইল । 
মোক্পেমলীগ্ড আমিয়া কংগ্রেসের পার্থ হাঁভ- 
ধরাধরি করিয়া -দড়াইলেন। ১৯১৭ খুঃ আগ 
মায়ে ভারত সম্বন্ধে রিখযাত নীতি পাঁর্ণামেন্টে 
ঘোষিত হয়। এই বংসরেই মাত্রার্ধে হোমকুল- 
লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। টি 

পর্বৎসর, মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড রিপোর্ট ও 
রাউলাট রিপোর্ট যুগপৎ প্রকাশিত হইয়! ভারতের 
রাষট্রীবনে হ্য-রিষাদের সঞ্চার করিল | দদিশ্ী 
কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মালব্য মার্কিণ রাষ্ট্রপতি 
.উইলননের ১৪শ নীতির অন্ছসরণে ভারতের হ্গায়ত্ব- 
শাসন শাবী স্পষ্টতর কষ্ঠে উচ্চারণ. করেন 

[৮] 


কংগ্রেন প্র 


রখ 


রাউলাট রিপোর্ট পহ্দ্ধেও আতন্ক প্রদ্কাশ চি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়! " 

শানন-সংস্কার সম্বজে মতভেদ উপস্থিত রর 
আবার মৃহুপন্থীগণ কংগ্রেসের বাহিরে আপস 
দাঁড়ান। হোমরুল-লীগের , গক্ষ হইতে ল্যার 
ভুত্দ্বণ্য আমার এই সময়ে মর্কিথ রাষ্ট্রপতিকে 
সাহার প্রসিদ্ধ পভ 'শ্রেরণ করেন। 'হোরুল- 
লীগের. সভ্যয়ংখ্যা এ সময়ে দাড়াইয়াছিল-” 
৩,৪৯০৭*। অতঃপর, কুখাতি রাউলাট বিধ 
ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয়। সমগ্র দেশে 
প্রতিবাদের সমুত্র উদ্বেলিত হই উঠিগ। 
১৯১৪ খুষ্টান্দেই মহাত্ম! গান্ধী ভারতে আসি! 
সবরুমৃতী-তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও 
আপনাকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের জন্তই প্রস্তত করিয়। 
তুলিতেছিলেন । ১৯১৯ থৃষ্টাব্ধের ১লা মাঁচ্চ, রাউলাট 
বিলের প্রতিবাদ ন্বপ্পণ ভারতের পক্ষ হইতে 
মহাত্স। সত্যাগ্রহ মন্ত্র ঘোষণা! করিলেন । বিদ্যুতের 
সায় এই নৃতন মন্ত্র সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল 
২৩শে মার্চ প্রথম হরতাল ঘোষিত হয় ও ৬ই 
এপ্রেব অথণ্ড ভারতে উপবাস ও প্রার্থন! সম্পর 
হয়। বাংলার জাগরণ এইভাবেই ব্যাপকভাবে 
মারা ভারতের বুকে সঞ্চারিত হইয়া! পড়ে। 
জালিয্ানওয়ালাবাগে যে নৃশংল উৎপীড়নের রক্ত- 
আোতঃ ছুটিল, তাহাই ভারতে নবযুগের ছুচনা। 
কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
স্বীয় উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়। জাতির মর্ঘবেদনায় 
ভাহা দিয়া এই নব-যজ্জের উদ্বোধনে সহায়তা 
করিয়াছিলেন । | 

দবম্বত্সর কংগ্রেসেও মিঃ মণ্টেগুকে, শাসন. 
সংস্কারের জন্য ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিস! প্রস্তাব গৃহীত 
হয়) কিন্তু এই রৎসরেই খনিকৎ ও পঞ্জাব 
অত্যাচারের রিফত্ধে ভার্নতের অন্তুঞ্রেরণায়. 


€৮ ্ 


উদ্ধৃ্ধ মহাত্মা তাহার বআহিংস-দ্দসহযোগ-নীতির 
উত্থাপন করেন। সারা ভারত উত্তেজিত 
কষ্টে মহাত্মার এই যুগান্তকারী নীতির অহগমেদান 
ফরেন। 

ফলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে, মহাত্মার 
নেতৃত্বে, হিন্দু মুসলমান সংযুক্ত হৃদয়ে অহিংস 
অসহযোগ নীতি রাষ্ট্রীয় সাধনার ত্রদ্ধান্ত্র্ূপে বরণ 
করিয়া, কংগ্রেসের জীবনশ্বোতভের সঙ্গে ভারতের 
জীবনশোতঃ একেবায়ে পরিবর্তন করিয়! দিলেন। 
গর বধ্মর নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের হগরাজ- 
লক্ষ্য ও সাধন অধিকতর স্প্ীকৃত করিয়া! কংগ্রেমকে 
যেন একেবারে ভাঙ্গিয়! গড়িয়া লওয়! হইল। 

ভারতের অস্ক্ষেপে গবর্ণমেন্ট রুত্ত্র ' নীতি 
গ্রচণ্ডতর মূত্ধি লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিল। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ একে একে প্রায় সকলেই 
অবরুদ্ধ হুইলেন। আঁক্ষেদাবাদ কংগ্রেসের 
নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পূর্ববাহেই 
সপরিবারে বন্দী হইলেন। সমগ্র দেশ উদ্বেলিত 
হদয়ে যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 
মিঃ মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এই কংগ্রেসে 
পরিত্যক্ত হয়। 

বারদোলীর রণযাত্র! সহস| স্থগিভ হইল। 
চৌরীচোরার রক্তময় ছুর্ঘটনাই ইহার উপলক্ষ 
কারণ। কিন্ত সতাই দেশ তখনও প্রস্তুত হইয়া 
উঠে নাই । অগ্রগাষী দল য্হাত্বায় ইহা গশ্চাঘর্ডিতা 
আশঙ্ক! করিয়! উৎক্ষিপ্র-গ্রায় হইয়া! উঠিল। এদিকে 
উৎপীড়ন-নীতি রুদ্ধ রহিল না। সহসা মহাত্মা! বন্দী 
হইলেন ও মিং মন্টে্ড সমকালেই পদত্যাগ করিলেন । 
গয়া বংগ্রেমে কারামুক্ত দেশবন্ধুর সভানেতৃত্বে 
ও অনুপ্রেরণায় যহাত্মার অনহযোগ-নীতি ঈষৎ 
পরিবন্তিত' হইয়। শবরাজ্যদদ গঠিভ হ্ইল| 
কাউন্সিলের মধ্যেও অসহযোগ সংগ্রাম পরিচালন 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করিয়া, খ্রিবিধ বঞ্জননীতি সঙ্কুচিত ও কুঠিত হইয়া 
পড়িল। দলাদলি কোন রফমে এড়াইয়া কোকনদ 
কহগ্রেলে সভাপতি মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠন- 
পন্থী ও স্বরাজ্যদল উভয্বে কংগ্রেলের কাঙ্গ 
ভাগাভাগি করিয়া নইতে প্রস্তুত হইলেন। 
১৯২৪ খ্বঃ মহাত্মাজী কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হইসা 
মুক্তি পাইলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরে, আকালী 
সংগ্রামে মহাত্মার ভাবই ভারতের হদয়াপ্িকূপে 
প্রধূমিত হইতেছিল। মহাত্মার বহিরাগমনে, নেতৃবৃন্দ 
আবার সম্মিলিত হইয়া বিখ্যাত *শ্বদ্বাজ প্যাক” 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! সংগ্রামের জঙ্ক প্রস্তুত হইলেম। 
স্বর়াজ্যর্দলের সংগ্রামনীতি বছক্ষেত্রে - বিশেষ 
বাংলায় ও ম্ধাগ্রদেশে অনেকখানি সাফলামপ্ডিত 
হইল। ৪১শ কংগ্রেদে এই মিলন নীতি আরও 
সুদৃঢ় হইল 

১৯২৭ খুঃ সাইমন কমিশন ঘোধিত হইল। 
মধ্াপস্থী ও চরমপন্থী, শ্বরাজী 'ও খাটি অসহযোগী-_ 
সকলে অখণ্ড হৃদয়ে এই কষিশনের বিরুদ্ধ অভিযাঁনে 
উদ্যত হইগেন। মাত্রা ৪২শ অধিবেশনে কংগ্রেস 
স্বাধীনতা লক্ষ্যন্ূপে গ্রহণ : করিলেন। ১৯২৮ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেদে সর্বদল্‌-সম্মিলনে 
“নেহেরু রিপোর্ট" সম্থিত হয় ও গবর্ণমেন্টকে ইহার 
প্রস্তাবাচ্যায়ী এক বৎসরের মধ্যে “ভোমিনিয়ন 
ট্টেটাম" দিবার জন্ত সময় দেওয়া! হয়। তরুণদলের 
আগ্রহাতিশয্যে মহাত্মান্থী -গ্রতিশ্তি দিলেন-- 
“৩১শে ভিনেখ্বরের মধ্যে গবর্মেণ্টের দিক্‌ হইতে- 
সহুত্বর ন! পাইলে, আমি- পূর্ণ শ্বারধীনতাবাদী 
হইব ।% রি ১ 

১৯২৯ খৃটাবের ৩.শে ডিসেম্বর মহাত্মা ঘড়ির 
কাটার স্থায় গ্রতিক্রতি বক্ষা করিঘোন। ১৯৩৯ খৃঃ 
১লা জানুয়ারী কংগ্রেদ রাষ্ট্রপতি অহরলারের. 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের সমূদয় রাষ্ট্রীয় কর্খভার' অর্পণ 


বৈশাখ, ১৬৩৮] 


করিয়া, মহাত্মা পুণ খ্বাধীনতা ব| পূর্ণ স্বরাজের 
মহামঙ্জ সাধনে উদ্যোগ আরস করিলেন । 
৪ঠা মার্চের তাহার সন্ধি-পত্র প্রত্যাথাত 
হইলে, ১২ই মার্চ তিনি জগতের চিরম্মরণীয় 
লবণ-সংগ্রামে জয়যাত্রা করিলেন। বিংশ শতাবীর 
এই নৃতন রামায়ণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে 
টত। 


ভালত-সংগ্রানে সহিি-প নব 

এইরূপে দীর্ঘ এক বংসর হইল, ভারতব্যাগী 
কুরক্গেত্রে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ধষে অভিনব 
ধরশযুদ্ধ সুচিত হয়, গত ২*শে ফাল্ভুন বুধবার 
(৪ঠা মার্চ, ১৯৩১ ইং) অপরাধ ৩৫* ঘটিকাঁর 
মময়ে সেই বিরাট মহাসমরের প্রথম অঙ্কে 
ধবনিকাপাত হইয়াছে। একদিকে ভারতের 
প্রধান সেনাপতি মহাত্ম। গান্ধী স্বয়ং নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটা হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া, 
অন্ত পক্ষে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিরূপে লর্ড 
আরউইন এই সামগ্রিক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া 
মমরানল অন্ততঃ সামফ়িক- ভাবেও . নির্বাপন 
করিলেন। জগতের ইতিহাসে এ অপূর্ব ঘটনার 
সত্য সত্যই তুনন! নাই, নিদর্শন নাই। .একটা 
তপস্থীর বিছান্সয় আত্মদানে সারা ভারতের .মন্দে 
মধ্ডদে যে তেজোবীধ্যের আগুন, যে অপাখিব আত্মা- 
ছতির প্রেরণ জাগি! উঠিম্বাছিপ, তাহাও যেমন 
অভিনব, অপূর্ব ঘটনা। তেমনি সেই তপস্ার 
দূর্ধ লক্ষণ অপ্রত্যাশিত বিঙ্গযগৌরবে মণ্ডিত 
হইয়া বিশ্ববামীর চক্ষে এই হিংসাহীন বিপ্লবের 
অজ্ঞাতপূর্বব সিদ্ধি ও সম্ভাবনীয়তা এক মৃহূর্তে 
ফুটাইয়া ভোলায় নিগৃহীত, প্রগীড়িত, 'অবনত 
মানবন্ধাতি যে দেশে, যেখানে ব্যথার নাভিশ্বাস 
স্থদিতেছিল। আঁঞ্জ সকলেরই হৃদয়ে নূতন আশা, 


গ্রেস প্রসঙ্গ 


১ ১ ৫৯ 


নৃতন উল্লাসের সঞ্চার হইল। এ. একটা মৃতন 
নির্দেশ, মুকি-সাধ্নার অভিনব সংগ্রাম নীতি ও 
সিদ্ধ-প্রপাপী-_মানবজাতির এ এক নৃতন দীঙ্গ। 
মহামানবের দীক্ষাপ্ুক্প মহাত্মা গান্ধীকে তাই আজ 
আমর! শ্রহ্থানত হৃদয়ে অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন 
করিতেছি। রী 

এই অন্দোকসামাস্থচরিত্র ম্হাতপাঃ খধি- 
নেতার সিদ্ধ অঙ্গুলীচাপনে পর্যধে পর্কে থে 
নৃতন মহাভারত চক্ষের সম্মুখে রচিয়া উঠিল, তাহার 
প্রত্যেক চিত্র স্থতিপটে গৌরবের আনেখাকূপে 
ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অভিনব সংগ্রামের পরি- 
কয়নায় ও অনুষ্ঠানে স্তরে স্তরে যেমন তাহার অপূর্ব 
ভবিখদ্বটি ও সর্বব্যাপী তাপস প্রভাব 'অলঙ্মনীর- 
রূপে - প্রতিপার্চিত হইয়াছিল, তেমনি এই 
লদ্ধিবাত্তীর ভারপ্র্চ রাষ্টদূতরূপে তাহার গভীর 
সংখম, মহান্থভবতা ও রাজনৈতিক দুরদর্শিতার, 
পরিচয়েও বিশ্ববাসী চমংককৃত হইয়াছে) এই 
লোকবিশ্রুত সন্ধিপত্রের মর্াহবাদ আমরা 
«প্রবর্তকে”র . বুকে জাতীয় ইতিহাসের শ্মরণীয় 
পরধ্যা রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম £_- 


সহাক্সাআলউইন সহ্িপত্র 

সন্ধি-পত্র রচন| শেষ হইলে, ভারত গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইভে- নিয়লিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশিত 
হ্যা * পে 

গভর্ণমেন্টের ঘোষণ! 

. প্র্বসাধারণের অবগতির জন্য সপারিষদ্‌ 
গবর্ণর জেনারের জাপন করিয়াছেন £ - ৃ 

(১) বড়লাট ও মহাত্মা গান্ধীর ঙ্ধ্ে যে 
আলোচনা! হইয়াছে, তাহার ফলে স্থির হইয়াছে। যে 
আইন অমান্ত আন্দোলন বঙ্গ করা হইবে এবং 


৬, রবর্তক 


তরির্টশ গভর্ণমেন্টের অনুমোদন ক্রমে ভারত 
গভর্পস্ণ্ট এবং বিভিন্ন 'গ্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট 
কয়েকটি কাযা করিবেন। 

(২) ভারতের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রর সম্পর্কিত যে 
সমস্যা উঠিয়াছে তৎসম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
সম্মতিক্রমে এই বলা যাইতেছে, যে ভবিষাতের 
আলোচনার বিষয় হইবে-গোলটেবিল বৈঠকে 
আলোচিত রাষ্রক্প সম্পর্কে অধিকতর বিবেচনা 
করা! 

বৈঠকে যে রা মোটামুটি নির্ধারিত 
হইয়াছে, . তাহার মধো সংযুক্ত রাষ্ট্র একটা 
প্রয়োজনীয় ব্ষিয়--ভারতবাসীর হন্যে কর্তৃত্ব 
প্রদান এবং দেশরক্ষাঃ পররাষ্ইী বিভাগ, সংখ্যা 
জাধি্ লম্প্রদায়। তারতের আর্থিক সঙ্গতি এবং 
ধণ পরিশোধ প্রভৃতি বিষয়ে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা 
»-এই ছুইটী বিষয়ও অতি পুযোজনীয় বলিয়া 
বিবৈচনা করিতে হইবে। | 

(৩) ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে 
প্রধান মর্ী থে ঘোষণা করিয়াছেন ' তাহার 
মন্দান্দারে শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নের ভাবী 
আলোচনার সদয়ে যাহাতে কংগ্রেসের শ্রুতিনি ধিগণ 
যোগদান করেন, তাহার উদ্দেশ্তে বিহিত ব্যবস্থা 
করা হইবে । 

(৪) আইন অমাম্ত আন্দোলনের সহিত 
প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পর্কই এই 
ধন্দোবস্ত করা হইল। 

(৫) আইন অান্ত:আন্দোলন কার্ধাতঃ বন্ধ করা 
হইবে এবং গভভর্ণযেন্টও তদদূযায়ী কার্ধা করিবেন। 
কার্যত: আইন অমাস্ত আন্দোলন বন্ধ করার অর্থ 
এই,,ফ্ধে আইন শ্ামস্তের সহায়ক কার্ধ্যাবলী-- 
তাহা ষেকোন উপায়েই সম্পাদিত হউক না কেন-- 
সৎসমন্্ই বন্ক করিতে হইবে। বিশেষভাবে 


[১৬শ বর্ষ, ১ম সংখা 


নিয়লিখিত কাঁ্যগুলির কথা মনে রাখিতে হইবে-_. 

(ক)' শঙ্গবন্ধভাধে কোন আইনের কোন 
বিধান অযান্ট কর চলিবে না। 

(খ) ভূমি-রাঙ্জস্ব এবং অন্তান্ত আইনপঙ্গত 
দেয় কর বন্ধের আন্দোলন বদ্ধ করিতে হইবে। 

(গ) আইন অথান্ত আন্দোলনের :সমর্থনে 
কোন প্রকার অনন্থমোদিত সংবাদদপঞ্জ কিন্বা 
ইস্তাহার বাহির করা যাইবে না। 

(৪) মামরিক ও বে-সামরিক (লরকারী 
কর্মচারী এবং গ্রাম্য কর্চারিগণকে গভর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যাইবে না, কিন্বা 
তাহার্দিগের পদত্যাগের জন্ত প্ররোচনা দেওয়া 
চলিবে ন]। 

(৫) বিদেশী পণ্য বজ্জন সম্পর্কে বক্তব্য 
এই, যে ইহার মধ্য দুইটী কথা আছে। যথা! £--. 

(ক) বয়কটের প্রকৃতি এবং 

(খ) তাহা কার্যে পরিণত করার জন্ত 
অবলগ্থিত পদ্ধতি। হর 

এই সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বক্তব্য 
এই” যে ভারাতের আধিক উপ্নতির:অগ্ট দেশীয় শিল্পের 
উৎসাহবর্ধন আবগ্ঠক, গবর্ণমেন্ট ইহা অঙ্ুমোদদ 
করেন। এই উদ্দেশ্ত্ে যেটুকু উৎসাহ, প্র্ারকার্য ও 
বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়, তাহাতে যদি শাস্তি ও 
শৃঙ্ঘলার কোন বিশ্ন নাঁ ঘটে এবং ব্যকিবিশেধের 
স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, তাহা! হইলে গবর্ণমেন্ট এই 
বিধয়ে বাধা দিতে ইচ্ছ| করেন না৷ কিন্তু আইন 
জমান্ত আন্দোলন উপপক্ষে'যে অ-ভারতীয় পণা 
(বিদেশী পণ্য ) বঙ্ছন ঝরা হইথাছে, তাহা সকল 
দিক্‌ দিয়া না হইলেও প্রধানত: বৃটিশ পণ্যের বিদ্ধ 
প্রধুকক হইয়াছে এবং রাজনৈতিক উপেশ্টসিস্ষির. 
অত্তিগ্লা্েই এই বৃটিশ বয়কট অবলগ্থিত হইয়াছে । 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


বৃটিশ জরব্য বর্জন 


ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের রাষ্য়্প 
সম্পর্কে বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ 
গবর্ণমে্ট ও ইতলগ্ডের সকল রাছনৈতিক দলের 
গ্রতিনিধিগণের মধো সরলভাবে ও বদ্ধুভাবে যে 
*মালোচনার বথা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
উপরোক্ত প্রকারের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বয়কট 
গ্রচার কর! কংগ্রেসের পক্ষে শোভনীয় নহে । 

অতএব স্থির হইয়াছে, যে আইন অমান্য 
আন্দোলন বন্ধ করার অর্থই নিদ্দিষ্টরূপে বুটিশ পণ্য 
বয়কট পরিত্যাগ করা। অত:পর বাঁজনৈতিক 
উদ্দেশ্বপিদ্ধির জন্য আর এই ঝুটিশ পণ্য বয়কট করা 
চলিবে না। ফলে যাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের 
উত্তেক্ষনার সময়ে বুটিশ ভরবা ক্রয়. বিক্রম পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে দ্বাধীন ভাবে কাজ করিতে 
দিতে হইবে; অতঃপর তাহার! ইচ্ছাপারে বাবস্থা 
করিতে পারিবেন এবং তাহাতে কোনই বাধা 
দেওয়া চলিবে না। | 

(৬) ভারতীয় ভ্রব্য (বিদেশী দ্রবা ) পরিহারের 
জন্য এবং যাদক দ্রব্য ও মদ্য নিবারণের জগ্ত যে 
নকল উপায় অবলখিত হইয়াছে, তংসম্পর্কে কথ! 
এই, যে এমন কোন কাজ করা চলিবে ন!_যাহা 
গপিকেটিং-এর নংজ্ঞার মধ্যে পড়িতে পারে । তবে 
দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন-অন্মোদিত উপায়ে 
পিকেটিং কর] চলিবে । এই পিকেটিং কিছুতেই 
আক্রমপমূলক, বিরক্তির উৎপাদক কিন্বা৷ ভীতিঙ্জনক 
হইতে পারিবে না; অধিকন্তভ ইহাতে বাধা প্রদান, 
অত্যাচার, বিক্ষোভ প্রদর্শন, সর্বসাধারণের কার্ধোর 
বিশ্ব উৎপাপন-_ইত্যার্দি কিছুই থাকিতে পারে 
ন।। উপরোক্ত কোনও উপায়ে যদি- কোথা 
পিকেটিং চলে, তাহা! হইলে তাহা বন্ধ করিস! দিতে 
ছইবে। * 


কংগ্রেস প্রসঙ্গ . ৬১ 


(৭) পুলিশের আচরণ সম্পর্কে কয়েকটি নিদিষ্ট 
ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়। মহাত্মা গান্ধী গভব- 
মেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি 
জানাইয়াছেন, যে এই সমঘ্ড অভিযোগ সম্পর্কে 
প্রকাশ্ঠ তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান অবস্থীয় 
এই পন্থা অবলঙ্বন সম্পর্কে গভর্ণমৈন্ট প্রধ্ল অন্তরায় 
দেখিতেছেন এবং মনে করিতেছেন, যে ইহাতে 
পাণ্টা অভিযোগ উপস্থিত হইলে এবং শেষ পধ্যস্ত 
পুনরায় শাস্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব হইবে৷ এই সমস্ত 
বিষয় আলোচনা করিয়া ম্হায্বা গান্ধী রাজী 
হইয়াছেন, তিনি এই বিষয়ে আর পীড়াগীড়ি 
করিবেন না। 

গবর্ণমেণ্টের কার্ধা 

(৮) আইন অমান্ত আন্দোলন বন্ধ হইলে 
গবগমেন্ট যাহা করিবেন, তাহার বিবর্ণ নিয়লিখিত 
অনুচ্ছেদগুলিতে লিপিবদ্ধ কর হইল ;-- 

(৯) আইন অমান্ক আর্দোলন সম্পর্বো যে 
মূকল অডিনান্স জারী হইয়াছে তাহ! রহিত কর! 
হইবে। ১৯৩১ সালের ১নং অভিষ্টাঙ্সটি বিপ্লববাধ- 
মূলক অপরাধ সম্পর্কে জারী করা হইয়াছিল) 
সথতরাং ইহা প্রত্যাহার কর! হইবে না। 

(১০) ১৯৭৮ সালের ফৌঞ্জদারী কাধ্যবিধির 
সংশোধিত বিধান অনুসারে সভাসমিতিকে 
বে-আইনী ঘোষণা! করিয়া যে সকল নোটীশ 
প্রচারিত হইয়াছে, সেগুলি যদি আইন অমান্ত 
সম্পর্কে করা হইয়! থাকে; তাহা! হইলে তৎসমস্ত 
নোটাশই প্রত্যাহার কর! হইবে। বে স্তি 
প্রদেশের গধর্ণমেপ্ট ফৌজদারী কার্ধাখিধির 
সংশোধিত বিধান অহ্থদারে ঘে লোটাশ জারী 
করিয়াছেন তাহা অস্গুপণ থাকিবে । রি 

(১১) (ক) যে সমস্ত মাথার অনীনী 
চলিতেছে, তাহাদের অভিযোগী যদি আইন-অসান্ত 


৬২. প্রবর্তক 


সম্পকিভ হয় এবং হিংসামূলক অপরাধ কিনা 
হিৎসামূলক অপরাধের পপ্ররোচনাদায়ক না হয়, 
তাহা হইলে এই সম্‌ন্ত মামলা প্রত্যাহার বর! 
হুইযে। হিংসামূলক অপরাধ সম্পর্কে কথা এই, 
যে কেবল আইন অঙ্পারে যাহা হিংসামূলক, 
কিন্ত কাঁধ্/তঃ হিংস|মূলক নয়--তাহা এক্ষেত্রে 
হিংসামূলক অপরাধ বলিয়া গণ] কর! হইবে না। 

€(খ) ফৌজদারী কাধ্যাবিখি অহ্সারে সন্তাবে 
থাকিবার জনক জামিন মুচলেকা চাহিয়া যে সকল 
মামলা কজু করা হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কেও 
উপরোক্ত দীতি অহ্থসরণ কর! হইবে। 

(গ) আইন অমান্থ আন্দোলন সম্পর্কে আইন 
ব্যবমায়িদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক 
গবর্ণম্টে হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন কিবা 
অপর আদালতে মামলা ক্ু্ছু করিয়াছেন। এই 
সমস্ত আইনব্/বসামীর আচরণ যি হিংসামূলক 
অথবা হি'শার প্ররোচনামূলক না হইয়া থাকে, 
ভাহ! হইলে উপরোক্ত আবেদন ও মামল! ইত্যাদি 
প্রত্যাহার করিবার জন্য বিভিম্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টে পুনরায় দরখাস্ত করিবেন। 

(ঘ) সৈম্ত অথব1 পুলিশের বিরুদ্ধে উপযস্থ 
কর্মচারীর আদেশ অমান্ত করার জন্ত যদি কোন 
মামলা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত 
মামলা প্রত্যাহার ধর! হইবে না। 

বন্দীদের মুক্তি . 

(১০) কে) হিংসামূলক অপরাধে অথবা হিংসার 
প্ররোচনা দান সম্পকিত অপরাধে খাহারা অপরাধী 
নৃহেন, সেই সমস্ত আইন অমান্তকারী কারাদ্ডিত 
্যক্তিগণকে যুক্তি দেও! হইবে, হিংসামুলক অপরাধ 
বনির্তেএস্থলে কেবল আইন অস্থসারে হিংসামূলক 
অর্গরাধ, হইলেই চলিবে না, কাধ্যতঃ হিংসামূলক 
অপরাধ হওয়া] চাই 1 


[ ১৬শ বর্ধ, ১ম সংখ্য। 


(খ) উপরোক্ত “ক” ব্যবস্থার মধ্যে উল্লিখিত 
কয়েদীগণের মধ্যে কেহ যদি আবকারী সংক্রান্ত 
আইন শজ্ঘন করিয়। দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং 
অগর কে'ন হিংসামুলক অপরাধ তাহার ন! 
থাকে, তাহা! হইলে তাহাকে মুক্তি দেওয়া 
হইবে । কারাসংক্কাস্ত আইন অমান্চের জন্য যদি, 
কাহারও বিঞদ্ধে মামল! বিচারাধীন থাকে, তবে 
সেই মামলাও প্রত্যাহার করা হইবে। 

(গ) সামান্ত কয়েকটা স্থলে পুলিশ ও সৈন্য 
বিভাগের কয়েকজন কর্ণচারী উপরিস্থ কর্মচারীর 
আদেশ অমান্য করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, 
তাহার্দিগকে কিন্তু মুক্তি দেওয়া! হইবে ন!। 


জরিমান। ও মুচলেক। 


(১৬) যে জরিমান। অ।দীয় করা হয় নাই, তাহা 
মকুব কর! হইবে। জামিন মুচলেক।--বাঞ্জেয়া্ের 
নোটাশ দেওয়ার পর যুদি এপর্য্স্ত তাহ। আদায় 
না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাও রেহাই 
দেয়! হইবে; কিন্তু যে জরিমানা এবং যে জামিন 
মুচলেকার টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে তাহা 
আর ফেরত দেওয়! হইবে না। 

(১৪) প্রাদেখিক গব্র্ণেন্টের বিবেচন! 
অন্থমারে আইন অমান্ত আন্দোলন সম্পর্কে যদি 
কোনও স্থলে অধিবাসিদের নিকট হইতে গৃহীত 
ব্যয়ে পিউনিটিভ পুরিশ. মোতায়েন করা হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে সেই পুলিশ উঠাইয়া লওয়া 
হইবে। এই সম্পর্কে যে টাকা অদায় করা 
হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃত বায় বাদ দিয়া যদি 
কিছু ন| খাকে। তাহ। হইলে গবর্ণমেন্ট তাহা 
ফেরত দিবেন না। তবে পিউনিটিভ ট্যাঞ্স যদি 
অনাদ।মী কিছু থকিয়া থাকে, তাহ! রেহাই দেওয়া 
হইবে। | 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 
অস্থাবর জম্পত্তি ফেরত 


(5 যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি রাখা 
বে-আইন্ঁ নহে, তাহা যদি আইন অমান্ত 
আন্দোলন সম্পর্কে অডিন্ান্সে বা তবন্ত আইন বলে 
গ্রহণ করা হই! থাকে, তবে তাহা ফেরত দেওয়! 


হইবে ( যদি-তাহা সরকারের নিকট থাকে ।) 
”(খ) ভূমি-রাজ্ধ ব। অন্য কোন দাবীর জন্য 
যদি কোন অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা কোক 
কর! হইয়া! থাকে, তবে তাহা ফেরত দেওয়া হইবে; 
কিন্ত ঘদি স্িলার কলেক্টর মনে করেন, যে গ্রন্কা 
জিদ করিয়া উপযুক্ত সময়ের মধ্যে খাজন। দিবে না, 
ভবে স্বতত্ত্র ব্যবস্থা কর! হইবে। উপযুক্ত সময় 
সম্বদ্ধে বিবেচনার সময়ে কলেক্টর দেখিষেন, প্রজা 
খাজানা দিতে সত্যই ইচ্ছুক কিনা এবং সেজগ্ 
সময় চায় কি ন|। গ্রহ্োক্জন হইলে, কলেক্টর 
থাঞ্জন। মাপ করিয়া দিতে পারেন। 


(গ) কোন জিনিষ নষ্ট বা খারাপ হইয়া গিয়া 
থাকিলে দেজগ্তক কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
হইবে না। 

বিজ্রুয় বা! হস্তান্তর 


(ঘ) ঘেখানে সরকার অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় 
বা হস্তাস্তর করিয়াছেন, সেখানে কোনগরপ 
ক্ষতিপূরণ করা হইবে ন! | বিক্রয়লন্ধ . টাক] 
দেওয়া হইবে না। তবে যদি আইনতঃ প্রাপ্য 
টাকার অধিক দামে উহা বিক্রয় হইয়া থাকে; 
তবে অভিন্রিক্ত টাকা ফেরত দেওয়। হইবে। 

(ও) যদিক্রোক বা বাজেয়াথ করার কার্ধ্য 
বেআইনী বলিয়া মনে হয়। তবে যে কোন 
লোক সে ব্ষিয়ে আদালতে নালিশ করিয়া তাহার 
জন্ধ বিচারপ্রার্ী হইতে পারিবেন। 


৯নং অন্ডিন্তান্সের ফল 
(১৬ ক)-_-১৯৩* সালের ৯নং অভিন্যাব্স 
অন্থমারে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা 
হইয়াছে তাহা! ফেরত দেওয়া হইবে। 
,(খ) খাঞ্জনা বা অন্ত টাকার জন্ত সরকার যে 
সকর জমি বু! অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বাঁ ক্রোক 
করিয়। দখল করিতেছেন, তাহা ফেরত দেওয়া 


প্রেস প্রসঙ্গ 


০ 
৬ত 


হইবে; তবে জেলার কলেক্টর ধর্দি যনে করেন, ঘে 
প্রজ্ঞা কি করিয়। উপযুক্ত সময়ের যধ্যে খাজনা 
দিবে না, তবে স্বতঙ্ধ ব্যবস্থা কর। হইবে। উপযৃক্ক 
সময় সঙ্দ্ধে বিবেচনার সময়ে কলেক্টর দেখিবেন, 
্র্গা খাজান। দিতে সভাই ইচ্ছুক কিনা এব্‌ং 
সেজন্র সময় চায় কি না) প্রয়োঞ্জন হইলে, কলেক্টর 
খাজন! মাপ করিয়া দিতে পারেন । 

(গ) যেখানে অস্থাবর সম্পত্তি অপর লোককে 
বিক্রয় কর! হইয়াছে, সে সকগ স্থানে সরকার 
এ নকল বিষয়ে আর কিছু করিবেন না! 


মহাত্মার উক্তিতে অসম্মতি 


রষটব্য £-ম্হাত্ম! গান্ধী বড়লাটকে জানাইয়- 
ছিলেন-_তিনি জানেন, যে অনেক স্থানে বে-আইনী 
ও অন্যায়ভাবে সম্পত্তি বিক্রয় করা হইয়াছে। 
কিন্তু বড়লাট এ উক্তি ঠিক বলিয়া মানিয়! 
লন মাই। 

(১৯) যদি ক্রোক বা বাজেয়াথ করার 
কাধ বে-আইদী বলিয়া মনে হয়, তবে যেকোন 
লোক দে বিষয়ে আদালতে নালিশ করিয়। তাহার 
জন্য বিচারপ্রার্থী হইতে পারিধেন। 


তদস্তের ব্যবস্থা 

(১৮) সরকারের বিশ্বাস, যে.খুব কম স্থানেই 
বে-আইনীভাবে থাজন| আদায় করা হইয়াছে। 
যদি কোন স্থানে এরূপ হইয়া থাকে, তাহা 
প্রার্দেশিক সরকারকে জানাইলেই তাহার] দিল! 
ম্যাঁজিষ্টেটেকে তাদস্ত করিতে বলিবেন এবং কাঁধ্য 
বে-আইনী বলিয়া প্রাণ হইলে, অবিলম্বে সেন 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। 

"পদত্যাগ 

(১৯) যেসকল স্থানে সরকারী কর্মচারিদের 
পদত্যাগের পর শুন্য পদগুলি স্থায়ীভাকে পূর্ণ কর! 
হইয়াছে, সে সকল স্থানে সরকার পুরাতন 
লোকদিগকে পুননিযুক্ত করিতে পারিবেন নাঁ_ 
অন্য স্থানে পুরাতন লোক পুনপিযোগ করা হইবে। 
সরকারী কন্দ্চারী বা গ্রাম ঘর্খচারী যিনিই 
আবেদন করুন না কেন, »নরকার তাহার 
পুননিয়োগের সন্ষ কোনক্স্প কঠোর নীতি 
অবলদ্বন করিবেন না। 


৯৪ 


. লবধ আইন 
(২০) সরকাল্স লবণ আইন ভঙ্গের ব্যাপার 
উপেক্ষা করিবেন ন! এবং দেশের বর্তমান অর্থ 
মু্ষটের সময় লবণ আইন পরির্ভন করিবেন ন|। 
ভবে জরিভ্রলোকদিগকে হুবিধাঁদনের জন্ত কোর 
ক্লোন স্থানে বিশেধ ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল 
স্থানে লবণ সংগ্রহ করা যায়, সেই সকল স্থানে ঘরে 
স্যবহায়ের জন লবণ গ্রস্তত করা চলিবে এবং এ 
লবণ এ সবল গ্রামে বিরুপ কর! চলিবে, তবে 
এঁ এলাকার বাহিরে এ লবণ বিক্রয় বর] 
চলিবে না৷ 
(২১) যদি কংগ্রেস এই সন্ধির সর্তমত কাজ 
না করেন, ভাহা হইলে গভর্ণমেটট জনলাধারণের 
রক্ষার জন্তু এবং আইন ও শৃঙ্খলা বন্থায় রাখিবার 
জদ্ক যে কোন বাবস্থা! অবলগথন করিতে পারিবেন। 
(স্বাঃ) এচ, ডবলিউ, এম।সন, 
ভারত সরকারের সেক্রটারী। 


পক্ষান্তরে, নিখিল-ভারত-রাষ্ট্র হাসমিতি হইতে 
উক্ত সগ্ষিপত্রের চুক্তি অনুসারে জেনারেল 
সেক্রেটারী ডাঃ সৈষ্নদ মামুদ সমণ্ড গ্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটিগুলির নিকট অবিলন্থে তার করিয়া 
নিয় মর্খে ঘোষণা প্রচার করেন ৫ 


শিশিল ভালগ্ত 
স্াষ্ট্সমিভিল মোহ্বশা 


«আইন অমান্ত আন্দোলন এবং ট্যা বন্ধ 
আন্দোলন বন্ধু করিতে হইবে। শুধু ব্রিটিশ-পণ্য- 
বঙ্ধন বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে 
প্রয়োজন সমস্ত 
পিকেটিং করা! চলিবে। এরন্প পিকেটিংএ কোন 
প্রকার জোর-জবরদস্তি, ভীতি প্রদর্শন বা বাধা 
দেওয়] চলিবে ন1। যেখানে এই লব যানিগা চলা 
হইবেনা, সেখানে পিকেটিং বদ্ধ করিতে হইবে। 

, বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে খ্বদেশী প্রচার করা 
চলিবে। সঙ্ঘবন্ধভাবে জব্ণ আইন ভঙ্গ করা 
চলিবে না। থে অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় বা 
ভৈয়ারী কর! যাঁয়, সেই সব অঞ্চলের লোকের! লবণ 


প্রবন্ধক 


বিলাতী কাপড় ও মদের দোকানে . 


১৬শ বৃ ১ম সংখ্য! 


সংগ্রহ করিতে বা ত্াহী করিতে পারিবে। 
সেই সব লবণ তাহারা ঘরে খাইতে পারিবে ব! 
দেই অঞ্চনেই বিক্রয় করিতে পারিষেবাহিরে 
বিক্রয় বা ব্যবসায় করিতে পারিবে না। নো আইনী 
»ংবাদ বন্ধ করিতে হইবে । করদাতৃগণা'ক রাজস্ব 
দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। আগরিক দুরবস্থ! 
হইলে ব! রাজ দিতে অনমর্থ থাকিলে, রাজথ হাত 
করিতে বা তাহা দেওয়! বন্ধ করিতে অন্ধ উপায় 
অব্লম্বন করিতে হইবে। 


বন্দীগণ ধাহীরা মুক্তি পাইবেন, তাহারা 
যাহাতে করাচী-কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচিত 
হইতে পারেন তাহার বিশেষ ব্যবস্থা কর 
হইতেছে ।' 


ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটার সভায় নিয়লিখিত 
্রস্তাধটী গৃহীত হইয়াছে 

“ভারত সরকারের সহিত কংণ্রদ পক্ষের 
মহাত্মা গান্ধীর সন্ধির ষে সর্ত স্থির হইয়াছে, বংগ্রেদ 
ওয়ার্কিং কমিটা ভাহ। বিবেচনা করিয়! সমথন 
করিয়াংছন এবং সকল কংগ্রেস কমিটিকে তদনুলারে 
এখনই কাজ করিতে বলিয়াছেন । কমিটি আশ! 
করেন, যে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্ধিতে 


যে্ধণ বলা হইয়াছে, দেশবানী তদনুরূপ কার্ধা 
করিবেন এবং ধনে করেন, যে কংগ্রেমের পক্ষ 


হইতে এই সর্ভান্সারে কার্জ করিলেই পূর্ণ স্বরান্ের 
দিকে ভারত '্মগ্রনর হইবে 1” 


সকল প্রাদেশিক. কংগ্রেন কমিটিকে ভারযোগে 
এই খবর জানান হ্ইক্লাছে। 


অভিন্যান্স বাতিপ 


৬ই মার্চ সন্ধ্যায় ইত্জিয়া ৫গজেটের এক 
অতিরিক্ত সংখ্যায় (১) .৯:* সালের বে-আইনী 
সমিতি অরভিন্তান্স (২ ১৯৩০ মালের ভারতীয় প্রেস 
ও সংবাদপত্র অভিন্তান্স ও (৩) ১৯৩* সালের 
বেআইনী প্ররোচনা অভিস্তাঙ্গ () যাতিল 


ইইয়াছে। 





পপ সি সি 


এত দারিজ্ করনা করা যায়না। ঘটকদের 
'বৈঠকথানায় ববিধারেক আড্ডা জমে। হ্রকাস্ত 
চিরদিন যোগ দেয়, তাল পিটে, গানের সঙ্গে 
হারযোনি্মের শুর দেয়, দরকার ছইলে ঠেকা 
পিমনা বন্ধু্ধের মন রঙ্গ! করে; কিন্কু তার পেটে যে 
অর্ধেক দিন ভাত পড়ে না, সে খোজ সেও কাহাকে 
জানায় না, জন্যেও খোজ রাখে না। আড্ডা যখন 
খুব জমিয়া উঠে, গানের লহর ছুটে, হুরকান্ত তবলায় 
কোর ঠাটি দিয়! তোহাই দেয়, বাব! পড়িয়া যায়; 
ভারপর হয়কান্ত যে লব দিকে ওলা, এই খাতির 
কথ। কহিন্' থে ধাহার বাড়ী চলিয়া যায় হরকাস্ের 
শ্বপ্ন ভাঙ্গে । কিন্ধ সে তবুও বিরস বদ্দনে খানিকক্ষণ 
বসিয়। থাকে । ভবতোষ ঘটক ভাহাকে বলে-- 
প্ভাবছ কি হে, আবার ও-বেলা এসো ]” 
হরকান্ত চমকিরা ভবতোযের সুখের দিকে চাহিয়া 
একবার মনে ঝরে, কিছু চাহিয়া বলি; কিন্তু লজ্জায় 
মাথা কাট! ঘায়। সে নীরবেই বাড়ী ক্ষিরে। 

বড় ভাই হরকান্জের বোঝ! বহিতে রাজী নহে, 
নে পথ দেখিযাছ্ে। ছোট অবস্থ। বুবিয়! দেশাস্তরী 
হইয়াছে । গন্ভ বছর লে হাফপ্যান্ট ও খাটো কোট 
গায়ে একবার উপস্থিত হইয়াছিল । ভ্রাতৃবধূ হালিয়া 
দ্বেষরকে ব্নিতে আসন দিল। চারিদিক চাহিয়া 
সে বুঝিল, ইছাদের হাড়ী এখনও বাতাসেই নড়ে) 
ছরকান্ধ ক্চাইকে দিজ্ঞানা করিল, “কি করৃছিস্‌।” 

[৯1 


সে বলিল-_“বায়কোপে কা করি।” হরকান্ব__ 
"গাঁও কি 1 ৃ . 

পেটের খোরাক জার দেশ বিদেশে দৃরিষা 
বেড়ান ছাড়া উপায় হয় অষ্টরস্ভা। মৃধ্র পী দেখিয্া 
হরকাস্ত বুঝিল--তাইট! আঅধঃপাতে গিয়াছে; একবার 
লিঙ্গ, “বড়দার কাছে থাকৃতে পারিণ্‌ না!” 

সে মুখ বীকাইয়া বগিল--“এ বেশ জাছি, 
দাদা, কাকু সৃখ লাড়া সইতে হন না। তোমার 
অবস্থা তে! আরও খারাপ দেখছি।” 

হরকাণ্ত নীরৰ রহিল। সম্মুখে বিষগ্রমৃধে 
শ্রাতৃদায়া, ছোট. ছোট ছেলে মেফেগুলি কাকার 
মুখের দিকে চাহিয়/ আছে। তাহার মনে হইল--কি 
একট। ভীষণ চাপে তার হাড় যেন গুড় হই! 
যাইতেছে। পকেট হাতড়াইয়া! দেখির, গোট! কত 
বিড়ি পড়িয়া আছে। তাহা মনে পড়িল, 
য্যানেঙগারের কাছ থেকে যে বারট। পয়স। সে কাল 
রাত্রে চাহিয়। লইয়াছিল, তাহ। একট। দমক! খরচা 
বাহির হইয়া গাছে । আজ তাহার অস্থশোচন। 
হই৯, মে ছাই-ভম্ম একটু লা খাইলে আজ বৃতূচ্ছ 
এই কম়ট। ছেলে মেয়ের হাতে ছু'ট। করিয়া! পয়স। 
দিতে পারিত। দুর্তাোর সংসারে তাহার দিকে 
চাহিয়া তাহার ভাইপে! ভাইঝিব নিষ্ঠুর, প্রতীক্ষা 
ন্থাভাবিক নহে: সে আড়সড় হইয়া উঠিয়া ধীড়াইল, 
স্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর চরণে এটা করি! এখাম 
ঠা বিদান্ধ লইল। এ বাড়ীতে মান্ুংও জার পা 


উ্.... 
বাড়ায় না-_ছোট ভাইকে দেখিয়া কোন যুক্কিযুত 
কারণ না থাকিলেও, একট। জাশার আলো! যেন 
গন্তরে দেখ! দিয়াছিঙ্গ। হঠাৎ তাহ! নিতিল--উঃ, 
সে কি ভীষণ অন্ধকার 

নারাছণী মাথা, নীচু করিয়াই বসিয়া রহিল । 
স্বামীর দিকে সে চাহিতে ভরসা! করিল না, কেবল 
চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির ছইপ হরকান্ত ধমকিয়! 
উঠার, সে নির্বাক রহিল। বড় ছেলেটী দুরে গিয়! 
এক টুকৃরা কাগজ কুড়াইয! ঠোটের ডগায় রাখিয়! 
বংলীধবনি জুড়িয়া দিল, খন্তগুলি ছ্রকাস্তকে 
জড়াইয়৷ বলিল--'বাঁবা খিদে 1» 

হরকাস্ত রলিল--“মেঙ্গ বৌ, আজকে একবার 
ঈলেদের বাড়ী গিছে কিছু চেয়ে নিযে এসো, রাজে 
একট। ব্যবস্থা! করুবোই ।৮ 

নারাম়ণী উঠিল না। হুরফাস্ত ভাবিল, রাছের 
কাজট। এখনই সারিয়! আলি; শীলেগের বাড়ী 
হইতে কতবার চাওয়! যায়! গেবিনাবাকো বাড়ী 
হইতে বাহির হইল। নার়ায়ণী ধরায় ছির গল 
বিছবাইদা শয়ন করিল। ছেলেমেঘ়েগুলি অনর্থক 
জাবদারে বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। 


চে সহ চ 

ভবতে।ব হরফান্তের গল! পাইন্বা বাহির হইয়া 
আমিল। দক্ষিণ হত্ড মাথায় বুলাইতে বুলাইতে 
বলিল, “কি ছে হঠাৎ ফিরুলে যে! হরবাস্ত ৈলের 
আাাণ পাইল) সৌগঞ্ধে চারিদিকে আমোগিত 
হইতেছিল। হরকাস্ত সুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে 
না; ভব্তোঘ অনুমানে অবস্থ। বুঝিয়। লইল, নিজেই 
বলিল--"আচ্ছা এখন থাক এখন থাক, বেল! 
আরার গাসছ, তে|| রাতে যতীন বাডুষে) জাস্ছে। 
বেশ টা গায় হে, ঝাছে এইখানেই-_বুঝেছ !” 
. হরকান্বের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিল 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ। ১ম সংখ্যা 


স-পভেল মেখে বেশীক্ষণ থাকলে মাথা ধরে। 
রাতে এসো, ভোমার হাত বড় ফিট হরকাস্ধ, 
তোমার ঠেক! না হ'লে গান জম্বে না। হংকা্তের 
মুখে কথা বাহির হইয়াও অন্পষ্ট রহিল জজ 
ফেটুকু বুঝিতে বাকী ছিল তাহ! সে বর, ছার 
ক্ষণযাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিল--“আচ্ছা 1 
আচ্ছা! সে ওবেল| দেখবে জানা সেয়ে নিই) 
আবার বুঝেছ--খেতে দেরী হ'লে, গৃহিনী একেবায়ে 
রণচণ্তী!” ভষতোধ ঝনাৎ করিয়া গোর ভেঙ্গাইয়। 
প্রস্থান করিল। - 

হরকান্ত যেলাতলায় বায়স্কোপ কোম্পানীর 
ভাবুর সম্মুখে গিয়া খোজ লইল-স্"্রমাকান্ত 
কোথাম্ব!” একজন লোক ধাত খিচাইযা বলিল 
খুজে দেখুন না, মহাশয়! আপনার খেচম্ত 
থাটুতে তে! আলি নি।* 

তার মেজাজ, দেখিয়! হরকাস্ত কোন কথা 
বরেতে ভরস। করিল ন1। পার্থে একট! ছোট তাবু 
পড়িয়াছিল, পরদ1 সরাইয়া উকি মারিল। 
লোকটা অধিকতর বিকৃতন্থরে বলিল--“ম্যানেজার ! 
ম্যানেজার ! কোথাকার অভন্র লোক আপনি!” 

হরকাস্তের দৃ্টিটুকু বার্থ হয় লাই। বাছিয়ের 
লোকটা ধমক দিতেই সে সরিয়। দ্রাড়াইল) কিন্ত 
সেকি দেখিল--রমাকাস্ত একজন স্বষটপুষ্ট বাবুর পা 
ছুট! কোলে লইমা তৈল মর্দন করিতেছে | তাহার 
মাথা টলিয়। পড়িতেছিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে শব্দ 
হইল “মেজদ1 !' 

মনে হইল-_তাহার দিকে আর ফিরিয়! চাছিবে 
না কি্ত পরক্ষণেই ভাবিল- পেটের জালায় সে 
গোলামী করে, এমন গোলামী ভাহার জুটিলেও 
পে আন পশ্চাৎপদ্ নয়। তাছার চঙ্গের শন্মুখে 
নারায়ণী ও ছেলেমেছেদের শীর্প ক্ুধাতুর মান 
সুখগুলি ভানিয়া উঠিল। রমাকান্তের দিফে চাহি 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 


বলিল “দেখতে এলুম ভাই, হঠাৎ চ'লে এলি 
কেন। এক বেল। কি থাকৃতে নেই !* 

রর্বাস্ত বিশ্মিত হইয়া! ভায়ের মুখের দিকে 
চাহিবাংরহিল। সে স্প্টই বুঝিল, এই উদ্দেশ্য 
লইঘা জে? নিশ্চয় আসেন নাই? কিন্তু আর কি 
**উদ্দেস্ত থাকিতে পারে, সে ভাখিয়াও বি করিতে 
পারিল না) রমাধাম্ব বিহ্বল 
হইয! ঈাড়াই॥। রহিল। 

হরকান্ত বলিল--"যাও। 
তোমার মূমিব আবার রাগ 
করুবে--তুমি বুঝি ভৃত্যের 
কাঙ্গ কর!” 

 বমাকাস্ত কথার উত্তর 

দিল না। হরকান্ত বলিল 
কন! কি ভাই, তোমার 
মুনিবকে ঝলে আমার একট 
চাকুরী ছবিতে পার_-বেকাঁর 
থাকার চেয়ে এ ভাল?” 

ঈমাককান্ত ধলিল__“মেজদা, 
আপনি তে] আমার মত মূর্ধ 
নূন। আমি যে লেখাপড়ার 
ধার দিয়েও ঘাই নি, তাই 
তো উদ্বৃত্তি নিয়ে ছু'বেলা 
পেট রাই! এমন দ্বৃণ্য কান 
কায়স্থের ছেলে ফখন ঝরেকি? 
আপনি অন্ত ঢাকুয়ী দেখুন ন11% 

হরকাস্ত চেষ্টার আ্রটি করে নাই। চাকুরী লবাই 
ফরে, কিন্তু তাছার ভাগ্যে জুটে কৈ? লেখে 
ক্ষধা বলিতে আলিয়াছিল, তাহা বুধি আর বলা 
হয় ন। শুধু হাতে বাড়ী ফেরার চেয়ে মৃত্যু শ্রেছঃ। 
হ্রকন্ত বপিল--“কাস্ত | একট! কাজ করৃবি।" 

সে আগ্রহ ক্রিস বলিল-"কি মেছনা 1) 


প্রতিকার | ৬ 


হরকান্ত--“আনায় গা চা] যর পয়স। দিতে 
পারিস্‌ 1” 

রমাকাস্ত ই! করি! মেজদার মুখের দিকে 
কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল-_“উঠ বড় শক্ত 
মেদ! কাল বারটা পয়লা গিয়েছি, আজ চাইলে 
ঝাট। খেতে হবে।” 





মানেজার রমাকী প্রকে এক পদাধাতি করিল 


'স্ষমাকান্তের কঠদেশ বাহুর বন্ধনে জড়াইযা 
হরকাস্ত একটু দুরে ধাড়াইয়া বলিল--“'কান্ধ, 
আমর! অনাহারে স্দি, খা ছু'দিন পেটে ভাগ 
নেই। তোর বৌদি যোধহ্ঘ গপায় দরে দিয়ে 

ঝুপ্বে-_কি করি বল্‌ দেধি !” রি 

রমাকান্বের চক্ষু ফাটি! জঝবু ঝর করিয়! গু 
বাহির হইল। সেকি বলিতে ঘাইতেছিল, হঠাৎ 


৬৮৯০ 


'তাযুর বাহিরে ভূড়ি উচু করিযা লুড়ি পরিধানে 
ম্যানেজার বাবু আপিণ ধাড়াইল__বিক্লৃতকঠে 
বলিল, “ছোড়। বড় হতভাগ!। তে।! আবার 
ফার সঙ্গে ইয়ারকী দেওয়া হচ্ছে, নচ্ছার, পাজী 1” 
বরমাকান্ত সহোদরের দিক্‌ হইতে অকম্মাৎ মুখ 
ফিরাইয়া তাবুর দিকে অগ্রসর হইল। ম]ানেজার 
বাবু তাহাকে নিকটে পাইয়। এক পদাঘাত করিল । 
ধমাকাস্ত বিনাবাকো তাবুর ভিতর গিয়া ঢুকিল, 
বাবু কুৎ্পিৎ ভাষায় গালি দিতে দিতে তাহার 
অমসরণ করিল। হরকাস্ত মনে করিঙ, পৃথিবী কি 
তাহাকে মাটার সহিত মিশাইগ়া লইতে পারে না! 


৩ ০ 


"মেজদ1!! যেজদ1 11” 

রাত্রি ছ্বিগ্রহরে বাহিরে রমাকান্ধের ভাক শুনা 
গেল । 

পেটের জালাম় নিত! কাহারও ছিল ন|। 
'মারাম্ণী এপাশ ও-পাশ করিতেছিল, ছেলেগুলি 
অকারণ কান]! জুড়িয়া দিয়াছিল) ধমক শুনিয়। 
ভাঙার! একবার থামে, আবার ককাইয়া কাদিয়া 
উঠে। হরফাস্ত রমাকাপ্তকে দুয়ার খুলিয়া দিল। সে 
ভাড়াতাড়ি তাহার প]াণ্টের পকেট হইতে জশগণ্ড! 
পদ্ছলা হরকান্তের হাতে গুজিমা দিয় বলিল--. 
“দোহাই মেগ্রদা, এই আমার প্রথম চুরি, ধর! 
পড়লে মার খেয়ে গতর ধাধে। এখন কত লোঁক 
কবরে, জামার বড় ভর চোর ব'লে না ধস! পড়ি! 
কালই আমরা চ'লে যাচ্ছি, হতঙাগ। ছোট 
ভাইয়ের অপরাধ নেবেন ন11” 
. পছ্ছলা কয় গণ হাত লিজগের স্বভাবের দায়ে 
ম্‌ঠা করিয়া জইল, মন বলিল-_ছিঃ ছি:! কিন্ত 
কান্ত তখন চক্ষের বাহিরে। হরকাস্ের সে 
রাজি আয় নিজ হইল না! । জনেক তাবিল, এ পল 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ। ১ম সংখ্যা 


ফিরাইগা দিতে যাওয়ায় কান্তের বিপদ আছে। 
ইচ্ছ! হইল, সন্মুখের জলাশয়ে ফেলিয়া! "দে; কিন্ত 
প্রভাতের জলোঞ্ পর্ধী ও পুত্র কন্তাদের র্‌ মুখী 
দেখিল, ভাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল) ধেল! 
হইলে দশগণ্ডা পরদার চাউলাদি ্ করিয়া 
নারায়ণীকে দিলে, তিন দিল পরে আর্জ হরকান্তের,. 
সংসারে সকলের এক বেলা পেট ভরিয়। অন্ধ 
জুটিল। 

তারপর | ভবতোষ কথ! কানেই আনে না। 
বড়দাদ। নুর্ধ্যকাস্তকে বিনয় করিয়া পত্র দিলঃ উত্তর 
আিল না। এই দরিত্র পরিবার কেমন করিম 
রক্ষা পাইবে, তাহার কোনই কুলকিনার] নাই। 
নারাঘণী ভাবে, পুরুষ মানগুধ এমন অনহাঞ্জ ফেমন 
করিয়। হয়! এ কথ! বহুবার বলিতে গিম্না 
তিরন্কৃড় হইয়াছে; রাগের মাথায় জীর্ণ শরীরের 
উপর নিষ্ঠর আধাতও পাইয়াছে। সে আর কথ! 
বলে না, দারিত্রারাক্ষমীর কোলে ঝাপ দিয়াছে, 
প্রতিদিন রক্জশোধণ হয়। নিজের জগ্জ ঘত ন! 
বাথা সকুমার পুত্র কন্থাগুলি যে অঙ্থুরে শুধয়! চক্ষে 
জশ্রু ঝরে, আর তাঞচাশ পাঁনে ঢাহিয়া বলে-_ 
“হ! ভগবান্‌, বিধব! নই, স্থামী বিদ্যমান তবুও 
তো দুঃখ ঘুচে ন11” 

হযকান্ত ভাবে-করিবার ক্ষি আছে চাকুরী 
_কি্তু দিবে কে? চাকুরী না ভুটিলে, মাছ এমন 
নিরুপায় হইয়্াই মরিবে। ভবতোষ জর লগিন্‌ 
কোম্পানীর বড়বাবু, ধেতন পায় মোটা? উহার 
ভান! কি! পাড়ারসকলেই তো! চাকুরী-বৃত্তি করিয়া 
খার, সবাই থেশ আছে? ভাহার একটা চাকুরী 
জুটিগে জীবনেয় সমলা। জানো থাকিত ন1। মাহুষের 
লক্ষ্য খুব স্কুত্র বটে, কিন্তু এইটুকুই মিচ হয় ক? 
পেটে ক্ষুধার জালা, আর মাথায় চিন্তার আর্ন- 
সে ধেন পোড়া কা হইয়া গেল। 
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পিতৃপিতাঞছের বসতবাটা ইষ্টকনিশ্মিত, 
তাহাও ভাঙ্গিথ পড়ার মত অবস্থা হইযাছে। 
সে প্রতি রাত্রিতে বলিয়! বসিছ়া জানালা কপাটের 
মাথার খিলান শাবলের গুতায় ফাঁক করিয়া দিতে 
আরস্ করিল। ছেলে মেয়ে উত্পাহে বাপের কন্মে 
“সহায়তা করিল। নারায়লী বলিল-.কর কি গো, 
সধ যে ভুড়মুড় ক'রে প'ড়বে। 
এ তোমার কি বাতিক 
হ'লে11” হুরকাস্তের মুখে হে 
হালি দেখ! দিল, তাহ! বিষ- 
মিশিত ভয়ঙ্কর বিক্ৃত। 
নারায়ণী ভয় পাইল) কোন 
কথা বলিল ন1) মেঝেম় শুই 
পে স্বামীর এই অদ্ভুত কর্ন 
নীরবেই নিরীক্ষগ করে। 

সেদিন খুব বুটি। প্রবল 
ঝড় উঠ্িরাছে। হরকান্ধী পত্বীকে 
বলিল--“আয় বাহিরে আর, 


আজ বন্য়দের ইট বেচে 
দশদিন পেটের ভাত যোগাড় 
ফ্বুবে1। 


নারাধণী অবাক হুইরা 
চাহিল। হরকাম্ব ছেলেগুলকে 
ছুড়িয়। ছুড়িথ উঠ।নে ফেলিদা 
দিল; তাহারা বিকট চীৎকাঁরে 
ক্র্দন করিতে আরস্ত করিল মুধলধারে 
বৃষ্টি পড়িতেছে। নারামশীর নড়। ধরি! ঘরের 
যাছির কহিল; তারপর গতি লইয়। ভিগ্ডের 
গোড়ার চাড়া দিবা মাত্র দেওয়াল টলিয়া 
উঠিল। উন্মত্তর ভা সে খুব জোরে পাবলের 
শ্বা দিতেই হুড়মুড় করিছ! ঘরের ছাঙগ ভাঙ্গিয! 
পড়্িল। “তুমুল শব প্রতিবানীমগ্লী বুঝিল। বর্ষায় 


প্রতিকার 


হরান্তের পুরাতন বাড়ী ভা্তিনা পড়ি়াছে। 
প্রাতঃকালে দুয়ারে সকলে আপি! ছুঃখ প্রকাশ 
করিল। হুর্কাস্ত ছ'কা হাতে দাড়াইয়া বলিল__ 
"তাই তো ভাই, খন থাকি কোথা! আর এসব 
সরিয়ে ফেলাও আমার সাধে নাই, করি কি!" 
ভবতোধ পরামর্শ দিল--“ বাড়ী গাগা! কেনার 





হ্রকান্ব তাঁহার বসত্রটার দেওয়াল জাঙ্গিয়া ফেলিতেছে 


লোক আছে, তাদের কারবারই এই; ফুরিয়ে দা, 
বিস্ত সে পয়সায় তো। বাড়ী হবে না ডাই! একটু 
চুখ বালি দিতে গাবুরে এখনও বিশ বছর দেখতে 
ই'তে] না।” 

হরকাস্ত জধরে শন চাপিয়! বিকীতকঠেই 
বলিল-_দথানি তো! আফমের বড়বাবু “নই, 
আড্ডায় খ্বামোর জোগাতে "আছি, ছু' গহপার 


৭৯১৫, 
সাহায্যে নেই 1হ. কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই অন্পষ্ট 
বলিয়াছিল। ভবঙোধের পরামর্শ তাহার জান! 
ছিল, সে লজ্জ|য় বদতবাটী এইভাবে বিক্রয় করিতে 
গারে নাই। এখন লিজের পাছে কুড়ুল মারিয়া! সে 
হজ্জার সীঘ। অতিক্রম করিয়াছে। দর করিয়! 


পুরাতন ইট কাঠ প্রভৃতি বিক্রয়ে প্রায় ুইশত, 


টাকা হাতে পইল। ঘরের কোলে লরু বারান্দাটুকু 
সে ভাগিতে দিন ন!। কুকুর শৃগালের ন্যায় 
সকলে মিলিয়া যেইটুকুতে গিয়৷ আশ্রয় লইল। 
হরকান্তের লংপার আর অচল রহিল ন!। 


কলসীর জল গড়াই খাইলে শীঘ্রই নিঃখেষ 
হয়। এমন করিয়া কয়দিন চলিবে? হরবান্ত 
চিন্তায় অস্থির হইল। ভবডোধের হাড্ড! জমাইতে 
সে আর ব|হির হয় লা, মাখা হাত দিয়! বলি! 
ভাবে। বাড়ীর ইট কাঠবিক্রম্ণ করিয়া দুইবেল! 
অল্পের সংস্থান হওয়। নারায়ণী ভান বলিয়। মনে করে 
নাই; ইহার পরিণাম কোথায় গি&। ঈাড়াইবে, ভাহ। 
ভাবিঘ্া! নেও কাঠ হই! যাইতেছিল। বিদ্যালয়ে 
বেতন দেওঘার আভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
বাবস্থাও হয় না। যখন জীবনধারণের উপাঃটুকুই 
ঘটিয়া উঠে না, তখন সংসার পাতিয়। ছুঃখকে 
এমন করিয়া] টানিয়। আনা কেন? স্বামীর উগর 
তাহার অভিমান হইত, কিন্তু কোন কথ] সাহস 
করিয়া! ব্িত না। কটু তিরয।র না হয গ| পাতি! 
মহ! যার, জীপদেহ প্রহারে জ্ঙ্জরিত হইলে গলায় 
ছড়ি দিম হরিতে ইচ্ছা করে! 

তবুতোষ আসিঘা ডাক ধিল। হরকাস্ত বাহির 
ইইয বলিল-_“ক'দিন আজ বাহির হই নি ভাই, 
গান বাজনা চল্ছে তে!” 

কখাটার মধ] একটু টিগনী ছিগ। ছরকাস্ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য 


জানিত, তার যতত একজন বেকার মাহুধ না হইলে 
ফাল্জের লোকেদের আমোদ যোগাইবার মাচ্ুয 
নাই। তাহার অভাবে যে ঘটকদের আউ্ঞ। আর 
তেমন জমিবে না, মে ভাল করিয়া জানিড়। তাই 
এই কথ। গিজাঁনা করিণ। 

ভবতোধ আমোদপ্রিয় লোক; বিশেষ, ছুটার.* 
দিনটা হৈঠৈ করিয়া কাটাইতে পারিলে সে 
নিজ্জেকে ধন্তু মনে করিত। হরকান্তের জতাব সে 
বুঝিয!ছিল। বৈঠকখানা সরগরম রাখার জন্ত 
হরকান্তকে খুবই জরকার। তবলা টাটী, হার- 
মোনিছমে ঝ।গ-রাগিণীয় আঙগাপ, তাস পেটার 
কলরব, কাহাকেও ন1 পাইলে হুরকাস্তের স্থিত 
দাবা খেলায়ও সময় হু করিয়। কাটিয়া যায়। 
এ হেন হুরকাস্ত আঙ মাসাবখি ঘটকদের ৈঠক- 
খানা মাড়ায় নাই; ভবতোধ তাই এক ফিকির 
কৃরিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপিয়াছে। 

পে ব্লিল-"গান বাজনার জণ্চ ভাবি না 
ভাই, বঙ্গি তোমার চল্ছে কেমন? চাকুরী-বাক্রী 
তো) নেই, একট] পরামর্শ আছে, ঘদি শোন তে 
বলি!” | 

অভাবের কষাঘাতে মানুষ যে কত ছোট হুইযা 
যায়, ভাছ। হরকাস্ত অস্ত্রে অস্তরে অন্ভব করিতে- 
ছিল। পূর্বে! আমোদ যোগাইতে তাহার কুঠা হইত 
না, এখন সে বিন। কড়িতে কাহারও মুখে হাসি 
দেখিলে জলিয়া যায়! কাছা!র৪ বিপদ হইলে মে 
পূর্বে সেখানে সর্বাগ্রে গা ধাড়াইত, এখন 
ডাকাডাবিতে সাড়া দে না। হরকাস্তের সভা 
প্রয়োজন যদি থাকে, “তবে ভাহার একটা মূল্যে 
দাবী ভিতর হইতে জাগিহ। উঠ, মুধ কুটি বলিতে 
পারেনা । লোকও বুঝে না, তত্রসঙ্তানের দিকট 
লামান্ত লাহাধা লইতে হইলে যে কড়ি দিয়া তাহ 
খরিদ কগিতে হয়, এ দেশে তাহ! এখনও 'গা-সওয়া 


বৈশাখ, ১৩১৮ ] 


হ্ছ নাই। হয়কান্ত ফিন্তু বুঝিতেছিল, ঈত্রই 
এইরূপ বাবস্থা হওয়া উচিত ; নতুবা কেবল কছেংটা 
চাকুরী ভক্র-সম্ভানদের - জীবনঘাঁপনের একমাত্র 


ক্ষেত্র হইলে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে না। বিনা 


খরচান্ধ অবৈডনিক আমোদ এ বাজারে অচল 
“হওয়াই ভান। 

ভবতোবষ তাহা বুঝিয়াছিল। তাই সে এই গ্রসঙ্থ 
উখবাপন করিল। হ্রকাস্ত ব্লিল--“কি পরামর্শ 
ভাই।” 
_ পআমি বড়দাকে বলে স্থির করেছি, তার আট 
বছরের খেঝেটাকে পড়াবে, দাদা! গোটা চার টাক! 
দিতে রাজী ঘাছে। বোষ্জার উপর শাকের আটি, 
বুধ তে! তোমার বাজার খরচট। চ'লবে। 
পরিঅম বিছপষ নেই, একরার রোজ যাওয়া 
_কি বল 

হরকাস্ত ভবতেযের উপর যায়। পূর্ধ্ে হইলে 
এই চারটী টাকা প্রতি মাসে সাহাষ্য-সথবরকপ পাইলে 
সে রুতার্থ হইত, এখনও এইরূপ একটা টাক! 
পাওয়ার স্থিরতা হষঈটলে সে রক্ষা পায়; কিন্তু হাসিয়া 
বলিল-_“ক্ষেপেছ ভবতো।য, পড়াই ঘি অমদিই 
পড়াব, টাক দিতে হবে ন|। আমার সময় কৈ ভাই 1 

ভবতোধ অবাক হইগ| হরকাস্তের মুখের দিকে 
চাহিল। যে যে মোচড় দিতে শিখিগ্নাছে বুঝিদ্থা 
লইল। হ্রকান্তের সরঙ্গ প্রাণে এমন আকর কেন 
পড়িল, তাহা ফেহ দেখিবে না, ভবতোষও দেখিল 
না। তাহার প্রম্নোঞ্জন ছিল হরকাস্তকে, নতুবা! আড্| 
নিঝুম হয়; নিতান্ত ব্যবপাদারীর মতই বলিল-- 
গবন্ধুর যতটা পারি উপকার করার জনই আমার 
এই প্রস্তাব, চার টাক! না হর, ছয় টাকা দেব? শ্রধু 
তো পড়ান নয এই অন্ুহাতে ছু'ছাত ভাস্‌ 
€পটাও হবে 1৮ 

হয়কাত্ম নিমরান্ী হইল। এই অবস্থায় এই 


প্রতিকার 


আস 


৭ ০১ 
সাথান্ত পরিশষে ঘরে বগি ছয় টাক পাওয়া 
কম স্যোগ নয়, বিদ্ধ সে নীরব রহিল। ভবতোধ 
স্কুঘ্রমূলেই প্রস্থান করিল। 

কিন্তু সে অফিদ হইতে আনিয়। রাস্ত। হইতেই 
তবলায় চাটার শব্ধ শুদিল। পাড়ার গুইরাম খান্বাঞ্জ 
রাগিণীতে আলাপ ধরিয়াছে, ধানে সুধাবর্ষণ নাই 
করুক, ভব্ডোষের আংহলাদের লীম! রহিল ন]। 
সে বাড়ী প্রবেশ করিবার সময়ে উকি মারিয়া দেখিল 
বাজিয়ে আর অগ্ত কেহ নয় স্বয়ং হয়কান্ত। 

একদিন সন্ধ্যার সময়ে হরকাস্ত বৈঠকখানায় বড় 
কর্তরর মেয়ে হুধমাকে পড়াইতে আলিম দেখিল, 
সে ফ্রাসের উপর অকাতরে নিদ্র! যাইতেছে। 
হঠাৎ ভার দুটি পড়িল, হাতের চক্চকে দোনাহ 
চুড়িগুলির উপর; কিন্তু সেগুলি এমন ট!ইট হই! 
হাতে বপিয়া আছে, মনে হইল--ত1ছা বাহির করা 
স্থবিধা হইবে না। এরূণ মনে হওয়াট। খুবই 
অস্বাভাবিক বোধ হইল; কিন্তু অভাবের তাড়নায় 
তার অন্তরে একট! বিকট রাক্ষস জাগিয়া উঠিথাছিল। 
সে বলিল, এ হ্থযোগ ছাড়িতে নাই। তার 
তৎক্ষণাৎ মেয়েটার কণ্দেশে দৃি পড়িল, দেখিল 
ভরি চারেকের শবর্ণহার ঝিকৃষিক করিতেছে। 
টিপ কলে হাত দিয়া, হার গাছটার প্রাপ্ততাগ ধরিয়া 
টান দিল, সোটান সেটা তার হাতে আগিয়া 
উপস্থিত হইল। মে চারিদিক চাহিয়! দেখিল--সে 
কি কুখলিখ দৃষ্টি চক্ষের কৌণে কোণে সংশয় ও 
আতঙ্ক কালি লেপিয়া দিয়াছে । হারগাছটা হাতের 
মুঠায় লইয়। লে চোরের মত প্রস্থান করিল। 


আআ ডে শি 
তোর ন| হইতেই দরজার ঘা গড়ার তাহার 
ঘুম ভাঙ্গিা গেল। সে বলিল--“কে 1% ভবতোয 
বলিল, “আমি, দোর খোল (৮ 


৭৯৮ 


চে 

 হ্রকাস্তেইজ্ায় যেন ভাঙিয়। পড়ে, দারিঞ্রের 
দিধ্যাতন সহি! সে যে শক মন পাইয়াছিল, আল 
তাহ! ঘেন টুকৃর! টুকৃরা হইয়া ভঙিয। ঘায়। ভাহার 
ললাটে গ্েদ-বিস্থু দেখ! দিল, শরীর খনু খরু করিছা 
কাপিতে লাগিল।, তবুও সে তাড়াতাড়ি দরজার 
খিক খুলিয়া বলিল__”কে, ভবতোঘ! এত 
সকালে 1” বলিযাই শুদ্িত হয়! দেখিল--ছুইজন 
পুরিশ কনেউ্বল, সঙ্গে জমাদার | 
হরকাস্ত বিব্রত হৃইয়! পড়িল, দে এমন 
ব্যাপার ঘটিধে ভাবে নাই। ফঠ 
জড়তা লইয়। বলিল-__"এ কি ভাই, 
আমা কি চোর মলে করেছ!” 

ভবতো!ধ ললাট কুধিত করিয়া 
বলিল--''কেন বল দেখি, চুরির বথা 
কিছু শুনেছে না কি!" 

হরকাস্ত অগ্রস্তত হইয়া কি যে 
জবাব দিবে স্থির করিতে পারিল না। 
তার ক্ষুত্র গৃহটুকু খানাতল্লাস 
করিতে অআধিকক্ষণ লাগিল না, আর 
সোনার হার গাছটী তাহার মাথার 
বালিশ উঠাইতে গিয়া খাহির হইয়া 
পড়িল। 'ভবতোব হরবাস্তের দিকে 
চাহিয়া বলিল--শুয়ার! এমন 
হতভাগা হয়েছিম্‌1” 

হযকাস্ত একেবারে ভবতোষের 
পায়ে জড়াইযা চীৎকার করিফা কানিয়। 
উঠিল। তার ছেলে সেঘ়েগুলি বিকট চীৎকার 
করিয়া উঠিল, আর লারাগণী সে মরমে মরিল। 
পাধাধুপ্রতিমার মৃত দেওয়াল ধরিয়া ছাড়াইঘা 
রহিল। জমাদার হরুকাস্তের হাতে হাতকড়া 
গড়াইয়। দিয়) ব্নমাল সমেত তাহাকে লইয়া 
»€গল। হয়কান্ত জার পশ্চাতের দিকে চাঁহিতে 


প্রীবর্থক 
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পারিল না, চক্ষে ভার সঙ্গ ঝর়িতেছিল।-সে যি 
একবার পিছন ছিকে চাহিত, তবে দেখিত-স্তাক্ 
জীবন-সঙজিনীর চক্ষে, জজ্ছায় স্বণায় যে অগনিশিখ! 
বাহির হইতেছে, ভাহ! তাহাকে হী ছাই 
করিতে পানে। ৃ 
জে ৮১] শ্ 
“কান, তোর এ ছুর্দশ| কেন!” 


দারারণী দেওয়াল ধরি দাড়া ই! রহিল 


“ফিলিম্‌ চুরি করেছিলুম, শালা ম্যানেজার 
রেহাই দিলে না? 

“তোর অভাব কি ছিল কাত্ত; বংণে কালি 
দিলি!" 

ব্রমাকান্ত মেজগা'র সৃখের দিকে চাহিয়া! 
ভাবিয়া লইল, বংশমর্ধ্যাফ] সে রক্ষা করিতে প।রিলেও 
মেরা জন্কও ইহাক়্ উপর কালি সড়িত। 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 


হরফাস্ত রমীকাস্তকে লীরব খাকিডে দেখিয়া 
বলিল-« আমার ছুকষশ্মের কৈফিয়ং চাইছিস্‌। আমি 
নিরুপায়, চুরি ক'রবার প্রবৃত্তি কোথা থেকে 
আসে? নিজের দায় কতটুকু, কাস্ত! দেশে উপায় 
করার ক্ষেত্র লাই, খাড়ে সংসার চাপিয়ে দিতে 
“সমাজ অকাতির। চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, কিছু বাদ 
মায় না। খেতে হবে, স্ত্রী পুত্রের খাওয়া যোগাতে 
হবে। আমিচোর-_জেল থেকে ফিরি, এমন ফিকির 
ক'রে চুরি করবো, আর ধর) পড়বে! না। যার 
"আছে, তার কাছ থেকে হ্গোর করে নেওয়া 
ডাকাতি, চুরির চেয়ে ভাল কিন্ধু সেখানে শক্তি 
চাই, লোক পংহতি চাই । আমায় চুরি ক'রতে হবে 
বাচবার জন্ত। জুঘ়াচোর হ'তে হবে-তোর কি 
দরকার ছিল! 

কান্ত বলিল-_“মেজদা, সংগারে স্ত্রী পুরই শুধু 
আপনার নয়, হদয়ট| যতদুত গিয়ে পৌছায় সবখানি 
আপনার ক'রে নেয়। মাঙ্ছম এই অস্ত£করণ নিয়েই 
বাচে, আর মরেও বটে। আমি মরেছি কেন,জানেন ! 
যে দিন ঘুবুতে খুবুতে বাড়ী গিয়ে দাড়ালুষ, বৌদির 
কালি মুখ দেখে মনে হ'লে!, আপনাদের অনাহার 
চলছে, ছেলেগুলে! পর্যন্ত শুকিয়ে মরছে, যন 
থেকে সব মুছে দিয়েই আবার সোজা পথে চলার 
উদ্যোগ করেছি। আপনার অভাব আমাম পাগল 
ক'রে দ্বিলে, মনে হ'লো আপনাকে ব।চাবো--কিস্ত 
মরণ যেমন আসর, প্রতিকার তেষন ক্ষিগ্রযেগে 
সম্জব হয় না। বীচতে হ'লে চুরিই ক'রতে হয়, 
কিন্তু ধর! পড়লে যে বিচার সেখানে চোরের শান্তি 
হয়! যে অবস্থার মাঘ চোর হয়, সে অবস্থার 
সন্প দায়ী যে, তার বিচার কেউ করেনা। তুমি 
ঠিক বঃলেছ-_-ঢুরি করতে হবে, কিন্ধু ফিকির জান! 
,চাই। আর যদি দশজনে এক হই, যার ঘরেধন 
কড়ি ধরে না, তার ঘরে ডাকাতি করাই শ্রেয়: । 


[১০ | 
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বাচতে হবে মেজদাতোমার কনাস জেল 1” 
পছ'মাস। তুই কৰে বেরুবি ? 

“আমার দ্রেরী আছে, আঠার মাস ঠেলেছে। 
এখানে এসে ভবিষৎ জীবনের আলোই পাচ্ছি। .. 
আর পরের শ্রাথি খাবো না, এ আমি ঠিক ব'লে 
দিচ্ছি । আলাপ করছি অনেকের সঙ্গে। আপনি 
একটু স্থির হয়ে থাকৃবেন-_-আমি বেরুই, অভাব 
আমি রাখবো না।” 

হরকান্ত দেখিল, রমাকান্তের চরিত্র বেশ দুঢ 
হইয়াছে; তাহার কথাগ্চপি বীরশববাগ্তক। দেশে 
যদি সঘরবিভাগে চ!কুরী করার সুবিধা থাকিত, 
কান্ত একজন উত্তম সৈনিক হইত) কিন্তু মে এখন 
দহ্থাই হইবে; হরকাস্ত এইরূপ ভাবিতেছে, এমন 
সময় তাহার পশ্চাতে এক বাক্কি আনিয়া ঈড়াইল। 
হরকাস্তকে বলিল, «আপনার! বুঝি ছুই ভাই, বেশ 
কথ! কইছেন; কিস্তু চোর ডাকাত হওয়ার চেস্সে 
আরও কাজও আছে-_মস্কত: খাওয়া পর! চলে 
যাবে ি 

হরকাস্ত সবিস্বয়ে বলিল-_-“কি বলুন, দেখি 1” 

সে ভদ্রলোক পশ্চাৎ দিকে ফিরিমা দেখিপ, 
হিনুস্থানী ওয়ার্ডার খৈনী মলিতেছে। তারপর 
হরকাস্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, “আমিও বন্দী, 
তবে ক্লান এ" শ্রমিক আন্দেলনে ছয় মাস 
বিনাশরষে কারাদণ্ড হয়েছে । আমি তিন দিন পরেই 
বেক্ুবে!॥, আপনি গরুটাতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখ! 
ক/রবেন। মনসাতলাহ ভবতারণ চাটুষ্যের নাম 
করলে কানাঁও দেখিয়ে দেবে ।* 

হরকাস্ত বলিল--“মতলব কি, বলুন দেখি 1” 

ভর্গলোক বলিল_-জেলে এসেই ভাগ লোক 
পাই, বাহিরে মানুষ চেনা দায়। আপনীদের যত 
শিক্ষিত ভদ্রলোক যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, 
কর্ম ফতে করতে বেশীঙিন যায় না, বুঝেছেন ! 


৭৪ প্রবর্তক 


পেটের খাওয়া কত খরচ হয়, কেবল টুক 
0৩-08908809 হ'লে আপনাকে খুব চালিয়ে 
নেব।, 

হযকান্ত-'“ছ্জামার স্ত্রী আছে।” 

ভদ্রলোক__“ভালই তো, তারও কাজ আছে। 
আপনার! স্ত্ী-পুরুষে আমাদের দলে যোগ দিতে 
পারেন । না খেয়ে মরার চেয়ে যদি খোরাক পান, 
দেশের জন্য শ্রম দিতে বাজী আছেন তো 1? 

হরকান্ত বলিল--এ হতভাগার জীবন দিয়ে 
যদি দেশের কাজ হয়, সৌভাগ্যবান মনে করবে। 
কিন্তু গুটাকতক ছেলেমেয়েও আছে ।” 


ভদ্ররোক-_এনুচ পরোয়া নেই, তাদের বোডিং-এ 
রেখে দেবেন। আপনার দাড়! হাত-পা, স্ত্র-পুরুবে 
কাজে লেগে যাবেন।” 


ইরকাস্ত এইকপ গস্তাঁব শুনিয়) খুবই আশ্চর্য্য 
হ্টয়াছিল। 'এতদ্দিন কেবল উদরাস্্রের জন্য তার 
অশান্তির অবপি পাকে লাই, শেষে চৌর্যাপরাধে 
রাজদও্ড মাথায় বহিতে হইয়াছে) মে ধেল 
আকাশের চাদ হাতে পাইল। আরও কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতে যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে কর্কশকঠে শব 
ইইল--"শালে, শ্বশুর! বাঁড়ী আস্ছে। হারামজাদা! 
শুয়ারকী বাচ্ছ।!” 


রক্তচক্ষু ওয়াারের এই ভিরস্কারবাণী শুনিয়া 
সে তাহার নিজের কাজে মন দিল। পশ্চাৎ হইতে 
শুনিল, ভল্রলোক রুত্র-গঞ্জন করিয়া বলিতেছে, 
“চোপরাও রাস্কেল !” 


যমও শ্ক্তের কাছে বুঝি নরম হয়। ওযা্ার 
বলিতেছে, “আপকো কুচ নেহি ঝোলা, হন্জুর !” 

রাষ্ট্রনীতিক রাজবন্দী অন্ধকার কারাগৃহে 
পিশাচের ক বুঝি চাপিয়া ধরিয়াছে, লীপ্রই তাই 
তাদের দ্বতস্্র স্থান করার বাবস্থা হইভেছে। 
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শপ নে ্ 

মনসাতলায় হরকান্ত ভবতারণের বান! সহজেই 
থু'জিয়। বাহির করিল। নীচে একজন ভীমবূপ 
নারী দড়াইয়াছিল। হ্রকান্ত তাহাকে গ্রিজাস! 
করিল, “ভবতারণ বাবুর বাসা এই কি!» 

“আজে হা, কোথা হ'তে আম্ছেন।” 

“বলুন, অদ্য জেল থেকে হয়ফাস্ত হাছির 1 

«“তেলিনীপাড়ার হাঙ্গামীয় আপনারও বুঝি 
জেল হয়েছিল!” রর 

“আজ্ঞে না, আমি চুরি ক'রে জেলে গেছ লুম ৷” 

সে নারী আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল। 

ভবতারণ আপিয়াই, হরকান্তের গল! জড়াইয়া 
বলিম_-“কম্বেড, আল্ম থেকেই আপনি আমাদের 
দলে ভণ্তি হলেন, কেমন!” 

হরকাস্ত কোন উত্তর দিতে পারিল ন]। অভি 
ক্ষুদ্র গৃহে ভবভারণের অফিদ-_একট! ভাঙ্গ| টেবিলের 
চারপাশে বসিবার কেরোসিন তেলের গেট! 
কয়েক বান্স, দেওয়ালে ভারতের শ্রমিক জীবনের 
ছুঃখ ও উন্নতির পরিপন্থী বিষয় সঞ্ল বড় বড় 
অক্ষরে পিচবোডে লিখিয়া টাঙ্গান আছে। 
ভবভারণবাবু একখান! ভাঙ্গ চেয়ারে বনিয়৷ বলিল, 
"দাড়ান, এক কাপ চ| থেগে নিন্--কথ! বেশী 
নয়, কাজই চাই । আপনাকে একেবারে কলের 
ভিতর যা! হোক একট! কাঁজে জাগিয়ে দেব। কুলি- 
গিরি করতেও গররান্ধী হবেন না, একটা কিছুতে 
লেগে থেকে কাজ্ধ কর! চাই”--এই বলিয়া! চীৎকার 
করিয়া! বলিল-_“1 দিয়ে যাও 1? 

সেই স্ুলাঙ্দী রমণী ছুই কাপ. চা ও কয়েক 
টুক্রা পাউকুটী দিয়া গেল। ভবতারণ বলিল, 
“ইনি কয়েক বৎসর করেই কাঞ্জ করেছেন, এখন 
আমার সাহাধ্যকারিণী শ্রমনীবী-সংহতির দক্ষিণ 
হত্ড বললেও অতুযক্তি হু ন1 
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তারপর চায়ের কাপে মৃধ দিমঘা বলিল-_ 
“এখনও ছু* এক ফোটা ছুধ মিল্ছে, রুটার টুক্রাও 
ছুটছে; লেনিন কি করেছিন্স জানেন--একেবারে 
একধিন্দু জল পর্যন্ত মুখে দেন নিঃ এমন কতদিন 
কাটিয়েছেন, তবে তো পঞ্চাশ বৎমর বলে জগৎ 
উল্টে দিলেন। আপনি শিক্ষিত লৌক, কলের 
শ্রমজীবিদের কাঁনে কেবলই মঞ্জ দেবেন--তার! 
পরাধীন নয়, ভাবা কারু চাকর নয়, এই রাজাট। 
তাঙ্েরেই, তারাই বিচারক, তারাই শসন-পরিষদের 
সভ্য, সচিব--তারা যি একযোগে দীড়িয়ে উঠে, 
আর রক্ষা আছে!" 

রুটার টুকৃরা চিবাইতে চিবাইতে বঙ্গিল-- 
“জুড়িয়ে যাবে, আমাদের গরীবের মতই থাকৃতে 
হবে, তাদের সঙ্গে সমান ছুঃখ সইতে হবে, কি 
বলেন! যাঙগয তো খাওয়ার জন্ত বাচে না; মহাত্মা 
কথাটা খুব বড় বলেছেন, “বাচার জগ্তই ধেতে 
হবে। সে আর কতটুকু, খুব কষ্ট ক'রেই আজ 
আমাদের অর্থ স্চ কর্‌তে হচ্ছে; এই দেখুন না, 
এক একট! ্রাইকে ঘে টাক1 উঠে, ঝড় জোর ভিন 
মাল তাতে কাজ চলে, আবার বাধ্য হয়ে ্রাইক 
বাধাতে হয়। এক্‌টু উত্তেজনা হুট না হ'লে, বাহির 
থেকে টাকাও পাওয়া যায় না। দেশের 
কাগজগুলো প্রোলিটেরিঘ়টের জন্ত নন, ও-নব 
সিটিজেনদের। দীড়ান না, মিলগুলো; যদি একবার 
অরগেনাইঞ্জ, ক'রে নিই, একখান! রেড পেপার বার 
ক'রে দেব--* 

ভবতারণের অগ্গরোধে হরকাস্ত চাদের বাটা 
নিঃশেষ বরিল। সে জেল হইতে বাহির হইয়। 
বাড়ী যাইতে ভরস! করে নাই; কি অবস্থায় সে 
পদ্বীপূত্রগের রাখি! গিয়াছে, তাহা সে জানিত; 
*পেটের খোরাকের গ্রোগাড় হইলে, তবে তাহাদের 
সুখে গিধ। ধাড়াইবে--ইহাই ছিল তাহার ইচ্ছা। 


প্রতিকার ণ৫ 


ভবভারণের লহিত শ্রমিক-ংহতির মেয়েদের 
ব্যারাকে গিয়া সে যাহী দেখিল--ভাহাতে তাহার 
চক্ষু স্থির হইল-_তাহার পত্রী এই অবস্থায় 
একদিনও থাকিবে না, বিষ খাইয়া মরিবে, ইহ! 
অবধারিত। একট! টিনের ডা? দেওয়া লা খরে 
সথদূরী কাঠের নারি নারি খান তিনেক তক্তাগোধ, 
বিছানার ছুর্দ। দেখিলে তাহার উপর পা রাধিতে 
ইচ্ছা হয় ন|) যেমন মলিন তেমনি দুর্গন্ধ; একজন 
নারী বসিয়া পান সজিতেছিল, সে ভবভারণকে 
দেখিয়া উঠি নড়াইল, অভিবাদন করিছা বলিল 
_-পহুলীলা এই মাত্র কলে গেল, আড়াই শ' খিলি 
পান সেজে দিগেছি--বেশ বিক্রি হচ্ছে? মেড়ো- 
গুলে! কথা বুঝে না, তবে তাদের আগ্রহ বাড়ছে, 
এখানে ছু' একজন আ।স্‌তে হুর করেছে; একট! 
দন শীঘ্রই গ'ড়ে উঠবে 1” 

ভবভারণ একট! বিছ্বানান্ধ বপিয়্া বলিল) 
গবেশ! বেশ!! এই ভদ্রলোকের স্ত্রীও আস্ছেন, 
ইনি নিশ্চয় শিক্ষিত-তাখাদের কাঞ্জের খুব 
সুবিধা হবে, কি বল মল্লিক! 1? 


মন্রিক| আবাক্‌ হইয়া] দেখিল--সে ভাবিতে 
পারিল না, তাহাদের কাজে ভদ্রসমাজের কোন 
নারী ঘোগ দিবে। ইহার। সকলেই পতিতা । 
কলে কাজ করিতে আসিয়াছিল, ভবতারণ শ্রমিক- 
আন্দে।ঞন চালাইবার জন্ত দলে ভিড়াইগ়াছে। 


' ভবতারণ হরকাস্থকে লইয়া ভার পাশেই একটা 
ক্ষ্দু খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। একজন 
ব্যাঁসী নারী কযেকট। শিশুর দৌরাস্ে অস্থির 
ইন্না ভীম চপেটাঘতে একট।কে জখম স্কুরিঘ! আর 
একটার প্রতি ধাবমান হইয়াছে । তাহার 'করাল 
ৃঠঠি দেখিয়া হরস্ান্ত ভীত হুইন্া ভাবিল--প্রমি- 
সংহতির শিশু-রক্ষ। বেভিংএ তার ছেলেগুলো 


সি... 
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রি সি 
একদিনও প্রাণে চিষে ন[) না খাইয় মরা ইহ! 
অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়; | 


ভবতারণ বরিল-ষ্েটু হাতে যতদিন না 
আসে, স্থুদ্রভাবে সব রক্ষা/ করা চাই। ছেে- 
মেয়েদের ব্যবস্থা "ম্বভগ্ থাকুবে-_পিতামাতাকে 
তাঁর ক্ধন্য ভাব তে হবে না। টাকার সুবিধা হ'লেঃ 
্রিনিষগুলে! খুবই বড় হয়। যে সবশিশ্ত কলের 
কুলি লাইনে কুড়িয়ে পাই, তাদের এইথানে স্থান 
দিই। তা" ছাড়া গরীব যারা তাদের ছেলেদের 
মান্য করার এই ব্যাবস্থা! আপনাকে কিছু 
ভাবতে হবে না; আপনি আজ থেকেই লেগে 
ধাচ্ছেন তে!” 


হরকাস্ত ছা" না কোন কথাই বলিতে গারিল 
ন। চতুর্দিকে কুৎলিৎ কথা, সঙ্গীত, হাসা- 
পরিহাম চলিতেছে ॥ সমাজবন্ধন হইতে কেবল 
গতর খাটাইতে আপিয়। এখানে মান্য পশুর অধম 
হইয়াছে। সংসারে সমাজে অভাবের হাহাকার যদ 
ঘুচে, তবে সেইধানেই মাহুষ যথার্থ মাহষ হইয়া 
উঠিবে। এইখানে দাড়াইয়। একট| দুঃস্বপ্ন সফল 
করার জন্য ভব্তারণের থে ধৈর্ধ/, তাহার প্রশংন! 
না করিয়। সে থাকিতে পারিল না। সে শুগ্রমনেই 
বলিল-_*ভবভারণবাবু! আমার স্ত্রীকে নব কথ! 
খুলে বলবো? তিনি রাজী হ'লে আপনার শরণই 
নেব। এখন আসি।” 


সমাজের আক্রোশ পুরুষ শীষের উপরেই 
অগিক। তাছার কারণ, পুরুষ যাস্ুষ অকেন্গো 
হইয়। বদি! থাকিলে, সমাজাতু। কোন মহাহুভূতিই 
দেখায়ণনা। হরকাস্ত বাড়ী ফিরিয়। অবাক্‌ হইল। 
'তাথার ক্ষুদ্র শয়ন-গৃহটার সম্মুখে একটা কৃত খড়ের 
রন্ধন-গৃছ হইয়াছে? গ্রাঙ্গন পরিষকত, ভাহায় অর্ঝ- 
কনিষ্ঠ কন্তাটা বেশ পরিধান একটা পেনী ফ্রক গাষে 


প্রবর্তক 
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দাঁড়াইয়া, লে অবাক্‌ হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া 
রহিল। | 

হরকাস্ত রদ্ধনগৃহে উকি মারিয়া দেখিল, 
নারারণী বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া রদ্ধনক্রিয়ায় 
বাস্ত। বারনকোসন তাহার কিছুই ছিল না; 
কিন্তু রন্ধনগৃহের পারিপাট্য দেখিয়| তাহার মনে" 
হইল, এই ছদ্মমাসে এত পরিবর্তন কেমন করিয়া 
সম্ভব হইল ! 

পায়ের শব পাইরা নীরায়ণী ফিরিয়া দেখিল। 
সে তাড়াতাড়ি আমিয়! হরকাস্তকে টিপ, করিয়া! 
প্রণাঘ করিল, বাম্প-গদগদ-কণে বলিল--থালাস 
পেয়েছ! আ: বাচ!লে--ব'সে, পায়ে হাতে জল 
দাও ।” 

একটা পিস্তলের ঘটাতে জল আনিয়া! নারায়ণী 
নিজেই পা ধুযাইয়। দ্িল। হরকাস্তের মনে বড় 
কৌতুহধ হইতেছিল, কিন্তু সে জিজ্ঞালার ভাষা 
পাইল না। নারার়ণীই বগিল “দেখ, পাড়া 
প্রতিবেশীর চেয়ে আপনার কেউ নয়, আঙ্গ আমার 
কি দিন বলতে! অসহায়া ছেলেমেমেগুলিকে 
নিয়ে পথে পথে ঘুরতে হ'তে । ভাগিাস্‌ ঘটকরা, 
শলীলেরা উপর-পড়া হলো, তাই তো ছুঃখের ছি 
এমন কয়ে কাটুলো”-_-এই কথা বলিতে 'বলিতে 
খান পাচ লাত বাতীপ! হরকান্তের হাতে দিয়া 
বলিল-''এক প্রহর বেল! হ'লো, জলটুকুও 'পেটে 
পড়ে নি, এক ঘটা জল খেয়ে ঠাণ্ডা হও ।» 

হরকাস্ত এক বেলা অন জুটাইতে পারে নাই। 
আছ অতি সামান্ত জিনিষ হইলেও, বাতাস! কর়ধানি 
সৌভাগোর লক্ষণ বলিয়। মাথায় তুলিয়া! লইল। 

নারা্ণী এক নিঃশ্বাসে যাহ! বলিল, তাহার 
মন্দ এই--বড় ছেলে এগার বছরেনু, সে ঝলে কাজ 
করেও নলিধরে কাজ--মানে ছয় সাত টাক! পায়; 
শীলেদের নোকানে মেজ ছেলে কা শিখে, পাচ 
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টাক! দেয়। হ্রকাস্তের অবর্তমানে, প্রতিবেষী- 
মণ্ডধী একজোট হইয়! তাহাকে রক্ষা) করার এই 
বাবস্থা করিয়াছে। তাহা ছাড়া ঘটকদের বৈঠক- 
খানায় পাঠশালা বসিয়াছে, দেয়ে ভিনটে ও 
ছেলেট! বোন পড়িয়া আসে। আর ছাই লেখা 
স্পিড়া শিধিযাই ব| লাভ কি! হ্রকাস্তের বিশ্ব 
একেবারে যে কিছু নাই, তাহাও নহে; তবুও সে 
যাসে দশটী টাকা উপায় করিতে পারে নাই যে! 
বাবস্থার কথ! শুনিয়া হরকাস্ত স্ত্রীর মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। 
ভবভোষ আলিয়। দেখ। করিল। ছরকাস্ত 
অধোবান হইল, কিন্তু ভবতোয বগিল-_“কজ্জ। কি 
ডাই, আমিই রাগের চোটে এক কাজ করেঃ 
ফেলেছি; মাহধের দশ দশা) কধন কিহয় কে 
জানে। এখন গান বাঁজন! ছেড়েছি, পাড়ার ছেলে" 
গুলোকে নিয়ে একটা দল গ'ড়ে তুলেছি । বৈঠক- 
খানার পাঠশ।লাট| তুমিই নাও, সংসারট। চ'লে 
যাবে) তারপর, এ পাড়ায় পেটের দায়ে বন্ধুবিচ্ছেদ 
ন। হছ। এই দিকে আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে 
হবে ডাই 1 আমর! সকলে যদি পাড়ায় এক্যবন্ধ হই, 
একের ছুঃখে দশজনে বহন করি, সেটা ভার ন1 
হয়ে একটা মুক্ত জীবনই এনে দেবে -_-এই ছয় মাসে 
অন্ততঃ ন্মামি তার সন্ধান পেয়েছি | 
ভবতোষের মুখে আশার আলে! জলিতেছিল। 
ছরকাস্তের গয়টার কলের কথ! মনে পড়িল। সমান 
থেকে বিধুক্ত মানুষের জীবন সেখানে পেটের দায়ে 
কাঞ্জের ধাডায় কি নির্মমভাবে পিষিধা যাইতেছে, 
তাহা ভাবির! পে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে 
হইল--ভবতারণ তাহার প্রাণ যদি সমাজের মূলে 


প্রতিকার ঈ্ 


ঢালিত, তাহা হইলে বোধহয় দুঃখ বলি পদার্থ 
কোথাও ঠাই পাইভ না, আর এই লমারই মানুষের 
মাহুষ নামের যোগা হওয়ার উৎবষ্ স্থান। | 


তবতোধ ছরকাস্তকে নীরব থাকিতে দেখিয়] 
বলিম_«এই পাড়ায় কেনারাম দত ছাড়। আমাদের 
মমবায়ে মবাই যোগ দিয়েছে। কাউকে জোর করার 
দরকার নেই; সংলার করৃতে হ'লে সুদিন কুদিন 
আছেই, এক সঙ্গে সকলের দুর্দিন হয় ল]। থাক্‌ 
ছুঃসম়ে প্রতিবাসীকে যদি দেখা হয়। ইহার একটা 
সফল দ্মাছেই, তখন কেউ আর সমবায়ের দুরে 
থাকৃবে না। বল দেখি হয়বাস্ত। এই দিকে যদি 
আমাদের গ্রথম দৃটি থাকতো, বনু হ'য়ে বন্ুষে কি 
জেলে পাঠাতৃঘ বড় ছুঃখ পেয়েছি ভাই!” 


ভবভোধের চক্ষে জয় আসিল । হরধাস্ত বন্ধুকে 
বুঝে লইয়! বলিল_“ভাই, গাপ প্রায়শ্চিত্ত বাতীত 
দুর হয়না। শাহি চুরির অন্ত লয়, আমার কর্- 
বিমুখ জীবনের । আজ আমায় কাজ দাও, পরীর 
সেবায় জীবন ঢেলে যাযো সে জীবনের ভার গন্মীই 
বহন ক'রযে, এ দুটি এতদিন পাপেই চাকা ছিল। 


ছুই বন্ধুব আলিঙ্গন_-রদ্বনগৃহেরে আড়াল 
হইতে নারায়ণী দেখিয়া, ডাহার চক্ষের কোণে এক 
বিশ্বু আনদ্ধাক্র ঝরিল। যেখানে প্রেম, যেখানে 
একা, মেইথানেই কমলার হয় করুণায় ভধ হইয়া 
এমনই অমুত বর্ষণ করে বটে! হিন্দুপষাজে বেকার 
জীবন এমন করিয়াই কাজে লাগাইয়া পল্লীয় শৃঙ্ন 
রী ছানিতে চাই। আজ বেকার জীবন আশ্রয় 
করিয়! ভারতীয় ভাবে জমত্রী ছুটি! উঠৃক, আমরা 
ধন্ত হই। ৬ 





কুহগ্রেস-_ যুক্তিহীন কলরব উঠিয়াছে। বিলাতের চার্চহিল 


ভার তম ফ্রাডক সা 
বয়াচীয় কংগেদ যেভাবে সম্পর হইল, ভাহীতে প্রদুখ ভারত বিেষিদের অস্ঠতম ফাডক সাহেন 
বলেন__ 


হারজ্োন্গ্ক নি প্রতিষ্ঠা পাইছে । ভারতের 10085 25 097707658 1 ৮178085718৪ 
জাতীয়তা আর অস্পষ্ট নয়? ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত 0701 3৮ 7385 ৮০6০7610000 683 17067096 





৪ 


ফ্রাচি কংগ্রেমের তোরণ ২ ক? 


থক 
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ভাবে ভ জ্ঞাপন করিয়াছে। / 
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গ্রেস হিন্দুজাতির নহে, ভারভবাসীর কেন্্র-প্রাণ 9100215৮1১0 89. 801778590 £07 80008 
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হগ্রেদের প্রগাব দেখিঝা হ্বাথপর মাঁভযের কণ্ঠে 06 98971685551 


বৈশাখ, ১৩৩] 


কংগ্রেসের গ্রাতি এই বিদ্বেষের ফারণ- ইহা 
আন্ধ অসাধারণ শক্কিসম্পৃ্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, 
ভারতের রাষ্ট্রক্দীবনে আজ একটা নৃতন প্রাণ 
শঞ্চার হইয়াছে। অনেকের ধারণা হইয়াছিল, 
হগ্রেসের উদ্বোধন যুগে, ভকৎ সিং প্রমূখ অন্ত 
'ছুইজন তরুণের ফরাসী হওয়ায়, তরুণদ মহাত্মার 
গ্রভাবমূক্ত হইয়া একটা গণ্ডগোল পাকাইবে, 
গ্রেসের অথগ্ড প্রাণ চূর্ণ হইয়! শক্তিহীন হইবে, 


মত € পথ ৯ 


সেই দাবী কছটা প্রত্যেক দেখবানীর অন্তরে 
আকিয়া রাখ! উচিত 


১1 দেশের সর্বত্র সভাসমিতি স্থাপনের 
অধিকার। 


(খ) স্বাধীন মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনত]। 


(গ) যাহার যে কুচি ও যত এবং ধর্ম, 
তাহ! অস্ত্রের শাস্তি-তঙ্গের কারণ এবং 





মহা গান্ধী 


কিন্তু মহাত্মার অসাধারণ ধৈ্যা ও খদার্যে তাহা 
সম্ভব হয় নাই। তরুণের চাঞ্চল্য যে ভাবেই প্রকাশ 
হউক, কংগ্রেসের মধ্যাদা রক্ষায় তাহারা বিন্ুমাত্র 
শুদাসীন্ত প্রদর্শন করেন নাই। নওজীবন ভারত সভার 
উত্তেজনা দেশের জাগ্রত প্রাণেরই পরিচয়। মহাস্ম! 
সেশক্তি আত্মস্থ করিয়া অবাধে দেশের ভবিয্বৎ 
স্বনিদ্দি্ট করিয়াছেন । সভাপতি বল্ভভাই পে্টেল 
মেনাপতির মতই বংগ্রেস-মধ্যে দাঁড়াইয়া কুড়িটা 
দাবী সর্বসাধারণের পক্ষ হইভে ঘোষণা করিয়াছেন। 


সর্দার বল্লভভভাই প্যাটেল 
সাধারণের অপ্রিয় না হইলে, তাহা 
' অবাধে করিতে দেওয়া । 
(ঘ) সংখ্যায় লঘিষ্ সম্প্রদায়ের সভ্যতা, 
আদর্শ, ভাষা ও বর্ণমালা! রক্ষা করা । 
(উ) জাতি, ধর্ম ও বর্ণ ভেদে চাকুরী ব 
রাজকীয় বিশিষ্ট অধিকারের» দাবী 
হইতে কেহ বঞ্চিত হইবে না? * 
(9) নাগরিকের অধিক্লারে নারী পুরুষ 
ভেদ থাকিবে ন|। 


উৎ প্রযন্তক [ ১৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


৭। স্থার্থরক্ষার জগ্ত প্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে 
পারিবে । শ্ুষিক ও ধনীতে বিবাদ বাধিলে তাহা 
মিট্মাট করা। 

৮| রাজস্ব ও জমির খাজনা হ্রাস কর; 
অনুর্বর জমির খাঁজ আ! যতদিন মকুব করার 
প্রয়োজন, তাহ! করার ব্যবস্থা । ্ 


৯। একটা নির্দিষ্ট আয়ের উপর এবং নি 
ক্কষি আয়ের উপর আয়কর ধার্ধা করা । 


১*। অশুমিক হারে উত্তরাধিকার কর 
স্থাপন করা । 





ডাঃ চৈতয়াগ শিদওয়াশী 


(ছ) পথ, ঘাট, কৃপ সর্বসাধারণের সমান 
ভাবে ব্যবহার করার অধিকার 
পাইবে। 

(জ) শান্তিরক্ষার জন্য নিয়মাধীনে সকলেই 
অস্ত্র রাখার ও ব্যবহারে অধিকারী 
হইবে। 

২। ধন্খ বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তি নিরপেক্ষ থাকিবে । 
৩ শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী সিল 
পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা, শ্রমের পময় নির্দিষ ০ ভাঃ আনসারী 
করা, কর্ধস্থলের স্বাস্থ্রক্ষা, ধনীর ক্ষতিতে ৬ । স্থলে যাওয়ার যোগ্য বালক বালিকাকে 
শ্রমিকের অভাব দূর করা, বার্ধকা, রোগ ও বেকার কল কারখানায় যাইতে নিষেধ করা! 





অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। ১১। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার 
&| বেকার হইতে শাগুষকে রক্ষা করা, দাসত্ব ১২। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। 
হইতে মুক্তি দেওয়! । ১৩। সামরিক বায় বর্তমান ব্যয় হইতে অর্দেক 


€। নারী শ্রমিকদের রক্ষা করা) গর্ভ অবস্থায় কমাইয়া দেওয়া । 
ভাহাদের অবকাশ দেওয়ার ব্যবস্থা । ১৪। দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও- বৈ 


বৈশাধ, ১৩৩৮ ] মত ও পথ রর 


করিতে হইবে । বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন এই কুড়ি দফা ভারত-া্ট্রের ব্যবস্থা কুপন 
কর্মচারীই নির্দিষ্ট বেতনের অধিক পাইবে না। হইলে আমাদের দেশে ধনীর' সহিত শ্রমিকের 
নির্দিষ্ট বেতন কোনমতে ৫**২ শত টাকার অথবা সম্প্রদায়গত ভেদে আমরা উৎসন্ন যাইব 
অধিক হইবে ন1। লা। প্রত্যেকের মুখে ন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে 

১৫।' দেশীয় কাপড় রক্ষা করার জন্য দেশ 
ুইতে বিদেশী স্থতা ও কাপড় বাঁহির করিয়া 
দেওয়া । 

১৬। মাদক-দ্রব্য সম্পূ্ণকধপে নিষিদ্ধ হওয়া । 

১৭। লবণের উপর কর থাকিবে ন1। 

১৮। মুত্র! বিনিমযষের হার হনিয়ন্ত্রিত করা, 
যাহাতে ভারতীয় শিল্পের ও দেশের কোনরূপ 
ক্ষতি না হয়) 





যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত 


হইলে এবং দেশের ধন-সম্পদ্‌ ও চিত্র রক্ষা করিতে 
হইলে উপরোক ব্াবস্থ। বে খুবই প্রয়োজন, তাহ! 
অস্বীকার কর! যায় ন1। ব্যক্তিগত স্বার্থ কুপন হইবে, 
কিন্ত জাতি ইহাতে প্রবৃদ্ধ হইবে। কংগ্রেস ভারতকে 
কি ভাবে*গৃড়িম্া তুলিতে চাহে, এই কুড়ি দফা! 
দাবী দেখিয়া অনুমান করা শক্ত নহে। 





মৌলন। আবুল কালাম আঙ্গাৰ ভাল্সতেল দান্বা-- 

১৯। শিল্প ও খনিজ সম্পদ্‌ বাষ্ট্র কর্তৃক ইত্ল্লাজেল্স ার্হানি_ 
শিযিত হইবে। সামাজালিপ্লা অপরিতাজ্য ; কেননা ব্রিটনের 
* ২*। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কজ্জের সদ লগয়ার এশ্বধ্য এই অধিকারবাদের , প্রতিষ্ঠায় সম্ভব 
নিয়ম বর্থ' কর!। . হইয্াছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলন ভ্রিটনের 

[ ১১] 


২. 
উ্বর্ধানীতির উপর ঘা দেওয়ায় আজ আমাদের 
জ্জাবী যে আর দীর্ঘদিন" উপেক্ষা করা চলে না, 
এইদ্ধণ মনোভাব ক্ছনেক চিস্তাশল ব্রিটনব।সীর 
মধ্যে দেখ! দিয়াছে; তাহারই ফল-দ্বন্ূপ লর্ড 
আরউইনও মহাক্সার মধ্যে একটা সামজিক 
নিষ্পত্তির ধুয়া উঠিল। ইহার উপর নির্ভর করিয়া 
আমাদের সকল দাবী যে পূরণ করা চলে না, এ কথা 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি |এমন কি ভগৎ সিং'এর 





বাবু রাজেন্্ প্রমান 


মৃত্যুদণ্ড রোধ করা মহাত্মা প্রমুখ কংচগ্রস শক্তির 
লামর্থো কুলাইল না। জাতি যে কত নিরুপায় ইহা 
নকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । 

এইজন্ কংগ্রেস যে কুড়ি দফা দাবী করিয়াছে 
তাহা অনাহাস-সিদ্ধ নহে, ইহা সকলেরই জ্বানিয়া 
রাখ। উচিত। মহাত্মা! “পূর্ণ স্বরাজে”র দাবী 
করিতেছেন; কিন্তু তাহ] বিলাতের গোল টেবিল 
সভ| হইতে যে মিলিবে না তাহা! স্পই বনমিতে- 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ছেন"তবে ভারতের বর্তমান. বন্ধন দশার 
কথঞ্চিৎ লাঘব হ্ইবে। বাঁধন কিঞ্চিৎ আল্গ! 
হইলে ভবিতে চেষ্টা করিতে করিতে যদি 
বন্ধন-মুক্তি ঘটে, ইহাই আশ] । 

কংগেস ভারত-রক্ষা ব্যাপারে হাধীনত। চায়, 
বৈদেশিক জাতির সহিত সম্পর্ক রক্ষায় ব্রিটনের 
মধ্যস্থতা অস্বীকার করে, আয় ব্যয়ের হিসাব স্বাধীন 
ভাবেই করিতে চায়। ইংরাজ এই বিষয়ে যে একমত 
হইবে না, তাহা অনায়াসেই অঙ্থমান কর! যায়) 
কিন্তু ইহা না হইলে ভারতের স্বরাজপ্রাপ্তি কথা 
মাত্র। কাজেই রাঁউণড টেবিল সভায় ভারতের 
দাবী বীরের মৃত ঘোষণাই হইবে, কার্ধাতঃ ইহা 
লাভ হইবে বলিয়৷ আঁশাঁ কর! যায় না। 

তারপর কংগ্রেস মনে করে-_ ভারতের সীমান্ত- 
দেশ রক্ষা করার জন্য অর্থবায় অপাবশ্তুক; কেননা 
ইতরাঞ্জের রাজা-বিস্তারের আকাজ্জাই ইহার মুলে 
বিদ্যমান | গে!লঘোগের ইহাই একমাত্র কারণ। 
কিন্তু ইতিহাস অন্যব্ধপ প্রমাণ করে। এই সীমান্ত- 
দেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, হিন্ৃস্থান পাঠান, 
মোগল, তুর্ক কর্তৃক লুগ্িত, অপহৃত এবং শেষে 
পরাধীন হইগনাছিল। যুগ যদি ফিরিয়। থাকে, “সীমান্ত 
প্রদেশের গান্ধী” জফর আলি খা যদি ভারতের 
প্রান্তসীমায় আদর্শ জাতি হয়, কংগ্রেসের এ ঘু্ধি 
সমীচিন বটে; কিন্তু ইংয়াজ ইহা হাসিয়া উড়াইবে, 
এই প্রস্তাবও সমর্থনযেগ্্যি হইবে ন!। 

তারপর, রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে কর্মচারিদের 
বেতদের হার হাস করার নীতি ভারতের পক্ষে 
শুভজনক। শাসন ব্যাপীরে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, 


তাহার অর্ধেক যদি জাতি-গঠন করে খরচ করার 


স্থব্ধি! হয়, এ জাতির শ্রী ফিরিবে। শিক্ষায় স্বাস্থো, 
শিল্পে বাণিজ্ো, কৃষি-মম্পদে ভারত জ্রীনিকেতনে 
পরিণত হুইবে। ইহাঁতে মোটা বেতন গাওয়ার পথ 


বৈশাখ, ১৩২৮ ] 


বন্ধ হইবে। ইংরাজের স্বার্থ ক্ষুর হওয়ায় ইছাতেও 
তাহারা রাজী হইবেন না, ইহা বলাই বাছুল্য। 
তারপর, হদেশী ভ্রব্য ব্যবহার নীতি যে ভাবে 
পালন করার কথা উঠিগ্বাছে, রাষ্ট্রশক্তি হাতে 
থাকিলে ভাহা সহজেই সম্ভব হইবে। ইংলও হইতে 
বিদেশী বস্ত্র দূর করা রাজবিধির হ্বারাই সম্ভব 
হইয়াছিল, দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োঞ্জন হয় 
নাই। বিদেশী কাপড় ও স্থত। বিদায় করার ব)বস্থা 
হইলে, ইত্রাজের আর রহিল কি? 
_. কংগ্রেসের দাবী সহজ নহে এবং ইহা পুরণ 
না হইলে কংগ্রেম নীরব থাকিবে না। কংগ্রেলের 
কণ্ম-চক্র যে ভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে, তাহা 
সামরিক পরিষদ্‌ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমর! 
অবস্থা দেখিয়। ভবিয্াতে সঙ্কট অধিক হইৰে 
বলিয়াই দধারণ। করি) তবে একটা ম্ধা পথ স্থির 
করিয়। ম্হাত্ব। ধদি দেশটাকে আর একটু ভাল 
করিয়| গড়িয়। তুলিতে চাহেন, তৰে আমরা কিছুদিন 
শাস্তির মাঝে গঠন্কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে পারি; 
নতুব। ভারতে ুফুক্ষেত্র হষ্টি করিয়াই আমাদের 
মৃত্যুপণে উঠিয়া দাড়াইতে হইবে এবং প্রাণ দিয়াই 
প্রাণ পাওয়ার নীতি ছাড়া আর বিতীয় পথ থাকিবে 
ন|। এই দিকে আমাদের সজাগ থাকাই শ্রেষঃ। 


কহপ্রেসেন্স কনর 

মহাত্মা বলেন, নভাপত্তি সর্দার পেটেলের কণ্ম 
অবাধে নিষ্পক্প হওয়ায় জন্যই তিনি পঞ্চদশ জন 
নেতাকে কংখ্েনের কর্মকেন্ছে নিয়োজিত করিলেন । 
নর্দারের সহিত মিল ক্রার যাচষ এই ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় না থাকে, ইহাই তাহার ইচ্ছা এবং এই 
কর্ধের সকল দান্িস্ব তিনি নিজের ঘাড়েই চাপাইযা 
লইলেন। 

এক্সপ কথ! দশ বংদর পূর্বের কংগ্রেসের বেদীতে 


মত ও পথ 


৮৩ 


দাড়াইগ] বলার অধিকার আঁর কাহারও হইত না । 
দাস-মনোবৃত্ধি, কর্তা ভর্জা, এই সব কথাগুলি ভারতের 
আকাশে সেদিন পর্যাস্ক কলরুব হুষ্টি করিয়াছিল । 
তিনি এই সব ভ্রক্ষেপ না কবিয়! দৃঢ়চিত্বে তঙ্জনী.. 
সঙ্গেতে এক নিমিষে বল্পভভাই, পেটেলের সহবর্খী 
রূপে এই কমজনকে নিয়োজিত করিবেন। আজ 
ভারতের মেকি ডিযোক্রেলি নির্বাক্‌, নতশির । 





মিঃ কে। এফ; নরিম্মান 


তরুণদলের অগ্রণী শ্রহরলাল, মুসলমানপ্রধান 
ডাক্তার মাঁমুদ, ছয়রাম দাঁস দৌলতরাম, ম্হাত্মার 
পুত্রডুল্য যমুনালাল বাজাজ, মহায্া স্বয়ং মিঃ 
এম্‌ এস আনে, ভারতের বিদুধী সরোজিনী, ভা 
আলাম, বিহারের বীরেন্দ্রকেশরী রাজেন্্প্রসাধ। 
পঞ্চনদের বীর শার্দুল সিং, ভারতগ্র! ডাঃ 
আন্সারি, বিজ আবুল কালাম আজাদ) বোদ্বায়ের 
স্ভরিম্যান ও বাংলার ঘতীজ্মোুন | 

. কা্যকরী-সভাষ একুশ জ্ঞনের স্থানে পনে 


৮৪. প্রবর্তক 


জন্য সন্ভা নির্বাচিত করিয়া মহাত্ব। বলেন-_কণ্ম- 
নিদ্ধির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, লোকপখ্যার বৃদ্ধি 
হইলেই ভাল কাজ হয়, এমন কোন কথ। নাই । 
যুক্তিতর্ক ন! করিয়া নেতার অহ্গত মাঙ্গযই আজ 
দরকার । দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধি বাদ দিয়াছেন 
বলিয়া] একটু কৈকিয়ুৎ দিয়াছেন. 
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শ্রীনতী সরোজিনী নাইডু 


বাংলার অগ্ততম নেতা স্থভাষচন্ত্রকে ভিনি 
অন্তর দিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন-_বুঝ|। শেষ হয় 
নাই বলিয়াই কংগ্রেমের কার্ধযকরী-নভান তিনিও 
বাদ পড়িলেন। মন রাখার দায়েই আমাদের অতীত 
ব্যর্থ হয়াছে। ভবিষ্যতের আশা-এমন শক্তিশালী 
নেতার আঁবিতীব হইগাছে, খিনি মানুষের দুর্বাদ্ধি 
ব্শতঃ আহত হওয়ায় আশঙ্কার অপেক্ষা! তার আদর্শ 
ও অভিমত পালনের খাটা মান্দের কর্মক্ষেত্র অবাধ 


[£১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


করা অধিক শেয়ঃ স্থির করিয়াছেন। মহাত্মা আদর্শ 
নেতৃ-শক্তির বিগ্রহ নেতার আসন এমনই অটল 
হওয়াই খাঞ্ছনীয্। তিনি হঠকারিতা করিয়া ইহ 
করেন না, সকল পক্ষকে পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ 
করিয়া ভবিধ্যতের জছ্গ মা্যকে গ্রস্তত করার 
স্থযোগও প্রদান করেন। ম্হাক্সা স্ভাষের সহিত 
এই পরিচয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমাদের 
মনে হয, বাংলার স্ভাষচন্দ্র গ্িখাতার আশীর্ববাদে, 
ম্হাত্মার শ্লেহশীতল আশ্রয়ে রাহুমৃক্ত শশীর ন্তায় 
বাংলায় প্রত্যাবর্ধন করুন। বাংলা তার নিঃসজ 
জীবনই চা; দেশী্ম।র বাণী তাঁর কে ঝঞ্চার 
তুলিবে। 


“সীমান্ডেব্স গাক্ছী"_ 

লাল কোৌর্ভার দল মৃহাত্মর কর]চি প্রবেশ 
কালে ভকৎ সিংয়ের ধ্াশী হগয়ায় উত্তেজ্জিত হইয়া 
তাহাকে কৃষ্ণমাল্ অভিনন্ধন করে। মহা ভকৎ 
শিংয়ের জীবনরগ্ষার জণ্খ কিরূপ আন্তরিক চেষ্ট। 
যে করিয়াছিলেন এবং তাহা ব্যর্থ হওয়ায় তার 
প্রাণে যে কি আঘাত বাঞ্জিয়াছিল তাহ! এই তরুণ 
দল জনিত না। মহাত্ম। বিক্ষোভের মন্দ বুঝিয়া 
তরুণের এই ব্যথার দান মাথ। পাতিয়াই গ্রহণ 
করেন। তারপর একদল সীমান্ত গ্রর্দেশের লোক 
লাল কোর পরিধান করিয়! ম্হায্মার শিবিরে 
হাল! দেওয়ায় অনেকে খারণ৷ করিয়াছিল, ইহারা 
আবার কি বিস্ন সষ্টি করিতে আসিম্বাছে ; কিন্ত 
এই জাল কোর্ডা দলের নেতা আবছুল গফুর খ। 
বলেন, তিনি মহাত্মার ভক্ত, অহিংস নীতির সাধক 
তিনি বা! তার দল মহাত্সাকে কষ্ণমাল্য প্রদান 
করেন নাই, বরং মহাত্বার প্রতি অদ্ধা নিবেদন 
করিতেই আসিয়াছেন। তখন করাচিতে “সীমান্ত 
প্রদেশের গান্ধী”কে নইয়া ধুম পড়িনা যায় । আবছল 
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গফুর খ। বলেন, হিংস।-নীতি তাহারা ছাড়িতে 
আরম্ত করিদ্বাছে। সীমান্ত প্রদেশে গত নয় মাসে 
ব্রিটিশ জাতি ছাব্বিশ লক্ষ টাকার ধোমা! উড়ো 
জাহাজ হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, সীমান্ত দেশের 
অধিবাসী তবুও অহিংস নীতির দ্বারাই ইহার 
, প্রতিকারে উদ্ভত। এই অদ্ভূত প্রক্কতির লোকটা 
মাজার মৃহিত আলাপের স্থবিধা পাইয়াছেন। 
উাহার অভার্থনার জন্য বোগ্ধায়ে বিশ্ষে আয়োজন 





সীমান্তের “গাধী”- আবদুল গফুর থা 


হইয়াছিল । তিনি অহিংস ধর্দই প্রচার করেল; ভারতে 
মুসলমান জাতির সহিত হিন্দুর মতানৈক্য নন্বদ্ধে 
বলেন--514595 1188 100 19110197 '_-দাস-জাতির 
ধর্ম নাই, একযোগেই মহাত্মার প্রবর্তিত পথ 
অনুসরণ করিয়া আমাদের জয়শ্রী লাভ করিতে 
হইবে । আমরা খ| সাহেবকে ধন্যবাদ দ্রিব কি 
'মহাত্মার নামে জয়ধ্বনি করি, বুঝিয়া উঠিতে 
পারি মা। 


মৃত ও পথ 


৮৫ 


হিন্দু মুন্সী 


কানপুরের ঘটনায় হিন্দু মুসলমান মিলন-সুত্র 
একগ্র হওয়ার যে সম্তাবন! ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, 
অনেকেই এইরূপ মত প্রকাশ করেন। আমব ঝলি, 
অংশতঃ ইহা সভ্য হইতে পারে; কিন্তু মূলতঃ ইহা 
উপলক্ষ ভারতের রাষ্ট্র আন্দোলন যতদিন বীধ্যহীন 
ছিল, ততদিন এই সম্প্রদায় হিন্দু জাতির সহিত একক 
হইয়! চলিয়াছিল; কংগ্রেসের পাশে পাশেই নিখিল- 
ভারত ইস্লাম সভা বনিত, কংগ্রেসের প্রস্তাব 
নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিভ--অবশ্ কংগ্রেস হইতে 
বিভক্ত হওয়ার মূলে ছুষ্ট-রাজনীতি ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই; তবুও সেদিন হিন্দুর আশ্রয় ছাড়িতে 
ইস্লাম সমাজ ভরস| করে নাই। মহাত্মার সহিত 
সংযুক্ত হইয়া আলি-ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফতের হুব্ধা” 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সে আশ! 
ম্পীচিক। হওয়ার পর তাহারা একেবারে ভিন্ন 
মৃন্তি ধারণ করিলেন। সেইদিন হইতেই আমাদের 
মুসনখান ভ্রানগণ ভিন্ন রাগিণীতে গান ধর্রিয়াছেন। 
মহাত্মা কংগ্রেসের অখণড-শত্কি শরিরে বহিয়া 
মুঘলমানের সহত একযোগে বিলাতে যাওয়ার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নৃতন দিল্লীতে 
নিখিল-মুসলমান-ভারত-সভায় যে ভাবে নেতৃবৃন্দ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দে আশ! 
তাহাকে 'ছাঁড়িতে হইবে। তবু ভিন্ি বলেন, 
বিলাতের স্থুবাভামে মিলন সম্ভব হইতে পারে । 
হিন্দু মুসলমানের এক্যবদ্ধ জীবন লইয়। তার যাওয় 
হইল না। আমর] তার এই আশার মূলে কি সত্য 
আছে জানিন।) কিন্তু আমাদের ধ।র্ণু তিনি 
বদ্দি ইহাতে ব্যর্থ হন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের 
মিলন-প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে কেহ ষেন আগ উখাপন 
না করেন। এই উউয় সপ্্রপার ন্বতম্্ হইয়াই চলিতে 


৮৬. 


আ'রস্ত করুক। তার এই কথাই যেন সত্য হইবে 
বলিয়া মনে হয়_' 
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_শওকৎ আলি ভারত-ইস্লাম-সভায় বলিয়াছেন 
»-এই ভারত আমরা সাড়ে আট শত বংসর শাসন 
করিয়াছি এবং আমাদের শীসননীতির নিন্দা 
করিবার কিছু ছিল নাঁআজ আমরা নতি স্বীকার 





প্ডিত জঙ্রলাল নেহেরু 


করিব? মহাত্মা ভারতে গ্বাধীনতা যুদ্ধ আরস্ত 
করিলেন আথাদের অমতে এবং প্রতিবাদে কাণ 
দিলেন নাঁ_এত বড় স্পর্ধা! হায় মহাত্মা, তবুও 
ভোমার'কণ্ঠে মিলনের রাগিণী বাজে__ 
 শযারএও আ]] 56816 960084010২9 
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প্রবস্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


জানি না মহাত্ার এই কথা ভারতের হিন্দু 
ন্মাঞ্জ স্বীকার করিয়া লইবে কিনা! দেশবন্ধ 
চিত্তরপ্রন বাংলায় মুসলমানদের সহিত খুব উদার 
ভাবেই আপোষ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ফলে 
কিছু ফলও লাভ হ্ইগ়াছিল; কিপ্তু ভাহ। স্থায়ী হয় 
নাই। ব্রিটনের নিকট হইতে রাষ্ট্রাধিকারের স্কবিধাণ 
করিতে গিয়া আমরা পুনরায় মুধলমন সপ্পরদায়ের 
সহিত পূর্ধের ন্যায় যদি আপোষ করিয়া বসি, 
তবিধ্তে অধিক অনৈক্য ঘটিতে পারে! 
ইংরাজের পহিত হিশদু ভারতের মিন যদি সম্ভব হয়, 
তবে সর্বাগ্রে হিন্দু মুসলমীনের মধো একা-প্রতিষ্ঠা 
চাই। এই এক্য নেওয়। দেওয়ার হিসাব করিয়া 
শিদ্ধ হয়া বাঞ্ছণীয় নছে। শওকৎআলি প্রমূখ 
ইস্লাম নেভবুন্দের স্বার্থরগণ-নীতি যদি এই 
খিলনের অন্তরায় হয়, তাহাতে উভয় 
সন্প্রদায়ই অধিকতর বিপর হইবে। 

তবে ভারতে এক শ্রেণীর মুসলম/ন আছেন, 
ফাহাদের সম্প্রদার়-গ্রীতির চেয়ে দেশ-গ্রীতি প্রবল, 
ধার! ভারতকেই তাপের জগ্সভূ্মি বলিয়। শ্বীকার 
করেন। তাহাদের সহিত কোনদিন মতালৈক্া 
ঘটিবে না, স্থার্থের হিসাব লইয়া কলহ বাধিবে না। 
ম্হাত্ম! এই শ্রেণীর মুধলমানসমাজ দেখিয়। হিন্মু 
মুনলমান এঁক্য পিদ্ধকরার আশ! পোষণ করেন। 
তার এ বিশ্বাস এমন দু, যাহ! কিছুতেই টলিতে 
চাছে ন।। কিন্তু আমরা তার বিশ্বাসের ম্ধ্যাদা 
রাখিয়া বুলি, ইহা কোন কালে সম্ভব হউক 
হউক আর নাই হউক, আমাদের এই দিকের 
সমন্তা ছাড়িয়াই দেশের মুক্তি-পথ প্রশস্ত করিতে 
হইবে। 

মুসলমীননমাজ জিয্ার চৌদ দফা ধায় 
বসিয়! থাকুক, ব্যবস্থাপক সভায় এক তৃতীয়াংশ 
মদশ্বাপদের দাবী কক, থে প্রদেশে মৃমলমানের 


তং 


বৈশাখ, ১৩৩৮ ] 


খ্যা অল্প, সেখানে তারা! নিজ্বেদের জবরদস্তি 
রক্ষায় তৎপর হউক, সিঙ্কুদেশ যোগ্বাই প্রদেশ 
হইতে হ্বতন্ত্র করিয়! ইম্লীম-রাহ্থা স্থাপন করুক, 
উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নৃতন শাদন-মংস্বায় 
্রবর্তনে উদ্যত হউক, পঞাব ও বাংলায় সদস্য 
। সংখ্য অধিক লওয়ার জন্ত চীৎকার করিতে থাকুক, 
আম্র৷ ভারতের মেরুদণ্ড কংগ্রেসকে জাতীয় মুক্কি- 


মত্ত ও পথ 


শি 


আদৌ স্থান পাইত না। এই বিষয়টা বুঝিবার 
জন্য আমাদের অধিক দূর যাইতৈ হইবে না- ক্ষ 
নেপালের ইতিহাম কি? ও ক্ষুত্র দেশে গুর্থা, 
নেওয়ায়, মাগার, ত্রিশ্বলী। কারণালি, বিদ্ু, রাইস, 
ভূটিয়। কৃত সম্প্রদা্ পরস্প্রবিরোধী হুইয়! গৃহ" 
বিবার্দ করিত) কিন্তু এমন একটা ক্ষান্জ-শতির 
অভুাখান হইল, যাহার প্রভাবে আজও এই সকল 





যমুনালাল বানা 


পথে সর্ধত্যাগী হইয়া আগাইতে বলি। আঙ্গ 
মহাত্মার সেনাপতিত্বে কংগ্রেসবাহিনী যদি পূর্ণ 
জয়ী হইয়া দাড়াইত, তাহ! হইলে ইংরাজের সহিত 
লাময়িক রণঙ্ষান্জির চুক্তিতে স্বাধীনতার হিসাব 
লইয়। খাথা ঘামাইতে হইত না| এক দিকে ব্রিটিখ 
রাক্ষপ্রতিনিধি, আর এক দিকে বিজয়ী জাতির 
নেতৃপুক্ধধ সোঁজান্থজি বসিয়! শাস্তি-পত্রে স্বাক্ষরের 
বাবস্থা হইত। মেঞ্জ্োরিটা মাইনরিটার স্যন্তা সেখানে 


জন্পযামদাগ দৌলতয়াদ 


স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নিঃখবে অখণ্ড রাঁজশক্তির 
বিধান মাঁণা পাতিয়া পালন করিতেছে । চাই 
ভারতে এমনই একটা ক্ষাত্রশক্তির অভ্াতান 
-ত] দে শুক্তি সাত কোটা মুসলমান 
সম্প্রদায় হইতে৪ জাগিয়া উঠিতে পারে। ' আজ 
যেমন আমরা ইংরাজের শীনন মানিষু জীবন 
রক্ষা করিতেছি, সেদিন আবার ইস্লঠুমের 
ছত্রতলে মাথা নীচু করিয়া প্লাড়াইব ; আর এই 
শক্তি বদি বিশ কোটী হিন্দুর জীবন মন্থন করিয়া 


৮৮ 


কষ্ট হয়। ভবে অবধাহিত ভারতের শ্রীষ্টান, 
'মুসলমান, শিখ, পাঁরসিক, যত ডিননধন্ম্ী সম্প্রদায় 
থাকুক না) শাসন-দণ্ডেয অধীনতা ছাড়। আজও 
'যেষন তাঁরা নিরুপায়, সেদিনও ভাহার বিপরীত 
কিছু হইবে নলা। কথাটা সোজা করিয়া বলিলে, 
ইহা ভিন্ন অন্ত কিছু নম্ব। 

আমরা পাঁঞ্ধাবের মন্ত্রী মল্লিক ফেরোজ খান 
লুনের সর্তবাণী শুনিয়াছি_-]£ 61০ 09067888 
1088 সো 6199 [00৮6৮ 0১7 10019656606 
[3105১ দ€ 8091] 20৮ 96 0072988 

ইহা কি মহাত্মা জানেন না! তবে ভারতের 
হিন্দু, চরম না দেখিয়! বিরোধ স্য্ধন করে না। 
প্র পাগ্ডবদের আগা, দুর্ষে]াধনের নিকট একটু 
মাথ! খাখার ঠাই চাহিম্বা যখন নিরাশ হইলেন, 
ভ্ীনই কুরুক্ষেত্র বাধাইলেশ। ভারতের প্রাণ 
আজ্জ সুললমান সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ বাকিদের 
্বুদ্ধিজাগরণের প্রতীক্ষায় যাঁচকের বেশে তাদের 
দুগ্ারে ফাড়াইয়া--আমরা তাদের চরম কথাই এবার 
শুনিতে চাই। মহাত্মার প্রয়াস ব্যথ হইলে, আর 
যুগাস্তরেও মিলনের কথা উঠিবে না| ইহা উভয় 
মন্প্রদায়েরই স্মরণ রাখা কর্বব্য ৷ 


পম্তিত গণেশশক্ষল বিদ্যার্থী- 


কানপুরের ঘটন1 ধরিয়া মুসলমান সম্প্রদায় 
কংগ্রেসকে দায়ী করিয়াছেন। তীহারা বলেম্ব_ 
ংগ্নেস অহিংসার নামে হিংসার মৃঠ্ঠিই ধরিয়াছে। 
কাশীর ঘটনাও তাহারা উল্লেখযোগা মনে করেন। 
কিন্তু ঢাকায় মযমনসিংয়ে কি নিদারুণ পৈশাচিক 
কাণ্ড ঘা্টছ। গিয়াছে, তাহা কি মুম্লমান ভ্রাতৃবৃন্দ 
মর্নে রাখেন নাই? ইহা। কংগ্রেসের অপরাধ নয়, 
ভারতের জাতীয়তা হার জন্ত দাদী। ভগৎ সিং 
য্দিও হিংসাঁধন্থ্ব। কিন্ধ দেশের মুক্তিগ্রীর্থী; এই 


প্রবর্তীক 


[ ১৬খ বর্ধ, ১ম সংখ্য। 


জন্ঘই ভার ত্যাগ ও সাঁহসের মর্ধাদা দিতে 
ভারতের প্রাণ উদ্ধদ্ধ; এইজন্যই একদেশবাসী 
বলিয়া হিন্দু মুসলমানের মহযোগিত! প্রার্থনা 
করে। মহাত্মার কথামত এই দিক্‌ দিয়া ভারতের 
মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সহিত কোনরূপ নংযোগ- 
সুত্র রাখিবেন না, এইব্ধপ একট। উক্তি পাইলে 
আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি; কিন্তু মূদলমান- 
সমাঞ্জে এখনও ডাঃ আন্সপারি, আবছুল কালাম 
আজাদ, সীমান্ত গ্রদেখে জফর আলি খাঁ প্রভৃতির মত 





৬গণ্শেশক্কর বিদ্যার্বী 


সদাশয় মুসলমান ভ্রাতবুন্দ আছেন বলিয়াই ইহার 
চেয়ে বৃহত্তর সাত্বনার প্রতীক্ষা আমাদের করিতে হয়। 
কানপুরের ঘটনায় কংগ্রেসের প্রথণ কি আত্ম- 
পরিচয় দেয় নাই | ঠক সে কথা তে। নিখিল-ভারত 
ইফ্লাম সভায় কেহ উথাপন করেন নাই? 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী (প্রচণ্ড 
আহবে রিক্ত হস্তে অহিংসার বাণী উচ্চারণ করি! 
উদ্বৃত্ত জ্নসঙ্ঘকে শান্ত করিতে গিয়া যে আত্মদান 


বৈশাখ, ১৩৩৮] 


করিলেন তাহ! কি উল্লেখযোগা-নহে! অহিংস ব্লতের 
এমন. জলস্ত নিদর্শন অতিরিঞ্জ স্বার্থপর না হইলে 
কেহ অস্বীকার করে না! কত শত মুসলমীন ভাইদের 


জীবন রক্ষা করিতে,.কত আহত নাগরিকের শুশ্বঙ 


করিচত্ত করিতে, এই দেশহিতৌ মহাপ্রাণ আজ 
নিষ্ঠর ঘাতকের হত্তে শেষ টি কি 
হিন্দুজাতি ভুলিতে পাবে? 
. প্রজ্জলিত অগ্রিস্ুণ্ডে মুসলমানই তে। এই জীবস্ত 
লোকটাকে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ সংহাঁয় 
করিয়্াছে। তিন জন মুসলমান স্বেজ্ডালেবক 
রি সহায়ত করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন 
নিহত, .ছুইজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন । 
আমরা এই ইস্লাঁম, সহিদ্দের চিরদিন স্মরণে 
রাখিব, আর বীর গণেশ শক্ষর নিদ্যার্থীর উদ্দেশে 
গদয়ের আন্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলি-- 
যে ফুল না ফুটিতে 
ঝরিল ধরণীতে-_ . 
--তাহাও বার্থ হইবে না। দেবতার পুজার অথা, 
তুমি আরও শক্তি, আরও দিবা হ্বদয় লইয়া! ভারতীর 
মন্দিরে ফিরিয়া আইল! 'হে পূজারী, তোমার 
প্রতীক্ষায় আমরা! উৎকপ্তিত  হ্ইযাই দীড়াইয়া 
থাকিব । 


লীজন্দী ও আহাতান আলো 

কতকটা বিদ্বেষ, আর 'কতক্টা অজ্ঞানতা 
আমাদের দেশের বৃহৎ শক্তিকে অকারণ কুপন করিয়! 
জাতিকে বিপন্ন করিতে চায় । সকলেরই জ্মরণ রাখা 
উচিত, মহাত্বার সহিষ্ড আরউইনের যে চুক্তি তাহা 
উত্তর পক্ষের সাময়িক রণক্ষাস্তি, ইহা স্থায়ী শাস্তি- 
সর্ব নহে; এইজন্য আমাদের সকল দাবী ইহ! 
বারা পূরণ হওয়ার আশা! দুরাশা। 

ভকৎ দিংয়ের ফাসী মহাত্ার শত চেষ্টায় 

£ ১২ ] 


হত ও পথ 


উট 


মকুব হইল না মহাত্মা কতট| নিরুধায় ইহা 
সকলেই বুবিয়াছেন--অভএব বাং 'ও পারাবের 
সকল রাজবন্দী. থে বর্তমার্ন সর্তানুসায়ে . মুক্তি 
পাইল না, তাহার জন্য মহাঁঘ্বাকে দায়ী কর! চলে 
না) উভয় পক্ষের মধ্যে ুঝা! পড়া যদি একটা 
নিশপতিভে আলিম। দীড়ার, তখন আতির সফল 
দাবী পূরণকরিবার সুযোগ রি ] 





সর্দার ক পিং 


অনেকে মনে করেন, ন্হাত্বা সত্যাগ্রহীদের 
মুক্তিই চাহিয়াছেন, অন্যান্য রাজবন্দীদের জন্ত তার 
বিশেষ আগ্রহ নাই। কিন্তু অহি'সব্রতী হইলেও 
দেখগ্রীতির মধ্যাদা দিতে যে তিনি অকু, তাহা 
ভকৎ পিংয়ের মৃত্যুদণ্ডের কথ। শুনিয়া তার মূর্মাহত 
হওয়াই ইহ সপ্রমাণ করে | 

রাজবন্দীদের মধ্যে সকলেই/ যে হিংসত্ত্রতী, 
ইহার প্রণাণ নাই । বিনাদিচারে বন্দী বলিয়া 
এইরূপ যুক্তি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখিতে 


৯৭ প্রবর্তক 


হইবে, রাজশক্তি যে বিধানধলে বিনাবিচারে 
দেশের অন্তান্ত তরুণকে কারাগৃছে বন্দী করার 
স্থবিধা করিয়াছেন, "সে নিষ্ুর বিধানের বিকদ্ধে 
দেশে অনেক আলোচনা, আন্দোলন, প্রতিবাদ 
হইয়াছে; কিস্তু তাহার প্রতিকার হয় নাই । যাহাকে 
বন্দী কর! থায়, বাঙ্গশক্তির নিকট তাহার অপরাধ 
পরিজ্ঞাত হওয়া এবং বন্দীকে সে বিষয় শুনাইয়া 
তাহাকে অনির্দি কালের জন্ত আটকাইয়া রাখাই 
এই আইনের বলে সিদ্ধ হয়। এই হেতু আমর! 





রাজগুরু 


যতই বলি, বিচারে যখন সপ্রমাঁণ হয় নাই, তখন 
হিংসা অপরাধে কাহাকেও দায়ী করিয়া বন্দী কর! 
যুক্রিসঙ্গত নহে-_ইহা অরণ্যে রোধন মাত্র। এই 
আইন উঠাইতে হইলে, রাষ্ট্রশাসনের অধিকার 
আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে । কংগ্রেস সেই 
পথ্ইে অগ্রসর , হইয়াছে । আমাদের ধৈর্য রক্ষা 
করিতে হইবে। 

এই অবসরে আর একটা কথা বলিবার আছে। 


[১৬শবর্ধ, ১ম সংখ্য 


ম্হাজ্বার নিকট হইতে আমরা যেমন ভক্‌ৎ সিংহ 
প্রমুখ বিপ্লববাদীদের জীবনরক্ষার় দাবী করিতে 
পারি, মহাত্মার দিক হইতেও তদ্রপ বিপ্লববাদীনদের 
উপর একট! দাবী আছে, তাহা হইতেছে _তিনি 
যখন একট। নীতি ধরিয়া বাষ্ট্রশক্তি অধিকারে ক্মগ্রপর 
এবং এখনও পর্যান্ত ভারতের কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান 
তখন বিপ্রব-পন্থীদেরও তাঁর কাজে অস্তরায় সৃতি করা 
কর্তব্য নয়। মহাত্মা যদি পরাজয় স্বীকার করিয়া 
ঘরে ফিরেন, তখন বিপ্রবীদলের কর্ম অবাধ হউক-_ 
আপত্তি নাই। কংগ্রেস জাতী রাষ্ট্-চক্র, সেঁই চক্ষের 
কর্ণধার জাতির নেতৃ-স্থরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 
মহাত্ার প্রাণপাত প্রয়াল কোন দিক্‌ দিয়া ক্ষ না 
হয়, ইহা এক্ষণে সকল পক্ষ হইতেই দেখিতে 
হইবে। 

বাংলার রাজবন্দীদের মুক্ষি না দেওয়ার 
অভ্হাতে চিরপ্রথামত গ্রীন সাহেব দেখাইয়া- 
ছেন--আগষ্ট ঘ।ন হইতে এপধাস্ত বাংলা তিপান্রটা 
বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। উপস্থিত বাংলায় ৩১ 
জন রাজবন্দী আছেন। ই'হার্দের মধ্যে ১২জন কেবল 
পুলিশে তাহাদের ব্ষিয় যথারীতি সংবাধ দিয়াই 
রেহাই পাঁইয়! থাকেন, সাত জনকে তাহাদের স্ব স্ব 
গৃহে নজরবন্দী করিয়! রাখা হইয়াছে, পাঁচক্গন গ্রামে 
বন্দী আছেন, ৬ হুনকে বাংলা হইতে নির্বাসন কর! 
হইয়াছে, কুড়ি জনের জন্ত গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিডে- 
ছেন, শীপ্ই তাহাদের. স্ব স্বগৃহে নজরবন্দদ করিয়! 
রাখার ব্যবস্থা হইবে; অবশিষ্ট ৩৮৬ জন জেলে 
অথব! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বন্দী আছে।, 

ইস্হাদের মধ্যে ১৩৭ জ্বনকে বস্মারে রাখ! 
হইয়াছে, এবং ৯ জনকে হিজলীতে বন্দী করা 
হইয়টছে । বিনা বিচারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন-- 
50889 1083 09617 0008 £07 88011 ছা ওত 
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কথা মপ্রমাণ করার জন ভ্চিনি হিসাবও দাখিল 
করিয়াছেন। একজনকে সোঁজাস্থজি ছাড়িয়া দেওয়! 
হইর্ধাছে। একজন বদ্ধ উন্মাদ, ছুইজনের বিচার 
প্রকান্ত ক্ধাদাদতে হইগ্লাছে, একজন গলাতক, 
ঢুইজজবলের উপর দগ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে, 
* আর ৬৮ জন্‌ নিরপরাধ স্থির হওয়ায়, তাহাদের 
বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা দেওম়] হয় নাই । 





কদর 


এই সকল মীমুলি বাগ জনসাধারণ সন্ধপ্ট 
হইতে পারে ন।; কিন্তু নিরুপায় বলিঘ্মাই আমাদের 
এখন নীরব থাকিতে হইবে । এই আইনের বিকদ্ধে 
১৯৯৮ খৃষ্টান চুইতে আন্দোলন প্রতিবাদ চলিতেছে; 
ফল ধখন হদ্/নাই, তখন বুঝিতে হইবে চীৎকার 
কিয়া রাড নাই। কংগ্রেল বদি সাজ্যশাস্নে সমধিক 


মত ও ওথ *. ৯১ 


অধিকার অঞ্ঞল করে তখন, এ দাঁবী আমাদের 
যুক্তিসঙ্গত হইবে। 

বাংলার ব্যবস্থাপক সূর্চীম এই আইনের 
বিরুদ্ধবাদ থাকিলেও এবং জ্রলসাধারণের মনে দারুণ 
অসন্তোষ কৃটি হইলে৪, এই, বিভাগে অতিরিক্ত 
২৩১০২ টাকা খরচের বরাদ্ধ হইয়া গেল। ইহার 
বিকুদ্ধে ৯৭'জবন উপস্থিত সদগ্ঠগণের মধ্যে ১৪ খানা 
ভোট পড়িয়াছিল। দরদের মূল্য কোথায়, তরুণদের 
একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি। 


জ্হছেল্পীল্ অল-_ 


১৯২ল খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রাজারে ৮০,২৯৭ 
কাপড়ের গাট বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৯ থুষ্টাবে 
৯৭,২৭৬ গাঁট বিক্রয় হয়) অহিংসসংগ্রাম-যুগে 
অর্থাৎ ১৯৩১ খুষ্টাব্রে ৩,৯০৯ হাজাররগী!ট মানত বিক্ুয় 
হইয়াছে। ইহাতে ত্রিটনের বাবনায়ে অধিক ক্ষতি 
হইয়ছে। ১৯৩৭ থৃষ্ট!দে বিলাত হইতে ৪৫০** গীঁট 
আম্দানী হইপাছিল, ১৯৩১ খুষ্টা্ধে ৫৬২৩ গীঁট 
কাপড় চাগান আঙিয়াছে। 

অগ্ত পক্ষে, ভারতের কাপড়ের কাটুতি কিক্প 
বাড়িয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিলে দেধি-_-১৯২৯ 
খৃষ্টান ১২২১৮ গট কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। 
১৯৩* থুষ্টান্ে ১৪,৩** গীটি ও ১৯৩১ খুষ্টাে 
২*১৪০৩ গীঁট কাপড় বিক্ুয় হইম্াছে। 

যে সংগ্রামে জাতির ক্ষয়ই সবখানি নয়, সঙ্গে 
সঙ্গে সৃষ্টি ও পূরণ চলিতে থাকে, তাহাই দিব্য 
সংগ্রামনীতি।॥ মহাত্মাপ্রবন্তিত এই নৃতন নীতিই 
ভারতের নকলকে আমরা একযোগে গ্রহণ 
করিতে বলি। 





আাহলপান্র বেদ- 
আমাদের 


“বালার 
প্রাণবস্ত"-_(শ্রীক্ষিতিমোহন সেন লিখিত, প্রবাসী, 
চৈত্র ) সবটুকুই এখানে লন্কলন করিয়! দিতাম। 
ক্ষিতিমোহন বানুর মুখে বাংলার বেদই ফুটিয়!ছে। 


স্বানাভাব-_নতুবা 


স্থানে স্থানে উদ্ধত করিতেছি। তিনি 
লিখিতেছেন ২. 

৭দেশের যে গন্ভীর স্তরে দেশের প্রাণৃধস্তুটী নিহিত থাকে, 
দবীর্ঘকার সেপানে বিচরণ করে' এইটুকু বুঝেছি, যে বাংলার 
সীধনাগ ধদ হুল-"মহজ সাদুধ। শাঙ্স নয় বেদ নয়, প্রণ। লঘ, 
মিরম লদ্প-_মানুবই হল তার সাধনার লক্ষা ! এই মামুষের পরিচয় 
মেলে ভাবে, প্রেমে বাহারে ব1 সাদাগিক প্রভৃতি কোন কৃত্রিম 
উপাক্কে গে পরিচঘ্ মেলে ন1; বরং গুয়েসিন ও বাবহারের 
তাঁখসিক বাধায় মানুষের সহজ সাস্িক স্বপ্ূুপটা আরও আড়াল 
পড়ে যার। 

সহজ হতে গালেন নি বলে' বাংলার এই প্রাণবস্থর সন্ধান 
শিক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকের বড় একট! গান নি। খাউলে থে 
বলেছেন_ 

যদি ভেট বি দে মানুষে । 

ভবে সাধনে সহজ ছযি। ভোরে যাইতে হবে সঙ্গ দেখে 1" 
এই সহজকে পাবার বাএভার, প্রবৃত্তির বেগে কাম ও প্রেম প্রমে 
বার বার বাঙ্গালী পথ হলেও দাধনার রূপ মলিনতার, মধ্য 
নেদে পড়লেও, তবু কি কখনও তাঁর যাত্রায় বিরান ঘটেছে? 
"সাধনার জগতে এই বিপদ্টাই ছিল বাংলার প্রধান সমস্যা রঃ 

রাহ: শ্রেঠকের সব কৃত্রিম অভিমান ঠেলে ফেলে দিতে 
পেয়েছিলেন বলেই "তা! চতীদদাম মানবধর্থের এই হামা 


উচ্চারণ করতে গারুলেন- ৬ 
শুনহ মাগুপ ভাষ। 
সবার উপরে মানুষ নছ। ফাহ! উপরে নাই । 


সহ্গের শব্র রাণে সহজ মানুষেই | শাস্ত্রে পুখিতে মে বইসা ধরা 
পড়বে কেমন ঝরে বাউল নিভায়ের কথ।-“কারু সংপারের 
জম! থরচের খাত! ছেখে কি তার প্রীণের খবর কখনও মেলে 2” 
এই অব কারণেই বাংল! দেশের এই মরে কখ! ভারতের অন্ত 
অংশের বেদ ও শাত্রগন্থা আচার দিয়মনিষ্ঠ ভন্্রগ্রনেরা কোন গিপই 
বুঝে উঠতে পারেন নি 1" 
কথাগুলি অভ্রান্ত সত্য । 
ক্ষিতিবাবুর একথাও খুব আশ্চথ্য সত্তা 
"আমাদের দেশে ঝড় আস্বার কোণ হল উত্তর পশ্চিম ঝ 
বারুকৌণ। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব কোনটা হল তেমনি তাঁব* 
বিপাবর কোণ।" 


বাংপ। তাই ক্কপ্রাচীন কাল হইতে বেদ- 
বিজ্রোহের দেশ--বৌদ্, স্ৈন প্রভৃতি নানা বেদ- 
ফ্রোহী তৈথিক  মতবার্দের আশ্রয়ভূমি-নাখ, 
নিরঞ্ধন, যোগী প্রভৃতির জন্মস্থান । “এখানেই 
গোপীচাদের গাখাদ, . আউল বাউলের গানে, 
বৈষবের কীর্তনে, বৈধিক ধন্ম ও আচারের শাসন 
ফালে কালে খণ্ডিত, হয়ে এসেছে।-**, গৌড় 
বধের চিন্ত। ও. সাধনার থা মৌলিকত! তা বিশে 
ভাবে গ্রকাশ পেরেছিল, এই সব প্রাকৃত জনগণের 
মধো, খাদের পণ্ডিতেরা; মনে কর্তন নিরক্ষর 
ছোট লোক |» ূ 


*ভন্র ও গতিভদ্লের। হাই মনে করুন না কেন, এই সব 


নাথ যোগ প্রন্থৃতি মতবাদীর! কিছুতেই তানের স্বাতসথয বিমল 


দেন নি--তাই পরে পনর হিন্দু সগাঙ্গের বুকে তাদের স্থান 
হল ছেয়।' 
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উত্তর পশ্চিম, রাঙ্গপৃতানা প্রভৃতি স্থানের 
মরমিঘা সাধনার ভাষায় শ্ৌড় বাংলার নাথযোগীদের 
যার স্পষ্ট ছাপ আছে।” দীছু ছিলেন নাথ- 
গদী। কবীর প্রভৃতি ভক্তদের লেখার যে হেঁয়ালী 
মধ নাথ হেমালী। «গোরখ-ধংধা”ই হয়েছে 
বিষে 'গোলকাধাধা 1 

“বাংলার মহ প্রাণ্র প্রকাশই হল- দেওয়ার ও নেওয়ায়; 
শান্রজ্ঞানহীন ছোট লোকের। মহজেই দিতে পেরেছেন, নিতেও 
পেরেছেন, কারণ ভাঁদের কোন ধৃত্রিস বাধ! বন্ধনের বালাই 
ছি না।” 


“সহস্ক ভাবের সাধক শিত্যাপন্দের সঙ্গে মিলনেই ধরা পড়ে, 


মচাুভুর অপাধান্ত প্রতি ভাই চৈতন্যচরিতাদ্বত যে পরিষীণু 
বব গ্রন্থ দেই পরিমাণ বাল এই বা্টিলরা নিঞোদের 
ঝমাধারণ বেশিষ্টটা তীর্ঘগন্দির ঝা ঠাকুর ঠোকর প্রভৃতি কিছু3ই 
কাছে ধিকিছে দেয় নি! তাই চিরদিন ভদ্র আচারনিষ্ঠ দলের 
ভার চকুশুল। এই ঝগড়! বহুকালের পুরান ।” 

প্রাঙ্গণ গ্রছেও বঙ্গ মগধের ভাষাকে বল। হয়েছে পাপী 
পিটিরনিচিন্র। * বাংলার সাধকরা হিলেন পাখীর মতই 
নাঁবানগহীন ।”" 

বাংলার বাণী হ'ল. 

দপ্রথমহ কলি-বুগ সর্বযুগ সার) 

লেখক ইহা! হইতে ঠিকই ধরিয়াছেন_- 

"আুভীতকে অগ্রাহ্ত করে' এমন মাহনে বর্তদানের প্রতি শ্রদ্ধার 
বাণ অন্থপ্র ছু ভ। অতীতের ধবংসস্ত প আঁকড়ে পড়ে থাকবার 
মত দনের ভাব তার নয়। খুব গণ্তৰ, তার আপন ভূমির 
কাছে এই দীক্ষাটী দে পেয়েছে! ****৮এখানকার নিত্য নব 
প্রাণে জীবপ্ত তূমির ইঙ্গিতটা বেদশান্তানুযাী ধরতে পারলেন ন1। 
এই দীক্ষাটা নিতে পারলেন তীরাই বার শিতীন্ত ছোট লোক-_ 
এই ছুমিরই মন্তাপ বদের কথা তরর্ব:বদে উচ্চারিত হয়েছে 
বহাথজের মাত] 8 কুমির এপুতর। অত পুথি" ( অপর 
১৬১৯১২)৩ বারিতে। এই দীক্ষার সাহদে এরা মন্দির 
হইতে ঠাযুর চাকর উঠিয়ে দিয়ে বদালেন এনে মানুষকে ! তাদের 
মানাল বিশের গঙ্গে যোগ__তার পেকেও বড় কথা নিঞের 
নধো পরিপূর্ণ মামজন্য ও যৌগস্থাপনা।” 

বলার বে ৭ কন্মে যেটুক আমা তা এপানক ঠিক 


সন্কলন 
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নিক্ষ্গ নয়--বাইরের গৌড়। শ্রেণীর ভত্্র ও গঞ্িঠীদলের। "এই 
নিত্য প্রাণ রসে জীবস্তভূমির মঙ্গে ডাদের ঠিক খাপ খা নি” 
গবালাঁর ছোট লোকের! স্ংস্কারনুজু। শায়ে আচারে 
৫ বাধে দি। *.....লাধপন্থী প্রত সতের সর্বত্রই স্বাধীন 
মষ্টবাদ দেখতে পাই! বাংলার তন্ত্রান্ত্রও এই স্বাথীন 
মতবাদ বহুষ্থানে ধরা দিয়েছে । কিন্তু তাতেও বাংলার বাউলদের 
কুলালো ন!! এদেশের আউল বাউলে্! এমন একগু য়ে, যে 
এতরূর স্বাধীন এই পব সতবাদও বৃধ। বন্ধন বলে' অলেক 
অংশেই দিলেন উড়িয়ে ।” 
নাথেরা কথাগুলি বড়ই স্থন্দর ও রহস্তপূর্ণ। 
কিন্ত তাহ! উদ্ধৃত করিয়! দেখাইবার স্থান নাই 
বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা ধলিতে গিম়াই লেখক 
শেষে এই পরমরহস্তের সন্ধান দিয়া ফেলিয়াছেন-_- 
“্ভুচী যেমন নানা রক্বকে বিদ্ধ করে" এক সুত্রে গেঁখে ফেলে, 
****সেইরূপ তিন ভিন্ন ভাবচজ্ত বা পথকে বেধকরে' যে এক্- 
সুত্রে সহদল কমলের রদপান, তাই হ'ল কায়াযোগের গোড়ীর 
কথা কাদাযোগের গাচীন গুরুই বাংল! দেশ।” 
এখানেও এই বিশিষ্ঠতী-_ 
“দানের উপরেই এদের ভরসা ; ভাই বেদশাস্ত্র প্রথা সব 
অগ্রান্ত করে' গুরু ও মাধকদেরই এর! স্বীকার করেন ।" 
“শান্তর হাতে মার খেরে থেয়ে শাস্ত্রের উপর ওদের ধরে 
গেছে বিধদ বিতৃষ*!।" 
এরা বলেন__ 
গভবিস্বতে থে আবার মহোত্মব হতে পারে এই ভরস) যাদের 
নেই তান্নাই ডে সব এ টে গাতা কুড়িয়ে রেখে দেয় তৃপ করে”। 
মহোত্মব করে' তোলবার ভরস! নেই---কেবল এ'টো পাতা 
কুড়িয়েই অহঙ্কার। আএ কার কত বেশী ভৃপ, তাই নিয়েই 
শিয্পাল কুকুরের স্যায় পরম্পরে শুধু কামড়াকাসূড়ি |” 
এত বড উদারতার বাণী আধুনিক মুগের 
চরমউম মুক্তিপন্থীর মুখেও কি আমরা আশা 
করিতে পারি? 
তারপর বাউল মদনের কথা-_ 
“মহলে যি বা। পথ চিন্তে। ধর্মেই করেছে সর্বনাশ । যে 


ধর্থে ডুবে মানুষ জুড়াধার করে আশা, তাতে লেগেছে 
আগুন। এখন উপায় কি?" 


সত্যই এই তো যুগের সমতা আর বাঙ্গাবীই 
কি এই সমস্তার সমাধান করিবে ন! 


সমালোচনা 


সনাতন হিন্দু-যহামহোপাধ্যায় বাঁ 
নাথ তর্কভষণ প্রণীত। প্রাপ্থিস্থান__প্রবন্তক 
পাব্রিশিং হাউস। ৬৬নং মাণিকতলা ই্রীট, 
কলিকাতা। মূল্য ১।* মাত্র। 

কালধন্মে বিশ্বজয়ী হিন্দু আজ আত্মবিস্বৃত, 
নবীর্ণ-ষ্টি। হিন্দুর মনাতনত্ব_-তাহার জীবনের 
অচলায়তন গড়িয়! তুলে নাই; পরন্ যুগে যুগে 
কালের গতির সহিত পরিবর্তনকে বরণ করিয়া, 
সবল বিপ্লব ও অন্তবিদ্রোহকে কুক্ষিসাৎ করিয়। 
হিনু ধর্ম ও সমাজ স্বীয় কালক্হী প্রভাব বক্ষা 
করিয়া আদিয়াছে। বহুদিন হইতে এই সম্জীব 
জীবননীতি হারাইয়াই হিন্দু প্ধু ও কুষ্ঠিত হইয়া 
পড়িয়াছে। মৌভাগ্যের বিষয়, পণ্ডিত তর্কতূষণের 
টায় হৃদয়বানূ মনীষী আস্তরিক সন্ভাবের ছারা 
অগ্পপ্রাণিত হইয়াই, স্বয়ং গোড়া ত্রাঙ্গণসমাঞ্জ-জাত 
হইয়াও, উদার দুটি ও প্রাণের দরদ মিশাইয়া 
বাংলার হিন্দু সমাজকে সনাতন হিন্মুত্বের খাটি 
মর্ঘকথা শুনাইতেছেন ও এই ঘোর যুগসগ্ষটে 
বাচিবার প্রকৃষ্ট পথ কি, তাহারই সঙ্কেত প্রদর্শন 
করিতেছেন। এই প্রপঙ্কে তিনি বঙ্গের কয়েকটা 
স্থানে যে বক্তৃতা প্রদ্থান করেন, তাহাই সগ্কলন 
ূর্বাক এই উপাদেয় ভাব ও শুথাপূর্ণ গ্রন্থধানি 
বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছেন। 

বইখানি সফল দিক দিয়াই যুগোপযোগী 
হইয়াছে। ইহা যুগেরই বাণী বলিলে অত্যুক্তি হয় 
ন[। ভার. হিন্দ, আঙ্গ জাতি হিমাবে যদি 
বাটিতে ৭ আত্মরক্ষা করিতে চায়, ভবে সত্যই 


আর একবার *শাস্ত্াণি শাস্থীকুরবপ্তি”--শ্তি শ্বৃতির 
নৃতন ও খাটি ভাবেই মর্দ নির্ণঘঘ যরিছে 
হইবে বৃহৎ ও খতম জীবন অম্ুরণ করিগ়াই 
শাস্বকে দেখিতে ও চিনিতে হইবে-_হিন্দুর 
উন্নতি পতনের যে ইভিহীপ, নৃতন চক্ষেই 
তাহার আবার পাঠোদ্জধার করিতে হইখে। 
মহামহোপাধায় মহাশয়ের ক চিরিয়া এই ম্দ- 
ভাষণ সেই নবজজীবনেরই অনুপ্রেরণ। যদি জাতির 
হয়ে জাগাইয়া তুলে, তবেই তার আস্তরিক 
আশা পূর্ণ হয়) গ্রন্থানি হিনু দাত্রের দৃষি 
উন্মীলনে নহায়ত| করুক -ইহাই আমাথের একান্ত 
প্রার্থনা । 


ধর্সেন্ধ তত্র ও লাথন-অধাপক 
্ীধীরেন্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীপ বিদ্যাতুণ তত্ব- 
বারিধি এম্‌-এ প্রণীত। যৃল্য ২২ টাকা মাত্র 
ধর্দের ভিত্তি বিশ্বাস, কিন্ত এই বিশ্বাস আত্মান- 
ভূতিলব্ধ না হইলে অটল ও স্বপ্রতিঠিত হয় না। 
গ্রস্থকার ধর্খের মূলতত্ব। অবতারবাদ, ক্রক্মবাদ, 
মায়াবাদ, দেববাধ প্রভৃতির আলোচনায় স্বগভীর 
দার্শনিক মনখ্িতীর পরিচয় দিয়াছেন । শুধু তৰ 
লইয়াই তিনি আলোচনা শেষ করেন নাই, ধনের 
সাধন! লইয়া! যত সমস্ঠা উঠিতে পারে, দে বিষয়েও 
একটা পূর্ণতর সিদ্ধান্তে উপনীত" হইবার প্রয়াণ 
করিরাছেন। চিন্তা গাঠক-পাঁঠকা ইহার 
মধ্যে চিন্তার অনেক নৃতন দিক্‌ ও উপাদান, খু 
পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই! ্ 






প্লননগ্তক-সঙ্ঘ অক্ষস্্ ততীস্বথা 
প্রাদর্শনী-চন্দননগল্স 


রি, ্ 
নবম বর্ষ 


আগামী ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার (ইং ২১শে 
-সপ্রিল) উৎসব আবস্ত হইবে। ইহার সহিত 

একটাম্ন্ত্শী প্রদর্শনীতে দেশের শিল্পাদি প্রদর্শন 
রা বস্থা কইয়া থাকে । ২৭শে বৈশাগ ইং 
ওরা মে শেষ হইবে। 

অক্ষয় 'ভুতীয়ায় উৎসব প্রবর্ধক-সঙ্জের নহে, 
দেশের € জাতির । প্রায় এক পক্ষকাল ধন্ম, স্বাস্থ, 
শি কৃষি, রাষ্ট্র, দাহিতা সর্ধ ব্যয়ের আলোচন। 

হষ্টপ্া থাকে | দেশের নকল শ্রেণীর লোক ইহাতে 
যোগদান করিয়া আমাদের ধন্ত করেন। আমর] 
ধদ-মগ্ডলীকে, অরুণ বন্ধুদের ও সর্ধেণীর 
নারী পুরুষকে এই উত্ধবে যোগদানের জন্ত আহ্বান 
করিতেছি! 

২১শে এপ্রিল, ৮ই বৈশাখ অপবাহ্ছ ৫1* ঘটিকায় 
দরে।দ্ঘাটন_ সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ঘাধিকারী। 
।লোকচিত্রে বন্তৃতা “ইউরোপের অভিজ্ঞত”_- 
ডাঃ ডি, এন্‌, মৈত্র 1 

২২শে--৫$* ঘটিকায় জালোচকচিত্রে স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে ব্কৃতা- শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র গোস্বামী । 

২৩শে-ব্যায়াম কৌশল ও “সস্তানসঙ্ঘ' কর্তৃক 
আলোকচিত্রে বন্তৃত]। 

২৪শে-_চরক] গ্রতিযৌগিতা ও আলোকচিত্রে 
“তারতে খাদি প্রচার" বন্তৃতা-সভাপতি শ্রীযুক্ত 
নভীশচন্ত্র দাসগ্ 






পরিচালক শ্রীযুক্ত সভ্যকিশোর 
আলোকচিত্রে বক্তৃতা শ্রীযুক্ত 


হিন্দু সত!_ সভাপতি প্রযুক্ত রায় যতীন্্নাথ 
সটৌধরী 1 সঙ্গীত স্তা-_ভারভগ্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র 
নিবাসী প্রঃ হাফেজ আলী খা স্বরদ বাজ্বাইবেন। 


২ধশে--মৃহিলা দিবস--সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা 
নগ। স্বপ্নভঙ্গ” অভিনয় । * 

২৮শে"-কুটির শিল্প ও কৃষি” সম্বন্ধে বৃকৃতা-- 

ক্তা--সভাপতি শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার বস্থু। 

২৯শে_কংগ্রেসের মর্খুকথা--সভাপতি শ্রীযুক্ত 
যতীন্রমোহন সেনগুপ্ত আলোকচিত্রে “ভারতে 
ধর্শ-যুগ” বত] । 

৩*শে__ইসলাষ মৌলবী 
আক্রাম খ!। 

১লা মে”.“আমুর্কোদ ও দেশীয় ওধধ” সম্বন্ধে ডাঃ 
গিরীন্্ নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, এম্‌-ডি কর্তৃক বক়তা। 

২রা মে_ সাহিত্য লভা__সভাপতি রায় বাহাছুর 
জলধর সেন। রাজি ৮ ঘটিকায়_ পুণিমা সশ্মিলন ও 
তৎপর “জাতি গঠনের মুলে ভারতে ধর্টের 
স্থান”_ সম্বন্ধে শ্রযুক মতিলাল রায়ের বক্তৃতা । 

ওরা মে-শ্রযক্ত খভীব্্রনাথ বঙ্গ মহাশয় 
বিলাতের “রাউও্ড টেবিল কন্ফারেন্সে”র তার স্বীম 
অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন । 

উৎসবের কয়দিনই মেলাক্ষেত্ত্ে ই্ডিয়ান রেডিও 
করপোরেশন ভারতে প্রস্তত ইরি' যন্ত্র দ্বারা 
বেতারবার্তা জানাইবেন | 


চল প্রবর্ত ক-সঙৰ 
বিদ্যাপীঠ 

দুই বৎসর পূর্বে বিদ্যাথিভবন আরস্ হইয়াছিল, 
শিক্ষার্থীরা *স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়িত, আশমের 
পবিত্র আবহাওয়ায় আচাধ্যেরত তাবধানে থাকিয়! 
সাধারণ শিক্ষার অঙ্গে সে ভারতীয় চরিত্র গঠনের 
সহায়তা লাভ করিত। কিন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ প্রস্তুত 
করিতে শিক্ষার্থীর যে সময় ও শক্তি ব্যয় হয়, তার 
পরে উচ্চতর আদর্শে জীবন গঠনের নীতি সম্যক 
অন্থদরণ করিয়া চল! সম্ভবপর হয্নাদেখিয় 
এবার আশমেই সঙ্জের নিজস্ব স্ির্দী-নিকেতন'_ 
£প্রবর্তক বিগ্তাপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে সং্গ শিক্ষার্থীরা যাহাতে খাটি ভারতীয় 


সভা- সভাপতি 


৯১ 


চ্সিভঃ।ড করিগু। ভাহাদের) শিক্ষা ও সাঁপনলন্ 
জ্ঞান এব" শত্রি সমাজ, দেশ ও জাতির সেবায় 
নিয়োগ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষা রাখিয়াই 
বিছ্বাপীঠের 'শিক্ষাগথালী : নিঘস্রিতি তথ 
বাঙ্গালা, সংখ, ইংরাজী, ইতিহাস, ভাগোল, গণিত, 
স্াস্থানীতি, প্রকীিবিজ্ঞান, সঙ্গীত, ব্যায়াম ঠ 
শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত কৃষি, গোপালন, বন্তবনন। 
রং ও ছাঁপের ,কাজ প্রতিও শিক্ষাপ্রণালীর 
.অস্তচুক্ত শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রকৃতি অন্ষঘায়ী যে 
কোন একটি কাজ শিক্ষার্থী গ্রহণ করিবে । নিবিড় 
দেশপরিচন্ব শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ, এই বিশিষ্ট 
অঙ্গপরিপুষ্টির জন্য শিক্ষার্থীর পন্নী-শ্রমণের ব্যবস্থা 
আছে। তাহার! পল্লীভে পলীতে ঘুরিব। পল্লীর 
, ছোট ছোট বৈঠকে, সভার, উৎসবে__সঙ্গীত, 
আবুত্বি, অভিনয়, পল্লীর কথা আলোচনা--সুতা 
ঝট], খাদি প্রচার ইত্যাদির ভিতর দিয়া পল্লীর 
অঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পায় এজন বৎসরের 
মধ্যে একমাস নির্দিত আছে, ও" ছাড়া ছুটির 
সময়েও ভ্রমণের ব্যবস্থ। করা! হয়। 

এবার যে ভ্রি বিঘা নৃতন জমি কেলা হইয়াছে, 
সেখানেই গৃহাদি নিশ্মাণের জন্য পাহাড়ের 
উপরিভাগ সমতল কর। হইতেছে । উপযুক্ষ অথের 
ব্যবস্থা হইলে আগামী বঞ্জেই সেখানে গৃহাদি 
নিশ্মাণ করিয়া বিদ্যাপীঠ স্থানাস্তরিত হইবে। 


পল্লী-গঠন বিভাগ 


ইহার প্রধান কেন্দ্র শাকপুরায় ; লোকালয়ের 
অনতিদুরে বিস্তীর্ঘ মাঠের মধ্যেই আশ্রম । সম্মধেই 
নাতিরৃহৎ পুক্ষরিণী। মতস্ত চাষের জন্ম আরো! দুটি 
পুক্ষরিধ্ী আছে। জলে প্রচুর মাছ পাড়ে, সবুজ দ্জী 
বাগান, আতমের পার্থেই কৃষিক্ষেত্, গঠনব্রতী 
সঙ্ব-সাধকগণ নিজন্ব মাটা ও জল হইতেই 
আপনাদের অনমুষ্টি কোন প্রকারে সংগ্রহ করে। 
এখানে বহু কৃষকের বান, ভাদের কাটা সভায় 
স্থানীয় তাতীর। ও খাদি প্রস্ত করে। আপক্চদী 
তিথিতে আশ্রমে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিঠিত 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ১ম সংখ্যা 


হইয়াছে; দকিভ্ু কৃষক শিশুরাই এই বিদ)কঠে 
গ্রুথম শিক্ষার্থী । এবার পন্মী-গঠন বিভাগের একটা 
নৃতন উদ্যোগ বিশেষ উল্লেগষোগ্য। শতাধিক 
পরিবার লইয়া! একটা আদর্শ পরী-গঠনের আয়োজন 
চলিতেছে । 
পটিয়। কেন্দ্র 

শাকপুর। হইতে ছয় বাইল দক্ষিণে পি থানার 
মূন্দেফী কোর্ট। এখানে এবার প্ল্লী-গঠন'বিভাগের 
নৃতন কেন্দ্র হইল! সম্প্রতি এখানে: শত] গু. খালি 
প্রস্তুত এবং বিক্ুয়ের কেন্দ্র আরম্ভ হইয়াছে। 


কুতুবদিয়া কেন্দ্র 

এখানে বাপক খাদি কাধের সর্ষে সঙ্গে কৃষক, 
ভীভী, কৈবর্ভদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তীর কাধাও *ব 
ব্যাপকতা লা করিতেছে। চারি বৎস পূর্বের এই 
দ্বীপের বিশ সহজ অধিবাসী মধ্যে দেড় শের 
অপিক বাপক বিদ্যালয়ে বাইত না। আজ এখানে 
মক্ষ্মের গঠন-ব্রতীদের চেষ্টাযু পর্চশতাধিক বালক 
বালিকা প্রাথনিক ও মধ্যশিঞ্। লাভ করিতেছে। 
এখানকার আশ্রমেই অবৈজনিক পাঠশালা! খোল! 
হইয়াছে । আশ্রমভুমি আজ হিন্দু মুসলমান বু 
শিক্ষার পাগপনিতে সুখরিত। শিক্ষার জন্য এই 
ছপের অধিবাসীদের মপো আজ বিপুল উৎসাহের 
সঞ্চার হইয়াছে । 

খাদিপ্রচার 

চট্টগাম তুল! ও খাদি উৎপাদনের জন্য বাঙলার 
প্রধানতম কেন্দ্র কিন্তু এখানে কেঙ্গাল খাদির প্রচলন এ 
ঘে নাই তাহ! নহে + স্বার্থপর ব্যবসাধীর! মিলের 
মোটা সুতাদ্র প্রস্বত কাপড় খাঁদি বলিয়! অপেক্ষাকত 
কম শূলো বিক্রী করি! খাদির প্রকৃত অনিষ্ট সাধন 
করিতেছে । পাদিপর্িধানকারীদের এই স্বার্থাঙগ 
বাবসাম়ীর হাঁত হইতে বক্ষ। করা দূরকার। সঞ্গ। 
এজন্য ব্যাপক খাদি প্রোপাগাগ্ডার ব্যবস্থা করিয়াছে । 
ইতিমধো তিন দল থাদিপ্রগারক প্রচুর খাদি 
লইয়। সন্দীপ, অ!কিয়াব এবং রাঙ্গামাটি গিয়াছে, 
আরও ২৩ দুল প্রচারক গ্লামের দিক যাইবে । 


প্রর্ণিমা-সশ্মিলনী-১৪শে বৈশাখ, ২র। মে শনিবার যথারীতি রাত্ি৮ ঘ্টুকার লমর 


সস 


শা পপ + শিাশিসিত শপ টা শি 


প্রকাখক-উকফধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
প্রব্তুক পাবলিশিং হাউস্‌, 
+০ শাটীতস্পাগাআন টিরিদ  হআলি্আইকা! ॥ 


পুণিমা-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে | 


ক 


মা ০ 2 রি 


মুদ্রাকর শ্রীরুষ্ণপ্রমাদ ঘোষ . 
প্রকাশ গ্রে, 
গু. আর্ণিকতলা ঠীট, কলিফাতা। 





বরাহ-অবভ্ভা 
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চিদ্রাধিকারী - চারও চিত্র-কঞা পরিষদ, কাশী। 
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১য় সংখ্যা 








দেশের রাষ্্রশক্তি যদি আমাদের করতলগত না কিছু পথের অস্তরাযগুলি আমাদের সকলকেই 
হয়, তবে আম্রা কোনদিকেই যথার্থ উন্নতি লাভ. সাধ্যমত দূর করিতে হইবে) কংগ্রেস আজ যে 
করিত্তে সমর্থ হইব না; এইজস্য রাষ্ট্রনাধনায় শক্তি লাউ করিয়াছে, তাহা অসাধারণ); কিন্ধ 
আাঙ্ধ জাতির জাগ্রত প্রাণে সবখানিই এক প্রকার তবুও কংগ্রেসে দাধী উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা 
নিয়োজিত হইয়া । মহাত্মার স্যার ধর্মপ্রাণ আছে। কংগ্রেসের জয়যাত্রা হদিও ইহাতে রুদ্ধ 
মহাপুরুষ রাষ্ট্র্া; পে আবিভূর্ত হওয়ায় আখ্রা হইবে না, কিন্তু অধিক শক্তি ও সময়ের ব্যয় হইবে, 
অচিরেই রাষ্টর্জে সমধিক শক্তি অধিকার করিব, অধিক নির্যাতন, উৎপীড়ন সহ্য রে র্‌ 
ইমারত প্রতিপক্ষও আজ এ কথা অত্বীকার অধিক ত্যাগ তপততার প্রয়োজন হই ভাহার 
ধ্ররেন না) * অন্ত দেশের প্রত্যেক নরনারী প্রস্বত হই! 

[ ১৩] 


৯৮ 


 উঠিতেছে। আরও, অধিক বেগে আমাদের মাথা 
তুলিয্বা ঈটর্টাইতে হইবে। এই পথে জ্ঞাতির শক্তি 
তবেই হইয়া ফিরিবে দা। তবেই (সামরা 
অব্যর্থ চরণে লক্ষ্য গিয়া উপনীত হইব 1 | 
মুক্তির দিন যত আসন্ন হইয়। উঠে, ততই শ্রেরঃ । 
বিনাইয়া বিনাইয়া কালবিল্থ করিলে আমাদের 
ক্ষতির মাত্র। অধিক হইবে। মানুষের মধো জড়তা! 
ও দ্মম্পষ্টতা ্বাভাবিক। এই জন্ত উদ্দেশ্ঠলিপ্ধির 
অনুকূলে নিরন্তর ভাব ও কন্মের প্রবাহ রক্ষা 
করিতে হয়, তাম্সিকতা প্রশ্রয় পাইলে বয়ে 
গুভক্ষণ বহিয়া যায়! ক্ষয় অধিক হয় বলিয়া 
জয়ের উল্লাস জাতিকে সবল শক্তিমান্‌ করিয়া তুলে 
না। যাহ! চাই-_তাহা এই মুহূর্তেই ঘটাইয়। তুলিব, 
এইবপ দৃটসন্থল্পল ও নিবিড় সংবেগ নেতা ও 
কম্মীদের মধো জাগাইয়া রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত 
স্তীবনের অমংখ্য দাবী, এইক্সণ উদ্যত জীবনের 
মূলে জটিল নমস্তার সৃষ্টি করে। এই হেতু বৃহৎ 
কর্দ সাধন করিবার গুগে, অসংখ্য নারীপুরুষ শব ্থ 
অভীষ্ট বস্ত হইতে বিরত হইবে। এই ত্যাগ ও 
তপন্যার প্রভাবে জাতি মার্ক হয, দেশ বড় 
হইয়া উঠে! 
ংগ্রেসের ক্রীড্‌ সহি করিলেই জাতির দাবী 
পালন করার অধিকার মিলে না। আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে, আজ প্রত্যেক কক্মীকে সৈনিকের 
স্তায় নেতার আহ্বান মাত্র সমর-প্রাঙ্নে গিয় 
ধাড়াইতে হইবে । বিগত আন্দোলনে অনেক 
ক্ষেত্রে অর্থাভাব হয় লাই; বরং অর্থবল করের 
সহায় হইয়াছিল । ভবিষ্তে হয় তো এই স্থবিধা 
পাওয়। যাইবে ন|। অসংখ্য কর্মীর কিরপ নিবারণ 
৪০ ইহা হইতে বৃঝিয়া। নিরবচ্ছির 
ভাবে আমীর প্রস্তুত হইতে হইবে! আজ 
স্থদেশবাসীর মধ্যে বিদ্বেষ, অনৈক্য, পরশ্রকাতরতা! 


প্রবর্তক 


1 ১৬শ বধ, ২য় সংখা। 


আদৌ যাহাতে প্রশয় ন| পায়, তাহার জন্য সতর্ক 
হইতে হইবে। বিশেষ, বাংলা দেশ কয় বংসর 
ধরিয় যে মনের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভারতের 
মুক্তি-য্জে তাহাদের অধোগ্যতাই 'শমাণিভ হয়। 
অতঃপর আত্মকলহের দায়ে বাথালী ভব্ষ্যি 
সংগ্রামে যেন অক্ষমতার পরিচয় না দেয়! বাঙ্গালী 
জাতি স্বাধীনতাঁসংগ্রামে অগ্রণী ছিল, আজ অন্ন্ধপ 
হওয়া বাঞ্চনীয় নহে । ভারতের কশ্বক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
আসন অনেক নীচে পড়িয়াছে, ইহার জন্র অ'-.,,থ 
দায়ী । নিজেদের চরিত্রধল বুধি কুনিছ।২, আমরা 
জাতির পুরোভাগে বীঞ্ে। এত দাড়াইব--এই 
সল্প লই! আমাদের আত্মতুদ্ধির সাধনা করিতে 
হইবে! 

জাতিভেদ উন্নতির পরিপন্থী । অস্পৃশ্ঠ, অস্তাজ 
বলিয়! যাহাদের উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহার! 
জাতির সাফল্যে নিজেদের কৃতার্থত1 খুঁজিয়া পা 
না, এইজন্য বিরোধী হইয়া জাড়ায়। তাহাদের 
সহিত সমগ্র জাতির প্রাণ একাবন্ধ করার জগ্ 
আমাদের আন্তরিকত| চাই, হৃদয়ের অঙ্গভূতি 
দিয়াই আমাদের সন্বন্ধকে দৃঢ় করিতে হইবে! 
বিশ কোটী হিন্দুর একুশ কৌটী ধর্খুমত, সমাজমূত 
হইলে, ছন্নছাড়ার যে ছুর্ণীতি তাহ! ব্যতীত অন্ত 
কিছুর আশ] নাই। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি ভারত- 
বাসীর অতুল সম্পদ্রূপে লাভ করিতে হইলে, 
নিখিল ভারতবাসীকে একই লক্ষো, একই স্বার্থে 
সনুদ্ধ করিয়! তুলিতে হইবে। 

আজ তিন লক্ষ বৌদ্ধ খ্রীীন, মুসলমান, শিখ 
সম্প্রদায়ের মৃত রাষ্ট্রে সমাজে ঈন্্ দাবী উপস্থিত 
করিতে চায়; কত লক্ষ লক্ষ উপেক্ষিত হিন্দু একত্র 
হইয়া স্বাতঙ্জরা ঘোষণা! করিবে, ইহা কিছু -অযুক্তিকর 
নহে। গোড়ার গলদ আজ নিরঙ্কুশ ভাঁখে দুর 
করিতে হইবে। মুগলমান ভ্রা্ুবন্দের মধ্যে 
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ধাহারা লক্ষৌ সভায় এক জাতি রূপে হিন্দুদের 
মহিত যুক্তির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, তাহার] 
এই সঞ্চটধুগে দেশের বিরাট কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন! আজ হিন্দুঃ শিখ, খ্রীষ্টান, ভারতের 
মকল সম্প্রদায়কে একযোগে অখণ্ড জাতি-শক্তি- 
কষে মাথ! তুলি দাড়াইতে হইবে। ইহা যদি সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্তে ভারতবর্ষ মুক্তির 
পতাকা উড়াইবে। এই বিপুল দেশ, বিশাল 


ছতিকে বদ্ধনদশায় রাখা কেন জাতির পক্ষে 


সস্তব হারে না। রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত না হইলে 
বথন আমর! কে? ০৮4: অজ্জন করিতে পারি না, 
ভখন ই দিদ্ধ করার পক্ষে অন্তঘত থাকিতে 
পারে না, অগ্ত কর্মও নাই বলিলে অতুযুক্তি 
হয না। ্‌ 
অন্তরায়গুলি দুর করার ব্যবস্থার সঙ্গে সন্ধে 
আমরা আত্মশন্তির মখ্যাদ। উপলঞ্চি করিতে 
পারিব। এক্যধল সর্বশ্রেষ্ঠ বল, সঙক্পশক্তির 
অপেঙ্গ। বৃহত্তর খক্তি পৃথিবীতে নাই । অহিংস- 
নীতি মত অব্র্থ দিব্য সংগ্রম-নীতি জগতে এ 
প্ধান্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হজ নাই 1 পরদেশ- 
লুঠন্কারী অগতে যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রশক্কি আছে, 
তাহাদের হিসাবে পশ্ুবলই বড় বল-তাই 
তাহার! সমরাঘাঞ্জনে কোটা কোটী টক! বায় করিয়া, 
গোল! ধারুদ প্রভৃতি লে।কব্বংসের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছে। তাহা যদ্দি নিক্ষল করা যায়, পরাধীন 
ভারতের জীর্ণ পঞ্চরে যে বজ্র হষ্টি হইবে, তাহা 
নৃতন সৃষ্টির হুত্রপাত করিবে। ভারতের মুক্তির 
সঙ্গে জগতে শান্তর নিঝর ঝরিবে। স্থার্থপয়, 
প্রতুতবরায়ণ ,$কটা জাতি আজ জগতের বক্ষ 
নিগড়াইযু।' মাত্প্রতিষ্া চায় কিন্তু ইহ! নিখিল 


. ধর রক্ত শোষণ করিয়া সথারথবুদ্ধি রূপ মহাপাপ । 


ভারতবর্ষ এই 'অনৃতের বন্ধন হইতে জগৎকে সুতি 


গঠন*নীতি 


৯৯ 


দিতে অভিধান করিঘ়াছে। :মে পথে বিশ 
করাও যেমন ক্ষতিগ্রন, বি্কে উপেক্ষা 
করিয়া চলাও তেমনি ঘোরতর অনিংইটর কারণ 
হইটুর। 
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খান; জৈন প্রভৃতি 
সম্প্রধায়গত ভেদ দূর করার সঙ্গে অহিংস! ও 
হিংসা নীতির মধ্যে যে সংঘর্ষ, ভাহা হইতেও 
আমাদের বিরত হইতে হইবে। মহাত্মা যে 
রণনী(তি অবলম্বন করিয়া রাজজশক্তির সহিত বীরের 
্যায় বুঝ| গড়া করায় অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি 
তাহা হইতে বিদুখ না হওয়| পর্যাস্ত অন্ত নীতির 
অভিব্যক্তি আমর! বাঞনীয় বলিয়া মনে করি 
না। দেশ মুক্তি চায়। দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী 
মহাস্থা যে দিব্নীতির প্রবর্তন করিয়াছেন, 
তাহা নিক্ষল না! হওয়! পর্যন্ত আমর! আযাদের 
বিপ্লষী বন্ধুদের স্থির থাকার জন্ত অনুরোধ করি । 
সম্প্রদ।য়গত বিরোধ যাহাতে অস্তরায় হুঠি না করে, 
তাহার জন্তু আমরা আমাদের মুললমান ভ্রাতৃ- 
মণ্ডলীকে উদ্ধদ্ধ হইডে দেখিতেছি। ঈদের 
অজুহাতে ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আগুন 
জলিয়া উঠার আশা! প্রতিপক্ষের মনে ছিল, তাহ 
বিফল হইয়াছে। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুগণও 
যে প্রকারের হউক না, রাষ্্রনেতার নি্দেশ-বিরুদ্ধ 
কার্ধ্য করিয়া জাতির মধ্যে কোন স্থানে ঘে অনৈক্য 
আছে। ইহা, যেন সপ্রমাথ না করেন। আজ 
জামাদের একবাক্যে ঘোষণা করিতে হইবে, এক 
মৃত প্রবর্তন করিয়া অগতকে জানাইভে হইবে-- 
আমরা মুক্তি চাই। বিচ্ছিন্ন ধারা ও গতি জাতিয় 
শক্তি হু কবে) এইজন্ত বিশেষভাবেই আমাদের 
সতর্ক হইতে হইবে। ৃ 
অন্তরামগুলির পথ রোধ করিয়া অহ্কৃূল 
অবস্থা! স্জন করিতে হইছে! একযোগে. কির 
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অস্কুর বপন করার সঙ্গে স্বাধীনতার মংগ্রাম চলিতে 
পারে বিন। জধগাদের জীনা লাই, এবং এ পথাস্ত 
ইহাতে রিল হইয়াছেন বলিয়া দ্বপোও 
যায় না। এক্যুগের বা এক্‌ গ্রস্থের কজন | অগ্য 
যুগে, ভিন্ন ক্ষেত্রে সংগ্রামের অন্তরস্বরূপ বাধহত 
হইতেই দেখ ঘায়। স্বাধীনতার সংগ্রাথে কাল যত 
দীর্ঘ হইবে, টির ক্ষেত্র তত স্থপ্রসারিত ও ফলপ্র্থ 
ফরিয়! তুলিতে হইবে, সংগ্রামকারীদের ততই 
গঠনমণ্ডলীকে দৃঢ় সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে। 
বিচক্ষণ যাহারা তীহারা বলেন_ সংগ্রাযক্ষেত্রে 
হাহার। গিগা দাঁড়ান তাহাদের অপেক্ষা গঠন- 
ব্রতীদের অধিক ধৈর্যা, অধিক সাহস ও তা'গ 
স্বীকার করিতে হয় ইহা আমরা মণ্যে মন্ষে অনুভব 
করি। এমুন কি, এই অহিংস-নীতিক নংগ্রামে যে 
টৈনিক প্রাণ দিতে অগ্রঘর হয়, হিংসা-সংগ্রামের 
দৈনিক অপেক্ষ। ইহাকে অধিক বীর, অধিক শর্তিধর 
হইতে হয়। এক মুতৃর্ধে আন্মনানের অপেক্ষ। তিলে 
তিলে মৃত্যুকে বরণ করা কতখানি ধৈর্যধা ও 
ভপস্যার ফল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
মংগ্রীঘরত বীরের মত গঠন-্রস্তী হৃদয়ের রন্তু 
ডালিয়া দেশের সকল প্রতিকূল অবস্থ। দূর করিতে 
করিতে অঙ্থর্ধর ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিয়া তুলে, 
দেশের তয়ণ প্রাণকে উত্তেদ্না ও আম্ম ফল- 
প্রাপ্তির আকাঞ্জ! হইত্তে বিরত করিয়া হিমালবের 
মৃত দৃঢ় ও গচলভাবে কর্মক্ষেত্রে উপযোগী করিয়। 
লয়। দেশের প্রাণে আগুনের শিখ। 'জালাইয়। 
দেয়। যেখানে বাথ! সেখানে সাস্তন।, যেখানে 
কবসাদ, উৎসাহবিহীনা অবস্থা, সেইখালে 
রুদ্রশূক্তি জাগাইগা সে উদাত্তকঠঠে আশার গানে 
প্রানে বিধান করে। সে দেশের অর্থনীতিক 
ছুবস্থার *ধ রোধ করিয়া পরীড়ায়,। গ্রামে 

গৃহস্থ ছুয়ারে ছুয়ারে চারণ্ব্রত 


প্রবর্তক 


[১৬শবর্ষ, ২য় সংখ্যা 


পালন করিতে ছুটে, অসংখ্য কোটা মুকের 
মুখে ভায৷ দেয়, বিরোধের ক্ষেত্রে হৃদয় ঢালিয়া 
এঁক্য প্রতিষ্ঠ। করে, মেবার ডাঁক উপেক্ষা করে না) 
আমর] পরম্পরবিরুদ্ধ ভাব আয় করিয়া দৃষ্টিহীন, 
তাই আজ এই স্বাধীনভার সংগ্রামে স্কির ও প্রশান্ত- 
চিত্তে লোক-দৃষ্টির অগোচরে ' যে গঠনগক্জি 
প্রবাহিত, তাহা দেখি না। প্রতিপক্ষকে আঘাত 
দেওয়ায় অভাস বশতঃ শিজ পক্ষের মাথায় গ্রহার 
করিয়া বসি। অগ্তুকুল প্রতিকূল সকল বিষয় গভীব, 
ভাবে গ্রহণ করিয়া ব্জেন ও গ্রহণ ছু '্ঘ।মাদের 
প্রবৃগ্ধ হইতে হইবে । আজবংস.ও গঠন নীতিকে 
হাত ধরাধরি করিয়া চপিতে হইবে, এবং ঈশ্বারের 
বিধান অমোধ, অকাটা, তাই দৃষ্টি যেখানে খু ও 
স্পষ্ট, এই নীতি যে ক্রমে কিরূপ মূর্ভ হইম| 
উঠিতেছে, তাহা সেখানে আর অস্বীকৃত নয়। 
স্বাধীনতার সংগ্রাষে ফেনেতা ঈশ্বরের পহামতা 
মাত্র আশয় করি! আগাইঘা চলিমাছেন, তাঁর 
জাহবানে সংঘভ শিক্ষিত মেনাবাহিনী যাহাতে 
সাড়। দেয়, সে ভার গঠন-ত্রতীর । ধম্বসং গ্রাষে 
সত্য ও তপস্থার সাধনায় শিদ্ধ জীবনেরই প্রয়োজন) 
ভারতসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমরা মিিত 
সেনা লইয়া অগ্রদর হইয়াছি, কিন্তু এই মিশ্রণ দীর্ঘ- 
দিনের জন্য শুভক্জনক নম! প্রথম প্লাবনে জলমোতঃ 
আবঞ্জনাধুক্ত থাকে, কিন্ত তারপর অনাবিল সচ্ছ 
প্রবাহ বৃছিয়। যায়; অতঃপর ভীরতের কুরুক্ষেত্রে 
তদ্ধপ জহিংস সেনানীর মধ্যে মিশ্রণ না হওয়াই 
বা্ধনীয়। অহিংস নীতি বলি ইহ] যুদ্ধনীতি 
ছাড়া যে অন্য কিছু, তাহা নহে |] যুদ্ধ করিতে হইলে 
শিক্ষিত মেনাবাহিনী চাই। গোজাম্লি চিরদিন চলে 
না। এইজন্য ভবিষ্যতে যদি ভারত পুনঃ সংগ্রাম 
ঘোষণা করিতে হয়, তবে সে মেনাব্াইটিহ 
অহিংম অস্থ যাবহারে স্থলিগুৰ করিতে হইবে।) | 


জ্যেষ্ঠ, ১৩১৮ ] 


গঠনের কার্য-তালিকায ইহা যদি বাদ পড়ে, তবে 
সে বিষুক্ত গঠন-নীতি দেশের মাটীতে শিকড় 
নামাইতে পারিবে না। অন্যান্ত বাষ্্র-সংহতির 
্কায় এইক্প গঠন-শন্তি পরগাছার স্থায় অনাদৃত 
হইবে। / 


আজ দেশের সকল শুক্তিকেই এক লক্ষ্যে 
কেন্্রগত হইতে হইবে) ভারতে যে শক্তি এই 
ধণ্ন-যুদ্ধের সহায় নয়, তাহ! বিরুদ্ধ বোধে কেবল 
বঙ্জন করিয়া যাওয়া নয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখত হইবে,। ধাহিরের দিক্‌ হইতে মৃত্যুবাণ যত 
ভীষণ না হয়, আমাদের অভ্যন্তর মধ্যে এই যে 
নিরপেক্ষ নিরীহ অপংখা সংহতির অস্তিত্ব, এইখান 
হইডেই তাহা ভীষণতর হইয়া আমাদের মুল 
উপড়াইর! দেয়। | 


গঠন-ব্রতীদের নর্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কঠিন 
কার্য হইতেছে_রণোন্মত সৈনিক জীবনে যে 
স'শয়ের ষ্বনিকা ঝুলিয়া পুড়ে, সংঘর্ষের মধ্যে যে 
নিষুর মনোবৃত্তি গড়িয। উঠে, যে ডে? ও ছপ্ৰের 
আবরণ আলিয়া পড়ে, তাহা নিরস্তর দূর করা। 
আহত সৈনিকের সেবার মতই অন্তরের যলিনত! 
দূর করার জন্ক, তাহাদের উদাতকণ্ঠে দেশ ও 
জাতির মহিমা, রণজয়ের় উংনাহবাণী, ভাগবত 
অথুতের ঝারি লইস্স। সতত উদ্যত থাকিতে হইবে । 
ক্ুপ্রতার অক্ষর উদগরম মাত্র তাহা উৎপাটিত করিতে 
হইবে। ঈশ্বরবিশ্বাসের বিশুদ্ধ অনল জালাইয়! 
রাখিতে হইবে। মাহ্ছষের কর্ণে যে বাণী, ষে 
ভাষা পরেশ করিয়। মম গড়িয়া তুলে, সে বাণী, সে 
ভাধাফবীধ্য দান করিতে হইবে; দেশের সাহিতা, 
কাবা, সঙ্গীত রণরঙ্জের উপঘোগী করিয়া তুলিবে, 
গঠন-ত্রভীর প্রতিভা বিছ্যুৎধারার মত সবখানি 
ছাইয়।' রাখিবে। এই দুলন্ত চরিত গঠনের কত 


গঠন-নীতি 


১০১ 


বৃহৎ আয়োজন যে আজ প্রয়োজন, তাহা ভাষায় 
ব্যক্ত করা যায় না। 

আঙ্গ আম্র! নিরুপায়, প্রতীক্ষার সময় লাই। 
আজ যে প্রেমিক বরদেশে বিবাছের অভিযান 
করিয়াছে, তাহার যাবা স্থগিত করিতে হইবে। 
যে বিরাগী পুরুষ শংসারবিমূখ হইয়া অরণ্য পর্বত 
অভিমুখে যাত্রা স্থুক করিয়াছে, তাহাকে আজ গ্দ্ভিত 
হই! দাড়াইতে হইবে । আজ মানুষের ব্যগটিত্বের 
যূত মাধ, যত স্বপ্ন, যত আদর্শ, অভিলাষ, সব বর্ন 
করিয়াই ্দাড়াইতে হইবে। আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে, মান্থষের অসংখ্য স্ত্ম বৃত্তির 
অন্ুশীললনীতি জাতির জয়কাল পর্ধান্ত রুদ্ধ রাখিয়! 
দেশের সমগ্র শক্তির একমুখী গতির উপরেই 
ভারতীয় ভাবে, পৃথিবীর বুকে এই প্রাচীন জাতিটার 
জয় নির্ভর করে। এখানে জাতিভেদ নাই, সমাজ- 
সন্প্রদায়ভেদ নাই । দেশে এই ভাব ও এই আলো! 
স্চক্ষ দেখিয়া আশা হইয়াছে। নিখিল তৃবন 
অন্ককারাবৃভ বটে; কিন্তু পূর্ব্ব আকাশে যে বক্ত- 
পতাকা উড়িয়াছে, সে দিব্য উধার আবির্ভাব প্রচণ্ড 
স্থ্যপ্রকাশের সুচনা ছাড়া অস্ট কিছু নয়। আজ 
জাতির জাগরণচিহ লক্ষ্য করিয়াছি । হে তক্দণ-- 
জ!তির ভাগা-সুত্রে আমরা সকলেই আবদ্ধ। এই 
সহ বংসরের ইতিহাম আলোচন1 করিয়া দেখ, 
পরাধীনতার ব্যথ। কেবল নাগ্ধিক জীধনেই 
মোচর' দেয় নাই, গিরি গুহাবাসী সম্গামীকেও 
অধীর করিয়াছে । দেশে শিরা, কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, 
সাধনা, সমাঞ্জ, বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম-মামাদের সব 
গিম্বাছে ! বাষ্টিজীবনের নিরাণদ্‌ ক্ষেত্র ভগবান্রে 
করুণারাঙ্জে বড় কথ! নহে । রা পুণাঙ্ষ 
মুদি প্রকট করিয়। তুলিতে হইে্টেআজ স্বাধীনতা" 
মাধনাম আমাদের সকলের চুর্ঘনই উৎসর্গ করিতে 
হইবে। কেবল কংগ্েগসেবীই জয়ের তোরণ্ছ্থার 


১০২, প্রবর্তক [১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


মুক্ত করিবে না, এখানে যোনী, মঙাী,গৃহী, কবি, ভাগের মোহ দূর কর। আত্ম-বৈশিষ্টের গর্বহীন 
সাহিতিক, শিল্পি বৈজ্ঞানিক' সকলকে একযোগে হও নিজের পাওয়া বলিয়া বন্তর প্রতীক্ষায় 
বিচিত্র কর্মশালায় উদধদ্ধ প্রাণে আত্ম-নিয়োগ ধ্দশের শক্তিকে ক্ষণ করিও না। আজ এস 
করিতে হইবে। একযোগে ঝাপ দিয়া, জাতির মুকি-প্রবাহ 


হে দেশ, হে জাত্বি ভোগের মোহ দুর কর ছৃ্জ্ম করিয়] তুলি, প্রবল করিয়া তুলি। 





প্রভাতীঞ্* 
ভৈল্ব জৌত্ডাল 


প্রাগরাম জো]তিঃ জাগে 
জাগে নব নব বাগে। 
লাম-বম স্থধাপানে 
ভাসে চিত আনন্দমগন ॥ 


যুগপ্রভাতী গাহি ঘরে থরে 
শুনাই মোর! গান হত খুরজনে। 
মহারাসে মিলি প্রাণে প্রাণে প্রানে 

জাগ জাগ রে নরনারাম়ণ। 


উক্তজ্জন নিরবধি গাহে জয় জয় রব মহিমা 
অন্ত নাহি নাহি পায় রে। 
মাগে বরুণ। শ্পদে তব 
দাও হে আম্বাদ নব নধ নব 
আনন্দঘন অম্ুতনিলয় হে। 
তৃমি নকল দ1রিভ্রাইরণ ॥ 


চে চে 


পাজি ১০ 


ক প্রধর্তক-নজছ অন্য তৃতীর] উৎসব উপপক্ছে পরভাততি-কষেীর দগরগঙ্জীত ! 








জড়তা সবচেয়ে আজ বড় শত্রু । ধর্শের নামে যে আলস্য তা আরও মাহাত্ক। 
তোমরা নাস্তিকের ম্যায় জড়বাদী হয়ো না; আবার ধর্মের নামে জড়সমাধিও চেয়ে! 
না। তৌমর! হও ভগবানের জাগ্রত বিগ্রহ, মূর্ত নারায়ণ। দেশ তবেই হর্গ হবে। 
দেশের নরনারী ভাগবত জীবন লাভ করবে । 


আজ জয় অথবা মরণ--ডা” ছাড়। জীবনের প্রয়োজন কি। আত্মা নিত্যমুক্ত, 
শাশ্বত আননা-ঘন। আত্মার আলয় এ দেহ। দেই চেতন! জাগ্রত কর। অমর 
হও। পৃথিবীর বুকে এমন কাণ্ড স্থাপন কর, অন্তর্ধ্যামীর জয় যেন চিরস্থায়ী 
হয়। হেয় উপেক্ষিত জীবনভার বহন করার ছুর্গতি দূর হোক। তোমাদের 
মহিম! উজ্জগ দিগন্ত বিচ্ছুরিত হোক। 


হে প্রজ্ঞলিত অগ্নিশিখার হ্যায় ভগবানের চিন্থিত নরনারী। আত্বকামপুত্তির 
আকাক্ষ। যে কালানল স্থষ্টি করে, তাতে তিলে তিলে পুড়েই তুচ্ছ ছাই হ'তে হয়। 
* ভগবানের চাওয়া যার প্রাণে আগুন জালে, সেখানে গগনস্পর্শী ভাঙমহল গড়ে ওঠে। 
সেখানে স্বাস্থা, মৌন্দরধ্য, বল, এব, প্রাচ্য থরে থরে বিকশিত হয়। তোমরা স্জনের 
অমৃতাঞ্জুর_দেবকার্ধ্য মাধন কর। জঙততীর্ঘে এ কীন্তি চিরস্থায়ী হবে ।. 
র ক 3 ৃ রক 
: বীজ যদি নির্মাণের হয়, তবে সে আজ খ্রিয়মাণ কেন? স্থষ্টি তাকে দর্ুতেই হবে! 
ংসের শাশান-ওপে দড়িয়েঃতার ক্ঠে যে শাস্তিমন্ত্র উচ্চারিত হবে, ৪্শ ধ্বনির প্রভাবে 
নব তুপাঙ্কুর দেখ| দিবে | মরুভূমি স্টাম-সৃত্তি ধারণ কর্বে। 


১৭৪, প্রবর্তক [ ১৬শ বধ, ২য় সংখ্য! 


চিন্তায় কালক্ষর হয়। স্থজনশক্তি যার বুকে ঢল দিয়ে নেমেছে, সে বিশ্বের বুকে 
 অনস্ত প্রবাহ নামিয়ে আন্বে। কেবল নর বাণী, কেবল নির্মাণের উদ্‌গান 
তুল্‌তে হবে। 

মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, লয়ের বিরুদ্ধে অভিযাঁন, চিরযৌবন ধরে রাখার অমর প্রাণ 
চাই। মুহুর্তের নৈরাশ্য আপনাকে হতা করার হলাহল। বুকে অনির্বাণ 'আগুন 
জ্বাল। পূথিবীর সবখানি বর্ধম্মানি তোমার বিরোধী হোক। বিপুল সংগ্রামের ভিতর 
দিয়েই তো তোমায় বিজয়ী বেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অনুকূল অবস্থায় যে আশা 
ও উৎসাহ পায়, লে প্রতিকূল অবস্থায় কাতর হয়; মেরুদণ্ড তার ভেঙ্গে যায়। . 
অবস্থার তারতম্য এই অনস্ত প্রাণশ্রক্তির সম্মুখে তুল্যবোধেই গৃহীত হয়। দেশ, কাল; 
অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে তোমার গতি নিয়ন্ত্রিত নয়। তোমার চরণচ্ইর্টে কাল- 
বৈশাখীর প্রলয়-ঝড় উঠৃক। কুহেলিকা অলীক। শা, স্থির, স্নির্দল চিত্তক্ষেত্রে 
শতদল শোভা বিকশিত হোক। মধু মধুময় অমৃভবর্ধণ, স্থজন নিত্য অমর অক্ষয়-_ 
চিদানন্দ প্রকাশ পুরুষোত্তমের বিগ্রহমত্তি। যদি জীবের মুক্তি যুগ যুগের স্বপ্ন হয়, 
ভবে তাকে এই অমৃত দিয়ে গড়ে' ভোল। অমৃতস্য পুজাঃ, তোমাদের হৃদয়ের জড়তা 
ঘুঢুক_-উদতকষ্ঠে শঞ্জনের বন্দন। কর। 


০ ক সং ঈং 


প্রতি মুহূর্তে তুমি জীবনে জেগে থেকো, তোমার কার্ধ্য ভুমি সিদ্ধ কারো 
সৃত্তি নিয়ে প্রত্যেকের ভিতর-_ও নারায়ণ | 


সন্কেত 


৮ 
হ ৯. 
পাস ৬ ভ। 


জাতির মন্ত্র_উতসর্গ। যেখানে ত্যাগ, যেখানে 
তপস্যা সেইগানেই জাতির মহিমা বিস্করিত হয়। 
মহিম! স্বক্পপেরই অভিবাক্তি। উৎসর্গ ধখন 
বিছান্ুস্তি লইয়া সম্িীধনে আত্মপ্রকাশ করে, 
তখনই জাতীয়তার স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি-গোচর 
হয়। স্বার্থের বন্ধনে যে জাতীয়তা, তাহা কীমমূলক 
বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু উহা জাতীয়তার 
সত্য ও নিতা স্বরূপ নহে। এই সভা জাতীয়তা- 
বন্তর অন্পভূতির জগ্চই উতসরমন্ত্রে সিদ্ধ হওয়ার 
একান্ত প্রয়োজন । 

চিএ চি ১ 

জাতির স্বরূপ -জাতীয়তা । ইহা আত্মবস্থরই 
ম্যায় তত্্‌বন্ত। অতএব ইহ। সাধনার ধন। কামের 
উতদর্গে, কাঁষের যে বপান্তর তাহাই লাধনার 
মৌলিক প্রকরণ। জাতীয়তার সাধনারও এই কাম্‌ 
মূল করিয়াই সাধনার আরম হয়। কামের শুদ্ধি ও 
মুক্তির ফলেই তুক্তি ৪ নিদ্ধির প্রতিষ্ট।। ইহাই 
ভোগ ও ম্বাপিকার রছশ্য। জাতির জীবনে প্রকৃত 
ভোগ ও স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠ! করিতে হুইল, খাঁটি 
সাধনার নীতি উপেক্ষা বা লঙ্ঘন ক্র। চলে ন!। 

এ চে ক 

নীতি অর্থে বন্ধন নহে। অস্তিত্বের ধর্মই 
নীতি-রূপে প্রকাশ পায় । অন্তিত্ব সতের-_-অতএব 
নীতিও পতেরই ধর্ম) আমি সং--এই জ্ঞানের 
উপয্ ব্যক্তিত্বের নর্ধাথসিদ্ধি নির্ভর করে। তেমনি 
জ্াতিরও একটা আত্মপ্রত্যয় আছে; এই আত্ম- 
প্রতায়কে জাতির জীবনে উৎদ্ধ ও সক্ি্ব করাই 

[১৪] 


জীতীরতার লীতি ও ধর্ম (ঢায 813 
[9০110% 0৫ 90০97115%)) ! জাতির জাগরণ এই 
নীতি ৪ ধণ্ধের অন্থসরণ করিয়াই সহজে সুনিয়ন্িভ 
হইয়া উঠে। 


সং ০ চি 


জাতি জাগে- সংকপে! ভারত ভারতের 
জন্য--ইহ] সাই; কিন্ত ইহা বড় বহিদ্্টিক কথা। 
ভারতের সন্ত আপনাকে পাইঙ্লেই, তাহার প্রকীশ 
অনিবাধ্য হয়। এই প্রকাশ খাঁটি ও নিজস্ব 
আপনারই সত প্রকাশ; তাই ইহার গ্রতি 
অনিকুগ্চ। পর-প্রভাব এ পারিপার্থিকতার আবেষ্টনী 
বিদীর্ণ করিঘাই মুর আত্মপ্রত্যম স্বচ্ছ ও সুদ 
হইয়। বিকশিত হইতে পারে। ন্বীবন-সংগ্রা্ে 
বিরোদধ-_পরম্পরের প্রভাব ৭ আক্রমণ হইতে 
আপনার অন্তশিহিভ সৃত্য ও আদর্শটাকে রক্ষা 
করার জন্য। এই সংগ্রামই জীবনের ধন্--কিস্ত 
ইহা আপেক্ষিক ও গৌশধন্ম। আদর্শের 
গুণাগুণ পরীক্ষ! দ্বারাই নির্ধারিত হয়। আদর্শ 
যতুই সিদ্ধ হয়ঃ ভতই পরীক্ষার কটিপাথরে 
বিরোধের ক্ষয়ে সংগ্রামনীতিরগ উৎকর্ষ ও 
বল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হ্ইয়। পড়ে। 
ভারতের জীবনে আজ যেনব লংগ্রামনীতি প্রকট 
রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একাস্থ,»ভীরতেরই 
নিআঅন্ব নহে, তাহা বিশ্বমানবেক্ধ সাধনার" ও 
আবাহনের সামগ্রী । কন্তর্ণং ইহার মধা দিয়া 
ভারতের যে আত্মপ্রত্যয় হুদ ও সার্থক হইয়া 


৯০৬, 


উঠিতেছে, তাহা একান্ত ভাতের মৌলিক সম্পদ, 
ভার সক্তাগত আখ্মবৈ শিষ্ট্য। 

ক চি ফু 

এই আতস্মবৈশিষ্ট্ট জোর করিয়৷ রক্ষা করিতে, 

হয় না। সত্তার পর্শেউ বৈশিষ্টা রক্ষ! পায়। জাতি 
যখন যে নীতি ধর্িয়। জীবন-দাধন| নিযন্ত্িত করে, 
তাহা দুগের নীতিন্ধপেই পরিগ্রাহ্থ হয়। কিন্ত 
সত্তার ধ্ব সনাতন ভারতে থে সনাতন-ধর্শের 
বৈশিষ্ট্য ঘুগে বুগে ইতিহাসে বিকশিত হইয়াছে, 
তাহা একদিকে ফেঘ্ন অনন্যসাধারণ, তেমনি অপর 
দিকে অগ্রাক্কৃত ভাবসিদ্ধ বলিয়। অনুলক বস্ত্রতগ্থতা 
নহে। ভাবই বন্তত্্র কূপ লয়। এই আত্ম 
গ্রক।শের ধারা সাধনার ছ।রা অধিগম্া। ভারতে 
যে বস্কতগ্ধ জাতি-ধূপ গড়িম। উঠিতে চলিয়াছে, 
ভাঠ,দ খুলগত এই ভাববিকাশের ধারা সাঁধকদের 
অন্তর |॥য'ই উপলদ্ধি করিতে ভইবে। 

শা নট 


জ।তি গড়ার তগল্া--এই স্ভাবকে আশ্রর় 
করিগ্লাই জানিতে হন্ধ। খাহীরা ভারতের কশ্ে 
আয়ুদ।ন করিয়ঙেন, তাহাদের প্রতি পধক্ষেপে 
অতি মতকতার মহিভ গাটি ভ্রারতীয় ভাবে জীবন 
নিয়ন্তিত করিতে হইবে। ইহার জন্যই আত্মগঠন 
আবশ্রক | চরিত_শিক্ষ।, দীক্ষ/ ও নৈরন্তাপূর্ণ 
অভ্যাসের ফল। ভারতী চরিছ্ধে এই শি, 
দীক্ষা, অভ্াসের নৈরম্তয্য রক্ষা আদ অতি 
হুকহিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু যুগধর্মে কঠ্রিনও সহজ 
হয়া ভারত ভারত হইয়াই গড়িয়া উঠিতে চার। 
এই হওয়ার নীতিই গঠন-নীতি। যেখানে নিছক 
গঠণনীতিস্ম্থাটি বিশুদ্ধ রূপে আশয় পাইয়াছে, 
মেখখনে ভারতৌক্ষং বিশেষহই দেহে, মনে, জীবনে 


ুর্ত ও বন্ততন্ত হইযাউঠিতেছে। 
্ঁ চি রখ 





প্রবর্তক 


[ ১৬শবর্ষ, ২য় সংখা! 


নীতি একই-গ্রদ্থোগে বৈচিত্রা। গঠন ও 
বিনাশ-দ্াতিনাধনার এ-পিঠ ও ও-পিঠ মানস । 
যে পথে চলিলে জাতির জীধনে শক্তির বিছ্যুৎ- 
পার হ্য়। ফে পথ শুধু ধ্বংসের পথ নহে। 
নিশ্মাণেরও অগ্রিবীর্ধয বুকে লইয়া! একদল লোককে 
ভারতের ঠবশিষ্্য রক্ষায় অগ্রণী হইতে হইবে।' 
তাহাদের শিক্ষা হইবে ভারতীয় ও সনাতন. 
বুগধর্ম্ে ইন্ার| বিচলিত হইবে না। তপশ্যু! হইবে 
নিরচ্ছিন্ন উৎসর্গ_-তিলে ভিলে নিজেকে উৎসর্গ 
করিয়াই ইহাদের নিশ্মাণের হোমানল চির প্রঙ্জছলিত 
রাধিতে হইবে। আজ দ্বংসের-দর্জারী যেমন 
নির্খম রুদ্র বেশে কালমোভঃ স্তম্তিত করিয়া! 
ফাড়াইয়াছেন, তেমনি তপোঝলেই নব জাতির গর্তি- 
পথ মুক্ত করিয়। দিতে হইবে। নির্মাণের সাধক 
যেমন আগ্মজমী হইবে, তেমনি সে ঘর্দি বিশ্ববিজয়ী 
নাহয়, তবে সে নিশ্বাণ খীগাহীন প্রভাব মাত্র। 
নিন্মাণ9 বস্তু হইয়। চক্ষের সম্মুখে দুটিয়। উ্টিবে, 
তবেই তে। উহা সাথক নিশ্বাণ। নতৃবা। শুদু 
বিনাইয়। বিনাইয়! কীলহরণের অছিলায় নিশ্মীণের 
সিদ্ধ মন্ত্র দুখে উচ্চারণ কর! লজ্জার কথা! জ্বাতি- 
যজ্জে, হে নিম্মাণব্রতী--তোমাদের জীবন হইভে 
এই লক্ষার কালিমা অপসারিত হউক। আজ 
নিক্ধাণের বিজ্বয়পতাকা হস্তে অটুট বিশ্বাসের 
অধিকারী এক দল সাধক সাঁথিকা, তোমরা দেশকে 
ছাইমু! ফেল। 

হজ এ ১ 

লজ্জা এইজন্_-যে তোমরা বীর্য বাড করিয়াও 
শক্তিহীন। নিম্ধাণ যে মৃহাবীর্ধ্য। ইহা! ভাগবত 
প্রেরণা। ইহার অমোঘ প্রকাশ-_ জাতিয়, বিজয় 
মুন্তি। জাতি যদদি সিঞ্ধ নী হয়, তোমাদের নিশ্মাপের . 
সাধনা নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু ইহা যে কল্পনা 
নয, তাহা তোমাদের জীবন দিয়াই প্রতিপন্জ কর.। 


জো, ১৩৩৮] 


জাতির কাণে এই অমর গানই গাও--যে তোমাদের 
আর কোনও ভয় নাই, বাধা নাই_-তোমর! যে 
ভারতের সন্তান, তোমরা! ভাগবত বিগ্রহ । ভারতের , 
সাধনায় ভয়ের স্থান নাই। ইহা আননের সাধন।। 


ইহা অমুতলাভের পথ। অতএব, খাঁটি ভারত- " 


, তত্বে বিশ্বাপী যে মে অবিচলিতপ্রাণ অভী: হইবে 
সে অমৃতকামী হইবে । এই সহজ জীবন-ধারা 
ধখন অপ্রাকৃত ভাবমিদ্ব হইয়াও প্রকৃতিকে বঞ্জন 
করে না, পরস্ত গ্রহণেই তাহাকে শচ্কধ ও পতি- 
মাক্ষিত করিয়া লয়, তখন এই জীবনেই দেবজীব্ন 
লাভ নন্তব হয়। প্রাকৃত কামের ক্পাস্তর হয়! 
ভারতের জীবনে এই রূপান্তরের নাধনা অদ্ধিতীয় 
ব্লিলেও অতুাক্তি হয় না। 


চর চর সঃ 


কূপান্তর-_কাম ও অহঙ্কারের। কীচা আমি 
যেমন সৎ হয়, তেমনি প্রাকৃত কামও পশ্ডভাব হইতে 
দিব্যভাবে উন্নীত হইতে পারে। ইহা শুধু ভাবের 
পরিমার্জন নহে, পরজ্ত গুণান্তর | পশ্তর জীবনে 
থে লিঙ্থক্ষা, ভাহাও কামন)--আবার মালষী- 
কামম৪ কামনা]! উভয়ের মধ্যে মে স্তরগত ভেদ 
তাহা অতি সামাগ্ঠ। কিন্তু দেবজীবনে এই সামান্য 
ভেদ একেবারে অসামান্ত হইয়! দাড়ায়! তাই 
দেব্তার কামকে আর কাম বল! যায় না । উহাই 


সঙ্কেত 


১০৭ 


ভপঃ। নে তপোহতগান্ত। বিশ্বোহস্থজত। সেই 
আদির্দিক যে মৃূলরণে বিশ্বস্থারি করিলেন, ভাহাঁকে 
ভাষার অভাবে কাম বলিতে হয় বল, কিন্তু তাহা! 
আপুর্যমান রস-বিশ্বের মৌলিক উপাদান । ইহাই 
আনন্দ-ততব। লাধনায় .এই, আনন্দই ইন্জিয়-ধর্ে 
যুক্ত হয়। ইস্দ্রিয় তখন আর ইন্দ্রিয় থাকে না, হয় 
রস--এই ক্সপ্রবাহেই নব স্থ্ি। বাক্কির জীবনে 
এই রস-ত্রত্বের 'আবাহন পিদ্ধ হইয়াছে, তাই 
লোকোত্তরচরিত্র সিদ্ধ ম্হাপুরুষের আবির্ভাব 
ভারতে এখনও নিঃশেষ হয় নাই। কিন্ত আতিগত 
জীবনে এই রসমগী কৃষ্টি ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত ও 
প্রচারিত হয় নাই। তাই ভারতে জাতির স্বর্ধপ 
অপিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে; জাতীয়তা মূর্ত ও বস্থত্্ 
হয় নাই! যুগ্র আহ্ুকুলো, আজ এই বাঠির গিগ্ধ 
প্রবাহ জাতির জীবনপ্রবাহে আনিয়া আপনাকে 
মিলাইরাছে। এ যুগে তাই জাতিই গড়িতেছে, 
ভারতে জাতীয় ীবন এবার সিদ্ধ হইবেই। 


রং ক ক 


ত+$-তপঃ-তপ:-ভাবতেব অর্শমন্ত্র। জাতির 
বিরাট হৃদয়ে এই অনাহত নমাঙ্গ ধ্বনি 
তুলিয়াছে। হে চিত্বিত উৎসর্গ-ঘোগী, উন 
হও। জাতির স্বরূপ তোমারই উৎস্গ-দানে সথসিঙ্ধ 
করিয়া তোল। ই, 2 


সপ ইং পি 


হাঁজারিবাগ ভ্রমণ 


জপপতি উপ 
চিত 


হাজারিবাগ ষ্টেশনে যখন নামিলাম, তখনও 
রৌদ্র ঝা বা! করিতেছে। ট্রেশন হইতে হাঁজাবি- 
বাগ সহর ৪০1৪৫ মাইল হইবে।, পূর্যের ঠাটিযা 
যাইতে হইত, এখন রান্ত1 হইয়াছে । মোটর বাস 
দিবারাত্রই চলে, উটের গাড়ীও যাঁভাদ্বাত করে। 
আমরা কিন্ত একখানিও উটের গাড়ী দেখি নাই। 

একখানা মোটর ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া 
বসিলাঘ। পথের ছুই পাশে বিজন 
'অরণা। দূরে গিরিশ্রেণী_ দৃষ্ঠ অতি 
মলোরম্, মাঝে মাঝে পল্লী । উদ্ধীশ্বাসে 
আমাদের গাড়ী ছুটিল! বাংলায় এ 
ব্ছর মাঘ মাসের শেষেই গরম 
পড়িয়াছে, কিন্তু এই মধ্যাঙ্গকালে 
হাঙ্গারিবাগের পথে ঘে জোর বাতাস 
হৃহিডেছিল তাহা ন্থখকর ও লীতল। 
শোফার গলায় কল্ফাটর জড়াইয়া দিল, 
আমরাও গায়ে কাপড় পিয়া বসিলাম। 
হাকারিবাগ ছোট।লাগপুরের শ্বাস্থ্া- 
নিবাস সমুত্বস্তর হইতে ছুই হাজার 
ফুট উচ্চ। চতুর্দিকে পর্ধ্বতবেষ্টিত এই সহরটা সৃষ্ট 
তো বটেই; অধিক্ত স্বাস্থ্যের পঞ্ষে খুবই হিতষ্কর, 
তাহা কয়েকদিন বাস করিয়! বুঝিয়াছিলাম | 

রেল ট্রেশন হইতে এত দূরে গ্রিল! টাউন কি 
ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা জানিবার ফৌতৃহল 
ছিন। বছর বিভাগে ছুট! নন্রেগুলেটেড 
প্রভিন্দ ছিল। 'ছৃহার পূর্বপ্রান্তে মানভূম এবং 
দাস্তালিয়, উত্তরে মুক্গের ৪ গয়া, পশ্চিম লোহার 


ডগ। ও গয়ার কিছুদংশ, দক্ষিণে লোহীরডগা।,. 
ইহার পরিমাণ 4২১ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা 
অল্লীধিক এগার লক্ষ হইবে! 

হাঙ্জারিবাগ দ্িলার অন্তর্গত ৭৮৩৫টা গ্রাম 
আছে। পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কিঞ্চিৎ 
অধিক্ত | এক বর্গ মাইলে ১৪১৭ জন মুহষের বাস 
এবং ১১ খানি গ্রাম । 





সেট কলাম্বস্‌ ফলেঈ-_হীজারিবাগ প্র 

ধে পথ দিয়া আমাদের ট্যাঞ্সি হাজারিবাগ 
সহরে গ্রবেশ করিল, সে পথের ধারে সহরের বড় 
চিত্ব ছিল নাঁ। সেন্ট কলদ্বাদ কলেজের . প্রকাণ্ড 
অষ্রালিকা দেখিপা মনে হইল, এই অশিক্ষিত 
সাওতাল জাতির ভিতর ইংয়াজের উচ্চ শিক্ষা 
দেওয়ার এই ব্যবস্থা অতিশয় গ্রণংসনীয়। কোল, 
ভীল জাতি শিক্ষার গুণে খ্রীষ্টান হইয়াছে । কৃফব্্ 
কোল ও সাঁঞভাল তরুণের! হাঁক, প্যাট পরিয়। 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৩৮] 


মাঠে হকি খেধিতেছে। হিন্দুজাতির শিক্ষা ও 
আদর্শে ইহাদের তো! উঠাইয়া লওয়ার জুধোগ 
দেওয়া হয় নাই ! আঞ্গ ইহারা হিন্দুর অপেক্ষা খ্রীষ্টান 
ক্াভিকে অধিক আপনার মনে করে। রাজকীয় 
কশ্মবিভাগে উচ্চ শিক্ষিত কোলের বড় চাকুরী 
পইয়াছে; তাহার! বাজশক্তির চক্ষে অনীদূত লহে। 
হিম্দুজাতি বুনো! ও অসভ্য জাতি বলিয়। ইহা- 
দিগকে ঠেলিয়! বাখিয়াছিল ; ধুগের প্রভাবে--আজ 
কো্গ ম্যাজিষ্রেট, মূন্সেফঃ হাকিমের কাছে, বাঙ্গালী 
উকিল, মোক্তীর মাথা! নীচু করিয়া দাড়ায় 

হাটের মৃধ্যে ট্যাল্সি দাড়াইল। একদিন অস্থর 
হাট বসে। তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, 
করেকট! প্রকাও বৃক্ষের তলদেশে হাট বসিয়াছে। 
অনংখা নারী পুরুষ বেচাকেন। করিতেছিল। কিন্ত 
ইহ! সহর বলিয়া বোধ হইল না। মনে হইল, 
সাঁওতাল পল্লীর কেন্্র-স্থাঁন হাজারিবাগ বুঝি এমনই 
অনাডদ্ধর ইষ্টকনিশ্মিত অট্টালিকাশুগ্ত প্রকৃতির 
স্বামমু্তিই হইবে ; কিন্তু ভাবনাও হইল--আমাদের 
যত লোকের পক্ষে এখানে কয়েকদিন বাসের 
সবিধা হইবে কিনা? ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, 
এই হোটেলে আপনারা থাকিতে পারেন; কিন্ত 
হোটেলের শ্রী দেখিয়া নামিবার ভরসা হইল 
ন1। হাজারিবাগ যদি ইহাই হয়, আবার ফিবিয়! 
যাওয়াই শ্রেয়: করিতে হইবে । 

আরও ভাল হোটেলের সন্ধানে জানা. গেল 
নাহেবদের জন্য একটা গ্রকগ্ড হোটেল ছাড়া অন্ত 
হোটেল এখানে নাই। পূর্বেই শুনিয়াছি, রচির 
ম্ড হাক্সাকিবাগও স্বাস্থা-নিবাপ। কিন্ত লোকজনের 
থাকার স্থান কোথা! টাক্সি ড্রাইভার বলিল, 
বাড়ী ভাড়া মিগে ; কিন্তু আপনার! দশ পনের দিল 
থাকিবেন, এই অল্পদিনের জন্য বাড়ী পাওয়া শক্ত । 
আমার এক,উকিলের কথা মনে পড়িল, ভাহ!কে 


হাজারিবাগ ভ্রমণ 
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তাহার নাম করিতেই সে ব্যক্তি গাড়ী চুটাইয়া 
দিল। হাটের পথ ছাড়ি সহরের পথে গাড়ী 
আসিতেই দেখিলাম, সহর শুধু পর্ণকুটারপূর্ণ 
নহে, স্থরম্য ইন্খ্যরাজীশোভিত সহ্রটা সুন্দর ও 
পরিচ্ছন্ন অধিকাংশ বাটাই বাংলো আকারে 
নিশ্মিভ হইয়াছে । উকিল বন্ধুীর সহিত প্রতাঙ্ষ 
পরিচয় ছিল না। তবে তিনি আমার নাম জানিতেন 
মাত্র; মহা সমাদরে নিজের বাড়ীতেই স্থান দিতে 
চাহিলেন: কিন্তু একটু নিষ্জনতার ভিতর থাকিয়া, 
অবিশ্রাম কর্মের মাঝে অন্তরে যে বেনুরা স্থর 
উঠিয়াছিল, তাহাই ঠিক করিতে ছুটিয়া আগা। 
এই হেতু এই পরিবার মধ্যে বাস করায় আপত্তি 
করিলাম । তিনি অগত্যা একটু ভাবিয়া বলিলেন, 
“আইচ্ছা, এক বন্ধুর বাড়ী আমার হাতেই আছে, 
ভাড়। ৮০২ টাকা, তবে আপনারা তে দু'দশ দিন 
থাকিবেন, অতো। ভাড়া দেওয়া তো নৃস্ভব হইবে 
না”--যাহা হউক তিনি লোক দিয়া আমাদের এই 
বাড়ীতেই স্থান দিলেন, এবং ভাড়া স্বরূপ যাহ! 
ইচ্ছা গিতে বলিলেন । বাড়ী তাহার নিজের হইলে 
কোন কখ। থাকিত ন। 

বাড়ীটী সুন্দর, সম্মুখে ফুলের বাগান; অযত্ধে 
শ্রীহীন হইলেও, গৃহ-স্বামীর পূর্ব যত্ব ও শ্রমের 
চিত্ব একেধারে লোপ পায় নাই। খতু-পুম্পের বিচিত্র 
শোভা--স্থানে স্থানে গোলাপ মষ্মিকা ফুটিয়া আছে। 
খানিকট! জমিতে গম ও সরিষার চাষ হৃইঘাছে, 
বাতাসে ঢেউ খেলিতেছে। পশ্চাতে শ্রকাণ্জ 
জলাশয় । এক পাশে একটী অনুচ্চ হিন্দু মদ্দির দেখা 
ষাইতেছিল। তখন প্রঙ্গোষের পাতলা আধার 
পৃ্িবীক্ষে ধিরিঘা ধরিতেছে, বিশ্রামের আশায় 
আম! বাড়ীর ডিতর প্রবেশ করিলাম ,/ ৃ্‌ 

মন্ধ্যা-প্রদীপ জালিয়া আধন,//হণ করিলাম? 
সঙ্গী এবার অর্ধিক ছিল না। 'রা' বাজার হাট 


১১০ 


কৰিতে বাহির হইল, কন্তাস্বরূপা শ্রীনতী--সন্ধ্যা- 
ভোজের ব্যবস্থায় মন্ত্র বাপুত হইল। 
গৃহে একা। বসিয়া এক আশ্চধ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ 


, করিলাম। 


£ 


"২ জীবনে এমন অনুভূতি একাধিকবার ঘটিয়াছে 
এবং এইছন্তই নাইূষের মৃত্যুতে তাহার সব যে শেষ 
হয় না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যক্ষের 
ম্যার[অন্থভূতিও প্রমাণবরূপ | . 

বুপ পুড়িয়া পুড়িয়া গৃহখানি সৌগদ্ধে ভরাইয়া 
তৃঙ্গিণ। বাগান হইতে কয়েকটা গোলাপকল 
তৃলিয়। ধুপদানের মঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। হারিকেনের 
আলে অনুজ্ঞল ; একদৃষ্টে দেওয়ালের 
পিকে চাহিয়। অন্থধ্যাখীকে খ্দিবার 
আরোঞ্জন করিভেছি । যনে হইল-- 
ধন চেষ্টায় কে যেন জদযে শাস্তির 
প্রলেগ ধুলাইয়া দিল। মঞ্ডি্ষ প্রি 
স্পর্শে অসীস্তষরী্তির মাঝে ধেন লয় 
হইয়া যাইতে” চায়। শ্বাসে স্বাদে 
স্জপারিব সৌরভ অগ্ৃভব করিলাম। 
চক্কু আমার মুদিত ছিলঃ জ্গ্ই 
বোধ কারলাম_কে যেন নির্বাক্‌- 
ভাষায় আমায় সহ্ৃদয় অভ্যর্থনা জাপন 
করিতেছে। আজিকার এই নীরব উপাসনা 
আমি একা নয়, আর একজনের পুামুয় মুদ্ঠি কৌন 
আকাররিশিষ্ট না হইলেও, এইরূপ একটা অস্তিত্বের 
অন্কভৃতিঘন হইয়া আমায় ম্মপূর্ব আগন্দ দান 
করিল। 

অনেকক্ষণ পরে “ঝা? বাজার করিয়া ঘবে প্রবেশ 
কারলীকতহণ পরে তাহাকে ব্লিলীঘ--এই 
প্রখানি বড সরবত শাস্তিময়। এখানে কে যেন 
সন্মেহ ধা বাঙাইয়। আমার আলিজন দিল, আমায় 


প্রবর্ক 


| ১৬শ বধ, ২য় সংখা। 


অভিবাদন জানাইল--এমন অভাবনীয় অস্ভৃতি 
বহুদিন পাই নাই, জানি না এখানে কোন মহা- 
পুরুষের স্থান ছিল কি না! 

“রা” আমার মৃখের দিকে বিশ্মিত হইয়া একবার 
তাকাইল, আমি গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলা। 
বড় কৌতূহল হইভেছিল, এই অপূর্ব অনুভূতির 
যুক্তিযুক্ত হেতু নির্ণয়ের জন্ত। ইহার জন্য আমায় 
অধিকঙ্ছণ অপেক্ষা করিতে হইল ন!। আমার উকিল 
বন্ধুটা ছুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আমার 
স্থুবিধা অস্থবিধার কথা! জিজ্ঞাস! করিয়! স্নেহ প্রদর্শন 





মুক্ত বীরেন্রনা চৌধুরীর বাড়ী__-এখানে মহেশধাবু খ1(কতেন 


করিলেন । আমি তাহাকে বলিলাম, উত্তম আশ্রয় 
দিয়াছেন, বিশেষ এ গৃহখানি বড় শান্তিপূর্ণ ও পুণ্যময় 
বলিঘ্া! মনে হয়, আমি বড় আনন্দ পাইয়াছি। 

তিশি আগ্রহ সহকারে আমার অযথা, গু 
ব্যাখা করিয়া বলিলেন-_-আগনার মত লোকের 
এই স্থানটা ভাল লাগিবারই কথা, এই ঘরে একজন 
বড় ধান্নিক, দার্শনিক বাস করিতেন। তিনি যেমন 
পণ্ডিত, তেমনই সৎ ছিলেন) তিনি আকুমার 
্রক্ষচারী ছিলেন। এই গৃহে চজিশ হাজার টাকার 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


নানাপ্রকার দার্শনিক গ্রস্থ রক্ষিত হইত, কিছু 


জাঁনিডে বুঝিতে হইলে. আমাদের এইখানেই 


আসিতে হইত। 

আমার বিশ্বয়ের সীমা রহিল না, অতিশয় 
আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম-প্তিনি কে বলুন 
দেখি 1” 

তিনি ঝলিলেন-_“আপনি তীঁকে নিশ্চয় 
চিন্বেন। এই হাজারিবাগেই তিনি নাুষ 
হইয়াছিলেন, গত জুন মাসে তীর মৃত্য 
হইয়াছে । পাবনা জেলার সাহীজাদপুরে 
তার জন্ম হইয়াছিল; কিন তিনি হাজারি- 
বাগেরই মানুষ ছিলেন 1” 

আমার বুঝিতে আর বাকী রহিল না-- 
'প্রবাপীতে”  মহেশবাবুর পরলোকগমনের 
কথ পড়িয়াছিলাঁধ, আমি উত্তর করিলাম__ 
“কে বলুন দেখি_মহেশবাবু কি?” 

উকিল বন্ধু বলিলেন_“ছ1।॥ এমন 
ধন্মপ্রাণ মানুষ সহজে চক্ষে পড়ে না। তিনি 
ব্াঙ্মপন্মী ছিলেন, কিন্তু কারু সহিত তার 
বিরোধ ছিল না| হাজারিবাগকে তিনি 
জাগাইয়! রাগিয়াছিলেন। আজ সে প্রদীপ 
নিভিয়াছে। গ্রন্থাগারই ছিল তার প্রাণ 
- এমন মানুষ আর হয় না!” 

আমি এই পরলোকগত মহাখ্মার 
প্রভাব পূর্বেই অস্ভব করিয়াছি, এবং 
আমার অনুভূতির মূলে যথারীতি কারণের 
সন্ধান পাইয়! কৃতার্থ হইলাম সান্ধ্য উপাসনায় 
যে তাবের স্পর্শ পাইয়াছিলীম। ত্তাহীকে 
তাহা বলিগাম। তিনি অঙ্গুলীনির্দেশ করিয়া 
দেখাইলেন, & যে একখানি টালির আকারে 
মেবের উপর দাগ দেখিতেছেন, এখানেই তার 
চিতাভম্ম রক্ষা ' করা হইয়াছে। আমি 


হাজারিবাগ ভ্রমণ 
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সশ্রচ্মচিত্তে এই শ্বৃতি-চিহ্বের দিকে চাহিয়া হা 
তুলিয়া! নমস্কার জ্ঞাপন করিলাঙ। আমার মূলে 
হইল-মহেশবাবূর পরমাত্মীয় খীরেক্জধাবুর এই 
গৃচুধানি এমন ভাবে শৃন্ত না বাখিয়] 
তার পুণা-ম্বতি বিজড়িত "একটী গ্রস্থাগার 
প্রতিষ্টা হইলে তাঁল হয়। হাজারিবাগবানী 


গপরলোকগিত মহেশ্চন্্র ঘোষ বেদণজ্বত্ 


শিক্ষিত বাঙ্গালী বন্ধুদের এদিকে লচে্ট- হওয়া 

উচিত। র্ 
লে 

অতি প্রত্যুষে উঠিয়| ভ্রমণের অভ্যাপ রক্ষা 

করিলাম। লহরের চতুর্গিকেই গভীর অরণ্য এবং 


১১২ 


দুর্গম গিরিশ্রেণী। এইজন্য এখানে চাঁষৰাসের তত 
সুবিধা নাই, তবুও হাঙ্ারিবাগের আশে পাশে 
বিবৃত কৃষিক্ষেত্র পর্যাবেক্ষণ করিলাম । সরিষ। € 
গমের ক্ষেতই অধিক! প্রত্যেক বাড়ীতেই ইন্দার! 
আছে, জল খুব ভাল, হাওয়ায় বোধহয় অশ্ব 
আছে। এক ব্যক্তি বলিলেন, হাজারিবাগ ছাড়িয়া 
কোথাও যাইতে পারি না, কলিকাতায় আমার 
একপ্রণ আহার করিয়াও পরিপাক হইত না, 
এখানে চতু গুণ নয়, অষ্টপ্তণ আহার করি, এমনই 
জল বামুর গুণ! আমরাও ভাহার পরিচয় পাইয়া 
ভার একথা ঘে একটুও অতিরপ্রিত নহে তাহা 
স্বীকার করিয়াছি। 

কিন্ত হাজারিবাগ কমে অন্যান্ত স্বাস্থা-নিবাসের 
স্থায় নানা রোগের বী্গাধুপূর্ণ হইরা উঠিতেছে। 
বেন বাস! লইতে হইলে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
হয়। ক্ষয়রোগাক্রাঙ্ ব্যক্তির আগমনে সহরের প্রীয় 
অধিকাংশ থাড়ীই ভীত্তিজনক হইয়াছে । এমন 
অনেক্ক বাড়ী পড়িয়। আছে, যাহার আর ভাড়া হয় 
না । ক্ষ রোগের আঁতঙ্কে অনেকে শিহরির। উঠে। 

হাটের দিন- বাজারে লোঁক ধরে না। এ বংসর 
দ্রব্যাদির ঘূল্য খুবই হাম পাইয়াছিল। কপিকাতার 
মত সহর অঞ্চলে খাধাপ্রবোের মধো থে ভেজাল 
চলিয়াছে, এখানে তাহার আশঙ্কা নাই; খাট 
সরিষার তৈল, গবাঘুত, জখভায় ভাঙ্গা! মরদা, তাজা 
শাকশব্জী প্রচুর পাওয়া যায়, বসদূর হইতে লোক্জ্ন 
আসিয়া থাকে । 

হাজারিবাগে পৃর্র ব্রিটিশ সামরিক বিভাগের 
্বস্থা-নিবাস ছিল; কিন্তু এখন ইহ নাই। সারি 
সারি অনাছিাশ্রেণ শূন্ত পড়িয়া আছে। শহরের 
যার্সতীয় ই পাওয়া যাঁয়। কলেজ, 
হানপাতাল, রেল ধরফরর্মেটারি-কিছুর অভাব 
নাই! সহরের এক প্রান্তে কয়েকটি প্রকাণ্ড 


প্বর্ধক 


[ ১৬শ বর্ধ, ২য় সংখ্য। 


জ্বলাশয় আছে, এইগুকিকে হ্দ বলা হয়। ইহা 
ধারে ধারে যে ব্াস্তা তৈয়ারী হইয়াছে, অযণের 
পক্ষে ভাহ। খুবই উপযোগী । হান্ারিবাগে দেখিবার 
বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু দৃশ্য বড় স্থম্দর। সহ্রটা 
প্রিপাঁটা, হাজারিবাগের বাণ্তা বড় চমৎকার; কিন্ত 
মটরের উৎপাতে ত্রমে দন্দ হইতেছে. 

বাজারে একদল কোল রমণী ঠীড়াইয়াছিক্ল, 
তাহার। আমাদের কৃখ| বুঝে না। পরিচয় করিতে 





ছাটের পাশে হিন্দু-মন্দির 


গিয়া তাহারা হাপিয়াই আবু হইল তাহাদের 
স্থথ ছুঃখের কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যেটুকু 
পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বুঝিলাম__তাঁহারা বেশ 
আছে। এই এগার লক্ষ অধিবাসী বনে জঙ্গলে 
বাম করে, পাহাড়ে নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
কৃষি ইহাদের সর্বাগ্রধান উপশ্ীবিকা। গালার কাজও 


ল্যষ্ঠ, ১৩৩৮] 


জলে, শিক্ষার ব্যবস্থা পান মিশনরীরা করিয়াছে। 
ইহার ফলে খ্রী্টানের সংখা! বাড়িতেছে । কোথাও 
হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা যায় না, কিন্ত 
গ্রামের ভিতর মিশনরীদের অসংখ্য চর ঘুরিয়। 
বেড়ায় | একঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোম্র।কি 
'* হিন্মু?” তাহার! হো হো করিয়! হালিয়া বলিল, 
“হিতে!” বলিলাম খ্রীষ্টান হবে?” তেমনই 
হাঁসিয়! উত্তর দিল “কেন না হবে 1” 
“ভবে হিন্দু থাক্‌বে না ।” 
“খবীষ্টানও হবো, হিন্দুও থাকবে! ।” 
তাদের দেবতার কথা দ্িজ্ঞান! করায়, তাহার! 
যে উৎসবে পর্ষে গগনমস্পশ বাশের ডগায় নিশান 
বাখিয়া, উঠানে পুঁতিয়া, মাদল বাজাইয়! গান করে 
তাহার বর্ণন। দিল, পারাবত বলি দেয় তাহা বলিল্‌। 
ধ্শ বলিতে তাঁরা অনুষ্ঠানই বুঝে, ডা, খ্রীষ্টান হইলেও 
এই অঙ্গুষ্ঠান বাদ পড়ে না। ভবে মিশনরীদের 
শিক্ষার গুণে ইহাদের বেশভৃঘার পরিবর্তন 
হইতেছে, গ্রা্গের ভিত্তর চার্চ হইতেছে । এই এগার 
লক্ষ অধিবাসী কেন, ছোটানাগপুরের সমস্ত কোল, 
রাও প্রভৃতি জাতি অচিরকাল মধ্যে শ্রীষ্টান 
হইবে । আজও হিন্দুর সংখ্য। যে বিশ কোটী তাহা 
আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভারতবর্ধ ইস্লাম ও 
্রীক্টানধর্থই গ্রীস করিবে, হিনুকে রক্ষা করিবেন 
নারায়ণ--হিন্দুর এই বিশ্বাস আত্ম-প্রবঞ্চনার কারণ 
হইয়াছে । হিন্দুর ভগবান যে ঘটে ঘটে, প্রত্যেক 
মানুষের মধ্যে নারায়খের জাগরণ সভজব করিয়া 
তুলিতে হইবে--এই শিক্ষা! আমাদের থাকিতেও 
আমরা আনার উপর বিশ্বাদ রাখিয়া দুল্য় 
হইলাম ন!। 
হাজারিধাগ সহয়ে গোটা ই শিব-মনির 
আছে। তাহাও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্বের জন্ত নহে । 
মহরে উপ্াঙ্জন করিতে আসিফ! উত্বরপশ্চিমবাসী 
[5৫] 


চাঁজাবিবাগ ভ্রমণ 


১১৩ 


এবং বিহার ও বঙ্গদেশ হইতে বহুলোক আসিয়া 
.চির-বাসিন্দা হইয়াছে । বহু প্রকাণ্ড অট্টালিকা 
* গড়িয়া উঠিয়াছে। লহরের পুরাতন দিক্টায়. ঘন 
বসতী আছে, এক্ষণে বিভৃত মাঠের উপর দুরে দূরে 
'বনত-বাটার নির্খাণ হইতেছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে 
হাজারিবাগ খুবই উত্তম স্থান। 
হাটের পাশেই একটা নৃত্তন প্রকাণ্ড মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাধাকষ্কের বিগ্রহমূর্ঠিকে 
ঘিরিয়া নান! দেব-দেবভাকে স্থান দেওয়! হইয়াছে । 
হিন্দুর ধর্ম যেন খেলার বস্ত, প্রাণহীন মদ্দিরে 
মন্দিরে ধর্মপ্রাণের সাড়া যদ্দি না পড়ে, তবে ইহা! 
যেনিরর৫থক তাহ আর বলিতে হইবে না। হাটের 
একদিকে ব্রাঙ্ব-মন্দির শ্লান প্রীহীন। একদিন 
এইখানে প্রাণের সাড়া তুলিবার প্রয়ান হইয়াছিল, 
কিন্ত ভাহাও ব্যর্থ হইয়াছে । এ জাতির তক্ষণ ধারা, 
ত্তারা বলেন, ধর্ম দূর করিতে হইবে । আমরা বলি 
-তাহার জন্ত করিবার কিছু নাই, জগতে খ্রীষ্টান 
ইস্লাম থাকিযে, তোমরাই নিশ্চিহু হইবে । ধর্মহীন 
জীবনের আকর্ষণ আত্মথাতী হওয়ারই লক্ষণু। 
স্বাতির কতটুকু অংশ আজ পরাধীনতার 
ব্যথা স্রিয়মান ? এই পার্বত্য অরপ্যময় স্থানে থে 
লঙ্গ লক্ষ লেক বাস করে, ভারা তে! আমাদেরই 
প্রতিবাঁসী। আঁমরা তো! এক জাতি, ইহার জন্য কি 
ব্যবস্থা হইতেছে? অর্থহীন বলিয়া কথা নহে, 
রাচিবার আকুলতা কৈ! হাঞ্জারিবাগে অনেক উকিল, 
মোক্তার, পোষ্টমাষ্টার ছুই পয়মা' উপাজ্জন করিয়া 
নিজেরা বাচিয়া উঠিয়াছেন, তাহার নিদর্শন দেখা 
যায়; কিন্তু এই জাতিকে রক্ষা করার দরদ কোথা ! 
কয়দিন দুর দূর পল্লীতে ঘুরিয়। দোশর পরিচয় 
লইলাম। এ জাতি পরাধীন কে বিল, কোথাতর সে 
অনুভূতি, কোথায় সেই ব্যথার পীড়ন, কে ইহাদের 
প্রাণে সে আগুণ জালাইবে! শ্রীষ্টান জাতি কি 


১১৪, 
কেবল রাজ্যলিগ্গায় এমন অগনিপ্রাগ হইয়/ছে? 
ন!। তাহারা পৃথিবীর সকল আতিকে এক ধর্ম 
পাশে বাধিয়া একট। অখণ্ড খ্রীষ্টান জাতিই গিতে' 
চায়। তাহাদের অস্তধ্যামী এই পথের নির্দেশ 
তাহাের দ্বিয়াছে |, আয় আমর কি করিতেছি ? 
কৈ তাহাদের মত সকল অন্বিধ। উপেক্ষ! করিয়া, 
বনে জ্ঙগলে পাহাড়ের মধ্যে কুটার বাধিগ্না বলিয়া 
ভারতের আদর্শ ও ধন্স তো প্রচার করি না 
নিজেদের কপট বাধহারে আত্মগানি উপস্থিত হয়, 
কিন্তু খি জানি এই ভুরস্থা দেখিঘা আমার 'প্রাণে 
কেন আগুন জলিয়। উঠে; কেবল বলি ভগবান 
এমন হাজার মানুষ গড়িঘ। তোল, যার। আস্মন্গবূপের 
মোহে. ছন্নছাড়া না হইয়া! একট! অথণ্ড শ্বরূপের 
বিচিত্র রূগে জাতিকে এক অখণ্ড ভাগবত তত্বে 
এঁকাবন্ধ জীবন দান করিবে । কোথায় মে নৃতন 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ২য় সংখ্যা 


মুগের মাছ্ষ, ভাঁহারা আজও কি নিশ্চেষ্ট থাকিবে, 
মোহগ্রস্ত হইয়া জাতির শনৈঃ শনৈং অধঃপতন 
নীরবে দর্শন করিবে? মানুষ কি কেশ ও জাতির 
জন্ত একটা জীবন অকাতরে দিতে পাঁরে নাস্যার। 
দুঃখ বরণ করিয়া এই লঙ্গ লক্ষ মুকের মূখে ভাষ! 
দিবে, শুন্ ভয়ে ভারতের দেবতা প্রতিষ্ঠা করিবে! 
প্রবর্তব-সঙ্ঘ" এই গঠনের কাজেই দেশের প্রাণকে 
ডাক দিয়া বলিতে চায়, “এস ভাই, এল ভ্ী, 
তোমাদের হিসাব যুক্তি দূরে ফেলিয়া হাত ধরাধরি 
করিয়! দেশটাকে ছাকিয়া তুলি। ইহা ভিন্ন অন্ত রস, 
অন্য আদর্শ একবার বিসঙ্দন দাও । অনন্ত জীবন 
তোমাদের সম্মুখে, আজই সুখের মপ্দিবা নিঃশেষে 
পান করার যোহ ত্যাগ কর] বাহির হইয়া 
জাতিটাকে গুছাইয়া লও । এখালে অর্থের প্রয়োজন 
নাই-_চাই প্রাণ, চাই এক্যবঙ্গ স্ীবন 1৮ 


পল্লী-গঠনের কথা 


[ আশ্রমী লিখিত ] 


প্রবর্তক-মজ্ঘের ভাব, আদর্শ ও সাধনার সহিত 
নিবিড়ভাবে পরিচিত বন্ধু প্রযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় 
উনুবেড়িয়ার অন্তর্গত বাণীবনের ব্রাশ্ম-গন্নী, ও 
তংনংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিবার জন্ত 
পূজনীয় মতিবাবুকে বছদিন হইতেই অহরোধ 
করিয়। আলিতেছেন। কিছুদিন পুর্বে পুনরায় তাহার 
আকুল টব পৌছায়। তাঁহ!র একান্ত 
ইচ্ছ» “প্রব্তক্ষ-সন্সঘ' বাণীবনে উহাদের একটা 
শাখ| আশ্রম প্রশ্চিষ্ঠী করিয়া! পন্নী-গঠনের কার্জ 
জারভ্ব করেন। 


তাহারা কত্বেকজন উৎসাহী ত্রাঙ্ষ, প্রায় ৩১ 
বৎসরের চেষ্টায় বাণীবনে বালিকাদের -বিদ্বালয় 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান, উপাসনা-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। এখন দেশের নৃত্বন ভাবের সহিত যুক্ত 
করিতে আকুল হইয়! তাহারা ধর্দ ও জাতীয়তার 
একটী পরিবেষ্টনী কষ্টি করিতে আগ্রহানিত | এইকপ 
আকর্ষণে পুঙ্জনীয় মতিবাবু গত ১২ই: এপ্রিল 
রবিবার অতি প্রত্যুষে চন্দননগর হইতে কয়েকজন 
সঙ্গীসহ বাণীবনে বেলা »্টার সময়ে উপস্থিত হইফ্কা- 
ছিলেন। খধ্যাহ্ের পূর্বে স্থানীয় ভত্ুলোকদিগেকগ 


-জ্তাষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


সহিত "গ্রবর্তকে”র সাধনা ও জাতির সঙ্গন্ধে কিছু 
আলাপ হইয়াছিল। পরে শ্রীযুক্ত এককড়িবাবুর 
উদ্ভোগে তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে 
এফটী সভা হইগ্লাছিল। বিদ্যালয়ের ধালিকাগণই 
গ্রধান.প্রোত্রী ছিলেন। স্থানীয় ভদ্রলোক ও শিক্ষক- 


পল্লী-গঠনের কথা 
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গণ এবং উলুবেড়িয়ার কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন! 

বাণীবনের প্রাণম্বরূপ এককড়িবাবু বালিক৷ 
বিদ্যালয়ের পরিচয় দিয়! পৃজ্জনীয় মতিবাবুকে সভায় 
নেতৃত্বে করিতে অঙগুরোধ করিয়া সভার কাধ্য 
আরম্ভ করেন। | 


প্রীমতিলাল রায়ের উপদেশ 


স্থধীগণ এবং আমার কন্যাস্থানীয়া ঘহিলা ও 
বালিকাগণ! আমি এককড়িবাবুর আকর্ষণ এ 
অন্থরাগে আজ এখানে এসেছি । এমন যে দেগব 
তা” একেবারেই আশা! করি নি। 
এখানে এসে আমি অতিশয় 
আলন্দিত। আমি সাধারণভাবে 
জীবন আরপ্ত করেছি, আজ সেই 
কথাই আপনাদের বলবো । বাহিরে 
আমার কোন বৃহ স্বপ্ন ছিল না; 
কিন্ত ভিতরে যে একটা বিরাট ভাব 
ধীরে ধীরে স্থান ফরে' নিচ্ছে ত1 
বহুদিন হ'তেই অনুভব করেছিলাম । 
ডগধান যে ব্যথার মধা দিয়া আত্ম- 
প্রকাশ করতে চাইছেন! একটা 
গ্িনিধ বুঝেছিলাম_এই দেশ, 
জাতি, এই যে এত লোক--এই 
ভারতে, ভারা তো সংখ্যায় প্রায় লমণ্ত পৃথিবীর 
একপঞ্চমাংশ_তারা কি জাগছে? তাষ্দের মধ্যে 
প্রেম নাই, মিলন নাই, ধর্খ নহি, প্রীতি নাই । এত 
বড় একটী দেশ-_ এখানে কিছু লাই, এই ব্যথার 
অচুভূতি আমি পেমে এসেছি । আমরা ধর্মকে 
বড় মনে করি, কিন্তু কই আমাদের নে ধর্মজীবন! 
এখানে মসজিদ সাছে কিলাজানি না। মসজিদে 
অভি ভোবে তাক দিত, আহ্বান কমূত, আজানে 
ঘপ্তোএস নরদারী, কে ফোপায় আছ এস 


ভগবানের নাম লও-_আমি শুন্তাম। দেখতাম 
দলে দলে লোক মসজিদে চলেছে তগবানের 
উপাসনা করুতে_বিরোধ, কলহ, হিংসা, সব শেষ 





বাধীবন বালিকা বিদ্যালর 


ক'রে ভগবানের উপাসনা করৃতে চলেছে।: 
আমরা হিন্দু, কই আমর! প্রতিদিন তো! এমন 
একটা স্থানে মিশি না, মিশতে পারি ন/কেন? 
আমি ভাবতাম। আমরা ধর্খ-প্রাণ, আমাদের 
জীবনের আচরণে সে ধন্ম কই প্রকাশিত হচ্চে! 
ধর্মের আশ্রয়েও তে। আমরা প্রতিদিন ছেষ। ছিংসাঃ 
বিরোধ ভুলতে পারি না- নে আজ বহ? ভেবে- 
ছিলাম, পরাধীনডার শৃঙ্খল জীবনকে জড় ও ছামস 
করে? রেখেছে, স্বাধীনতা যদি আমে তবে সমাধান 
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হবে।' স্বাধীনতার দিকে ছুটেছিলাঁম, স্বদেশী যুগ 
থেকে আরম্ভ করে" বিগ্লবঘুগে পরিপূর্ণভাবে 
নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলাম-_মুখ ফেরালাম চরিত্র * 
দেখে। কোথায় সে চরিত্র_যাঃ একটী জাতির 
মুক্তি আনবে ? চেষ্ট!: করে ঠিক ঠিক কাজ করুতে,' 
কিন্তু কোথ| থেকে গোলমাল করে' ফেলে । চরিত্রের 
অভাব প্রবলভাবেই অন্ঠভব কর্লাগ। স্বভাবের 
ংস্কার আছে--মাঙ্গষের পে সংস্কার পরিবর্তন 
করতে শিক্ষা কই? প্রতিজ্ঞ করেছিলাম_ 
একদল নারী ও পুরুষ বদি পাই যারা পরিপূর্ণ 
শিক্ষা পেয়ে জীবন পণ কর্বে--ধশ্ম ও জাতির 
জন্ত। এট! ১৯১৮ গু কথা। আস্তে আস্তে 
আমার এই স্বপ্ন মুধ্ধি পেতে আরম্ভ করে । আমি 
কেবলই এই চেতনায় থাক্তাম, কেমন করে' একদল 
নারী ও পুরুষ জীবনের সকল কিছুই এক লক্ষো 
নিয়েজিত করুবে, ফেমন ক'রে এদের 
জগন্ধিতায় জীবন হতে পারে। যারা শিঙ্ষেদের 
জীবন এমন ক'রে গ'ডে তুল্বে, যেখানে গাপ, 
প্রলোভন, হিংস! থেষ প্রবেশ কর্‌তে পারবে না। 
আমার জীধন দিয়ে একটী বিশুদ্ধ চরিত্রগঠনের 
মহাযজ্ঞ আরঞ হ'ল। নারী ছাদশ বর্ণের ব্রত 
পরিপূর্ণ করেছে, সেই চরিত্র গড়ার ক্ষেত্র সম্তব 
হয়েছে। তারপর এক একটা করে ২৫টা মেঘে 
প্রবর্তক নারীমন্দিরে এসেছে নিজেকে নিখুঁত করে, 
শক্ত, দৃঢ় করে? গড়ে তুল্বে বলে?। * কিছুতেই 
নারী বলে? অক্ষম পশ্চাৎপদ্ হবে না] যতক্ষণ না 
পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই হবে, তোমার শিক্ষা ও 
আত্মগঠনের মূলা কি? 
আত্ম তোমাদের সামনে কি দরদ নিয়ে এদে 
গাড়িয়েছি,উ? কেঘন কারে প্রকাশ করুবো। 
নারীর জীবনকে ক্ষি্ায় সাধনায় পূর্ণ করে+ তুল্‌তে 
চলেছি । আমি তোমাদের খধো সেই নারীর 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. 


মন্তাকে দেখে এত কথা বল্ছি। আমি আমার 
সন্থুখে কতকগুলি মৃপ্তি দেখছি না তো। আমি 
দেখছি-বিরাট আত্মা। একটা হিয়া--'একটা 
বিহঙ্গের ছুই পক্ষ নারী ও পুরুষ--সেই হিয়া, তো 
পৃথিবীর রসে তৃপ্তি পাবে না! সে চাতকের মত 
উর্ধনুখ ক'রে আছে--সে আত্মার রসে সম্গীবিত,' 
হবে। যে মানুষটা তোমাদের দেহের পশ্চাতে 
রঘেছে, সে তো চায় না সংস্কার, আবর্জনা- 
পুবীষ। নারীর হিয়া তো সংযমে ক্ষুণ্ন হয় না। 
নারীর আত্মাকে জাগিয়ে তোল, নারীর আত্ম! 
জাগ্রত হলে, সে নারীর তো কখন৪ পতন 
হয় না। 

আঙ্গ পুরুষের এই অধ্‌ঃপতনের প্রতিকার কি? 
নারী যদি মহাশকি নিয়ে পুরুষের পশ্চাতে দাড়ায়, 
নারী যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, একমাস তবেই 
পুরুষের দুর্বলতা বিদূরিত হয়। দে জগতের 
সম্মুখে দাড়াতে পারবে । আমার হিয়া, আমার 
পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে নারীর গশ্চাতে আবুল 
হয়ে দাড়িয়ে বল্ছি নারী জাগবে কি সে শিক্ষা 
যাতে নারী আপনাকে চিনে নিতে পারে? আমি 
সেই শিক্ষার কথাই তোমাদের একটু থল্বে।।' 
হয় তো! তোম্র! কিছু বুঝবে না; কিন্তু মনে রেখো, 
একদিন ইহা! তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
আমি একটা জিনিষের সন্ধান পেয়েছি। _পুরুষ ও. 
নারীর পিথিজয়ী চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে। 
পুরুষের দিব্যন্থদয় কজন কর্বে নারী। পুরুষের 
হৃদয় নাই। নারীর দায়িত্ব কত বেশী, শ্রেম শু. 
ডালবাসাই সেই দায়িত্বকে সিদ্ধ কর্ুবে। ভগবানের 
সঙ্গে সম্বন্ধ প্রেম বিনা হয় লা। প্রেম না হ'লে 
দু'জনে এক হ'তে পারে না। প্রেম প্রয়োজন । 

নারীর কেন্দ্র প্রেম-বিশুদ্ধ করবার কিছু নাই) 
লেখানে শুধু তাকে আপনার গতি নিয়ে অগ্রসর 
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হ'তে হবে। আমি বলে? যাই, তোমর! শুনে রাখ। 
এই হ্বদয়ের প্রেমেই মাস্থধকে পাগল করে" রাখে। 
নারী এই হৃদয় দিয়েই পুরুষকে দেবতারূপে গড়ে 
তোলে । দক্ষিণেশ্বরে রামকষ। ঘটের মধ্যে পটের 
কালীকে জাগ্রত দেখেছিলেন কি দিয়ে? কৈ এখনও 
ন্ডো সেই দক্ষিণেখ্বরে সেই কালী রয়েছে--কোথায় 
সে মহিমা? রামরুষ্জ আপন বিশুদ্ক হদয় দিয়েই 
তো ঘটের মধ্যে, জড়ের মধ্যে কালীকে, মহা 
শক্তিকে দেখেছিলেন । 

স্বামী যে দেবতা, সে তো স্বামীর গৌরব নয়। 
পে ষে নারীর আত্মদানের হষ্টি। নারীই তো 
তিলে তিলে আপনাকে ঢেলে গিয়ে স্বামীর মধ্যে 
ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করে' তুলে । 

এই যে আত্মদানের কথা--এখানে একটা পূর্ণতা 
আছে, এই শ্রেমের একটী আসম্বাদ আছে। 
আমাদের প্রেমের সংস্কার আবৃত হয়ে আছে। 
আমরা সাধারণ জীবনে প্রেমের বিকৃত রূপই দেখি। 
আমাদের সেই সংস্কারই প্রবল, প্রেম বল্লে 
তাই আমর! সেই বিকৃত জিনিষটীকে বুঝি। খার! 
ক্দন্প খাপ, তাদের অতি সুন্দর অনু দিলেও ভ। 
তাদের ভাল লাগ না, তৃপ্থি পায় না-_এমনই অভ্যাপ৪ 
মংস্কার! কিন্ত প্রেমের মংস্কার আমাদের অন্তরে সিদ্ধ । 
যদি উর্ধগতি পাও, যদ্দি উপরের দিকে উঠ, তবে 
বুঝতে পার্বে। 

হি গৃহিণী হতে চাও, যদি দেশসেবিকা! হতে 
চাও, ঘি ব্রন্ষচারিণী সক্াসিনী হতে চাও, 
ভোমাকে এই প্রেমের আম্বাদু পেতেই হবে। 
আজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে ভীত্ম অঙ্জুন জন্মগ্রহণ 
করেন কেন? এই প্রেমের সাধনা গেছে! আজ 
খুজে দেখ--কয়টা গৃহে প্রেমের আগুন জল্ছে! 
তোমরা কতকগুলি বিছ্বাৎপুগ্ন হলেই নির্বাপিত 
যে প্রদীপ তী' জাগাতে পারবে । একটু স্থির হয়ে 


পল্লী-গঠনের কথা 


১১৭. 


দেখো--এইটা আত্মা।. যদি ঠিক ঠিক ভালবাদ, 
দেখবে ওই আলো! দ্বিগুণ ছয় কিনা ক্রমশ: উজ্জল 
হয়ে উঠে কিনা! যাহাতে ইহা না হয়, তাহা ফেলে 
দাও । ইহ] নয়-_ইহ1 নয়_-এই “নেতি নেতি" করে, 
যাহ। তোমাদের অস্ত্রের অগ্নিকে জালিয়ে দেবে 
তাই তোমর| বুঝে! 


আখি পাগলের মৃত বলে চলেছি, আমার 
আকুলতা তোমাদের জ!নাচ্ছি। তোম্র! হয়তো] 
ভাব্ছ-_ বিদ্যালয়ের বর্ণমাল! শিক্ষার জায়গায় এসে 
এক পাগল সাধনার কথা বল্ছে। মত্যিই আমি 
তোমাদের কাছে সাধনার কথাই বল্ছি। তোমরা 
হয়তো বুঝবে না, তাতে ক্ষতি নাই) আমি 
তোমাদের দণ ও আকারের কাছে কিছু বল্ছি 
না, আমার আকুলতা তোমাদের আত্মায় গিয়া 
ঘেন পৌছায়। শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, এই জিধারায় 
জীবনকে প্রবাহিত কর্‌তে হবে। 


শিক্ষার পর দীক্ষা। দীক্ষ। কিন্ধপ ? কিরূপ সাধনা 

করবো? এই থে বহিম্থুখী প্রক্কতি ইহাকে দীক্ষার 
ভিতর দিয়ে লম করে: দেবো। সাধনা কি--বখন 
শরীরের আকর্ষণ নাই, ভোগ নাই, বামনা নাই, 
তখন আস্তে আস্তে জীবনে ভগবানকেই মূর্ত করে, 
ভুল্বো। এই ভাবেই আমাদের বুদ্ধি বুঝবে -. 
আমার ভিতরে ভগবান বাস করছেন--এই বোধ 
থে তিনি এই মন্দিরে আছেন। এ মন্দিরে শুধু 
তুমি মার আমি, এই বোধই সাধন|। 

যি তোমরা এই হিয্না পাও, দেশ ফুট্ুবে। 
সিষ্ার নিবেদিত! ও মীরা বেন ইংলগ্ডের, 
মেয়ে কিন্তু এই হিয়। পেয়েছেন, তারা, 
আপনাদের বিলিয়ে দিতে গেরেছেন।, খাঁদ হি্া 
পাণ্ড বাংলার প্রাণ লার্থক হবে। দেশকে সার্থক 
কর্তে পারবে। তোমাদের আচার্ধ্য সার্থক হবেন। 


১১৮ 


এই 'আকুলত। নিয়ে চন্দননগরে আমি শতাধিক 
পুরুধ ও ২৫ জন নারীর প্রাণ গড়ে' তুল্ছি। 

মাতৃগণ, দুহিতাগণ,_ তোমাদের মধ্যে পান 
জন৪ যদি এই শিক্ষা, দীক্ষ/ সাধনা পাও, নারীত্ব 
সার্থক হবে, দেশ ও জাতির শ্রী ফির্বে। গৃহকে 
দেশকে পূর্ণ কারে, জগতের সামনে দাড়িয়ে প্রমাণ 
কর্ুবে_-ভারতীয় নারীর শক্তি কত বড়! 

আনীর্ব্বাদ করি, বাণীবনে যে সাধনা চলেছে তা'' 
সিদ্ধ হোক। এদের শিক্ষার ভিতর দিছে ঈশ্বরের 
সহিত যুক্ত হবার ব্যবস্থাও আছে, শুদ্ছি__তাহা 
আগে ভাল করে' করা হোঁকু। তাদের জীবনে 
ভগবানের সহিত পরিচয়ের অবলর হোক। সে 
উপয়-_উপাননা। আমর! ক্ষধ! পেপে, কিরূপ বিরক্ 
হই! শরীরের উপর এই ঝৌক ফেন-শরীরের 
জোগ ভোঙ্জন-তৃপ্রি। কিন্তু যাকে জাগাতে 
চাহছি, তার জন্ম কি করি? ভোজন কর কত 
আহল। ক'রে, ক্ষধার সময়ে ভোক্নের কথা কত 
চপ্থিদ্মে। উপ!লন| দে ততোধিক তার নাম 
নেব, উপবাদী আমি নাম্‌ নিয়ে অভিষিক্ত হবো 
কৃত পূর্ণতর আনন | 

আমাদের আশ্রমে চার বার উপাগনার ব্যবস্থা] 
করেছি। 

কি ভাবে উপাসনা করতে হবে? আর কিছু 
না-শুধু, প্রভু আমি তোমার মন্দুখে এসেছি ; স্তব্ধ 
যৌন হয়ে ম্মরণ করি যেন--প্রতু, আঘি তোমার 
দুয়ারে এসেছি । হে ভগবান! আমি তোমায় ডাকছি। 
বাংলার পাধক বলেছে--যত শুনি কর্ণপুটে, সফলি 
মার মন্ত্রে বটে ইত্যাদি এই ভাব। শুধু ভাববে 
প্রত আমি তোঘার। আমি তোমার দ্বারে 
এদেছি। ১*এই ডাকে সাড়া দাও । এই ভাবে 
তিনদিন উপাদনাধ্কর। ডাইরীতে লিখে রেখে দাও, 
তিনদিন পরে দেখো । তোমার গতি লক্ষ্য করে!। 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখা! 


উপলব্ধি করো, অন্থুভব করো--আমি তোমাদের 
বড় দরদ দিয়ে বল্ছি। তোমাদের ব্ড় দামি, 
দায়িস্বকে সিদ্ধ কর। নান্বীত্বকে প্রতিষ্ঠা কর । 

আহারে বিহারে সব সমম্বে এক চেতনায় 
থেকো পড়ার লময়ে ভেবো--অস্তধ্যামী পড়ছেন। 
মানুষের কণ্ঠে ভগবানের রাগিণী বাজে। তুমি 
আছ তোমার কামনার জন্য নয়, ভগবানের জগ্ত। 
আমাদের প্রভাতী মন্ত্রে আছে _ 

য়া হৃয়ীকেশ হি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহম্মি 

তথা করোশি 

নারী যদি ধীর, সংযত, একাগ্র হয়, সব পৃথিবী 
পরিবর্ডন কমুতে পারে। আর ছুইটা কথ! বলে' 
আম!র কথ! শেষ করি। 

উপাননার গৃহে সচেতন হয়ে যেও। তার 
নাম করছি, এই বোধ। চেতনাগধ থেকো একজন 
তোমার ভিতর জ!গতে চাইছেন। 

আমি এই ক্ষুদ্র পল্লীতে এসে অতিশয় তৃপ্ত 
হয়েছি। আবাদের পরম বন্ধু শ্রীঘু্ত এককড়িবাঁবুর 
একান্ত ইচ্ছ|--আমরা বাশীবনে এসে প্গী-গঠনের 
কাজ নিই। তিনি বার বার আমাদিগকে - তার 
সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন । তার কথার উত্তরে, 
আমি তাদের এই গ্রাম হ'তে ৫ জন মা ছেলে: 
চাইছি, যারা কিছুদিন শিক্ষা করে? এসে প্রবর্তক- 
সঙ্ঘের সহযোগিতায় এখানে শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করে? কাজ আরম্ভ করবে। 'প্রবর্তক-পঙ্ঘ, জাতির 
ভ্বাগরণের জন্য এই গঠনমূলক কাজ নিয়েছে; কিন্ত 
নৃতন ক্ষেত্রে বর্ধগ্রসার করার জন্য সেই ক্ষেত্রে 
মানুষ না হ'লে উদ্দেশ্রা সিদ্ধ হয় না কাজও সথসম্পন্ন 
হয় না। আমার এই দাবী-_য্ধি ২টা ছেজেও দিতে 
পারেন, আমব। এখানে কিছু কাজ আরস্ত বয়ে 
পারি। এই গ্রামটি খুঁজে একটী ছেলেকেও-কি গর্দী- 
গঠনের কাজে পাওয়া যাবে না? * 


মায় কাজল 


( কাব্য-মমালোচন! ) 
[ শ্রীমমলচন্দ্র'হোম ] 


রবীজ্ছ-পর্বর্তী যে কবিগোষ্ঠী বাংলা-কাবা- 
সাহিত্যে এক সময়ে আসর জমাইয়াছিলেন, জানি না 
কি কারণে, ভীহাদের বীণাধ্বনি ক্রমেই শ্ীণ হইয়া 
আদিতেছে। সতেন্দ্রনাথের মৃত্ার পর হইতেই সে 
আসর ঘেন ভাজিয়। গিাছে; মে আসরকে কেন্ত্র 
করিয়া বাংল। কাব্য-সাহিত্য যে নৃতন রূপ 
লইঘ়াছিল, মে রূপও কতকট! ব্দলাইয়! গিয়াছে । 
এই কবি-গোরষ্ঠী মাহষ ও প্রকৃতির সমগ্র রূপটিকে 
দেখিয়াছিলেন একটী কল্পলোক ও ভাঁবলোক্র 
মধ্যে। বন্তর রূপ তাহাদের সেই দুটির মধ্যে 
আত্মুবিলাপে করিয়া এক নুতন কল্প-রূপ ধারণ 
করিয়াছিল। 

“মায়! কাজলের কৰি শ্রীযুক্ক হেমেন্্রলাল রায় 
বাংল! কাব্য-সাহিত্যে স্থপরিচিত। তার এই নৃতন 
কাব্যথানির মধ্যে আম্র। দেশ-কাল-গিরপেক্ষ চিরস্তন 
আনন্দের স্পর্প পাইয়াছি। অতি আধুনিক কবিতায় 
ক্র স্থল কূপ যখন আমাদের দৃষ্টি প্রায় ভারাক্রান্ত 
করিয়া তুলিয়াছে, তখনই কবিটি আমাদের চোখে 
“মাছ কাজল? বুলাইয়া দিয়া অপরূপ কল্পলোকের 
মধ্যে, বস্তর বস্ত্র-নিরপেক্ষ সত রূপ দেখাইয়াছেন। 

এই কর্পদৃষ্টির পরিচয় কবি নিজেই দিয়াছেন-- 

“মানম-তুলিৰ আল্পনাতে রঙ ফলানো। 

যাহার কাঁজ_- 

সেই পরালো মায়!-কাজল কঞ্ননারে! ভাঙলো লাঙ্গ। 

উধাও হ'য়ে চিত্ত উড়ে আকাশ মরু সমূত্ে 1... 

মায়/-কাজল খুল্ছে ব'সে অপর্ধপের ব্ূপের.ভাজ ! 

এ চে সী 

বুলিয়েছে রে মায়া-কাঁজল-_ চোখে তুলি বুলিয়েছে, 

মরীচিকার মায়ার রডে নিখিল তুবল ভুলিয়েছে, 

ছু'কুলহারা অচিন পথে হঠাৎ দিয়ে হাতছানি 

যাছুকরের যাদুর মালা গলায় গেছে দুলিয়ে যে!" 
--এ সেই দৃষ্টি ঘে দৃষ্টি ম্বপ্পে এবং তো কবির 
আখিকে রাঙাইয়া দেয়? বস্ত্র বস্ত্র রূপে যে দৃষ্টির মন 
তুলে না। হেমেন্রলাল এই দৃষ্টিতেই বিশ্বতৃবনকে 


.দখিয়াছেন এবং এই হেতুই গ্রন্কৃতির লীলা- 


বৈচিত্রোর মধ্যে কবি লব চে বেশী আনন্দের 
সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার কল্পনাও বিচিত্র হ্ট্টির 
অবসর পাইম়াছে। '“দীপালীর রাত্রিতে” তাই-- 
"আকাশের হাসি মর্তো নেমেছে_-ফুটেছে 
তারার ফুল, 
রাতের আধার দিন হ'য়ে গেল বিস্ময়ে বিল্কুগ !" 
না ক রস 
“বুস্ধমে আকা অশোকের থোকা হেখায় হোথায় লুটে, 
রাড হয়ে উঠে পলাশের চুম। রাঁতের ওষ্টপুটে | 
লাল করবীর বুকের স্বপন, 
ছুই হাতে আজ ছড়ায় পবন, 
ধরার ছুপ্তারে দাল। বেধে তারা দীপ হ'য়ে ওঠে ফুটে 1” 
সুন্দর! “মেঘের প্রেম” করিতাটিতে ব্ধপ 
পাইয়াছে একটি অপরূপ ভাব ও কল্পনা । ছুটি 
প্রান্তর ঢাকিছা দুইটা জল-ভর| মেঘ, ঘেন বিষাদে 
ভারাহ্রান্ত। তাহারা-- 
"অতি অসহায় এ উহারে চায় মেলিয়! মলিন আখি” 
এমন সমদ্বে তাহাদের গায়ে লাগিল আর্ড্র বাতাসের 
কঠিন স্পর্শ; তখন-__ 
“চির জীবনের মিলনরাগিণী হৃদয়ে উঠিল বাজি ।” 
তারপর ধীরে ধীরে__ 
“কাছে অতি কাছে, পাশাপাশি--শেষে পলকে 
উভয়ে আত্মহারা, 
মধুমিলনের মন্দির দীপ্ত আলোকে 
ঝাপায়ে পড়িল তার] । 
বিদ্বাতে আকা তৃষিত তপ্ত কর-- 
ছু'জনা হারে বাধিল বৃক্ষ পর। 
রুদ্ধ রোদন পুলকে পড়িল ভাডিম্বা 
চকিত হান্তে ওষ যে রাডিয়! ৷ 
মুগ্ধ নয়ন গ্লাবিয়া ঝরিল 
মিলন অশ্রধারা, 
মিলন যখন ফুরালে! তখন 
নিমিষে মিলালো তাঁর! 1 


১৮৮ শশাশাাট উিপীীশীাতিত 
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নানান ভাবে ও কলুনায় প্রঞ্কৃতির বন্ধন! “মাধা- 
কাজলের" অনেকগুলি কবিতায় ও সনেটে আছে । 
প্রায় প্রতোকটিতেই একটি বিশিষ্টতার ভাপ দেখিতে 
পাইয়াছি । 'ব্ধাবরণ' 'বর্মায়? ভাল মাসের গন, 
' ফাগুন বরণ' 'কলাপী” কবিভাগুলি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগা | 'কাস্থন বরণ' কবিতাটিতে 
কবির প্রতিভার চমৎকার বিকাশ দেখিয়াছি । 
ফাগুন বরণে-_ 
শীত শিশিরের মুখে গে দিয়েছে. হাসির হিরণ টানি", 
রাঙিম! উঠেছে রভসে পেলৰ পলাধের পাণি-গানি ! 
রূপের বন্য। ঝারিছে আকাশে, 
দোলে কাঞ্চন বৌদ্রে বাতাপে, 
বুল্নুল আর দৌয়েলের দলে হানাঙগানি কানাকানি । 
ফাখুন এসেছে কমলের দলে হালির ফোয়ারা হানি! 
মধুর! “সাগবিকা” কবিতাটি স্বপ্মের ইন্রজালে 
বোনা ; তুলির লেগ ছবির মতো]_ 
“ছাতচানি দিয়ে ডাকে লাগরিকা 
সাগর-পারের বাল।, 
গলায় যাহা জড়ালে। রয়েছে 
নীল মুক্তার মালা, 
দার কেশপাশ সুপভিয়া চলে 
নীণ আকাশের ব1৪, 
তারি ঈশারা় আখি ভাসায়েছি 
অকুলে আমার নাও! 
খিশ্কের নায় ক্ষাপা দরিয়ায় 
সাগরিক1 দেয় পাড়ি । 
ভারি পথ চেয়ে নাও চলি বেয়ে 
সে চল! কেমনে ছাড়ি!” 
এমনি সুন্দর কল্পনার ছবি “মায়া-কাজলে” অনেক 
আছে! রর 
অতি অন্পষ্ট একটি পৌরাণিক কাহিনীকে 
আঙয় করিয়া উর্ধাশীর অভিপাশ” কবিতাটিতে 
হেমেম্দ্রলাল ঘে স্বপ্র-কল্পনার গল্প-জাল রচনা করিয়া- 
ছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব । এই কথা-কবিতাটি 
ইংরেজ কবি 56157 0111]95-4র কবিতার 
ব্রথ। স্মরণ করাইয়! দেয়। 
“মায়া-কাজলে গুটি যোলো সনেটজাতীয় 
চতুদিশপদী কবিতা আছে। নারীদেহের সৌন্দর্য 
ও নরনা'রীর দেহের কামনা লইয়া এই চতুঙ্ছশপদীর 


প্রবর্থক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


যে কেটি কবি রূপ পাইয়াছে. তাহ! প্রকাশের 
ভঙ্গিমায় সরদ ও সংঘমে সুন্দর । একটি (*চিরস্তন”) 
উদ্ধৃত হইল--. 

“বিদায়ের দুভ এলো ঘনায়ে ছুয়ারে-- 

তুমি লিখিয়াছ লেখ! সার! দেহময়, 

তাই তে| পড়িনি ভেঙে বেদনার ভারে, , 

জাগেনি মন্মের মাঝে মৃত্যুর গ্রলম ! | 

বুখা বিদায়ের বাণী-চকিত চঞ্চল, 

এ চোখে তোমারি দিঠি হানে শিহরণ, 

কত সে কালের ছোয়া-হয়নি শীতপ, 

উদ্যত তেমনি আছে উত্তপ্ত চুদ্বন। 

তোমারে বেসেছি ভালো__ভালোবাসি তাই 

তোম|র পরশে ছ।ওয়! এই তন্থখানি, 

এ তনুর তীরে তীরে কোথা তুমি নাই? 

ভাই তো একাম্থ মিথা! বিদায়ের বাণী। 

এ তব্‌ স্পর্শ আর এই আলিঙ্গন 

আমার দেহের মাঝে এরা চিরন্তন 1” 
কিন্তু অংশ বা একটি দু'টি কবিতা উদ্ধৃত করিয়! 
হেমেশ্ুলালের কবিতার সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে 
গেলে কবিরু প্রতি অবিচারের আশঙ্কা আছে। 
তাহার “ঘায়-কাজল” সার্থক স্থট্টি। ধাহার! 
তাহার কবিতার সহিত পরিচিত, "মায়া-কাজল” 
পাঠে তীহাদের পরিচয় আরও নিবিড় হইবে; 
ধাহারা পরিচিত নহেন, তাহার! “মায়া-কাজল" 
পুড়িলে আনন্দ পাইবেন এবং একটি সরস ও সহজ 
কবিপ্রতিভার স্পর্শে তপ্ত হইবেন। 

“মায়া-কাঙ্ছল”-এর ছন্দের এশ্বরধাও প্রচুর । 
প্রত্যেকটি কবিতার ছন্দরচনায় পাকা হাতের 
পরিচয় আছে। সে নিপুণতায় কষ্ট-কল্পিত 
অভিনবহু নাই, ভাহ! সহজ ও অনায়াস। হেথেক্- 
লালের শব্দযোজ্ন! ও ছন্দনির্কাচন প্রায় সর্বত্রই 
একটি মার্জিত রুচির পরিচয়ে উজ্জল - 


সবশেষে একটি ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া 
গারিতেছি না। দু" একটি কবিতা একটু:অতিরিক্ত 
হাল্ক! ধরণের হইয়াছে - ইংরেজীতে ধাহাকে বলে 
15141) যেমন পঞজ্যোৎক্গারাতে”, "রাতের 
।” এ ছু'টি কবিতা বাদ ,দিলেই ভাল 
হইত। 


গ্রহ, নক্ষত্র ও পঞ্ভিকা 
[ শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি ] 


হিস্থুর বাড়ীতে পঞ্িকাঁর প্রয়োন্ধন নিত্য । 
শুধু বার তারিখ জান্বার ভ্ন্তই যে পঞ্চিক। হিন্দুর 
কান্ধে লাগে ভা" নয়, নিত্য নৈমিত্িক নান কাজে 
ভার পঞ্জিকার দ্রকার। মকলেই যে পঞ্জিকার সব 
বিষয়ে খুব বেঈী আস্থাবান্‌ তা; বল! চলে না। কিন্ত 
বিশ্বাস না থাক্গেও পূর্ণিষা, অমাবন্থা, একাদলীর 
উপবাগে, পুন্র কন্তাকস অন্নপ্রাশন। উপনয়ন, বিবাহে, 
দুর্গাপুর্জা, শিবরাত্রি, জন্মা্টমী:ত অবিশ্বীদীদেরও 
পর্িকার মতে চল্তে হয়। আর ধার! বিশ্বাসী 
তাদেরও উঠতে বস্তে পঞ্চিকার দরকার। 
প্রতিপদ কুমড়ো, অ্রয়োদশীতে বেগুন বঞ্মন কর্বার 
জন্ত৪ তাদের যেমন পাজি চাই, যাত্রায় অঙ্লেষা-মঘা 
এবং শুভ কার্জে বারবেলা কাঁলরাত্ি এড়াঁবার জন্যও 
তেষনি তাদের পাজির দরকার । কিন্তু যঙ্গা 
এইটুকু, ষে বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের মধ্যে হাজার-করা 
একজনও জানেন্‌কি না সন্দেহ, এই একাদশী পুর্ণিষা 
গ্রভৃতি তিথি, ব৷ অক্পেষা-ম্ঘ। প্রভৃতি লক্ষত্র, এবং 
বারবেল! কাল রান্রি গ্রভৃতি ক্ষণ-এ জিন্ষগুলি 
বাস্তবিক কি পদার্থ। একজন বিশ্বাসীকে একবার 
প্রশ্ন করেছিলুম, যে তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধে তার কোন 
ধারণা আছে কিনা? উত্তরে তিনি বল্লেন-- 
“আত শত জ!নিনে, মশায় । পাজিতে লেখা থাকে 
ভাই ছানি।” 

আমি কের প্রশ্ন কর্লুম, "যদি জিনিষগুলোই 
কি ভা না জানেন তা" হ'লে তা" মেনে 
চলেন কি করে রা 

[১৮] 


এর উত্তর ঘা' পেয়েছিলুম তা' আমার ভদক্ধে 
গাথ। হয়ে আছে। 

 প্ৰাঃ! মেনে চল্বো না-তবে হিন্দু হয়ে 
জয়েছি কি জন্তে?” এর উপর আর কথা চলে 
না। যা"জানি না যা” বুঝি লা, তাই মেনে চল্বার 
জন্তই যে আমাদের হিন্দু হয়ে জগ্মানো। এই সত্য 
আমাকে নিঃসংশহে স্রপয়জম বরাতে পেরেছেন মনে 
করে' সে ভদ্রলোক বোধ করি সেদিন যথেষ্ট 
আত্মপ্রপাদ অন্থভব করেছিলেন । একজন শিক্ষিত 
ভগ্রলোককে একবার এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুষ। 
ভিনি স্পষ্টই ব্ল্লেন, যে তিনি ও সব কিছুই 
মানেন না; তবে মেয়ের বিবাহ প্রভৃতিতে ধেপাছধির 
দিল দেখে কার্জ করেন, তার কারণ এ নিয়ে কে 
মিছে হ্যাঙ্গীমা পোহায়! তিথি নক্ষত্র দিনিষগ্ুলি 
স্থদ্ধে তার ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করায় ভিনি এ 
একই উত্তর দেন “অত শত জানি নে-জান্যার 

দরকারও মনে করি নে।” 
মব চেয়ে বড় মজ্জার ব্যাপার এই, যে হীরা! এই 
নিয়ে রাত দিন নাড়াচাড়া কর্ছেন, ধাদের কথার 
উপর সব ক্তিছ্না কণ্ধ নির্ভর, ধার] এর 'অথাৰিটি” 
সেই পুরোহিত দৈবজ্ঞনেরও বেশীর ভাগই জানেন 
না গ্রন্থ নক্ষত্র পদার্থগুলি কি? অথচ পঞ্জিক। 
দেখে জণ নির্ণয় ক'রে ব্যাবস্থা দিতে এঁরা মোটেই 
পেছপা নূন । 
বাস্তবিক ভিথি নক্ষত্র জিনিষঞগুলি যে ফি, তা? 
জান! যে খুব বড় একটা কঠিন খ্যাপার তা'ও-নয়। 


১২ 


এমন কি স্কলের ছেলেদের বৌথালে, তারাও বোধ 
হয় খুব সহজেই এগুলি বুঝতে পার্বে। আদলু 
দোষ হয়েছে, যে এগুলি জানাবার বাঁ বোঝাবার 
চেষ্ট! এ পর্ধাস্ত ফেউ করেন নি। হিন্দুর সামাজিক 


এবং আধখ্াক্সিক জীবনের অনেকখানি পঞ্চিকার . 


' লিখিত ব্যাপারগুলির দ্বার! নিমুস্ত্রিত হয়ে থাকে, 
ফিন্ক এই ব্যাপারগুলি যে বাস্তবিক কি এবং 
পঞ্লিকার সঙ্গে এই ব্যাপারগুলির যে কি রকম 
সহন্ব, তা' হিন্দু বালককে স্কুল কলেজে ত শেখানো 
হয় না-স্কুল কলেজের বাইরেও শেখাবার কোন 
উদ্যোগ নাই। 

পঞ্জিকা সংস্কারের জন্ত বহু বৎসর ধরে' বাং! 
দেশের বছ মনীষী চেষ্টা করেঃ '্বাস্ছেন; এনিয়ে 
মাঝে মাঝে সাধারণ সভ্ভা এবং সমিতিও গঠন 
বরা হয়েছে। হ্র্গায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
মহামহোগাধ্যায় হরপ্রসাদ্ শাস্ত্রী প্রমূখ মহৎ 
ব্যক্তিদের নায়কত্ে কয়েকটি সভা বহুদিন পূর্বে 
করা হয়েছিল। আঠযুক খোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি 
এ নিয়ে সামঘনিক পত্রগ্ুলিতে মাঝে মাঝে প্রবন্কও 
লিখে থাকেন। তবুও পদ্ধিকাসংস্কারের কাজ 
বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নি। ধরঞ পণ্ডিতদের মণ্যে 
এ নিয়ে বছু-বাগবিতশ্তার কৃষ্টি হয়েছে। আমার 
মনে হয়, ধারা পগ্রিকা সংস্কার করতে চেয়েছেন 
তার! ভূল গন্থ। অশ্ুদরণ করাতেই তদের চেষ্টা 
বিফল হয়েছে এবং পণ্ডিতদের মধো বাগুবিতপ্ডার 
সহি হওয়া সম্ভব হায়েছে। পণ্রিকাসংস্কার- 
্রয়াসীরা। যদি পঞ্ধিকার সংস্কার নিয়ে সাধারণের 
অবোধগম্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় সময় নষ্ট ন। 
করে পরিকার ব্যাপারগুলি যে কী তা" আবাল- 
বনিতাকে না হোক্‌, অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের বোঝাঁবার চেষ্টা করুডেন এবং এইগুলি 
স্থলে অবশ্বশিক্ষণীঘ বিষয়ের অন্ূর্কা ক'রে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ ব+, ২য় সংখ্য। 


দিতেন, তা" হ'ঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে হা-ছতাশ, 
আস্ফালন, বাগুবিতণ্ত প্রস্তুতির কোন অবকাশই 
থাকৃত না এবং পঞ্জিকাব্যবসামীদের "আমার 
পৃপ্িকা ঠিক, অগ্ভের প্রিকা তুল” ব'লে বিজ্ঞাপন 
দেওয়ার কথা নেই হ'ত ন1। কারণ, পর্িকার, 
লিখিত ব্যাপারগুলি সন্ধে সঠিক ধারণা হ'লে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝতে পার্তেন__পঞ্থিক! কী 
হওয়া উচিত; কাজেই পঞ্সিকার সংস্কার আপনা 
আপনিই হ'য়ে যেত। 
এইখানে আমি পঞ্জিকার ব্যাপারগুলির একটা 
মোটামুটি ধারণা দিতে চাই ; আমার মনে হয়, তাঃ 
হলে আমার বক্তব্য নকলের কাছে আরও পরিষ্কার 
হয়ে উঠবে। পদ্থিকার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
পর্চঙ্গ সন্ধে জন সাধারণকে জানানো | যেমন 
ছাপানোর উদ্দেশ্টু লোককে বার 
ও তারিগ ঠিক ক'রে জানানে। তেমনি পঞ্সিকার 
উদ্দেশ্য কোন তারিখে, কোন বার, কোন তিথি, 
কোন নক্ষত্র, কোন করণ, কোন যোগ তাই 
জানানে!। বার, তিথি, নক্ষত্র। করণ এবং 
যোগ- এই পাচটা জিনিষকে প।চটা অঙ্গ বা পধঙ্গ 
বল! হয়ে থাকে বার সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নেই 
“কেন না এটা আফাশের কোন ব্যাপার নয়। 
ভিথি নক্ষত্র, করণ এবং যোগে_চারিটি জিনিষ 
ঘেকি, তাই আমাদের জান! দরকার ।- 
একটা ক্ব্যোতিফ গোলক (১5007071021 
81০০) নিয়ে বোধ হয় ছু' চার মিনিটের মধ্যেই এ 
চারিটা ব্যাপার একজন বাঁলককেও বুঝিয়ে দেয়! 
যায়। কথায় প্রকাশ করতে একট: বেশী সময় 
লাগাই ফল্পব। তিথি, নগর, করণ এবং যোগ-- 
এই চারিটি জিনিষ আকাশে হুর্য এবং চন্দ্রের 
অবস্থানের উপর নির্ভর করে। নক্ষত্রটি শুধু 
চন্দ্রের অবস্থান থেকেই জান! যায় এবং তিথি 
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করণ ও ঘোগ সুর্যা এবং চক্র এই দুইটার অবস্থান 
থেকে নির্ণয় করুতে হয়। 

_ খাদের ভূগোল সন্ধে একটু জান আছে তার! 
জানেন, যে আকাশে হুর্ধের একটা গৃতি-পথ আছে, 
যার, পারিভাষিক নাম ক্রান্তিবৃত্ব, ইংরাজীতে 


, এক্লিপটিক ৷ এই ক্রান্তিবৃত্বের ছু পাশে অনেক নক্ষত্র- 


পু আছে। সেইগুলিকে একট! চওড়া পটির 
যত কল্পনা কর্‌রে আকাশের পূব থেকে পশ্চিম 
পধ্যন্ত নঙ্গত্রখচিত একট। চড়! পটির চাকা! 
পাওয়া যাঁবে, যা' আকাশের গ। দিয়ে পৃথিবীকে বেড় 
দিয়ে রছেছে বলে? মনে হবে। এই চওড়া পটির 
চাকাটিই রাশিচক্র। ক্রান্তিবৃত্তটি একটি লাইন 
মাত্র) এখন হর্দি মনে করা যাঁয়-রাশিচক্রের 
নক্ষত্রপুঞ্ণগুলি একটি একাঢ গ্রাম বা নগর এবং 
্রণস্তিবৃত্তটি একটি রেলের লাইন যা এ সব গ্রাম 
ব1 নগরের মধা দিয়ে গিয়েছে এবং হুর্ধ্য ও চন্দ্র 
ছুটি রেলওয়ে ট্রেণ এ লাইনের ৬পর দিয়ে ছুটে 
চলেছে-ভা? হলে যে কোনদিন যেকোন সময়ে 
হুষধ্য ধা চন্দ্রের অবস্থান আমরা এ নক্ষত্রপুঞ্ণগুলি 
দিয়েই বল্ডে পাব্ব, যদি নক্ষত্রপুপ্ুলিকে আমর! 
চিন্তে পারি । 

ধারা আকাশ পর্ধ/বেক্ষণ করেছেন তারা এই 


ত্রাস্তিবৃত্তের ছুঃ পাঁশে সাতাশটি নক্ষত্রপু্জ দেখে 


তাঁদের নাম দিয়েছেন অশ্বিনী, ভরণী : প্রভৃতি 
এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের গৌড়! পেকেই তারা রাশি- 
চক্রের গোড়া! ধরেছেন। এ ছাড়া আগাগোড়। 
মমস্ত রাশিচক্রটাফে সঘান ১২ বারট। ভাগে ভাগ 
ক'রে প্রত্যেক তাগের মেধ, বৃষ প্রতৃতি আলাদ। 
আলাদ। বারট। নাম দিয়েছেন। এ ভাগও তার! 
করেছেন অশ্বিনী নক্ষত্রের গোড়া থেকে। 

ধার। জ্যামিতি পড়েছেন তারা জানেন, যে 
অংশ কলা এদয়ে বৃত্তের বা বৃত্তাংশের পরিমাপ করার 


গ্রহ, নক্ষত্র ও পণ্িকা 
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একটা নিয়ম আছে। ফ্রাস্তিবৃ্ত একটি কৃত, 
কাজেই ক্রান্তিবৃত্বে শুঁধ্যের বা চন্দ্রের অবস্থান দে 


* নিয়মেও নির্ণস করা ধায়। একটি পূর্ণ বৃত্তের যাগ 


৩৬৯ অংশ-_মেষ ব| অশ্বিনীর গোড়। থেকে হ্ুূর্য্য ব! 


"চন্দ্রের স্থিতি-বিন্দুটি পর্যান্ত বৃষ্তাংশটি যদি মাপ! 


যায়, তা'হুলেই ক্রাস্তিবৃত্তে তাদের সঠিক অবস্থান 
জানা যাবে! এই মাঁপকে স্ফুট বাঁ অবস্থান বল! 
হয়। দে কথ! অন্থাত্র বল্ব। 

আগে যে রেল লাইনের উদাহরণ নিষ্বেছি 
তারই যদি অশ্থুসর্ণ করা যায় এবং প্রত্যেক নক্ষত্র- 
পুঞ্জকে যদি একটি ক'রে গ্রাম বা নগর ব'লে মনে 
করা যায়, তা" হ'লে প্রত্যেক রাশিকে আমরা এক 
একটা পরগণ। বলে মনে কর্‌তে পারি ; এ-ও মনে 
করুতে পারি, যে জরিপ করে? প্রত্যেক নক্ষত্র ও 
রাশির সীমান] নির্ণয় কর] হয়েছে, যাতে প্রত্যেক 
নঙ্বতরের মধ্যে ্রান্তিবৃত্বের লাইনের ১৬২৯ 
কলা ক'রে গেছে এবং প্রত্যেক রাশির মধ্য 
দিয়ে ক্রান্তিবৃত্তের লাইনের ৩০ অংশ স্করে গেছে। 

এই লাইনের উপর দিয়ে স্্য চন্দ্র চলেছে। 
চন্দ্র এই লাইনের উপর দিয়ে যেতে যেতে যখন যে 
নক্ষত্রপুধের যধ্যে আসেন মেইটেকেই তখনকার 
নক্ষত্র বগা হয়! পণ্সিকাতে যে লেখ! থাকে 
অমুক দিন অমুক নক্ষত্র এতঙ্গণ পর্যান্ত আছে, তার 
মানে আকাশে চত্র ততক্ষণ পর্ধাস্ত অমুক নক্ষত্্র- 
পুক মধ্যে খাকিবে। এই হচ্ছে পঞ্চাঙ্গের দ্বিতীয় 
অন্ব'নক্ষত্রের আনগ মানে। 

ভিথিট। গণন। করা হমু-চচ্ছ সূর্য থেকে যত 
দুরে আছে তাই নিয়ে। ক্ুরধয যেখানে আছে 
সেইখান থেকে ক্রান্তিবৃত্তের লাইনের প্রত্যেক ১২ 
অংশকে ঘদি এক একটা আলাদ। আলাদা ভাগ 
ব'লে মনে কর! যায় এবং তাদের হর প্রথম, খিতীয়, 
এই হিনাবে নাম দেওয়। ধায়, তা" হলে সেই ভাগ- 


১২৪ 
গুলোর মধ্যে ষেটাতে যখন হত থাকবে তখন 
সেইটে থেকে তিথি ঠিক করুতে হবে। একট। 
উদ্দাহরণ নিলে এ জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে? 
ধর! যাক, একই সময়ে একটা জায়গা থেকে দুটো 
গাড়ী ছাড়ল। একটা ঘোড়ার গাড়ী আর একটা 
মোটর । মোটরটা নিশ্চয় ঢের এগিয়ে যাবে এবং 
এদের কার কত গতি তা' য্দি আমাদের জান! 
থাকে, তাহলে আমরা ঠিক বল্তে পার্ব--কৌন 
সযয়ে যোটরট। ঘোড়ার গাড়ীট। থেকে কত মাইল 
দুরে আছে। এও ঠিক তাই। প্রত্যেক ১২ অংশকে 
আমরা যদি একট! কয়ে মাইল বলে' মনে করি, 
তা' হ'লে চন্র যদি হুর্ধ্য থেকে ১২ অংশের মধ্যে 
থাকে, তবে আমরা বল্তে পার্ব--চন্দ্র প্রথম 
মাইলস আছে। ১৬৮ থেকে ১৮০ অংশের মধ্যে 
খ/ক্‌লে ব্ল্‌তে পার্ব - পঞ্চদশ মাইল আছে । মাইল 
না বলে এ গুলোন যদি তিথি নাম দেই, তা হলে 
চন্দ্র ফরয থেকে ১ম তিখিডে আছে, এ কথাও 
বল্তে পারি। এই তিথিগুলির যদি অন্য রকম 
মাম দেওয়া হয়--যথ| প্রথম তিথির নাম যদি 
দেওয়া হয় পণিমা। যোড়শ তিথির নাম যদি দেওয়া 
হয় কু! গ্রতিপদ, জিংশ তিথির নাম্‌ যদি দেওয়া 
হয় অমাবস্থা। তা' হলেও যে কোন ধময়ে সূর্য্য ও 
চঞ্জের অবস্থান জান্লে ভধন কোন তিখি ভাহা 
সহজেই বলা যায়। আসলে তিথির মানে হচ্ছে 
যে কোন সময়ে নুর্ধ্য থেকে চন্দ্রের দুরত্ব প্রত্যেক 
১২ বার অংশকে 901 ধরে'। এই গেল পঞ্চাঙ্গের 
তৃতীয় অঙ্গ তিথির ব্যাপার। 

তারপর চতুর্থ অঙ্গ-করণ। করণ ব্যাপারট। 
নির্ভর করে তিথিরই উপর। প্রত্যেক তিথির 
প্র্যার্ধ ও শেষাদ্ধ ভেদে এক একটা নাম দেওয়া 
ছঃ। সেইগুলিই হচ্ছে করণ। কাঞ্জেই এ সধবপ্ধে 
কিছু বলা নিপ্রয়োজন। তারপর, ধোগ ! যোগ একটা 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্য| 


গণিতিক বিন্দু এবং এ-ও নির্ভর করে সূর্ধ/ ও!চস্ত্রের 
আপেক্ষিক অবস্থানের উপর। চগ্র মেষের আস্ত 
থেকে যত দূবে আছে, স্থধ্যের অবস্থান থেকে ঠিক 
ততদুরে যদি একটা বিন্দু কল্পনা কর! যায়, তা” হলে 
সেই বিন্দুটা যে নক্ষত্রপুঞ্জে পড়বে দেই হিসাবে 
যোগেরও নাম হবে। বিদ্ুটী যদি অশ্বিনী নক্ষত্র 
গড়ে, যোগের নাম হবে বিহুস্ত। যদি ভরণীতে 
পড়ে তা” হ'লে তার নাম হবে প্রীতি) যদি মাঘ 
পড়ে, ভার নাম হবে গণ্ড। যদি রেবতীতে পড়ে, 
তার নাম হবে বৈধৃতি ইত্যাদি । 

বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ ও যোগ--এই পাঁচটা 
জিশিযি হিন্দুর ক্রিয়াকশ্শে নিও) প্রয়োজন বলে' 
পজিতে এগুলি দেওয়। ধরকার। পাপ্জি দেখলেই 
লোঁকে থেন বুধ তে পারে -কবে কোন বার, কতক্ষণ 
পর্যন্ত কোন তিথি । কখন থেকে কখন পর্যান্ত 
কোন নক্ষত্রব। যোগ ইত্যাদি। উপরে যা' বলা 
হয়েছে তা" থেকে এটা বোঝ] মোটেই শক্ত নয়, যে 
তিথি, নক্ষজ, করণ ও যোগ, এগুলি আকাশের 
কতকগ্তলি বাঁপার। পঞ্িকায় শুধু দেখানো হয়ে 
থাকে_কখন কোন ব্যাপারটা ঘটছে অর্থাৎ 
রেলওয়ের 'টাইম্‌' দেখে যেমন আম্র! বুঝতে পারি 
কখন কোথায় কোন্‌ ট্রেণ ধাবে, এও. ঠিক তাই। 
পন্নিকা হচ্ছে আকাশের কতগুলি ঘটনার "টাইম 
টেবল্‌? মাত্র। .. 

আগে সাধারণের জন্য যে পরিকা লিখিত হ'ত 
ভাতে এই পাচটা জিনিষই প্রতাহ দেওয়া হত; 
কিন্তু এখন বাংলা দেশে যে পঞ্জিকাগুলি পাওয়। যায় 
তাতে এমব ব্যাপারগুলি তো থাকেই, তা, ছাড়া 
আকাশের আরও অনেক ব্যাপারে প্রাত্যহিক 
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাদ্দ। হূর্ধ্যের অবস্থান 
ও চন্দ্রের অবস্থান দেওয়া থাকে; চন 
সুর্য ছাড়! অন্ত গ্রহদেরও দৈনিক অবস্থান 
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দেওয়। হম্ছ। স্থয্ের উদয়, অন্ত প্রভৃতির 
উল্লেখ থাকে। 

ংলা দেশে অনেকগুলি পঞ্চিক। ছাপ! হয়ে 
থাকে। এবং পপ্রিকাগ্ডলর মধ্যে অনেক ব্যাপারে 
কমবেখী অনৈক্য দেখা যায় এবং সকল পঞ্থিক!- 
'ক্ষারগণই জোর গায় গ্রচার ক'রে থাকেন, যে 
হিন্দুর কাজকর্ম বিশুদ্ধ ভাবে কবৃতে হলে, তাদের 
পরিকাই গ্রণন্ত। প্রত্যেক পঞ্জিকার গৌড়াতেই 
সব বড় বড় ম্হামহোপাধাঘ পণ্ডিতদের নাম 
দেওয়। হয়ে থাকে, ধারা সেই পঞ্সিকার পৃষ্ঠপোষক 
ও ব্যবস্থাদাতা। অনেক জ্ঞাযগা এমনও দেখা 
যায়, একই পণ্ডিত এমন ছুটি পঞ্রিকাতে পৃষ্ঠপোষক 
ও ব্যবস্থাপক হিসাবে নাম দিয়েছেন যাদের তিথি 
নগত্ের স্থিতি এবং গ্রহ নক্ষত্রের স্ফুট ইত্যাদিতে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

এ ধরণের অদ্ভূত মানলিকত৷ পোড়। বাংল! 
দেশেই সম্ভব । তিথি নক্ষত্র গ্রহের অবস্থান প্রভৃতি 
আকাশের কতকগুলি গ্রত্ক্ষ ব্যাপার । এ'র স্ত্ 
মিখা! চৌক দিযে দেখে যাচাই করা অনায়াসেই 
যেতে পারে । এ ব্যাপার নিয়ে কি ক'রে যে পণ্ডিতে 
পণ্ডিতে তর্কবিভর্ক বাগবিতগড। চল্‌্তে পারে তা' 
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগমা। পঞ্জিকা ত গ্রহ 
নঞ্চত্রের একট! “টাইম্‌-টেবল্‌' মাত্র | এখন যদি 
অনেকগুলি “টাইম্টেবল্‌” হয় এবং তাদের মধ্যে 
গার্থকা দেখ] যায়, তা" হলে যার টাইমিংএর সঙ্গে 
আকাশের অবস্থাগুপি ঠিক ছিল্বে চ্ইটাই যে 
ঠিক, একথ] ত নিতান্ত বালকেও বুঝতে পারে। 

পঙিতদের মধো আবার এমন অনেকে আছেন 
ধারা স্বীকার করেন, যে পুরাতন শান বা সারণী 
থেকে গণিত ভিথি নক্ষত্রের স্থিতি বাঁ গ্রহের 
অবস্থান অনেক সময়ে প্রতাক্ষের সঙ্গে খেলে না 
বটে। কিন্তু হিন্দুর ক্রি কর্থে সংস্কৃত পু'খির 


গ্রহ, নক্ষত্র ও পাঞ্জিক! 
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প্রাপ্ত তিথি নক্ষত্রই বিহিত, তা” এরত্যাক্ষের সে 
তার যতই গরমিল হোক। বর্তমান সময়ে বাংলা 
দেশে বহুল প্রচলিত একটি পঞ্জিকা আছে, যার 
ভূমিকায় জোর ক'রে বেখা হয়েছে, যে সেই 
পঞ্জিকাই হিন্দুর ক্রিয়াকর্খের জগ্ভ একমাত্র বিশুদ্ধ 
পঞ্জিকা এবং কেউ যদি তার ভূল বের করৃতে পারে 
ভাকে ৫**২ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। থে 
পঞ্জিকাতে এ-ও লেখ হয়েছ? যে মহামাশ্ব উচ্চ 
আদালতের বিচারে এ প্রিকা নিভূ'্গ বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । সত্যোর আবরণে হিখ্য! প্রচার 
করার এ রকম প্রচেষ্টা বোধ করি এ দেশেই সম্ভব । 
আসল কথা এই পঞ্জিকার প্রচ।রকেরা জ্বোর গলায় 
যখন বলছিলেন যে কেউ যদি তুল বের করতে 
পারে তাকে ৫**. টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। 
কেন ন! তাঁরা এট! স্পষ্টই জান্তেন, যে প্রতাকের 
সঙ্গে বিচার কর্‌লে ভাদের পে পদে গলদ বেক্ষবে। 
তাই যখন ম্হামান্ত আদীলতে ভাদের জধাধ 
দাধিপ করবার দরকার হ'ল, তখন তারা এই 
বালে নিষ্কৃতি পেলেন যে--ভাদের এ বিজ্ঞ পনের 
আসল উদ্দেশ্য এই কথ। ব্গ| যে, যে শান হিসাবে 
তারা৷ গণন| করেছেন লেই শাস্ত্র হিসাবে যদি 
কেউ ভূল বের করুতে পারে, তা” হলে ৫€**২ টাক। 
পুরস্কার দেওয়! হবে। তাই বল্ছিলুম-_-এ সঞ্তব 
শুধু এই বাঙ্গালা দেশেই যেখানে বস্ত-পরিচয়ের 
চেয়ে, বর্ণপরিচয়ের, জানের চেধে উপাধির এঁবং 
প্রকৃত বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার বড়াইয়ের আদর 
বেশী। কিন্ত এই রকম সব পিক পৃষ্ঠপোঁধর্ক, 
পরিচালক ও ব্যবস্থ।গক পঙিতদের একটা কথা 
আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই-স্থীকার করলুম 
আমাদের শান্রকারদের এই উদ্দেঠ ছিল, যে শাস্ত্রীয় 
ক্রিয়াকলাপের জগ্ত প্রত্যক্ষ ব] দুকৃপিত্ধ তিথি 
নক্ষত্রের কোনই প্রয়োক্গন নেই; তা" হলে তারা 


১২৬ 
গ্রহণের সময়ে যে ন্মানাদি কতা নির্দেশ করেছেন 
তাতে গ্রহণট| চোখে দর্শম করতে বলেছেন কেন? 
এবং কোন্‌ রাশির লোক গ্রহণ দেখবে, কোন 
রাশির লোক ন| দেখবে, তারই বা ব্যবস্থা কেন? 
এর আরও একটু মঞ্জা এই গ্রহণের ব্যাপারে 
দেখতে পাওয়া যায়। যে ময় পূর্মিম) ব! অমাবস্তা 
শেষ হয়েছে, যার পাঁরিভাধিক নাম পৃরিমান্ত ব| 
অমাস্ত, তার সঙ্গে গ্রহণের সমুঘনের বিশেষ সনবন্ক 
আছে। রবি, চন্দ্র এবং রাছুর অবস্থান নিযে গ্রহণ 
গণনা কর! হয়? কিন্তু আশ্চর্ঘট এই, যে এই 
তিনটি গ্রহের অবস্থান এবং পৃ্িমাস্ত ও অমাস্তের 
ব্যাপারে পঞ্জিকাম্ন পরিকায় যতই প্রতেদ? থাক্‌, 
গ্রহণের মৃম্ঘটি সব পঞ্চিকাতেই অবিকল এক। 
রবি, চস্ত্র এবং রাহ যখন একটা নির্দিষ্ট স্থানে 
এসে পৌছায় তখন গ্রহণ আরস্ত এবং একটা নিদিষ্ট 
মান। অতিক্রম করলে গ্রহণ শেষ হয়। এইটিই যদি 
সমতা হয,তা হ'লে ভিন্ন ভি পঞ্চিকায় তাদের 
অবস্থ'ন, ও গতিবেগ ভিন্ন ভিন্ন হ'লে প্রত্যেকের 
মতে ঠিক একই সময়ে যে গ্রহণ আরস্ত ও শেষ 
কী ক'রে হয়ত” একট| বোঝ্বার বিষ্ু। এই 
গ্রহগণের ব্যাপার দেখে এই কথা জোর ক'রে 
বল্‌তে পারা! যায়, যে অধিকাংশ পৰিকাকারেরাই 
গ্রহণের ব্যাপারের সময়টা নাবিক প্রিকার মুতে 
দিকৃসিদ্ধ কোন পঞৰ্িক! থেকে গ্রহণ ক'রে থাকেন; 
কেনন! তিথি নক্ষত্র বা গ্রহের অবস্থান সাধারণ 
লোকে অঞ্জভার জন্য বুঝতে পারে না, গ্রহণের 
মম্যটি কিন্তু সকলেই চোখে দেখে নিতে পারে 
এবং তা!' যদি প্রতাক্ষের শঙ্গে ন যিলে--তা' হ'লে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর, ২য় সংখ্যা 


পঞ্জিকার উপর জনমাখারণের অভক্তি ও অবিশ্বাম 
অব্থস্তাবী। 

এই গ্রহণের ব্যাপার বিনা শিক্ষায় ও 
বিনা চেষ্টায় প্রত্যেক লোকে দেখতে পার 
ও মিলাতে গারে। সেইজন্য শাস্ত্র হিপাবে 
গণনায় যাই আস্গুক, পঞ্জিকাকারকে 'সেই সমগ্নেবুই 
নির্দেশ করুতে হয় ঘা" দুক্সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতক্ষের 
মঙ্গে যেলে। শিক্ষার দ্বারা লোকে যখন তিথি 
নক্ষত্র সদ্ধেও এই রকম জ্ঞান লাভ করৃবে। তখন 
আর তর্ক বিতকের প্রয়োজন হবে ন।-মকর 
পর্সিকাকে বাধা হয়ে দৃক্সিদ্ধ তিথি নক্ষত্ প্রভৃতি 
দিতে হবে। কাজেই আমর! যদি পঞ্নিকার সংস্কার 
করুতে চাই; ভা' হ'লে সাধারণকে এ নন্ন্ধে শিক্ষিত 
ক'রে ভোলা দরকার এবং যাতে স্কুল কলেজে 
এই ব্যাপারগুণি অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ে দাড়ায় তার 
চেষ্টা করা! প্রয়োজন । 

পধিকায় স্বন্ধে বল্বার€ অনেক ঞ্রিনিষ আছে 
কিন্ত একদিনে ব! এক প্রবন্ধে তা' বলা মস্তব 
নয়। ভবিঘুতে এ মনম্বে আরও কিছু বল্বার 
ইচ্ছা রইল। 

এই প্রবন্ধে জায়গায় জীয়গায় পৰিকাকার 
বা ব্যবস্থাপক পণ্ডিত প্রভৃতিকে আক্রমণ কর! 
দরকার হ'য়েছে। এগুলি কেউ ব্যক্তিগত 
ভাবে না নিলে আমি ধুদী হ'ব। কেন 
না, সত্যই ব)ক্তিগত ভাবে আমি কাউকে 
আক্রমণ কর নি। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত- সত্যের 
প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের প্রতিষ্ঠায় মিধ্যাকে আক্রমণ 
অপরিহার্য । | 
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( পূর্বাহ্ুযৃত্তি ) 
[ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি ] 


পুরাণে পুথা-তীর্ঘ নৈমিষারণ্যে এই শৌনফের 
সত্ে সৌতি কর্তৃক পুরাণ সকল কথিত হয়। 
নৈমিষারণ্য বর্ধশান নিম্পাঁর বলি প্রপিদ্ধ। উহা 
গোমতীতীরে স্থিত। এঁতেরেয় ব্রার্ধণে নৈমিষ 
প্রপিদ্ধ স্থান। শৌনকের প্রাচীনত্ব গোমতীতীরে 
নৈমিষক্ষেহকেও প্রাচীন করিয়। তুলে । বেদের 
ব্রাহ্মণ ভাগে নৈমিষের ইতিবৃত্ত মিলে। শৌনকের 
আশ্রম আফগানিস্থানের গোমাল নদীর তীরে 
স্থাপন কর! পাশ্চাত্য মৃত বটে) তাহারা 
গোমানকে গৌধ্তী ও হকুদূকে সরযু বলেন। 
খখেদে মন্ত্রী মধো ভূঙ বংশের ও এতদ্বাতীত 
নেম, সোমাহুতি, আপ্,বন, কৃৎণু, প্রয়োগ, চাবন, 
ইট, কুর্যশি, ইহাদের নাম পাওয়! যায়। ভূগু- 
বংশীয় কবি খঃ ৯ মণ্ডলের নঘটা সথক্কের মন্তষ্টা। 
তাহার পুত্র উশনা খা; ৮৮৪ ও ৮৯ স্ৃক্তের 
মন্ত্র । ইনি শুক্রাচার্ধয নামে পুরাণে কথিত; 
তিনি পৌরাণিক যুগর বহু পূর্বববস্তাঁ সময়ে 
তৈত্তিরীয় সংহিতায় “কাব্যং অহুরাণাং* যঙ্ে দৃষ্ট 
হয়। এখানে কবিপুভ্র অন্থ্রদিগের পক্ষপাতী 
হল্পষ্ট। সম্ভবতঃ এ সময়ে স্বষ্টাও ইন্দরবিরাধী 
হন। তংপূর্কে উশনা বৃত্রবধে ইন্দ্রের বীর্য 


ভীক্ষীক্ুত করেন ও বজ প্রদানে সাহায্য করিলেও 
(খঃ. ১1১২১৯, মন্ত্রে জুষ্টব্য) পরবর্তীকালে 
আছর মজদার প্রিয় তুষ্টার পক্ষাবলগ্ধনে দেব-বিরোধী 
হন, এবপ মনে করিবার কারণ আছে। খং 
১০।১৫১৪ ও খু; ১০১৫১৩ মন্্দ্বয়ে অস্থরগণের 
প্রবল হইবার ও পরাক্দিত হইবার উক্তি বিবেচা। 
উশনার প্রাচীনত্ব খঃ ৫1২51৯ ও ৯1৯৭৯ বৃশিষ্ঠোক্ত 
এই মন্ত্র ছারা স্থাপিত হয়! পুরাণে দক্ষঘজ্ঞে 
ভূগ্তকে দেব-বিরোধী দেখা যায়। উশানা সাময়িক 
ভাবে অস্থরের পক্ষপাতী হইলেও, ভার্গবগণ দেষ- 
বিরোধী হন নাই। পুরাণে ভাগবগণ দীর্ঘসত্রে ও 
দীর্ঘযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা দৃষ্ট হ্য়। 

সপ্ম মগ্ডলের মন্তরষ্টা খষি বশিষ্ঠ ভারতেতি- 
হাসে, বিশিষ্টতম বিশিষ্ট লোক ছিলেন ইনি 
মিত্বাবন্ণণতনয় ও ওর্বন্ধ বলিয়া পরিচিত খষি 
অগন্ত্য ই'হারই ভ্রাতা । মহধি বশিষ্ঠের পুত্রগণ-_- 
শক্তি সংস্তব, বঞ্ধ, রত, ব্যাপ্রপদ, মন্থা, উপমন্থা, 
ইন্দ্র গ্রমতি, মুড়িকা, বুষগণ, চিত্রমহা! শুথ, ছুস্িক, 
ইহারা সকলেই খখেদের আন্্রষ্টা খবি। মহর্ধি 
পরাশর ও খৌরবীতী শক্তি চপুতগ খেদের 
অস্্্্টা। 


১৮ 


মহর্ষি অগন্তা ও তদীয় পূত্র দৃচ্যত ও পৌত্র 
ইঞ্সবাহ, ই'হারাও খধথেদের মন্ত্া খষি। মহর্ষি 
অগন্ত্য পুরাণে সমৃদ্র-শোষণ, বাতাপিইবগ ধ্বংস, 
বিদ্বোর অবনতি ও লছধের পতন ইত্যাদি ঘটনার 
সহিত সংগিষ্ট দেখ, যায়। বর্তমানঘুগে ভূতত্ববিদ- 
গণের তত্বাহুসঙ্কান অবলদ্বনে কেহ কেহ উক্ত কার্ধা- 
বম্পাঁদন কারী অগন্তাকে পখেদের মগ্্রষ্টা। খধি 
হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া ধাইভেছেন। বিদ্দ্বর 
যু অবিনাশচন্ত্র দাদ মহাশয় এ সকল ঘটনা 
খখেদের পরবর্তী কালে ঘটে এবং এ সমুদ্র 
রাঙ্জপুতন! সমুদ্রের শোষণ বলিয়া গণ্য করেন! 
বিদ্ধাপর্বত দার্গিণাত্যে স্থিত! যখন আর্ধাবর্ত 
সষ্ট হয় নাই, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে ভূমিকম্পাদি 
গ্নযাংপত্তি, যাহা মি ও পূর্বতাদি বিপধ্যন্ত করে, 
তাহার ফলে বিষ্ক্যাদি পর্বতের অধনাত সম্ভবপর 
মনে হয় এবং ভূতত্ববিদগণণ্ড তার সাক্ষ্য দেন। 
বা বাছুলা তাপসংযুকু বাতাঁপি ইল। বা দেশ যাহ! 
অত্যু্ণ মণ্ডরে ছিল তাহ। তুগর্গত হওয়া বিদ্ষ্যের 
আবমতি ও হিমালঘ় পর্বতের শেষ অভার্থানে 
৭780৩ টাইদ্‌ নামক বৃহৎ সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ 
পায়। উহাই অগণ্যন্কত বলিয়া গণা হইলে উহ! 
[15156০001 যুগের কথা এবং এ সকল ঘটন। 
পরম্পর সমসানয়িক, ইহা! ভূতদ্ববিদ্গণও বলিতে- 
ছেন। অ্র্্য-সভাত! ছুই তৃষাকপাতের মধ্যবর্তী 
যুগে ঘটিয়। থাকিলে গ্রাচীন অগন্তোর “নাম ততপহ 
যুক্ত হওয়। অসম্ভব নহে। অগস্তা কুস্তুযোনি, 
কোন স্্রীগর্তপভূতা নহেন। ইহাও তাহ! 
প্রাচীনতার নিদর্শন। “লগন্তয”। অগন্ত্য ঘিনি 
গমনঙ্ীল নেন অর্থাৎ ফ্ব। ইহার অপর নাম 
প্বান' শকের অর্থ যাহাদ্ারা পরিমিত হয়। 
বামান্ধণে দান্দিণ।ত্যে অগস্তযের আশ্রম দেখা যায়| 
কেহ কেহও অগন্ত্য নক্ষত্ড দক্ষিণ ফর থাক। এবং 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ নর্ধ, ২য় সংখ্যা 


দ্দার৷ আফাশ পরিমিত বা পরিবিচ্ছন্ত হয়, এইরূপ 
উক্তি করেন এবং ১২০০ বৎসর পূর্বে অগন্তা নক্ষত্র 
ধরব নক্ষত্র ছিল, এইকূপ বলিয়। থাকেন) অগস্তা 
খধি স্বনামধন্য হইয়। ইহলোক ত্যাগের পর 
আকাশে নক্ষত্রলোকে বিভূষিত হইয়াছেন, এইকপ 
বলিতে হইবে। এইযপ হইলে আমেরিকান 
মনে শেষ তুষারপাত্ের সময়ের ধহিত তুলনায় 
অগব্ঞোর সময় তুম।রপাতছয়ের মধাবর্থী হইয়াই 
পড়ে, কুরু পর্্যপ্ত মহাভারতের আদি পর্ষে ৯৫ 
অধা।য়ের বংশ-তালিকায় এইরূপ যুক্তিমূলক 
অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। 

শক্তিপুন্র পরাশর ও গৌরবীতি খঙ্চেদের 
ন্ষ্টা ধবিছ্ধয়। গোপায়ন শির শিষ্য। এই 
গ্োপায়নবংশীয় বহু খমি খথেদে মন্দা খধি 
আছেন। দৌন্মস্তি ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠ ও 
বিশ্বামিত্রের পূর্ববর্তী। এই ভরতের রাজাডিষেক 
প্রাচীন খবি দীর্ঘতম! সম্পাদন করেন। ভরতের 
পৌন্র দেবশ্রবা ও দেবরাত? তাহা বিশ্বামিত্ দৃষ্ 
তৃতীয় মণ্ডপ হইতে প্রার্থ হই এবং এ মণ্ডলের 
৩৩ সুক্তে মহষি বিশ্বামিত্র ভীরতগণকে শতদ্র ও 
বিপাশা! নদীঘয় পার করিতেছেন। আরও 
দেবরাতের পৌত্র স্থদাসের তিনি পুরোহিত। 
স্তরাং অস্থমান করিতে হয়, দে দুরদেশ হইতে 
মহধি বিশ্বামিত্র আসিতেছেন বলিয়াছেন তাহা 
বিপাশা ও শতদ্র অধ্যধিত দেশ নহে, তদ্বহিভূ'ত 
স্থান। অর্থাৎ এই ঘটনা আর্ধ/গণের প্রথম ভারত্ত- 
প্রবেশের সমসাময়িক । মহর্ষিবশ্শিষ্টদৃই খঃ 
৭/5৩|৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই. ভরতগণ অল্পসংখ্যক 
ছিলেন। বশিষ্ঠ তাহাদের পুরোহিত হবার পর 
হুদাসাধীন তৃৎ্হুগণের প্র! বৃদ্ধি হইতে থাকে। 
অজ্ঞানত! বশত; তৃত্সবগণ সহ ইন্দের যুদ্ধ হয় (খঃ 
৭1১৮1১৫ মন্ত্রে পরষ্টব্য) এবং এ যুছে পরাস্ত হই! 


জ্যৈষ্ঠ, ১৬৬৮ ) 


গলায়নে বাধাগ্রা্ধ হইলে ইন্জপ্রিয় হুদাসকে 
তৃৎস্থগণ সর্বভোজ্য বস্ধ গ্রদান করে। তৃতৎ্নগণ 
তরতবংশীয় অনুর ও ক্রনথার পুত্রগণ হ্দাস সহ যুদ্ধে 
ধরাশায়ী হয়েন (ৰং ৭1১৮1১৪ ষ্টব্য)। ইহাতে 
ন্থুদাসের পুরোহিত অনু, দ্রহা ও পুক্ু প্রভৃতির 
সমসাময়িক হুইয়া পড়েন। মহর্ষি বশিষ্ঠও 
বিশ্বামিত্রের সমসামগবিক। উভয়ে এক্ষাক 
হরিশ্চন্দ্রের রাজন্ছুয়ে খন্ধিক ছিলেন। পুরু হইতে 
ছবাদশ ব! আয়োদশ পুরুষ অন্তরে স্থাপিত। অতএব 
অন্ন, পুরু প্রভৃতির সমপামদ্রিক মহর্ি বশিষ্ঠের পৌন্র 
কুরু হইতে অধস্তন সপ্তম পুক্ষ শাস্ত্র পুত্র 
ধৃততরাষ্ট্রাদির সন্সামদ্িক হইতে পারেন নী। 
পুরাণে বেদবিভাগ বিষয়ে বাঞ্ছল শাখীয় 
ধধেদের উল্লেখ আছে। উক্ত বাঞ্ষলের শিষ্য 
যাবা ও পরাশব দেখ! যায়। উক্ত 
বাল পরাশরতনগ ব্যাসের পরবসভী। স্থৃতরাং 
ব্যামপিভা পরাশর, বাফলশিধা পরাশর ও 
খখেদের মরা পরাশর স্বতন্ত্র ব্াক্তি। 

কশ্তপ মরীচিপুত্র। তিনি প্রথম ও নবম 
মণ্ডলের কতিপদ্ধ সৃক্তের দ্রষ্টা কশ্ঠপের পুত্র কাশ্তপ। 
রেভ, হ্থন্, ভূতাশ, বিত্রীহ1, অবৎসার, অপ্মারস্‌ 
এবং অসিত ও দেবদ_ইহারা কাশ্তপ গ্োত্রীয় 
খথেদের মন্ত্র! ঝধি। অপ্কারসের পুত্র অগ্দর ও 
তদীয় পুত্র মহ ও তীয় পুত্র চক্ছ ও ত্দীয় পুত্র 
অগ্নি আকার বিবরণ %; ৯১* ও সুক্তে পাওয়া 
যায়। উহাদের মধ্যে নিষ্চবী ও অবৎসার কাশ্ঠপ 
গোত্রের প্রবর। অনিত ও দেব প্রুসিক্ছ কৰি 
বলিয়া ভগবদগীতায়ও দেখ! যায়। ইহারা বেদে 
কশ্ঠপগোত্রীক্ক উদ্লেখ থাকিলেও, বর্তম!নে 'শাগ্ডিল্য 
শৌত্রগ্রবর' বলিয়া প্রচলিত আছেন। ইহাতে 
অ্মান করিতে হয়_ই্হারা বশ্তপ গোজাপত্য 
নহেন। শি্ত মহর্ষি কপ খখেদের সধ্ধিগপের 
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বৈদিক্ষ-ঘুগ 
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মধ্যে একজন। কশ্ঠপেক্স পিতা মরীচি খঞ্েদের 
নষ্টা নহেন, পুরাণে মরীচিকেই সপ্তধিগণের 
মধ্যে গণ্য কর! হইয়াছে । পুরাণ-মতে, কশ্থাপ 
শুরসে দিতি ও অর্দিতির গর্ভে দানব ও দেবগণ 
কষ্ট হন। কক্তুর গর্ভে সর্পগণ ও অন্ঠান্ত স্ত্রীর 
গর্ভে গন্ধর্্বাদি সৃষ্ট হয়। . 

মহর্ষি অভ্রি খখেদের ৫ম মগ্ডুরোর ৩*--৪৩ 
দ৬৭৭) ৮৩--৮৬ হুক্তের ও ৯৩৭ ল্ুক্তের জর 
বৈদিক ও পৌরাণিক উভয় মতে সধরধিগণের মধ 
একম্সন। আত্রের়গণ পথেদে পঞ্চম মণ্ডলের তুষ্টা। 
ধগ্েদে অন্রিকে ভৌম বলা হইয়াছে । অত্ি-দৃষ্ট 
সঃ € ৪১৫ মঙ্গে মহর্ষি অঙ্তি উষীজপুত্র প্রাচীন 
কক্ষিবালের হোতা ছিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। 
খ:৫19* ন্মুক্তে সুর্যা গ্রহণের বর্ণন। আছে এবং 
“তৃতীয় ব্রচ্ছ” নামে যন্ত্রের সাহাধ্যে অত্র & গ্রহণ 
দর্শন করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবৃতি আছে। এ 
মন্ত্রে রাহকে “ম্বর্তীস্থ' বলা হইয়াছে। ইহাতে 
তৎকালে জেযাতিষশান্ত্রের বিশেষ চচ্চা থাকা দুষ্ট 
হয়। খীহার| জ্যোতিযাদি শাঙ্জে এতট। উন্নতি 
ক্রেন, তাহাদের সময়ে অক্ষর-যোজন! ছিল ন! 
অর্থাৎ লেখাপড়া! জানিতেন না, তাই "বেদ চাষার 
গান” বলিয়া আক্ষেপ দেখা যায়” এবং পুঘ্তকাভাবে 
মন্ত্র সকল মুখে মুখে শুনিয়! অভ্যন্ত করিতেন, তাই 
উহার নাম শ্রতি। শ্রবণমননযোগ্য বিষয় মধ্যে 
বিশেষ শ্রুবণাদি অন্ত “অতি? কথাটা তাহার লইতে 
চাহেন লা। প্রটীনতম মি দীর্ঘতমাদৃষ্ 
১1১৪৪।২৪ মন্ত্রে আছে-_-গগায়তেন প্রতিমিমিতে 
অর্কমর্কেন সামজেষ্টভেন বাকম্‌। বাকেন বাক)ং 
দ্বিপদ| চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীং।৮ অর্থ-_ 
“ভিনি গাসত্রীচ্ছন্দ ছারা অর্ক অর্থাৎ, খকৃ-ম্ 
রচনা করেন । খ্ষক হইতে লাঁম রচন। করেন । অিষ্ট ভ 
দ্বারা (গদ্য) বাক্য রচনা করেন অর্থাৎ যন্ধুঃ। 
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দ্বিপাদ ও চতৃষ্পাদ বাকৃত্বারা অন্ুবাক্‌ রচনা করেন 
এবং তাহার] অক্ষর বারা সপ্ত ছন্দ রচনা করেন্‌। 
অবশ্ “আমরা ক, খ অঙ্গর লিখিতে শিখিয়াছি” 
-একথ! বেছে লেখা নাই । খং ১০১৩৩ “পঞ্চ 
পাদানি রূপো অযুরোহৎ চতুষ্পদী-ম্ষেমি ব্রতেন। 
অঙ্গরেশ প্রতিমিম এভাম্বতস্া নাভাবর্ধি 
সম্পুনামি।” অর্থ__দপঞ্চপদ্ যজ্ঞের যথা বিনিয়োগ 
করিতেছি, ব্রত অর্থাৎ নিয়মান্থমারে চতুষ্পদ ছন্দ 
গ্রম্নোগ করিতেছি__অঙ্ষর (তুঙ্কারাত্মুক ) তাহা 
উচ্চারণ পূর্বক যজ্সের নাভি স্বরূপ বেদীতে 
যজ্জের শোঁধলকার্ধয সমাধা] করিতেছি ।” গঃ ১০1১)১ 
ও মন্ত্রে গহে বৃহম্পতি বালকের! প্রথম বস্তর নাম 
মাধ করিতে পারে, তাহাই তাহাদের ভাষাশিক্ষার 
গ্রথম মৌপান। যেমন চালুনী দ্বারা শক্ত,কে 
পরিষ্কার করে, তদ্্রপ বুদ্ধিমান্‌ বুদ্ধিবলে পরিশোধিত 
(সংস্কৃত) ভাষ! প্রত্তত করিয়াছেন ।” বুদ্ধিমান্গণ 
যজ্ঞ দ্বারা ভাবার পথ প্রাপ্ত হয়েন। সপ্ত ছন্দ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


দৌোষাপ্রিত ভাষ। শিক্ষা! করিয়! নির্বোধ বাজির স্তায় 
কেবল লাঙ্গল-চালনা ব! তাত বুনিয়া উপযুক্ত হয়। 
খঃ ৩৪৩1৮ রেখাঙ্ধন ও ১১১১৫ মালদণ দ্বারা 
ক্ষেত্র মাঁপ করা বর্ণিত আছে। খঃ )১18১1১১ 
মন্ত্রে “বিদ্যাত্যাসে কুশল পুত্র দেও,” এরূপ 
প্রার্থনা আছে। ১৮৬ মন্ত্রে জানাকাক্ষানিযূক্ত 
বিপ্রগণের উল্লেখ আছে। ১1২৯৫ মন্ত্র 
মদসপতি (সভাপতি) থঃ ১1১৬৬ হ্যৃক্তে 
সভাস্থানে উচ্চারিত বাণী সাধারণ কথিত ভা! 
হইতে পৃথক ছিল, জানা যায়। বৈদিক-যুগে 
স্ী-শিক্ষারও বিশেষ প্রচলন ছিল, তাহ! খথেছে 
মামতেয়, বিশ্ববারা, পালা, বাগাভুনী, রোমশা, 
ঘোঁধা, রাজি, মৈত্রী, গাগা প্রস্তুতি ত্রহ্মবাদিনী 
খধিকাগণের দুষ্ট মন্ত্র হইতে জানিতে পারি) 
খঃ ১*1৪%1১৯* ও ৪1২৪1২৮ মন্ত্রে বনিতার্দিগকে 
যজ্ঞকার্ধযে নিযুক্ত করার উল্লেখ আছে। ১১৪৭৬ 
মস্ত স্ত্রী'পুরুষে স্তব করার উল্লেখ আছে। 


লেই ভাষাতেই শব করে। পঃ ১০।৭১।৯ মন্ত্রে (ক্রমশ: ) 
জীবনের পথে 
শ্তরীপ্রিয়স্বদা দেবী ] 
জীবনের পথে, দেখ! হল অনেকের সনে, 
কেছ মনোরথে, দিনেক সারথি, 
নশ্দ সখ! কেহ একা নে, 
বিশ্ুস্ত আলাপে চির বাসন্তী মূরতি, 
রেখে গেল মনে মুিমতী, 
যার লাগি কুস্থম আরতি, 
জলি ওঠে বর্ষে বর্ধে, গ্রতি মধুমাসে, 
নিভে যায় বাদলের উত৩ল! বাতাসে ॥ 
তোমার কোথায় ঠাই, তুমি নিয়ে এলে ভালবালা 
খুঁজিয় ঠিকানা! নাহি পাই, কি আকিয়া দিলে আখি" পরে, 
শৃচ্ঠ হেমন্তের সার্থী, শীতের দোসর, ক্ষণেকের তরে, 
দীর্ঘ হিমরাতি পু্পহারা আধার বাসর বসগ্কের অকাল যোধন, 
ললাট লিখন, জীবনের সব অনটন তারপরে বিরহের অনাধা সাধন! ' 
ঘনের ভেঙেছে যবে আশা) তগন্ডায় ক্ষীণ ঈর্ণ তঙ্থ, বাতাসে মিশায় অগু অপু । 


বিশ্বনঘরাট অজাতশত্র ও পারস্য-রাজ্য 
[ ্ীভবানীগ্রসাদ-নিয়োগী বি-এ] 


উত্তরভারতে কালগণনার বৈশিষ্ট্য 


* পশ্চিমদেখয় এতিহামিকগণ বলেন- ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস নাই ও থাকিতে পারে না, যেহেতু 
ভারতবর্ষের সময্গণনায কোন নির্দিষ্ট উপায় 
নাই। অথচ %[113505 (05৩69] 108)1659 
নামক গ্রন্থে পাই:4১1৩,ঞ0াথির 076০1 
0080৮-এর পাদরীগণ “1, ০৫ 0১৩ 07886100 
01৮১৩ 4০1৫” নাম দিয়! যে তারিধ হইতে কাল 
গণনা করিতেন (৫১৫*২-৫১৫০১ থু পৃঃ অন্ব) 
তাহা হইতে ২৪** বৎসর বাদ দিলে ভারতবর্ষে 
সর্ব ব্যবহ্থত ক্ল্যবের আরস্ত্ের তারিখ ৩১০১ 
ধূ: পুঃ অব পাওয়া যায়। ইহাতে £১1৩৯৪:109+র 
তথাকথিত 01580107 06 0) $/০714-এর অব 
ভারতবর্ধের স্বাপরাষ্‌ ব! জলগ্ন।বনের অব হইতেছে। 
কারণ দ্বাপর যুগের পরিমাণ যে ২৪** বতমর, ইহা 
মকলেই ন্বীকার করেন। এই ্বাপরাবের নাম 
দিয়া একটি অব অদ্যাপি কাশ্বোডিয়াতে ব্যবস্থত 
হয়। স্থতরাং ইউরোপে যে মহাপুরুষের জগ্মের 
তারিখ হইতে সময়গণনার এত গৌরব করা হয়, 
মেই মহাপুরুষের জম্মের ৫,৫৯১ বৎমর পূর্বে উত্তর 
ডারতে একটি 06০01081০8) 7:৩7 হইতে সময়- 
গণনা আর্ত ছইয়াছিল। উহ বাস্তবিকই উত্তর 
ভারতের অধিবাসিগণের পক্ষে পূর্ব বিশ্বের বিনাশ 
এবং নৃতন বিশ্বের স্থষর অর্থাৎ 0168000 ০৫ 0175 
8২15006 9/019*এর দিন। এ তারিখেই 
ছিমালয়ের পাদদেশের বিশ্ব 0৫০1০061081 


(2 “বাঙ্গালি নাদের অর্থ কি? ১২২ 


20007এ সমুক্রেভুবিয়া গিগাছিল এবং জলপাই. 
গুড়ি জেলায় সমূত্রগর্ভ হইতে নৃতন হ্বীপ উঠিয়া- 
ছিল। (১) এই স্বীপ মৎস্য বা নৌকার আকার. 
যুক্ত ছিল--আহ্ব ইহাতে উঠিয়াই প্রথম বৈবন্থত 
(3১01340১105) মন (০৪) সপরিবারে জীবন 
রক্ষা করিয়াছিলেন । এ্ম্ভাগবত” একবার এই 
ঘটনার কথা বেন +-_ 


“মতশ্বো যুগান্ত সময মন্থনোপলবঃ | 
ক্ষৌণীময়ে! নিখিলজীবনিকায়কেডঃ ॥'? 
শ্রমন্ত। ২৭১২ 


ভ্েতাযুগের শেষে অর্থাৎ হ্বাপর যুগের প্রারস্তে 
মত্স্যাকার একটি ঘাপ মহাসমুত্র মধ্যে উঠিথ্বাছিল 
এবং চতুদ্দিক্‌ হইতে মন্থর পশ্চানত্তী মান্য ও জীব 
লকল জরপ্রাবনে পীড়িত হইয়া & দীপে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল। 


এই ঘটনার কথাই অন্ত একস্থানে এইক্সপে 
বলা হইয়াছে £_ 

“রূপং সূ জগৃহে মাং্স্বং চাক্ুষোদধিসংপ্রবে | 

নাব্যারোপা মহীমঘ্যামপাদ্‌ বৈবঙ্থতং মনুম্‌ ॥+ 
চাক্ষদ ম্যস্তরের শেষে বৈবস্থত মন্বস্তরের প্রারত্ে 
যে জলপ্লাবন হইয়াছিল-_সেই সময়ে মত্কন্ূপী 
ভগবান্‌ বৈষন্ত মন্থকে মহীম্বরী নৌকাতে, অর্থাৎ 
মহানমূদ্রে মধ্যে উখ্িত নৌকার আকারধুক্ত ্বীণে 
স্থাপন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন . 

ধাইবেলও  বলেন-"এই ঘটনা বাবিলনিয়ার 


১৩২ 


পূর্বে আরারাঁত (আর্্যাবর্ত) পর্বতের অর্থাৎ হিমা- 
লয়ের সর্বোচ্চ শূঙ্গের নিঁকটে হইয়াছিল। সংস্কৃত 
সাহিত্যও তাহাই বলেন । ন্ুৃতরাং ভারতবর্ষে 
সময়গণনার জগ্ত নিদ্দিই 7:০০ নাই, একথ! ধিনি 
বলেন তাহার কথা! শ্রদ্ধেয় নহে। কারণ ভারতবর্ষ 
হইতেই খাপর।ব বা 016510000১5 ম০৫]৫-এর 
তারিখ অবলহ্ছন করিয়া! সময়গণনার প্রথা পশ্চিমে 
15414 এবং পূর্বে কাম্বোডিয়াতে গিয়াছিল 


অজাতশক্রর রাজ্যকাল 


727105508 40059641159155”-এ আছে__ 
্রন্মদেশ, স্থাম, কাস্বোডিয়! গ্রভৃতি স্থানে যে শাক 
বাঅব অদ্া।পি 5207607১0০1. নামে ব্যবহৃত 
হয়। উহা ৫৪৩ খুঃ পৃঃ অবে অজাতখক্র প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন ₹₹ 

£13 ০ 548--11)5 580150 101১0০1% 65007 
15160 ৮) 1:10 217858, 

ইহ যে বুদ্ধ নির্বাগান্ব নহে, একথা 11০৫7 
8110১ তাহার 11580) 11150” 014 1571001এ 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন । ভিনি নিগ্ধে বুদ্ধের নিাণের 
তারিখ লিখিয়াছেন ৪৮৭ থু: পৃঃ অব (568 7৩ 
47-748105707 15:01” ) এবং এই তারিখ 
লতা হওয়া! ষে খুব সম্ভব, তথ্দিষয়ে যুক্তি প্রমাণ 
দিয়াছেন। তিনি ৪৭ পৃষ্ঠার পাদটাকায় বুদ্ধের 
নির্বাণের তারিখ ত্ধক্ষে নিম্মলিখিত মন্তবা 
করিয়াছেন £-- * 

৮1176 20151000505 [0:05 ৫69৮ 01 
13904109. 615217 10500087৩36 ৪00 01105: 
80(1)0110185 815 (90 18010510803 ৪1] 9৩1]. 


(090) 60 7550 010811010. 101, 11561 ৪ 0139 
00061050488 130, 6০ ৮৩ ৮৩ 2005 


(২) এপ্রধর্তক' গৌধ ও সাধ ১১৩৭ 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ২য় সখ্য 


[10192015 2110. 52015670077 0915 0056 আত 
2৪ 11001 6০ 006210,4-269 899 00% 
58218500105 8৫৪0 (1১৪৮ 05 5৮৩11 
00০9060 10020267 490 970 450 130৮ 
111৩ 11000) 001১0109115 (:519063৩ 
(80101005] 056 01 5% 0 54% 0054859 5 
[00৮ 00615151) 105 13162৮ 804 ৮07 
(51801, 

ইহা হইতে দুইটি কথ! পাওয়া গেল _সিংহলেও 
5£4-43 খু: পূর্ববা্কে একটি অন্বগণনার আরস্তের 
ডারিখ বলা হয় এবং উহাকে ব্রক্ষ, শ্যাম, কাস্বো- 
ভিয়ার ন্যায় মিংহলেও 98০৩৫. 1500৫, বল! হয়? 
কিন্তু 900169 ৮0০০1 কথার সাধারণ লোকে যে 
অর্থ ধরে--অর্থাৎ উহ! বুদ্ধের নির্ধ্ধাণাৰ, সেই 
অর্থঠিক নহে। 

এখন প্রশ্ন উঠ্ঠিবে-৫৪৪-৪৩ থৃঃ পূর্ববা যদি 
বুদ্ধের নিধাণান ন| হয়, তবে অজ্কাতখক্র এ অন্ধ 
বা ও ব্র্দেশ। শ্যাম ও কাঞ্ধোডিমাতে কেন 
প্রব্ডিত করিলেন? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে 

বিশ্বিদারের অঙ্গবিজয় (২) ব্রদ্ধ, হাম ও 
কাষ্বোডিয়। বিপ্রয় এবং ৫৪৪-৪৩ থৃঃ পূর্ববানে 
বিদ্বিমারের পুত্র অঙ্গাতশক্র সম্ভাট্পদবী প্রাপ্ত 
হইয়া এ সব দেশে এবং ভারতবর্ষে তাহার নিঙ্জের 
রাজ্যারভ্ের এই অবকে পৃথক 'শাক” কূপ 
প্রব্িত করিয়াছিলেন । আমি আমর “7:%:8/)10- 
000) 01 01৩ 71155017 01 036865155 006 
চ950600 £ঠাহ0। তিতা “ঘোড়ণ রাঙ্জকীয়ম্খ 
বাঙালি নামের অর্থ কি?" প্রস্তুতি গ্রন্থে 
দেখাইগ্াছি-স্পাক্চ” কথার অর্থ “4, [৪ 
850801191360 17 0005 111075:0 06 [0014 
৪) 21090৫19---ধিগি যুগপৎ ভারতবর্ষ ও 


ভ্োষ্ঠ, ১১২৮]. 


কাস্থোডিয়ার সম্রাট শ্বর্ূপে অধ প্রবর্তন করিতেন 
তাহার অফকে “শাক” বলা হইত, অন্তান্ত অবকে 
শাক বলা হইত না। “ণশব্কল্পপ্রমে” পাই ₹-- 

শাক £--যুখিষ্টিরবিক্রমাদিত্যশীলিবাহনাদিশক- 
নরপতীনামতীতাব:। 

ইহার অর্থ_যুিষ্িরা বা ভারত যুদ্ধান্ের 
প্রবর্তক বিশ্বসয্নাট্‌ ধুিষ্ঠির, উদ্দয়িনীপতি কাঙ্থোজ- 
€ কাঙ্োডিয়া )-বিজেতা বিক্রধাদ্িত্য, প্রচলিত- 
শকবপ্রবর্তক কাথ্োভিয়ার স্বাজ! ও ভারতবর্ষের 
মম্রাট শাজিবাহন এবং যবদ্ধীপে ধাহার নাম অদ্যপি 
২,৯৩৯ তুষ্ট পূররবান্দে প্রব্িত অবেররে সহিত সংযুক্ত 
হয়, সেই বিশনভ্রাট আদিশকের প্রবর্িত অব্ই 
“শাক” নামে প্রসিদ্ধ। 


ইহাতে হর্যান্বের প্রবর্তক হর্ধবর্ধন এবং 
গুপ্তাবের প্রবর্তক সমুত্রগুপ্ত “শাক"প্রবর্তক 
'নরপতির শ্রেণী হইতে বাহিরে যাইতেছেন। ইহার 
কারণও পাওয়া গিয়াছে-হরধবর্ধন কাঙ্গোডিতা 
জয় করা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশই জয় করিতে পারেন 
নাই। বিঞ্বোহের অপরাধে গৌড়ীয় বিশ্বলম্রাট্‌ 
শশাঙ্ক নরেন্্রাদিত্য হর্যবদ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্ধন 
এবং তাহার ভগিনীপতি মৌথরিরাজ গ্রহবন্মার 
লামস্ত রাজ্য আক্রমণ করেন এবং গ্রহবন্্াকে যুদ্ধে 
নিহত করিয়া এবং যুদ্ধে বন্দী রাঙ্ বর্ধনের প্রাণদণও্ 
করিয়৷ তাহাদের ছুই জনের সামন্ত রাঙ্গা নিজ 
অধিকারে লয়েন। হ্র্যবন্ধন ৬ বংসরের যুদ্ধের 
ফলে পিতার খানেশ্বর রাজা এবং মৌথরি রাজোর 
কনৌজ রাদ্য পুনরুদ্ধার করিয়াই উত্তৰ ভারতের 
সম্রাপদবীর দাবী করিয়াছিশেন ; কিন্তু তাহার 
সষাট্পদবীর দাবী করিয়া অব প্রবর্তনের ৭ বহষর 
পযে অর্থাৎ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর ১৩ বৎসর পরেও 


(৩)* “শ্র্ক কার্কি? ও অধহীর1( ৯১১) । 


বিশ্বস্রাট অঞ্জাতশক্র ও পারস্ত রাজ্য 


১৬৩ 


ধে শশাঙ্ক নরেন্্রাদিত্য বিশ্বসত্রাট্রূপে গৌঁড়দেশে 
রাজন্ধ করিয়াছিলেন, ইচ্ছার গ্র্ প্রমাণ উড়িছ্কার 


“দক্ষিণের কলিঙ্গের সামন্ত নরপতি সৈশ্ভভীত মাধব 


বণ্ার তাঅশাদনে পাওয়া গিয়াছে । 

সমুদ্রগুপ্ত যে ত্রক্ধ, শ্াম ও কাঙ্গেডিয়া জয় 
করিতে পারেন নাই- ইহীর প্রাণ হইতেছে এই, 
যে তাঁহার এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমডট (ত্রিপুরা), 
ডবাক (ডৌকা নদীর দেশ শ্রীহট) এবং 
কামরূপের পূর্বের কোন দেশের রাজাকে তাহার 
সামন্ত বলা হয় নাই। তাহার পুত্র দ্বিতীয় চন্্র- 
গুপ্তই যে ব্রদ্গদেশ, শ্যাম ও কাস্থোডিয়। বিজ্বয় 
করিয়! সমস্ত পৃথিবীর “একাধিবাজ" হইয়াছিলেন, 
ইহা ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি (৩)। 

কিন্তু অঙ্জাতশত্র কর্তৃক প্রবিত অফকে 
কাস্োডিয়াতে 2৪৮৮৪ 52119 বুদ্ধ-শাক?? 
বল! হয়। ইহাতে বোঝ। যাইতেছে, অজাতশক্রর 
সাশ্রান্্য সমৃতরপ্প্তের সাম্রাঙ্য হইতেও পূর্ব দিকে 
বৃহত্তর ছিল, এবং তিনি ভারতব্ধ ও কাক্ষোডিম 
এই উভয় দেশের সম্রাট ছিলেন। অজাতশক্র 
বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু কোষকারগণ “শাক”- 
প্রবর্তক রাজগণের তালিকায় তাহার নাম লেখেন 
নাই। 

ভারপর, সিংহলের কথখ|। মিংহলের ইতিহাসে 
পাওয়া যায়_-ভারতব্ষীয় রাজকুমার বিজয়সিংহের 
পিংহলকিঞজয়ের তারিখ ৫৪৩ খুষ্ট পূর্ব (8)। 
ইহাতেও বোঝ। যাইতেছে_ব্রদ্থাদে ণ, কাক্োডিয়। 
ও শাম গ্রভৃতি দেশে প্রচলিভ 93০7৩৫ 13000) 
বা বুদ্ব-“শাক” প্রকৃত পক্ষে বুস্ধ-নির্বাণা নহে, 
উহ! অঙ্গাতপক্র কতৃক প্রবিত তাহার রাজ্যারস্ত(ব। 
আর বিজয়পিংহের সিংহ্লবিজয়ের ব্বিহণু যে 


(5) 00505 ৮05৩0 তক 2৮13 
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সা অজাতশকুরই দিখিজয়ের বিবরধ। ইহাও এই 
বধা হইতে পাঞ্জা যাইতেছে। সিংহল যে 
অল্াতশক্রর মাহাজোর অন্তত ছিল, ইহা প্রমাণ 
করিতে হইলে ততবর্তৃক গ্রবর্ঠিত “শাক” আদ্যাপি 
দিতে বাব হইতেছে--ইহা দেখানই ঘথে। ' 


ইতিহাদের উপকরণ 


11৮তএার গ্রচ্থে গাওয়া 'যায়সডারতবর্ষে 
হর্যাৰ, বিকরমাষ, শকশালিবাহনাষ, এবং বলভী ও 
গুপথা প্রবিত হইবার পূর্বে ভারতমুদ্ধাব, 
কলা এবং আরও কয়েকটি অন্ধ কারগণনায় 
বাষঘত হইভ) কি বত্মবেরে সংখা অধিক 
দেখাইতে হয় বলিয়া মেই লব অবের ব্যবহার 
গরিতাকত হইয়াছিল :-- 


4]006 [15 0006 11092 ঠিতা 210 
0006 1211/007) 2] 06191) 0006 
105070৫5 01 160801170 0010/,,০,1107 
91080 7660 800000760 0608056 ০ (116 
/0) 1806 110000015 1100160 11 006 
93601 (10000 (07 21665 10000 [05 


0100015, 10৮ 0, 24 00756), 


যে ধব অথথ এইবগে গরিতা হই্যাছিন, 


প্রবর্তক 


[১৬শবর্ধ ২ মধ্য 
তাহার মধো আমরা নিমলিধিত অব্সমূহের 
বিবরণ গাইনি 


অব আরম্ত-কাব অধ্যাপি 
ব্যবহারের স্থান 
১। দ্বাগরাষ ব| র্‌ 
উত্রভারতে 1" ইনি কাথেজি, 
বরাহ কষে (খু পুঃ) 
বিশ্বহট্যৰ 
২। কলার ৩১১+১(থপৃট ভারতবর্ষের মর্ষত্ 


৩। আদিশকাষ ২,৯৩৯ (ধৃঃ পৃঃ) যবস্বীগ 
৪1 যুধিঠিরাষ বা 8 ভারতবর্ষের কোন 
ভারত ঘুদ্ধাঙ্ (খু; পু) কোন অংখ। 
&| অজাতখত্রর | 88৪ সিংহ্ল, কাদ্বোডিয়। 
অব (খৃঃ পৃ) খ্বাম ও বর্থদেশ 
প্রভৃতি। 
ইহার পরেও কি কে পশ্চিমদেশীয় এতি- 
হাদিকগণের নিমমলিখিত উক্ভির সমর্থন করিয় 
ধলিবেন--উত্তর ভারতের ইতিহাস থাকিতে পারে 
না, যেহেতু উত্তর তারতে কালগণনায় কোন নিরগি 
উগায় ছিল না: 
£17 10087 11910010086 0 & 
00810 6৮1৮ 1 06 160 1061076 (116 
10/7901 01 /81688066 2110 10 60/16012% 
16190101] 0 11)9 78110781 175001003 
97 0৩ 20060050008 এত: 0৫ 
11710001601 00100691% (8101110507৩) 


08064 ৮] 11তম 90101--40811) 
1115100- 


(জম) 





টি ০২) এজ 
(২০৭০ ১, 





৫8 নচ. ১০ 087 





0৪) 
[ স্তার দেবপ্রসাদ সর্ধবাধিকারী ] 


২৯৫ মাইল সমুদ্র গথ অতিক্রম করিয়। ৩+শে 
ডার্বাণ পৌছিলাম। ১৮২৪ খৃঃ এই সহরের তখন- 
কার গভর্ণর 517 13৩714101/ 105:৮070+এর 
নাঁমে নামকরণ হয়। সহরটা যেন ছবিয় স্টায় 
স্ছনার ও পরিষার। প্রায় ৩৫ মাইলব্যাপী 
ইলেক্টিক্‌ ট্রাম জাছে। “কৃষবর্ণের” সাধারণ উ্রাম 
গাড়ীতে উঠিধার অধিকার নাই, যথা তথা বাস 
করিবারও অধিকার নাই। ভারতবাসীর উপর 
অতাচার সকল রকমেই এই প্রদেশে অত্যধিক | 

ভাহাদের জন্ত নিমলেনীর শ্বতঙ্জ ট্রাম, মোটর 
গাড়ী ও রেল গাড়ীর ব্যবস্থা আছে, আবার সেই 
সকল গাড়ীতে *শ্বেতব্ণে” র প্রবেশ অধিকার নাই । 
“কাল-ধলাণ্র এই পার্থক্য ও প্রতেদ দক্ষিণ 
আফ্রিকার সকল স্থানেই লক্গিত হযন। রিকৃণ! 
গাড়ীতেও সেই প্রন্ধেদ। স্থানীয় বক্রিকার অধি- 
বানীরা এই সকল রিকস-গাড়ীর কুলীর কাঁজ করে। 
নানা জাতীয় বেশভ্ষায় পালক, লতাপাতা, 
ও বিচিত্রবর্ণের উল্কী ভ্বারা পুরাতন প্রণালীতে 
সজ্জিত এই সকল রিকৃন-কুলী হাবভাব নৃত)ভঙ্গী 
করিয়া রাজপথে দৃক্ঠের বিচিত্রতা সম্পীদূন করে। 


মোড়ে মোড়ে পুলিশ কনেষ্টবলও অন্গভর্পী হার! 
মোটরযাত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। তাহাদের 
ডান হাতের উপরে একটা সাদা আবরণ সমস্ত হাত 
ঢাকিয়া রাখে । দূর হইতে এই সাদা হাত দেখিতে 
পাইয়া মোটরচালক ' নিজ গতি পরিচাপিত 
করে। সমতল ভূমিতে দীড়াইয়৷ ট্র্যাফিক 
পুলিশ নিত্যকর্থ সমাধা করে না। পথিমধ্যে উচ্চ 
মঞ্চের উপর তাহাদের স্থিতি-স্থান । তাহাদের 
জ্ডঙ্গীবাহুধেঃর অভাব নাই। ইহাতেও দৃশ্ত- 
বৈচিত্রোর আশুকৃ্া হয়। রাস্তাঘাট অতি 
চমৎকার । ইউরোপ বা! আমেরিকার কোন 
সভা সহরে ব্যবস্থা ইহা হইতে অপকুষ্ট নহে। 

বন্দরটা ক্ষুত্র এবং বিশেষ ভ্রীসম্পদ্যুক্ত নহে। 
সে বিষিয়ে বর্ণনা বাহুল্য নিষ্য়োজন । মনে হয়, 
এখানকার প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অপর স্থান 
অপেক্ষা অধিকতর অর্থশালী। 

সাউথ আফ্রিকান ইত্ডিয়ান স্তাশানেল কংগ্রেমের 
স্থানীয় সভাপতি ও উহার ব্হ সংখাক্ষ সঙ্য 
আমাদিগকে অভ্র্থন! করিলেন ? আমাদের সমূত্র- 
ঘাত্রাও উপস্থিত শেষ হইল। ইমিখ্রেসান 


১৩১ 


অফিসারের সাহায্যে তেেঞছ। এপাশ” হইল) 
এ বিষয়ে ভারতবাসী সম্বন্ধে অতি কড়া নিয়ম্‌। 
পুদ্ধাস্পুত্ঘন্জপে তাঁহাদের মাল তদারক হয়। কিন্ত 
ভারত গভরণমেন্টের দূত বলিয়া আমর! সে তদারক 
ইইতে অব্যাহতি পাইলাম 

সহয় হইতে দুয়ে নির্দারিত স্থানে মিঃ সিং'এর 
গৃছে যাওয়া! হইল। বাড়ী্টী বেশ পরিষ্টার ও 
পাশ্চাতা সভ্যতা অনুসারে সঙ্জিত। বহু সংখ্যক 
বিখ্যাত ও ধনী বাবসারিগণ স্ব স্ব গাড়ী করিয়া 
আমাদের নানা স্থানে ঘুরাইলেন । মিঃ আজমলের 
দোকান কলিকাতার হোগ়্াইটওয়ের ( ৮/1)16- 
858) ) দোকান অপেঙ্গ! বৃহৎ এবং স্সঙ্ব্িত। 
তাঁহার বাড়ীটী অভি চমৎকার এবং বাগান, ফোয়ারা 
ইতাদি কিছুরই অভাব নাই। “বোম্বে বাজার 
কোর দোকান বেশ বড়। ইহারা প্রধানত: 
শিক্ষ বাসারধী; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সি্ধ 
আর্দো৷ নাই। যাহাতে ভারতীয় সিক্ষের প্রচলন 
হয়। তাহার জনক অচগুরেঠপ করিলাম এবং কয়েক 
অন ভারতীয় সিঞ্চ ব্যবশায়ীর নাম ও ঠিকানা 
দিলাম। জানি না কাজ কতদূর হছুইবে। লিকষ- 
সন্াধিকারী রাম চর অনৈফ [0101580 9800১- 
চগ। রাখিয়াছেন। ইহাতে নাকি ব্যবসায়ের 
বিধা খুবই ছুয়। 

এই তিন ঘণ্টায় প্রায় ২*০ মাইল মোরে 
ভ্রমণ করিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা 
রেলওয়ে টেশনে আসিলাম। এখাঁনে কাফ্রি ফুল- 
বিক্রেতারা বিশেষ আগ্রহের সহিত অভি হতে 


আনীত ফুলের মালা ও তোড়া লইয়া ভয়ে ভয়ে দুরে : 


অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নাঁকি “গণ্ডীর” 
এদিকে আসিবার অধিকার নাই। ইহা জানিতে 
গারিয়া আমি আগ্রহে তাদের কাছে শইয়| তাদের 
শ্রেহের নিদর্শন শিরৌধার্য করিয়া তাহাদের 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ নর্ধ, ২য় সংখ্যা 


আলিঙ্গন করিলাঁম। প্রথমটা তাহারা যেন আমার 
সর্ধনা ঠিক- প্রণিধান করিতে পারিল না 
বলিয়া মনে ছইল। তাহার! অত্যাচারের পেষণে 
নিজেদের হয়ত মানুষ বলিয়া ধারণা করিতেও 
তুলিপ়্াছে, ] 

ষ্টেশন মাষ্টার, ইমিগ্রেশান অফিসার, অপরাপর 
রেলবর্খচারী, ভারতবাসী ও কাফ্রি সম্প্রদায় 
সকলের আদর, অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ লইয়া নিদিষ্ট 
কামরায় উঠিলাম। .আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে 
সাউথ আফ্রিকান্‌ ইত্ডিয়ান ন্তাশানেল কংগ্রেসের 
জেরারেল সেক্রেটারী মিঃ কাজী আমাদের সঙ্গে 
চলিলেন। ভার্বাণ ঠ্টেশনে একজন মাঞ্জাজী 
0910 2705: তখনি তখনি আমার একটা ছবি 
খ্রাকিয়া উপহার দিয়া! চমত্ক্ুত করিলেন । 

ইতরাজ অধিকীরের পর নেটালের কৃষি ও 
বাণিজোর উন্নতি আরস্ত হয়। স্থানীঘ' অধিবাপি- 
দিগের দ্বারা সে কার্ধের কিছুমাত্র সহায়ত সম্ভব 
হইত না এবং শ্বেতকায় ও উপনিবেশিকগণ শ্রমপাধা 
কুলীর কাজ করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছুক নয়। নিঞ্জের 
দেশে যে যাঁ করুক, কৃষ্ণকাম অধিবাসীর চক্ষের 
সম্মুখে ভাহার! এই সকল কাজ করা গ্রানি ও 
অপমানের বিষয় মনে পরে। যথেষ্ট উর্ধর ক্ষেত্র 
সত্বেও কৃষিকার্ধের কিছুমীআ জ্ুবিধা হইতেছে 
না দেখিয়া তরানীম্তন কর্তৃপক্ষগণ ভারত 
গভর্ণমেন্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় পূর্ব 
হইতে মাডাগাস্ফা ও মরিশেয়শ (815071093) 
দ্বীপে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে 
ক্ষ ও কম্মা শ্রবর্জীবীর দল আনিবার খ্যবস্থা 
করেন। আইন কানের বাধাধরা ও জারকাটির 
অত্যাচার যথেষ্ট ছিল; তাহার লিগড় হইতে 
উপনিবেশিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্তু ভীরতবর্ধে 
সয্য়ে সময়ে ঘোরতর আন্দোলনের প্রয়োছন 


ভোট ১৬৩৮ ] 


হইয়াছিল। বাংলা, বিহার, উড়িস্তা অগেক্ষা 
মাদ্রাজ ও বোঞ্ছে প্রর্দেশ হইতে অধিক সংখ্যক 
শ্রমঞ্জীবী “চালান” হইত। 
তাহারা সকলেই কুলী শ্রেণীর নয়; কিন্তু 
তাহাদের সকলের সাধারণ নাম দক্ষিণ আফ্রিকায় 
"৭ 'কুলী” মতাস্তর়ে “কোলা” হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
শব্দটার উত্তব ও অর্থ সঙ্গন্ধে বিস্তর মতাস্তর আছে, 


দক্ষিণ আফিকার দৌত্য-কাহিনী 


১৩৭ 


অধিবামিগণকে চমতকত করে। তিন চার পুরুষ 
ধরিয়া এই সকল কাজ করিয়া তাহাদের অদ্ভুত কৃতিত্ব 
'জন্মে। ভারতবর্ষে গ্রচলিত সকল প্রকার শন্, 
ফলমূল,ফুল ও শাকশজী ইহাদের যত্তে জন্মে ; আখের 
চাষ যথেষ্ট হয়। ভারতীয় কউপনিবেশিকের। নিজ 
ব্যবহারার্থ এই কৃষিসম্পদ্‌ সত করিয়া সন্ধ্ট নয়। 
“মনিবালি” কাদ্ধেও তাহারা যথেষ্ট দক্ষ। যাহার! 





ডার্বান সহরের দন 


তাহার সস্তা এখনও হয় নাই। বাহক অথবা 
মুটিয়। অথবা,সাধারণ শ্রমজীবী অর্থে ই ইহা ব্যবহত 
হয়? নেটাল উপনিবেশিকদিগের ব্যবহারাথ 
প্রধানতম কর্তৃপক্ষণণ অনেক জমিজমা! দেন। 
তাহার] কর্মকুশলতা ও দক্ষতার ফলে সেই সকল 
জমিতে এমোণা ফলাইয়া'” কতৃপক্ষ ও স্থানীয় 


[১৮ ] 


চাষ ও চাকুরী করে না তাহারা দোকান খুলিয়। 
নানারূপ বাধস! বাণিজা করে, ছোট বড় সকল 
কাজই করে। 

কোন কাজই ভাহাদের নিকট হেয় বা অশ্রদ্ধেম 
নহে। নম্রতা, বিনয়, কাধ্যপট্ত', ভদ্রতা এবং 
সাধুতার ফলে কৃছি ও ব্যবসীদ্ু উড ক্ষেত্রেই ভাহার। 


৬৩৮ 


খুব কৃতিত্ব অঞ্জন করে এবং অপেক্ষ।কুত অন্প 
পারিশ্রমিক লইয়া তাহার! “শুরুর শষ স্বীকার 
করিছা কর্ধাধ্যক্ষগণকে আন্থু্ই করে! অতএব 
যাহা তাহাদের বিশেষ গণ ঝলিয়া গণ্য হইতে 


পারে এবং হওয়। উচিত, তাহাই ভাহাদের দোষের 


আকর হইয়া দাড়াইয়াছে এবং সেই দোষে দোনী 
বলিয়! তাহার! পদে পদে অপরাধী সাধান্ত হইয়াছে। 
তাহার] অল্প লাভে ব্যবস| করিয়। ক্রেতাকে 
অন্ধ করে এবং যাহার! 
তাহাদিগকে কর্মে নিযৃক্ত 
করে, তাহাদের নিকট 
অল্প মঙ্ুরীতে কাজ 
করে। ইহ। অসহিষ্, 
বিলানী ৪ শ্রমকফাতর 
শ্বেতকায় শীপশিবেশিকের 
অসন্থ। ফলে তাহাদের 
ঈর্যা ও বিত্যে - বন্ি 
ভারতধাসম্ব প্রতি 
জলিয়া উঠে। যাহাদের 
অকাতর পরিশ্রম ও 
দক্ষতার ফলে নেটালল 
ও অগ্ান্ত প্রদেশের শ্রী 
ফিরিল, সেই নেটালবাসী 
ভারতধাসিগণের প্রতি 
শত্রুতা আরস্ত করিল। | 

তাহারা $ট! বাজিতে না বাঁজিতেই টেনিম্‌ 
খেলিতে যাইবে, কবে বাইবে, আমোদ উৎমবে ব্যস্ত 
থাকিবে) আর মিতবায়ী, সহিষু, শ্রমশীল ভারতবামী 
মধ্য রাত্রি পধ্যন্ত পরিশ্রম করিয়া অর্ধোপাঙ্ছন 
করিবে-_ইহা তাহাদের সহিল ন1। ভারতবাসীর 
্বাস্থা, স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, ধশ্চচ্চা, সামজিক ও 
নাগরিক অধিকারপ্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি সংদ্ধে সুবিধা 


বিদ্বেষ ও 


ষ্ঠ 


অপাধ!রণ 


গ্বর্থক 


[১৬শবর্প, ২য় সংখা! 


করিয়। দেওয়া দূরে থাক, যতদূর অস্থবিধা সঞ্চীর 
করা যাইতে পারে তাহা চলিতে লাগিল । ক্রমে 
ক্রমে তাহাদের যথা তথা বাসের অধিকারও 
কাড়িয়া লগ্য়া হইল । উপকূলের ধারে ধারে ৫ৎ 
মাইল চণ্ড়' গণ্ডভীর বাহিরে ভাহাদের যাইবার 
ছুকুম বুহিল না । আইনের পর আইনের নিদীকণ 
পাশে পেষণ করিবার নেষ্টা হইতে লাগিল। ঘস্ত 
ধনীই হউক। ভারতবাসী সরের মধ্যে ইউরোপীয়- 





ডার্ব্বান নহরের রাস্তার একটা দৃ" 


দিগের পাঁড়ার মধ্যে বাম করিতে ব! ব্যবসা-করিতে 
পারিবে না, এইরূপ ব্যবস্থ। হইতে লাগিল। 
এই সকল নির্যাতনের ফলে মহাত্ম! গান্ধী গ্রতিকার- 
কল্পে বদ্ধপরিকর হইয্া ঘে থোধতর ম্ান্দৌজন 
উপস্থিত করেন, এবং মপরিবারে-ধে মক অত্যাচার 
সহ করেন, তাহার প্রতিধ্বনি ভারতবধে গৌছিয়া 
ভারতবাসীকে আংশিকরূপে জাগরিত করে এবং 
দীরে ধীরে সে আন্দোলনের ফল ফলিতে থাকে। 
কিন্ত হাতে নামারিয়। ভাতে মারার ব্যবস্থা কেছ বন্ধ 


ঠ, ১৩৩৮ ] 


পরিশ্রম করিয়। যাহারা 


সম্মানের সহিত সে অজ্জন্র ফল ভোগ করিতে 
পারিল না। নাপান্ধপ ভেদ-নীতির প্রচলনে গ্লানির 
পর গ্রানি ' তাহাদিগের অন্তর-দাহ জন্মাইতে 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


করিতে পারে না। বংশান্বকমে তিন চার পুরুষ 
ধনোপাঞ্জন করিল_- 
কেহ কেহ যথেষ্ট ধনোপাজ্জশ করিয়াছে, তাহারাও 


১৩৯ 
ভারতবাসীকে তাহাজে, হাত দিতে দেওয়া হইবে 
না--সাব্যন্ত হইল। 

: ৃত্ন উপনিবেশিক ভারতবর্ধ হইতে আসা 
একেবারে বন্ধ হইল। দুর্তাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষে 
যাহার একাধিক স্ত্রী আছে, গুহার একের অধিক 
স্ত্রীকে আমিড়ে দেওয়া বদ্ধ হইল; ফোল বংসরের 





গচেস্রুম যাইবার পথে জৌহেনাসধার্গের হবার্ক্ের এফটী দৃষ্ধ-_উপরে ইউনিগারদিট 


লাগিল এবং তাহাদের আত্মসম্মান রক্ষা কর! ছুগ্ধহ 
হইয়। পড়িল। ভারতবাসীর উপযোগী আহাধ্য 
বস্ত্রাদি ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় বন্তর উপর আঁমদানীর 
মাশুল স্থন-বিশেষে ১*০২ টাক1 মুল্যের মালের 
উপর ১৭৯২ টাক। চড়িল। শ্রমজীবী অভাবে 
কবমিজ্মমা চাষ হয় না; যতদূর নজর ঢলে, জমি 
পড়ি আছে, চধিবার লোক লাই, তথাপি 


অধিক যাহার সন্তান আছে, সে সপ্তানের আম! 
বন্ধ হইল। পুরোহিত কিছ। শিক্ষক বলিয়া ভাগ 
না৷ করিতে পারিলে, কিন্া সাময়িক অবস্থিতির 
প্রতিজতি ন। দিলে, সাধারণ ভারতবাসীয় দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গমন অসম্ভব হইল। ৪ 

যাহারা ধনোপার্জন করিয়!. লবপ্রতিষ্ঠ 
হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বস্ুমজী নামে 


১৪০, 
পার্শা সদাগর প্রসিদ্ধণন সাধারণ হিতকর 
বছ কার্চে তিনি শ্রভৃত অর্থ বায় করিয়া 


গিয়াছেন। গুল। লাইত্রেরী, অগ্রি-মন্দির ( [71৩ 
€০0716), অতিথিশালা, হাট বাজার প্রসথৃতি স্থাপন 
করিয়া তিনি যথেষ্টখখ্যাতি অন্ন করিয়াছিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার জমির 145৩এর মেয়াদ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


বিলানী শ্বেতকা বণিক এত পরিশ্রম করিয়া এন্ড 
অল্প লাভে কাজ করিতে পারিবে না এবং মিতবায়ী 
শ্রম্কুশল ভারতীয় বণিক তাহাদের দিজ প্রচলিত 
পৃথে অধিক লাভ করিধার অবকাশ পাইবে, ইহা! 
অসহা! তত 

রেলগাড়ীতে কাজী সাহেবের গহিত এই সকল 
বিষয়ে আলোচন| হইল! তীহার নিকট অনেক 


স্বুরাইদে আর তীহার উত্বরাধিকাবিগণকে 
পূর্ববভীবে 1৩৪9৩ দেওয়া হইল না। এই অবন্থীয় “আবেদন নিবেদনের" কাঁগজ্পন্জ পাইলাম এবং 
ভারতবাসীকে চার পাঁচ পুরুষ ধরিয়। কঠোর পরিশ্রম অনেক অবপ্তঙ্ঞাতব্য তথাসংগ্রহ হইল । আমাদের 
করিবার ফলে স্বোপাঞ্জিত ধনসম্পদ্ভোগ হইতে স্বিধার জন্য রেলওয়েতে স্বতন্ত্র সেলুনের ব্যবস্থা 
বঞ্চিত হইয়া দীন ভাবে কাটাইতে হইতেছে। ছিল, আহারাদির বাবস্থ।ও ন্বতস্ব ছিল। যাহাঁতে 
কেবল বদ্বাম, চাঁক্রী-বাকৃরী, রিক্ম! 
মোটর ও ঝেলওয়ে গাড়ীর পার্থক্য লইগ্রাই % _. 
থে ভারতবাসীর যন্ত্রণা তাহা নয়, ব্যবদার :.$. *: 
ক্ষেত্র তাই। দোকানপাট করিয়া :-৬.:.48; 
দু'পয়স( লাভ করিয়া সংসার চালাইলে, ? 7. 
ভাহাতেও বিস্তগ প্রতিবন্ধক! প্রথমে 
লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্দ না পাইলে, 
কাহারও_অর্থাৎ ভারতবাদীর ফলমূলের 
দোকান পর্য্যন্ত খুলিবার অধিকার নাই । 
কোনখানে দোকান হইবে, কি ভাবে 
দোকান-ঘর এবং সাজপজ্জার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, কোঁন কোন দিন, কোন কোন সময়ে 
দোকানের কাজ চালান যাইবে এরং কতক্ষণ 





সাধারণ লোকের সহিত মিশিতে না হয়,সে বিষয়ে 
কি ভাবে দোকান খোল! রাখা যাইবে-_এই.সকল সর্বাদ] সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সাধারণ লোকের সহিত 
বিষয়েই কঠিন আইন কাঙ্ছন হইয্াছে | ঠেলা যিশিতে যাইয়া গ্লানিছৃষ্ট হইতে না হয়, এই বিষষব 
গাড়ীতে সাছান্থ ফেরিওয়ালার কাজ করিতেও এই কতৃপক্ষের সর্বদ! সত দৃষ্টি; কিন্তু তাহ! হইলেও 
সকল বিধি নিষেধ মানিক! চলিতে হয়। ফলমূল সকল সময়ে আমাদিগের রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ 
খাবার দাবার দোকানে পর্যস্ত এই সকল নিহ্ম কুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। আমাদের পৌছিবার 
গ্রচাজভ। শরম স্বীবাধ করিয। নীভের চেষ্ট। পথ্যস্ত সংবীদের বহর, গ্রচীর ব্খভঃ গা সহজ ষ্টেশনেই 


করিবার অমৃত নাই। গুনিলে সহসা বিশ্বাস হব ছোট বড় জনভা হইতে লাগিল। ভারতীয় 
না। কিন্তু বাস্তবিক ঘটল! এই, থে আরামপ্রিয় অধ্বাসিগণ আলিলেন অভিনন্দন করিব!র জন্ত, 


জ্োর্ঠ, ১৩৬৮ ] 


শ্বেতকীয় অধিবাসিগণ আসিলেন-হুবিধাঁ পাইলেই 
উপহামও বিদ্রুপ করিবার জন্ত। সন্ধার সময়ে একটা 
ট্েশন হইতে গাড়ী বাহির হইয়। যাইতেছে! 
এমন সময়ে ভিষ্টেটে (701908) সিগনেলের 
নিকট একদল লোক আমাদিগকে দেখিয়া তারম্বরে 
চাৎকার আরম্ভ করিব--কুলী” “ফুলী” ৷ আমর! 
দৌত্যকার্ধ্যে আসিয়াছি ; অতএব এই সকল বিষয়ে 
আমাদের জিহবা, কর্ণ ও দৃষ্টি বিশেষ সংঘত রাখিতে 
হইবে, ইহা! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়। কাধাভীর লইয়াছি। 
ক্রোশের পর ক্রৌশ যাঁঠ পার হইয়া! বাইতেছি, 
চাষবাসের চিহ্ৰমাত্রও নাই, বনানীশোভা ও পর্বত, 
শোভায় প্রকৃতি কিছুমাজ কূপণত! প্রকাশ করে 
নাই; কিন্তু পেশ নদীমাতৃক নহে, এজপ্ত কৃষিকাধা, 
উদ্যানরচন| প্রভৃতি দুরূহ ও ঝ্লহলশ্রমদাধ্য। 
শ্বেতকায় এমিকের অভাব, অথচ কষ্ণকায় শ্রমিকের 
শক্তি ও ইচ্ছা! মৃত্বেও কণ্ক্ষেত্রে তাহাদিগকে স্থান 
দেওয়া হইল না_অছ্ভৃত রহস্থা! লাতি-উচ্চ পর্ববভ 


বা “কোপে” (8০03০) কের ক্রিয়া ইংরাজ, 


অথবা বোয়ার (13০07) কুষক শত শত মাইল 
জমি খিরিয়া বাখিয়াছে। পাহাড়ের উপর বাড়ীর 


বারেন্দা ট্টোয়েপ (36০9) হইতে আলেকজান্দার 
সেলকার্কের মত তাহাদের গর্ব এবং ' গরিমা" “[ 


আা। (136 [80080 01911 ] 50৩%৯--যে দিকে 
ফিরাই আখি আগারই সকলি দেখি--এই উদ্মাদ 
ভাবে বিভোর হইয়! থাকিতে ভালবাষেন। %ণ)6 
56001 ৭7 5০911) &1081) [ন1078-110056+) 
নামে একখানি দক্ষিণ অফ্রিক! সংক্রান্ত প্রসিগ্থ 
উপন্তাস গ্রন্থে. এই ভাবের বিশেষ বিকাশ আছে । 
গঞ্জে পদে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভাবের অনেক গ্রন্থ 
আছে। তাহার অনেকগুলি পৃড়িয়! লইঘা ভিতরের 
রহস্তনির্ঘয়ের সহায়ত! পাইলাম। "ধুলোর মত 
শুকনো” “নীল ' মূলাটে”র সরকারী পুন্তিক! ()7)- 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


১৪১. 


৪৪-56--198-00085) হইতে যত তথ্য সংগ্রহ 
না হয়, "লোকসাহিত্যে”্র সাহায্যে ভাহ] হয়!' 
দুরে কখনও অতিদুরে এক একটা ক্ষেতবাড়ী 
([27:7)1-1701136) দেখা যাইতে লাগিল। অধুন! 
বিতাড়িত ভারভীয় কৃষক তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
করিয়াছে। সে প্রবৃদ্ধির অংশীদার হইবার উপযুক্ত 
হইয়াছে বলিয়া গণা হয় নাই, দুরে অতিদূরে 
হীনভাবে কাঁল্যাপন করিতেছে। বিগত বৌয়ার 
যুদ্ধের সময়ে বিজয়ী বোমার সেন। ইংবাঞ্জ সেনাকে 
সমূত্র পধ্যস্ত হটাইয়া! আনিয়াছিল, [২0:-7৩0) 
লাল-কোর্তা ইংরাজ সৈনিককে অবজ্ার চক্ষে 
দেখিতে আরস্ত করিয়াছিল, তখন লর্ড কার্জন- 
প্রেরিত দশ হাঁজ্জার ভারতীয় সৈনিক জেনারেল 
হোয়াইটের অধিনায়কত্বে দ্গিণ আঙফ্িকাম় ইংরাজ্জ' 
গভর্ণমেণ্ট এ ইংরাজ অধিবাদিগণের মান মর্ধযাদা 
রক্ষা করিয়াছিল। 

তখন স্থানীয় ভারভবামিগণ জেনারেল 
হোয়াইটের সেনার সহিত যোগ দিজ্কা অর্থ-. 
সাহাঘা করিয়াছিল, সামরিক ভ্রব্যার্দি সংগ্রহে' 
সাহায্য করিয়াছিল, সময়ে সময়ে রণকৌশল এবং 
মতত সেবা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল-__ইংরাজ: 
বোয়ারের মধ্যে স্থায়ী সখ্য এবং সন্ধি স্থাপনের 
সহায়তা করিয়াছিল। যে বহু পুরুষ ভারতবর্ধ. 
ত্যাগ করিয়। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিজ দেশ বোধ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যাহাকে “নিজ্বাসা 
ভুমি" খলে করিয়াছি, মেখানে আঙ্গ সে 
“পরবানী?”! | 

ক্রোলিয়ে (079115), জেনারেল হার্টঝহগ,' 
জেনারেল ম্মাটস্‌ প্রভৃতি বোয়ার অধিনায়কগণ, 
ভারতবানীর শোধ্যবীধ্য এবং ইংরাজ-গ্রীতি দেখিয়া 
চমতকৃত হইয়াছিজেন। কিন্তু ভারতসৈনিক ও. 
ভাঁরতবাপিগণ বিরোধী হইয়! তাহাদিগকে পরাস্ত' 


১৪২. 
করিয়াছিল, একথা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থার্স কালে বহুবার বোয়ার 
নাগরিকদিগের মুখে একথা শুনিয়াছি এবং 
শুনিয়াছি, এই অবস্থায় ভারভবাসিগণ বোয়ারের 
কগাপাত্র ধা সহানুভূতি হইবার আশা রাখিতে 
পারে না। কিন্তু বুঝি না, ইংরাজের কৃপাপান্র 
কেন তাহারা হইবে ন!। কপার কথা নয়, 
্থায় বিচারের কথা--সেই বিচারও তাহারা কি 
পাইবে না? 

এইন্ধপ কথা তাবিতে ভাবিতে রঞ্জনীর অবসান 
হইল। নব কর্ণম্থানে নবীন সমস্যার সহিত 
মংগ্রামে শক্তি অঞ্জনের জন্য, শক্রিময়ের নিকট 
শক্তির জন্ত উদ্বোধন করিয়া স্বগ্রভাত হইল। 
নবশক্তিচ্ছটায় নবীন রবি সমগ্র দেশ উতদ্ভতাসিত 
করিয়াছে, মুলয়নে প্রকৃতির নধীন লীলা দেখিয়া 
স্স্িত হইয়া! রহিলাম | 

পথে ছোট বড় অনেক নগর গ্রাম রেলের 
ধারে পড়িল। যেখানে গাড়ী কিছুক্ষণ খামিল 
সেখানেই ভারতবামিগণ নানা উপাধন লইয়া 
উপস্থিত। তাহারা! পূর্বব হইতে সংবাদ গাইয়াছেন 
তাহাদের থাসাধ্য সেবাকল্পে আমরা উপস্থৃত, 


অই কারণে আদর আপ্যায়ন । পথে পিটার মারিজ-- 


বার্গ প্রভৃতি বোয়ার যুদ্ধে প্রনিদ্ধ নগর সব পড়িল। 
আমাদের কমিশন এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়! 
জোহানেস্বর্গে ইতিপূর্কেই চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি 
ডার্তীয় অধিবাসিগণ নৃতন করিয়া পুরাতন কাহিনী 
হলিবার জন্য দলে দলে আনিতে লাগিগেন। 
পাঠক মনে রাখিবেন _ডিলেম্বর মাসের খর উত্তাপ 
খর রৌজে ইহারা অনেক দূর গ্রাম হইতে আপসিয়া- 
ছেনু, ঠেশনে সমন্ত রাত্র অপেক্ষা করিয়াছেন। 
প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাহার! &্টেশনের অতিথি 
শালায় জাহার পানীয় সংগ্রহ করিধার অধিকার 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখা। 


পান নাই। আমাদের আয়োজন হইতে তাহাদের 
স্থুৎপিপাঁসা নিবারণ হইল। 

যদি পূর্বের ব্যবস্থামত ডেলাগোয়ারে হইতে 
স্পেশাল ট্রেণে আদা হইত, তাহা হইন্জে অধিকতর 
আরামে ও অল্প সময়ে আসা! যাইতে পারিত এবং 
প্রিটোরিয়া হইয়া আসিতে হইত ;' তথাপি ৩৪৪ 
মাইল অতি অল্প দৌড়ান হইত-কিন্তু ডার্ববাণ 
হইতে আসিতে হইল আমদের ৪৮২ মাইল। 

1016001610461917 0 চ911%87এর কাধ 
খুব দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং জায়গায় 
জারগায় স্থানীয় ইলেকটি,ক্‌ ট্রেণের গতি অতাস্ত 
দ্রুত, খরচ অপেক্ষাকৃত কম দুর্ঘটনা সম্ভাবনাও 
অনেক কম। 

বেলা ১১৪৫ মিনিটে গ্রিমষ্টোনের (000- 
59106) কাছাকাছি হওয়ার সময় হইতে প্রায় 
চারিিকেই দূর হইতে সোগার খনি দৃষ্টিগোচর 
হইডে লাগিল! স্থানে স্থানে বালি--ন্ব্ণরেখু 
বিহীন বালি পর্বতগ্রমাগ উচ্চ করিয়া রাখা 
হইয়াছে, আবার তাহারই উপর ছোট রেল পাতিয়া 
আরও বাপি জম! কর! হইতেছে। চারিদিকে এই 
সকল প্রকাণ্ড স্তপ দেখিয় পঞ্চতন্ত্রে গঠিত ণ“বক- 
কুলীরকয়োঃ” সংবাদের “মৎসাস্থীনি”র কথা 
বারংবার মনে পড়িতে লাগির। পূর্বে এই বালি 
রাস্তা তৈয়ারী করার গ্রধান মললা ছিল; কিন্তু এখন 
পিচের রাস্তার গ্রচলন হইয়! ইহার ব্যবহার প্রায় 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ৃ 

ঘখন আমরা আমাদের ভোগ্য ভ্রব্যের মূল্য ও. 
ট্রেখ ইট্ার্গের পুরষ্কার ইত্যাদি দিতে যাইলাম, 
তখন অষ্েলিয়ার অধিবানী চিফ ইটয়ার্ট সম্মানের 
সহিত নত হইয়া নমস্কার জানাইয়া ৰ্রিল,-- 
আপনার! ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের মাননীয় অতিথি । 

গ্রিমক্কোন জংশম ষ্রেখশন। ফেখোমে অনেক 


ষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


সর্ণের খনি আছে। ভারতীয় খুপনিবেশিকের 
সংখ্যারও অভাব নাই । যেখানে স্বর্ণথনি সেখানে 
বাবলায়ের সম্ভাবনা অধিক-_-এই আশায় লুক্ধ হইয়! 
তাহার! সেখানে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, নির্যাতনও 


মহিতেছে । তাহাদের বাসস্থান অপরিষ্কার, সহরের . 


ভাল জারগায় তাহার! স্থান পায় না) খনিতে কর্খ 
পাইবার তাহাদের অধিকার নাই এবং পাছে 
তাহাদের সাহাযো খনির শ্রমজীবিরা স্বর্ণ 
স্থানাস্তবরিত করে, এই সন্দেহে ক্রুর সতর্কতার সহিত 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষিত হয়। স্বর্ণথনির মুল 
কেন্ত্র জোহেনাস্বার্গেও বাবস্থা এইক্প। 

ঠটেশনে পৌছিয়া, দূর হইতে বাল-প্বভাব অথচ 
চির উৎসাহী সৌম্মৃঠ্ঠি রেডারেও্ড এগু,জকে 
দেখিলাম দৌড়াইতেছেন এবং সঙ্গে প্রায় ১৫০ 
প্রবাসী ভীরতবাসী এবং গভর্ণমেন্টের তর্ক হইতে 
প্রধান ইমিগ্রেশন অফিসার হার্টনণ (80050০) 
প্রভৃতি কম্মচারিপুন্দ তাহার সঙ্গে রহিয়াছেন । 
সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিম! 
আমাদের নামাইয়া লইলেন। ফটো তোলা, ফুল, 
মালা এবং জনতায় ষ্টেশন প্্যাটফশ্মে এবং রাস্তায় 
সাধারণ ধাত্রীদের কষ্টের কারণ হইয়া দীড়।ইল। 
মিঃ হাজারী, বার, এটু-ল, মিঃ মল (1,929 & 
05109 58600 মিঃ পেটেল (সেক্চেটারী 
ট্রেনস্ভাল ইত্ডিয়ান কংগ্রেস) মিঃ কাজি 
(সেক্রেটারী ডার্বান ইতডিয়ান কংগ্রেস) ধনী 
সওদাগর বৃদ্ধ কফোভাডিয়া, ফলব্যবসায়ী সোলেমান 
ইসমাইল পেটেল, পার্সী ব্যবসায়ী খারাস্‌, ধনী 
হাজি হাবিব ইত্যাদি সকলেই স্থ স্ব গাড়ীতে 
আমাদিগকে উঠাইবার জন্য বাত্ত হইয়া পড়িলেন। 
যাহা হউক করিয়া সকলে আমাদের লইয়া গেশেন 
ইত্ডিয়। বায়স্কোপে। হলটি অত্যন্ত ছোট এবং 
স্বাদ স্থসজ্বিত নহে। ভারতবাশীদের লাধারণ 


দক্ষিণ আক্রিকাঁর দৌত্যকাহিনী ১৪৩ 


মনোরম ও স্থলঙ্জিত থিয়েটার বা বারক্োপে 
প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারণে কয়েকজন 
ধনী উদ্যোগী ভারতবাসী যাহা হউক “একটা 
কিছু” খাড়া করিবার ইচ্ছায় এইকপ নিজস্ব স্থান 
সংগ্রহ ক্ষরিয়াছে। এখানে জলযোগ ও বক্তৃতার 
অভাব ছিল না। অল্প সময় কাটাইয়! বস্তৃতা 
ইত্যাদির ভার নিখিলের উপর দিয়া '021150 
[1৩৩1এ চলিয়া গেলাম! সেখানে আমাদের 
কমিশনের অধিবেশন চলিভেছিল , এ রকম খড় 
ও লৌধীন হোটেল কমই. দেখা যায়। ইহার 
ত্রি-নীমায় কাল চামড়ার আসিবার অধিকার নাই 
আগাগোড়া হোটেল ০1০৮7০ ৮8001171 01৩810৩ 
দ্বারা প্রতি অর্ধ ঘণ্টা অন্তর শ্বেতচর্শধারী মেধরের 
দ্বারা পরিদ্ভত হইতেছে । ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট 
আমাদের অফিসের কার্ষোেয এবং বলবাসের জন 
কয়েকটা ঘর স্থির করিয়। ক্াঁখিয়াছিলেন। কিন্ত 
আমর! সে হোটেলে লা থাক! স্থির করিয়া স্থানীয় 
ভীরতবাসিগণের ব্যবস্থায় ম্বতন্্র স্থানে বাসা 
লইলাম। শ্বেতকায় ভূষ্ামিগণের কৃপা কার্পণা 
বশত: আমাদের বাসের জন্ত ভাল বাড়ী পাওয়া 
সম্ভব হয় নাই। অবিবেকে শ্বেতকায় অধুাষিত 
হোটেলের নানারূপ নির্যাতন ও তাচ্ছল্য সহা 
করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইম্গ্ত বৃদ্ধ ধন" 
কুবের কুভাডিয়ার একটা বাড়ীতে বানের জন্ত 
ভারত প্রবাসী বন্ধুরা! ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ীটা 
ছোট হইলেও খুব সাজান। এইখানেই মিঃ 
রেঞ্জা আলী, মিঃ জি, এস, বাজপাই ও আমরা 
উঠিলাম মিঃ ও মিসেস পেডিসন হোটে 
রহিলেন। | 
নিখিপচন্্র ভারতবাসীর চিরবন্ধু মিঃ এগুজৈর 
বাসায় গিয়া তাহার সহিত ঘতাস্ত গরীষ ফল- 


' বিক্রেতাগণের মধ্যে খানিকটা! সম কাটাইয়া 


১৪৪ 
তাহাদের অভাব অভিঘোগ দেখিয়া ও শুনিয়া 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের খবর আনিল। 
এপু,জ্ের ত্যাগের নাই, কার্ধোর শেষ নাঁইি। 
অনেক পুণ্যফলে বাখিত, প্রগীড়িত, প্রবাসী ভারত" 
ধানী এগুজকে গ্লিরুদণড-স্থরূপ পাইয়াছে। মহীস্ম! 
গান্ধীর এক পুত্র মণিলালের সন্কিত আলাপ হইল। 
তিনি ভার্কবাণ প্রদেশে "11১00 0101010 নামক 
ফাগঙ্জ পরিচালন) করেন এবং সেখান হইতে 
এখানে খবরের কাগ্জওয়ালাদের নানা 091175 
ও খবর পাঠান । লোকটী অতি শান্ত, অমায়িক "ও 





আরিকায় দেশীয় বিবাহ * 
মিঃ হাঞ্জারী কথায় কথায় আমাদিগকে তাহার 


বাড়ী লইয়া গেলেন । তিনি একজন শিক্ষিত 
ব্যারিষ্টার এবং তীহার স্ত্রীও একজন শিক্ষিতা 
মহিল! | মিঃ হাজারী “ভারতীয়” বলিয়া 
৮1968007৮-এ অর্থৎ ভারতবাসীর জন্য নির্দি্ 
বাহিরের স্থানে থাকেন ইচ্ছা করিলে তিনি 


সহয়ের ভিতরেও থাকিতে পানেন, কিন্ত তিনি. 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


ধনী ব্যারিষ্টার বলিয়া বিঙ্লাসীভাবে সহরের "ভিতরে 
থাকিতে চান ন1) নির্যাতিত দেশবাসী অন্যায় 
আইনের বলে যেখানে থাকিতে বাধ্য, সেইখানেই 
তিনি ছা করিয়া থাকেন । রা অশিক্ষিত 


শি এ 





বিধাহান্তে শোভাঘাত! 


অমজীবিদের মধো খানকতক ঘর লইছা অতি 
শীচ প্রকৃতির ও নিক্বন্তরের মানুষের সহিত একই 
বাড়ীতে বন্বাস করিতে হয়। প্রায় ২৪ খণ্ট] তাহার 
স্পী ঘরের নধো আবদ্ধ থাকেন; বিশেষত: সে 





উতমববাঁটাতে ভোজ-প্রস্তুত 


পাড়ায় রাত্রে বাহির হওয়! নিরাপদ: নহে। জেপে 
(7৩2০০), বাটবাঘ (1356015), বাগান, স্থল 
ইত্যাদি দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আমিলাম। 
ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ীটা লোকে ভরিয়! গিয়াছে। 
ধাহার৷ স্থান পান নাই, তাহারা রাস্তায় অপেক্ষা 


জষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 
করিতেছেন সকলের মহিত ছ' এক ঘণ্ট1 কথা 
কহিয়া আপন লইয়া এবং আপ্যাফিত করিয়া 
কোন রফমে আমানের ঘরে যাইয়। প্রাণ বাচাইলাম। 
রাজে খাওয়ার জুব্যসস্ভারের যত ছড়াছড়ি, 
. বন্ধুবর্গের ততোধিক আমদানী । নৈশ ভোঙের 
শর ফেড়াইতে যাইবার ছস্চ অনেকে গাড়ী লইয়া 
আসিয়া গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন কিন্তু 
শরীর আর বয় ল|) তাহারা নিখিলকে লইয়া 
গরেলেন। পরদিন ৪18 খানি গাড়ী করিয়া প্রায় 
১৫* মাইল দুরে পচেস্রুমে বেড়াইতে যাওয়া 
হইল। সেখানে আগে ভারতীয়কে এত নির্ধযাভন 
ভোগ করিতে হইত না। এখন “1070171) 
10০7610।) হইয়াছে এবং 116৩752 মপ্ুর হও! 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


১৪৫ 


আদৌ নাই। ভারভীঘ উপনিবেশে সহর 
হইতে দুরে থাকিতে হয়। 
ঠা ভারিখে সকার ৮টার সময়ে আমাদের 
নির্ধারিত সেলুনে আসিয়। উঠ্ঠিলাম। কোন 
কোন বন্ধু ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চিলেন ; ফেহ কেছ 
ছোরে আগের ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 
পথে এক জায়গায় দেখিলাম--”একটী 
কাফ্রি বিবাহের পর শোভাযাা! করিনা গির্জ) 
হইতে বাহির হইয়া বন্ধযাদ্ধব আত্মীয় 
স্বজনের সহিত চলিয়াছেন। আর একদিকে 
পরিশ্রহী নিকট আত্মীয়গণ তাহাদের ভোজের 
ব্যবস্থার জগ্ঠ বন্ধন-কার্ধেয ব্যাপৃত রহিম়াছেন। 
আমরা সকলেই এই নৃতন পদ্ধতি, ও উদ্যোগ 






শক্ত । যাহ! আছে, ভাহাঁও বাজেয়াপ্রু হইতে দেখিস বিশ্ষে আনন্দ উপভোগ করিলাম । 
চলিয়!ছে । (ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যবস্থ। ভ্রমশ: ) 
[ শ্রীউমানন্দ ভাছুড়ী ] 
মুকুলিত-মিলনে-অধীর, আমরাও রচিয়াছি নীড়, 
ছোট ছোট্ট পাখী দুটো, নির্জন পথের গাশে, . 
ঠোটে বহি? পড় ফুটো, শাস্তি ঘেরা ক্ষুদ্র বাসে। 
আত্শাখে বিরচিল নীড় | কাটে কাল প্রণয়-অধীর ! 
দিবাশেষে মাছের আধারে, হ্মডো বা কোনে। একদিন, 
গাখী দুটি ফিরে আসে, মোদের রচিত খর, 
বিরচিত গৃহবাসে, লুটিবে ধরণী 'পর, 
ঘাপে নিশি কৌতুক-বিহায়ে। গরঞ্জিবে প্রলয়ের বীণ্‌। 
অবন্মাৎ একদিন ঝড়ে, সীমাবদ্ধ ধরণীর ঘর, 
ত্র নীড় গেলো টুটি' ছাড়িয়া যাইতে হবে, 
পাখী ছুটি কেঁদে উঠি পশ্চাতে পড়িয়। রবে, 
উড়ে গেলো মহাশুন্টো পরে । শুধু সৃতি, সমহৃঃধী নর ! 


৯] 


সম্ভবাঁমি 


(উপন্যাস ) 
(২) 
গ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বুড়ী ভুললীতলায় (প্রদীপ দিতে ফায়-__-অন্ধকার 
ঘর, মা যেখানটায় শুইয়া ছিল, শশীশেধর সেইদিক 
গানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে; মনে হয় যেন মা 
ভাহার এখনও সেইখানে শুইয়া আছে । ধীরে-ধীরে 
ডাকে, ম!!? 

চোথ ছুইটা জলে ভরিয়া আসে। 

চোখের অল মৃছিয়া আবার ডাকে, “মা 

কিন্তু কোথায় মা! বুড়ী আসিয়! ঘরে ঢুকিতেই 
প্রদীপের ছটায় দেখা! যায়, কোথাও কিছুই নাই। 
দেওয়ালের কাছে আন্লায় তাহার মায়ের কাগড়- 
খানি তখনও তেষ্নি ঝুলিতেছে। 

ঘরের ভিতর বদিয়৷ থাকিতে তাঁহার ভাল লাগে 
না! তাড়াতাড়ি বাহিরে সে উঠানে আদিয়া 
ধ্লাড়ায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়! অনেক কষ্টে 
পিসিমা ভাহাক্কে ও-পাড়া হইতে এইমাত্র ধরিয়া 
আনিয়াছে, আবার হস্ত কোথাও পালাইবে ভাবিয়! 
পিপিমা ডাকিল, «ওরে ও ছোঁড়া, তোকে লিয়ে 
আর পারলাম না দেখছি। খেয়ে নিবি আম 

শশীশেখর তখন উদ্ধে আকাশের পানে 
তাকাইয়! ভাবিতেছিল, মাচ্ছয মরি স্বর্গে গিয়া 
বোধকরি ভারা হয়; কিস্ঠ ওই অতঙুলা তারার 
মধো কোন্টি তাহার ম! কে জালে ! 

সঙ্গী-সাথীদের বাড়ী শনীশেখর খেলা করিতে 
যায়, মেয়েরা তাহাকে হাতের ইসারায় কাছে 


ডাকিয়া! বলে। “ওরে ও শী, শোন্‌।? 

নিতান্ত অপরাধীর মৃত শশী কাছে গরিয। 
দাড়ান 

মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেহ 
বলে, "মাহা বাছারে, মাথায় একটু তেল পড়ে নি। 
মা না থাকলে ফে-ই বা করবে বল?" 

আবার ফেহ-ব! হঞ্ত লিজ্ঞান! ক্রিয়। বসে, 
ভারে, যাক তোর মনে পড়ে৯ মা'র জগ্তে মন 
কেমুন করে না?" 

শশীশেখর সঙ্জলচক্ষে মাথ! হেট করিয়া দীড়াইয়া 
থাকে । পাছে মে অশ্ব কেহ দেখিয়া! ফেলে সেই 
লক্ছায় সে আর সুখ তুলিতে পারে না। 

দয্াময়ী কোন নারী! হয়ত তখন এই মাতৃহীন 
বালকের উপর করুণ করিয়) চোখ টিপি! বলে, 
'না লে! না, মা ওর মরবে কেন? গন্গাচাল করতে 
গেছে, আবার আসবে দেখিস” 

কিন্তু চাড়ুরী বৃধা। ছেলেডুলাডলা কথায় 
বিশ্বাস করিবার ব্যস তাহার গিয়াছে। ইহাতে 
তাহার লক্্া যেন আরও বাড়িয়া, উঠে। এইবার 
নে ভাহার হাতখান! ছাড়াইয়া লইয়া দুষ্ট, ছেলের 
মৃত মেখান হইতে পলায়ন করিবার জন্ত ছট্‌ফট্‌ 
করিতে থাকে। 

হঠাৎ কোন্‌ নময় ফম্‌ করিয়া হাঁতট] টানিয়। 
লইয়া সেই যে লে ছুটিয়া চলিয়া যায়, তূলিয়াও 
আর সে-পথ কোনোদিন মাঁড়ায় না। 


স্যোষ্ঠ, ১৩৩৮] 
গ্রামের পাঠশালায় শশীশেখর পড়িতে যায়। 


'দীনবন্ধুদাদা'র গল্পটি পড়িতে তাহার বড় ভাপ 
লাগে। গুক্ষমহাশয়ের পিচ্শ্রান্ধের দিন । ছাত্রদের 
উপর জিন্ষপজ্জ সংগ্রহের ভার। নিতান্ত দরিদ্র 
এক অসহায়া বিধষার একটি ছেলের উপর ভ্ভার 
পড়িয়াছে দই সংগ্রহ করিবার । নিজেরাই পেট 


ভরিয়া ছু'বেল| খাইতে পায় না, বিশ্ববা মা তাহার 


অতিকষ্টে সংসার চালায়,-.অতগুলি ব্রাঙ্ষণ- 
ভোঙ্জনের দুই সে সংগ্রহ করিবে কেমন করিয়া! 
ম] বলিল, “কি করি বাছা, আমাদের ত' একমাত্ত 
দীনবন্ধু ছাড়া আর কেউ নেই, 


নিরুপায় বালক তখন গ্রামপ্রাস্তে এক নিজ্জন 
বাগানের ধারে গিয়া ডাঁকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধু- 
দাদা! দীনবনুদাদ। !” | 


ঘন বৃক্ষপ্রেণীর মধ্য হইতে হঠাৎ এক অপরিচিত 
বাক্তি ভাহার সন্ধে আসিয়া দাড়াইল। হাতে 
ভাহার ছোট একটি দই-এর ভড়। 


বাক সেই ছোট দই-এর ভীড়টি হাতে লইয়া 
গুরুম্হাশয়ের কাছে গিক্া। উপস্থিত হইতেই তিনি 
ত» রাগিয়। আগুন! ওইটুকু ত' দই, উহাতে 
অতগুলি ত্রাঙ্ণ-তোজন হওয়। অন্য | রাগিয়! 
ভিনি ভাড়টা আর স্পর্শ করিলেন না, দধিভাণ 
সেইখানেই গড়িয়া রহিল। কিন্তু হঠাৎ একটা 
কাক আসিয়া ভাড়টা উল্টাইয। ফেলিয়া দিতেই 
দেখা গেল, ভাড় হইতে প্রচুর দই মাটিতে গড়াইয়া 
পড়িল, অথচ ভাঁড় তেমনি কানায় কানায় পরিপূর্ণ । 
অবশেষে সেই ছোট ভাঁড়টি তুলিয়া লইয়! কে 
একজন ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতে স্থর করিল। 
শেষ পথ্যস্ত দেখা গেল, লিমস্ত্রিত সকলেই পর্ধ্যাপ্ত 
পরিমাণে দই খাইয়াও ভাঁড়ের দই আর কিছুতেই 
শেষ করিতে পাকে না। অবাক কাণ্ড! বিন্দিভ 


সম্ভবামি 


১৪৭ 


হইয় ছেলেটাকে কাছে ডাকি! গুরুমহীশয় জিআাসা 

করিলেন, “এ ভাঁড় তুই 'কৌথায় পেলি বল্‌ দেখি? 

'ছেলে বলিল, 'আযার দীনবন্ধুদাদার কাছে । 
“দেখাতে পারিস্‌ তোর দীনবন্ধুদাদাকে ? 


হ্যা, পারি।' বলিযা শুরুমহাশয় ও অস্ঠান্ত 
কয়েকজন কৌতূহলী ব্যক্তিকে সঙ্ষে লইয়া বালক 
পুনরাঘ সেই বাগানের 'কাছে গিয়া! ডাকিতে লাগিল, 
'দীনবন্ধুদাদা ! দীনবন্ধুদাদ। !' 


কিন্তু কোথায় দীনবন্ধু! 

অবিশ্বামী ওই অতগুলি লোকের সুমুখে দীনবন্ধু 
আর আিলেন ন৷। 

এই দীনবন্ধুদাদার গল্পটি শশীশেখর বাবে-বারে 
পড়ে। 


পড়ে আর ঘনে হয়, ওই বালক যেন মে নিজে। 
সেও যদি অম্নি নিঞ্জনে গিয়! তাহার মাকে ডাকে 
ত” তাহার মা নিশ্চয়ই একবার তাহাকে দেখ! 
দিয়া যায়.""". 

সন্ধ্যা হোক্‌, গ্রামের উত্তরদিকের ওই পাক! 
শড়কের ধাবে, নিজ্জন ধানের মাঠের পাশে গিয়া সে 
তাহার মাকে আন্গ ডাকিবে। চোখ বুদ্ধি 
শশীশেধর মনে-মনে কল্পনা করিতে লাগিল--মা. 
ঘেন তাহার কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছে। শশীশেখর 
তাহার কৌলে মাথ! রাখিয়া খুব খানিকট। কাদিয়! 
বর্শিতেছে, “এমনি করে? রোজ তুমি আমায় দেখ! 
দিয়ে যেয়ে! মা, তোমায় না দেধে যে আমি.১..*, 


এমন সময় গ্রামের পথে ঘণ্ট। বাজিয়! উঠঠিল। 
'কিনের ঘণ্ট1 দেখিবার জন্ত শশীশেখর ছুটিয়া বাহিরে 
আপিয়া দেখে হিন্ৃস্থানী এক ফিরিওঘ়াল! মাথায় 
আমদত্ব, খের ও পাক! কলার ভালি লইয়া ঘণ্টা 
বাঙ্গাইফ় ছেলে ডাকিতেছে। 


১৪৮ 


শঈীশেখর ছুটিয়া তাহার পিদিমার কাছে 
আসিয়া ডাকিল, “পিসিমা 1 

বুড়ী পিসিমা রারা করিতেছিল। যৌ মরিবার 
গর হইতে যেমন করিয়াই হোক, ভাহাকেই রানা 
করিতে হয়। বিড়বিড় করিয়া আপনমনেই বর্ষে 
আর রাকা করে। 

পিঙগি বলিল, 'রায্ার সময় জালাম্নে শশী, কি 
বলছিদ্‌ কী? . 

 শবীনেখর বলিস, থিকটি পয়সা! দাও না 

পিসিষা, পাকা কল! কিনব |: 

পয়সার নামে পিসিম! জলিয়! উঠিল ।_-“আ-মর্, 
পয়লা কোথ! পা রে, পয়সা কোথায় পাব? তোর 
মা বুঝি পয়সা! আমায় রাখতে দিয়ে গেছে! যা 
পয়সা নেই, যা, বেরো এখান থেকে !, 

শনানমূুখে শশীখ্খের বাহিরে রাস্তায় গিগ্া 
জাড়াইল। ছেলের! তখন ফিরিওয়ালাকে ঘিরিয়। 
ধরিয়াছে ।--এ-কখাঁও মাকে তাহার বলিতে 
হইবে। 


সন্ধ্যায় শড়কের ধারট। প্রায় নিজ্জন হইয়। 
আমে। মুদীর দৌকানের জিনিষ বোঝাই করিয়া 
সহরের ফেরত ছু'একটা গরুর গাড়ী কদাচিৎ 
যাওয়া-আস| করে। নৃতন-পুকুরের পাড়ে ঝৌপ- 
জঙ্গলের ভিতর দিয়া লুকাইয়! শশীশেখর শড়ক 
পার হুইয়! ধানের মাঠে গিয়া নামিল। শ্রীক্মকাল। 
চারিদিকে শুকনো মাঠ খা খা করিতেছে। 
কোথাও জনপ্রাণী নাই। অন্্চ্চকণ্ঠে শশীশেখর 
ডাকিল. “ম। 1" 

আবার ডাঁকিল, 'ম।1' 

,নিম্তন্ধ পন্ীগ্রান্তরে এবার তাহার নিজের 
কনর নিজের কাছেই ফেমন ধেল অদ্ভুত বলি 
মনে হইল। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ২য় সংখ্যা 


চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তবু 
তাহাধ মা'র দেখা নাই। এখনও বোধহয় শুনিতে 
পা নাই। তাই সে এধার বেশ জোরে জোরেই 
ডাকিল, মা!" 

ডাকিবাযাত্র চোখছুইট! তাহার ছল্ছল্‌ করিয়া 
আমিল। এবং তাহার পেই দজল চক্ষের ঝাপসা 
দৃষ্টির সগ্মুখে দেখিলগ. কোথা হইতে চিত্র-বিচিত্তিত 
নাম-না-জানা চমৎকার একটি পাখী উড়িতে উড়িতে 
তাহার কাছে আলিঘ! বলিয়াছে। শশীশেখর 
ভাবিল, মা কি তবে ভাহীর মরিয়া পাখী হইয়া 
জন্িয়াছে? তা" যদি হয় ত' পাখীটি নিশ্চমুই 
তাহার আরও কাছে আপিয়া বপিবে। 

শশীশেখর ধীরে-ধীরে পাখীটির দিকে হাত 
বাঁড়াইল। ভাবিম্ছিল সেকাছে আধিষে, কিন্ত 
আমিল না। হাত বাড়াইবাগাত্র গাখীটি উড়িয়া! 
কোথায় যে চন্গিয়। গেল কে জানে! 

শনীশেখরের সেখান হইতে উঠিতে ইচ্ছা করে 
না, অথচ সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া 
আমিতেছে। ভাবিল, যা তাহার জাজ না আন্থক্‌, 
এমনি করিয়া প্রতিদিন ড(কিতে ডাকিতে একদিন 
সে আসিবেই। যা কি তাহাকে ন| দেখিয়া 
থাকিতে পায়ে কখনও ? 

অদ্ধকারে গা ঢাকিয়! শশীশেখর বাড়ী ফিরিয়া 
দেখিল, গিসিম! বোধকরি তাহাফেই _খু'ঁজিতে 
বাহির হইবার জন্ত তখন সদর দরজায় ভালা বন্ধ 
করিতেছে । | 

পিছন হইতে শশীশেখর বলিল, 'অ|মি এসেছি 
পিসিম! ৷? ৃ 

অনেকক্ষণ হইতেই পিলিমা তার উপর 
রাগিয়া আগুন হইয়াছিল। হাতের ভালা দিয়াই 
ভৎক্ষণাৎ সে তাহার মাখার উপর এক ঘা বনাইফা 
দিন৷ বলিল, “বেরো, তৌকে আর ঘরে- ঠুকৃতে হবে 


জ্োষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


না হ্ভভাগ!! বলি, না, আহা, মাঁমরা ছেলে, 
মানুষ করি। ও মা; ছেলে ত' নয়--শয়তান । 
হবে না? মা কেমন ছিল? ষেষন মা, তাঁর 
তেমনি ছেলে হবে ত' 1” 

বলিতে বলিতে যে দর! খুলিল। মুখ 
ভাহচাইয়া বলিল, “আ, আবার কাঙ্গা দ্যাখো! 
কেন, আমি কি খুন করে? দিলাম নাকি ১ ওরে 
* ছোঁড়া, লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে কেঁদে কেঁদে 
আর ছুষ মগ হাসাতে হবে না--ঘআয় 1, 

বলিয়। পিপি তাহার হাতে ধরিয়া চড়, চড়, 
করিয়া টানিতে টানিতে ঘরে লইয়া গেল। শশী- 
শেখরের মাথাটা বোধকরি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। 
কাম্জা তাহার তখনও থামে নাই। 

বুড়ী বলিল, "দাড়া, তোকে কালই আমি 
দিয়ে আস্ছি। মাম! ত' ভখন নিয়ে যেতে 
চাইলে-"গেলি নে কেন হতভাগা? গেলি নে 
কেন? চল্‌ আমি তোকে সেইখানেই দিয়ে 
আমি।; 


দিয় সে তাহাকে আলিত কিনা কে জানে। 

কিন্তু তাহার পরের দিন-. 

পিপি দ্ান করিতে গিয়াছে, 

শশীশেখর বাড়ীতে একা । 

ঘায়ের দ্রিনিধপআ এটা-সেট! লাড়াচাড়। করিতে 
করিতে শশীশেখরের হঠাৎ নজর পড়িল_-মা'র 
একটি ছোট কাঠেন্ হাত-বাক্মের উপর । এই 
বাক্সটির মধ্যে মা'র একটি “রামায়ণ” আছে। 
সময়ে-অলমণে শ্প্রামই সে ওই রামাগণখানি পড়িত 
এবং রোজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া শশীশেধরকে 
কোলের কাছে টানিয়া রাম-শীতার গল্প বলিত। 

রাবণ তখনও মবে নাই? লঙা য় যৃদ্ধ চলিতেছে, 
--এমন সমক্ধে তাহায় মা'র হইল জর। শশী- 


লগ্তবামি 


২৪৯ 
শেখর ভাবিল, সে ত' পড়িতে জানে, বাস্স হইতে 


রাখায়ণখানি বাহির করিয়া রাম-সীতার গল্পটি সে 
নিজেই পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিবে। 


. অনেক খুঁজি অনেক কষ্টে শশীপেখর চাবীর 
তোড়াটি বাহির করিল। তাহার পর বাক্সটি 
খুলিয়া দেখিল, সেলাইর আসবাবপত্র রুহিয়াছে। 
মা'র নিজের হাতের সেলাই। নিষ্কের হাতে 
বাটি সে সাঙ্গাইয়' রাখিয়াছে। শশীশেখর 
একদৃষ্টে কি্ৎক্ষণ সেইদিক্‌ পানে তাকাইয়া থাকিয়া 
রামায়ণখনি বাহির করিম! বাক্সটি বন্ধ করিতে 
গিয়া! দেখে, বাক্স বন্ধ কিছুতেই হয় না। জিনিষপত্র 
আবার আগাগোড়া! নামাইয়া ভাল করিয়! 
সাজাইতে হইবে । তাহাই সে করিতেছে, এমন 
সময়ে পিসিম! হাকিল, “শশী |? 

চমকিয়া শশীশেখর পিছন ফিরিয়া দেখিল। 
স্মান করিয়া ভিজ! কাপড়ে বুড়ী তখন দরজার 
কাছে জাসিয়! ঠাড়াইয়াছে। বলিল, “পায়ে একটু 
জল ঢেলে দিরে যা ত' বাবা, জাসতে আসতে মনে 
হলে। এঁটে! পাতা না কি ধেন একট। মাড়ালাম।" 

শসীশেখর বলিল, “যাই? । 

কিন্তু যাই বলিয়াই সে বড় বিপদে পড়িল। 
বাক্সের অঞ্জেক জিনিষপজ তখন সে নাাইম়! 
রাখিয়াছে, পিসিম! যদি এ-কাগ্ড তাহার দেখিতে পায় 
ত' বাকি কিছু রাখিবে না। তাই সে তাড়াতাড়ি 
খোলা বাস্সট! আড়াল করিছা জিনিষগুলি কোনো- 
রকমে তুলিয়া রাধিতেছিল ; দেরী হইতেছে দেখিয়া 
পিনিমা চৌকাঠের ওপার হইতে উকি মারিয়া! চোখ 
যিট্মিটু করিয়া বলিল, +কোথায় তুই? কি 
কফরছিস্‌? র রর 

ভয়ে শশীশেখর সাড়। দিল ন!। 

কিন্তু ম্প্ দিবালোকে একেবারেই না' দেখিতে 


১৫০ 


গাইবার মত কানা নে নয়, পিপিমা জিজ্ঞাসা করিল, 
*ওখানে ও বার্সকোর কাছে ফি করছিস্‌ শুনি 1" 
শখীণেখর খর্খবু করিয়া কাপিতে লাগির্ল। 
এবার আর গোপন করিবার উপায় নাই; বপিল, 
'বাঝট! বন্ধ হচ্ছে না, পিসিমা !ঃ | 
বাঝসর নামে এঁটে! পাতা মাঁড়ীনোর কথা 
পিসিম! বোধকরি ভুলিয়। গেল। তাড়াতাড়ি থরে 
ঢুকিয়। তাহার কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঝলিল, 
“কার বাস্‌কে। খুলেছিম্‌ রে ছোড়া? আমার? না 
তোর মায়ের? ও সব্বনাশ | ওরে হারামজাদা, 
ওরে লক্ষমীছাড়া_+ 
খলিয়। বুড়ী ভাহাকে যেষনি হাত বাড়াইয়া 
ধরিতে যাইবে, শস্টঈশেধর রামায়ণখানি তুলিয়া 
লইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে ছুটিয়া পধাইল। 
পিসি তাহার পিছু পিছু খানিকটা ছুটিয়া 
আলিয়। চেঁচাইতে লাগিল, “কই দেখি য়ে দেখি_ 
কি নিয়ে গালালি .....টাকাকড়ি না গয়না-গাটি 
১*০*গেলগেলগেল-গেল আমার সব গেল য়ে 
»***ছুধ-কল। দিয়ে সাপ দুধে আমার ব গেল!” . 
হলিয়াই সে আবার বাক্পর কাছে ফিরিয়া 
আপিয়া মাথায় হাত দিয়! বসি পড়িয়া কি শিছাছে 
ম। গিয়াছে দেখিবার আগেই নর্ধপ্রথম প্রতিজ্ঞ 
করিয়া বদিলঃ যে আঞ্জ হোক কাল হোক-_ধে 
কোনোগ্রকারে দে ওই দস্তি ছেলেটাকে তাহার 
মামা-মামীর কাছে রাখিয়া আমিবে, তাহার পর 
অন্ত বথা। 


বেল! প্রায় চারটার সগগ্নে একহীতে শশীশেখরের 
ক্লান ধরিয়া আর-এক হাতে যোটা রামারণখানি 
লইয়া ও-পাড়ার যোগীন আপিয়। ঈীড়াইল '-- 
“ওগো! ৪ দিদি, এই নাও তোমার খশীর কাও 


প্রবর্থক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্য! 


দ্যাখো! ও-পাড়া। থেকে আসছি দেরি না 
আমাদের গোয়ালের পাশে--তেঁতুলগাছের তলায় 
একটা শেকড়ে মাথা দিয়ে শশী ঘুমোচ্ছে। আর 
এই রামাযুণখানা কোথা ও পেলে দ্যাখো! ত' দিদি ! 
এইথানা৷ পড়তে গড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ;--এই 
এত বড় মোটা বই--মুখের ওপর "চাপা দেওয়া 
আর-একটু হ'লে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে! ঘে রে 
হারামজাদ1 !' বলিয়াই ঠাস্‌ করিয়া শশীর মাথায় 
এক চড় মারিয়া যোগীন বলিল, 'না দিপি, একে 
একটু শাসন কোরো, নইলে দিন-দিন বড় বেয়াড়া 
হয়ে উঠছে ছেলেটা । সেদিন অম্নি+, 


বলিয়! ধোগীন বোধকরি ছেলেটার আরও কিছু 
ুক্কৃতির কথাই বলিতে যাইতেছিল, বুড়ী পিসি 
তাহার আগাইয়া আসিয়া বলিল, “তবে বোসো৷ 
যোগীন, শোনো তবে, শুনেই যাও । শেষে তোথর! 
এই পিসির দোষ দিও না। ছেলে ভ' নয় 
ডাকাত !, 


পিদি সেইখানেই বলিল! বলিয়া! ঘোগীনের 
কাছে তাহার ও-বেলার ডাকাতির কথাটা সবিষ্তারে 
বর্ণনা করিয়া বলিল, 'বৌএর গণ্না-গীটি ত' কম 
ছিল না, টাকাকড়ি৪ কিছু না থাক্‌....*.নাই নাই 
করে? কিছু ছিল, কিন্তু এমূমি ও ছেলের গণ 
কোন্‌ ছাকে কোন্‌ দিক দিয়ে যেনিয়ে পাগাণো 
_নিয়ে কাকে যে দিলে, কি যে করলে ও-ই জানে! 
ওইটুকু ত? ছেলে......চোখে তাল দেখতে গাই 
ন! কিন।..১ ,ডেবেছিলাম, ছেলেটাকে মানুষ করি, 
আহা মাঁমরা ছেলে .....না, কাঞ্জ নেই ভাই 
আমার অমন ছেলে যাহধ করায়-ওর যামার 
বাড়ীতে দিয়ে আপি। কালই যাব।* | 


যোগীন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! বলিগ, 'ভাই 
যাওদিদি, লইগে তুমি ও ছেলেকে পায়্বে ন।” 


উজাযষ্ঠ, ১৩৩৮] 


পরদিন 'শামার বাড়ী যাইবার সবই ঠিক। 
ট্রেণে উড়িয়া যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে মাত্র 
মিনিট-পাঁচেকের পথ। বুড়ী নিজেই তাহাকে 
সঙ্গে ক্রিয়। লইয়া যাইবে । শশীশেখরের জামী- 
কাপড় বই শেলেট_-সবই একট! পুঁট্লীতে বাঁধিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। বুড়ী রান্না করিতেছিল। ভাত 
চারটি মুখে. দিয়াই তাহারা &্েশনে গিয়া বারোটার 
ট্রেখ ধরিবে। 

নিতান্ত বোকার মত হী করিয়া শশীশেখর 
ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। এই 
ঘরে আব-কোনোদিন সে আসিবে কিন কে জ্বানে। 
বুড়ী না আসিতে আমিতে রামায়ণথানি সে ভাহার 
পুটুলীর মধ্যে ঢুকাইয়া লইল। 


মা'র ওই আম্লায়-ঝুলানে। কাপড়খা নি...... 

শশীশেখর হাত বাঁড়াইয়। সেখানি নাড়াচাড়া 
করিতে কাঁরতে হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, 
ত্বাহাতেই তাহার চোখের জল মুছিয়া ঘরের 
অন্ককার কোণের কাছে গিয়া দীড়াইল। দেওয়ালের 
দিকে মুখ রাখিয়। চোখ বুঙ্গিয়। ডাকিল, 'মা | 

ভাকিবাম।ত্র গলার আওয়াজ তাহার ভারী 

হইয়া আদিল, চোখ দিয়া! দর্‌ ঘর করিয়া জল 
মা পড়িল। 

চুপিচুপি বলিল, 'মা, আমি মামার বাড়ী 
চললাম বলিয়াই সে সেখান হইতে চলিয়া 
আদিতেছিপগ। আবার কি ভাবিয়া কিবরিয়া গিয়া 
বলিল, 'তুমিও যেয়ো । 

ঠিক এই সময়ে দেওয়ালে একট! টিক্টিকি 
কোথায় ধেন টিকৃটিক্‌ করিয়া উঠিল। 

এদিক ওদিক তাকাইয়া শশীশেখর নিশ্চিন্তমনে 
গোপনে চোখ মুছিয়া ভাবিল, ম1 তাহার কথাগুলি 
নিশ্চয়ই গুনিয়াছে, তাহা! ন| হইলে টিকূটিকি কখনও 
বিন! কারণে টিক্টিক করেন! । : 


সম্ভবামি 


করে", ব্লছে। 


১৫১ 


কাল রাজ্রেও সে হখনু বিছানায় শুইয়া কা'দিতে 
কাদিতে মনে-মনেই যাঁকে বলিডেছিল-_“তোমার 
গয়না-টনা গঞসা-টয়সা কিচ্ছু আমি নিইনি মা, 
তুমি আমার ওপর রাগ কোরো! না,বুড়ী মিছে 
তখনও ঠিক, ওই টিকৃটিকিটাই 
এম্নি করিয়৷ ডাকিয়া উঠিছিল-_তাহার মনে 
আছে। 

শলীশেখর উপরের গলিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া দেওয়ালের গায়ে টিকৃটিকিট্টার ০48 
করিতে লাগিল। 


মামার সপ্তানাদি কিছু হয় নাই, কাজেই মামীম। 
তাহার দুইটি ভাইকে কাছে আনিয়া! রাখিয়াছিল। 
ভাই দুটি ছোট। একটি শশীশেখরের সমবয়েসী, 
আর-একটি ভাহার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে। মামা 
বলিল, “ভালই হয়েছে, শশীফে আপনি নিয়ে 
এসেছেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। ওখানে ইস্থৃল 
নেই, ছেলেটার লেখাপড়া কিছু হ'তে না, আমিও 
সেই কথাই ভাবছিলাম) 

পিমি ঘাড় নাড়িয়া ঝলিল, হ্যা, লেখাপড়া 
ওর...» 

বলিয়াই বৌধকরি শরীশেখর » সম্বন্ধে খারাপ 
কিছু সে বলিতে খাইতেছিল, হঠ!ৎ কি ভাবিয়। 
একট! টেশকু গিলিয়া চুপ করিল। 

শ্বশীশেগরকে রািয়া৷ বুড়ী সেইদিনই রি 

যাইতে চাহিল, শশীশেধরের মামা ভবেশ নিষেধ 

করিল। বলিল, 'না না, তাই কি হয় নাকি 
কখনও?" 

কিন্তু মামী কনকবরণী বলিল, "তা--ত1 আজই 
ধাবেন? ৩1--ছ্যা। একলা! মান, খালি ঘর ফেলে 
এসেছেন, আজকালকার দিনে চোর 45 
ভুয়......ওরে-ও মক !? 


১৫২ 


বলিয়া চাকরটাকে কাছে ডাকিয়া বুড়ীর সঙ্গে 
টেশনে গিয়া ভাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া 
উ্রেণে চড়াই! দিয়) আসিবার অন্ত অনেক করিয়া 
যারে-বারে ভাহাকে বুঝাইয়। বলিয়া দিল। 


থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও বুড়ীর আর থাকা! 
হইল না। 


যাইবার সময়ে কনকবরণী বুড়ীকে একটুখানি 
জ্বল খাওয়ায়! একখিলি পান হাতে দিয়া জিজ্ঞাস! 
করিল, স্থ্যা দিদি, ঠাকুরবির গয়না-টয়নাগুলি 


বুড়ী বলিল, "ওই দ্যাখো, ওই কথাটিই বলি- 
বনি করেও বলা হচ্ছিল না ভাই, শোনো! তবে 
বলি। বোঁলো।' বলিয়া! বুড়ী তাহাকে কাছে 
বসাইয়া বলিতে লাগিল, “সে-কথ! আর বলো! কেন, 
ছেলে ত নয়_ডাকাত! চোখে ভাল দেখতে 
পা না মা,-_ওই দ্যাখো, মা বল্ছি,- চোখে ভাল 
দেখতে পাই না দিদি, মনের কি আর ঠিক আছে 
ছাই] চাঁবীর গোঁছাটি লুকিয়ে রেখেছিলাম। 
তা, ও-ছেলের কাছে কি লুকিয়ে রাখবার জে] 
আছে নাকি? চোখ থেকে চোখের কাজল চুরি 
করে। চাবী বের করে' 'বান্‌কোণ খুলে গয়নাগুলি 
কখন্‌ যে বের করে' নিয়েছে দিদি, কিছুই বুঝলাম 
না। সেদিন হঠাৎ ধর! পড়ে গেল। দেখি না, 
ওমা, অত-অত গয়না, তা একটা নাকৃছবি ফেলে" 
রাখ! তাও নেই। টাকাকড়ি-গ়ন1 গাটি...... 
কোথাও কিচ্ছু নেই, পায়ের ক'টা বূপোর 
আংট--ভাই শুধু ফেলে' রেখেছে । ছেলেটাকে 
কত মারলাম, কত শাসন করলাম; বল্লাম, বল্‌ 
ফাকে দিয়েছিস হারামজাদা, বল্‌। আমি তার 
কাছে যেমন করে? হোক বের করে নিয়ে আসি। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 


বলিয়া গ্রবলবেগে ঘাড় নাড়িম্ব। বুড়ী “বলিল, 
কার বাবার সাধ্যি বলায়। বললে না-কিছুতেই। 
***,শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি ডাই, বলি, মাক্‌-_ 
থাকলে তোরই থাকতো, গেল ত' তোরই গেল।' 


কথাগুল। শুনিঘা কনকবরণী গালে হাত দিয়া 
অবাক্‌ হইয়া কিনৎক্ষণ চুপ করিয়া বঙিয়া রুহি্। 
তাহার পর বলিল, “তাহ'লে ত' আমাকেও গ্নেখছি 
ও-ছেলে... .. 

থা] তাই, কি ত্বার করবে বল, তোমার 
লোকজন জাছে, একটুখানি চোঁখে-চোথে...... 
বলিয়া বুড়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িগ। 

কনক বলিল, “ও-কথা তুমি ওর মামাকে 
একবার বলে” যাও দি ।, 

হা হা' করিয়া! হাত নাড়িয়া বুড়ী বলিল, থাক্‌ 
ভাই, ও তুমিই বোলো । বুড়ো দাহ্্য......টেরেন, 
না পেলে আবার গ্ৰাধারে কোথায় পড়ে মরব 
দিদি......তার চেয়ে......কই বাবা হাকু, ন| 
কি নাম বললে চাকরটার? 

হর দাড়াইয়াই ছিল। বলিল, “নাঁক্ন।' 


স্ত্রীর কথ! ভবেশ বিশ্বীন করিল ন1। হানিয়া 
বলিল, "পাগল! তাই কি হয় নাকি কখনও? ওই 
অতটুকু ছেলে....*বুড়ীর মতলব খারাপ: 

কনকবরধী বলিল, "হ'তে পারে! কলিকালের 
ছেলে_-কিছু বিশ্বেস নেই! 

কথাটাকে ভবেশ উড়াইয়া দিল! গভীর 
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! বলিল, ত্যাকৃগে! 
বোন্টাই ঘখন গেল! কী আর এমন গলা 
ছিল।, 

বলিয়! শশীশেখরকে কাছে ডাকিয়া ভবেশ 
তাহার মাথায় হাতত বুলাইতে বুলাইভে বলিল, 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


“মাথায় এত চুল ফেন রে বোকা? এত চুল রাখে 

কখনও ?. ওগো! গুন্ছো? ম্ুুকে ব'লে একট! 
নাপিত ডাকিগ়ে চুলগুলো. এর ফাটিয়ে দিয়ে! ও 

ভাল করে ! আর গায়ে বেশ করে, সাবান মাখিয়ে 
, দিয়ো ! হ্যাগা, দঞ্ছিটা আবার আসবে বলে" 
'গেল, না? 

কনক বলিল, “কেন? জ্জি কি হবে? 

ভবেশ বলিল, "আচ্ছা থাক্‌, বিকেলে আজ ওকে 
আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব ।+ 

কনক বলিল, 'তাহ'লে অম্নি সেন্ট, মেন্ট,কেও 
নিয়ে যেয়ো ।! 

ভবেশ ঘড় নাঁড়িয়া বলিল, 'যাঁব ।' 

শসীশেখর তখনও হেঁটমুখে সেইখানেই াড়াইয়া 
ছিল। মামা তাহার পায়ের দিকে ভাকাইয়াই 
জিজাসা করিল, 

“ছি ছি, পা-ছুটো অমন কেন হয়েছে রে, এ 2 
খুব দুষ্টমী করে' বেড়ান ন1? জুতো পায়ে 
দিদ্মে কেন? 

শশীশেখর কিছু না বলিয়া দাডাইয়াই রহিল । 

ভবেশ আবার জিজ্ঞাস করিল, “কেন ?' 

মুদুকঠে শলীশেখর কহিল, "জুতো যে 
নেই ।” 


ভবেশের কি যে অভ্যাস-- ছোট ছেলেপুলে 
ঘরে থাকিলে একা! বসিষ্ধা কিছুতেই সে খাইতে 
পারে ন!। সেন্ট, মেটী, ছুই শ্টালককে ছুই পাশে 
ব্সাইয়া খাওয়ায়। 

স্ত্রী বলে, *নাহা, ওদের আমি দিচ্ছি, তুমি খাও 
না বাগু! ওদেরই খাওয়াচ্ছ ত' নিজে খাবে 
কখন? ও . 
ভবেশ বলে, 'খাচ্ছি। খাচ্ছি। আমার সঙ্গে 
খেতে ওরা ভালবাসে ।' . 

(॥ ২* ] 
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এবার আবার *আর-একমন  বাঁড়িয়াছে- 
শাদীশেখর 1 এ 
- শলীশেখরের লজ্জা করে। সহন্ধে নে কিছুতেই 


*বসিতে চায় না। ভবেশ শেষে বা হাতি বাড়াইয়া 
, তাছাকে টানিয়! একেবারে কোলের কাছে বসাইয়া 
বলে, খা।' ৃ 

খাইতে বসিয়া! শশীশেখরের বিপদ্গের আর সীম! 
থাঁকে না। এত আদর-যত্ব তাহার কেমন যেন 
অসহা বলিয়া বোধ হয়। মাকে তাহার মলে 
পড়িয়া যায়। েটমুখে খাইতে গিয়া চোখ দুইটা 
তাহার অফারণেই জলে ভরিয়! আসে। একটি বাবের 
জন্তও সে মাথা তুলিতে পারে না।. অথচ 
কাপড়ের বদলে হাফতপ্যাণ্ট)ট পরা। কৌচার 
খুঁটে কোনও একট! ছুত। করিয়াও যে চৌখ মুছিয়া 
মাথা তৃলিবে ভাহাঁরও উপায় নাই। 

এম্‌নি প্রায় প্রতিদিন! 


কিন্তু ইহা! আর এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার কিছু 
নয়, যাহার জন্ত কনকবরণীর রাগ হইতে পাবে। 

অথচ রাগ তাহার হয় ( 

ভবেশ কিছুই বুঝিতে পারে না। পৈতৃক 
সম্পত্তি যাহা আছে ভাঁহাত্বেই দিন তাহার ভালই 
চলে। তবু এক্টা কাজকর্ম না করিলে ভাল 
দেখায় না বলিয়াই বোধকরি যাঁহোক্‌ কিছু করে। 
হাত্রে কাছেই আদাল্ত। মোক্কারীটাও পাশ 
করা আছে। কাজেই কালোরঙের সাম্লা পরিয়! 
ভরেশ রোজ আদালতে যায়, আবার * ঘখন-খুনী 
ফিরিয়াও আসে। 

ভবেশ সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়াই দেখে, 
বৌএর মুখ ভারী, ভাল করিধা কথা-কয় ন11 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি গো, কথা কও 
না ঘে?' ৮ 


প্রবর্তক 


১৫৪. 

কনকধরহী মুখ ফিরাইয়! সেই যে বাহির হইয়া 
গেল, আখ ঘণ্টা খানেক্‌ তাহার আর দেখা নাই। . 

শলীশেখরের ঘুত্ন পোষাক আসিয়াছে। 
গোধাকে তেমন বৈচিত্র্য কিছু নাই, রঙিন খদ্ধরের 
হাফপ্যান্ট, এবং ভাহারই সার্ট। তবু ভাহার 
সেই ধপধগে রঙের উপর লাল-টক্টকে কাপড় 
এমন ্থচ্দর মানাইতেছিল। যে ভবেশ সেদিক্‌ 
হইতে তাহার আর দৃষ্টি ফিরাইতে পাঁরিল না। 
িজ্ঞাসা করিল, “কি করছিস্‌ রে শশী” 

শশী তখন একাকী জানালার ধারে বসিয়া 
মা'র সেই রাখায়ণখানি পড়িতেছিল। বলিল, 
'পড়ছি ], 

বলিষাই একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়! জিজ্ঞাসা 
কৰিল, "আচ্ছা মামা, কপি মানে বাদর, না 2 

খাড় নাড়িয়া ভবেশ বলিল, "ঠা, ওট1 কি বই 
রে? ভোর পড়বার বই? 

'ন।। রাষায়ণ।? 

'রাষায়ণ ?---ভবেশের ইচ্ছা করিল, আ্ত্রীকে 
ভাহার ডাকিয়। আনিয়া দেখায়--শশীশেখর ওইটুকু 
ছেলে, রামাপণ পড়িতেছে এবং কপি মানে যে 
বাদর--তাহাও সেজানে। 

হয়ত এই সুত্রে রাগটাও তাহার পড়িয়। যাইতে 
পারে, ভাবির! ভবেশ উঠিয়া দাড়াইল্‌। সানন্দে 
খবরট| তাহার স্ত্রীকে দিবার জগত ঘরের ভিতর 
গিয়। ডাকিল, 'কই গো! কোখায় তুমি ? 

সবেষীআ তখন স্ৃধ্যান্ত হইতেছে । ফনকবরমী 
আশার হুমখে ঈাড়াইয়া মাথার চুল স্বাচড়াইতে- 
ছিল--কথা বলা দূরে থাক, একবার ফিরিয়াও 
ভীকাইল ন। 

ভবেশ কাছে গিয়! দাড়াইন। বলিল; “কিগৌ, 
চুন আচড়াঙ্ছ? 


[১৬শব্ষ, ২য় সখ্য 


ফনকধরণী বলিল, 'না। সাঁতার কাটুছি। 
কেন? কাথা ত” নও, দেখতে পাও না? 

ভবের ত' অবাক! বলিল, 'রাগের কারণট! 
কি গুনতে পাই না? 

ঘাড় নাড়িয়া কলক বলিল, 'না।” 

ভবেশ বলিল, এসো দেখবে এসো ।-শশী 
আমাদের ওইট্ুকু ত* ছেলে, কি রকম গন্ভীর হযে 
জানালার কাছে বসে বষে' রামায়ণ পড়ছে 
দেখে যাও!? 

কনকবরণী দপ্‌ করিছা' যেন জলিয়! উঠিল। 

বলিল, 'তুমি দ্যাগে যাও ।" 

এমন সময্ধে বি আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই কণা 
আর তাহাদের অগ্রপর হইল না-_ প্রেমালাপে বাধা! 
পড়িল। 


রাত্রে বেশ খাইতে বঙিয়াছে। পেন্ট, 
মেণ্টকে আজকাল আর ডাকিতে হয় ন7া। আপনা 
হইতেই ঝুপ, করিয়। ছু'জন ছু'পাঁশে আমিয়া 
বসিয়া গড়ে। 

ভবেশ ডাকিল, “শখ 1 

বইখানি বন্ধ করিয়া শী উঠিয়া, গাড়াইল। 
তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া মামা যে-বরে খাইতে 
বসিয়াছে দেই ঘরে ঢুকিতে যাইবে,” অন্ধকার 
হাঁরান্গীর উপর পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন সজোরে 
ভাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টান যারিল। যার 
সে ধীরে-ধীরে 'ি* বলিয়া! পিছন ফিরিস্েই দেখিল। 
আবছা অদ্ধকারে তাহার- মাষীমা দীড়াই়া 
আছে। মামা যে তাহার চুল ধরিয়া এমন করিয়া 
টানিতে পারে সে বিশ্বাস তাহার ছিল না। অক 
হইয়! গিয়া দিজান্দৃ্টিতে সে তাহায় মুখের পানে 
তাকাইতেই, অন্ধকারে ঠিক একটা হলো বিড়ালের 


্যৈষ্ঠ, ১০৩৮ | 


মত" মামীমা তাহার ধেন ফোদ্‌ করিয়া! উঠির। 
আবার আর-একবার তাহার চুলের মৃঠি ধরিয়া 


বেশ করি প্রবলবেগে খালিক্টা ঝাকানি দিয়া " 


ধাতমুখ খিচাইদ্বা মুখ ভ্যাংচাইয়। অনুচ্চকণ্ে কি 
যে কহিল, কিছুই ভাল বুঝ! গেল না। মাষীমা 
'ক্চাহাকে আঁর বুঝিবার অবসুরও দিল না--ঘাড়ে 
ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাহাকে সেখান হইতে 
বাহির করিয়া আনিয়! রাক্সাথরের উনানের কাছে 
হাইয়া গিদা বলিল, “বোস্‌ এইখানে! পিগ্ডি দিচ্ছি 
খেতে, পীড়া! থেই ডেকেছে আর অমনি 
একেবারে... *বোঃ 1 ছেলের সোয়াগ, রাখবার 
জার জারগ! নেই রে! খবরদার বল্ছি--ধাবাঁয 
সদয়'আর যাস্নে ওগানে-চোর, বদ্মান্‌, 
পার্জি কোথ কার! বলিতে বলিতে নাছাহরের 
ভিতর হইতে কলাই-কর| একট| খালার উপর 
খনকতক শুকৃলে! রুটি ও একটুখানি তরকারি 
অ[নিয়া তাহার স্থমুখে ধরিয়! দিয়া বলিল, “এইখানে 
খা বলে বসে-আাখি আস্ছি। এই কথা 


সন্তবামি 
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, মামাকে গিয়ে লাগিয়েছিদ্‌ যদি শুন্তে পাই ও, 


খুন বরে? ফেল্ব।' 

ব্লিয়! সে হুদ্‌ হন্‌ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া 
গিঃ বোধকরি ভবেশের কাছে গিয়া ধাড়াইল। 

ভবেশ আবার ডাকিল, 'শুখী [ 

কনকবরণী খন হ্াপাইতেছে! বলিগ, 
(রোসো» শশী শশী বলে' চেঁচিয়ে টেচিয়ে অস্থির 
হয়ে পড়লে যে? শশীর ক্ষিদে পেয়েছিল, থেয়ে- 
দেয়ে ঘুষিয়েছে । তুমি খাও" 

ভবেশ একটুখানি আশ্চর্্যান্থিত হইয়! তাহার 
মুখের পানে তাকাইয়। ক্লিল। 'সে কি! এই 
দেখে এলাম নে পড়ছে!" 

ফনকবরনীর মৃখ ভারী হইয়া উঠিল। বলিল, 
“বিশ্বাস হ'লো না! বুঝি? হা। তা বেন হবে? 
আমি কে, যে-আমার কথা তৃষি বিশ্বাম কর্‌বে ! 

তবেশের মুখ দিয়া আর কথ! বাহির হইল না, 
একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া লে হা করিয়া 
শসতদু্টিতে তাকাইয়া রহিল। 


ক্রদুশ-- 





যুগক্রত 


বাটি নিঃশেষে পান করার অবসর থাকিত লা, 
ছুটিযা বাহির হইতে - পারিলেই যেন সে কৃতার্থ 
হইত; শ্রী, ননী, মশ্সথ, যা্িনী--তারা বোধহয় 


পাস বি শপ 
এফএ পরীক্ষা দিয়া ভবডোয খান কয়েক 
রেলওয়ে টাইম-টেবিল হাটকাইছা কিছুদিন ঘুরিয়! 


আসার যোগ অন্বেষণ করিতেছিল। বর্ধার আকাশ, 


মেঘাচ্ছ্ন--থাকিয়া থাক্ষিয়া গ্রবলবেগে বৃষ্টি 
আনিতেছে। সার্সীর, ভিতর দিয়া বর্ধধারার দৃশ্ত 
তাহার চক্ষে পড়িতেছিল। গড়ার ঝৌকে সে 
কতদিন জগতের অন্ত কিছু দেখে নাই । আজ এই 
বাদ্‌লার দিনটা একটা বঞ্জুর মতই তাঁহাকে পাইথ! 
বমিয়াছিল। পুস্তক অধায়নের স্তায় সে একবার 
আকাশের দিকে, আর একবার শূন্যে জল-বর্ষণের 
ধুয়াটে রূপের দিকে চাহিয়া নৃতন কিছু পাওয়া ও 
জানার ষেন প্রতীক্ষ! করিতেছিল। টাইম টেবিলের 
গাতাগুলি অভর্কিতে উপ্টাইয়া খাওয়।ই মার হইল, 
মনের বাহিয়ে যে জিনিষটা এতদিন অপেক্ষা! 
করিতেছিল, সে যেন জুযোগ বুঝিম়া তাহার সব- 
খানিকে এই দিনেই ঘিরিয়া ধরিল | 

ছেলেবেলায় পল্লী-গ্রাঞ্ছনে যাহাদের, স্থিত 
সে খেলা করিয়াছে, তাহাদের স্থতি একে একে 
জাগিল, ডুবি; তাহার মধ্যে ধরিয়! রাখার বন্ধ 
কিছু ছিল না_তবে সে কৃত হাসি, কত খেলা, 
কত কৌতুহল! প্রতিদিন প্রভ্তাতে যে প্রাণের 
সাড়া সে পাগল হইয়া অস্থিকচিত্তে ঘরের 
বাহির হই পড়িত, গায়ে জামা পরাইয়া জননী 
বোভামগুলি ভাটি! দিতে সয় পাইতেন না, দুধের 


এতক্ষণ জামগাছের যোটা গোলঞ্চ লতার 
দোলনায় কত না ছুলিঘ! লইল) পিটুলী ফলে নয়- 
চূড়া রথটা তৈরী করিয়। বুঝি এতক্ষণ হরিগোপাল 
তাহার উপর একট| ছোট রাঁডা নিশান গুজিয়া 
সকলকে চমতকৃত করিয়াছে.) সে উর্ধশ্বাসে বাহির 
হইতে পারিলে বাচে, কিন্ত জননীয় ছুই একট! চড় 
চাপড় খাইয়া বাধ্য হইয়াই সংঘত খ।কিতে হয়। 
ছধের শেষ রাখা চলে লা, সনদশের শবখানি 
উদরস্থ ন! হইলে ছাঁড়ান নাই, চিবাইয়া 
খাইলেও দেরী হইয়! ঘায়, আড়ে গিলিয়া ছুট ছাট, 
একেবারে ঘোষালদের বাগানে গরিম্না তবে ধোরাস্তি 
সে কি দিন না গিয়াছে ! 

মনে পড়িল-_গ্রথম কলিকাতাগ্- আসিয়া 
তাহার ছুঃখের কথা। নিঝুম পলীকৃপ্জধে ভোরের 
পাখী ফি মধুর স্বরে না গাহিত। আকাশে মাথা 
তুলিয়া যে নারিকেল গাছট| তাহাদের উঠানের 
এক পাশে দীড়াইয়াছিল, তার বুকে চড়িয়া অসংখ্য 
বিচি বর্ণের পাখী ঠোকর মারিয়া গর্ত খুঁড়িত, 
কাঠবিড়ালী ছুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিত না 
ভোজন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত, তাহা বুঝা! যাইত 
পা। জর এখানে ঘুষ ভাজার সঙ্গে বলের জা 
পড়ার ছর্‌ ছর্‌ শব, রাস্তায় ফেরীওয়ালার কঠ কর্কণ 


জৈ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


হাক)» বেলা বাড়ে, তবুও রৌন্র দর্শন হয় না) 
কুগুলী পাকাইয়া দূষিত বাম্প দম বন্ধ করিয়া দেয়। 
শধ্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাণে প্রাণে সঙ্গীবতার 
সাড়া পাওয়া যাইত, ভাহার অভাব বেশ সে 
অন্থভব করিত এবং এই কারখেই সহরে শধ্যা- 
তঠগের সমঘটা'পাশ-মোড়া দিতে দিতে তাঁহার থে 
ঢের দেরী হইয়া যায়, ইহাও অনুভব করিত; কিন্ত 
ক্রমে ইহাই স্বভাবে দাড়াইগ গেগ। আজ যেদিন 
আটটায় বিছানা ছাঁড়িক্! উঠে, সেদিন মলে হয় 
বুঝি আধ ঘণ্ট। আগেই ঘুম ভাঙ্গির অভ্যাসে 
মান্য এমনই বিচিত্র হইয়। উঠে ! 

কলিকাতা ভব্তেষের রাত্রি দিন হইয়াছে) 
কলেজ না থাকিলে দিবসের আলো তাহার চক্ষেই 
পড়িত না। রাজি-জাগরণে তাহার ক্লান্তি নাই; 
স্দীর্ঘকাল বিশ্ববিধ্যারয়ের ধাপগুলি অতিক্রম 
করিতে তার আদি গঞ$নটা পর্যান্ত বদ্লাইয়া 
গিয়ছে ; এ চেহার! বালের পরিণত মৃত্তি নয়; 
শিক্ষার প্রভাব তাহাকে নৃতন করিয়া গড়িয়াছে। 
ভাহাব্ন চুল তে! এমন কৌকুড়ান ছিল ন1। মাথার 
কেশ ঘোর কঞ্চবর্ণ ছিল বটে; কিন্তু এমন বাহার 
করিয়া ছাটার গুণেই ইহ! ঘজ এত স্থশ্থর--চোখে 
লাগার বস্ত হইগ্রাছে। পাথর-চাপ। ঘাসের মত 
তাহার শরীরের রঙ. স্থন্নর; কিন্তু তাহা রন 
বাতাসের ভর সহে না। মাপের অন্ধেকগিন 
রুমালে ইউকেলিপন্টাস্‌ লইয়া জ্রাণ লইতে হয়; 
ইন্ছুয়েঞছার বাড়াবাড়ি হইয়াছে । দৃষ্টিশক্তিও তেমন 
নাই$ কিন্তু দোগার চশমাখানি রাষ্রিদিন নাকের 


উপর লাগি! থ[কায় সৌন্দধ্যের সঙ্গে সম্মান যেন: 


বাঁড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়! ভব্তোধ সেদিন ও 
আঙ্ছিকাঁর আবনের কথ! জইয়া আপন মনেই 
তুলনা বরিল; কিন্তু জলের ঢেউয়ের মৃত মনেই 
উঠিল, মনেই লয় গাইল। শুধু এক প্রকারের 


: যুগব্রত 
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চিন্তা নয, জান হওয়ার পর হইতে এই তেইশ 
বৎসর বয়ংক্রম কাল পর্য্যন্ত যত ঘটনা, আজ সব 
বর্ণে বর্ণে ছবির মত তাহার চিত্তে আকিদা! উঠে, 
আবার মুছিয়া যায়। কিন্তু তার বিভোর দৃষ্টি ছিল 
বাহিরের দিকে । ঝাপসা আকাশের ভলায় ঝাল! 
শুন্ঠে রজতধারার মত বৃষ্টি ঝরিতেছিল। 

পশ্চাতে জুতার শবে তাহা চমক ভালিল। 
সে ফিরিয়। দেখিল, গোকুলচন্্র--তাহার সহধ্যায়ী। 
আশ্চর্য হইয়া বলিল, “আরে এমন ছুঃসময়ে পথে. 
বাহির হ'ঙগে কেমন ক'রে হে? ধন্থ তোমায় 1৮ 

গোকুল মাথা হইতে বৃষ্টির জল ঝাঁড়িতে 
ঝাড়িতে বলিল, “ভবতোহ, আজ আমি তোমার 
শর্পাপ্, আমার একট। বিশেষ উপকার করতে 
হবে 

ডবতোধ হা করিয়াই বলিল, গ্ব্যাপার কি? 
একটা কাণ্ড না বাধিয়ে যে এসেছ তা' বোধ হয় 
না) তবে এবার শর্মারাম আর পিকেটিংএ যাচ্ছে 
ন1! বাপ প্রাণ যায়। পথে পথে ঘোরা, আর 
পুলিশের লাঠী খা€য়া-এ ভাই তোমার ঘাড়ে 
ভূত চেপেছে, আমার ধাতে ওনধ নেই!" 

ভবতোধ একদিন সখ করিয়া গোকুলের সঙ্গে 
বড়বাজারে পিকেটিংএ গিম়াছিল? সেদিন লহরের 
অনেক গণ্যমান্ত লোকের অস্তঃপুরমহিলারা এই 
কাছে যোগ দিয়াছিল। কাজট। তার মন্দ লাগে 
নাই, কিন্ত প.খর ভিড় ঠেলিয়া ঘুরিয়। বেড়ান, 
তাহার উপর পুলিশের তাড়া খাওয়/-_এই কাজট। 
যে কেবল তাহার পক্ষেই অশোভন মনে হইয়াছিল 
তাহ! নহে, হজুগে ঘরের মেয়েদের এইরূপ বাহির 
হওয়! খুবই নিন্দনীয় বলিনাই- দে বোধ করিয়াছিল । 
গোকুলের সহিত তাহার এই বিষয় লইয়া 
অনেক তর্কাতর্কি হয়, কিন্তু এইসব তর্কের মীমাংল। 
নাই-ছুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ চীৎকার করির। 


১৫৮ 
দু'জনেই নীরব হইত । আজ গৌকুলের ভাব 
দেখিয়া, পাছে এইস্সপ একটা প্রস্তাব গে করিয়া 
বদে, তাহার গ্রস্ত পূর্বব হইতেই এইডধপ কথা 
উখ্বাপন করিল। 

গোকুল বলিল--%ভবতোষ, এসব কাজ 
তোমার নয়। কিন্তু বন্ধুর একটা অস্থুরোধ তোমায় 
পালন করৃতে হবে, এই উপকার আমি জীবনে 
ভূল্‌বে! না” 

ভবতোষ ব্যস্ত হইয়া বপিল--“আরে কথাটা 
কি বল না, 'সামাবু সাধো যদি কুলায় তোমার 
ক।জে আমি আছি। কিন্তু ভাই এ কাটায় আমায় 
রেহাই দিও, নেহাৎ বেয়াড়! কর্ণ !” 

গোকুল ' বলিপ-_-'“দেখ, দেশে আক্ক যে 
আন্দোলন সুরু হয়েছে, তার ভিতর ভগবানের 
হাত: আমি ম্পটই দেখছি। ছোটখাটে। কাঞ্জে 
আর অন্তর তৃপ্ত নয়, একট! বড় কাঙ্গে লেগে 
যেতে চাই, তাই তোমার সহাষ্য চাইছি।” 

ভবত়োব তাহার হাত ধরিয়া বিছানায় 
বসাইঘা বলি, "গোকুল! এসব পাগলামী 
ছাড়। বিধবা মায়ে তুমি একমাস সম্তান। 
মায়ের মন/ক্কু॥ করো লন, তার কত আশা---ব্ল 
দেখি!” 

গৌোকুল--"মা আমার তেমন নয়। ছেলে তার 
বীর হোক, হূশ জনের এক জন হোক্‌, দেশের 
কাজে মাথা তুলে ধাড়াক, এ ইচ্ছা খুবই পোষণ 
কযেন। সেসব থা খাক। আমি মেদিনীপুর 
যাব, সেখানে যে তুমুল আন্দোলন চলেছে, ভাতে 
যোগ ন! দিলে ষেন দেশের প্রতি কর্তব্য অবহেগ! 
ক্ষয়া হয়। মা রাজী হয়েছেন, যাসায় আয় তো 
কেউ নেই? আমি যে ক'দিন না ফিরি, তাদের 
দেখো ।” 


প্রবর্তক 


[১৬শবর্য, ২য় সংখ্যা 


তবতোষ বিশ্বিত হইপা বলিল, “তোধার মা 
ঝঁ! ক'রে রাষ্গী হলেন? এসব ভূতুড়ে কাজ নয়? 
স্ছন জাল দিতে যাবে, লাঠীর ঘায়ে সাথাটা যাবে, 
নয় তো! কয়েক মাস প্রীবর বাস অবধারিত । তোমার 
ম! এসব না জেনেই তোমার কথাগ সায় দিয়েছেন। 
বৃষ্টি থামুক, আমি তোমার মায়ের কাছে যাচ্ছি 1” 

গোকুল ভবতোষের কথা কানেই লইল ন1। 
বলিল--গাড়ীর বেশী দেরী নেই, আমি 
বেরিয়েই পড়েছি। তুমি যত শীঘ্ব পার মায়ের 
কাছে গিয়ে লব ব্যবস্থ। ক'রো, নলিনীকে একটু 
বুঝিও।” 

গোকুল আর ব্লিষ্ব করিল না। ঘর হইতে 
বাহির হইয়া, নীচে একট| লেদার-ব্যাগ র।খিয়া 
অ(সিয়াছিল, তাহা লইয়া লক্ দিয়া চপ ট্রামে 
গিয়া আরোহণ করিপ। ভবতোষ অবাক হই 
গাঁড়ীখানার দিকে চাহিয়৷ রহিল। গোকুল হাত 
জোড় করিয়! মিনতি জ্ঞ।পন করিল । 


চে 


«“আপমি এত বেলায় উঠেন কেন 1 

ভবতোব লজ্জা পাষ্টল। হাদিয়া বলিল, 
দদেখ নলিনী, একেবারে চেপে ধরুলে মারা যাঁব-. 
আগে চরকাট। দোরস্ত করি, তারপর এক প্রহর 
রাত থাকৃতে উঠার চেইা কর] যাবে |. 

নলিনী বগিল--“কৈ চরকাই বা কাটেন কৈ” 

ভবতোধ-_“সে কি, রোজ যে কি কলরং 
করি, সে দিকে তে! নজর নেই-_স্কৃড়া বেক্তে 
টাঙগ না, করি কি! খ্াচ্ছা, আর একবার আমায় 
দেখিয়ে দাও তো, দেখি যদি হবিধ করৃতে পারি 1” 

মলিনী ভবতোধের সম্গুখে বশিয়। এক গনে 
চরকা কাটিতে বসিয়া গেল; ভবতোষের সুতার 
দিকে দৃষ্টি ছিল না) সে দেখিতেছিল, কাল কান 


জট, ১৩৩৮ ] 


চক ছৃষ্টী ফেদন একাগ্র হইয়া টেকো-সংলগ্ত লক্বমান 
শৃতার দিকে স্থির রহিয়াছে; তাঁহার ললাটে, ওষ্ঠে 
কে যেন গোলাপী পাউন্ার মাথাই দিয়্াছে। 
সদ্যঙ্গাত মাথার কেশপাশ ইতন্ততঃ বিক্ষিত-_ 
এই সৌন্দর্যোর হাটে সে দিশেহারা তাহার চরকা! 
কাটার প্রচেষ্টা এই অপূর্ব রূপ-সস্ভোগের মৃজ্াদান 
মান্। নলিনী হঠাৎ চাহিয়া দুটি আবার 
হৃতার দিকে নিবন্ধ করিয়া বলিল, “কৈ, শিখছেন 
না] তো!” 

নলিনী নীরব হইয়। রহিল। তাহার 
হাত অবিরাম চলিতেছিল। 

ভবতোঘ হঠাৎতাহার অর্দোতোলিত বাম 
হাতুখানি ধরিয়া বলিল--“কি ষে বাগে 
কাজে সম্দ দিতে তোমার দাদ! শিখিয়েছে। 
আমি যদি তার এক বিন্দু বুঝতে পারি! 
বেশ থে বটে, কিন্তু দেশের অনৈতিক 
সমস্যাট। এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জিন্ষিটাকে | 


ধুগব্রত 





১৫৯ 
অধর সংযুক্ত হইল; সেই সময়ে হঠাৎ গোকুষের 
মাতাঠাকুরাণী কি কাছে আনিয়া পড়িলেন; দু'জনের 
চন্কুই সবিশ্বয়ে দেখিল--এই প্রৌঢ় রমনী তীর 
দুটি, কুষ্চিত লনা তাহাদের কার্ধে খিস্কার 
দিতেছে! 


শর 7৮ 


খবরের কাগজে গোকুলের ছবি বাহির হইল। 
আইন-অমান্ভ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাহার 


এত বড় কারে দেখার আদৌ প্রয়োজন ' টা 


নেই। থামো, তার চেয়ে আলাপ করি 
এসো-_লারাদিনই ব্যস্ত, আমার বথার 
জবাব দেবার সময় নেই!" 

নলিনী ভবতোষের দিকে চাহিয়া! বলিল 
»- “আচ্ছা তো জাপনি! স্থতায় খেই 
কোথায় হারিয়ে গেল, আবার খুঁজে বার করতে 
দু'দণ্ড সময় যাক্‌-ছাডুন হাত 1” | 

তবতোষ নলিনীর কজী জোর করিয়। ধরিল 
এবং একটু টান দিতেই মে তাহার কোলের 
কাছে আগিয়। পড়িল। এত কাছে এমন করিয়া নে 
তাহাকে কোনদিন পায় নাই, আজ তাহায় আর 
ধৈর্ঘা রহিল না; বণায়, ভাবে, ঈজিতে সে যে 
ভরসা পাইযাছিল, তাহাই আজ্িকার কাজে 
যথেষ্ট ছিল। নলিনীর ফুল অধর়ে ভবতোবের 





এই তঢা রহ তীত্র দৃষ্টি, কুফ্িত ললাট 
তাহাদের কাধে বিধায় দিতেছে! 


ছস্ছ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছে । ভবতোষ 
খবর ,পাইয়া মন্্াহত হইল। কিন্তু এ সংবাদ 
গোকুলের মাতাঠাকুরাণীকে দেওয়ার স্থযোগ ছিল 
না। গৌকুলের পরামর্শে তাহার মাতা ও ছনৃঢ়া 
ভশ্বী ভবতোধের বালায় উঠিয়া আসিয়াছিল। 
ভবতোষের যত্ত্ের ত্রুটি ছিল না) লে গোকুলের 
সায় তাহার যাতাকে শঙ্ধ। করিত, সোগরার অধিক 
নলিনীফে জ্লেহ করিত) ছই ভাই জ়ীতে জিলিয়া 
তর্কাতর্কি করিত, গোস্কুলের শননী হাসিয়া 


১৬০ 
বজিতেন, 'ঘতোদের বগুড়ার ছায়ে আমায় পালাতে 
হবে দেখছি 1” ঝগড়া আর কিছুর জন্ত নয়- 
ভবতোবষ বেল! পর্যন্ত ঘুমোস্, ডাহা যে কত 
ফোষের -নলিনী তাহা সপ্রমাণ করিতে চায়; 
ভবতোষ খাদির চেয়ে যিলের কাপড় ব্যবহীর 
করার অধিক পক্ষপাতী, ইহার স্বপক্ষে তার 
যুক্তি অকাট্য, কিন্ধু নলিনী তাহার বিরুদ্ধে অনেক 
কথাই কহে। ভবতোধ ধণ্দ মানে না, ভগবান 
মানে নাঃ নলিনী কপালে চক্ষু তুলিয়া ভবতোধকে 
জোর করিয়াই এই সব শ্ীকার করাইতে চায়। 
ভবতোষ গ্রতিপদেই হারিয়া বসে, নধিনীর মতই 
অচ্ুনরণ করিবে বলিয়া দ্বীকার করে; 
কিন্তু কার্ধাতঃ কিছুই ছটিয়! উঠে না। ইহা 
লইয়াও তর্ক বড় কম হয় না। গোকুলের 
মাতা ইহাদের এই প্রকার তর্ক-ুদ্ধ অতিশয় 
আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেন। কিস্ক এই 
তর্কাতফির অন্তরালে তরুণ তরণীর ভিতর এমন 
স্বভাবের খেল! প্রশ্রয় পাইতে পায়ে, এ ধারণ! 
তিনি করেন নাই । গৌকুলের অমংযত চরিজ্রের জন্ত 
তীর অধিক দুঃখ হয় নাই, তিনি কন্তার তরল 
প্রক্কতি দেখিয়া মর্মাহত হইয়াছিলেন । ভবভোধ মুখ 
তুলিয়া কোন কথা বলিভে পারিল না। গোকুলের 
জননী কন্তাকে লইয়! সেইদিনই কলিকাতার বানা 
ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার অপেক্ষা গ্রামে 
গিয়া খান করাই তাহার শ্রেঘ়ঃ বোধ হইল। 
ভবতোধ এই অবধি ইহাদ্দের কোন সংবাদ রাখে 
নাই-_আজ গোকুলের কারাদণ্ডের খবর পাইয়া মনে 
হইল,এ সংবাদ তীহার। পাইলে বড়ই উদ্থিষ্ন হইবেন। 
এই লমফে সাত্বন। দেওয়া উচিত, কিন্তু ক্ষোন্‌ মুখে 
লৈ গোকুলের মাতার নিকট গিয়া ঈ্াড়াইবে | 

ভবতোষ লঙ্জায় মরিয়া গিয়াছিল।- কিন্তু 
বিচার করিক। সে নিজের অপরাধ খু'দিবা। পাইল না 


প্রষ্তীক 


[ ১৬শ বধ, ২য় সংখ্য। 


নলিনী একান্ত বালিকা নয়, সে যে তাহাকে ভাল- 
বাসিয়াছে, ইহা বুঝবিয্নাই তাহাকে কাছে টানিয়! 
একাস্ত অসহায়েক্ব গ্যাপ এক কাজ করিয়া বঙগিয়াছে। 
তাহার জন্ত এযন কিছু কঠোর প্রায়শ্চিত নাই, 
যাহা না করিলে সে হেয় হইয়া রহিবে) নলিনীর 
দিক্‌ দিয়াও ফোনক্ষপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই-_হহা 
তাহাদের ভাগ্য বলিতে হইবে । 

ভবতোধ নিজের দিক্‌ট! একাস্্ব বাড়াই 
দেখিল না। তাহার সঠিক অবস্থার দিক্‌ চুল-চের| 
বিচারে নলিনীর পক্ষে কোনমতে হেয় বলি! 
বোধ হইল না; বরং তাহার ভাগো ইহাপেক্ষা 
আর কিছু শ্রেয় সম্ভব হইতে পারে, ভাহ। ভাবিয়া 
পাইল না। নলিনীকে সে ভালবাদিয়াছে। অগ্ল- 
বুদ্ধি গোকুলের জননী ইহাতে বিশ্ব হইলে, তিনি 
নলিনীর ক্ষতিই করিবেন; কিন্তু ইহা কোন মতেই 
দে সহ করিবে ন!। ছয়মাস কাল গোকুলের প্রতীক্ষ] 
করিতে হইবে; কিন্তু ইহারমধো নলিনীর কোনক্ধপ 
ক্ষতি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখ! তাহার কর্তব্য । 
লে গোকুলের বন্দী-সংবাদ দিতে গোঁকুজের পল্লী- 
অভিমুখে যাতা করিল। 

টিটি 

“চরকা নিশ্চয় বন্ধ আছে!” 

ভবতোষ কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়! পঞ্জ না। 

প্ব্লো নয়টার কম নিশ্চয় খুম ছেড়ে 
উঠেন না!” 

ভবতোষ অপ্রস্ততের ভাব রা করিল। 

"বেশভূয। সবই মিলের, এক রত্তি খাদি নেই, 
_আপনার দিকে চাইতেও কষ্ট হয়!” 

ভবতোঁষের এক' আতঙ্ক অকারণ হইক্সাছিল; 
কিন্তু যাহা সে ভাবে নাই, ০ ঠেকা 
খাইল। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮] 


*নলিনী ঘ্বপা না করুক, তাহার বিরক্কি প্রাণে 
আঘাত দিল। ভুবর্তোষ চারি দিক্‌ চাহিয়। 
নলিলীর হাত ধরিতে গেল, নলিনী দু' হাত দুরে 
সরিয়! ঈাড়াইল, স্পট ভাহার মৃখের দিকে চাহিয়া 
বলিল_“আপনি আমার একটা কথাও রাখেন 

'শনি। আপনার সে আমার কোন সঙগম্ধ নাই।” 


কথা শেলের মত হৃদয়ে আঘাত দিল । ভবতোষ 
বলিল--“নলিনী, তোমার কাছে মিথা বলবো 
না, এ সব কাজ তোমার দাদার, আমার নয়; তুমি 
আমায় আমার মত ক'রে দেখা আমায় ছু'খ 
দিও না।” 


নলিনী বলিল--থা রে, বেশ মজা তে]! 
দেশ অত্যাচারে নির্যাতনে ভেঙ্গে পড়ে, আপনি 
আপনার ভাবে সহরের অট্টালিকা তোয়াজ ক'রে 
বসে থাকবেন, গরীবের রক্ত ঢুষে দেশে যারা ধনী 
লোক তাদের বাক্স ভরাতে আপনি মিলের কাপড় 
বাবহার করবেন, দেশের সমাজ, ধন্ম-বিশ্বাস 
অস্বীকার ক'রবেন_বেশ তো আপনি, এ সূব খুব 
স্ার্থপরের কখা 1” 


কথা শুনিয়া ভবতোষের ব্রহ্গাতালু জঙগিয়া গেল; 
কিন্ত নলিনীর দিকে চাহিয়া তাহ! নীরবে সহিয়! 
বলিল--"এ সব দিয়ে আমীয় বিচার ক'রো না 
নলিনী, আদৎ মানুষটাকে নিয়ে বিচার কর। খাদির 
হুজুগ আজ আছে, কাল থাক্‌বে ন1; রাজাশাসন- 
নীতি আজ কঠোর অবিচার বলে মনে হয়, ছু'দিন 
পরে এই সব চিস্তার প্রয়োজন হবে না; দেশের 
সহজ অবস্থ আবার ফির্বে- গোকুল ফিরে এলে 
দেখে, আমার কথাই সভ্য হবে। আসলে ললিনী, 
আমাদের সদয় নিয়ে কথা । আমি তোমায় ভূল্তে 
পারি ন।; তোমার হৃদয়ের ষে স্পর্শ, যে আস্বাদ 
পেয়েছি।' তাতে তোমার পরিচন্ব আমার কাছে 

[২১] 
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বিশেষ অস্পষ্ট নয়। এইখান থেকেই আমার প্রতি 
তোমার খ্যবহার আশা"করি |” * 

নলিনী কথার উত্তর দিল না। ভবভোষের মনে 
হইল, সে ঠিক যায়গায় আঘাত দিয়াছে, উৎসাহের 
সহিত বলিল-_“আমি মা বাপের কথা ঠেলে 
রেখেছি। তোমায় পাওয়ার আকুলতা আমায় 
পাগল করেছে, ভোমায় এই হাদশের রাণী ক'রে 
আমি ধন্ত হবো, সার্থক হবে! । আমার সকল ভার 
যেদিন তোমার হাতে তুলে দেব, সে দিন তুমিই 
হবে আমার কর্জী, সেখানে তোমার সবখানিই যে 
আমার ভবীবন ছেয়ে দেবে; তাই এই সব তুচ্ছ 
বিস্য় নিয়ে কথা কাঁটাকটি আর আমাজের তাল 
দেখায় না, অনর্থক আমাদের মধুর সম্বদ্ধ তিক 
*"য়ে উঠে, দু'জনে দু'জনকে আঘাত দিয়ে বসি-- 
আমার কথ! বুঝছ ভে” 

নলিনী হাসিয়া! বলিল_-“এক বর্ণ মা! 

ভবতোম আকাশ হইতে পড়িল। 

সে তীব্র দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে চাহিয়া অনুভব 
করিল, কি যেন একট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
কলিকাতার বাঁসায় নলিনীর মুখশ্রীতে যে মাধুধ্য 
কমনীয়তা ছিল, তাহা যেন লোপ পাইয়াছে। 
নূলিনী সুন্দরী ! ভাহার উজ্জল নয়নের দৃষ্টি যর্মভেদ 
করে, তাহার চিবুকে ওষ্ে লালিম! প্রকাশ হয়, 
কিন্ত কোথা হইতে কঠোরতার প্রলেপ পড়িয়া 
সব যেন' কঠিন প্রস্তরের মৃত অচঞ্চল প্রাণহীন 
কক্বিয়াছে। নলিনীকে লইয়া আর যেন আমোঁ? 
কৌতুক ক্রা চলে না, সে আর খেলার বস্ত নয়, 
আত্ম-টৈশিষ্টের গুরুত্বে মে আজ গৌরবমমী। 
ভবতোধ এতক্ষণ ইহা লক্ষা করে নাই! সে গোকুলের 
পল্লীগৃহে আসিয়া ভাবিয়াছিল, নলিনীর সহিত 
প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের পথে তাহার ননী খুবই বাধা 
হইয়া দড়াইবে ; কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অস্তথা হওয়ায়, 


১৬২ 


লে এই লুধোগে নলিনীর সহিত সম্পর্নট। যাহাতে 
পাকা হইয়া উঠে, সেই দিকেই কথার শ্রোভং 
ফিরাইয়া ধরিয়াছিল। নলিনীর হাসির সহিত যে 
কয়েকট! কথা তাহার কানে গিয়া পৌছিল. তাহা 
তীক্ষু কর্কশ না হইলেও কেমন বেন বুকে ছু্চ 
বিধাইয়া দেয়। দৃষ্টির বিনিময়ে কিশোর কিশোবীর 
অন্তরে যে পরিচয়ের মধুবর্ষণ হয়। বাক্যালাপে 
' তাহা ঘনীভূত হইয়। উভয়কে বিভোর করে; নয়ন 
দেয় সঙ্কেত, আলাপে বদ্ধন দুঁঢ হয়। নলিনী এখন 
যেন বই বিপরীত দেখিল। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত 
হইয়। একটু কড়া করিয়াই বলিল, “ন! বুঝ বার 
কি আছে, নলিনী 1” 
নবিনী বুঝিন-_-ভবতোষ বিরক্ত হইয়াছে। 
তাহার মুখে হাসির ঘটা দেখা দিল-_ 
নয়ন কোঁণে এক ঝলক বিছ্যুৎবৃষ্ট 
হইয়া গেল, কঠে স্থধা-শ্রোতঃ উগারিয়া 
বলিল, “আমার কথায় যে আপনি আঘাত 
অন্মভব করেন আগে ত। বুঝি নাই-কত 
কথা ব'লেছি, আমার অপরাধ নেবেন ন]।» 
ভবতোষের খারণা উন্টাইয়া গেল। 
বিনা ঝড়ে, আকাশে সঞ্চিত জমাট যেঘ এক 
মৃহূর্তে অপসারিত হইয়া চন্ত্রমার উদয় হইল। 
ভবতোঁধ দেখিল, নলিনীর কোনরূপ 
পরিবর্তন হয় নাই) ধৈর্ধযহীন হৃদয় পদে 
পনে ভুল বুঝিয়! নাকাল হয়। সে হাগিয়া বলিল, 
"আথাত দিলে তো বাঁচি, তুমি যে এড়িয়ে 
এড়িয়ে আমায় বাতিব্যস্ত করে তোল আজ 
জার ছাড়ছি না, কথার উত্তর দিবে বল!” 
নলিনী নয়ন বিশ্বারিত করিয়া! ভবতোষের 
দিক চাহিল, হাসিয়াই ব্লিল_“কি কথ! ?” 
' ভবডোধ ছুই গ। আগাইয়া মূলিনীর হাতখানি 
'মিঞের' হাতের মধ্যে ধরিবার জন্ত খুবই ব্যস্ত 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখা! 


হইয়াছিল; কিন্ত সে বিশেষ সতর্ক হইয়! আরও 
একটু দূরে গিয়া ধাড়াইল। ভবতোধের একবার 
মনে হইল, তাহার পূর্ব ধারণ] মিথ্া। নহে) কিন্তু 
নলিনীর দিকে চাহিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইল। 
এ প্রেমের চাতুরী ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, সে তাই 
হাসিয়া বলিল__“নলিনী, আমি তোমীয় এই হস 
খানা দিয়ে পেতে চাই, বোধহয় অযোগ্য বোধে 
বাতিল হবে ন/!” 

নলিনী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, দই 
কথা! কিন্তু আশ্চর্যা হচ্চি-আপনার কা 
দেখো” 

ভবভোষের দুখে অর্দেকট। কালি লেপিথা 
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ভবতোষ পশ্চাৎ ফিরিয়া শ্রস্থানোদ্োগ ফরিতেছিং ঠা ৮ 


“ভুল বুখ বেন না, আমার মুখের কথা! আমারই, অন্যের নয়।” 


গেল, আশাম নৈর্ণস্তে বলিল-_-“কাড আবার রি 
দেখলে!” 

নলিনী বলিল--“মনে রাখ বেন দাদা খেলে-_. 
কেবল আমার অগ্রজের কথা নয়, দেখ্সের কত ভাই, 
কত ভগ্লী আজ মৃত্যুপণে মুক্তির মন্ধানে ছুটেছে; 
দেশের নেত! বীর! তার1 বন্দী, মরণ আলিঙ্গনে 
অম্বতপথের খাত্রী--আয় আপনি আজ একটা তুচ্ছ 
নারীর মোহে আত্মহার!! পুরুষের পক্ষে হয়তো 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮] 


কিছু নর, কিন্তু নারী আরজ এই ঘটন! খুবই আশ্টর্যয 
ব'লে মনে করে ।» 

ভবতোষ যাথ! নীচু করিয়া এক মুহূর্ত ভাবিয়! 
লইল, তারপর বলিল, “নলিনী, এ কথা তোমার 
কৃঠ দিয়ে বাহির, হ'লো বটে) কিন্তু আমি গ্রহণ 
রু'তে পারলুম না--এ তোমার অন্তরের কথা নয়। 
তোমার মাকে সাম্বনা দিও, গৌকুল ফিরুলে শেষ 
কথা হবে ।” 

ভবতোষ পশ্চাৎ ফিরিয়া 
করিতেছিল, নলিনী ঝলিল--"কুল বুঝবেন না, 
আমার মুখের কথা আমারই, অন্বের পয়।” সে 
আরকি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভবতোষের 
সর্ধাঙ্গে যেন বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে মুখ 
বিকৃত করিয়] দ্রুত প্রস্থান করিল | 


পপ ০ 


ছুই বন্ধুতে কথ) হইতেছিল। 

. “গোকুধ ! আমায় এক! অপরাধী করো! না। 
নলিদী আজ অন্ত কথা বল্ছে। আমি নিশ্চস 
বল্ছি, এ কথা তার নিজের নয়, তোমার মাছের 
মনই নলিনীর মুখ “দিয়ে বাহির হচ্ছে। আমার 
দুঃধ ফি-_নলিনীর মত হ্ন্দরী সংসারে ছুপ্রাপ্য 
নয়, তবে তোমাদের সঙ্গে সৌহদা-হুতর দু ' করার 
আকুলতায় আমি ধৈর্ধ্যহীন হয়েছি, তার জন্ত 
ক্ষমা ক'রো 1” | | 

গোকুল জেজ হইতে ধাহির হইয়া জগৎটাকে 
. একটু নৃত্তন করিয়া! দেখিবে আশা করিয়াছিল, 
কিন্তু এই ছয় মাসে কোন পরিবর্তনই লক্ষ্যে পড়িল 
ন|। তার 'অক্তত্রিম বন্ধু ভবতোষ পর্ধীস্ত যেই 
আছে) -ধরং তাহার যে নিশ্মল, শচ্ছ, হাস্ত- 
“কীতুকোজ্জগ, হদয়খানি ছিল, তাহা ছায়াচ্ছঞ্ 
হইয়। পড়িয়াছে। নলিনীকে সহোদরার মত রক্ষা! 
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না করিয়া সে যে অপরাধ] হইয়াছে, ভাহায় জগ্ত সে 
কোন ক্ষোডই প্রকাশ করিল না$ বরং গোকুলের 
জননী ও ভগ্রীকে সে দোষী সাব্যত্ত করিবার 
জন্তু দুই কথ! বলে। এই ছয় মাসের ভিতর দেশের 
আবহাওয়ার বিশেষভাবে পরিবর্তন হয় নাই। 
আন্দোলন চলিয়াছে; কিন্ক এক মহাত্মা! যদি বন্দী 
না হইতেন, এই আন্দোলনে তার আত্দ্দান ধ্দি 
না হইত, তবে জ্রিশকোটা নরনারীপূর্ণ ভারতে 
পঞ্চাশ বাট হাজার লোকের কারাবদ্ধন কোন 
সাড়াই তুলিত না। সে ভাল করিয়াই বুঝিল--এ 
সংগ্রাম দেশের নম, জাতির নয় মুক্তির নয়? 
এ সংগ্রহ মহাত্মার আদর্শবাদ ও ধন্দ্মতের সহিত 
পাশ্চাত্যের প্রচণ্ড সংঘাত । ভারতের স্বাধীনতা 
এখনও স্থধূরপরাহত। আদর্শবাদের প্রতি্ঠাকল্পে 
আজ্গ যে বিরোধ, অশান্তি, ইহা নিদ্ধ হইলে জাতি 
ঈাড়াইবার ঠাই পাইবে, গা রাখিবার ভিত্তি 
গাইবে । কিন্তু এই আদর্শ কেবলই পাশ্াত্যজাতির 
বিরোধিতীর সম্মুখে দীড়াইবার মত শক্ত হইলেই 
চলিবে না, দেশের লোকও ইহার পরিপন্থী হইয়া: 
ধাড়াইতেছে। দেশের সঙ্গে, শ্বজ্জাতির সঙ্গে 
কচিরে গ্ররুভর সংঘাত্গহির সস্তাবনা দেখিয়। সে 
বিচলিত হইয়াছিল । 

বাহিরে তেমনি কেরাণীফুল ফুট্টপথে হাট 
প্রতিদিন অফিন যায়, স্কুলে কপেজে ছাত্রের 
ভীড় আমেই বাড়ে, তেমনই ট্রাম, ট্যাক্সী, বাস 
ছ্যাকৃড়া গাড়ী ছুটাছুটা করে, বড়বাজারে পিকেটিং 
হয়। খবরের কাগঞ্জে অহিংস-সংগ্রামের বিবরথ 
বাহির হয়_কিছু বা? ঘা না, কিন্ত প্রাণ 
কোথা! 

বিশেষ জেলে বসিয়া লে যাহা দেখিয়া 
আসিয়াছে, ডাহা নৈরাশ্ট্ের কথা । দলাদপি করার 
উৎসাহ থাকিলে লে আসল অবস্থা উপেক্ষা করিতে 


১৬৪ 


পারিত, কিন্ত সে.কোন দলের নয়) তাই বন্দীগণের 
মধ্যে যে আন্দোলন আলোচনা সে দেখিয়া 
আনিয়াছে, তাহাতে বিরোধ্ট প্রতিপক্ষের সহিত 
অধিক কি নিজ দেশবাসীদের মধো অধিক, এই 
লইয়! ভাহার সংশয় * বাড়িয়াছে । খবরের কাগজে 
নেতৃবিশেষের গৌরব দিতে বড় কড় অক্ষরে থে 
শব কথা বাহির হয়, তাহার সবথানি মিথা না 
হইলেও খুবই বাঁড়াবাড়ি। ইহা, বাতীত দেশে 
অনৈক বড় বড় ধাঞ্জ হয়, সে সকল কাজের সন্ধান 
দেশ পাইলে আঁশা পায়, বিস্ত তাহা প্রকাশ করা 
হয় না। দেশের সংবাদপত্র আজ আর দেশের 
নয়, জাতির উদ্দেশ্টসিপ্ধির অনুকুল নঘ_নেত- 
বিশেষের সুনাম বজায় রাখার মুখপত্র। দেশের 
কাজ, দেশের মুক্তি এই অবস্থায় আসম্ম কেমন 
করিয়া বল! যায়! তা' ছাড়া .বাহিরে যাহা চ্ষু- 
লঞ্জার খাতিরে, লৌকমত্তের ভয়ে ঢাকা দিয়! 
চলিতে হয়, জেলে তাহার বালাই নাই। ঘলাদলির 
কার্ধা আন্দোলন অবাধেই চলে। 
মুণ্ডপাত কয়ে। কেহ বা তাহাকে সমর্থন করিতে 
গিল্গা যাহা নগ্ন তাহা 'গালি দিয়া বসে। অন্ত 
দেশের অবস্থা কিরূপ সে জালে না, তবে বাংলায় 
খাটি সত্যাগ্রহীর সংখা! ধে অঙ্গুলীলক্কেতে 
গপিয়া শেষ কয়া যায়, ইহা পে ভাল করিয়াই 
বুধিয়াছিল। 

, দেশের স্বাধীনত্াম্পৃহার অপেক্ষা নেতৃত্ব 
করার আকাঙ্ষা যেন অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছে। 
দলাপলির বিদদ্ুশ আচরণের মধ্যে নেতৃত্থের 
মর্ধাধীরক্ষার দারই অধিক দেখ যায়| গোকুল ঘে 
আশাম |দেশ-যজ্ে ঝাপ দিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ 
হওয়ায় সম্ভাবনা ল! - দেখিয়া সে উদামবিহীন 
হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বাড়ী আপিয়া ভার 
ভগ্ন বুক জুড়িয়া গেল। যে উৎসাহের আগুন 


প্রবর্তক 


কেহ মহাত্মার' 


[১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


নিভিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহ! দ্বিগুণ 
জলিয়া' উঠিল) তাহার জননীই এ ইন্ধন 
যোগাইলেন ; গোফুলের মনে !য মেঘের সঞ্চার 
হইয়াছিল, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়! উড়িয়া গেল৷ 

যে জাতির মধ্য এমন ম. জঙ্গিয়াছেন, সে 
ভাতির বন্ধন-গ্রন্থী আর দীর্ঘদিন দৃঢ় থাকিতে পারে 
ন1। জাতির মুক্তি আসর-_বাহিরের দিক দিয়া 
নহে, জাতির অন্তঃপুরে আগুন ধরিয়াছে। দেশে 
যে আজ নারী জাতি এই '্যান্দোলন রক্ষা করিতে 
উদ্যত, তাহার নিগুঢ় কারণ, মাকে দেখিয়া মায়ের 
কথ! শুনিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছিল। 

মায়ের মুখেই সে তাহার কলিকাতা পরিত্যাগের 
কারণ জানিয়াছিল। ভবতোষের অসংযত অ'চরণ 
তাহার প্রাণে আঘাত দিয়াছিল; সে ইহার 
প্রতীকারের উপায় খৃঁজিয়া পায় নাই। ভবতোষের 
হাতে ভমীকে সম্প্রদান করিঘা আত্মকৃত অপরাধের 
প্রায়শ্চিত্ত করিবার মূনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু জননী 
যখন বলিলেন--“ভবতোষ ! নলিনী যাহুষ, জড় 
বস্থর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, উল্নত; এক মুহূর্তের স্পর্শে মে 
উচ্ছিষ্ট ভোজের মৃত পরিত্যক্ত হবে না) তোদের 
লক্ষ্যপিদ্ধির পথে দেশের থা! বৌনকে যদি হন্ন 
ছেড়ে যেরুতে হয়, এর চেয়ে ঝড় আঘাত পেতে 
হবে, সে আঘাত বড় ক'রে ধরৃলে চলবে ন!, 
উপেক্ষা ক'রেই এগুতে হবে। নঙ্িনী কি জানে-- 
মাতৃ-স্তন্যের গ্গীরে কি বীর্ধ্য, কি ম্পর্থ|] আছে! 
তা' মাই ছেলে মেয়ে দু্গনকে- জানিয়ে দেবে, 
বুঝিয়ে দেবে । নলিনী অবোধ শিশু; চিত্ত তায 
কলুধিত নয়। সংসারে দশজনের মত ঘর সংনারের 
ভিতর দিয়ে তাকে যদ্দি ছাড়াবার পথ দেখান যায়, 
ভবে সে বার্থ হবে, এ যুগের ধর্খে তাঁকে পাবে না. 
তাই সেও থাকৃষে তোর মত অনাঙ্জাত কুনু । 
এমন অসংখা নারীপুরুষ দলে দলে কাতারে 


ষ্ঠ, ১৩৩৮ ] 


কাতারে মুক্তির পথে যে দিন ছুটবে, সেদিন 
তোদের পায়ের বাধন খ'সে পড়বে 1” 

গোকুল মাকে দলাদলি আত্ম-বিরোধের বীভত্ম 
ঘটনার কথা বলিয়াছিল; কিন্তু ম! তাহা বিশেষ 
কৃরিয়া লওয়ার বস্ত মনে করিলেন না, বলিলেন-__ 
4 বিরোধ বড় কাজে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে, 
জাতি-বিবোধের আগ্জন কি ভীষণ, তোর! তা 
জানিস্‌ না? আজ ধিধবার প্ছেনে তোর! ছুই ভাই 
বোন ছাড়া আর কেউ নেই, কিছ্বা ভোদের পেছনে 
এই অদাথা আছে, আর কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, 
তার কারণ ঘরাঘরি বিরোধ; এই বিরোধের শাস্তি 
ঘটলে বৃহৎ কাধ্য শিদ্ধ হবে তা' নয়, গোকুল-_ 
বৃহতের ক্ষেত্রে গিয়ে সবাই যদি দীড়ায়, তবেই 
সন্বীরূতা থেকে জাতি মুক্তি পাবে। আজিকার 
এই বিবাদ মৃত্যুর পূর্যে দীগ-শিখার উঙ্খল্যস 
্তায় ক্ষণিক শেষ হওয়ার তাগিদেই ফুটে উঠেছে, 
উহার জগ্ত ছুঃখ করার কিছু নাই।"ঃ 

কাজের মানুষের অভাবের কথা শুনিয়। মা 
কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন_-“গোকুল, দলে 
পড়ে ষে মানুষ ছুটে চলে, তার মৃত পশড আর 
ছুটা নেই; নিজের বুকের জোরে এগিয়ে যাবে। যে 
পথে প দিয়েছ আর ফিরে। ন!) মায়ের গৌরব যদি 
রাখ, আঘাতে অবসাদে মুখ ফেবরাবে না। 


তোমার পেছনে নলিশী ধাড়াবে__ছজনে 
যদি ভেঙ্গে পড়, আমি আছি- আমাদের 
আত্ম-তর্পণ সিদ্ধ হলে, তর্পণের ধৃম 


পড়ে যাবে। আজ দল ভারী ক'রে কাজের কথ! 
নয়। আজ আত্মদ।নের যুগ। যেখানে সাহস, 
যেখানে সততা, যেখানে মনুষ্তত্, সেইখানেই আঙ্গ 
আআত্মুদানের মহাঘজঞ আরঘ ক'রে দাও। সকল 
উৎসাহ, সকল ভআশাআপনাকে দেওয়ার 
স্পর্থীঘ্ জাগাতে হবে, তবেই তোমরা দগ্ধ হবে, 


যুগব্রত 


১৬৫ 


সার্থক হবে। অন্যের দিকে চেয়ে বুঝে বল সঞ্চয় 
করার বালাই থাক্‌বে ন1।” | 

জেল হইতে ফিরিয়া মায়ের মুখে বিদ্ান্থাণী 
শবণ করিয়া, তার আর এক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট থাকা 
সম্ভব নয়; কিন্তু ভবতোফের পত্র পাইয়া সে 
ভাহার সহিত নাক্ষাৎ করিতে আগিদ্াছে। 
কথায় কথায় ভবতোধ গোকুলের মৌভাগোর 
দিক্ট! দেখাইস্সা, সে তাহার ভক্মীকে বিবাহ করিতে 
চাহিল। গোকুল নীরবেই উঠিয়। আমিতেছিল, 
কিন্তু একট। জবাব না দিয়া সে থাকিতে পারিল 
না, বপিপ্ল--'ভবতোধ ] আমরা যে জননীর 
স্্ধধারাম় মানুষ, তাহাতে গৌরব আমাদের 
দারিপ্রো,। লৌভাগা ছুংখবরণে । আমার 
তোমার কাছে সহোদরাত্ব স্থায় ল্েহ পাধে, 
আশ্রয় পাঁবেই ভেবেছিলাষ। তুমি ভার অন্থথা 
ধরায় বিশ্বামের মূলেই ঘা দিয়েছে । মা তোষায়, 
সে অপরাধের দণ্র-স্বরপ আশীর্ববাদই জানিয়েছেদ--. 
তুমি স্থখী হও, তার সম্ভান আজ দেশ ও: জাতির 
দায়ে সর্ধত্যাগী লঙ্্যালী ৷” 

গোকুপ উঠিয়া পড়িল। ভবতো!য: জাক্সাম* 
কেদারায় হেলান দিয়া বিকৃত মৃখভঙ্গী করিয়া 
বলিয়া! উঠিল--“'ছোঃ 1” 


আজ বৈশাখ মাসের কফাগ্রতিপদ। কা্গ 
পৃণিষায় মায়ের উপদেশে গ্রামের কয়েকজন ভক্ষণ 
ও তরুণী উপবাল করিয়া সংযম রক্ষা করিয়াছে) 
ভোর হইতেই ভাহার! নদীতে ক্সান ফারিয়া যায়ের 
জন্ত তাহারা শ্রন্ধাসন বিছ্াইযা দিাছেন। যা শুচি- 
সাত একথনি ক্ষুজু বন্ধে অঙ্গ ঢাকিয়া সন্তানের মাধ 
বসিয়া আছেন । প্রাতর্বাধু হন্দ মন্দ বহিতেছে। 
নিঃশ্বাসে নিংস্বাসে অন্ত বনিদ্ধা পড়িতেছে। 


১৬৬ প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ধ, ২য় সংখ্য! 


গোঁকুল বলিল--“মা, আনর্ধাদ কর, আমাদের দৌন্দর্ষো বাড়ী পূর্ণ হুইল। ভবতোঁষ নপিনীর 
এই সংহতি যেন অটুট হর, আমাদের হৃদয় যেন দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিল--"বউ দেখাতে এনেছি 
এক হয়, অব্যাভিচারী হয়|" অমিয়, মাকে প্রণাম কর” 

মা হাপিয়া বলিল--“তুই এক রঙ্গ করলি, নলিনী ভবতোধের চরণে প্রণাম করিয়া বউয়ের 
গোঁকুল; আমার আ'শীর্বাদে তোদের জয় হবে, হাত ধরিয়া বলিল-_দাদা, বৌকে আঙ্ মাতৃমন্ত্ে 
ভোগের মধ্যে প্রেম ও এঁকোর প্রতিষ্ঠা হবে। দীক্ষা দেবো, তৃমিও আজ থেকে আমাদের সঙ্গী 1 , 
জগতের যত রগ, যত আনন্দ, সব 
থেন এই জাতিকে জাগিয়ে . ভোলার 
কাজেই লাভ হয়.তাঙ্গ। প্রাণ যেন অগ্য দিকে 
বুকে ন! পড়ে।" 

একে একে লকলেই মানের টহল 
মাথায় তুলিয়া লইল। নলিনী যাগ্ের 
মুখের দিকে চথিয়া বলিপ-“মা, আমায় 
আশীর্বাদ কর”. 

মা মেয়েকে বুকে লইয়া বলিলেন-* 
পরুরুসের পাশে পাশে থেকো, কটাক্ষের র 
আগ্জনে তাদের পুড়িয়ে ছাই ক'রো না, .. জবতোঁষ দলিনীর দিকে কটাক্ষ করি যলিণ, 
অমৃতবধধণে তাদের সাস্ন! দিও, বরদাত্রী “হট দেখাতে এনেছি? 


ক্ষপে নারীর মধ্াধা রক্ষা; ক'রো। এই ৃ 
মহা-তপন্তা জাতি যদি পালন করে। তবে. আমিয়। নলিনীর পাশে দাড়াইল। ভবতোধ 


মুক্তি এ জাতির আসঞ্- নলিনী.!” . দেখিল। নলিনীর চক্ষে যে আগুন ঠিকরাইয়া, 
প্রাঙ্গনে ভবতোধের গলা পাওয়া গেল।. বাহির হইতেছে, ভাহা সে সহ করিতে পারে না 


তাহার পশ্চাতে রেশমীসাড়ীপরিহিতা নব্বধূ। লেচগ্গু মুদিত করিল। 











স্পেন্নে স্ুাত্তর-- 
_ পৃথিবীর স্ষাক়্ এক রাঁজীর মাথা হইতে মুকুট 
থনিয়া গড়িল। ১৮৮৪ খু: বুরবন-বংধীয় রাজ 


দ্বিতীয় আলফন্সো যখন স্পেনের পিংহাদন শূন্য ' 


করিস লহসা প্রাণত্যাথ করিলেন, ত্রাহার বিধবা 
রাণী মেরিয়া কৃষ্টিনা, : একমাত্র শিশু বন্তার 
অভিভাবিকা রূপে রীক্গদণ্ড চালনা করিতে থাকেন; 
কিন্তু স্বামীর মুত্ার ছয় মাঝ পরেই তাছার এক 
পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাত শিশুকে 
তৎক্ষণাৎ স্পেনের রাঙ্জ! বলিয়া ঘ্বোষণা! করা হয়। 
অষ্টম বর্ষ ব্যস হইডেই ইনি মৈলিকজীবলের 
শিক্ষারস্ত করেন। তিনি স্পেনের ভাষা ছাড়! 
ইংরাজী, ফরাসী ও অর্দুণ ভাষাও ভাগ করিয়া 
শিক্ষা করেন ও ১৬ বৎদর বয়সেই মন্ত্রীদের 
তত্বাবধানে রাকা দীক্ষিত হন। পর বৎসর 


তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাজত্ের 


প্রথম ছুই বৎসর কাল তিনি স্পেনের সকল গ্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া রাজ্য সৃষ্ৃত্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
পুত্থাপুঙ্খ করিয়া সংগ্রহ করেন ও তাহার সদয় 
বিন ব্যবহারে সকলেরই হ্বদয়ের শরচ্ছ! আকর্ষণ 
করেন। এই সময়েই প্রজাপুঞ্ তাহাকে “1২ 
অর্থাৎ “সাদাসিধা রাজা" এই 


95110178609 


ডাব ও আন্দোলনের ' কুত্পাত ফরেন। , আীড়া- 


কৌতুকগ তিনি অত্ন্ব ভালবাসেন, এবং..শীকার, 


অশ্বারোহণ, গোলো, অসিবিদ্যা, টেমিস, এবং 
সর্দবোগরি অটরচালনায় তিনি বেশ স্থপটু। সার! 
ইউরোপে তাহার তুল্য উৎকৃষ্ট লক্ষাতেদকারীও 


খুব অল্পই আছেন।। ১৯৭৬ ধৃঃ রাজ! আল্ফক্দো 





গণতঙ্জ স্পেনের প্রথম রাষ্ট্রপতি নীনর আলফো।ল। আঁমোর। 


ইতলগডশবরী  মহারাধী ভিক্টোরিষ্বার পৌত্রী 


উপাধি প্রদান করেন স্পেনের ন্যায় সড়যন্ত্রধছল ইউজিনীকে (বা আরনাকে )বিবাহ করেন । আশাস্ি- 


দেশেও তিনি বাক্তিগত আত্মরক্ষার জগ্ক কোনও 


সষ্টিকারীরা. বিবাহের . শোভাযাঙাকালে বোস! 


যন্্বলইতেন না। তিনি বিজ্ঞান ও স্থাপতা শিল্পে নিক্ষেপ 'কবিয়া উৎসবের আনন্সস্ঈগ : করিলেও, 
হথেই উৎসাহ দান করিতেন ও স্পেনে বহু নৃত্তন রাজদম্পতি অক্ষত শরীরে পরিভ্াণ পাইঘ্াছিলেন। 


১১০ দীহাল পিপিপি 


. -__পপপশাীটি শী নীদিতা দার ৩ 


চা 


ইউরোপের মহাযুদ্ধ হইতে স্পেনফে দূরে রাখিলেও, 
মরোক্কোনীতি লইয়া যে ঘোরতর অশান্তি 
হু, তাহার ফফে বারিলোনায় বিশ্রোহ উপস্থিত 
হয়। বিশেষ মরাক্কৌয় বীফজাতি দুদ ্বাধীনতা- 
প্রিয় জাতি। এই রীফ-নেতা আব্দুল করিমের 
অনমসাহদিক ক্বাধীনতা-সমর আত্ম মুক্কি- 
মংগ্রামেতিহাসের অমর-কাহিনীতে পরিণত 
হইয়াছে । মরক্কোর সমরচালনায় স্পেনের অজ্জন্র 
অর্থ ও রুক্তবায় হয়। শুনা যায়, প্রা ২০১০০ 
স্পেনীয়কে আফ্রিকার মকম্ুমিতে এইআঅন্ত 
প্রাণ ঢালিয়। আসিতে হইয়াছে । ১৯*৯ খৃষ্টান 
যখন নবীন-যুগের প্রতিনিধি সীনার ফেরারকে 
গুলি করিয়া হত]! কর।-হয়, তখন হইতে রাজ 
আল্ফন্দোর বিক্ুদ্ধে ঘোরতর ঘিদ্বেম ও বিক্ষোভের 
তৃষ্ধান উঠিতে আরম্ভ করে! আল্ফন্সো 
নিজে সুশিক্ষিত হইলেও, রা্গকীয় আনিক্জাত্য- 
রঙা দেশের মুক্ত 'চিষ্তান্ত্রোতং এ শিক্ষাজোতঃ 
প্রবাহত হইতে দেন নাই। ভারপর গ্রিমে! 
ডি রিভ্ডেরার আভ্য্খণি। ইনি রাজায় দক্ষিণ 
হত্ত ক্বক্ধপ হইয়া ক্রমে মে সামন্ত শাসন- 
নীতি করায়ত্ব করিয়া ফেলিলেন ও স্পেনের 
অবিসন্থাদিত ভিক্টেটর পদ অধিকার করিলেন । 
রিভেরা সামরিক নেতা-তাহীর ছয় বৎপরব্যাপী 
শাসনকালে খধশ্বী স্পেন যথেষ্ট উন্নতি লাভ 
করিলেও, সে শীগনের কঠিন নাগপাশে দশের মন 
দিন দিন প্রগীড়িভ হইতেছিল। গত বৎসর 
জাচ্যারী মাসে, এই অশান্তি তঙ্গে তলে বঞ্চিত 
হইঘা জমে: এমন নিদারুণ হইয়া উঠিল, ঘে 
ডিক্টেটর গলিতে! গসবশেষে পদ প্রতাহার করিতে 
"বাধ্য হইলেন। .রিভেরার পতনে জেনারেল 
 বেরোঙ্গোয়ার নৃতন ভিষ্টেটর হইলেন। গত 
... ফেরারী মাসে, ইহারও পতন হইল। বিপ্লব 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


আন্দোলন এইবার খরতর শ্রোতে প্রসাহিত্ত 
হইয়। বাঙ্কা আল্ফন্সোর সিংহাসন ভাসাইল-_ 
স্পেনে নৃতন গণতঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিল। এই গণ- 
তন্ত্রের প্রথম রাষ্পতি নির্বচিত হইয়াছেন 
কারামৃক্ত নেতা সীনর আলকোলা জামোরা। 

আজ স্পেন রাজতন্ত্র হইডে মুক্তি পাইাছ। 
যুক্তির জয়যাত্রা ম্পেলের নরনারী এইবার 
অনাহত পদক্ষেপে অগ্রসর হউক--ইহাই প্রার্থন] । 
ভাসতে জম্ম 

মহাত্মা গাস্ধীর অপূর্ব বপনীতি সত্াই বিশ্বের 
পরাধীন মানবজাতির প্রাণে নূতন আঁশা ও 
আন্দোলন সঞ্চার করিয়াছে । তাহারা এক 
নৃতন আলো দেখিয়াছে। তাই আরবের 





নাহাদ.পাঁশ! 
মকুক্ষেত্রেও মহাত্বার অহৃলরণে অহিংসা-ম্ে 


জয়ধ্বনি উঠিয়াছে। আরবের প্রপীড়িত প্রক্গ 
অত্যাচারের প্রতিকার এই পথেই অছেষণ করিতে 
উৎদ্ধ। 


ক্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ 


ইব্কিপ্টেও সুপবন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
যেখানে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও বিদেশী পণ্য 
বঙ্জনের আন্দোলন প্রখর বেগে অগ্রসর হইতেছে। 
ওয়াফড রাষ্রীয় সঙ্ঘ মিশরের 'আভাস্তরিক ব্যাপারে 
ইংরাণের হস্তঙ্ষেপ নিবারণ ও শাঁসন-তছ্ে জাতীয় 
গ্রতিনিখিগণের কর্তৃত্বের পুরঃগ্রতিষ্ঠাকরে ভারতীয় 
আন্দোলনের ছাদর্শে এই আন্দোলন পরিচালন 
করিতেছেন | স্বয়ং ওয়াফডনেতা নাহাস পাশ! 
মহাত্মাজীর ত্যাগমঞ্জ হৃদয়ে ধরিয়া পাশ্চাত্য- 
সভ্যতার জয়চিহ্‌ স্বব্প 'কলার” ও “নেক্টাই” 
অঙ্গ হইতে বর্জন করিয়াছেন ও সম্পূর্ণ জাতীয় 
বেশ পরিধান করিতেই মনঃস্থ করিয়াছেন । এমন 
কি, তাহার ইচ্ছা-তিনি একদল উলঙ্গ দরবেশ 
সেনার স্থষ্টি করিবেন, যাহার! প্রাচ্য ভাবে উদ 
হইঘা সমগ্র দেশে নব উম্মাদনা সৃষ্টি করিবে ও 
বৈদেশিক পণ্যের বিরুদ্ধে অপুর্ব জেহাদ ঘোঁষণ! 
করিবে। ইজিপ্তের সাআদ পাশ! উন্নতির স্থ্যা 
পশ্চিমমুখী হুইয়াই দেখিতে চাহিয়াছিলেন--আজ 
জাতীয় নেতা নাহাসের শুভ প্রেরণায় ভারতেরই 
অগ্নিমস্তরে দীক্ষিত ইজিপ্তের নৃতন জাতি আবার 
পূর্বমুখে প্রাচ্যনূর্যযোদয় প্রত্যক্ষ করিবে--ইহা 
কত বড় আশা ও গৌরবের কথা, তাহা ভারতের 
তরুণ কি জবধারণ করিবে না|? 


নাল্লীন্ন মুক্তি ও তর্কের প্রগতি_ 


মাধাম হাম তূতপূর্ব তুর্ক-হুলতান আবদুল 

হাখিদের অস্তঃপুরবাসিনী অপংখ্য রাণীর অন্ততমা 

ছিলেন । তুর্কের রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে 

আমূল জীবনবিপ্লক সম্ভব হইয়াছে, ভাহারই 

অবধারিত পরিণতি--বন্দিনী নারী-আত্মার যুক্তি। 

মাদাম হানুম এক্ষণে নব্য তুর্কের সাধারণ বাবস্থাপক 
ঢ ২২] 


প্রবাহ 


কত 


সতায় তুর্ক-নারীর নির্বাচিত প্রতিনিধি পে স্থান 
গ্রহ্ণ করিয়াছেন । ইহা জাতির জীবনপরিবর্তনের 
সমৃজবঙ্প নির্শন। 

রাষ্ট্রপতি কামাল পাশা এই পরিবর্তনের যূল। 
রাঁজশক্তি হাতে পাইলে সমাজ্জজীবনে কত ড় 
ম্হাবিপ্রব কত অল্প আয়ামে সম্ভব হয়, তাহ! 
কামাল করিয়। দেখাইয়াছেন। যেদিন তুর্ক-পুরুধের 
মাখার তাজ--সনাতন ফেজ অপস্থত হইয়া, 





মাদাম নৈষী সানি হানুস 


ইউরোপীয় হাট তাহার স্থান গ্রহণ করিল, তুর্কের 
নারীশক্তিও পর মুহূর্তে অবগুঠন খুলিয়া বাহিরে 
আসিলেন, সসন্থমে পুরুষের পার্খে দীড়াইয়। জাতির 
সকল কর্তব্যভার মাথায় লইলেন। আজ্জ সাহিত্যে, 
চিকিৎসায়, আদালতে, সমাজলেবায় ও রাষ্ট্রকার্ধযে 
সর্বত্র নারী ঘোগাবেশে স্বীয় অগিকার অর্জন 
করিয়া যুগসাধনার জয় দিয়াছেন। তুর্কের ধর্দব 
আজ কারামুক্ত; কিন্ত তাই বলিয়া তুর্ষ-জাতি 


১৭০ 


' ধর্মহীন হয় নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর ধর্ের 
'ষে যাছুকরী মায়াপ্রভাব ভ্রাতির চিত্ত মোহ্‌- 
কুদংস্কারাচ্ছন্ করিয়া রাখে, তাহাই দূর হইয়াছে; 
তাই মুক্ত দয় জাতি যাহ! বরণ করিয়া লইবে, 
. তাহা প্রক্কত শান্তি ও কল্যাণের নিদান হইবে । 

এই ফল্যাণের মুলে, বাহ ও সময খবরূপ- 
পরিচয় চাই। শিক্ষা সাধনার আলোকেই মানব- 
হৃদদে আত্মার হ্বরূপ প্রকাশ হয়। নারী ও পুরুষ 
এই স্থরূপের নাধনায় বিভোর হইলে, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের নিগড় চরণ হইতে অবহেলে খনিয়। পড়ে । 
মুক্তির ইহাই অবধারিত লক্ষণ। কামালের রাষ্ট্র 
সাধনায় এই স্বরূপ-দৃ্টি কতখানি তাহা আজি৪ 
সুনির্ণীত হইবার দিন আসে লাই- প্রাচা জাতি 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ২য় সংখ্য! 


তাহার গ্ব-ভাব ও স্ব-রূণে প্রতিষ্টিত হইয়া ভাব, 
ভাষা, কর্ম ও জীবনে যুগের দান বরণ করিয়া 
লইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আত্মহারা ' হইলেই 
প্রতিক্রিয়া অবশ্বস্তাবী। কামাল ৯ বতনর- তর্কের 
নব রাষ্ট্র ত্্ে একাধিপত্যের পর, আঞ যে 
সক্কটের ন্ুখীন হইয়াছেন, তাহার কিছু কিছু 
আভাষ সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। ইহা 
প্রতিক্রিয়া কিন্বা নৃতন জয়ের লক্ষণ ন্প্নপ শেষ 


অস্বরায় অপসারণ করিয়া তুর্কের জীবপ-প্রগতি 


চিরদিনের জগ্ত বাধামুক্ত করিবে, ভাহা দেখিবার 
জস্ত আমরা প্রতীক্ষানেত্রে চাহিয়া! রহিয়াছি। 
নবীন তুর্ক ষেমন স্বাধীন, ভেমনি স্বরূপনিষ্ঠ হউফ 
ইহাই প্রার্থন্‌। | 





উষধার স্বপন 
[ শেখ ইস্মাইল হোসেন ] 

মুঞজরিছে কুহুম কলি গুঞ্করিছে লি, প্রেম বিধৃুর নও কিশোরীর অলন অবশ কা, 
রক্ত রাঙা নবীন উষায় খেল্ছে রবি হোলি; এলিয়ে দিছে রাতের শেষে ফুলের বিছানায়) 
মুই, চামেলী, ঘোমটা তুলি মিটিমিটি চাক, স্বপন লখি লুকচুরি খেল্ছে নইয়ের গনে, 
মলয় বায় চামর বুলায় পায্চল রাণীর গা । ফুটিয়ে তুল্ছে মধুর হাসি বধ্যার অধর কোণে) : 

কোফিল বধুর কুছ স্বরে, শিখিল বেণী পড়ছে হোলি, 

আমের মুকুল গড়ছে ঝরে ; খসিয়ে পড়লো টগর বেলী) 
ভোরের শিশির তৃণদলে ঝলক দিয়ে যায়। 


১ 


“বউ কথা কও” কুটুমপাখী ডাকছে আপন মনে । 


এ 





[ আশ্রমী লিখিত ] 


প্রবর্ভক-সঙব অক্ষস্ত্ তৃতীস্সা" 
উসব-_মেলা ও প্রদর্শনী 


উৎসবের বোধন ও প্রভাভফেরী 


গত ৮ই বৈশাখ পুণা তিথিতে প্রবর্তক-সঞ্ঘ 
জক্ষয-তৃতীয়া উত্সবের যথারীতি উদ্বোধন" 
ক্রিয়া সুস্ম্পর হইয়াছে । প্রাতঃ ৪ ঘটিকায় 
সঙ্ঘের সমন্ত নারী পুক্লষ “যোগ ও 
বর্থাবিদ্যামন্দিরে”  সশ্রিলিভত হইয়া যহিমাস্দী 
মহাশক্কির ধ্যান ও আবাহন করেনল। অত্তঃপর, 
সঙ্ঘদেধতা যুগ-বাণী হৃদয়ে প্রকাশ করিলে, 
প্রাতরুপাসনার পর সঞ্ঘসেবক ও প্রবর্ততক-বিস্যার্থি- 
ভধনের ছাত্রবৃম্দ প্রভাতফেম়ীর মিছিল বাহির ও 
মামসবর্চন্ সহযোগে পুরযাসীকে উদ্ন্ধ করিয়া 
নগর গ্রন্ক্ষিণ করেম। তীহাদের কণ্ঠে ভৈরব 
চৌভারে এই স্বগন্ভীর মুগগ্রভাতী সার! পল্সীময় 
যে পবিত্র আবহাওয়ার সঞ্চার কয়ে তাহা সত্যই 
অভাবনীয় এই প্রভাতফেরীর ব্যবস্থা উৎসবের 
প্রতোক দিবষেই নির্ধারিত থাকে। 
এই দ্বিন. বেলার ১১টায় বাংলার অন্যতম 
মনীষি শিরোমর্রি ভাং দেবগ্রপাদ সর্যাধিকারী 
মহোদদ্ব সঙ্ে শুভাগমন করেন । মধ্যাহে আশ্রমে 
যাপন করিষ্া, বেল! ৫টায় তিনি উৎসব-গ্ষেতর 
আমিঙ্া.সযশ্ত. উৎমবমগ্ুপটা মনোযোগ সহকারে 
পরিদর্শন করেম। 


মেলা ও প্রদর্শনী 


বিশ্তত প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই সারি 
সারি শিল্পকক্ষ ও পপাবিপণির শ্রেণী ছুই দিকে 
নন্বরে পড়ে) ভারতের খাদি-শিল্প ও অন্তা্ত 
সথদশী শিল্পের এই বিচিত্র সমাবেশ দেখিলে সত্যই 
হৃদয় আনন্দপুত হয়। 

মেলার একদিকে প্রদশিত হইয়াছে_-"ভারতের 
চাতুর্বণা।” মৃষ্তি ও লিপি যোগে একে একে 
তেরটী দৃশ্তে দেখান হইয়াছে (১) ফেমন করিথা 
ক্ষত্রিয় গৃৎ্দমদ হইতে গুণভেদে চাতৃর্র্ণোর ক্ষ 
হইয়ান্ছিল (২) ব্রাঞ্ষণের বাক্যে ক্ষত্রিয় বীতহ্বা 
কিরূপে ত্রাঙ্ধণ হইয়াছিলেন (৩) বৈশ্তাচারী ক্ষতির 
রাঙ্গা নাভাগের দুই পুন্র কি ভাবে ত্রাক্ষণঙ্ছে দীক্ষা 
লইয়াছিলেন (8) শৃত্র কব্য কিরূপে চরিপ্রোৎ কর্ষে 
্রানষণের পদ-মর্ধ্যাম। লাভ করিয়াছিলেন (৫) অনার্খা- 
বয় শুনঃসেফের কিরুপে খবিত্বপ্রাপ্তি' সম্ভব 
হইয়াছিল (৬ তার পর, এই উদার হিন্দু সমাজ 
ধীরে ধীরে সন্ছুচিত হইলে, লোকরঞনার্থে পরম 
কারুণিক রামচন্্রকেও তপন্থী শুন্রককে হত্যা 
করিয়া মুর নিষুর বিধান পালন করিতে হয় 
(৭) তত্রাপি তীগ্ষের অপার্থিব চরিত্রবল অস্বীকার 
অসমর্থ হইয়া কেমন করিয়া ক্রান্ছণ শূদ্র নির্বিশেষে, 
সমগ্র হিন্দুজাতি তাহার প্রতি গৌরবপ্রার্শনার্থে 
আজও শুদ্ধাঞ্লী তর্পণ করে (৮) শুদ্ধিষজে রাজপুত 


১৭২ 


জাতির অস্থাদয় (৯) যবন সেনাপতি ডিয়া-পুত্ 
হেলিওডোরার  হিনদুধর্থে দীক্ষা ও ভারতে গরুড়- 
সপ্ত প্রতিষ্ঠা (১০) বৌদ্-বিপ্নবে ব্রাঙ্ষণোর লোপ 
(১১) পুনঃ হিন্দু-সমুখানে সমাজে অস্পৃশ্ঠ জাতির 
উৎপত্তি (১২) পতিতপাবন শ্রচৈতন্ের আচ গাল 
পতিতোদ্ধার ও শুদ্ধির বিধান এবং (১৩) আধুনিক 
যুগে আবার যে স্বাতান বহিতেছে তাহার নিদর্শন- 
স্বরূপ ধন্মান্তরিত মুসলমানের হিন্দুধর্ম পুনগ্রহণ ও 
মৌলভী আক্রাম খার শ্রাতার সহিত হিন্দ ব্রাহ্মণ- 
কন্যার শুভ পরিণয়সন্বন্ব-_এইগুলি চমৎকার 
শিক্ষাপূর্ণ করিয়া সূদাজের চক্ষে আঙুল দিয়া 
ফুটাইয়া ভোঁল! হইয়াছে। 


অন্তদিকে, ণস্ত্রযগের পরিণাম” বা সরল 
পল্লীজীবনে আধুনিক সভ্যতার অক্থপ্রবেশে যে 
জীবনধ্বংসকারী সর্বনাশের হ্থচনা হইয়াছে, 
তাহারই স্থম্পষ্ট গ্রতিচিত্ত “মোনা বাগ্দী” নামে 
একটী পর্লী-কাহিনী মৃদ্বি ও লিপির সাহায্যে বিবৃত 
করিয়া ব্যিয়টাকে সর্বসাধারণের মহজবোধা ও 
চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইঘাছে। 


ইহার সঙ্গে স্বদেশীযুগের রোমাঞ্চকর ইতিহাস 
ও গত ১৯৩* সালের ধর্ণযুগ্ধ মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃতে ভারতে যে নব কুর্ক্ষেত্রের হি হইয়াছে, 
তাহারই আন্মপূর্বক ভাব ও কাহিনী চিত্র 
ও বিবরণীর সাহায্যে এমন চমৎকার ,করিয়া 
ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, যাহার পরিচয় 
বল্ল পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়! তাহার উপর 
গ্রাভম্মরণীয় দেশবন্ধু ও যুগনেতা মানবজরেষ্ট 
মহাত্মা গান্ধীর প্রমাণ তৈলচিব মনোরম দৃষ্ঠপটে 
"মন্দিরে স্্ীবন্ত বিগ্রহের ত্তায় বিরাজমান থাকিয়া 
অসংখা নরনারীর প্রাণে ঘে ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
সঞ্চার করিভেছিল তাহাও অস্থভবনীয় । 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
উদ্বোধন-সভা * 


খতঃপর সুসচ্জিত সভামগ্ডপে উদ্বোধন-সভার 
অধিবেশন হয়। সভাক্ষেত্রে চন্দননগরবাসী 
সুহ্্মগুলী ও গণ্যযান্ত নেতৃষুন্দ অনেকেই উপস্থিত 
ছিলেন। কলিকাতা ও উপকণ্ঠ: হইতেও বু 
সন্্াস্ত ব্যক্তির সমাগষ হয়! "প্রবর্তক-নারী- 
মন্দির" কর্তৃক নিঃ্লিখিত নঙ্গীতটা গীভ হয় :-- 


অভিনন্দন-সঙ্গীত 


কর্মৃভ্ভানের তজি-আৌতের ভিখেশীদঙ্গম ধরিয়া শিরে, 
কে আনিলে আক্গ, ওহে গুণীরাজ ! 
অবগাহিতে (এই) ভীর্ঘনীরে। 
প্রেমের পুর্জারী মিলি ভক্তগলে 
নৃতদ তুবন গড়ি তিলে তিলে, 
মুক্তি-ভিলক পরাইবন1 গালে 
সাজাইব জলনীরে ॥ 
তুমি যে ভাবুক, ভারত-প্রেমিক, 
সুধী, মাঁনী, জ্ঞানী, পরম কমিক, 
বাণীর ভবনে কলকণ পিক 
আশীষ পুজার্দীয়ে । 


উৎসব-নমিতির পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত 
চার্চন্ত্র রায় সভাপতিবরণ প্রসঙ্গে বলেন ১. 

“বাংলার ঠাকুর-বংশের গ্ভায় সর্বাধিকারী- 
বংশও প্রতিভার উজ্জল তীর্ক্ষেত্র1:..৮৬স্থুরেশচন্জ 
সর্বাধিকারী এমনই প্রতিভাশালী স্থযোগ্য অস্ত্র 
চিকিৎসক ও এই কুলের রখুস্বক্পপ ছিলেন। এই 
বংশেরই অন্ততম কুলগ্রদীপ দেবগ্রসাদকে এই, 
সভার সভাপতিকূপে বরণ করিতে আমি গৌরব 
অনুভব করিতেছি। ভাঃ সর্বাধিকারীর উচ্চ 
উপাধি, রাজগ্রৌরব গ্রভৃতি বাহ্‌ পরিচয়ই ত্বাহার 
একমাত্র পরিচয় নয়। পরজ্ত অস্তরে তিনি 
একজন খাঁটি বাঙালী ও পরম বৈষব |” 


উজ্যো্ঠ, ১৩৬৮] 


খঅনস্তর মেলার পরিচয়দানচ্ছলে শ্রীযুক্ত 
মতিলাল রায় উৎসবের অন্তর্নিহিত গভীর ভাব ও 
সঙ্ঘের মর্খকথা প্রেরণাপূর্ণ ওজদ্বিনী ভাবায় 
ব্যক্ত করেন। 


,*  জ্রীযুক্ত মতিলাল রায়ের বক্তৃতা! 


মেলার একট! পরিচয় দিতে হবে ।”*"আমাদের 
ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের ইহা! নবম বর্ষ। একটা স্বপ্ন, 
আদর্শ নিয়ে, একটা ভাব প্রবর্ধন হয়, জাতির 
আত্মার উদ্নত্বি ও জাতির মুক্তি দাবী করে। 
'প্রবর্তক-সজ্ঘঃ বাংলাদেশের ও চন্দননগরের 
সহাহ্থতৃতিতে ঘদ্ধিত। তারা যদি সৌজন্য ও 
আস্তরিকতা পোষণ না কবৃতেন, এই প্রতিষ্ঠান 
দেশে স্থান পেত কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রতি 
সহান্থভৃতিসম্পর্ন সকলকে আমাদের অন্তরের 
কতজ্ঞত! ও ধন্যবাদ জাপন করি । 

আজ যিনি সভানেতৃত্ব করতে আমাদের সাম্‌নে 
উপস্থিত, তাঁর পরিচয়--শুধু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
10৩-017810061107 ছিলেন। অথবা ইংরাজের 
দৌত্যের ভার নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, 
সেদিক দিয়ে তার পরিচয় পাই নি, আমর] তার 
জয়ের পরিচয় পেয়েছি--তার হব খাটী বাঙ্গালীর 
হৃদয়) সে হায়ের পরিচয় আমর! তার ভাষার 
মধ দিয়া। ভার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়া 
উপলদ্ধি করেছি। আপনারা জানেন, সতাঁপতি 
মহাশয়ের গ্যায় মনীষী সাধক এট! উপলদ্ধি করতে 
পারবেন, যে ভাষা খন প্রকাশ পায়, তার পূর্বে 
ভাব জমাট কপ নেয়, সে জমাট ভাবই প্রকাশিত 
হয়। ভাষার পশ্চাতে ভাব না থাকলে, কর্মের 
পশ্চাতে সাধন! না থাকৃলে তার প্রকাশ কখনও 
পূর্ণাঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় ন!। 

বামাচারী ও দক্ষিণাঁচানী--এই ছুই শ্রেদীতে 


আশ্রম-সংবার্দ 


১৭৬ 


সমগ্র ভারতের রা্রনীতি আজ বিভক্ত 
রয়েছে। বামাচারী উপাসকেরাই মহাত্মাকে 
কৃষ্ণঘাল্যে অভিনন্দিত করেছেন, শ্রীযুক্ত সেন- 
গুধুকে চট্টগ্রামে কষ্ণমাল্য ছার! '্ভ্যর্থনা করেছেন৷ 
আর দক্ষিণাচারী মহাত্মাঁ-তিনি ভারতের 
দৈবসম্পদ্‌ সংগ্রহ করতে চলেছেন। এখানে 
অস্ত্বলের কোন কথা নাই, হিংসা বিছ্বেষ লেশমান্ 
নাই_দৈবগুণকে আশ্রয় করে" তিনি ভার্তকে 
যুজিপথে নিয়ে চলেছেন। তিনি আঙ দিখ্িজয়ী 
বীর।. ভারতের মর্ধববাণী তিনি বহন করূছেন। 
ধর্মরাজাপ্রতিষ্ঠার কথা যুগে যুগে মহাপুরুধের 
কণ্ঠে প্রতিধধনিত হয়ে আস্ছে। আজ মহাত্মাও 
সেই ধশ্বরাজ্যই ভারতে প্রতিষ্ঠা করার জন্ত 
সর্ধবত্যাগী হয়েছেন। ইহাই তার জীবনের মিশন । 
ইহাই ভারতের পরিপূর্ণ আদর্শ। লাধকশ্রেষ্ঠ 
ভাবুকপ্রবর সর্ববাধিকারী মহাশয় আমার অন্তরের 
কথা বুঝবেন ব'লেই এত কথা বল্ছি। 

মাছষ যখন অস্তর বাহির সকল সংস্কার ও 
বাধাকে বিদীর্ঘ করে, একটী অজন্স ধারা 
তার মধ্যে অবতরণ করে, সেই শক্কিই তাকে 
পত্সিচালিত করে, লেটা স্থমুগ্নার় পথ, মধ্যগখ--- 
ইহাই ভারতের সাধনার নিদর্শন । উহা তাগও 
নয়, অহ্ঙ্কারবাসনাসংযুক্ক তোগ-ন্জীবনও .নয়। 
“আমাদের পশ্চাতে অফুরস্ত সচ্চিদানন্দের 
প্রধাহ রয়েছে--তাহা খুলে দেওয়ার লক্ষেত 
পেলে, নে ফুরস্ত শক্কির সন্ধান আমরা 
লাভ করুবো। সে শক্তির ছার খুলে গিয়ে জামরা 
নেই শক্রিষানের সঙ্গে যুক্তি পাবে! । 

বিজ্ঞানের সহিত ভারতের সাধনার খুব ছিল 
আছে। €+৫--১*_-ইহা যেমন অস্বীকার ফর! 
যায় না? সেইরূপ সাধনার সন্ধে বিজ্ঞান জগতের 
অকাট] লহ্গ্ধ রয়েছে । সাধনা দিনিষট। 'ছলীক 


১৭৪ 


বা কর্সনা কিছু নয়, খুব সত্য বন্ত1 সাধনার মধ্য 
দিয়াই এই মন্ু্ুশরীরকেই -দেবশরীরে পরিণত 
করা.ঘায়-_ইহাই-ছিল বাংলার মধ্যপথ বা নুযুগ্নার 
গথ।. বাঙ্গালী অন্তর থেকে সকল দ্ধেব বিথেষ 
পরিত্যাগ ক'রে, প্রেম্ধর্দ লাভ কর্বে, সত্যাগ্রহী 
হবে|. 'সর্ঝ ধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ত্র 
»-গিবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই". 
ইহা বাঙ্গালীর সাধনা; বাঙ্গালী. মানুষের মধ্যেই 
ভক্তি প্রেম আরোপ ক'রে জীবনে ঈশ্বরোপল্ি 
করেছিলেন । যে মানুষ ভগবানের সঙ্গে 8701 
গেয়েছেন, : সে. মাঙ্থযই মাহ্ষ। সেখানে ৬৪ 
নাই, বিদ্বেষ নাই, জাতিভেদ নাই। 

_ আমর! চাই-_ভাগবত জীবন. হি 
1106) 279৮ 18110008001) 1 জীবনকে ভাগবত 
করাই ছিল বাংলার সাধন] । 

আজ ২. লক্ষ সোভিয়েট বাশিয়ানকে শাসন 
করুছে। এট। সম্ভব হয়েছে,কারণ একট আদর্শে 
তারা এক্বদ্ধ হয়্েছে। নেটা গ্বার্থের ক্ষেত্র, 
বিন্ধ বাঙ্গালী যদি অধ্যাত্থাক্ষেত্জ্ে এই এক্যবৃ্ধ 
জীবন লাভ করৃত্ে. পায়ে. তা" হলে একটা: নৃতন 
ছাতি গড়ে'-তুল্ভে পারবে; .সে জাতির পরম্পয়ের 
মধ্যে কি অপূর্ব মন্বদ্ধের স্থ্রি হবে, ভাহা ভাবলে 
নত্যই আনান্দে 'হৃদয় ভরে উঠে। আমাদের 
বিশ্বাস, এই: মধ্যপন্থাকে আশ্রয়. ক'রেই জাতি 


মার্ধক হবে) ইহার: মধ্য ৪ দেশের 
স্বাধীনত! নিয়ে আস্বে 1, : 
, আমরা একটা - বালী. জাতি গড়ে 


তুল্‌তে চাইছি, এরং-তার- জন্ত- বিডি গার 
০1585 100450/7ক' দাড় .. করাতে চেষ্টা 
করছি, ু 

' খ্বথেব থেকে আরস্ত করে, আক পধ্যস্ত হি 
বাড; ২২৩৪ র়কম.. জাতিতে বিভক্জ: হয়েছেঃ 


প্রবর্তক 


[১৬শবর্ধ, ২য় সংখ্যা 


দেশেতে আজ “মেজরিটী, “মাইনরিটা' »মস্যা 
উঠেছে; প্রকৃত পক্ষে, হিন্দুজাতিই 'ম্াইলরিটী” । 
কারণ অধণ্ড হিন্ুজ্বাতি বলে তার! একজাতি 
ফাড়াতে পারে না, ভাদের মধ্যে অস্পৃশ্য নি 
শ্রেণীর বহুজাতি আছে, হিন্দুজাতি বিভক্ত হয়ে 
শক্তিহীন হয়ে রয়েছে । আমাদের দেশে চাতুর্বণা , 
কর্খ-সৌকধ্যের জন্য হুষ্ট হয়েছিল) 2ক্ষের মুখ থেকে 
রা্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উন্চদেশ থেকে শূত্ধ 
ইত্যাদি সষ্ট হথেছিল, ইহা ঠিক নয়- এ ব্যাখ্যা আর 
দেওয়া চলে না! গীতায় বলেছে__চাতুরবরাং মঙকা 
হষ্ং |. গৃথ্মমদের. পুভ্ব তাহার পরিবারে 
াতুরণা প্রবর্তন, করেছিলেন, জর্থাৎ, ছেলেদের 
গুণ-বিচার ক'রে তছুপঘোগী কাহাকেও.ব্রাঙ্মণের 
বৃত্তি, কাহাকেও ক্ষবরিয়ের বৃত্তি, কাছাকেও বৈশ্- 
বৃত্তি ও কাহাকেও নেবাধন্দ গালন করার £ডার 
অর্পণ করেছিলেন। . নাভাগের পুত্রগণের মধ্যেও 
এন্ধপ চীতুর্র্যের প্রচলন. করেছিলেম। ইহার 
ভিতর দিয়াই তাহারা পরিবারকে উত্তমরূপে 
ঘড়ে তুলেছিলেন যার যা" গুণ তাহা প্রকাশ 
করার নুযোথ : দিয়েছিলেন | - এই াতুাকে 
আর মন্বীর্ণ বরে রাখলে চরে না মান্য, যে 
পথের অধিকারী, তার সে. গুণ প্রকাধ যাহাতে 
হয়। সমাজ দেিকে সভর্ধ দৃষ্টি দিবে! মহাত্মা 
গান্ধী ..বৈশ্কুলে - নগর করুলেও, তার, ম্ধ্ে 
রাহ্মণত্বের . গুণ প্রকাশ. প্রেয়েছে। . সর্বাধিকারী 
মহাশয়ও গুণে-ব্রাক্ষণের. আসন অধিকারের যোগা। 
সুতরাং কুলগত চতুর প্রতিটা, না ক'রে 
গুপধর্থের প্রতিষ্ঠা করতে . ছুবে। হিন্দু 
জাতিকে একট! অঅধণ্ড..জাতিনূপে দাড়াতে হবে, 
সেখানে বংশগত চাতুরর্যের সীর্ভা ধারে 
রাখলে সেই অখণ্ড জাতি গড়। আমানের নিকট 
প্র হয়েই, থাকৃরে।. 


জষ্ঠ। ১৩৬৮ ] 
!." 'আর 'একটা' কথা-হয়ত 'এ বিষন্বে অনেকের 
'জাঙ্গে মতানৈক্য হবে । কিন্তু আমরা পরাধীন জাতি, 
'অলস জাঁতি--জীধনে সময়ের অপব্যবহার ধে- কত 


/স্করি,তাহারছিসাধ বাখি-ন1! $-.এই অবসর ' সময়ে 1+ 


যদি আমর! চরক! ধরি, তাহা হ'লে ভারতের ' ৬৯ 
“ কোটা টাক! আমরা নিজের-ঘেপেই রাখতে পারি। 
। এইটা শক্ত কাজ কিছু ময়, খুব সহজ, এবং আমরা 
'মিজে হাতে স্ু1'কেটে আমাদের পরিধেয় বস্ত্াদির 
'জংস্থান কতি। আমার নিজের জীবনেও দেখি, 
এত বিচিত্র কর্মের মধ্যেও আমি শ্রর্তিদিন অন্ততঃ 
অর্ধ ঘণ্টা সময় স্তা কাটতে পারি। ' অনেকের 
আমার চেয়ে অধিক সময় নিশ্চয়ই আছে,' কত 
সময় হয়ত অপব্যবহার কর্ছি, সেই সময়টুকুর যদি 
টরকাতে সধ্যবহার করি, তাহলে নিজেদের 
পরিবারের বন্ত-সমন্তী দূর করতে গারি--ইহা 
আমাদের ন্যায় দয়িত্র ভারতবর্ষের পক্ষে কম লীভেম্ব 
কথা নয়। ইহা! বিশ্বাসের: কথা লয়, আনিয়া 
5808182]15 করে দেখেছি, ইহা খুবই সম্ভব !... 
আচার্ধয জগদীশচদ্দের সঙ্গে সেদিন দেখ! 
করেছিলুম, তিদি : বল্লেন, “মভিবাবু। একট! 


প্রাণের আক্চুলভা নিয়ে বেচে 'আছি। ১*** হাজার 
মানুষ চাই, যার1- পল্লীতে থাকবে, পল্পীতে -বদে 


কাজ করৃবে।৮ রবীন্দ্রনাথ কাজ করার জন্য আকুল 
হয়েছেন__-৭* বখ্যরের বৃদ্ধের বুকেও 'আগুন 
জল্ছে। আমাদের অবিশ্রান্ত - কর্খ .করে' যেতে 
হবেঃ মে কন্ম ভগবানের থঞ্জ-স্বকূপ হবে। আমরা 
নিত্রা যাবো, আহার কর্বে|॥ তার মধ্যে ভগবানের 
'সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকুবো। সকল রখ, কর্্দকল 
তাহাতেই অর্পণ কর্ব। 
দি এই প্রদর্শনীর পরী চিত দেখতে 
মোনা -বাঙদীগর জীবনের , পরিণাম! 
ইত ক্াঘাতে সে পল্পী-জীবন ছেড়ে-কুলের 


আশ্রাম-সংবাদ 
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'মনুরী '্রহথ করেছিল 3, মেখানে সে.তাঁহার বব, 
চরিজ্র, জীবন পর্্যস্ত ছারালো। তাই বল্ছি-*তাত 
চরকাঁর দ্বারা, স্বাধীনভাবে. উপার্জন ... করৃলৈ, 
পরিবারে শান্তি: ধাকে.. ঘরে 'বসেঃ, অববস্ত্রের 
লঘাধান হয়, বাহিরের কিছু অঞ্গ্রয় নিতে হয় না. 
1” জাতির সর্বাঈীন, উন্নতির দিক্টা ফুটিয়ে ভোলার 
'জন্ত আমাদের ক্ষুত 'শক্তিতে হতটুকু করূডে 
পেরেছি; তা আপনারা নকলে ভাল করে, হখে 
'বুৰতে চেষ্টা করেন 1.আর এই তের দিন বাংলার 
'অনেক 'মনীষীই এধানে আঁস্বেন, তীদের : কাছ 
'থেকে ৪ অনেক 'শিখবার, জান্বার খ্িনিষ পাবেন.। 
'আমর! যতটা পেরেছি, আমাদের সাধ্যমত দেখাতে 
চেষ্টা করেছি। চমীনসগরের স্ধীবর্গের সাহায্যে 
'এই যেলা ও. প্রদর্শনী সার্থক. করে? তেন্তে 
পেরেছি, তজ্ঞন্য তাহাদের নিকট আমাদের অন্তরের 
'কৃতজ্ঞতা জাপন কর্ছিত . 

_. অর্ধশেষে, যিনি আজ বুদ্ধ বয়সে এত রন 
্বীকার 'করে' এই সভার সৃভাপতিত্ব কর্তে 


এসেছেন, তীকে চন্দনদগরবাসী ও প্রবর্ধক-সতেধর 


পঙ্গ-থেকে অন্তরের ইহা জা ৪ ৪ 
সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ধ্বাধিকারী 
মহোদয়ের বক্তৃতা 


মহীনী মহিলাবৃ্ ও মাননীয় ্রমহোদযগণ 1 বৃ. 
এই হদীর্ঘ জীবনের স্থরণীর দিন অনেক হয়েছে, 
সশ্মান-ক্সাঘাও আনেক পেয়েছি; কিন্ত আজ এই 
প্রবর্তৃকপ্রতিষ্ঠানে সভানেতৃত্বের পদে. আহত 
ছয়ে যে-স্গাঘা ও গৌরব অশ্ুভব- কর্ছি, জীবনের 


যন্থ শ্লীঘার সহিত ইহার তুলনা হয় ম)।'- . 


-নৃষ্তন সেক্সান রিপোর্টে আমরা দেখ ছি--দেশে 
লোঁফ অনেক বেড়েছে; লোকের অভাব : নাই, 


১৭৩ 


অব মানুষের । লোক এত বেড়েছে, যে আমাদের 
মন্রঅষ্টা বঙ্ষিমচিন্্েরে অমর গীতির কথা-গাথার 
পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে-_সপ্ব কোটী কণ্ঠে 
বদলে চরে না, ত্রি-ত্রিংশৎ কৌটী কণ্ঠের পরিচয় 
দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। ] 
দেশ ও সমাজের প্রায়শ্চিত বিধানের জন্ত 
মাছ অনেক প্রয়োজন । শ্রার আগদীশচন্ 
আপনাদের মাননীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় 
মহাশয়ের নিকট গড়ে' তোল হাজার মানুষের 
তলব দিয়েছেন; হয়ত আমাদের জীবনে তাহা 
দেখা ঘটে উঠবে ন|। বাংলায় করিবার কাজ 
অনেক আছে শক্কিও অনেক আছে-_ অভাব 
কেবল. মাস্থষের মত মানুষের । সে মান্য গেলে 
গোখলের, ম্বরণীয় কথা আবার সত্য হবে--বাংনা 
আজ যাভাবে, করে ও বলে, কাল সমগ্র ভারত 
তাই ভাবে, করৃত্বে ও বল্বে। এখনও গোখলের 
চিরম্মরণীয় বাণী মনে পড়ে“ 08৮13617081 
01085 ৮০-৫%75 1000% ছা) 8018 ৮০7 
[000০৯ 1৮ মানুষ পেলে একথা আবার সত্য 
হবে। তাই মান্গধ গড়ে তোলার লকল গ্রতিষ্ঠানের 
নিকট আমি মাথা হেট করি এবং মেই সকল 
প্রতিষ্ঠান হতে নিজের শক্তি সংগ্রহের চেষ্ট! করি। 
'প্রবর্তক-নক্ঘ' শুধু গ্রচারক-স্ঘ নয়, প্রন্থস্তক্ক- 
সজ্য-নব ভাব ও কর্শা ধারার প্রবর্তন তার 
কাজ, তাই তার স্থান এত উচ্চ। 
আঙ্গ আমি এমন প্রতিষ্ঠানে আহত হয়েছি, 
ধাহাদের উদ্গেস্ত ও আদর্শ-_মান্ছষ গড়ে ভোলা 
ধলা দেশে এ শ্রেণীর অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছে । 
কোথাও কোথাও অল্প বিস্তর সাধু কাজের চেষ্টা 
চলেছে, কোথাও ব! সাধু কাজের নামে অসাধু 
কাজ হচ্ছে। তবে উপায় নাই, অসাধু বাধ দিয়ে 
সাধু বেছে নিতে হবে। আবার বাংলায় মান্য 


প্রুবন্তক 


[১৬শনর্ধ, ২য় সংখা 


গড়ে তুলতে হবে উপাদান উপস্থিত, আর 
মতিবাবৃর মৃত কারিগর দেই মালমসলার দ্বার 
মাধ গড়ে তৃলতে পারবেন । নরোতম দাসের 
কথায় বলি-ব্রদ্ধাও তারিতে শক্তি ধরে বন] 
জন। গো ।? 

আন্ধ আমরা আত্ম-বিস্বত জাতি। পূর্ব পর্ব 
কাহিনী শ্মরণ করে" বল্তে হয়-বাংলার সাধন] ও 
আধ্যাত্মিকতার অপগ্রাচ্রধ্য ছিল না; বহু ষুষ্নব্যাগী 
জাতীয় পাপের ঘোর প্রান়শ্িত্ব-স্বক্ষপ আমাদের 
বর্তমানে শান্তি ভোগ করৃতে হচ্ছে। কবি 
যোগেন্্রনাথ বর কথায় বল্তে হয়-_ “হিন্দুর হুর্গাতি 
মূলে, ছুর্ঘতি হিন্দুর” । সে তুর্মতির এখনও শেষ 
হয় নাই, তাই প্রায়শ্চিত্ত হবে বছুপদিলব্যাপী। 

প্রদর্শনী উন্মোচন উপলক্ষে সভাপতির 
কার্ধাভার লঘু। প্রদর্শনী সন্বন্ধে পূর্ববাভাষ 
মতিবাবুর স্থদীর্ঘ ও হ্বায়গ্রাহী ব্তৃভায় 
আপনারা পেয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে সাধারণ 
প্রদর্শনীর ন্থায় ইহাতে কোন তামসিক 
ছান্র-কৌতুক কিছু ব্যাপার নাই। ঘ্যার 
যেখা ব্যথা, তার সেথা হাত'--একট! মৃতপ্রায় 
জড় জাতিকে জাগাতে হ'লে যে প্রণালীর 
প্রয়োজন, প্রার্শনীর এই অহুষ্ঠানের ভিতর দিয়া 
বাস্তব চক্ষে তাহা খাবার চেষ্টা হয়েছে। দেশের 
শিল্পের উন্নতি যাতে হয়, যাতে জাতীয় জীবনে 
তাহার সমাক্‌ প্র্তিলাভ হয়, সে চেষ্টা সকলেরই 
কর্তব্য 

মতিবাবু ভূমিকায় ঘে সকল কথ] বলেছেন, 
তাহার সকল ক্থার সঙ্গে একমত হ'তে পারি ন1। 
সমাজে যে সকল নিয়ম চলে' আস্ছে, তাহার 
ক্রমোন্জতির গ্রয়োজন। দেশবাসীর কুসংস্কার 
অপনোদন কর্তে হবে--ক্রমোকতি, ও আত্ম” 
বিকাশের মৃলস্থজ্র অল্গসারে। সমান্কে সঙ্গে 


জৈোষ্ঠ, ১৬৫৮] আজ্ম"সংবাদ ১৭৭ 


গির্সে" এবং. :সমাঞ্জের সন্গে 'সন্কে এগুতে হবে). 


লঙাজতক «ফেলে রেখে এগিয়ে খাখার যো্লাই। 
থআামশ্ুদ্ধ লোক: এফঘরে একলা একপল”-_ সমাজ. 


সাঙ্কারের এক্ষেত্তে এ নীতির ,সমহুমোদন "করা যায়, 


নাঁ?' ছর্নীতি, কুসংস্কার ্মমেক "17 
এসে শড়েছে, “সেসব ক্রমে 
ক্রমে সরীতৈ ।হবে। খান্তব:। 
জগৎ : বর্তমানে আমাদের 
কোথায় নিয়ে ফেল্ছে, তাহার 
আলোচনার প্রয়োজন । স্রাঙ্ষণ 
শখাঙ্জ ও 'ইদ্ষপ্য ধন 1: 
আবর্শকে রর্দা করতে হবে, 
তাফে'উ্ত কধূতে হবে, তার 
তিরেশধানে হিন্টসযান্ের। মঙ্গল 
হানে মা এবং“ হিন্দুপমাজ তাতে 
সন্দতও হতে না। 

বাশিগার 'ঝলশেভিকবাদ, 
ভ।রতের আদর্শ চতে পারে না: 
এসং হওয়া উচিত নম্ম--বহ 
অভিজ্ঞতার ফলে বনুঙ্জিন এ 
সিঙ্কাস্ত হয়েছে। 

একটা কথা সারাদিন মনে 
উদিত হচ্ছে মতিবাবুর এবং 
এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ও শক্কি 
সবরূপা সজ্ঘমাতা শ্রীমতী - 


কইতে হনে)! যে সকল তরুণ তরুণী এই 
প্রতিষ্ঠানে লিপ রয়েছেন, ক্াহাদিগকে সতত 
ভঙ্গধানের উবণে প্রাণ মন সমপপণ- করে এই 
গ্রৃতিষ্ঠানকে :পরিচালনা করার, শক্তি লাভ করতে 





রাধারাণী দেবী অস্ভহিতা, . গক্গরতৃতীগ। উৎসবের উদদোধনসভার সভাপতি--স্তার দেবরমাদনর্াধিকারী 


হয়েছেন তাহার তিরো- 7 ৪ 

ধানের সঙে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের শক্তিও তাপাতে 

অন্তহিত। ' হয এই. প্রতিঠানের ' সহিত 

সংশ্লিষ্ট বাহাগের ইহার প্রতি আস্তরিক সহান্থতৃতি 

* রয়েছে, ঘাতে এই প্রতিষঠান' অন্রহীন- না ছয়, 

তঙ্গন্ত, ও্রাণ আদ দিয়ে সাহায্য! কর্ডৈ- চে! 
[ ২৩ 3, 


হবে। এই আগ্তনের ডেল্কী খেলায় প্রতিষ্ঠান 
সমাকৃ বিজয় লাভ করতে পারে, ভার জন্য সম্যক্‌, 
সতর্ক দুটি, ও অলাধারণ সংযম র্বদ: প্রয়োজন । 
ডগবানের শুভ আশীর্বাদ এই ছুন়্হ কার্যের উপর 
অন্্র্্ বধিত হউক! | 


১৭৮ 


. একটা কথা বার বার, মনে হচ্ছে_মতিবাবু 


খভিক্ষাপাঙজে”র বিক্কন্ধে % সেইজস্ এই প্রতিষ্ঠানকে 


আমি সর্বাস্তঃকরথে সমর্থন করি। স্বাধীন 
উপজীবিকাই অবলহ্থীয়_কৃষি, শিল্প ও আন্তান্চ নান] 
উপায়ে দীনহীনভাবে' পরিশ্রম করে? অর্থোপার্জন 
ও সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতর দিয়াই মানুষ 
গড়ে তোলারও চেষ্টা চলেছে! এই 
কথা মনে হবার বিশেষ কারণ-আমি যখন 
কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৮106-07270০110 
ছিলু, তখন আমাদের এই. সকল শিক্ষা-কেম্দ 
ংস করার .কথা উঠেছিল, তখন বলেছিলুষ, 
এ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে] তারপর 
[7101979]0910176)]1 ০0112100767 স্থাপিত 
হল", উহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠ। করার 
চেষ্টাল হয়েছিল। সেদিন এই শিক্ষার গ্রাণস্বরূপ 
ছিলেন অক্লান্ত কন্দী পরম্খোগী শ্রীঅরবিন্দ । নান! 
কারণে তিনি সে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছেন। এই 
শতিষ্ঠানের ভাগীবণী-ক্মাবাসে শ্রীরবিন্দকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন এই মতিলাল-_তকজ্ন্থা তিনি ফরামী ও 
ইতরান্ের বিশেষ “স্ষেহের' চক্ষে পড়েছিলেন । 
এখন হাওয়! ফিরেছে-বিপ্রোহী বলে ধাঁকে দন্দেহের 
চক্ষে দেখা হত, তার পন্বার পরিবর্তন হয়েছে! 
তাহার নিদর্শন এই সকল প্রতিষ্ঠান । যুগে যুগে 
এমন হয়--শুধু বাংলা দেশে লয়, সমস্ত ভারতবর্ষে 
এক্ধপ পরিবর্তন দেখ। গেছে। মধাপস্থাই জাতিকে 
গ্রহ করৃতে হবে, মনেই মধ্যপস্থা অবলম্বন করে'ই 
জাতির প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে। 
যতিবাবু সঙ্ঞের সাধারণ ব্যয় নির্ববাহের জন্য 
“ভিক্ষাপাত্র” হন্তেও পরের দ্বারস্থ হন নাই, 
নটরাক্গ বেশ পরিগ্রহ করে'৪ সাধারণের মনো" 
রঞ্জনের চেষ্টা করেন নাই। অন্দিরনিষ্মাণাদি 
সাময়িক বহুব্যয়সাধ্য ও প্রদর্শনী উপলক্ষে সাধারণ 


প্রবর্তক. 


| ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখা! 


সাহাধা আহ্বান করেন? সাময্মিক এই সাহাযা 
দান বিষয়ে সাধারণের কার্পণা অসন্গত ও অপোশন 
হবে। যতদুর, বুঝেছি, এ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত: 
সমস্ত সম্পত্তি মতিবাবু প্রতিষ্ঠানকে দাশ করছেন 
ও চিরদিনের জন্ত তাহ! প্রতিষ্ঠানের সেবায়, 
অপিত হযেছে | অংভএব প্রযে।জনমত সাঁধারণের' 
নিকট সাহায্যে ভরাহার যথেষ্ট দাবী আছে এবং 
প্রতিঠানের বৈষস্টিক ব্যাপার সাধারণ চস্ষুর অস্তরাল 
হয়া উচিত নহে এবং মতিবাবু নিশ্চই তাহা 
ইচ্ছ। করেন না। 

আপনাদের সুযোগ্য মেয়র, গ্রধান লাগরিক 
রক্ত চারুচন্দ্র রায় আমাকে নানা বিশেষণে 
অভিনন্দিত কথেছেন; চল্তি ফরাপী বথান 
4505010714)08151% বললে অম্যায় হবে না? 
হার প্রখংসাবাদ অবনত মন্তকে গ্রহণ কবে 
আমি মনে করতে বাধা, এ স্ব তার স্বেহগত 
অতুযুক্তি মাত্র। কিন্তু স্থকুষার কুষারীকণ্ঠে 
আমাকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্িবেণী বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে। এই সম্মান আমাকে করা হয় 
নাই এবং আমার প্রাপাও নহে; এ সমান এই 
প্রতিষ্ঠানের আদর্শকে করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের 
সাফল্য ও সার্থকতার জন্ত পুণ্য ত্রিবেণীর জ্ঞান, কর্ণ 
ও ভক্তির ধারা যুগপৎ আবার বহাতে হবে। 
আমার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত উল্লেখ উপলক্ষ মাত্র। 
জান, ভক্তি, কর্শশাএই প্রতিষ্ঠান অ্রিধারায় 
ফুটে দেশকে প্লাবিত, ধন্ত করুক । *চ/০0: 15 
80510” ঘুখে কর হরি নাষ, হাতে কর 
কাজ, ইহা বাংলার কথা।- বাংলা সে কথ! 
ভূলে গেছে, বাঙ্গালী জাতি পক্ষাঘাতহ্ষ্ট, ভাগবত 
পথ-জষ্ট হয়েছে। ্ 

সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হয়েছে। স্ছার 
অধিক সময় নাই। আমার অকিঞ্চিংকর দীর্ঘনছন্দ, 


ক 


ঠ, ১৩৩৮] 


নষ্ট করা শোডন হবে লী। এই খনাদ্ধকার 
সন্ধযাচ্ছায়ার' মধা দিযে আমি অনতিদূরে 
দেখতে পাই- প্রবর্তক সঙ্ঘের তরুণ তগন্থী, 
« ত্যারী, সংযমী দেবকমগ্ডলীর কাধ্যে ক্রুম-দাফল্য 


* "ও: সার্থকতা অন্পূর্ণ সম্ভব, লঙ্যের কয়েকঙ্গন 


তরুণ কণ্মীর উচ্চ আদশের সংস্পর্শে ও ত্যাগ- 
শক্তির পরিচগ্ন পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 
তাদের এক একজন জীবস্ত অগ্িশ্দুলিঙ্ব - কাহাকে 
কাহাকেও জ্যোতির্ষম্বকূপ বলে? বর্ণনা করলেও 
অতুক্তি হবে না। এই সকল করার পূর্ণ 
শক্তির ব্যবহার মরূল ও সাধুপথে হয়ে দেশকে 
গৌরবের উচ্চশিখয়ে দিয়ে খেতে বাধা । নে 
আদর্শ তার! যদি অন্কু রেখে ম্বেচ্ছাকত 
ত্যাগধন্থে জীবন উৎসর্গ করুতে অবকাশ পান, ডা! 
হ'লে বিশ্বমাতার অপার করুণায় দেখ-মাড়কার 
মেবায় তারা ধন্ট হবেন) তাদের কর্ধশক্কি 
এই প্রতিষ্ঠানে বা সংিষ্ট প্রতি্ঠ!নে আবদ্ধ 
থাক্‌বে না। 

আপনাদের ' পূর্ব এক প্রদর্শনীতে কবি 
“্দাশুরায়েশর কথার সভাতা প্রমাণ করেছেন যে 
-গজেলার মেরা হগলী”। রামমোহন রায়, 
পরমহংস রামকফ। রমাপ্রপাদ বায়, ভার়তচন্্র, 
বিদ্যাসাগর, ভূদেব, প্রপন্ধকুমার, হূ্ধাকুমায়। রাজ- 
কুমার, হুরেশগ্রসাদ, ভুপেম্্রনাথ, ঘবারকাঁনাথ, 
সারদাচরণ, আশ্তডোধের সাধের হুগলী জেলা 
আপনাদের কর্দের ফেন্দরন্বান। জেলার পেন 
হয়েও ছুগলীর অনেক অন্তাব। গে জভাব দূর 
করা আপনাদের প্রধান কর্তব্য। মতিবাবুর পূর্ব 
পু্ষষ সুদূর রাজপুতনা হতে--হয়ত মানসিংহ, 
জগৎসিংছের সনদে গড়মান্দারণ আঞ্চলে 
এদে এই হগ্গলী জেলাকে তাদের বৈষয়িক 


আশ্রম-সংবাদ 
. বন্কৃতায় উপাসনার পবিত্রতা ও গাভীর 


১৭৯ 


কন্মের কেন কওয়ছিজেন 1» আজ বিধি- 
॥ নিয়ন্ত্রণে আপনাদের পেয়ে সেই হুগলী জেরা 
মতিবাবুর সাধনার চরম কেন্্র। কিন্ত শুধু আশ্রমে 
,বলে' মে সাধনার চরম উদ্দেশ সাধিত হবে লা 
যান আপনাদের কর্মীদল গ্রামে গ্রামে। রোগ, 
দবারিদ্রা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হউন, 
ভবেই সে সাধনার সমগ্র সার্থকতা হবে। 
কর্মীপ্রবর ডা: দ্বিজেন্রনাথ মৈত্র এই মভায় 
উপস্থিত। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থাসম্বপ্ধীয় শিক্ষায় 
তিনি পথপ্রদর্শক হবেন? অক্লান্তকদ্ষী বীশ- 
বেড়িয়া রাজবাটার বংশধর প্রীধুষ্ধ কুমার মুনীগ্রনাথ 
দেবরায় মহাশয় এই সভায় উপস্থিত) পুষ্বকাগার 
সাহাঘো তিনি সুবিষ্ৃত জান-বিস্তাপের সহায়ক 
হবেন। এ ব্ষগ্ছে তাহাকে ও আপনীধিগকে 
বল্তে চাই-এক নগরে বা এফ : গ্রামে 
পুত্তকাগারের কাধ্ক্ষেত্র আবন্ধ রাখলে চল্বে না, 
সুদূর পশ্চিম দেশের ন্যায় ছোট ছোট গ্রামে এবং 
গণ্ুগ্রাষে 'চলস্ত” পুম্তকাগার নিয়ে যেতে হবে | 
গ্রামবামীকে অনিচ্ছামন্বে সখমাহিত্যের আদর 
ও পুক্জা করতে শিধাতে হবে। কুমিল্লা 
জেলায় অভয় আশ্রমে আমি এ শ্রেণীর কার্যের 
আবর্শ গেখেছি। তাদের গন্তব্য স্থান ৪ পথ 
রাজনীতি ক্গেত্রে-আপনাদের ভা” নয়; 
আপনারা, ধশ্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও 
কর্দনীতির আদর্শনংক্রীপ্ত বাছ! বাছা পুস্তক 
সংগ্রহ ক'রে ছগলী জেলায় সাধু ও অবশ্ঠ কর্তব্য 
কাজের প্রবর্তন করৃতে পারেন। শুধু হুগলী 
জেলা নয়, শুধু বঙ্গদেশ নয়, লমগ্রা ভারতবর্ষ 
আপনাদের লাধনায় সংক্রামিত হবে। পু 
নভাপতির পদে আহত হয়ে আপনাদের 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধয নানা দিক থেকে দেখে আমার 
হনে বহু উচ্ভ জাশান সঞ্চার হয়েছে। এই 


১৮০ 
প্রবর্তক-সজ্ঘ যে-কাধ্য প্রবন্তুক-উত্যোগী হয়েছেন, 
তাহা সার্থক, হউক কির ভাষায় বঁলি_- 

গ্প্রবর্ততাং প্রকৃতি হিতাগ পাখিব:, 
সরন্বতী শ্রতি যহতী ন হীযনতাং।” 


চি, 
চি 


চটুল প্রবণ্তক্ আশ্রমে 
. জ্বভীত্্রন্মোহন 


গত ১৭শে এগ্রিল, রবিবার মকাল টার. 


সম দেখপ্রিয় য্ভীজ্রমোহন টুল গ্রবন্ঠক- 
আশ্রম পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। এই 
উপলক্ষে আশ্রমে তাহার সদ্ষনার বিরাট 
আয়োজন করা হ্ইয়াছিল। তোরণদ্ারে গাড়ী 


হইতে অবতরণ করিধামাত্রই সঙ্মের সভ্য. 


শ্রূত প্বন্ধকুনার চৌধুরী তাহাকে পুদ্পমাল্যে 
. বিকৃষিত্ত করেন এবং ঘন ঘন শঙ্খরব..ও বিপুল 
দ্বন্দমাতনম্‌” ধ্বনি ও দমবেত ভত্রমৃহিলাদের উলু- 
ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্রমপ্রাগণে পদার্পণ 
করেন। আশ্রমপরিদর্শনাস্তে সতাস্থলে তিনি 
আসন পরিগ্রহ করিলে বিদ্যাথিগণ কর্তৃক উদ্বোধন 
সঙ্গীত গীত হয় ও আবৃতি হয়। নজ্বের স্ছা 
্রযৃত বীরেপ্্রলাল চৌধুরী তখন. নঙ্ের আত্মকথা 
পাঠ করেন) সঙ্ঘের অগ্ঠতম সভ্য প্রীমৃত হ্য়চন্জ 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
রুক্ষিত খদ্দরে লিখি অভিনন্দন এরং ধূত্তি ও"চাদর 


তাহাকে অদ্ধাঞ্থলি-স্বরূপ প্রদান করেন:। তৎপর 
মেন গু মহাশয়. বলেন, “আজ, বেশী-কৃথা বলিব 


না, সজ্ঘের সঙ্গে -এই. আমার প্রথম পরিচয় হইলেও 


এই অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্জের সঙ্গে: একটা! নিবিড় 


- আত্মীয়তা অনগম্তব করিতেছি । এই প্রতিষ্ঠানের, 


কাজবণ্ম দেখিয়া এবং তাহাদের আত্মকথা শুিমা 
আমি আশ্চর্থান্িত হইয়াছি। . বন্তমানে আমরা 
পরাধীন হইতে পারি, রাষ্ট্রশা্নে হয়ত আমাদের 
হা না-থাকিতে পারে,... কিন্ত. ধাহাদের মধ্যে 
এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িবার শক্তি রহিয়াছে, তাহাদের 
পরায় কোথায়? . প্রথম পরিচয়েই নিবিড় 
আকা তার কথা আজ আমি এখানে ব্যক্ত করিতে 
পারিতেছি না| তবে এখানকার অধাক্ষরিগকে 
বলিতেছি, থে এই পরিচয়ের নিবিড় আজীয়তার 
নিদর্শন হিখবে আমি নিজেকে নিমন্িত, করিয়া 
বাইভেছি. আগামীবার উগ্রাম.আসিলে নি 
হইতে আপনাদের কুতুবদিয়া কেন্ত্রে যাইব. এই 
সঙ্জের প্রধান কেন্দ্র হহল চদ্দননগরে। শে 
এপ্রিল আমি দেখানে যাইবার 'জদ্ক প্রতি 
হইয়াছি। সেখান হইতে আমি সুত্রে কাজকণদ 
স্ঘদ্ধে আরও বিশেষ ভাবে জানিবার সুযোগ 
পাইব ।” অঙ্খপর বিছুল “বন্েমাত্ম্‌” ধ্বনির 
যধো তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন! 


রর - 
শ 





বাংলা স্রান্ছ্য_ ০ 

বাঙ্গালীর স্বস্থোক্সতির লক্ষণ দেখ! দিয়াছে।- 
১৯১৯ খুষ্ঠীবের ভয়াবহ মংবাদে বাঙ্গালী জাতি 
শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এ বৎসর জন্মের তুলনায়. 
বাংলায় হাজার কর ৮৭ জনের মৃতু সংখ্যা অপিক 
হইয়াছিল; ১৯২৯ খুষ্টাব্ে হাঙ্জগার কর! "৮ আন 
বুদ্ধি হইযাছে--উহা! আশার কথ! বৈকি? 

ভারতের অন্ান্ত প্রদ্দেশ অপেক্ষা বাংলা 
জনসংখ্যার হার কম--২৯৩ জন মাত্র। পঞ্জাবের 
জবন্মসংখা নর্বাধিক। ক্রহ্মদেশ ব্যতীত অন্ত 
সকল প্রদেশেই জন্মসংখ্যার আকা দেখিয়। 
বাঙ্গালী ও ব্রক্ষবানীর শরীর ও মনের অবস্থার 
দিক্ট। বিচার করিয়া! দেখা উঠিভ। জাতির 
"প্রজনন শক্তির, হান হওয়া অধঃপতনের, লক্ষণ; 
: নৈতিক পভনে অনেক সময়ে জাতি নিব্বীধ্য হয়) 
অধিধাহিত অথব| বিধবার সংখা। অধিক হইলেও. 
এইরূপ ঘটিতে. পারে। ত্র্ষদেশের কথা ছাড়িয়!, 
আমরা বাংলার জন্মস্খযা হাম হওয়ার কারণ, 


. ম্থিচক্ষণদের অনুধাবন রুরিয়া (দেখিতে. বলি।. 


_: স্যাঙ্গানী; জাতিকে সকল দিক্‌ দিনা মাথা তুলিঘা 
উঠিতে হইলে . মেধা, প্রতিনার অনুশীলনের .লঙ্গে: 
- জাতির মধ্যে প্রজদনশক্কিও বৃদ্ধি করিতে হইবে ! 
বাংলাদেশে এই বৎসরে ১* লক্ষ ৯৪-হাক্জার 
৯১৬ -ভত্লীলা সাঙ্গ করিয়াছে। পের 


চি 


৭ 


. সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬* হাজার ৮৩৪ জন, নারীর সংখ্যা 


& লক্ষ ৩৩ হাজার ৪২৯ জন; নারী অপেক্ষা 
পুরুষের মৃত্যুসংখা। অধিক হইয্াছে। 

অগ্তান্ত বংসর অপেক্ষ। বাংলায়, মৃত্যুসংখার 
হাস হইলেও সকল বিভাগের জীবনের লক্ষণ সথান 
নহে। ১৯২৮ থৃষ্টান্ধে বর্ধমান বিভাগে মৃত্যুসংখ্যার 
হার ছিল হাঞ্জার করা ২৫'৪ জন, .৯২৯ খুষটঙ্ছ 
হইছে ২ জন, রাজদাহী বিভাগে ২০*৬ জনের 
স্থানে ২২৪ জন, এবং ঢাকা বিভাগে ২৩৬ জনের 
স্থানে ২৯৬ জন হইয়াছে) চট্টগ্রাম ২২৫. জনের 
স্থানে ১৯২৯ খুষ্টাকে ১৯ দ্নের তা হইয়াছে। 
কেবল প্রেসিডেন্দি বিভাগে পূর্ব বংমর অপেক্ষা 
মৃত্যু সংখা। নামাস্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাে 
২৬৯ স্থলে ১৪২৯ খুনে ২৮৫ জন হইয় ছে। 

সহরগুলিতে মৃত্াসংখা| ৭২৩৯১ জন, এবং 
পল্লীসমূহে. ১*২*৪*২ .জন।, পন্গীর অপেক্ষ। 
নহরের ্াস্থা বিশেষ ভাল, বলিষ| মনে হয না; 


কেন নাং. সংখ্যাচছপাতে সহলে হাজার কর ২০৩৬ 


জনের মৃত্যু হইম্থাছে; প্ী অঞ্চলে হাজ্জার]কর! 
২৩৫ জন কলিকাত। সহবে হাঙর করা ৩*৬ 
জনের মৃত্যু হইয়াছে। পল্লীতে  ম্যালেরিয়।. 


: ,ওলাউঠা, বঝ্। ও উধ,,পথা, চিকিৎসকের অভাব 


সন্ধে পন্ীর স্থাস্থা ভাল বলিয়াই মনে, হয়।, ... 
.. শ্রস্থতির স্ৃতামংখ্য। অতিশয়. ভয়াবহ, হইড্রাছে। 


৯ 


১৮২ 
১৯২৩ খানে সন্তানপ্রসবের ছর মাপের মধ্যে 
১১৮৫ জন মারা গিয়াছিল; উহ! প্রতি বংসর 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৯ খুষ্টাকে ৯৭৭১ জনে পৌছিয়াছে। 
বাঙ্গালী জান্তিকে এই দিকে সর্ব হইতে হইবে। 

মরণের গভতিরোধ করার জন্ঠ স্বাস্থারক্ষার 
নীতি পালন, রোগের প্রতিকার প্রভৃতির তায় 
গ্রস্থতি রক্ষার বিধান ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। 
আমাদের দেশে কুশিক্ষিত ধাঝীর অভাব খুবই 
দেখা যাদ়। দারিদ্রোর সহিত সংগ্রাম করিয়! নাগী 
অতি কণ্ঠে জীবন রক্ষা করে; কিন্তু সপ্তানপ্রসব- 
কালে যে সেবা ও পরিচধ্যার অভাব, তাহা পূরণ 
না হইলে মাতৃজ্জাতির মৃত্যুসংখ্যা যে বাড়িবে, 
ইহা কিছু আশ্চর্য কথা নয়। দেশের সর্বত্র 
প্রহ্ুতিরক্ষার আয়োজন হউক; এই কার্যে 
স্বাস্থা'বিভাগের কতৃপক্ষগণ যাহাতে অপিক 
সচেতন ভন, সেই দিকে আমরা তাহাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । দেশ-সেবকদেরও এই দিকে 
বিশেষভাবে উদ্দোগী হইতে হইবে। 


শিশ্খিপ নজ্ মহিল1কৎগ্রেস- 
বর্ধমান সঙ্যাগ্রহ সংগ্রামে ভারতের নারী- 
জাতি যে আগ ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে নারীজাতিকে আর অবধা বলিয়া ঠেলিয়া 
রাধা সম্ভব নয়ু--কলিকাার মুহিলা-কংগ্রেন 
তাহার নিদর্শন । এই সভায় বাংলার সফর স্থান 
হইতে তিনশত সত্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
ীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী ইহার সঙানেত্রীর পদ 
অলগ্কত করিয়াছিলেন । 
, বৈদ্বেশিক রাস্্রশক্তি সবার্থ-পরতনত্র হইয়া যেমন 
বিজিত জাতিকে ফোন দিকু দিগ| মাথা ভুলিতে 


দেয় না, দমন-নীতির় নিশ্পেষণে আত্মন্বার্থ চরিত 
ছরে, সেই অখ্যাতি পুরুষজাতির উপব চাপাইয়, . 


প্রবর্তক 


[ ১৬শব্ধ, ২য় সংখ্যা 


নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেসের সভানেত্রী উষুক্তা ' 
নরল! দেবী চৌধুরাণী এই সন্তায় নারীর চিত্ব- 
ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন । তার বাণীর মন আমর 
হদযঙ্গম করিয়া, এক দিক্‌ দিয়া যেমন বঙ্গনারীর 
প্রগতির পরিচয় পাই, অন্ত দিফে তেমনি আঘাতের 
গ্ুতিশোধ দেওয়ার প্রবৃত্তিও যেন তীর বাণী 
মধো অন্ন্যত দেখিয়া আতঙ্কিত হই। রাষ্রক্ষেত্রে 
শিক্ষায়, সাধনায় নারীর যে অধিকার তাহা আজ 
কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু ভারতের সমা্জ- 
বিধানে নারীর যে স্থান, যে দাবী, তাহা! যদ্দি 





নিখিল-বঙঈগ-মহিলা-কংগ্রেদের মতানেতী- খা সরল! দেবা 


পাশ্চাত্যের শিক্ষাগ্রভাে বিক্কৃভ ও বিপরীত 
আকার ধারণ করে, তাহ। হইলে পুরুষঙ্জাতিই ইহার 
পরিপন্থী হইবে না, দেশে বিছুষী মহিল/ অনেকেই 
আছেন, ধাহারা একবাক্যে ইহীর প্রতিবাদে 
বদ্ধপরিকর হইবেন । 

সভানেত্রী মহাশয়া ভারতের পবিজ্র সমাঁজ- 
বিধানের উৎকধলাধনের জন্ত অর্থ” শাদন-তষ্থের 
আশ্রয় অন্বেষণ করিয়াছেন । অর্থাতা'ৰ বশতঃ নারী 
দুশ্চরিত্রা হয়; দায়তাগের বাবস্থায় লারীর তুল্য 
অধিকার প্রদণ্ত হইবে, এই মহাপাপ, হইতে নারী 
রক্ষা পা--এইব্ধপ উক্তি তিনি প্রকাশ করিয্বাছেন। 


ছযষ্ঠ, ১৩৩৮ |. 


সভারমর্ধবানী গন্ভীর অনুভৃতিপূর্, কিন্ত সে বাণী 
আঘাত দিতে গিয়া ভীত্ব হইয়! উত্রিঘাছে। নারীদের 
স্বল্প একটী পৃথক কংগ্রেসের প্রয়োজন দেখাইতে 
গিয়া তিনি বলিয়াছেন--'এই.. কংগ্রেল বঙ্বনারীর 
আত্মচেতনার মূর্ত .বিকাশ। বাঙ্ালর পুরুষের 
আত্ম-চেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। 
বাঙ্বলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে 
যে টব্ঘ্মাষূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহার 
ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্তব |” 





নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-কংগ্রেনের অন্তার্থপ! সমিতিন্ত সঙ্তানেত্রী - 
ভ্ীঘুক্ত। মোহিনী দেবী 

কথাগুলি প্রতিক্রিয়ামূলক। নারীর স্বত্ত্ব 
কংগ্রেস নারী-চেত্তনার মূর্ত প্রকাশে আপত্তি নাই, 
কিন্তু পুরুষের আত্মচেতনার সহিত ইহার সম্পর্ক- 
রাহিত্য প্রমাণে সভানেজীর এই আগ্রহ সত্য নহে; 
কেন না, জাতির জীবনে যে চেতনার স্ফুরণ দেখ! 
দিয়াছে, তাহা নারী অথবা পুরুষ ভেঙ্দে ভিন্ন 
নহে; এক অথস্ 'চেতনাই আঙ্জ জাতিকে উদ্ধদ্ধ 
করিয়াছে এবং নারী জীবনের বিভিষ্জ বিভাগের 
বৈষম্যমূলক বাবহার পাইয়াই আত্মচেভনাম্ 
উদ্ধুদ্ধ হয় নাই, পুরুষের উদাত প্রাণে নারী 
আত্মশক্কি, সংযুক্ত করিঘা, নারীধগ্ধের মহিমাই 


) 


মস্ত ও পথ 


হজ 


রক্ষা করিয়াছে । জআাক্গ এই সত্যাগ্রহ্‌ আন্দোলনে 
নারীক্গাতির উদ্ধদ্বতা-_স্থামী, র্তান, সহোদরের 
প্রতি অকৃত্বিয অনুরাগ ও . নিবিড় সম্বন্ধেরই 
পরিচয়। প্পুরুষের-শর্ষে নারীর এই থে আত্মদাল, 
ইহা বৈষমামূলক ব্যবহারের 'প্রত্তিক্রিয়া নহে। 
পন্নীক্ষেত্রে নারীপুরুষের মিপিত সংগ্রামের পরিচয় 
ধাহার! রাখেন, তাহারা ইহা একবাক্যে স্বীকার 
করিবেন । 

সভানেত্রী মহোদয়ার অভিভ্াণের মধো 
পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ স্থঙ্জনের ভাবটাই প্রকাশ 





নিখিল-বঙগ -মহিল1-কংা হাসের সম্পাদিকা_-শ্রীযুক্া শান্তি দাস 


পাইয়াছে! ইহা সথগ্র বাঙ্গালার মনোভাব নহে 
বলিয়াই রক্ষা । পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত বাঙ্গালীর 
বৈশিষ্টামূলক, পারিবারিক জীবনযাপনের সুযোগ 
হারাইস্রা আমাদের দেশে এইরূপ নারীচরিত্র 
গড়িয়। উঠিয়াছে। তিনি প্রতোক ক্ষেতে নারী 
পুরুষের পরম্পর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া 
নিব্বিবাদেই বলিয়াছেন-_ “পুরুষ তাহার নিজ 
্বাখোদেশ্েই নারীকে ব্যবহার করিছাছে। নারীর, 
নিক্গ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন 
সাহাযাই মে করে নাই।” 

কথাট। কি সত্য? পুরুষ লাবীকে নিজ 


১৮৪ 


স্বাবোদেখেই কি ব্যহাব, করিয়া খাকে? এই 
দ্বার তিনি কোন্‌” উদ্দেস্টে উল্লেখ করিয়াছেন, 


তাঁত, আন্দান্তে ধরিয়া লওয়া ঠিক নয়; তবে 


পারিবারিক গ্গীবনের দুলে নারীর*দীবন নে ভাবে 
বাব্জত হয়, তান প্রূষের : স্বার্থরশখতঃ বলিলে 
খুবই ভূল বছা হইবে। এই ক্ষেত্রে অন্ত 'দিক্ 
নিপা. পুকুষের..জীবলও -কি নারীর গ্রয়োজনসিদ্ধির 
জন্য বাবহৃত হয় না? আজ দায়শাগের উপর 
অংশ বসাউতে নাযীর প্রাণে যে ম্বাথবোধের 
উন্মেষ হইফ্া্ধে দেই সম্প্রাশি. মঞ্চে পুরুষের 
প্রাণ কি বলি. পড়ে না? বুক-মোক্ষণ করিয়! 
পুরুষ যে সৌভাগর সঞ্চয় করে, তাঁহা কি পুরুষের 
আত্মস্বার্থ চবিতা্থতার হেতু? দায়ভাগের অংশে 
নারীর দাবী তাহার মৌলিক স্বভাবের বাডিচাঁর ং 
কেন না, নারী পুরুদের সংযুক শ্রমেই পরিবার 
সমুদ্থিশ।নী হয়। পুরুষ ধননঞ্চয় ক;র, নারীই তো। 
তাহা রক্ষা করে। সম্থানদের ভবিষাৎ নারী 
পুরুষের অভেদ দরদ দিয়াই গড়িয়া উঠে; এখানে 
একের উপর অন্টের স্বাথপিদ্ির হাবঠারবাদ খুব 
লঘু কথা। কন্ঠ পিতধনে বঞ্ষিত হয়, কিন্ধ স্বামীর 
সে থে গৃহকত্রী) স্বামী নিধন হইলে স্ত্রী ভাগ/হীন। 
শরির পিতার কন্ঠার9 তা এই একই ছুদ্দশ]! 
পতিপতর্ীর মধ্ব্ধাভেদ রািয়! চঙ্পার বন্দী থাকিলে, 
ছুই কৃল রাখার কথাট। চন্রিভে পারে; কিন্ত 
সমাজ বদ্দি. নারীপুরুষের অভেদাত্মক সম্দ্ধের 


উপর হু *তিষিত হয়, তবে. এইকপ প্রসঙ্গ ভারতীয় - 


নারীর পক্ষে শোভন নছে। অর্থাভাবেই নারী 
পতিতা হয়, ইহ! নৃতন যুক্তি--সম্পদ্, যৌবন, 
প্র, অবিবেকিতা, এইগুলিই অধঃপতনের হেতু । 


নীরী শিক্ষাহীনা বলিয়াই দুর্দশা বাড়িয়াছে, সে. 


দিকে পুরুষের প্রয়াস উড়াইয় দেওয়া! চলে না। 
প্রাচীন বুখে নারীকে তুল/ শিক্ষ! দেওয়ার বাবস্থা 


প্রর্তক 


[ ১৬খ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


ছিল, ইহার 'দষ্টান্'ভুরি ভুরি পাওয়া: যায়| খন 
পনের . যুগে সমগ্র জাতিই, আত্মবিহ্বল: ইউরা), 
পড়ে।. জাতির প্রাণে চেতনার আগুন ধরিবামাঘ্* 
নারীকে . সঙ্গে : উঠাইয়া লগয়ায়) পুরুষের অকৃজিম। 
প্রচে্টাই তো আজ নারীজাতিকে শনৈঃ শইনঠ- 
আগাইঘ্বা লইতেছে। সন্ভানেত্রী মহাঁশয়া সভাভঙ্গে 
তার. এই . মনোভাব রক্ষা করিয়া ! বলিতে 
চাহিয়াছেশ. জ্ীমতী শাস্তি দীস কেধল মাত্র. 
একার চেষ্টায় এত বড় একটী মহাসম্মেলন সর্বাক্গ” 
সুন্দর এবং সার্থক কৰিগ়া তুলিয়াছেন 1” কিন্তু 
শ্রমতী শান্তি দাস সত্য গোপন না করিয়া তাহার 
উত্তর দিয়াছেন-__“এত বড় কাস আমি একা 
করিতে পারি নাই, মেয়েরা ছাড়াও বছ ছেলে 
আমার এই কারে সাহাযা করিয়াছেন ।”' 
নারীর ভাগে]াম্তির জন্য পুরুষের আস্তরিকতা 
সম্বন্ধে সংশয় অকারণ বলিয়াই মনে হয় 

হিন্দু মুসলনান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মৃত দেশের 
নারী পুরুষের মধ্যেও ভেদ সৃষ্টি করিতে হইবে--. 
এইরূপ মনোবুপ্তি ভাল নহে! পুরুমের সহিত 
নারীর সংযুক্ত জীবনই হ্থাভাবিক। পুরুষের কর্খ- 
প্রবৃতি নারীকে উদ্দদ্ধ করিবে; কেন না, সন্বস্থের 
দরদ্‌ বস্ত১ ষর্দি হারাইয়া যায়, তবে আর থাকিবে 
কিঃ জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি যদি 
শুধু পুরুষদের দ্বারাই কাধ্যসমিতি - চালাইয় 
থাকে, তাহা নারীর নাঠাযা পাওয়ার স্থযোগ 
আসে নাই--বলিয়া ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
আজ নারীর মহায়তা মিলিয়াছে ' বলিয়া, 
নারী ভিন্ন সম্প্রদায়ের যত; তাহাদের বুদ্ধি ও 
কাধ্যক্ষমতার যথাধ্ধ আদর আদায়ের জন্ত যদি 
প্যাচ দিতে শিখে, তবে জাতির ছুর্তাগ্য বলিতে 
হইবে। মহিল1-কংগ্রেসের সভানেত্রীর সম্ভাষণ 
তলাইয়া পড়িবে, পুরুষের গ্রাতি একট! আক্রোশের, 
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স্ছনই বাহির হইঘ্া পড়ে। এই ডাব জাতির 
ভবিষাৎগঠনের পক্ষে অমুকূল লঙ্বে ব্লিয়াই 
আমরা এইরূপ অপ্রিয় কথার উল্লেখ ক্রিঙ্গাম । 
নারীর মূল অধিকার-বস্তরটী দেশের শিক্ষিত! 
ধুা্রা, তার! যেন হারাইয়! বসিয়াছেন। তাই দেখি, 
'মহিলা-কংগ্রেসে সমাদর বিশেষের স্তায় পুরুষের 
অনক্ষরণে নারীর স্থার্থসংরক্ষণের প্রন্তাবই গৃহীত 
হইয়াছে। ্রযুক্তা সরলাধালা সরকার, ভারতের 
সভ্যতার দীপশিখা প্রজ্জলিত রাখা কর্বা 
এই মর্মে এক বক্তৃতা করিয়াছেন; কিন্ত 
এইট ভারতীয় ভাতা ও আদর্শের অনুগত 
জীবন ষদি গড়িয়া না উঠে, বে মহিলা-কংগ্রেসের 
এই  প্রচেষ্টাই নারীপ্রগতির লক্ষণ বলিয়া 
আমাদের বাহবা দিতে হইবে। স্থখের কথ!_- 
বিবাহ-বিচ্ছেম্পর্কিত প্রস্তাবটা প্রীমুক্তা অনুরূপ! 
দেবীর সংশোধন গ্রশ্তাবে বাতিল হইয়! যায়। 
আমরা ত।রতীয় ভাব হারাইয়াছি_-গড়িব কি? 
শিক্ষাৰ খ্ভাবে সর্বক্ষেত্রে যে একটা ব্যাভিচার 
ঘটাইয়। তৃধিব, ইছ! কিছু বিচিত্র কথা নহে। 
ইউরোপ ও আমেরিকার আদর্শে এ দেশের 
নারীঙ্গাতির চরিত্র ও কর্-পদ্ধতি নির্ণাত হওয়া! 
বাঞ্ছনীয় নহে। এখনও ভারতের বাহিরে সকল 
স্মভ্য দেশের মনীবিমণ্লী ভারতীগ নারীর 
চরিত্র অহ্করণ করিয়া! নারীজাতিকে গড়িতে 
অভিল্লাহফ করে। পতিত জাতির সর্বাজই দুর্দশ! 
উপস্থিত হইয়াছে। এক হিসাবে নারীজাতির দ্বিকে 
ষ্টি দিলে যে বীভৎস দৃশ্য চক্ষে গড়ে, তাহা তো 
আমাদের অক্ষমতার লক্ষণ! ভারত নারীকে যে 
স্থান দিতে চাহিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, 
নারী ও পুরুষের সংযুক্ত তপপায় তাহা সিদ্ধ 
করিতে হইবে--ভারতের নারীঞ্জাতিকে আমরা 
এইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। 
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সহাক্ঞা! গাহ্দী ও হিভীবী_ 
* মহাত্মা বিপ্রবীদের শংযত করার 
অঙ্থযোগ করায়, , জগ্নিহোত্্রী গুকদেব 
ফাসীকার্ঠে ঝু পূর্বে তাহাকে একখানি 
'খোলা" চিঠি দিয়াছিলেল। মহাত্মা! উহা ভার 
ইয়ং ইতডিয়ায় প্রকাশ, করিয়াছেন । অহাত্বার 
অন্থরোধ পালন করিতে হইলে তাহাদের আত্মা- 
প্রোহী হইতে হয়। শ্রকদেবের পজ্জে জানা খায়” 
বিপ্লবের মূলে ক্জনের গ্রেরণাই আছে; ওবে 
বর্তমান অবস্থায় ধ্বংস বাতীত ইহা সিদ্ধ করার 
অন্য উপাদ নাই; কাঞ্জেই ধ্বংস-নীতিকেই ক্ীহার! 
আশ্রয় করিয়াছেন। | 

গতর্ণমেন্টের দমদ-নীতি জনসাধারণের মনে 
আতঙ্ক স্ি করায় তাঁহারা আশয়হীন হইয়া 
পড়ে; ইহার ফলে বিপ্লবীকে বাঁছির করা সহজ 
হয় ও ভাহাদের কঠিন দণ্ড দেওয়া হইয়া থাঁফে; 
বিস্ত এমন দিন আদিতেছে, তাহার] জনসাধারণের 
ভিতর বিপ্রধের প্রভাব এমন করিয়া বিস্তার 
করিবে, যাহাতে এই বিপ্রব স্থায়ী হইয়া দেশের 
চরম আদর্শ নফল করিবে; শুকদেবের বিশ্বাস 
দেশের জনসাধারণ বিপ্লবের লক্ষ্য ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম 
করিতেছে এবং রাষ্ট্থাধীনতার জন্য অদূর 
ভবিষ্ুতে ইহার অনিবার্ধ্য প্রয়োজন সকলকেই 
স্বীকার করিদ্বত হইবে। 

আহিংস-্রতীদের না, হিংসা-ব্রতীদেরও 
আত্মপন্থায় অটট প্রতায় আছে; এইজনা ইহাদের 
কর্দের প্রতিবাদে অথবা ইহাদিগকে কর্তবিরত 
করার যুক্তি ও অনুযোগ ফোনই কাছের হইবে না। 
আমরা বাংলায় বিগ্লব-পন্থীঘের দুঃসাহসিক কাধ, 
দেখিয়া ন্তপ্ভিত হইয়াছি। চট্টলের গ্রামে গ্রামে 
তরুণ বিপ্রবপনথী, প্রকাঞ্চভাবেই বিজ্বোহ প্রচার 


.& 
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সরি +,. অশিক্ষিত জনসাধারণের মলে 
বিপ্লবের বীক্ঘবপংন্র প্রাণপাত প্রয়াস চলিতেছে। 
গভর্ণমেন্টের গর্থ। 'ুরিশ আতঙ্ক হ্জন করিতে 
পারে) কিন্তু সাহস যখন শাগন্র সী অতিক্রম 
করে, তখন ইহা 'বাধা মানে না_বিপ্নবীদের এই 
ভরসা ক্রমেই বাড়ি উঠিতেছে । 

মহাত্মা বিপ্রবীদের বুঝাইবার জন্ম কয়েকটা 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন । যথা বিপ্লবপন্থায় আমরা 
লক্ষের নিকটবর্তী হই লাই, ইহা দেশের সামরিক 
বায় বুদ্ধি করিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের মনে প্রতিশোধ- 
জ্পৃহ। জাগাইয়া তুলিয়াছে। যেখানে বৈপ্লবিক 
হত্যাকা অন্ুঠিত হইয়াছে, সেখানেই কিছুদিনের 
অন্ত অবদাদ উপস্থিত হইয়াছে; ইহ! জনসাধারণকে 
উদ্বদ্ধ করে নাই, বরং ছুই দিক্‌ দিয়া ইহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে--সামরিক বায়ভার বহন এবং 
গবর্ণমেন্টের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। 
বৈপ্লবিক হত্যা ভারতের ধাতুগত নহে, ভারতের 
আদর্শের বিপকীত; বিপ্লবীগণ যদি তাহার পদ্ধতি 
জনসাধারণকে গ্রাহ করাইতে চায়, তবে অনির্দিষ্ট 
কালের জন্যই আমাদের ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে 
হইবে; আর যদিও এই বিপ্লব-নীতি সাফল্য লাভ 
করে, তবে ইহার প্রতিক্রিয়া আমাদের মাথার 
উপরই দিয়াই বহিয়। যাইবে--ইত্যাদি যুক্তি দ্বার! 
অহিংস-নীতির জয়াংশ দেখাইয়া বিপ্লবীদের তিনি 
প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন। ' , 

আমাদের বিশ্বা-যুক্তি দ্বারা দেশের মাটাতে 
এই যে কঠিন কটকলত! জন্মিয়াছে, তাহার মূল 
উপড়াইয়। ফেল! সম্ভব হইবে না। মহাত্মা! শ্বীকার 
করিয়াছেন--বিপ্রব-পন্থীদের হত্যাকাণ্ড নিন্দনীয় 

* বটে, কিন্তু ইহাদের স্বদেশ-পগ্রীতির আগুন উপেক্ষার 
নহে, তাহাদের ত্যাগ ও সাহদ অসাধারপ-- এই 
হেতু বিশ্লববাদীদের নিরস্ত করিতে হইলে তাহাদের 


প্রবর্তক 
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দাবী পুরণ করিতে হইবে! আভিংস-ন'ভি"বধি” 
তাহা সিদ্ধ করিতে পারে, হিংসা-নীতি আন্্স্থক্ধপ 
ধাহারা গ্রহণ করিয়াঞ্চেল, স্বভাবতই সে অস্ত্র 
নিশ্রয়োঞজনেই পরিতাত্ত হইবে, এবং তখন এই 
সকল আত্মত্যাগী বীরের দল দেশ-গঠন-যজে 
আত্মদান করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সমূজ্জল কনিয়] 
তুলিবেন | দেশ এখনও সংশয়দোলায় দোল 
খাইতেছে। মহাত্মার প্রচেষ্ট। সার্থক হইলেই আমরা " 
শাস্তি লাভ করিব। যতক্ষণ সংগ্রাম, ততক্ষণ 
সংশয়_এই অবস্থায় ঘটনা দেখিয়া মনে হয়, 
বিশ্লবপন্থীও যুগপৎ ভারতের মুভি-সংগ্রামে আত্ম" 
প্রকাশে বিরত হইবে না) আমরা ভাই এই দিকে 
নিরাশ হইয়াছি। ভারতে পরম্পরবিরোধী দুইটি 
পথে জাতি যদি চলিতে থাকে, কেবল দেশবাসীই 
বিপর হইবে না, রাঁজশন্তিকেও বিরত হইতে 
হইবে; এই হেতু দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে প্রশমিত 
করার জন, পণুবল গ্রয়োগ সকল সময়ে যে হিতকর 
তাহা শহে, জাতির দাবী পৃরণ করিয়! শাস্তির 
প্রতিষ্ঠাই শ্রেমঃ বলিয়। মনে হয়। এই দিকে 
কর্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে ধলিয়াই আমরা 
ভারতের শুভ সন্ধর্শনে উদগ্রীব হইয়াছি। 


দিললীল্স চুক্তি 


গান্ধী-আরউইন-সন্ধি বিলাঙ্ের বন্ুবাবসায়ী- 


"দের মনে যে আশার সর্চার করিয়াছিল, তাহ! 


ধীরে ধীরে অপসারিত ভইতেছে। ইংরাজজ এ দেশে 
বাজাবিস্তাবের আশা লইয়া) আসে নাই, ব্যবলার 
স্ববিধা করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য--ভাগ্যলদ্্ী 
ইংরাজের শিরে রাজমুকুট তুলিয়া দেওয়ায়, 
তাহাদের সৌভাগ্যের অবখি ছিল ন|। কিন্তু চিরদিন 
এই অবস্থা রঙ্গ হওয়া সম্তব নহে-ইহ1-ইংরাজ 
জাতিও আজ বুঝিয়াছে। চার্চহিল মু কয়েকজন 
চরমপন্থী ংরাজের আস্ফাজন--আসন্ন রাজাহীন" 
হওয়ার খেদোকি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে! 

ইংরাজ জাতি ধীরে ধীরে ভারতবাসীর হস্তে 
শাঁসনভার ছাড়িয়! দিতে রাজী হইতেছে । আজ 
পূর্ণ-স্থাধীনভার বাণী সমগ্র ভারড়ে বিনাবাধায় ' 
উচ্চারিত হইতেছে । ভাব ও আদশের ব্যাথক 


সোষ্ঠ, ১৩৩৮) 


গ্রচার ছদ্দেখ্সাফলোর বড় উপায়) মে পথ আঙ্গ 


অবারিত; রাজএক্ষিব বাধ! সেখানে বার্থ হইয়া 
মাথা নত করিয়াছে । 


এক্ষণে কথ? হইতেছে, ইংরাজের স্থার্থনংরক্ষণের 
একটা বিধিব্যবস্থ; হইলে, ভারতের রাজ্যাশাপন 
পারে ভারতবাসীর আধিপত্য ইংরাজ জাতি 
স্বীকার কাঁরয়। লইতে আপনি করিবে না। এই 
স্বাথ-সংরক্ষণের অজুহাতে হম তো। আর একটা 
নংঘর্ষ বাঁধতে পারে, কিন্তু ভারতের বদ্ধন-দশা 
দীঘ্িন থাকিবে না-ভারতের প্রাণ ইহার জব 
উদদ্ধ হইয়াছে 


ইংরাজের অন্যান্য ব্যবস! বাণিক্গোর কথ। বস্- 
বাবনায়ের মৃত তত গুরুতর নয়। ভারতের খন্থ- 
ব্যবসায় ধ্বংদ করিয়! ইংরাজের ম্যান্চেষ্টার, 
ল্যাঞ্চেসায়ার গড়িগা উঠিয়াছে। 

দিল্ীীর সদ্ধি-ফল এই পথ বিষ্বহীন করিবে 
বলিয়। বিলাতের বন্ব্যব্মায়ীদের আণ। হইয়াছিল; 
কিন্তু মথাত্মার স্বধেশী আন্দোলন আরও বিরাট্‌ 
আকার লইয়। দেখ! দেওয়া, বিলাতের বন্ধ- 
হাবসাযীগণ ধৈধ্যহীন হইঞাছেন; ল্াঙ্ষেদায়াষের 
বস্ত্ব্যবলায়ীরা একবাকো ভারতের রাষ্ট্রশাদূন 
ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচনা করিয়াছেন। 


লর্ড আরউইন যে অবস্থায় মহত্ব! গাঙ্ধীর 
ধহিত নসর্তবন্ধ হইয়া. ভারতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার 
পক্ষপাত্তী, সে অবস্থা বিলাতের ব্যবসায়ীগণ উপলব্ধি 
করিবেন না। ভারতের রাষ্ু ঘে ভাবেই গঠিত হউক, 
ভারতের শাসনযন্ত্র খাহাদ্ের হাতেই পরিচালিত 
হউক, বিলাতের ব্যবসা ক্ষুপ্ন না হইলেই তীভাদের 
আর কথ! নাই; কিন্তু ভারতবানীর স্বর্দেশশ্রীতি 
যতই জাগ্রত ও জীবস্ত হইবে, শাসন-নীতির উপর 
বিস্তারের সঙ্গে, খুজ্াতির ধলসম্পদ্‌ 
খরক্ষাণে তাহারা। যে অধিকতর সচেষ্ট হইবে, ইহা! 
অবধারিত। এই দিক্‌ দিয়। মহাত্ম। বিলাতীবন্ত 
বর্জনের নীভি রাষ্্রসংগ্রামের অন্রন্থরপ গ্রহণ 
না করিয়া, জাতির শিল্প ও বাণিজ্যবক্ষার অঙ্গরূপেই 
গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন_ ইহা আরও মারাত্মক 
হইয়াছে । ' 


ইহার ফলে _সৃন্ধির্তস্থাপন হওয়া সন্বেও, 


মত ও পথ 


1৮৭ 


বিলাতী বস্ত্রের চাহিদঃ বাড়িতেডের্ট বরং 
বোস্বাইছের কাপড়ের কল দিবারাত্র বল 
চাগাইয়াও দেশের অভাব পুর্ঘণে অসমর্থ হইতেছে । 
ভারতবাসী স্বদেখশ্ত-বিস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
বিবেশেরাউিতীস্বহ গ্রহণ করিবে, ইহা আর 
নৃস্তব নয়। 4 

বাঁণিজোর দৌভাগা রাজ্জাহীরা হইলে পূর্বের 
স্তায় থাকিবে, ইহা ছুরাশ| | এই দিকু দিয়! ভারতের 
সহিত ইংলগ্ডের বুঝাপড়ায় ঘোরতর সমস্যা আছে? 
অ'র এই পলমস্যার নমাধান সহজপাধ্য লহে মনে 
করিয়াই অনেকে লর্ড আরউইন ও মহাত্মার সর্ভটার 
পরিণাম সগ্থন্ধে থোরতর সংশঃ করেন, কিন্তু 
আমর! বুলি, ভারতের সহিত ইংরাজের সৌহাদদি 
যদি আগুরিক হয়, ভারতের অর্থ-সঙ্গতির যদি 
উন্নাত হয়, অন্রবন্্র ও ধশ্মের দায়ে ভারত বিলাতের 
শ্বার্থরক্ষা় উপঘোগী না হইলেও, এমন অনেক ক্ষেত্র 
আছে, যেখানে ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্ের প্রতিষ্ঠা 
বাধাশ্রাধধ হইবে ন1। যাহা আছে তাহার পরিবর্তন 
হইবেই। শাননশৃ্লাঘ় ইংরাজ দুখের কর্ম। 
থাকিবে, বগ্তব্যবসায়ে ইংরার ভারতের রক্ত 
শোধণ .কারবে, শিক্ষায় সাধনায় ইংরাজের আদশ 
সভ্/যত। প্রচারিত হবে, অথচ ভারত পূর্ণ স্বাধীনত। 
পাইবে, ইহা সম্তব নহে । রাউও্ড (টবিল কন্ফারেন্সে 
মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হইলে, এবার কথ। অধিক 
নাই-_ইংরাজের শ্বাথসংরঞ্গণনীতি লইয়া গণ্ডগোল 
বাধিতে পারে, কিন্তু ভারতের পন্থা স্নিদ্দিষ্ট । যদি 
হিন্দু ও মুমগমান সংযুক্ত হইগ্রা ভারতের স্থার্থ দাবী 
করিয়। বসে, ভবে ইহা উপেক্ষা কর! ইংরাঙগ শক্ষির 
পক্ষে সম্ভব, হইবে না। ভারতের ভাগ্যোদয়ে 
ইংলগ্রের ভাগ্য মলিনমৃত্ঠি না ধারণ করিবেও, একট] 
সাম; অবস্থা যে আসবেই, ইহাতে আর সংশয় 
নাই। ইংয়াজ জাতির ইহার জন্ত প্রস্তুত হওয়! চাই, 
নতুবা দি্পীর চৃক্তি ব্যর্থ হইবে। 


লর্ড আরউইন ও বাউণ্ 
টেন্বিল কলম্ান্সেশ্ল--" 


বিলাতে উপস্থিত হইয়া লর্ড আরউইন ভারতের 
চিস্তার কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভ্যর্ত 
শামন করিতে ঘে নকল কঠোর বিধান প্রবর্ধন 


৮ 


করিয়াঁধিত ২ কোন শাসনকর্তীকে একপ করিতে 
হয় নাই) তত বিদায়কালে ভারতের দাবা 
উপেক্ষা খরা ইংরীু রাজের পক্ষে শুভ নহে 
বলিয়াই তিনি মহাত্মার সাই চক্র, হইয়াছেন, 
এবং এই চুক্তির শুভ ফল বার্থ করার বর্থবিধ 
কারণ ঘটিতে পারে, এ আশঙ্কা তিনি করিয়াছেন । 
কিন্তু ইংরাজ রাষ্ট্রবিদ্গণ ভারতের সহিত ইংলগ্ডের 
সম্পর্ক যদি স্থায়ী করিতে চাহেন, তাহা হইলে 
দিল্লীর সর্ত যাহাতে কাধ্করী হয়, সে দিকে 
সকগ্লের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
রাউড টেবিগ কন্ফারেন্সে বিলাতের প্রতিনিধি 
ক্রপে তিনি যোগ দিতেও পারেন, এক্সপ সম্ভাবনায় 
কথ উঠিয়াছে। মহাত্মার সহিত তাহার চুকির সর্ভ 
যাহ। প্রকাশিড হইয়াছে, এই ভারত-যুদ্ধ স্থগিত 
হওয়ার পক্ষে তাহাই সবখানি নয়; উভয়ের মধ 
যে অন্তরের সম্পর্ক লাভ হইয়াছে, যে পরিচয় 
ঘটিয়াছে, তাহাই ভবিস্তৎকে গড়িয়৷ তুলিবে। এ 
ক্ষেঞ্জে, মহাত্মা বা লর্ড আরউইন দুই জন বিভিন্ন 
জাতি ব! সশ্রদায়ের ব্যক্িবিশেষ নহেন, হিন্দু 
ভারতের প্রতিনিধির সহিত ইংলগ্ডের রাক্জ- 
গ্রতানধির আদান প্রদানে, ভারত ও ইংলগ্ডের 
'বিপুল শক্তিপমন্থয় সিক্ধ হওয়ার মস্কেত দেয়। এত 
ঘড় কণ্ধ সিগ্ধ করার পথে অন্তরায় অল্প নহে? কিন্ত 
এই ছুই মহাপ্রাণের আন্তরিক লহযোগিতায় 
বিলাতের আবহাওয়ায় যেসংশয় ও অন্পষ্টতা আছে, 
তাহা দূঝ হওয়া বিচিত্র নহে। এই যুগ-সস্িক্ষণ 
যদি ই& সাধন না| করিয়া দৈব অথবা! আহরিক 
বুদ্ধিবশতঃ ব্যর্থ হয়, তবে ভারতের ছুর্তাগা 
নহে, ইংলগ্ডের ছুর্দিনও সঙ্গে সঙ্গে উপৃস্থিত হইবে। 


হিন্দু মুসলমান 

বকরিদে ভারতে হিন্দু মুসলমানে ঘন্দ উপস্থিত 
হয় নাই-ইহা! আজ নূতন কথা, আশার কখা। 
মনেগু-চেমস্ফোর্ড শাসননীতি প্রবন্তিত হওয়ার 
পূর্বের সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে একেবারেই না হইত 
তাহা নহে, কিন্ত তাহার মধ্যে রাষ্ট্-বুদ্ধি প্রণোদিত 
মন্ীর্ঘ ্ার্থের স্থান থাকিত না, ভারতব্যাগী 
বিরোধে হিনু মূললমান ছয়ছাড়া হইত না! 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
মহাত্মা রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেশ্সে যোগ 
দেওয়ার সার্থকত! হিন্দু মুধলমান মিলন ব্যতীত 
সম্তব নহে বলিয়া মনে করেন) এইজন্ত তিনি 
মুপলমান সম্প্রদায়ের শরণাগত হইতে কুঠাহীন-. 
এমন কি হিন্দু আতিকে নিংস্থার্থচিত্তে মু্রমান 
্রাস্ন্দের সহিত একাবন্ধ হওয়ার জন্য অন 
জাপন করিয়াছেন। | 


শওকত আলি প্রমুখ ভারতের একদল 
দুনলমান মহাত্মার এই আস্তরিক আহ্বানের মধ্যে 
চালবাজী দেখিয়! উন্টা কথা বলিয়াছেন; কিন্তু 
স্ৃখের কথা, দিজীর মোসলেম স্মিলন ইস্প্ামীর 
চরম বন্ত নহে। লক্ষৌ এ ঘে জাতীয় মৃদরমানের 
সভা! আহৃত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের মূদলমান 
সম্প্রদায়ের হৃদয়ের কথা ব!ক্ত হইয়াছে; যাঁদও জিম্লার 
চৌদ্দ দফা ইহারা নাকচ করিতে ভরস! করেন 
নাই, তত্রাচ যুক্ত-নির্ধ/চননগাতর প্রস্তাব গ্রাহ 
করিয়া ভারতে হিন্দু মুগলমানের মিলনের পথ 
প্রশস্ত করিয়াছেন । 


দিল্লীর মভার় চারি হাজার মুসলমান সভ্য 
যোগ দিয়াছিলেন? লক্ষৌ'এ বার হাজার মুসলমান 
মভ্য ঘোগ দিপা ভারতের মুনলমান সম্প্রদায়ের 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। 


এক্ষণে মুসলমান ত্রাতৃবৃদ্দের মধো লক্ষ্ৌনভার 
প্রস্তাব যাহাতে সব্ধধাদীলম্মত হইয়া উঠে, তাহার 
বাবস্থা যেমন হওয়া উচিত, অন্য কে বিশাগ হিন্দু 
সমান্জের ভিতরও মৃ্গলমান ভ্রাতৃবুন্দের সহিত 
একযোগে কাধ করার সহুদ্ধি জাগায় তোলার 
পরকার' বিরোধ এক পক্ষের দেযেই ঘটে না, 
অনেক সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও ইছার জন্য 
দায়ী। বর্তমান রাষ্রঘটিত দ্বার্থের দায়ে ামুরা 
মিলনের পক্ষপাতী নছি, ভারতে ধশ্শবিশ্বাস শ্বত১ 
বলিয়া আমরা এক জাতিরূপে' সঙ্ঘবন্ধ হওয়া 
অমস্তব মনে করি না। ভারতের জাতি-বৈচিন্য 
ভেদ্ের কারণ হয় নাই; হিন্দু মুসলমানও ভারত- 
বাসীক্ষপে এক এঁক্যবদ্ধ হইয়া অপরাজেয় হউক. 
-ইহাই আমাদের প্রার্থনা । হি 





ুভ্ভন দৃাল- 

“পাঠান-বৈষৰ রাজপুত্র বিজুপী খা*্র 
এঁতিহাদিকত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে স্থধীবর ঈগ্রমধ 
চৌধুরী বৈশাখের *প্রবাসী*তে লিখিয়াছেন ২-- 

"হিন্দু যে শ্বধস্থ তাগ্‌ করে স্বেচ্ছায় খুসলমান ধর গ্রহণ 
করে, এ ঘটল! আজও ঘটে; কিন্তু মুগলমান বে খধর্ম ভাগ 
করে হিন্দু ধর্ঘ গ্রহণ করে, আক্প তার ফোন পরিচল পাও 
বায় ন!। এই কারণেই চৈতগ্চরিভামুতের কথা বিশ্বান কর] 
আমাদের পক্ষে কঠিদ। কিন্তু আমরা ভুলে বাই, যে ছি 
-ধর্পা অর্থাৎ হিল্ু সমাজের দরজা! জা বন্ধ হ'লেও, জতীতে 
খোবা হিল) আজ জাময়া এ নমাঙ্গ থেকে অনেক হিলু$ক 
বহিষ্কৃত কমুতে গাগি। কিন্ত কোন অহিন্দুকে ভার অন্তত 
কছুতে পাগিনে, কারণ জাকের দিনে ভিন সমাজের অর্থ 
চিন ধর্ছ ও ছিনু ধর্দের অর্থ ছিল সমাঙ্ছ] জর হিস সমাজ 
হচ্ছে অপর মল মানব সদা ক'তে বিচ্ছি ও আকথরে। 
কিন্তু ইতিহাদিঞ দাতেই মানেন, যে হিন্দু যুগে কগংখা শক ও 
ঘবণ বৌদ্ধ ধরেন শরণ এ্রহন করেন এবং বৌদ্ধ ধরণ হিন্দ ধর্সেরই 
একটী শাখ! মাজ। আর এ ধর্শসন্ির়ের ছার বিশ্বদানধের 

ঝা জর ছিল।”' 

ম্থবাবুযর অভিমত আমরা! হিরা 
টি করি। কিন্তু হিন্দু ভার মানসকপ্তা বৌদ্ধ 
ধর্দের মধ্য দিয়াই যুক্তির ছুয়ার বিশ্বমানবের আন্ত 
উন্মুক্ক করিঘাছিলেন, ইহ! সত্য নহে। হিন্দুর 
উদ্বারতর ধর্ম ও প্মাজনীতিয় পরিচয় মৌলিক 
হিন্দু যুগেও পাওয়া ষায়। শক, যবন, পারদ, 
গপহলব, খশ, হুণ প্রভৃতি কত বৈদেশিক জাতি 
দিখিজগ বা) বাণিজ্যের উদ্দেন্টে এই তারততূমিতে 
গ্রবেশ করিয়া হিনুর মধ্যে গ্রবিউ হইয়াছে, 


প্রতিকূল ভাব বঙ্জঈন করিয়া! হিন্দুর উদ্ধার ও মহৎ 
ভাব অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে ও হিন্দুর 
রক্তক্োতে আপন রক্তআোতঃ যিশাইয়া আ-না- 
দিগকে আঙ্জ পধ্যস্ত সগৌরবে হিন বলিয়া পরিচয় 
দিয়া আদিতেছে__তাহার এঁতিহালিক পাক্ষা 
স্পট্রাক্ষরেই পাওয়া যায়| যখন রাজপুত্র জয়দাম ও 
রুদ্রদাঘের কথা অনৈতিহালিক নহে । বেশনগরের 
শিলালিপিতেও জানা যায়, যে যবনদূত ডিয়ার পুত্র 
হেলিওভোরা নামে এক ব্যক্তি বাস্থদেৰ মদ্দিয়ের 
আগ্রভাগে একটা গরুড়-স্তস্ত নির্মাণ করাইয়া স্থাপন 
করেল ও নিজেকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়] 
গিঘ্ছেন। ভাগবতেও আছে--কিরাতত প্রভৃতি 
স্বচ্ছ জাতি ভাগবত ধম গ্রহণ পূর্বক শ্বন্থ 
হইয়াছিল. 

কিরাত-হুনাত্ধ, পুলি পুষ্কাশা! 
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*যেহস্েচ পাপা যছুপা্দ্থাশ্রয়াঃ 
গুধ্যপ্তি তশ্মৈ প্রভবিফধে নমঃ | 


আমাদের মনে হয়, অগ্নিষজ্ে চৌহান প্রতৃতি 
রাজপুত অগ্নি-কুল ক্ষত্রিয় জাতির অন্থাদম-_এই 
একই শুদ্ধি-যজের নিদর্শন। হিন্দু সমাজের ঘার 
উদার ও মুক্ত ছিল, ইহা অবধারিত কোনও 
জীবস্ক সমাঙজই জর় ও অচলাফঙন হুইয়। বাঁচিয়। 
থাকিতে পারে না। গতি ও ব্যাধি দীন 
লক্ষণ । 


১৯ 

জজ. 
শ্টভস্কর বাগ বাংলার গৌরব, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। কিন্তু বানী তাহার সঠিক পরিচয় 
জানে না। ১২৯৯ সালে বিঃ পু তাহার 
প্রচারিত শুভস্করীর ভূমিকায় তাহার দক্ষ লিখিয়।- 
ছিলেন, যে বক্গ-বিশ্ুত শুভন্বরীর লেখক ও 
আবিষ্র্ভার মাসল ন।ম শুভন্কর নহে, ডূগুরাখ দাস 
নাষে জনৈক কায়স্থ প্রোকের শুভকামনায় নানা 
আধ্য। রচনা করিয়া শুভস্করী নামক -এই গণিত গ্রন্থ 
চলা ফরেন । ইহা শিঃ ঘোষের নিছক অন্গমান 
হইতে পারে--কেন না, এ অন্ন্কে তিনি কোনও 
প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। সম্প্রতি চৈত্রের 
খমাসিক বন্ুমতী”তে শ্রীনুক্ত মতিলাল দাশ এ 
সম্থগ্ধে যে তথ্যোগ্ধার পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা বাঙ্গালী মাত্রের প্রণিধানযোগা। তিনি 
অছ্লদ্ধানে জানিঘাছেন, শুভঞ্চর বীকুড়ার লোক। 
তাহার দৌহজর-4ংশ অপ্াপি বর্তমান ম্মাছে। 
শুভঞ্চরের বংশধর উঘুক্ত শ্ামাচরণ বরাটু মহাশয়ের 
নিকট হইতেই তিনি যে বিবরগাংশ সংগ্রহ করিতে 
গারিয়াছেদ আমর! তাহ। অবিকল নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়া] দিলাম ২-. | 

ঘবিফুপুর পরগণ| লামিল গোখামুখী চৌকীর অন্তঃপাতী 
রামপুর আমে গীতার দানগ্তপ্ত | চৌধুরী) একজ্লদ থাকেন। 
১০৯ নঙে ফাগুন সাকার তাহার পু শুভস্কর জগ্গ্রহণ 
ফরেন। নেই গদাজাত শিশুর অতি ঈলার রূপ দৃষ্টি করিয়া 
ভাঙার পিত) মহাশয় অতিশয় যত্র করিগাছিলেন। উক্ত 
গীতাম্বর চৌধুরী কমতি পিং ছিলেন বিঞুপুরের মহারাঞ্জ 
চৈতস্ক সিংহের অধীনে স্বপ্নবেতনে কা্ধ্য করিয়া গৃহস্থ প্রতি 
পালন করিতেন । এই ছেতু পুত্রোৎসবে 'ঢানাছি করণে অমমর্থ 
হইয়া সহাধেদিত. হইলেন। কিছুদিন গতে নামকরণ কালীন 
গঠন ও উত্তম রগ দেখিয়া কুলপুরোহিত মহাশয় জগন্াথ মাস 
ঝাধেন। পক্ষম বত গত বিদ্যারস্ত ফহাইলেন? ১৭ বংদর 
বঙ্গসে বাংল! বিদ্যাজ্যাস করি] বাংলায় আালবান্‌ হইল়েল। 

, শুক্র তথকালে সমবযগ্ধ বালকধিগের সাইিত ক্রীড়া 
ক্কাপীন বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সকলকে পরাঞ্চৰ করিতেন! 
 পশজনে যে বন্ধ উদ্ধোললে অমঘর্থ হইতেন, উত্ত জগরাধ 


চৌধুরী অবলীলান্ুণে ভাহা উন্ধোলন কিয়া! দুঃ ছেপে লইয়া , 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


যাইতেন এবং সুণ্ডর চাঁন! প্রন্ৃতি ব্যাদামে বিশেষ কী 
দেখাইতেন। ভাহার শারীরিক ও মানমিক বল ও আসাম 
বুদ্ধি দেপিয়| গ্রামের বদ্ধিষ্ট লোকের! তাহার নাম সরে 
নারারণ রূগে খ্যাত করেন! একাদশ বর্ধ বনুংক্রমে গীতার 
চৌধুরী গরলোঁক গমন করার জগন্নাথ অতান্ত/%াশিএ ২ 
পড়িলেন। পিতার হ্রান্ধ-শান্তি করি! দেঁথলেশ, তাহা 
সাতার ও নিজের ভরণ পোধণ হওয়া কঠিন) বিদ্যাধায়নে 
বাধা ঘটল, জগরাখ দান! হুশ্চিন্তার আগ্তরির হইকা পড়িলেন। 
তখন ভগবত কৃপার ভাহার মলে হইল থে মললডূদিনাধ অতি 
দানু ৪ আতি কৃপাবান্। তাহার নিকট খাইয়া পিতার 
পরিজ নিলে আশ্রয় পাইবেন | এই ভাবিয়া! মাতাকে প্রবোধ 


দিয়া, কুলদেবত! তক্্ী মন্দদকে প্রণাম করিয়া রাজবাটাতে 


চলিলেন। গড় পার হইয়া প্রন্তর দ্বারে উপনীত হইলেন, 
ছারী তীহাঁকে ভিতরে যাইতে দিল না। কিয়ৎপন্ে একজন 
কর্মচারী যাইভেভিগেল। ভাঁহাকে বলিয়া কহিয়। শ্টভঙ্কর 
বাজদন্াঁয় রাঞদণনে চেলিলেন। রাজ জগক্লাণের দেহলাধখে। 
মুষ্ধ হইয়া গরিচ্র চাছিলে, রাজকর্পচ।রী শুকরের পরিচয় 
দিলেন ও গ্তাহার ছুরবস্ার কথ বলিলেল। রানা সম্তঃ হইপা 
স্তাহার পিতার যে বেতন চিল, তাহা তাহার মাতার ভর 
পোঁষণের জগ্ত সাসে মাসে পাঠাইয়। দিতে আদেশ দিলেন । 
৪1৫ বত্ময মধে। ফরানী, বাংল শ্রহ্থতি তথকালোচিত বিদ্। 


সকল অহ্ভান করিয়া শুঙ্বর সকল বিষাদ নিপুণ হইলেন। 


গদিতে ভারার অনামান্ত নৈপুণ/ ছিল। তিনি অন্ক শিখিকীর 
সরগ ও হুমধুর কৌণল বাহির করতেছেন দেখির। মভ্ভাসদ্গণ 


ক্নাঙ্গাকে বলিলেন, মহারাক্। অশন্রাথ লোকের .গুভস্কর রীতি 


বাহির করিতেছেন _অতএব ইহার নাম্‌ গুভদ্বর রাখ! ছউক 1, 
তদবধি শুশুন্থর প্রচারিত হইল। 5 

তৎপরে রাজজ্রাত। দামোদর সিংহ গুভদ্করকে কোন হীন 
ক্কার্যা করিতে বলিল । শুন্কর আহ্থীকৃত হওয়ার "বদর 
গিংস্থের জাদেশে রাঁরধানী ভাগ করিতে বাধ্য হদ।, নীক্ে 
কিছু না বলিয়া গুদস্বয় প্রাণহছে গলাইগা ফলমূল আহরণ 
করিধ! ছুংখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন | 

কিছুদিন পরে, মছারাঙ্গ সভাদদ্ন হর পর্গটন করিতে 
গমন করেন) পথিমধে। এক টচ্চ তালবৃক্ষ দেখিয়! সা" 
মদ্গণকে কহিলেন, ২ 

“এই ভালব-নাঁণে কত হন্ হইবে, ব81 সম্ভাদরের। 


ভ্্ঠ, ১৩৩৮ 1. 


রাক্কা কধিলেন,। পণুডষ্কর কোথার $ সে ধাকিলে নিশ্চয়ই 
ঠিকঠাকে উচ্চতা বলিত, তাহার মন্দেহ নাই ।” 
ভন দামোদর সিংহের সহিত গুপরত্বরের কলহ ও তাহার 
[....হিরী শুনিয়া রাক্সা বলিলেন, “ভাই অর্জিত বর 
রর তি অবিধি। ধাও, গুভন্কএকে খুঁজিয বাহির 
ঝর, তাছ! হইতে রায়ের উন্নতি ও দীপ্তি হইবে বন 
ছনুসন্ধানে শুহক্বরের দেখ! মিলি প্রধান মন্ত্রীর অনুয়োধে 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । রাজ] শুভন্করকে দাস্বনা 
দিয়া দেই তালবৃঙ্গের বিবরণ কছিরেন; শুভর ভারবৃক্ষ চৃষটি 
হরির সেই বৃক্ষেতে ছায়া গাগ করিয়া] ++ 


এইখানেই বিবরণী শেষ হইয়াছে। শেষের 

₹শ হারাইয়। গিয়াছে, তথাপি অস্থদানে গল্প পূর্ণ 

করিতে পারা ঘায়। গুভক্কর ছায়া মাপিক্না তাল 
বৃক্ষের উচ্চ! নির্ণয় করি! দিয়াছ্িলেন 1" 


পুস্তক সমালোচন। 
ধানে ধাহী খলিলেন। সঁপে ভাহায় সিল হইল ন।| তখন - 


শম্পদন করেন। 


৬৯১ 


মতিলালবাবু অন্যন্ধানে ইহ] ওপনিয়াছেন, 
শুভঙ্কর একজন বিখ্যাত পূর্তাতি লী পিতা) 
শছিলেন। তাহার এই রি দ্বানৈপুণা দেখিয়া 
বিষুপুররাজজ তীভুপ্ "বায় উপাধি দেন এবং 
নানা স্প্যে নরম দেবোত্তর ভূমি দান করেন। 
রাজাদেশে শুডদ্বর কন্করমূয় 'বাকুড়৷ প্রদেশে খাল 
কাটিয়া প্রায় ২ হাঁজার বিছা জখির উর্বরতা 
এই সময়ে তিনি রাঞ্জার 
দেওয়ান পদে অভিষিক্ত ছিলেন] “শুভদস্করের 
পাড়া” নাষে তীহার বিখ্যাত বীষ্ির ভগ্নাংশ বর্তমান 
আছে। বাংল! সরকারের পক্ষ হইতে স্প্রতি 


তাহার সংস্কার আরঞ্ হইগ়াছে। 


বাংলার এই প্রত্তিহাসিক পুরুষে" জীবনাহ্থ- 
সন্ধান আরও ভাল করিয়া যাহাতে হয়, তজ্জন্ 
“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ” ও বাঙ্গালী মাত্রেরই 
সজাগ ও উদ্ধদ্ধ হওয়। কর্তব্য। 





পুস্তক পমালোচনা 


ভীমভ্তগকদ্‌ লীক্তা- গান্ধী-ভাব্য। শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র দাসগুপ্ধ সঙ্কলিত। দাম-বার আনা। 

গান্ধীল্সীর 'অনাসক্তি-যোগ' গ্রস্থধ/নি__গীতার 
শ্লোকের গুজরাটী অন্নবাদ। হাতে কতকগুলি 
শ্লোকের সম্পর্কে টীকা ৭ ভাষ্য দেওয়া হইয়াছে ! 
কিন্তু এ টাকা কেবলমাজ সেই সব শ্লেটেকেও সম্পর্কেই 
দেওয়া হইয়াছে যে গুলির বিঞ্লেষণ কর! গান্ধীজী 
আবহীক মনে করিয়াছেন । 


* “গদি প্রতিষ্ঠানের খ্রীযুক সতীশবাবু প্রথম এই 
ুদসিজি-যোগের'ই বাংল! অথবা করিয়াছিলেন। 
ছিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকারের যথেষ্ট পরিবর্ধন 
হইয়াছে । 'অনানক্তি-যোগ ত পুরাপুরি রাখ 
হইয়াছেই-উপরস্ত তাহার সঙ্গে যোগ কর! হইয়াছে 
গীতাপ্রবেশিকা, প্রত্যেক শ্লোকের অন্থর, কঠিন 
সংস্কৃত শের ৃ এবং প্রত্যেক অধায়ের ভাবার্থ। 


পু 


অর্থাৎ সাধারণ! রকমের লেখীপড়। জানা লোকের 
পক্ষে গীত! মহাতে হজ্জে বোধগ্যা হইতে পারে, 


তাহার সমস্ত বাবস্থাই আবলক্বন কর] হইয়ছে। 
গীভাকে এই ভাবে সাঞ্জানোর পস্থায় একটা 
অস্তিনবন্ত আছে। লোকশিক্ষার পক্ষেও ইহার 
উপযোগিত। অস্বীকার করিবার উপায় নাই! 

ইহার প্রথম ভাগ 'গীতা-প্রবেশিকা? | গীডাকে 
কিভাবে পাঠ কথিতে হইবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় 
লইয়) গীতা প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছে, 
নাধারপের' উদ্যোগী করিঘ্বা এই অংশে তাহাই 
বুঝহ্থিবার চেষ্টা! কর! হইয়াছে । এক কথায় ইহা 
গীতার দার্শনিক তত্বের সহজ সরল আলোচন] ৷ 
এ অংশের ভাষাও যেখন সহজ, বক্তব্য তেমনি 
সুম্পষ্ট । এই শধ্যায় কয়টির ছার! গীতাম্পাঠকদের 
পক্ষে গডাপাঠের পথ সভীশবাধু যে ঢের সূহঙ্ধ 
করিম দিয়াছেন, তাহা নি:সংশয়েই বল! যায়। 

অধান্গুলির ডাবার্থও জনসাধারণকে এই দিকৃ 
দিয়া গ্রভৃত সাহাধ্য করিবে। ক্লোকের পর শ্লোক 
পড়িয়া আগাগোড়া ভাহার সামধ্ষশ্ত মনে রাখা! 


1 
॥ 


্‌ -৬খশ বধ, ব্য দখ্য! 


১৯ প্রবর্তক 
মরন মুল তাৎপর্যা স্থানে স্থানে পাঠফের কোন কারণ আছে বলিয়াও মনে করি না। অপ পদে 


টি এড়াইয়া ৯:হ্য়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্ত 
ভা বার্থ অধ্যায়ের শেটং এই ভাবে সাজ্জাইয়। দেওয়ার 
সে স্থগ্ধে ভুল হইবার আল জহিয়া। গিয়াছে । 

এইবার "্অনাসক্তি-যোগের 4:15 গান্ধীজী 
নিজেই বলিয়াছেন--'আচবণে যখনই কোন 
সঙ্কট উপস্থিত হয় গ্রীতার নিকট হইতে সে 
গোলমাল আমি সাক, করিগা লইঘ1 থাকি * 
ক্বতরাং গীতা অন্তের কাছে যেখানে কেবলমাত্র 
ধঙ্মসম্পর্ষে দাশনিক তত্ব বিচারের জিনিষ, মহাত্মারি 
কাছে সেইখানে তাহ] বাবহারিক কাজের ভিতর 
দিয়া ল্ধ সত; তাহার কাছে তাহা সতোর প্রত্াক্ষ 
অন্তভৃতি। বনহিতে উত্মর্গারৃতপ্রাণ একজন 
মনীষী তাহার কন্ধ-প্রেরণার নির্দেশ যেখান হইতে 
পাইয়াছেন, সেই নির্দেশের উৎসের সহিত পরিচিত 
হইবার শ্রীয়োজন ন্দন-সাধারণের অগ্ল নহে। 
বস্ত্তঃ কম্মীদের পক্ষে এ গ্রস্থধানি অমুলা বলিলেও 
অভুক্ত হয় না। ইহার ভিতর দিয়া কম্মপথের 
ইঙ্গিত ভ তাহারা পাইবেনই, ভুলের বিরুদ্ধে, 
যোহর বিরুদ্ধে, দ্বিধার বিকুদ্ধে লড়িবার একটা 
আশ্রয়ও পাইধেন! যে পথের নির্দেশ গীতার 
ভিতর হইতে নিষ্বেই খুক্ধিঘ়া বাহির করিতে হইত, 
গাক্ধীজীর মত অদ্ভুত-কণ্মা লোক তাহাই খুঁজিয়। 
বাহির করিয়। জন-লাধারণকে উপহ'র দিয়াছেন । 
অন-সাধারণের পক্ষে এ লাভ সহজ লাভ বলিয়। 
মনে করিবার কারণ নাই । 

নাসক্তিযোগেই কোনো কোনো! বিষয় লইয়া! 
পর্ডিতদের ভিতর যে মতদ্ৈধর সি হইবে, তাহা 
বলাই বাহুল্য! মহাখ্বাজীর মত অহিংসত্রত 
সন্লামী জাতির ভিতর অহিংসারই ' অনুপ্রেরণ। 
পাইয়াছেন । কিন্তু সাধারণের এবং অনেক 
পণ্ডিতেরও বিশ্বাদ_গীতা অহিংসার বারী প্রচার 
করে না, অপ্ততঃ ন্যাযযুক্ধের বিরুদ্ধে তাহার কোন 
অনুশাসন নাই। কিন্তু এবিষয় লইয়। বিরোধের 


প্রকাশক--প্রকৃফধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, 
খ মাপিকভল! ছাট, কলিকাতা। 





ূ 


না, মানুষের সাধনা, শক্তি, জ্ঞান, অন্ত্ভূতি প্রভৃতির 
উপয়েই এই ধরণের গ্রন্থের, এই ধরণের মহাকাবোর 
ভাব ও অর্থ নির্ভর করে। এই নন্বদ্ধে মহাত্ম| 
নিজে যাহা বলিয়াছেন ভাহা উল্লেখযোগা । 
কথাটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :-"গীঠা ১৫ 
নছে। গীতা এক মহান্‌ ধর্ধকাঁধযি। ইনার, 
যতই ডূবিয়। যাওয়। যাইবে, ততই নৃতন ও সুন্স 
অর্থ পাওয়া যাইবে । গীডা জদসমাজের জন্য । 
উহাতে একই বন্ত অনেক প্রকারে বল। হইয়্াছে। 
এইজন্র গ'তার শের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে 
ও বিস্তার লাভ করিকেছে।? 


[0 9৩০ ০6 35805 05151 -ম্নন্ী 
দীরেন্্র বাবুর মনোঞ্জগতে সর্কাশেষ্ঠ অবদান _ এই 
“ঈশান্ুসন্ধানেগ । কিনি তাহার অআবালা 
অন্মসন্ধিৎসাগুণে সুদীর্ঘ চিন্তা, পাঠ ও আলোচনার 
ফলে, ৃষ্টের অস্তিত্ব ও থুষ্ধন্ব সম্বন্ধ যে অভিনন 
মিদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা যে অভিনব 
গতানগতিক ধারণাকে নির্দমভাবে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া দিবে-_লতোর অনুসন্ধানে এ নির্মমতা 
নি্করূণ *ইলেও বরণীয়। সত এই নিভাঁক 
পৃঙ্জারীকে আমর প্রশংদাপুর্ণ কঠে অভিনন্দন 
করিতেছি ।  গ্রন্থখানি যথার্থ চিন্তাকর্ষক, 
দুযুক্তিপূর্ণ ও অগাধ পার্ডিত্য প্রতিভার নির্শন- 
শ্বক্ধপ। ইহার বহুল প্রচার আমর কামনা 
করিতেছি। 


ক্ষনহাপপুলতম্ঘ - প্রুচ্পঙ্ -_ উক্ত গ্রন্থকার 
প্রণাত। মৃল্য 1৮* আনা মাত্র। ব্রাহ্মসমাজজের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা তিনজন মহাপুরুষ--র়াজ| রাম- 
মোহন, যহধি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রঙ্গানন্দ কেশ? -.এর 
পবিজ্ব জীবন-গ্রসঙ্গ ও ভাবালোচনা চি্নত্ীল 
ভাবুকের দৃষ্টিতে সংগ্রপিত হইঘ্রাছেণ : ভাবুক: 
জনের উপভোগ্য । ২... 


মুজাকর- প্রীকফপ্রমাদ ঘোষ 
কাশ প্রেস, | , 
৮ যাণিকতসা ট কলিকাথ। . 
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হরেন নাগ গানছুলী! চিনাপিকাগা_খিযুজ পদে কুমার গাঙছুলী 





১৬শ বর্ষ | 
৩য় সংখ্য। 








দলাদলি 


দল[দলির সমস্ত! আজ বড় হইয়। উঠিগাছে। 
কাজেই ইহার সমাধান ন। হইলে আর রক্ষা নাই। 
একোর কথা, মিলনের কথ! প্রচারিত হইতেছে। 
থে শ্ভিনয়। মিলনে বিচ্ছেদে জোর হাততালি 
৪: অবস্ কুচিভেদে পক্ষাপক্ষ আছে। বিষয়টা 
আমর! তলাইয়! বুঝিতে চাই। 
দেশের আশা ও ভরসা-কংগ্রেস। কংগ্রেল 
আজ কেবল রাষ্ক্ষেত্র নহে; ধন্ম, সমাজ, শিক্ষা, 
সাধনা, সকল, ব্য লইয়া কংগ্রেস দেশের সমগ্র 
'প্রাথটাকে একই কেন্দ্রে শৃঙ্থলিত করিতে চায়-: 


ঢ 5 এ 


৩ 
৬ 


৩ ০ 


কিন্ত এখনও ভারতের বিচিত্র কশ্মনজীবন একর 
কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতে চাহিতেছে না। কংগ্রেসের 
প্রতি অন্ধারীনতা সর্বগ্েত্রের কথা নয়। আত্ম- 
রক্ষার একট! দৃঢ় সংস্কার আছে) স্বধশ্মপালনের 
মমতা অনেককে ইহা হইতে অনেক দূরে 
রাখিয়াছে।, 

ংগ্রেসের মেরুদণ্ড রাজনীতি । এই বস্তটাকে 
প্রধান করিয়৷ ভারতের জাতীয় মহাসভা ভারতের” 
সব কিছু সিদ্ধ করিতে চাহে । বিশেষ, মহাত্মার 
আত্মদানে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতি একগ্রকার, ধর্ম- 


টা 


নীতি হইছে) কিন্তু তবুও রাষ্ট্রকে 
পুরোভাগে রাখ্যা জাতিকে সিদ্ধ করা এক 
শ্রেণীর মান্থষের হয় ধর্ম নয়, অনুভূতি নয়; 
তাই বলিয়া কংগ্রেস দিয়া উী৩ত্র্র্দকর্ণ যদি 
সিদ্ধ হয়, ইহাতে তাহাদের আপত্তি ব| অবিশ্বাস 
নাই। আত্মধশ্মা বলিয়া কোন বস্ত যেখানে 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা সহজে বিসর্জনের 
নয়) এই হেতু জাতির সবখানি প্রাণ একত্র 
হইয়। বিরাট্‌ মৃষ্ঠি লইতেছে না_অবশ্থ ত্যাগ ও 
তপন্যার অভাবে কুষ্িত জীবনের নিরপেক্ষতা 
নিন্দনীয়। এই শ্রেণীর মাছষ সম্বদ্ধে আমাদের 
কোন কথ৷ নাই। আমরা বলিতেছি--আত্মদানের 
বীর্য, সাহস যেখানে, সেখানে এঁক্যবদ্ধ জীবনের 
মহাপ্রবাহ হজনেরর অন্তরায় কেন? এই কথাট! 
আমরা যেভাবে বুঝিয়াছিঃ দেশের কাছে তাহা 
নিবেদন করিব। 

প্রথম, রাষ্রক্ষেত্রের দলাদলির কথা । ভারতের 
অন্যত্র ইহা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। 
পঞ্জাবে, মাদ্রাঙ্জে, মহারাষ্ট্রে মতানৈক্য ও দলভেদ 
খুবই আছে। আমরা এক্ষণে বাংলার কথাই 
আলোচন। করিব। 

বাংলায় রাষ্ট্র এক্ষণে দ্বিধাবিভক্ত। উভয় 
দলের নেত্পুরুষদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে 
হীনতার পরিচয় মিলে না, দেশগ্রীতির 
নিবর অনেক ক্ষেত্রেই অনাবিলরূপে ,ঝারিতে 
দেখ! যায়? ত্যাগ ও সাহসের কোথাও কুঠা 
নাই, ওদাধ্যের অভাব নাই। ভগবান 
সকলের মধ্যেই.  জীবন-সংগ্রামের ত্রান 
সংগোপিত রাখিয়াছেন--এইজন্তই তো ব্যক্তি- 
মধ্যাদা ক্ষু্ন করিগা জগতে কেহ বড় হইতে 
গারে না; কিন্তু এই অস্ত্রেরে আবিষ্ধার ও 
ইহার যোগ্য ব্যবহার অল্পজনের ভাগ্যেই ঘটে। 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


নেতারা অস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, ব্যবহার 
গোল বাধাইয়াছেন। 

ইহার কারণ, একই গুণ, একই এরশ্বরধ্য সথজনের 
মূল উপাদান হইলেও বৈচিত্রারহস্তে পরম্পর 
বিরুদ্ধ-ধর্থ বলিয়া প্রতীত হয় ইন আমীর 
অজ্ঞানতা। আর এইজন্তই সংঘাতটাই বড় হয়. 
আত্মধর্্ম লইয়া অবিরোধে চল। যায় না। বাংলার 
দলাদলির ভিতর এই নিগৃঢ় রহস্যই রহিয়া 
গিয়াছে। 

একজনের মাথায় লাঠী মারিয়া অন্যজন যে 
অখণ্ড দলের কর্তা হইয়া ধাড়াইবে, এমন ধৃষ্টতা বা 
অপরিণত বুদ্ধি দেশ-প্রেমিকের পক্ষে ধারণা করিয়! 
লওয়া নিজেকেই 'ছোট করা, নেতৃ-পক্ষকেও 
লোকচক্ষে হেয় করিরা দেওয়া-_ইহা ভাল নহে। 
ঘটন। তাহাই প্রমাণ করিতে চায় বটে; এমন কি 
নেতৃগণও ইহাই ব্যক্ত করেন; কিন্তু আজ ঘটনা 
ৰা প্রত্যক্ষ মনের অনুভূতিটাই বড় কথা নহে, 
ভিতরেও বস্তুটাকে ছাকিয়! বাহির করিতে হইবে। 
বাহিরের কদর্য গণ্ডগোলের মধ্যে তবেই আমর! 
শক্তি পাইব, সাত্বনা গাইব, দেশের ভাগ্যচক্র 
কোন কারণেই স্থগিত থাকিবে ন1। 

আমরা কেবল অগ্রভূতির দ্বারাই বিষয়ুট! 
বুঝিতে চাহি নাই, প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লইয়া 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, -ষে বাংলায় 
দলাদলির মধ্যে উৎকট হলাহলের অস্তিত্ব দেখিয়া 
সর্বনাশের আশঙ্কায় “হায়, হায়” করিবার তং | 

ংলায় বিভিন্ন ধারায় যেমন জাতিকে বহুভীত্ 

প্রবৃদ্ধ করার প্রবাহ বহিতেছে, রাষ্ক্ষেত্রেও 
জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্ত উভয় দিক হইতে 
দুইটা বিভিষ্ন শ্োতঃ উৎমরিত হইয়াছে। 
ইহার স্বরূপ নির্ণন করাও ছুর্ঘট নহে। একটু « 
উপরের আবর্ত তেদ করিলে) দেখা যায 


আষাঢ়, ১৩৩৮] 
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»দেশবাসটুর বুকে স্বাধীনতার বাণী আাকিয়া দেওয়া 
ও জাতিকে আত্মবিশ্বাণী করিয়া তোলার 
তাগিদের সঙ্গে জাতির স্বপ্ন ও ভাঁবকে 
জাগাইয়া, জাতির বৈশিষ্ট্য ও টবচিত্র্ের মধ্যে 
আভিশ:০-০জ, মর্যাদা রক্ষা করিয়া দেশের প্রাণ, 
অরিন বাঙ্গাণীকে মাথা তুলিয়৷ দাড়াইবার 
' ব্যবস্থ। পরম্পরবিরুদ্ধধশ্শ নহে। একের মধ্যে 
আছে-- প্রধান স্থুরটাকে ধরিয়া থাকা, এবং তাহ! 
উদাত্তস্বরে প্রতি মান্ষের কানে ঝঙ্কার তুলিয়া 
দেশের প্রাণ মন প্রবদ্ধ করার আকুলতা, আর 
অন্ত কণ্ঠে বা্জিতে চায়--বাঙ্গালীর মজ্জাগত রস ও 
মাধুধোর অমৃত-গাথা গমকে গমকে প্রতি মৃচ্ছনায় 
এক তারে বঙ্কার দিয়া সপ্ত-স্বরকে বিনাইয়! 
বিনাইয়া বাহির কর|। জাতির প্রাণের আগুন 
নিরবচ্ছিন্ন ফুৎকারে যেমন জালাইয়া তুলিতে হয়; 
আবার তাহার স্থিতিকে সরে ছন্দে লীলায়ত 
করার চাতুধ্য না থাকিলে, স্থিতির মধ্যে যে ভোগ 
ও এশা, তাহা হইতে জাতি বঞ্চিত হয়। এই 
জন্যই নবজ্জাগ্রত জাতির মহা কলরবের অন্তরালে 
তটিনীধারার মত এই যুগল ফ্ত-প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন- 
ধারায় বহিয়াছে। ইহা নৃতন নহে) বাংলার 
কর্মজীবনের ইতিহাপ গভীরভাবে অন্বেষণ কর, 
আমার কথা হ্বদয়ঙ্গম হইবে-_নাম করিয়া 
সমালোচকের চ্ষুঃশৃল হইব না। 
বিরোধ আমাদের মনের ময়লা। এই 
আর*্5-1 কন্ধক্ষেত্রের অনিবাধ্য অঙ্গ। এমন যে 
পরি হোমশিখা তাহাতে৪ ধূমের মিশ্রণ থাকে। 
পাই বলিয়া তাহা যে কার্য-সাধিকা নহে, এমন 
কথা কে বলিবে? সহ গলদের ভিতর দিয়া 
আমর! জগন্নাথের মন্দিরে ছুটিয়াছি। যে দিন 
শধামে গিয়। ঈাড়াইব, সে দিন ভেদ দূর হইবে, 
বিরোধের কাধধণ থাকিবে ন। | 


যা 


১৯৫ 


অতএব এঁক্যের অস্তরায় একের বিরুদ্ধে আ'ন্তর 
কণ্ঠে বিযোদগ!র নহে, অথবা কোন হ্রঞ্থশালী 
পুরুদ্ধধর অভাব নহে। বাহ্‌ ঘটনাল্পআঘাতে এইরূপ 
কারণ মনের কল্পনা। আল ফরঁথা, আত্ম-লয়ের শেষ 
না করিয়া স্*্ের ভিতর নিজেকে ফুরাইয়া পুনঃ- 
প্রাপ্তির সাধনক্ষেত্রে এইরূপ বিপ্লব ও বিরোধ 
অবশ্ঠভাবী। যেখানে জ্ঞানের ঘ্বৃত-গ্রদীপ জলে, 
সেখানে সংঘাতের বজ্বপাতেও হ্ৃদয়ভেদ ঘটে না 
ইহা আম দের নিত্য প্রত্যক্ষ বিষয়। 

রাষ্্রসংহতির বাহিরে কোন শক্তিশালী পুরুষ 
অথবা সঙ্ঘ যদি মাথা তুলিতে চায়, তাহা হইলেও 
বিরোধস্থট্টি হইবে এবং বর্তমান দলাঁদলির ভিতর 
এইরূপ শক্তি বা দল বিশেষের অপ্রত্যক্ষ ইন্ধন 
থাকিবে। এইজন্ত আমর! এই দিক্টাও ভাল 
করিয়। দেখিয়া লইব। 

পূর্বেই বলিয়াছি--ভীরুর কথা, স্বার্থপর মানুষ 
বা দলের কথা আমরা কোনদিন উল্লেখযোগ্য মনে 
করি নাই, করিবও না। আমরা দেখিতে চাই-_ 
রাষ্ট্র যার লক্ষযস্থান নহে, এমন মানুষ বা সঙ্ঘ দেশে 
আছে কিনা? ইহ-বিমুখ সম্নাসীর কগা ছাড়িমা 
দিলে, কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, ধাশ্মিক-_কাহাকেও 
এই বিষয়ে উদাসীন দেখা যায় না। আজ নটকেও 
দেশের মুক্তি-যজ্ঞের কথা ভাবিতে হয়। জাতি- 
হিসাবে যদ্দি ভারতকে ্াড়াইতে হয়, তাহা হইলে 
তাহার রাষ্ট্রসাধনা উড়াইয়া দিবার বস্ত নয়। 
জাতির*ভিত্তি দৃঢ় না হইলে কোন তপস্তাই সফল- 
মৃদ্তি গ্রহণ করিবে না। দ্নাল্পে স্থখমস্তি” 
ধাহাদের ধারণা, তাহারা স্ব স্ব পথে কিছু দুর গিয়া 
বুঝিয়াছেন_-এইবার চাই মুক্তি। আত্মার মুক্তি 
কাল্পনিক, যদি মানুষের সার্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ন৷ 
মিলে। চাই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা । কিন্তু 
তাহার জন্ত কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণরূপে তাহার 


১৭৬ 


যুক্তপ্ততইতে পারেন না। তাহার কারণ--আত্ম- 


ধর্মের সংস্কার, অথবা ভি পথে স্বাধীনতা-প্রপ্তির 
স্বপন । ইহারা সি প্রত্যক্ষ বাধাস্বরাপ 
না হইলেও, একই উদেশ্ঠস্থচ পথ-ভেদ বলিয়া 


ইহাদের দ্বার স্থুলতঃ না হউক, তীক্মীখিক বি্- 
স্টটটিহয়। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির কারণ 
উপাদেয় হইলেও, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন 
বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা করে,. এই তান্মাত্রিক 
অন্তরায়ে বাহাতঃ দলাদলির বীভৎস মৃঙ্তি প্রকটিত 
করিতে তেমনি খুবই সাহায্য মিলে। বাহিরের দিক্‌ 
হইতে দলাদলির সমাধান করিতে হইলে, যেমন 
কংগ্রেসের মতভেদ দৃঢ় করার একটা বাহিক 
প্রচেষ্টা জাগিয়া৷ উঠে, তদ্রপ কংগ্রেস ব্যতীত 
মানুষের শ্বতন্ত্র কণ্মম্পৃহার অন্কুর উপড়াইয়! দিবার 
আকাজ্াও অস্বাভাবিক নয়। অনেক সময়ে 
কংগ্রেস-নেতৃদের মুখ দি! এইরূপ কথা এইজন্যই 
মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্ত দলাদলির 
মূল কাবণ অবগত হইলে, বাহির হইতে এই নকল 
প্রচেষ্টায় দলাদলির আগুন খোচাইয়া অধিক করাই 
হয়-ইহা অনায়াসেই বুঝ! যায়। তখন মিলনের 
জন্ত আর বাত্ত হইবার ইচ্ছ। হয় না, আত্মধর্শ- 
পালনে অধিকতর উদ্যত হইয়। জাতির ওবিবাৎকে 
অতি শীঘ্র কাধ্যে পরিণত করার অগ্নিপ্রেরণা 
জাগিয়। উঠে। 
ংগ্রেসের মধ্যে দূলভেদ যেমন অকারণ নয়, 
কংগ্রেসের বাহিরে যদি নিরাসক্ত নিংস্বার্থ 'কোন 
দল দীড়াইঘ়। উঠে, তাহাও কোনমতে অকারণ 
হইতে পারে না। জাতির মুক্তিপথে এইরূপ দলের 
খুবই প্রয়োজন আছে। যেখানে মমতা দিয়! 
প্রাণের অভিষেক, শ্রদ্ধায় আত্মার উদ্বোধন, সেখানে 
এই ভৃতীয়পক্ষই উদ্যোগী এবং উদ্যাত। ইহারাই 
নিয়ত নিংশেষপ্রায় প্রাসের গোড়ায় 'অমুভ দিঞ্চন 


প্রবস্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, তয় সংখ্যা 


করিয়া জাতির গতি অব্যাহত রাখে। কুনু 
জীবনের খেই যখন হারাইয় যায়, তখন ইছারাই 
আবার নীরবে, স্থির হইয়া, জটিল কর্মন্ছত্র 
াটকাইয়া জীবনের স্থত্র বাহির করিয়। দেয়। 
ইহাদের কেহ চিনে না, কেহ পরিখা বেরা 
ইহাদের কথা কেহ প্রচার করে না, কিন য় 
জীবনের হারান পথ ফিরিঘ়| পায়, সেকি অকতজ্ঞ 
হয়ঃ মশ্মে মন্মে শ্বীকৃতি অরদ্ধার উৎস গড়িয়। 
তুলে। একদিন শতাব্দীর চাপা আগ্তন ধূপু করিয়। 
জলিয়! উঠে। হিল!বনিকাশের দিনে বাছিয়। 
বাছিয়া হিসাবের কড়ি বাহির করার সময়ে, পাকা- 
খাতায় ইহাদের গৌরব-অক্ষর বাদ পড়ে না। 
ইহা সমাধির দিনের কথা। এক্ষণে দলাদলির 
আবর্তে কলঙ্কের দাগ ইহাদের ললাটও লাঞ্চিত 
করে। 

এইহেতু এক হিসাবে দলাপলিই তো! জাতির 
প্রাণ। দলাদলি না! হইলে ক্জনের বিচিত্র সম্পদ 
রক্ষা পাইবে কেন, জাতি শ্রক্ৃতিস্থ থাকিবে কি 
করিয়া? ভারকেন্্র রক্ষার জগ্ত যে দিকে যে 
অংশ চাপান দেওয়ার দরকার, তাহা নিশ্মম হইয়াই 
দিতে হয়। আদর্শের পশ্চাতে দৌড় দিবার 
তো প্রয়োজন নাই ! দলাদপির নিষ্টুর অভিব্ক্তি 
চক্ষঃগীড়াজনক। কিন্তু সবই যে প্রিয়বস্তরূণে 
আমাদের সার্থক করিবে, তাহার তো কোন কথা 
নাই! আমরা আজ9 হিন্দুমুসলমানবিরোধের 
অন্ত চাই) কিন্ককি নিদারুণ আঘাত সহিতে হয় 
বল দেখি? দলের প্রয়োজন মাছের অইঙ্ঈব্‌ 

্রস্থত নয়, মাহুষের স্বার্থ ই ইহার জন্ত দারী নহে," 
এইগুলি গৌশবস্ত। আসলে একট। বৃহৎ উদ্দেশ্া- 


সিদ্ধির জন্ত, বিশেষ বিশেষ উপাদান বহির! সকলে 


ছুটিয়াছে লক্ষ্যের পথে। খপ্ডদুষ্টি- সম উপাদান ন! 
দেখিয়। যদি কলহ করিয়া পরম্পর পরম্পরকে হত্য। 


আধাঢ়, ১৩৩৮ ] 


এক্রে,এএ গতি, এ বহন কি লোকবিশেষের জন্য 
স্থগিত থাকিবে? এ বিধান অকাট্য । 
তোম!ব যাহ! অভাব নাই, তাহা অন্যের হস্তে 
দেখিয়। অনাবশ্তকবোধে কটু কথায় গালি দাও; 
একদিন ইহাই অমৃত-বোধে তোমায় হাত পাতিয়া 
চাটতে ইইবে। দেওয়ার জন্য যে গালি খাইয়া 
/টিদিন মগ লইয়াছিল, তাহার কাজ তখন হয় 
তে। পূর্ণ হইবে, তোমার মাঝে জীবন পাইয়া 
নে খেষ হইবে। এইখানেই মিলন, এইখানেই 
চরম এক্য। 

দান প্রতিদানের হিসাবনিকাশ ছাড়। দলাদলির 
আরও একটা বৃহত্তর কারণ আছে। দান-বৈচিত্রে 
দ্লাদলির শোভাযাত্র। বোধহয় এইখানেই শেষ 
হয়। দে কত দীর্ঘদিন পথ অতিবাহনের পর 
সম্ভব হয, তাহা! আমর| জানি না; তবে জাতির 
চরম পথ পূরণ করার জন্য ইহাই প্রয়োজন | 


জ!তি-চৈতন্থ এককালে দেশব্যাপী হয় না) 
বৃস্তাকারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়। ইহা বিশাল 
দেশকে জাগাইয়া তুলে। দেশের স্বাধীনতা একটা 
বিশাল জাতির অভিব্যক্তি নয়। তাই দেশের 
মধ্য কয়েক সহস্র ব্যাক্তর জীবন আশ্রয় করিয়া 
এই অগ্ি-চেতনা যদি ক্ষুরিত হয়, তাহা হইলে 
জাতি মুক্তি পায়, স্বাধীনতা লাভ করে। অভঃগর 
এই স্বাধীন সমষ্টিপ্রাণটাকে আশ্রয় করিয়। কল্প- 
প্রেরণ। একট| দেশের সমস্তখনি প্রাণকে পূর্ণাঙ্গ 
করিয়। তুলে । এই বিধান অন্যত্র দেখা গিয়াছে, 
ভারতেও তাহা না হইবে কেন? 


আজ নিজের অপুন্তি, অভাব-তাই কণ্ঠে 
হাহাকার । যেখানে নহযোগিতা করিয়া নিজেকে 
ভরাইয়া তুলি, সেখানে কোনই কলরব উঠে না) 
কিন্তু এমন ক্ষেত্র আছে, যাহা! গোপনেই হরণ 
করিতে হয়, রাহাজানি করিয়া আদায় করিতে 
হয়। সেখানে এই দান প্রতিদানের তঙ্গীই মানুষের 
দুমন্ত প্রাণকে চঞ্চল করিয়া তুলে। ্বথ্চের সংখা 
অধিক) তাই তুমুল কোলাহলে কম্মী বিচলিত হয়। 
মিলনের গান .গাহিয়া আবার সকলকে ঘুম 
পাড়াইতে হুয়। কিন্তু হায় অপূর্ণ থাকিতে, 


দলাদলি 


মিলনের আদর্শে চিরদিন কি স্থির থাকা ধায়! 
ছন্দের পরিবর্তন হইতে" পারে, কিন্তু আমাদের 
মাথা তুলিয়া যে দাড়াইতেই হইবে । আপনকে ভর 
করিয়াই যে মহাশক্তি জাতর জীবনে জাগরণ 
ঘটাইতে চাহে! একট। মানব-মষ্টি হইলেই তো 
জাতির স্বাধীনতা অনায়াসনিদ্ধ হয়। তাই 
নবযুগে লেনিন, মূমোলিনি, কামাল দল গড়িয়া 
জাতির ভগীরথ। ভারতে-মহাত্মার প্রতিষ্ঠা, তাহার 
পশ্চাতে দলের স্থিতি অটুট বলিয়া। সে দলট| যে 
পরিমাণে সিদ্ধ হইলে দেশের স্বাধীনতা মুস্তি লইতে 
পারে, তাহার অভাব বশতঃই তে। তাহাকে আজও 
ইহার তাহার সহিত যুক্তির জন্ত হাত বাড়াইতে 
হইতেছে । এমন দিন আসিবে--ভারতের মুক্তি- 
পতাকা উড়াইবার যোগ।তা তার দলের শান্তর 
উপরই নিতর করিবে। সে দিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে 
যে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে, তাহাতে 
আর ঞা01160 ও 1580111190-এর মার-প্যাচ 
থাকিবে না, বিদ্রিত ও বিজেতার মণ্যে মিটমাটের 
কথাবাণ্ড! সার করিয়া! ভারতে সেই দলটাই অন্য 
লকল সমস্তার মমাধান করিবে। বাংলায় এইরূপ 
একটা মহাপ্রেরণ। মকলের অগোচরে খেলিয়া 
টলিয়াছে। এই হেতু দলাদগির জন্ত মাহ্যকে 
অপরাণী করায় লাভ নাই। কানালের পর পারস্তে 
নৃতন দল গড়িয়া তুণিল সম্রাট রেজাথা। আফগানে 
আমাম্্া সর্বস্বান্ত হইল। ভগবান প্রত্যেক 
মাহ্যকেই তুল্য স্থযোগ দেন। তাই যেখানে 
উদ্ধৃদ্ধতাঃ সেইথানেই তো প্রাণ। জর়পরাজয় শক্তির 
ব্যবহারগুণে হয়) আমর! বাংলার অসংখ্য দলের 
মধ্যে সুক্্রভাবে এই নীতিই লক্ষ্য করিতেছি. 
যেখানে ত্যাগ, তগস্ত।, ওদাধ্য, সেইখানেই ভগবান 
মুক্তির মুদ্তি লইয়া প্রকট হইতে চান। সে 
মুকতত্রতী আজ ছন্নছাড়া নয়-কোন সম্টিপ্রাণ 
আজ তাহা দিদ্ধ করিবে, তাহারই বিচার 
চলিতেছে। এই হেতু দলাদণিতেও যেমন 
আমরা বিচলিত হইব না, বিরুদ্ধ লোকমত বলিয়া 
দলের উপশাগ্তিতেও আমাদের উন্নাদ নাই। আমরা 
গাহিতেছ্ি--“হরে মুরারে! হরে মুরারে1” এ' 
প্রলয়-তরঞ্জ রুদ্ধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। 
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আপনার মাঝেবুনারায়ণ জেগে উঠুক । সকলের মাঝে তবেই নারায়ণের প্রতিষ্। 
দৃষ্টিগোচর হবে, তবেই সর্বজনহিতকর মহাযজ্ে উদ্বুদ্ধ প্রাণ নেচে উঠবে । “ও হরি 
নারায়ণ” মন্ত্র স্মরণপুকরে' অভিযান কর। 

এই দেবতার জাতিকে জাগাও। আত্মার জাগরণ যদি একটা মানুষের মধ্যে সত্য 
হয়, সর্ববজগতে . জীগণের সাড়া উঠবে । ভারতের কাণে মন্ত্র দাও-_“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, 
প্রাপ্য বরান্নিবোধত” | 

কে আজ আবর্তগত থাকৃবে? ভগবানের পাঞ্চজন্যে তুর্য্যনিনাদ শ্রাত হচ্ছে। 
সম্মুখে মহাকুরুক্ষেত্র। হে বীর, হে যোদ্ধা, অগ্রসর হও। মানুষের চেতনা জাগাও। 
সব নারায়ণ, সব ত্রাহ্মণ-_ভারতের ত্রহ্ষণ্যদেব হুষ্কার দিয়ে উঠুক। কণ্ঠে কণ্ঠে বেদ- 
ধ্বনি বন্ত হোক । 

জাগ নারী, জাগ পুরুষ, জাগাও জাতির সবখানি। বাহির হও, গৃহস্থের ছুয়ারে 
ছুয়ারে গিয়ে জাগরণের গান গাও । তুমি অয্লান অগ্রিশিখা, তোমার রস, আনন্দ-_ 
সতত ঈশ্বরস্থিতি। অভীঃ, উন্মাদ বেশে উক্কার মত ছুটে চল। অন্তরের "অনিব্বাণ 
আগুন উদ্ধশিখায় অধিকতর সমুজ্জল যুন্তি পরিগ্রহ করুক। 


কক ও | ঁ চর ৯ ” 
ভাবের সঙ্গে জীবন যদি যুক্ত হয়, তবেই তো ভাবদেহ গড়ে উঠে। মে দেহ তো 


'বক্তমাংসের ধন্ম নিষে বাঁচে না; ভাগবত ্ হয় তার স্বভাব, প্রকৃতি। এই সিদ্ধ দেহ 
পূর্ণ উৎসর্গে গড়ে উঠে। ও 


এ 


আযাড়, ১৩৩৮ ] উপাসনা-মন্দিরে ১৯ 


:” ঈশ্বর-সন্বদ্ধ দৃঢ় করার জন্ত যেমন প্রেম প্রয়োজন। তেমনই এই দেহ-ধারণ ঈশ্বরের 
প্রয়োজন-দাধনের কারণ। এ তন্থ-ভগবানের ভোগনিকেতন। রস ও আনন্দে তাই 
এ দেহের পোষণ) ভোজনাদি গৌণ কারণ। 


প্রতি অঙ্গের শিহরণ__সে যে মহানুভৃতির স্পর্শন ও আলিঙ্গন । নিরলস তন্থু-- 


_ কৈলির উৎসব ও আনন্দের হেতু। এ চাঞ্চল্য ক্ষত সবার্থপরতন্ত্র নয়_মহাসস্ভোগ-জনিত 


রসোল্লাম। 


বিচ্ছেদ বিরহ--বিষঞ্ন তন্ুমনের কারণ । যুক্তির আনন্দে প্রাণের বৃত্য-_সে মহাগতি 
যার জীবন-ধর্ম, সে যে উন্মাদ উদ্দধ, চির-যৌবন সেখানে লীলায়ত। বসন্তের কুঞ্জবনে 
নিত্য উৎসব। আনন্দের তরঙ্গ-হিল্লোল যমুনাপ্রবাহ সেখানে উজানেই ছুটে । সে মধু 
বৃন্দাবন যদি এ জীবন না হয়, তবে ইহার নির্র্বাণ, মোক্ষ, লয়ই ভাল। 


তাই. তো প্রেমের সাথী কালিয়-দহে ডুব দিয়েই মিলে; বিরহের হলাহল ছেনে 
অমৃত্ের উদ্ধার হয়। ওরে মরণব্যাধিজড়ান প্রাণ, মুক্তির সংবাদ শুনে আজ অভিযান 
কর। মিলনের মধু উৎসবে চির যৌবন, অমর দেহ লাভ হবে। 


৪ ৪ র ৪ 


ভারতের দেবতাকে জাগিয়ে তোল। ভারতীয় আচার, ভারতীয় শিক্ষা! সাধনার 
প্রবর্তন কর। যাঁও ঘরে ঘরে, মানুষের অলস প্রকৃতির মধ্যে যে আগ্ন মুপ্ত তা? ফুৎকার 
দিয়ে দিয়ে জালিয়ে তুলতে হবে। প্রতীক্ষার হেতু নাই, তোমাদের সাফল্যের দিকে 
দৃষ্টি রাখার দরকার নাই-যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর। যে আবরণশক্তি তোমাদের অক্লান্ত 


_ তেজো-বীর্ধ্য ঢেকে রাখে, সেই বৃত্রাস্থরকে বজাহত কর। নির্মল হও, সুন্দর হও। 


বৃহৎ যজ্ঞ সমাগম কর্তে হবে_হে নব খত্বিকের দল, কণ্ঠে তোমাদের জয়ধ্বনি 
উচ্চারিত হোক। | 

স্পষ্ট বিশুদ্ধ হও। বাণী তোমাদের স্পষ্ট হোক। কণ্ঠে উদাত্ত খক্‌ বঙ্কার দিয়ে 
উঠৃক। মন্ত্রশবব যত বিশুদ্ধ হবে, তত তাহ। কার্ধ্যকরী হবে, তত লোকের ভ্বদয় উদদ্ধ 
কর্বে, মানুষের মর্মে নূতন শক্তি সঞ্চার কর্বে। 


ব্যথার তপস্থা 


ব্যথাও শক্তি। এই মহাশক্তি দিয়া নৃতন 
জগত্রচনা হয়। হৃদঘ্লের তপস্তা ব্যথা-রূপে প্রকাশ 
পায়। এই বিপুলা হ্বৎশক্তিকে চিংশক্তিতে 
রূপান্তরিত করার যে কৌশল তাহা এক অধ্যান্ম 
জীবনশিল্প । সে শিল্প অধযাত্মযোগীর বিজ্ঞ 

শি না শ 

ধ্যথ। জাগায় আঘাত। কত রূপে সে আঘাভ 
বুকে বাজে-_-জীবনকে মরুভূমি করিয়া দেয়। কাল 
বুঝি সে আঘাত কতক মুছায়; কিন্তু হয়ত আবার 
সবগানি পারে না। যত গভীর আঘাত, তত 
দীর্ঘস্থায়ী হয় অনুস্থৃতি-বেদনা। কখনও একই 
বেদনার মূলে বারম্বার আঘাতের প্রবাহ সমস্ত 
জীবনের মন্ম নিওড়াইয়া রত্আোতঃ যেন চু চিয়। 
বাহির করিয়া লয়। জীবনের এই রক্তাক্ত অভিজ্ঞত! 
যাহার সেই :কেবল ইহার যথার্থ মন্ম উপলব্ধি 


করিতে. পারে। কল্পনায় নাট্যাভিনয় মাত্র 
সম্ভাবনা । তাহাও উপভোগ্য । 
পট রা স্ 


ব্যথার আঘাত কখনও হৃদয়ে পাঁয় নাই, এমন 
লোক গংসারে নাই বলিলেও চলে। কিন্ত 
আঘাতের তারতম্যে উপলব্ধির বিশেষত্ব 'ফুটিয়। 
উঠে। স্্রীঙের গদ্দীর মত কেহ আঘাত পাইলেই 
লুফিয়৷ ফেরত দেয়, গায়ে ব্যথা বড় একটা মাথে 
না। অন্তে স্পঞ্জের মত সবখানি আঘাতের 
নির্শমতা অন্তরে শুষিয়া লইয়া, অন্তরেই ভীয়ান 
চড়াইয়৷ দেয়। হদয়-কটাহে জাল দেওয়। চলিতে 
থাকে। গরল ছানিয়া অমৃতের দগ্ধান যর্দি কোন 
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দিন সম্ভব হয়, তবেই মঙ্গল-নতুবা মর্নদাতহ 
জলিয়া পুড়িয়াই খাক হইতে হয়। এই খাক্‌ 
হওয়াই বুঝি তার পরিণাম। এরূপ দরকচা জীবন 
বিধাতার অভিশাপ রূপে যতদিন মাটার বুকে 
বাচিয়া থাকে, ততদিনই অশাস্তি। মরিলেই বুঝি 
জুড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সার! সংসার স্বস্তির ঘিঃশ্বাস 
ছাড়িয়! বাচে। এমন অভিশাপের কেন্দ্র জীবন__ 
মরণের চেয়ে অগহনীয়। মৃত্যু ইহার চেয়ে ঢের 
ভাল। 
এ না নী 

“ওরে মৃত্যু, তুই মোরে কি দেখাস্‌ ভর 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়-”এমন উক্তি 
ব্যর্থ প্রেমিকের মুখে প্রায়ই শুন! যাঁয়। মরণ তুচ্চ, 
হৃদয়ে যে শ্বশানচুল্লী নিয়ত জলিতেছে-__ঘু্র্ডের 
মৃত্যাবন্ত্রণ। তার চেয়ে ঢের বেশী জুখকর। তিলে 
তিলে তুষের আগ্তনে দহিয়া মরার চেয়ে, একটা 
আঘাতে অপমৃত্যুও বরণীয়। মরণপণ সঙ্ল্প 
জাগাইয়া কোনও একটা মহালক্ষ্যে জীবন বলি 
দেওয়ার প্রেরণা ইহা! হইতেই উদ্ভূত হয়! আসলে 
মরণই বাঞ্ছনীয়, উপলক্ষের মঙ্গনীয়তা এই প্রাণের 
অস্তিম নাভিশ্বাসকে একটুও মহুনীয়তর করিয়। 
তুলে না। 

সং রং 5 

কিন্তু ব্যথার আঘাত আদৌ পাই কেন? এ 
প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকের, জীবনশিল্পীর নয়। আঘাত 
দেয়_বিশ্বপ্রক্কৃতির মধ্য দিয়া ভগবানু। ভক্তির 
দৃষ্টিতে এইটুকু যানিয়া লইলেই উপস্থিত পক্ষে 


আষা, ১৬৩৮] 


যথেষ্ট। ভগবান সঙ্চিদানন্দময়। তাঁর স্পর্শ বেদনার 
আঘাত জাগায় কেন? এইটুকুই আমাদের 
অনুসন্ধে়। এই বেদনার কারণ যদি খুঁজিয়া পাই, 
তবে ব্যাধির নিদানি জানিয়! যেমন স্থচিকিৎসক 
রোগের প্রতিকারে যত্ববান্‌ হন, তেমনি আমরাও 
বেদনার প্রতিবিধানে উদ্ধদ্ধ হইতে পারি। এই 
প্রতিকারই-_ৃদয়ের রূপাস্তর। 


সস ক ্ 


বুকে বেদন। পাই-ইহ। হ্বদয়েরই ম্বভাব। এই 
স্বভাবধশ্ম বর্তমানে বেদনার প্রতিকার সম্ভব নয়। 
কারণ ইহা নয় তাহা একট| ঘটিবেই। প্রত্যেক 
উপলক্ষকে হেতুম্বরূপ ধরিয়। ব্যথার মূলোৎপাটনে 
প্রবৃত্ত হইলে, আমরা ব্যর্থকাম হইব। প্রত্যেক 
পাতাটা ছিড়িস্কা তরুরাজকে নিষ্পত্র করার ন্যায় 
এই উদ্যম বাতুলতা। বৃক্ষকে ঘি ধ্বংদ করিতে 
চাও, নিশ্বল কর। তেমনি ব্যথার প্রতীকার__ 
স্বভাবের আমুল পরিবর্তন । হৃদয়ের বিকৃতি যর্দি 
দূর হয়, বেদনার ম্পর্শও আননের স্পর্শে রূপান্তরিত 
হইতে পারে। এ হৃদয়-বিকার দূর করাই যোগীর 
সাধন]। 


স্ধ ঈং ঈ 


বিকার-__অহঙ্কার। অভিমান ও মগত|_এই 
অহমিকার বূপভেদ মাত্র। হৃদয় অভিমানে ফুলিয়া 
উঠে। আপন জনকেও পর মনে হয়। এতটা 
নিষ্বরুণতা আর কিসে সম্ভব হয়? ব্যথার অন্গতূতি 
আর কিছুতেই এত নিবিড় ও গভীর হয় না, যতটা 
আত্মীয়তার রন্ধন ছিন্ন হইয়৷ গেলে হয়। বিশেষ, 


এই সময়ে দরদীর একটুও সহাহুভূতি না পাইলেঃ 


সত্যই তাহা ছুঃসহ হয়। এইখানেই অহঙ্কার ধর! 
গড়ে। তুমি যদি আপন হও, তবে কেমন করিয়া 
এতখানি পরের মত আমায় দূরে ঠেলিয়! দিতে পার ! 


[ ২৬) 


বাথার তপস্যা! 


/২০১ 


ইহাই অভিমান। ইহাই আমার ব্যথা। প্রেমিকের 
হৃদয়ে এই ব্যথার কণ্টক উৎপাটন করার একমাত্র 


উপায়_আমিত্বের উৎসর্গ । “আমি মলে ঘুচিবে 


জঞ্াল”_-এই সাধুবাণী অস্তর-শোধনেরই সিদ্ধ 


'সঙ্কেত। হাদয় যদি শুদ্ধ হয়,, এই মনই বুন্দাবনে 


পরিণত হয়। 

“অন্যের স্বভাব মন আমার মন বৃন্দাবন. 

মনে বনে এক করি মানি ॥” 
_হৃদয় যখন নির্বিকার হইয়াছে, ব্যথাহীন বৈকু্ে 
পরিণত হইয়াছে, তখনই সে বৈকুষ্ঠে নরনারায়ণ 
স্প্রতিষ্টিত হন। জনে জনে এই নার।য়ণের 
জাগরণ বুকে করিয়াই ধরাকে স্বর্গে রূপান্তরিত 
করিতে পারেন । 
এ রর র্ 

হে প্রেমিক, জাগ্রত হও। হৃদ্গ্স্থী মোচন 
করিয়া, প্রকৃতিস্থ হও । ব্যথার আঘাত যদি বড় 
ছুঃসহ হয়, অন্তরের সমুত্রে আর একবার ডুব দাও 
- একেবারে অতলে গভীরে তলাইয়া যাও। 
প্রতিকার-নিজ অস্তরেই। এ লবণসঘুঙ্জ মরণ- 
পণে মথিত করিয়াই অমৃত উঠিবে। তুমি নিরাশ 
হই না। জাগ, জাগ-_বুকভরা তপ্রশ্বাস ম্পন্দনে 
ম্পন্দনে উদ্গার করিয়া! বাহিরে নিক্ষাশিত. করিয়। 
দাও। ম্বরূপই প্রন্কৃতি। অন্তর শূন্য হইলেই এই 
দিব্য প্রকৃতির বুকেই দেবত| নামিবেন । যেদিন 
বলিতে পাঁরিবে-- 

“ভরা বাদর মাহ ভার 

শূন্য এ মন্দির মোর”, 
যেদিন আকুল স্বরে করযোড়ে উর্ধনেত্রে চাহিয়া 
ডাকিবে-_ 
“শূন্য এ হৃদয়পুরে আও আও মুরারি* 

সেদিন আর তোমার করুণ আকৃতি জীবন- 
দেবতা উপেক্ষা করিতে গারিবেন না-_অন্তর্ধামী 


২০২ 
চিদ্ঘন কুন বেশে তোমার অন্তরে আবিভূত 
হইয়া চির সাতবার স্পর্শে তোমায় অভিষিক্ত 


হ্রিবেন-_সে আদ্বাদের প্রত্যেকটা তরঙ্গ অমৃত- 


ময়। মৃত্যু হ্যং তখন অমরত্বের দূত-রূপে তোমায় 
আলিঙ্গন দিবে_-এ জীবনেই নবজ্'বন লাভ 
করিবে। ইহাই নব্জন্ম। ব্যথার সমুদ্রক্ষোভ 
তখন এই নবজন্মেরই গর্ভবেদনী-রূপে তোমার 
চক্ষে নৃতন অর্থ মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইবে। 
এই হ্ৃদ্গন্থী মোচন হইলেই চিরযৌবনের পরম 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ম, ৩য় সংখ্য। 


রহস্য তোমার মর্মগোচর ও করায়ত্ব হইয়। উঠিপ্ৰ।, 
পাইবে অমরত্ব-_কেন না, বিকারহীন প্রেমকেই 
তখন শাশ্বত মাধুর্য সৌন্দর্যে নিত্য পূর্ণ করিয়া 
বুকের শতদলে ফুটাইয়া তুলিয়াছ। নবধুগের মানুষ, 
প্রেমের জাতি-হ্টি হইয়! উঠিবে - তোমারই বুক- 
খানি কেন্দ্র করিম্া। একটা জাতির মর্ধখবেদন) 
রূপান্তরিত করিয়া নবজাতি রচনার যে বিরাট্‌ 
তগন্তা তাহার কথা বারাস্তরে আলোচনা 
করিব। 





আধারের ডাক 
[ শ্রীনিশ্মলচন্দ্র চট্টোপাধায় ] 


আলোক এ নয়, আঙ্গকে আমায় আধার দিল ডাক, 
শ্বামের বাশী নয় গো, এ যে মহাকালের শাখ। 
অন্ধকারের নীলসাগরে ঢেউয়ের জাগরণ, 

পাঠায় তারা আজকে মোরে এ কোন্‌ আমন্ত্রণ । 
ছুদ্দিনেরই ঝড়ের মাঝে নিবল বাতি মোর, 
রাত্রি এসে পরায় হাতে কালো রাখীর ডোর । 
আজকে আমায় কইবে সে কোন গোপন কথা তার, 
বুকের 'পরে দেয় তুলে তাই কোন্‌ সে উপহার । 


কেমন কালে! বুকের মাঝে মুখখানি মোর টানি”, 
আলোর কথা ভুলিয়ে দিল কেমন করে? জানি । 
কানের কাছে গেয়েছে আজ সব ভোলাবার গান, 
অন্ধকারের কাজল মেঘে ঢাকৃল আমার প্রাণ। 
মুখের পরে নীলাম্বরীর ঘোম্ট। করি' কাক, 
আধার আঙ্জি মোহন রূপে দিল আমায় ডাক্‌। 
আলোর কথা আজ ভুলেছি, ভুলেছি আজ সব, 
কালোর আচল ঢেকেছে মোর সকল অবয়ব । 


বিশ্বসত্রাট অজাতশক্র ও পারস্য-রাজ্য 
[শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী"বি-এ ] 


(২) 


অজাতশক্রর রাজত্বকাল 


অজাতশক্রর রাজ্যারস্তের তারিখ পাওয়। 
গিয়াছে _৫৪৪-৪৩ খুষ্ট পূর্ব | ইহারই রাজত্ব 
কালের মধ্যে যে গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ লাভ 
হইয়াছিল, এ-কথ| সর্ববাদিসম্মত।  ড10০67% 
9710) তাহার ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায্পের 
(15905 0150015 21291001) শেষে যে 
সময়ের নির্ঘন্ট দিয়াছেন তাহাতে তিনি বুদ্ধের 
নির্বাণের কথা লিখিয়াছেন-_-৪৮৭ থু পূর্বা 
এবং এই ঘটনাকে অজাতশক্রর রাজত্বকাল মধ্যে 
স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য আমি আমার সময়ের 
নির্ঘন্টে অঙ্জাতশক্রর রাজ্যশাসনের তারিখ ধরিয়াছি 
--৪৮৫ খৃ্টাৰ । ইহাতে অজাতশক্রর রাজ্যকাল 
৫৮ বৎসর হইতেছে । ইহা অপস্ভব নহে। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৬৪ বংসর রাজত্ব করিবার 
একটা দৃষ্ঠান্তের কথ! আপনারা দকলেই জানেন। 
ইতিপূর্বে পাইয়াছি-_বিশ্ব-সম্রাট মহাপন্ম নন্দের 
রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল ৪২২ থৃষ্ট পূর্ববাব। 
অজাতশক্রর পরে দর্ভক, উদয়াশ্ব, নন্দিবর্ধন এবং 
মহানন্দী এই চারিজন রাজা! রাজত্ব করিবার পর 
মহাপল্স ননদ রাজা হইয়াছিলেন। ইহাতে শেষোক্ 
রাজার রাজত্বকালের গড় হয় ১৬ বংসরের কিছু 
কম। ম্থতরাং . আমরা 01110170102) সম্বন্ধে 
জল্পনা-কল্পনার অধিকার হইতে নিশ্চয়তার সীমাতে 
পৃহছিলাম। 


পারস্তের রাজগণ 
এই সময়ের 
নির্ধ্ট, এইক্প £_ 
রাজার নাম--05 05 068 রাজত্বের 
পরিমাণ_-২৯ বৎসর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ-- 
৫৫৮ খুং পৃঃ  (কাগ্োডিম়া-বিজয়ী বিশ্বসম্াট্‌ 
বিদ্বিমার তখন ভারত-লিংহাননে অধিষ্ঠিত )। 
রাজার নাম--0800)/565, রাজস্বের পরিমাণ, 
৭ বংসর, রাঙ্্যাভিযেকের তারিখ-৫২৯ থৃঃ পৃঃ । 
রাজার নাঘ__197185 [, রাজত্বের পরিমাণ 
বৎমর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ-৫২২ 


পারম্তের রাজগণের সময়ের 


তথ 
খুঃ পৃঃ । 
রাজার নাম_-১6%9 [, রাজত্বের পরিমাঁণ-_ 
২* বদর, রাজ্যাভিষেকের তারিখ-_৪৮৫ ধুঃ পৃঃ । 
(৫৪৪-৪৩ খৃঃ পৃঃ লমাট অজ্াতশক্রর রাজ্যারস্ভ। 
৪৮৫ খৃঃ পৃঃ সমাট অজাতশত্রর রাঁজ্যাবসান )। 
ইহাতে পাওয়া গেল--085 যে লময়ে 
881/2055কে যাজ্যচ্যুত করিয়া! 115৫19- 
সিংহাসন অধিকার করেন, দেই সময়ে কাস্বোডিয়া- 
বিজগ্বী গ্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট বিদ্বিসার 
মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। 095-এর 
জীবনকালেই . বিধিসারের মৃত্যু হয় এবং অঞ্ীত- 
শক্রু তাহার স্থানে সমাট হয়েন, আর তাহার ” 
বাঙ্গাসান এবং 1092105 [এর রাজ্যাবলাম 
একই সময়ে হইয়াছিল। স্তঝাং 0379৩ 


২০৪ 


08100/565 ও 108785 [-এই তিনজনই 
অজাতশক্রর সমসাময়িক রাজ। ছিলেন। 


ইতিহাস 


হিরদতসের ইতিহাসে পাওয়া যায়_-৫/749- 
এর পিতা পারস্যের লোক ছিলেন-ভিনি 
[4501থনিবাপী ছিলেন না। তাহার মাতা 
1/619,র রাঁজকন্তা ছিলেন। মিডিয়ার রাজ! 
/5158855 জন্ম মাত্রেই তাহার দৌহিত্র 0এ5কে 
নিধন করিতে চেষ্টা করেন; কারণ 0৮745 যখন 
মাতৃগর্ভে তখন তিনি প্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাহার 
কন্যার পুত্র তাহাকে রাজাচ্যুত করিয়া তাহার 
সিংহাসন অধিকার করিবে । 0এ৪'এর পিতা 
যে পারস্যের ক্ষুদ্র নৃপতি ছিলেন, সে “পারশ্', 
বর্ধমান কালের পারস্য নহে, উহা বাহিলক বা 
139০015 প্রদেশ (১) এ 132০019 যে ভারতবরীয় 
বিশ্বসম্রাটু বৈবস্বত মুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল, একথা পারশ্তদেশের +160600777 
1715001)”তেই পাওয়া যায়। এ ইতিহাসে 
বৈবন্থত নাম ( ইবন্বত-ধৈমন্বিত ) “]81051৩60” 
এই আকার ধারণ করিয়াছে। এ ইতিহাসে পাই-- 
087038961-এর পময়েই বাহলীকদেশে সভ্যতার 


আমদানী হয়-_-'10)97)91)6০0, 00106 ৪ 
16100? 10819 56815॥ 200002)]01151)0এ 
10001) 007 চ৩ 20581)001006106 01 115 
[১০০01০, 119 11100006001) 5০ 0£ 1701) 
2) 0) 98৮1100 ৪10 61001101007110% 
০. %/001101 911 2100 00017) 51815, 
(13611210105 56615187020, ঠিক ইহার 








প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ওয় সংখ)! 


পরেই পাই-_1))51151,580 (9. [৪9085 ) 
01511201015 5001)1505 1700 [মা 08505 01 
0195565 2 0016515) ৭1010158110. 040613, 
102 00:01 01735 ৮৪5. 001010560 ০1 
70097)21)0115615 

ইহাতে ]8/051)659 যে ভারতবর্ষের নৃপতি 
ছিলেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুতরাং 
বাহিলিক দেশের বাহিরে জমনিদের “1)65৮” 
বা “দেব” উপাধিধারী প্রজাগণ ভারতবর্ষীয় “দেব” 
উপাধিধারী দ্বিজাতীয় প্রজা হইতেছেন !২)। 
তাহাদেরই কথা পারস্যের 4756670৭7 
1115107)”তে এইরূপ বণিত হ্ইয়াছে :-- 


491081) 1)1610917650 2150 6171151007 076 
3001660 1)60৮25 1760 0116 501106 90£ 
1180110 011005 06511010016 1055101011 
15 ৪0011)0160 00 17170, 06 15 111065150 
0150160৮710 006 61000105001 01 10617 
11011910005 001050100697 01 0801101765 
910) 005015০0৮07 01 00911010063, 079 
81050617571) 0051 10550110101 
91105 200. 01005 00001 05610] 1006805 
10110501016 0006 906, (31118101175 
15015180098) 


ইহা "পারম্ত” অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বতের অপর 
“পারের” দেশে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস 
নহে, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তমমন্ূর অর্থাৎ 
47001009007 05 ডা] 110067থ1 
সময়ে দিগিজয়-স্ত্রে ৭ ভারতবর্ষ 
হইতে বাহ্লিক প্রভৃতি 70120150 বা [ছে 
0০৮তে আধ্য অভিযান ও আর্ধসভ্যুতা 
বিস্তারের ইতিহা। লও 


1)718519র” 











রঃ 


(১) 47051040067 01 06 [67512 13007 525 191007075৮0 6562001960 05 ০001 2 


5 738100977367101005 91১0539 0০1 


(২) দ্রবিড় দেশের নামান্তর ছিল দিব, দেশ। এ দেশ হইতে জারধযদিগের পূর্পুরুষগণ প্রথমে মানভুমে এবং মানত 
হইতে উত্তর ভারতে 18106 করেন-.তাই দ্বিজাতীয় বা জাধ্যগণের সকলের উপাধিই “দেব”। "থাঙ্গালী নামের 


অর্থ কি?” ২৮১ পৃঃ 


আধাঢ, ১০৩৮ | 


। এই বিশ্বসম্াট জমনিদ বা বৈবঞ্ধত মন্গুর 
সান্রাঙ্গ্যই বিশ্বস্রাট্‌ যুধিষ্টির প্রাপ্ত হইগ্নাছিলেন এবং 
মগধের বার্থ বংশের শেষ রাজা রিপুগ্জয়কে এই 
নামাজের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিবার জনই 
তাহার অমাত্য পুলীক তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। 
পুণ্নীকের পুত্র প্রদ্যোত দুর্ণীতিপরায়ণ হওয়ায় 
মগধেশ্বরের সকল সামন্ত তাহাকে সম্রাট বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। এই সময়ে পশ্চিমে মধ্য 
ইউরোপ এবং পূর্ব্বে কাষ্ধোডিয়া মগধের প্রদ্যোত- 
বংশীয় মঘাট্গণের হন্তচ্যুত হয় এই কথ। আমরা 
পাইয়াছি (৩) এখন প্রন» হইতেছে-_বাধ্লিক 
ব। পারস্তদেশ) মিদিয়া (মেদ মদ্র) দেশ বা 
ইরাণ এবং বৎস বা পশ্চিম কোখল ( 1165০০- 
(90718 ) এই সময়ে মগধসম্রাটের হস্তচাত হইয়া 
ছিল কিনা? পুর্বে পাইয়াছি-মগধের রাজপুন্র 
বিশ্ববস্ী জাম্মানীর অন্তর্গত 71201,81১015এ 
মগধসম্রাটের সামন্ত স্বরূপ রাজত্ব করিতেন এবং 
তিনি দুণীতিপরাযণ প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়া মধ্য ইউরোপে স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ইহা ৯২২ খু পূর্ববাকের ঘটনা (৩)। 
ইহার ৫** বংসর পরে ঘে পুনরায় মধ্য ইউরোপ 
মগধসম্রাটু মহাপন্ম নন্দের অধিকারভুত্ত হইয়াছিল 
তাহাও আমরা পাইয়াছি (8)। ইউরোপ মগধ- 
সম্রাটের অধিকারচাত হওয়ার অর্থ এই, যে এ 
সময়ে ইউরোপ ও. ভারতবর্ষের মধাস্থিত, ইরাণ ও 
তুরাণ এই উভয় দেশই মগধসন্রাটের অধীনে 
ছিগি। আবার যখন ইউরোপ পুনরায় মগধ- 
ময্রাটের অধীনে আদিল, তখনও ইরাণ ও তুরাণ 
এই ছুই দেশই মগধসম্াটের অধীনে ছিল-ইহ। 
বুঝিতে হইবে। স্থৃতরাং এই ছুই সময়ের মধ্যে 
ইরাণ ও তুরাণ মগধসাঘ্াজোর বাহিরে গিম্নাছিল, 


স্পা পপিশশল 


(৩) “তর্ক” আদা? ১১১) পৌষ ও মাঘ ১৩৩৭; * 








বিশ্বসম্রাট অঙ্জাতশক্র ও পারস্ত-র।জ্য 


২৫ 


এই কথা ঘিনি বলেন, এ কথার প্রমাণের ভাঁরও 
তাহারই উপরে। প্ররুত পক্ষে, এইক্প কোন 
প্রনাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব [015901))1096001 
হইতেছে এই, থে মগধের বাহৃদ্রথ-বংশের সম্রাট্‌- 
গণের স্থলাভিষিক্ত সম্রাট অজাতশক্র বিশ্বসম্রাট্‌- 
পদবীর সহিত ইরাণ তুরাণের অধিরাজের পদও 
পাইয়াছিলেন। 
0)৮78-এর পৃর্বপুরুষগণ 

পারস্তের কথা শান্্রমূলক ইতিহাস ([.৩267- 
181 - [11509:9)তে পাই--09:85-এর পূর্বে 
যাহারা পারস্য দেশে বৈবন্বতত মন্থু (10)977- 
91)8০)-এর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
নাম যথাক্রমে 

£01)805 1 079110900)  ]910071 ও 
0:911580051 হিরদতসের ইতিহাসে 201:/-এর 
নাম পাওয়। যায় 1)6191693) 1791140017-এর নাম 
পাওয়। যায় 12101701155 এবং [05185005-এর নাষ্‌ 
পাওয়া যায় 07918769। হিরদতমের কথায় বোঝা! 
যায়_ইহারা সকলেই [019র রাজা ছিলেন 
এবং 0101901055 বাহবলে ঢ871518 অর্থাৎ 
13900113 জয় করিয়াছিলেন। স্থতরাং কথাশাস্ত্- 
মূলক ইতিহাস ও গ্রীক সাহিত্যমূলক ইতিহাসে 
কত কট! সমন্বয় হইতেছে। 

কথাশান্ত্র ইরাণ ও তুরাণকে এক করিয়া 
০5 বা 159101795700র পূর্ববর্তী রাজগণের 
ইতিহাম সগ্চলনের চেই| করিয়াছেন । 104185 ]- 


এর 105070)007-এ পাওয়া খায়--তাহার পূর্বে 


110161)710700151) বা 2 010061791165-এর বংশের 
৮ গন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের 
নাম এইক্ধপ £_ | 
1, [01)061006155 ] মর [55065] 
3.1 ০)83 1] % 00857007565 2] 





*. (8) পপ্রবর্ক' চৈত্র ৯৩৩৭ : , 


৩৬ 


&[ ঠা78100605]6, [ আ50৩5] 

1. 0915 [] 005 01686 8, 080703565 

এই তালিকার প্রথম ছয় জন রাজার নামের 
মহিত 11৩01র রাঁজগণের নামের সাদৃশ্ত নাই। 
ইহাতে পাওয়৷ যাইতেছে__এই ছয় জন 11৩31 
বা ইরাণ দেশের রাজগণের অধীনে 135078 বা 
তুরাণ দেখের অন্যত্র সামন্ত রাজ! ছিলেন, পরে 
025 07 058 নিজকে তুরাণের সামন্তের 
পদবী হইতে যুক্তরাজ্য ইরাণ ও তুরাণের অধি- 
রাজেব পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পর দিথিজয়ে গ্রবৃত্ত হইয়। আপিয়। মাইনর ও 
মেলপাটেমিগ্া প্রভৃতি দেশ নিজ সামাজ্যতুক্ত 
করিয়াছিলেন । 

ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধ 

হিরদতম কর্তৃক সঙ্কলিত 13015155 প্রমুখ 
1150৭,র রাজগণ এবং 01০৭০-161918)র 0০):85 
(15 01651 ও তৎপুত্র 080005565 এর ইতিহাসে 
17019 অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
এ ইতিহাসের 19%95এর রাজন্বের বিবরণে 
নিনপিখিত কথা পাওয়! যায়_147103 সিগ্চুনদ 
নত্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত, 31:185.এর জিম্মায়, 
পদিন্কুনদ বাহিয়া যাইয়া লমুদ্রপথে তাহার দেশে 
ফিরিবার জগ্ত কয়েকখানি অর্বপোত পাঠাইয়া- 
ছিলেন, তাহারা ৩০ মাসের পরে তাহার দেশে 
ফিরিয়া আসিয়াছিল--(136:000145 [৬. 44 :--) 

501 855 005 16906910816 এও ৪১. 
11015 1)/ 1)71105 ৬1১0 06511106 00 1010৬ 
06009 71501 11)003,,-5115605 10105 1000 
01১ 568 9110) 91105, 1)251065 ০$1)613 
%/1101)) 1) 00550 00 50991. 078 00, 


51191 5150, & 10020) 01 0817021002, 1017636, 
50810061101 07৩ 01 01 08:9030105 


আআ] 0১5 1910 ০৫ চ8061৮6, 351150 00৬7 


প্রবর্তক 


[ .৬শ বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


09৩ মতা (0৬০2050১385 ৪0৫১ 07৩ 
90101150000 0১৩ 562১ 0050. 5811106০৬৫1 
075 :568. 53652145) 01১6) ০810) 11 
0) 001660 101000/ 0 00580 01950 
ড/1)61)06 076 0100 0£ 08506900৮05 18 
56106 07 10170017101%03, 01 ৬1101] 90318 
761076, 60 581] 00110 1,71018,* হ 


ইহা লমুদ্র-খাত্রীর পথ আবিষ্কারের চেষ্টা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পরেই পাই £-- 

5400 00955 1780 17170601061 ৮0/206 
[00100 0 00951) 13271051006) 51)1050 
00611017105 ৪10 17006 1756 01 0105 962 
(17৩00 738, 1৬, 41) 


ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহের কথা বা কোনরূপ 
ভৌগোলিক বিবরণ নাই-_হৃতরাং ইহা সরল 
ভাবের কথ! হইলে বুঝিতে হইত, সি্ুনদের পারের 
লোক এ নদদ্বারা ])8785এর নৌবাহিনী 
চালাইতে বাধ! দেয় নাই। তথাপি এঁতিহালিকগণ 
এই কথার উপরে নির্ভর করিয়া 1)81015-এর 
সাম্রাজ্যের মানচিত্রে, দিশ্ধুনদের পূর্বব পারের কতক 
স্থানকে একটি লাইন টানিয়৷ ঘিরিয়া লইয়া তাহা! 
[997105-এর সামাজ্যতুক্ত বলিয়৷ দেখাইগ্নাছেন। 
বাদীগ তাহার আজ্জীতে যে ভূমির দাবী ফরেন 
না এবং প্রতিবাদী যাহা বাদীর বলির স্বীকার 
করেন না, বিচারক সেই তৃমির জন্য বাদীকে ডিক্রী 
দেন-এ ফেমন বিচার? আমর! জানি, [081018-এর 
রাজ্যাতিষেকের ২২ বৎসর পুর্ব হইতে বিশ্ব- 
সমাট্গণের স্থলাভিষিক্ত, বিশ্বসমরাট্পদবী-স্পন্থণ, 
শাক:প্রবর্তক দিথিজঘ়ী, সমগ্র ভারতবর্ষ, [78701৩ 
[1015 ও লিংহলের অধীশ্বর .সম্রাু অজ্গাতশক্র 
নিঙ্চুর পূর্ন পায়ের সমন্ত দেশে প্রবল প্রতাপে 
বাঙ্জন্ব করিতেছিলেন, তখাপি আমর! বিনা 
প্রমাণে, ইতিহাসের উক্তির বিরুদ্ধে বলিষ-. 
04145 সিল্ধুনদ পার হুইয়। ভানবততবর্য অধিকার 


আষাঢ়, ১৩৫৮ ]. 


চি কেমন ব্যবস্থা? “99৫9৫ 
006 [001805” কথার * 17019119 যদি মিশ্ধুর 
পূর্ব পারের লোক হয়, তবে এই কথাতে সম্রাট 
অজ্াতশক্রর গোটা! ভারত সাম্রাজ্যই [81103 কে 
দিয়। দিতে *হয়-তবে অঙ্জাতশক্র থাকিবেন 
কোথায় 2 


সত্য কথা মিথ্যা হইতেও অধিকতর 
বিশ্ময়জনক 

হিরদতসের ইতিহাসের উপরে নির্ভর করিয়া 
কেহই বলিতে পারিবেন না-])8109 অজাত- 
শক্রর সমস্ত সাম্রাজা নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন; 
কিন্তু সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে আমরা 
হিরদতসের ইতিহাসেই পাইব-:083 8৩ 
01৩8৮ ম্গধের নৃপতি অজাতশক্রর পশ্চিম 
আদিয়াতে ও ইজিপ্টে উপরিস্থ সম্রাটের পদবী 
স্বীকার করিতেন। তৎপুত্র 041175€9 ইজিপ্ট 
বিজয় উপলক্ষে এ দেশের ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করিয়া নানাবিধ অত্যাচার উৎগীড়ন আর্ত 
করিয়াছিলেন; ০্ইজন্য সম্রাট অজাতশক্র 
04/07)56কে রাজ্যচ্যুত করিয়া 091701):565-এর 
ভ্রাতা 84:01)8-কে ইরাণ ও তুরাণে এবং 
0783 কর্তৃক বিজিত অন্যান্য দেশে সামস্ত নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। ৭ মান শান্তিতে রাজত্ব করিবার 
পর 108:105 ষড়যন্ত্র করিয়া এই 138101/9-কে 
গুপ্তধাতকের সায় হতা। করেন এবং প্রথমে যুদ্ধ 
এবং,পরে সাম-নীতি অবলগ্ধন করিয়া মদ্্র-পারস্ত 
সামীজ্য অধিকার করেন এবং বিশ্বসম্রাট অজাত- 
শত্রুর সামস্তরূপ্গে তাহা ভোগ করেন । 


081089২-এর রাজ্যচ্যুতি 


প্রচলিত ইতিহাসে পাই--09//563 ইজিপ্ট 
দয় করিতে যাইবার পূর্বেই নাকি তাহার ভ্রাতা 


বিশ্বসম্রাট অজাত্বশক্র ও পারন্ত-রাজ্য 


৯৭ 


13710177কে হত্যা করিয়াছিলেন ভারপর তিনি 
ইজিপ্ট গিয়া এত অত্যাচার করিয়াছিলেন, যে 
লোঁকে তাহাকে পাগল মনে করিত। ইহার পরে 
গৌমত নামে এক “মগ” নিজেকে 0৮:5-এর 
পুত্র 13811 বলিয়া পরিচয়, দিয়া নিজ রাঙা 
অধিকার করে এবং তাহার সামস্তদিগকেও বশ্বত৷ 
স্বীকার করায়। এই কথা হিরদতনের ইতিহাসেও 
আছে, 1091105-এর 761)156007 [1080100074৪ 
এই কথা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসের 
অযোগ্য। রাজার ভ্রাতাকে রাজা হতা। করিলে 
সে কথা গোপন থাকিতে পারে না, আর অপরিচিত 
লোকের রাজার ভাতা! বলিয়া পরিচয় দিয় রাজ 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথাও একেবারেই বিশ্বাসের 
অযোগ্য । স্বতরাং ধরিতে হয়- 08770)/565 
ইজিপ্টে অত্যাচারপরায়ণ হইলে প্রজাশক্তি অথবা 
উপরিস্থ রাজশক্তি বিচার করিয়া 08101)/563-কে 
রাজ্যশামনের অ.যাগা সাব্যস্ত করিয়াছিল এবং 
তাহার ভ্রাতাকে তাহার পরিবর্তে সিংহাসনে 
বসাইয়াছিল। 080017563 এই সংবাদ ইজিপ্টে 
থাকিতেই প্রাপ্ত হয়েন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে 
আত্মহত্যা করেন। ইহার পরে প্রজাদিগের মধ্যে 
[07295 প্রমুখ ৭ জন পারসীক ফড়ঘন্ত্র করিয়া 
গোপনে নৃতন রাজাকে হত্যা করে এবং 
এই হত্যার পর )57189 যুক্ত মদ্্-পারস্ত রাজ্যের 
নৃতন রাজধানী 745878435৩ অধিকার করেন। 
কিন্তু যুক্তরাজ্য অধিকার করিতে তাহার বহু বৎসর 
লাগিয়াছিল এবং সমণ্ড রাজগণকে বন্ঠতা স্বীকার 
করাইতেও তাহার বহু প্রয়াম স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। 108705 তাঁহার 10090010601- 
সমূহে এই সব ব্যাপারকে বিদ্রোহদমন বলেন 
বটে।- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই যে বিজ্রোহী 
ছিলেন, ইহা! এই সময়ের ইতিহাস পাঠে বোঝ! 


জট 


0)73-এর পুত্র 1397৫15% বলিয়। ঘোষিত 
হইয়াছিলেন এবং সমস্ত গ্রজা এবং সমস্ত সামস্তগণ 
ভাহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং 
তিনি ৭ মস পধ্যস্ত প্রশংসার সহিত সান্রাজা- 


শক্তির পরিচালন! করিয়াছিলেন :-- 

৪শ0103 সো) 0210007565170 1000217 
1715 1160০806110, 1070 1192191) 1)60817)6 
10151017006 0910709005০: 
17910150601 1015 19170057168 517181115 
(39:0105, 73) 076 5010. 01 07098 810 170 
1610761 20110 006: 505611 1101019 17101 
61 40117099600 09111058301 0) 
০0111186017 06005 8 9০715721000 
(16175 16 00611010761 8015 01 21571617680 
£০ 91] 1015 901,06015, 5০ 1101 80607 1015 
1580] ৪11 07056 170 51760600006 
7015:81) 01610561515 10007776010 1)15 1059) 
গো 06 1170171056106176558065 20080 19 
€৮6৮ 18111 0৮61 ৮1101011110 10161 7110 
[01901911767 0660078 হিগো। 1001105 
65106. 8110 0071) 01055 00: 9 70015 
(17600 131,111, 67), 


পারশ্যদেশের গ্রজাসঙ্গন্ধেও হিরদতস বলেন-- 
0%101)7565 যে 13211)%-কে হত্যা করিয়াছিলেন, 
এ কথা তাহারা বিশ্বাম করিত না; তাহার! বিশ্বাস 
করিভ--005-এর পুত্র 7371715%'ই পারস্যের 
সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া রাজন্ব করিতেছিলেন 
(76100 111) 66). 

স্থৃতরাং 10813 যে বলেন--গৌমত নামক 
এক “মগ” নিজকে 0/:45-এর পুত্র 9710178 
বলিয়া পরিচয় দিয়! মদ্র-পারস্ের মিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিল, এই কথ! মিথা! হইতেছে। 
08100)8৩5-এর মৃত্যুর পর ০193 এর 138701)8 
ভিন্ন অন্য কোন উত্তরাধিকারী বর্তমান ছিল ন|) 
সুতরাং 1381018 ৭ মাস পধ)স্ত যুক্ত মদ্র-পারস্য- 
সামাঙ্জোর 1617069 এবং 16101 এই উভয় 
প্রকারের [0700৩10: ছিলেন । এমতাবস্থায় [07105 


প্রবর্্বক 
যায়। তথাকথিত গৌমত প্রকাশা রাঞ্সভাদ্ব তাহাকে হত্য। করাতে বিদ্রোহী, চা এবং* 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সং্যা 


গুপ্ত-ঘাতক (7357510) সাণ্যন্ত হইতেছেন। : 
তারপর যে ব্যক্তি 08111/55৪-এর ভ্রাতা বা 
থাকথিত গৌমতকে দিংহাসুনে বসাইয়াছিলেন, 
তাহাকে গ্রীক'সাহিত্যে  760901)55 বলা 
হইয়াছে। হিরদতপ বঙেন_-৪0৫-03 কথার 
অর্থ 0415-09001 08170)565 ইন্জিপে যুদ্ধাভিযান 
লই যাইবার পূর্বে নাকি এক “মগ” বা মঘকে 
7০2610705 অর্থাৎ 0810 01০ নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন এবং এই মঘ তাহার নিজ ভ্রাতা গৌমতকে 
08)775505'এর ভ্রাতা বলিয়। পরিচয় দিয়া যুক্ক- 
রাজ্েব সিংহাসনে বমাইয়াছিল। হিরদতদ এই 
রাঙ্জপদবী-স্পর্ধার কথা ব!লন £-- 
10311701710 17502616865 01001) 6 
1) 210 56766010117 01 006 10071] 071076 
7100 10511 50 0019 170 5616 11677105 
27001166000 ৬211005 [0:0%17669 710 
8171015 011)015 60 6) 21017 17 1100৮ 00 
010012110 10 01610 61১0 00618005606) 
901017015 (1)71015৮ ৪0706 07105) 09076 
(06110115670 06 0971701)3 5, 08. 59 
€067, 06 00760612105 10070 003 
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_. তন্ত্রশান্ত্রে ভাব-ভেদ 
(২) 
[ শ্রীমটলবিহারী ঘোঁষ ] 


আবার কোন কোন তত্ত্বে আমায়ভেদ 
অনুগত ভাব-ভেদের কথা আছে। “নিরুত্তর 
তত্র” এইরূপ উক্ত হইয়াছে £-- 


দিব্যে বীরে চ যে ভেদ: স ভেদঃ পরিভাষ্যতে। 
দিরশ্চ দেবতাপ্রায়ো বীরশ্টোদ্বতমানস: 
ূর্বায়ায়োদিতং কর পাশবং পরিকীরিতং। 
যছুক্তং দক্ষিণায়ায়ে তদেব পাশবং ম্বৃতং। 
পশ্চিমান়্ায়জং কর্খ বীরপশুসমন্থিতং। 
উদআুখোদিতং কশ্ম দিব্যভাবাদ্বিতং প্রিয়ে। 
দিব্যোইপি বীরভাবেন সাধয়েৎ পিতৃকাননে । 
উর্ধায়ায়োদিতং কর্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে। 
শশানগামিনে! বারাঃ কলাং পৃজস্তি সর্বদা । 
শ্শানগামিনো বীরা গুপ্তা যোনীব পার্বতী । 
গোপনাৎ দিদ্ধিমাপ্রোতি ব্যক্তাচ্চ কুলনাশনং। 
দিব্যুবীরান্বিতং কর্খ ফলদং গোপনাস্বিতং। 
দিবে স্থরাপাং বীরাণাং যদ্‌ যদ কণ্ধ চ যোগিনাং। 
তৎ সর্বং গোর্পনং কার্যং প্রকাশামিত্ষলং ভবেৎ। 


ধাহারা আম্নায় তত্বে অভিজ্ঞ, তাহাদের নিকট 
উদ্ধত বচনের,মর্খ গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইবে ন|। 


তবে আন্নায় সন্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ লেখা এখানে 


[২৭] 


সম্ভবপর নহে । যদি আমায় সম্বদ্ধে কিছু লিখিবার 
অবকাশ হয়, তবে পরে লিখিব। এখানে যে 
গোপনের কথা লেখা হইয়াছে, ইহা আমি পূর্বে 
দেখাইয়াছি, ষে তন্ত্শাস্ত্ই যে কেবল গোঁপনের 
কথা বলেন তাহা! নহে, শ্রুতিও -ব্রহ্ষবিদ্যার গোপন 
করিবার কথা! পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার 
কারণ-যে সাধারণ লোক তত্বকথার মন্দ না 
বুঝিরা নানাবিধ ভ্রমে পতিত হইতে পারে ও 
উহা দ্বার! সত্যের অপলাপও হইতে পারে। 

এই: ত্রিবিধ ভাবের অস্তর্গত সপ্ধ আচারের 
কথা “বিশ্বসার তন্ত্র” যে উল্লিখিত হইয়াছে, উহার 
নামোল্পেখ পূর্ব প্রবন্ধেই করা হইয়াছে। “কুলার্ণব 
তন্ত্র” শিব বলিতেছেন :-- | 
সর্বেভ্যশ্চে-ত্রমা বেদ! বেদেত্যো বৈষণবং পরম্‌। 
বৈষ্কবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুত্তমমূ্‌॥ 
দক্ষিণাতৃত্বমং বামং বামাৎ দিদ্ধান্তমূত্মম্‌। 
গিদ্ধাস্তাদৃত্বমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥ 

এই বচন “মহাচীনাচার” প্রভৃতি অন্থান্ত তন্ত্েও 
পাওয়া যায়; আবার অন্ততঃ এক স্থলে নয়টা 
আচারের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু নয়টা আচার 
“বিশ্বসার”” প্রভৃতি সমস্ত তন্ত্েরই সম্মত নহে । এখন 


২১৩ 


এই যে অপ্তবিধ আচার ইহাদের সার্থকতা কি, 
তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর! যাউক। 

বেদাচারের উদ্দেশ্য এই, যে উহা! দ্বারা সাধকের 
বহিঃশুদ্ধি নিষ্পরন হয়। বেদাচারস্থিত সাধক সর্ব- 
প্রকার আচার ব্যবহারে আপনাকে শুদ্ধ ও ' নির্মল 
রাখিবার চেষ্টা করেন ও ক্রমশঃ উহ তাহার স্বভাবে 
পরিণত হয়। এই অবস্থায় তাহার কর্তব্য সংক্ষেপে 
*মহানির্ববাণ তন্ত্র এইরূপ উক্ত হইয়াছে :_ 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেছ পশুঃ। 

ন শৃত্রদর্শনং কুর্ধযাৎ মনসা! ন স্তিয়ং ্মরেৎ ॥ 
বেদাচারপরায়ণ সাধকের আরও অনেক কর্তব্য 
আছে, কিন্তু “মহানির্ববাপ-তন্ত্র” বচন দেখিলে উহ] 
সাধারণভাবে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বেদাচার 
অবলগ্বন করিয়া বহিঃশ্ুদ্ধি শ্বভাবগত হইলে, 
সাধক বৈষ্বাচারে প্রবৃত্ত হইবেন। বৈষ্ণবাচার 
ভক্তির অবস্থা ; এই আচারাবলম্বী সাধক ভক্তিশাস্ত 
পাঠ ও আপনাকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ রাখিয়] 
যাহাতে ইষ্ট-দেবতার সহিত তদগতপ্রাণ হওয়া 
যায়, ইহারই চেষ্টা ও ক্রমশঃ উহারই সিদ্ধি লাভ 
কর! যায়, তাহাই করেন। এইটা চিত্ত-শুদ্ধির 
অবস্থা। এই বৈষ্ঝবাচারে কেহ কেহ বলেন -- 
সাতটা ভূমিকা আছে; আবার কেহ কেহ বলেন, 
সাতটা নয়, অনেক ভূমিকা আছে অর্থাৎ ভক্তির 
অবস্থা বিবিধ। বৈষ্ণবাচার বা ভক্তির অবস্থায় 
সাধক গুরূপদিষ্ট মার্গে গমন করিবেন; কেন যে 
তাহাকে গুরু এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, সে বিষয়ে 
বিচার করিবার তাহার অধিকার নাই; অকুণঠচিত্তে 
তিনি গুরুর আজ্ঞ| পালন করিবেন এবং বহিঃশুদ্ধি 
সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্দেশ তাহাও পালন করিবেন। 

সআমাদের দেশে অনেকে. আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়। 
থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণবাচার পালন সম্বন্ধে নিতাস্তই 
অমনোযোগী । তাহাদের মধ্যে কাহাকেও একপ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্য। 


দেখা যায়, যে বাড়ীতে সময়ে সময়ে হখরনাম 
সংকীর্ভন করেন বা করান, কিন্তু পানাহার সম্বন্ধে 
কোনই নিয়ম পালন করেন ন1। এ সব নিয়ম পালন 
করা কুসংস্কার বলিয়াই বোধহয় তাহাদের ধারণ! । 
আমাদের শান্ত্কাঁর যাহারা ছিলের, তাহার! 
যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, উহা! অনেক চিন্তা ৪ 
অনেক দর্শনের ফল। এখনকার দিনে আমর! 
দেখিতে পাই, যে দিন দিন আইনের পরিবর্তন 
হইতেছে; আর কেবল আইনের কথাইবলি কেন, 
যে “বিজ্ঞান” পাশ্চাত্য জগতের অহংকারের জিনিষ, 
সে সম্বদ্ধেও দিন দিন নৃতন মত হইতেছে, আর 
ভারতের খধির৷ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ক্রমশঃ 
স্বীকার করিতেছে। পাশ্চাত্য জগৎ এখন মদমনত্ত 
অবস্থায় রহিয়াছেন) এ অবস্থায় তাহাদের দৃষ্টি ও 
বিবেক অভ্রাস্ত হইতে পারে না। তাহাদের 
স্বভাব এই, নিজের দোষ বা ভ্রম দেখিতে পান 
না বা স্বীকার করেন না) আর চোখ রাঙাইয়া 
ভরান্তমতও আমাদের নিকট চালাইয়৷ দেন। 
আবার তাহারা সকল সময়েই এবং দর্বপ্রকারেই 
অভাবগ্রস্ত। আমরা অনেকে মনে করি, 
যে তাহাদের অবস্থা খুবই ভাল; কেন নাঃ 
সংসর্গদোষে আমরা তাহাদেরই মত সকল 
বিষ বিচার করিয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবস্থা 
বিচার করিয়া দেখিলে আমাদের. অপেক্ষা 
হীন বলিয়। আমার মনে হয়। ঘিনি সর্বদাই 
অভাবশগ্রস্ত, যিনি পরস্ব সংগ্রহ করিবার জন্য 
সর্বদাই ব্যগ্র, তাহা অপেক্ষা আর দরিদ্র কে হইতে 
পারে? আমাদের খধিদের. কোন্‌ অভাব ছিল 
না; তাহারা কোন বিষয়ে ব্যথচতার বশবর্তী 
হইতেন না, সর্ধদ! প্রশাস্তভাবে থাকিতেন, সর্বব 
বিষয়ে তাহাদের মমদৃষ্টি ছিল) স্থৃতরাং তাহারা 
যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, উহার ভালমন্দ 


গ 


আধাঢ়, ১৩৩৮ ] 


বিগ আমাদের করিবার সামর্থা নাই। পাশ্চাত্য- 
ভাবাপন্ন হইয়া অনেকে সমাজস্ংস্কার করিবার 
চেষ্টা করিয়৷ সমাজকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিবার 
জন্য নিতাস্তই উৎস্থক। এই শ্রেণীর লোকই 
বৈষ্বাচার প্রতিপালন করিবার সময়ে কেবল মাত্র 
নাম সংবীর্তন করিয়াই সমস্ত কাঞ্জু কর! হইল 
বলিয়। মনে করেন। পান, আহার, বিহার 
প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম আছে, উহা 
কুসংস্কারপ্রণোরদিত বলিয়াই ত্যাগ করিয়া থাকেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই, যে যাহার! শিক্ষিত 
সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, তাহার! থুষ্ীয় ধর্শ্যাজক- 
দিগের পালিত-পুত্র (0030-01019) | এ কথা 
খুষটীয় ধর্্যাজক স্পষ্টাক্ষরেই তাহার এক 
রচিত পুস্তকে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
নব্যভারত (ত্ [1075) তাহাদের পাঁলিত-পুত্র 
(770961-00114)--সৃতরাং তাহার পোষা-পাখী। 
এ কথা নিতান্তই সত্য_যদি ভাহা না 
হইত, তবে খ্রীষ্টীয় বাইবেল হইতে সঙ্কলিত 
পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুত্তক হইত না, 
আর নংস্কতচ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষদৃ্টিতে 
পড়িত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক প্রধান 
পুরুষকে আমি একবার বলিয়াছিলাম, যে “মহিয়- 
স্তোত্র” পাঠাপুস্তকের মধো থাকা উচিত। তাহাতে 
তিনি উত্তর দেন? যে এ কাঞজজ করিলে 
সাম্প্রদায়িকত! প্রশ্রয় পাইবে । এই উত্তর শুনিয়া 
আমি নির্বাক । উক্ত মহোদয় এ সময়ে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রায় গ্রধানতম স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তাহার মহিয়ন্তোত্র সত্ঘদ্ধে এই জ্রান! এই সব 
বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইলে নিতাস্ত মন,কষ্ট 
পাইতে হয়) তবে ইহা ধার এই জান হয়, যে 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্ো নির্বাজ ভক্তের 
নিতাস্ত অভাব। আর শাস্তন্ঞান ইংরাজী 
শিক্ষিতদের মধ্যে কেন, আজকাল উপাধিধারী 
পণ্ডিত ধাহারা প্রন্থত হইতেছেন, তাহাদের 
মধ্যেও আছে বলিয়া মনে হয় না। 

বৈষ্ণবাচারের পর শৈবাচার। এই অবস্থায় 
মাধক বিচারের অধিকার পান-এই অবস্থা 


উন্ত্রশান্ত্রে ভাব-ভেদ 


২১১ 


জানার্জনের অবস্থা । এই সময়ে তিনি কেন যে 
কি করিঙ্লাম, সেই বিষয়ে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে 


“পারেন এবং গুরুও তাহার অধিকার বুঝিয়া সকল 


দুর্বোধ্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন। 

ইহার পর দক্ষিপাচার। জক্ষিণ শবের অর্থ 
'অন্থকূল--এই অবস্থায় সাধক পূর্ববার্জিত বহিঃশুদ্ধি 
অন্তংশ্তদ্ধি ও যাহা শাস্ত্াম্মশীলন দ্বারা শাববোধরূপ 
জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, উহাকেই বদ্ধমূল করিবার 
জন্য সাধন! করিয়া থাকেন। এই অবস্থা অতিক্রম 
করিয়া তিনি বামাচারে প্রবৃত্ত হন। অনেকের 
ধারণা এই, যে বামাচার শবের অর্থ বামা-_অর্থাৎ 
সত্রীলোক লইয়৷ সাধন! করা। এইটা নিতান্ত 
্রাস্ত বিশ্বাস। বামাচার শবের অর্থ প্রতিকূলাচার, 
ব্যাভিচার নহে। দক্ষিণাচার পধ্যস্ত সাধক যে 
ভাবে আসিয়াছেন, উহারই প্রতিকূল ভাব 
বামাচার। দক্ষিণাচারের চরম অবস্থায় মানুষের 
মনে নির্ধেেদের বীজ অস্কুরিত হয় ও তাহা হইলে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবেগ ক্রমবৃদ্ধি গ্রাপ্ধ 
হয়। সাধক এ পর্ধ্স্ত সংসারে থাকিয়াই সকল 
কাজ করিতেছিলেন; এখন তাহার সংসার-বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা হয় এবং সেই জন্তই 
তিনি বামাচার বা প্রতিকূলাচার অবলম্বন করেন। 
ইহার পর সিদ্ধাস্তাচার। সিদ্ধান্তাচারের অবস্থায় 
তিনি ছুইদিকই দেখিপেন--দক্ষিণও দেখিলেন, 
বামও দেখিলেন। তখন তিনি কুলজ্ঞান বা ত্রন্ষ- 
জ্ঞানের সন্নিহিত হইলেন, কেন না, মন নিশ্চলভাব 
ধারণ করিল স্থতরাং মনের মনোভাব লয় হইবার 
অবস্থা হইল এবং এই আচারেতে পূর্ণকাম হইলে 
সাধক কুলাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে । কেহ 
কেহ দিঙ্ধাস্তাচার বামাচারের নিবেশ 
করেন। এইন্সপ নানাস্থানে নানাগ্রকার মতভেদ 
সপ্ররদায়াঙ্থগত। | 

এই যে সপ্ত আচারের কথা বলিলাম, এইরূপ 
সপ্ত জানভূমিকা “ঘোগবশিষ্ঠে” আছে ও “কুলার্ণব" 
অস্ত্রে”? আবার সপ্ত মত্ততার অবস্থার সহিত 
তুলনা করা আছে--উহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিবার 
চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ) 


পপ 


বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য 
[ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ] 


লক্ষ্য স্থির করিয়া পথ স্থির করাই বুদ্ধিমানের 
কাধ্য। লক্ষ্যস্থির ন| হইলে, পথ লইয়! বিবাদ 
করা ব্যর্থ। আর যদি লক্ষ্য স্থির না করিয়। কোন 
একটা পথ ধরিয়া চলা যাঁয়, তাহা হইলে কোথায় 
যাইতে হইবে, তাহা স্থির থাকে না। ইহীতে 
কখন অভীষ্ট লাভও হয়, আর কখনও বা অনভীষ্ঁ 
লাভও হইয়৷ থাকে । সাধারণতঃ অধিকাংশ জীবনই 
এইরূপ হইয়। থাকে । সাঁধারণ জীবনে লক্ষ্য বিষয়ে 
চিন্তা আলোচন! না করিয়াই একট! না একটা পথে 
চলিতে দেখা যায়। আর তাহার ফলে তাহাদের 
জীবনও সাধারণ লোকের মতই হয়। এজন্য লক্ষ্য 
'স্থির করিয়া পথ স্থির কর! বুদ্ধিমানের কাধ্য বলা 
হয়। ইহাতে লাভ ,অধিক হয়। অধিকাংশ মহৎ 
লোকের জীবনে দেখ যায়, তাহারা জানিয়াই 
হউক, রা না-জানিয়াই হউক, বাল্যাবধি একটা 
লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিয়াছিলেন। এজন্য লক্ষ্য 
স্থির করিয়াই আমাদের জীবনপথের নি হওয়া 
উচিত। 

এখন এই লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে, আমাদের 
দেখিতে হইবে--আমাদের জীবনের লক্ষ্য কি? 
দেখিতে হইবে_ইহা এককি বহু। এক হইলে 
তাহার স্বরূপ কি, এবং বহু হইলে তাহার স্বরূপ ও 
জাতি-উভয়ই কিরূপ, তাহাও আলোচনা করা 
উচিত। এই বিষয়টা চিন্তা করিলে দেখা যায়, 
_আঅেক আ্ীবনের লক্ষ্য বু হইন্েও ভীহীদের 
মধ্যে একটা কয আছে। ধন, মান, যশঃ, আয়ু, 
বিদ্যা এবং স্তীপত্রাদিলাত জীবনের লক্ষ্য হইলেও, 


ছুঃখহানিপূর্বক সুখলাভ সকল জীবনেরই.সর্ব- 
প্রধান লক্ষ্য বল! যায়। আরও একটু চিন্তা করিলে 
দেখা যায়__এই ছুঃখহানি পূর্বক স্থখলাডের জন্যই 


লোকে ধন, মান, যশঃ, বিদ্য। প্রভৃতি আকাঙ্ষা 


করিয়া থাকে। আর তাহা হইলে, এই ধনমানাদি 
উক্ত লক্ষ্যলাভের উপায়বিশেষ ভিন্ন আর ক্ছুই 


'হয়না। 


কিন্তু মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য-_ উক্ত দুঃখ- 
হানিপূর্বক সুখলাভ, এবং তাহার উপায়- উক্ত 
ধনমান প্রভৃতি হইলেও, এই উভয় লাভের .উপায় 
আবার ছুইটী বলিয়া বহু কাল হইতে বিবেচিত 
হইয়া! আদিতেছে।  বস্তত* দেই সত্যযুগের 
দেবাহ্থুরগণ হইডে এই বিভাগ চলিয়া আপিতেছে। 
অস্থর প্রকৃতির মানব বলেন_উহা! যোগ বা 
বিজ্ঞানের সাহাযে লভ্য, আর দেব-প্রক্লৃতির মানব 
বলেন-তাহা! বেদ বা বেদোক্ত ঘোগযাগাদি 
ধর্মাচরণঘ্বারা লভ্য। দেবগুরু বুহম্পতি আর অস্থর- 
গুরু শ্ুক্রাচার্য এই উভয় মার্গের উপদেষ্টা' ছিলেন। 
বস্তুতঃ, আজ যে অধিকাংশ লোকে বিজ্ঞানশিক্ষার 
জন্য এত ব্যস্ত, এত ব্যাকুল, ইহার. কারণ--যে 
প্রকৃতির মানব বিজ্ঞানই স্থখলাভের উপায় ভাবেন, 
তাহাদের প্রকৃতির প্রভাবাধিক্য-__ইহা৷ সেই পূর্ব 
কালের আন্র প্রকৃতির প্রাবল্য ডিন্ন আর.কিছুই 
নহে। কিন্তু তাহা হইলেও, উভয়েরই লক্ষ্য (সেই 
দুঃখশ্ন্ত সুখল(ভ। এখন ইহা হখন মন্বেবই 
প্রকৃতি, ইহা যখন শ্বতীবেরই সার্ট; তখন স্থ্হীর 
কোনটাকে চেষ্টার দ্বার একেবারে নির্বাদিত 


বডি) ০ পাম্প এ] 


, করিবাঢ/ উপায় -নাই--- ভাল: ও মন্দ যেমন 
, চিরকালই জগতে থাকিবে, এই ছুই মানবপ্রক্কাতিও 
তদ্রুপ চিরকালই জগতে থাকিবে । ভগবানের 
লজ হইচভ খন খবিত বু (বশ পথ্যন্ত কেহহ 


৮ জল 
স্তন সু সম ৬ ৬/ 


মনকে বিলু্ করিতে শাঁরেন; নাই । 
পানাপুকুরে টিল ফেলিয়া পানা সরাইঞ্জা দিবার মতই 
তাহাদের চেষ্টা বা যত্ব হুইা গিয়াছে । অতএব 
চিন্তাশীল ব্যক্তি, আত্মহিতেচ্ছু মানব চিন্তা -করিয়া, 
বিবেচনা করিয়া-অন্য কথায়, ইহাদের ভাল মন্দ 
আলোচন। করিয়। ইহার্দের মধ্যে একটী অবলম্বন- 
পূর্বক নিজ অভীষ্ট সাধন করিবেন মাত্র।. ইহাদের 
মধ্যে কোনটাকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়া! শক্তি- 
ক্ষয় করিবেন না ইহাই বুঝিতে হইবে। 
এখন তাহা হইলে, দেখা যাউক--যোগ.বা 
বিজ্ঞান আমাদের সেই চরমাভীষ্ট গ্রদ্দান করিবে, 
অথব| বেদৌক্ত যোগযাগাদি ধর্মাসুষ্ঠান আমাদের 
সেই পরম কল্যাণ প্রদান করিবে +. 
কিন্তু এই বিষয়টার. আলোচনায়: প্রবৃত্ত হইবার 

পূর্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে--বেদোক্ত 
ঘাগষজাদি ধর্দাচরণ ও. বিজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ 
ক? এই.ছুইটীর মধ্যে কোনটা সেই ছুংখশূন্য স্বখ- 
াভেয় কতটা অন্থৃকুল বা কতট! প্রতিকূল ?.  ' 

_ বেদমার্গের বিশেষত্ব এই, যে ইহা কোন মনুষ্য- 
দ্বিপ্রস্থত পথ নহে। পরামাণু, দেশকাল ও ঈশ্বর 
হভৃতি যেমন নিত্য, ইহা তদ্রপ নিত্য । . এই বেদ- 
বদ্যার প্রকাশক ঘে শবধরাশি, তাহাও 'তদ্রপই 
নত্য। অনুম্ত-বুদ্ধির যাহা! অতীত বস্তু) মনুষ্য 
দ্ধি যাহা কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারিবে 
॥/ ইহা! সেই সকল তত্বের উপদেশক | শব বলিয়া, 
ছয্যের, ভাষ! বলিয়া: যে. ইহ মন্কুযারচিত, তাহা 
হে। মহুযা হত্টির আদ্রিতে কোন সর্ব 
বতারপুরুষের: নিকট ইহ! শিক্ষা! করিয়! ব্ণাত্মবক 


বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য 


1 
২১৩ 
ভাষা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আজও দেখা 
যাইবে, ষদি কোন শিশুকে ভাষা শিক্ষা না দেওয়] 
হয়, তাহা হইলে তাহার বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ 
হয় না; হাসি কাম! প্রভৃতি ধন্থাত্বক ভাষারই 
কেবল বিকাশ হ্ইয়। থাকে । রেদ যে যাগযজ্ঞাদির 
কথা উপদেশ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া বা 
চেষ্টা করিঘা কেহ আবিষ্কার করিতে পাঁরে নাঁ। 
এই- মঞ্্রের ছারা এই যাগ: করি€ল স্বর্গ হয় ব। 
এশ্বর্ধ্যলাভ হয়-ইহা বিজ্ঞান কখনও আবিফার 
করিতে পারিবে না। অথবা সর্ববিধ সম্ন্ধরহিত 
,এক অদ্ধেত ব্রন্ষই আছেন--এ কথাও কোন ম 
কোন উপায়েই নিজে নিজে উত্তাবন করিতে 
পারিবেন না । কারণ, জগতের মূল বলিয়! তাহাকে 
“অচ্মান- করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, জগতের 'সহিত 
এব! জগতের যৃলীন্থৃত কোন অন্য এক. বিকাঁরশীল 
তত্বের সহিত, অথবা! দবেশ-কাল প্রভৃতি পদার্থের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই দ্বীকার- করিতে 
হইবে। আর সেই -স্বন্ধ স্বীকার করায়. নেই 
জগতের মূল অধিকারী-ব্রদ্গ-বস্তুী আর -এক 
অদ্বিতীয় তত্ব হইতে পারিবে- ন11.জগত্রে মূল 
:বিকারশীল বস্ত ও. অবিকারী বন্ধ বন্ক--এই ছুইটী 
-বস্তই সিদ্ধ হইয়া যাইবে । এজন্য রেদোক্ত যাগ- 
যজ্ঞাদি এবং বেদোক্ত . অদ্বৈত অনুন্গ ব্রদ্মের জ্ঞান 
বেদ ভিন্ন-আর জানিবার উপায় নাই। তাহার 
পর বেদ. বলিয়াছেন-_-এই অসঙ্গ অদ্বৈত ক্রক্ষ- 
সবরূপভালাভই জীবের চরমাভীষ্ট। এই ব্রহ্গ- 
্বরূপতালা'ভ হইলে জীবের আর অবস্থাস্তর ঘটিবে 
না, ত্রন্ধ. যেরূপ নিতা সচ্গিগাননম্বরূপ, জীবও 


তাহাই হইয়া যাইবে। অবস্থান্তরেই, ছংখ। ছুঃখ- 


'শৃন্ত সুখলীভ--এজন্ভ এই ব্রহ্ধ-্বব্বপতালীভ ভিন 
'সম্তবপরই হয়না। বেদ হুইড়ে এই -যাগযজ্ঞাদিকূপ 
ইহপারলৌকিক . অভ্যুদয়ের, জলৌকিক 


ৰা 
২১৪ 
জানিতে পারা যায়, আর বেদ হইতেই এই অনঙ্গ 
অদ্ভিতীয় অবিকারী ব্রদ্ষের জ্ঞানলাভ হয়; আর 
বেদ হইতেই এই নিঃশ্রেয়স-রূপ মুক্তির সন্ধান ও 
সাধনোপায় অবগত হওয়া যায়। বেদ ভিন্ন এই 
কয়টা বিষয় আর জানিবার উপায় নাই। বেদোক্ত 
বিষয়েঃবেদই প্রমাণ, এক কথায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ 
অর্থাৎ যেদ যাহা বলে, তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা 
হ্বাধীনভাবে জানা যায় না, এবং অন্ত প্রমীণ 
দ্বারা তাহার অন্তথাও হয় না। 

অবশ্থ বেদ যে নিত্য, অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত এবং 

স্বতঃপ্রমাণ--ইহা! আজ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুগে 
বলিলে অনেকেই আপত্তি করিবেন, অনেকেই 
উপেক্ষা করিবেন। অথবা হাস্য করিবেন--সন্দেহ 
নাই। প্রাচীনে আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি আজকাল 
অনেকেই এতাদৃশ নিজ মত, নিজ ধারণ। বা নিজ 
বিশ্বাস গোপনই রাখেন, অনেকেই এ সব কথা 
বলিতে সাহসই করেন ন1। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
বেদের এই নিত্যত্ব ও অপৌরুষ্যেত্বাদি পাশ্চাত্য 
'বিজ্ঞানেরই সম্মত, বিজ্ঞান ইহার বিয়োধী হয় না 
ইহা তাহারা অহ্গধাবনই করেন না। এ বিষয়ে 
এতই অকাট্য যুক্তি আছে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানের 
নিশ্বাস্তই এত অন্কৃূল আছে, যে এ বিষয়ে সংশয়ের 
অবসরই থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক 
বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল । এখন প্রক্কৃত বিষয় 
অনুসরণ করা যাউক, এখন দেখা যাউফ-_বিজ্ঞানের 
লক্ষ্য কি? পু 

: বিজ্ঞানের লক্ষ্য--জগতের তত্ব নির্ণয় করা 
জগতের গ্রকর্তি নির্ধারণ করা, জগতের নানাবস্ত্র 
মধ্যে তাহাদের ফার্যযকারণ সম্বন্ধ বা অন্য যেকোন 
'লশ্বন্ধ আছে তাহার আবিষ্কার করা, আর এইরূপে 
জগতের মূলতত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের উপর 
আধিপত্া বিজ্তার করা। এক খায়, জগতে 


প্রীবন্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 
তত্ব নির্ণয় করিতে করিতে জগতের ২্টস্থিতি-* 
লয় পধ্যস্ত আয়ত্ব করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। আর 
তাহা যদি হয়, তবে মানবের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি যে 
ছুঃখশৃন্য হুখলাভ তাহাও সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধ হইয়া 
যাইবে। স্ৃতরাং জন্মমৃত্যু, শোকতাপ, বিবাদ- 
বিসম্বাদ সবই বিদুরিত করিতে পারা যাইবে। 
বস্ততঃ, বিজ্ঞান যতই কলকক্জা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন 
প্রভৃতি আবিষ্কার করুক না কেন-_ইহার মুখ্য 
লক্ষ্য ও বেদের লক্ষ্যের মধ্যে যে তত বেশী প্রভেদ 
থাকিতেছে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বেদের লক্ষ্য যদি অত্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হয়, তবে 
বিজ্ঞানেরও লক্ষা, সেই অতুযদয় ও নিঃশ্রেয়সই 
হইতেছে_ইহাই ত আপাত-দৃষ্টিতে বোধ 
হইতেছে। 

আর তাহা যদি হয়, তবে বেদ ও বিজ্ঞানকে 
মানবের চরমাভীষ্টলাভের পক্ষে, মানবের চরম 
লক্ষের অভিমুখে ছুইটী পথ বঙ্িবার আবশ্বকতা 
কি? বরং বেদের কণ্ম ও ব্রদ্মবিষয়ক যুক্তিবহিভূতি 
ভাবে হ্বীকার করিয়া অদ্ধভাবে আর যাগযজাদির 
অনুষ্ঠান না করিয়া এবং দর্শনশান্ত্রের কচকচির 
মধ্যে হাবুডুবু না খাইয়া! বিজ্ঞানের সেবাতেই জীবন- 
ক্ষয় করাই ভাল। বলা বাহুল্য, এইবূপই আজ 
কাল শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশেরই মনোভাব । 
আর এইজস্বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
ম্যাটিক পরীক্ষায় সংস্কৃতকে আর বাধ্যতামূলক 
পাঠ বিষয়ের মধ্যে স্থান দেওয়া হইতেছে না। 

কিন্তু বিজ্ঞানকে এ ভাবে সম্ঘপ্ধিত করিবার 
পূর্ব আমাদিগকে দেখিতে হইবে, বিজ্ঞান বেধের 
মত অত্যদয় ও নিঃশ্েয়স দানে সমর্থ কি না? 
বিজ্ঞানের বেদোক্। অভয় ও নিঃশ্রেয়স দানে 
লাম্থ্য আছে কিন]? . 
আমর! দেখিতে পাই--বিজ্ঞান ঘাহীর আলোচনা 


আধা, ১৩৩ ] 


করে, টরিজ।ন যে রাজের কথা কহে, ভাহা। দৈত- 
রাজ্োর কথা, তাহা প্রকৃতির রাজ্যের কথা, তাহা 
দৃশ্ত বা" জ্ঞেয় বিষয়ের তত্ব, তাহা বিকারী 
পরিবর্তনশীল রস্তর কথা, তাহ! সক্রিয় ক্রিয়াখীল 
পদার্থের তত্ব। যাহা! অজেয়, যাহা আছে মাত্র, যাহ! 
অপুরিবর্তনশ্ীল, যাহা অহৈত অখণ্ড অ্পরিচ্ছিন্ 
বস্ত, তাহার তত্ব আলোচন] বিজ্ঞানের লক্ষ্য নহে, 
তাহার প্রকৃতি নির্ণয় কর] বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত নহে; 
অধিক কি, তাহা বিজ্ঞানের অধিকারবহিভূ্ত 
বিষয়। বিজ্ঞান মে রাজ্যে প্রবেশে চির অসমর্থ 
--বিজ্ঞান সে কার্যে স্বভাবতঃ অযোগ্য । এ রাজ্য 
একমাত্র বেদমার্গের লক্ষ্য। 

এখন অবস্থাস্তর যদি ছুঃখ হয়, সক্রিয় ও 
পরিবর্তনশীল ভাব যদি অস্থথ পদবাচ্য হয়, পক্ষাস্ত্রে 
নিত্যাবস্থালাভ ভিন্ন যদি দুঃখশূন্ত স্থখলাভ 
ন| ঘষ্ট, আর ইহাই য্দি নিঃশ্রেয়স হয়, 
অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা শ্রেয়: অর্থাং ভাল আর 
নাই, তাহাই যদি নিত্যাবস্থা হয়, তাহা 
হইলে বিজ্ঞান হইতে যে নিঃশ্রেয়ললাভের 
সম্ভাবনা আছে, তাহা কখনই বেদোক্ত নিঃশ্রেয়সের 
মমকক্ষ হইতে পারে না। বিজ্ঞান যে নিঃশ্রেয়স 
দিবে, তাহা পরিবর্তনশীল বলিয়া নিত্য নহে, 
আর নিত্য না হওয়ায় তাহা ছুঃখশূন্য অবস্থা 
হয়না। বিজ্ঞান যদি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় 
করিবার সামর্যও দান করে, বিজ্ঞান যদি জন্ম- 
মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কতিও দান করে, তাহা 
হইলেও তাহা নিত্য না হওয়ায় তাহা ৰেদোক্ত 
নিত্য নিঃশ্রেয়দের সমান হইতে পারে না। ইহার 
কারণ, বিজ্ঞান নিত্য বস্তর সন্ধানই দিতে পারে 
না। যেহেতু বিজ্ঞান যে জগন্সূলের সন্ধান দিবে, 
তাহা সেই প্ররুতির তত্ব ভিন্ন কিছুই নহে। গ্রন্কৃতি 
হইতেই গং উৎপন্ধ হওয়ায় প্র্কতি নিতা 


বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য 


১৫ 
নিক্ষিয় ও অবিকারী হইতে পারে না। তাহা 
নিত্য অবিকারী হইলে তাহা হইতে জগৎ 
উৎপন্ন হয় কি করিয়া? পক্ষান্তরে, রেদের 
লক্ষ্য--অবিকারী নিত্য ত্রদ্মরূপে নিঃশরেয়র হওয়ায়, 
বিজ্ঞানের দান বেদের দানের, সমান কখনই হয় 
না| । বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও বেদের লক্ষ্য কখনই অভিন্ন 
নহে। | 
কিন্তু তাহ! হইলেও, অভ্দয় অংশে বেদ ও 
বিজ্ঞানের লক্ষ্যমধ্যে তকোন প্রভেদ থাকিতেছে 
না। কারণ, অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি, ইহলোকেই 
হউক আর পরলোকেই হউক, তাহা ত আর 
অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্র্ববস্তর জ্ঞান নহে। আর 
বিজ্ঞান ইহলোকের উন্নতি দান করে, এবং বেদ 
ইহ-পরলোক উভয় লোকের উন্নতি দান করে 
-_এরপও বলা যায় না। কারণ, ইহলোকের 
উন্নতির জন্য চেষ্টা পরলোকেও থাকিবে না। 
কারণ ইহলোকের সংস্কার পরলোকেও থাকে__ 
ইহা ত স্বীকারই করা হয়। বিজ্ঞান যেমন 
দবৈতরাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানেও যে ম্বর্গাদি স্থখ হয়, তাহাও ত দ্বৈত- 
রাজ্যেরই মধ্যে আবন্ধ। আর তাহা যদি হয়, 
তবে এতাদৃশ অভ্ুদয়ের জন্য অযৌক্তিক যাগ- 
যজাদির অন্ধ ভাবে অনুষ্ঠান করা কেন? যুক্তিসঙ্গত 
বিজ্ঞানের সেবাই ত করা উচিত। এই ষে 
পাশ্চাত্য জগগং আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে 
_ইহাঁ তো৷ বিজ্ঞানবলেই করিতেছে। বেদসেবা৷ 
করিয়া আমরা ত তাহাদের অধীনই হইয়া 
রহিয়াছি। আর বৈদিক নিঃশ্রেয়দ বস্ততঃ 
আকাজ্ষার বিষয়ও নহে।. কারণ, নিত্যাবস্থায় 
স্থখভোগ অসম্তব। ভোগ থাকিলেই অবস্থার. 
পরিবর্তন অবশ্যান্ভাবী। অবস্থায় পরিবর্তন ন| 
থাকিলে, ভোগ সম্ভবপর হয় না। অতএব বিজ্ঞানের 
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হারা যে নিঃশ্রেয়দ হয়, তাহা নিত্য না হইলেও 
তাহাই -আকাজীয়) তাহাই 'অভিলফণীয়। 
: বন্বতঃ এরূপ শঙ্কা -আপাভ-দৃষ্টিতে খুবই 
মমীচীন। আর এই চিস্তা আমাদের মধ্যে অনেক 
মনীষীরই মনীষাকে বিক্ষুক্ব করিয়া থাকে কিন্ত 
বিচার করিয়। দেখিলে, - এস্থলেও বেদৌক্ত কর্ণ- 
কাণ্ডের আবশ্তকতা বা অন্থুপযোগিতা প্রমাণিত 
হয় না এবং বেদোক্ত নিঃশ্রেয়সও অনভিনবনীর় 
হইতে পারে না? টি 2 
প্রথমতঃ দেখা যায়, উন্নতির জন্য যে চেষ্টা- 
তাহা ছুকৃতির ফল। স্থক্ৃতি না থাকিলে, লোকের 
আত্মহিতেচ্ছাও থাকে না। এই স্বক্ৃতি কেবল 
সাধুজীবনযাপন ও সাধুচেষ্টা করিলেই আকাজ্কান্থরূপ 
হয় না? কিন্তু বেদোক্ত ধর্্ানষ্ঠানের ফলে এই 
সকৃতি প্রচুর পরিমাণে, অর্থাৎ আকাঙ্জাহুরূপই 
হইয়া থাকে।' যেহেতু সাধুজীবন যাপন ও সাপুচেষ্টা 
ইহারা দুষ্ট উপায়। এই উপায় লোকমধ্যে 


এক .ব্যক্তি অপরকে দেখিয়! -শিখিতে পারে; 
. যাগধজ্াদির -- অনুষ্ঠানম্বরূপ, 


কিন্তু বেদোক্ত 
যে উপায়, তাহা আলৌকিক উপায়; ইহ দেখিয়া 
শিক্ষা করা যায় না। আর সকল কার্য্যেরই এইরূপ 
দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট'এই দ্বিবিধ উপায় বা দ্বিবিধ সাধন 


থাকায়, যদি কেহ কোন: উদ্দেশ্টদিদ্ধির জন্য দ্বিবিধ 
উপায় বা দ্বিবিধ- সাধনই অবলম্কন করেন,' 
তাহা: হইলে তাহা! দৃষ্ট-উপায় অবলঙ্গন হইতে: 
অধিকতর ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সনোৌহ- 
বস্ততঃ, এইজন্ত আত্মীয়ন্বজনের কঠিন” 
পীড়ার সময়ে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে 
অনেক বেদ ও ইঈশ্বরনান্তিক -ব্যক্তিও সন্দিহান” 
হইয়া শাস্তিস্ত্তযয়ন" এবং: ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত - 


কি? 


হন; দেখ! যায়। কেহ হয় ত-উপহাস করিয়া 


বলিতবন--ত্‌ঘ কি পাশ্চাত্যগণের এই.ঘে অভ্যুদয়, ' 


: প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

তাহীর সপ্ত তীহারা' কেনি বেদোক্ত কর্দ উকরিয়া- 
ছিলেন ঠ তীঁহা' ইইলে এতদুত্বরে বলিতে হইবে 
যে আমরা যখন দুষ্ট: এবং অদৃষ্ট, “এই উভয় 
উপায়াহষ্ঠানে পরাঙ্ুখ হইয়াছিলাম, তখন পাশ্চাত্া- 
গণ ছুর্দমনীয় চেষ্টা! ও পরহিত্তকর .কতিয়-সাধূ 
আচরণ-রূপ দৃষ্ট উপায়ের ফলে আমাদিগকে পদানত 
করিয়াছে মাত্র । আমাদের ঘেদোক ক্রিয়া 
নিক্ষল ষলিয়| আমরা একসপ অবস্থায় পতিত হই 
নাই। অডএব বিজ্ঞানসম্মত : অস্থাদয়োপায 
এবং বেদোপদিষ্ট অস্তুদয়োপাঁয়, উভয়ের অনুষ্ঠানই 
যে ক্ষেত্রে আবশ্ঠক, সে: ক্ষেত্রে একটা: উপায় 
অপরটা হইতে ভাল বলিয়া আশঙ্কা করা 
বুদ্ধিমানের কাধ্য হইতে পারে 'না। স্থতরাং 
বিজ্ঞানচষ্চার অন্থরোধে বেদোক্ত ধন্থানুষ্ঠানে 
উপেক্ষা করা উচিত হয় না। রি 

. অবশ আজকাল অনেকে আছেন, তাহারা 

কারধ্যমাত্রেরই প্রতি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, এই দ্িবিধ উপায় 

হ্বীকার করেন না। - তাহাদের মধ্যে সকল: 
কাধ্যেরই উপায়-দৃষ্ট । 'চক্ুদ্ধারা না দেখিলে, 
অন্ধবীক্ষণ গ্রভৃতি যন্ত্রসাহায্যে তাহাকে ধরা যায়।' 
এবং নিয়ন্ত্রিতও করা যায়, বলেন। কিন্তু'এই মতা: 
সঙ্গত' নহে; কারণ, সকল কার্্যেই দৈব বিস্ষের' 
সম্ভাবনা আছে দৈব অন্থকূল- খাকিলে দৃষ্ট 
উপায় কার্য্যকরী হয়, ইহা! সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকেন। 'তওুল সিদ্ধ 'করিয়া অন প্রস্তুত করিতে" 
যদি সকলই দৃষ্ট উপায়ই হয়, তবে রাটিক।: প্রভৃতির - 
দ্বারা তাহার কখনই বিদ্ব 'হইতে পারিত: না। 
বিজ্ঞামের. পরীক্ষাগারেও সকল ক্ষেত্রেই' দুর্দৈব : 
ঘটিয়া পরীক্ষা পণ্ড হয়, তাহা ফোন বৈজ্ঞানিকেরই ' 
অবিদিত নহে। পরীক্ষকের: বুদ্ধিরও যখন নিয়ন্ত] : 
রহি্নাছেন, তখন এই অদৃষ্টকারণ অন্ধীকার করা 
নিতান্ত ওদ্ধতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। - নৈয়ায়িক- 


আষাঢ়, ১৩৮ ] 


' গণ এজন্ঠ সকল কার্ষে/রই প্রতি ঈশ্বরেচ্ছা প্রতৃতিকে 
অলৌকিক কারণ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন। 
অতএব কাধ্য মাত্রেই প্রতি অদুষ্ট কারণ অস্বীকার 
করা সঙ্গত নে । 


তাহার গর, বৈজ্ঞানিক নিঃশ্রেয়স বৈদিক 
নিঃশ্রিয়সের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে আপত্তি করা 
হয়, তাহাও সমীচীন আপত্তি নহে। কারণ, 
ভোগের অন্গরোধে অনিত্য অবস্থার আকাঙ্গ 
করিলে দুখেশূন্য সখলাভ অসম্ভব হয়। তবে 
ধাহারা দুঃখঘিশ্রিত সুখলাভ কামনা করেন, 
তাহারা যে বৈদিক নিঃশ্রেয়স আকাল্ঞণ করিবেন 
না, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু মানবপ্ররূৃতি 
ছুঃখমিশ্রিত স্থখের পক্ষপাতী মানৰ 
নিত্য অবস্থারই-_স্তরাং মুখেরই 
পক্ষপাতী। কে না দেখিতেছেন_ স্ঘুপ্ি- 
কালের অজ্ঞাভ স্ুখভোগ দিনান্তে একবার 
না হইলে মানব নিজেকে কতই অন্ুধী বোধ 
করে! স্থুনিদ্রার জন্য যে আকাজঙ্ষা, তাহ! এই 
ভোগজ্ঞানশূন্য স্ুখস্বরূপতালাভেরই আকাজ্ছা। 
অতএব ছুঃখমিশ্রিত স্থখলাভাকাজ্ষ। মানব প্রকৃতির 
অনুকুল কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। 
আর নিঃশ্রেমস মধ্যে ভোগাকাজ্ষা যে দার্শনিক 
বিচারে অযৌক্তিক বলিয়। প্রমাণিত হয়, তাহা 
বলাই বাহুল্য । অবশ্ত যাবতীয় দ্বৈতবাদী ঘে 
এ কথার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়। থাকেন, তাহা ও 
নিশ্চিত; কিন্তু তাহারা সে ভোগের ৪ নিত্যতাই 
স্বীকার করেন। এজন্য অদ্বৈত বেদাস্তসিদ্ধাস্ত 
ইহা উত্তমরূপেই. খণ্ডন করিয়া থাকেন। কারণ, 


নহে। 
অমিশ্র 
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বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য 
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ভোগ কখন নিত্য হইতেই পারে না। আমরাও 
তদম্ুনারে শিত্াবস্থায় ভোগ সম্ভব নহে- স্বীকার 
করিয়া, ভোগাতীত বৈদিক নিঃশ্রেয়পকেই মানবের 
চরমাভী& বলিয়। বিবেচনা করিয়া খাকি। দ্বৈত- 
বাদিগণ ভোগসহরুত নিঃঙেয়পকেই বৈদিক 
নিঃশ্রে়স বলিতেও চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা 
যুক্কিসহ নহে। 

যাহা হউক, বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি--ইহা! 
স্থির করিয়! যদি আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত 
করি, তাহা হইলে লক্ষ্যহীন ব্যক্তির যে গতি হয়, 
তাহা আর আমাদের হইবে না। আর সেই 
লক্ষাহীন গতি যদি নিবারণ করিতে হয়, তাহা 
হইলে আমাদের পর্ববপুরুষগণ ঘে বেদের রক্ষার 
জন্য অকাতরে জীবন বিসজ্জন করিয়াছেন, সেই 
বেদের শরণাপন্ন ভওয়। উচিত । সাংসারিক ক্ষণিক 
অস্ুদয় এবং কলকঞ্জার সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া 
আমরা যেন আমাদের : অতুলনীয় পৈত্রিক সম্পত্তি 
ন| হারাইয়া ফেলি । আমর! আমাদের অস্াদয়ের 
জন্য দুষ্ট উপয় _বিজ্ঞানান্থুশীলন, এবং অনৃষ্ঠ উপায় 
__বেদৌক্ত ধন্ধান্ঠানের জন্য সমানভাবে বদ্ধপরিকর 
যেন হই। বেদ ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিচার করিয়! 
চলিলে আমর। আর আমাদের পরম গন্ভবা স্থান 
হইতে বিচ্যুত হইব না। পাশ্চাত্যের ক্ষণিক 
চাকৃচিক্যে আমাদের অনেকেই অভিভুতদৃষ্ট 
হইয়া ,পড়িগ়াছেন$ কিন্তু কেবল ইহলোকের 
স্থখভোগই, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের চরম 
লক্ষ্য নহে। ইহা বেন আমাদের চিত্রে সতত 
জাগরূক থাকে। 
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তি আফ্িকার দৌত্য-কাহিনী 
(৫) 
[ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী ] 


[ আকফ্রিকাপ্রবাণী ভারতবাসিগ্রণকে আমরা বষ্টরনান রাজনৈতিক দুর্ণাবর্তের মধ ভুলিতে বদিয়াছি; তাহা ভুলিলে 
চলিবে না। লর্ড আরউইনের ভারতবর্ষ হইতে বিদায়কাঁলে ভাহার সহিত আমার পত্রবাবহারের হযোগ হইয়াছিল। তাহাকে 
এ-কথ! আমি বিশিষ্ট ও বিশদভাবে স্মরণ করাইয়। দিয়াছি; তিনিও যথাদাধা সাহায্যদানে প্রতিক্রত হইয়াছেন। রা্জকুটু 
লর্ড াথলোন (+১0)010)০) বহুদিন দক্িণ আফিকায় রাজপ্রতিনিধি হইয়। দেশে ফিরিয়াছেন। আমাদের দৌত]কালে 
তিনিই দক্ষিণ আফ্রিকায় রাক্জপ্রতিনিধি ছিলেন ; আমাদের কাঁধ্যে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, তৎমন্বন্ধে সর্বদ। 
আলো চন! হইত। ভারতবাঁপীর সমস্ত অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজন তিনি পুষ্ান্বপুত্থকূপে জানেন, আর তাহ! জানেন, আমায় 
যিনি যত্ত করিয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইযাছিলেন--লর্ড রেডিং। এই তিনজন মহানুতব ইংরাজ রার্নপুরুথ ইচ্ছা করিলে 
'্মাাদের অনেক হিতদাধন করিতে পারেন এবং ইংরাজ জনদাধারণকে যথার্থ অবস্থা জানাইতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে 
যে রাজনৈতিক সংক্গানের চেষ্ট। হইতেছে, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়। উচিত, যে প্রধানী উপনিবেশিক ভারতবানীর সর্ব সত্ব ও 
অধিকার যেন মম্পূর্ণূপে বজায় থাকে; অন্যথ| ূর্ণশাস্তর সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি মহাস্মা গান্ধী দিমলায় নুতন বড়লাটের 
সহিত দেখা করিতে গিয়! উপনিবেশ সচিব ম্যার কজ.লি হোসেনের সহিত দক্ষিণ আফ্রিক] সংক্বান্ত কথাবার্ডী কহিয়াছেন; 
এ-সকল কথার বিশদভাবে আলোচনা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার নন্দেহ নাই। মহামতি রে: এও সম্প্রতি দক্ষিণ 
আফ্রিকা হইতে ভারতবর্দে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভারতবানীর প্রতি নব নির্যাতনের যে বাবস্থ। হইতেছিল, তাহা আপাততঃ) 
অস্ততঃ নভেম্বর মান গর্ান্ত স্থগিত আছে--এ ম্নপংবাদ তিনি আনিয়াছেন। এ বিষয়ে পুনরীলোচনার জন্য ভারত গর্মেন্টের 
পক্ষ হইতে পুনরায় প্রতিনিধি যাইবে ও কন্ফারেন্স হইবে, স্থির হইয়াছে। রীতিমত ভাবে ভারতবর্ষের পঙ্গ হইতে কম্ফারেন্ে 
এ বিষয়ে আলোচন। হইলে হুফল ফলিবার পন্তাবনা। কেনিয়া ও পূর্ব আফিক। হইতে স্থানীয় অধিবাপিগণের পক্ষ হইতে 
প্রতিনিধিগণ বিলাতে গিয়া ঘোরতর আলোচনা ও জান্দোলন করিতেছেন। অতি মম্মানিত অতিথির ন্যায় হাউস অফ লর্ডস্‌ 
সভার রাল্মকক্ষে এই বিশিষ্ট অধিবাপ্লিগণকে সদাদূত ও অভিননিত করিয়। স্বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন মনে আশা হইতেছে, 
বুঝি পূর্বব আফ্রিক] ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যায়ের ও সতোর জয়পতাক পুনরায় উড়িবে। এ সময়ে গণ আফিফ » বে বিশিষ্ট 
আলোচনা অতি প্রয়োজনীয় এবং এই দকল্ প্রবন্ধে তাহারই চেষ্টা হইতেছে। ] । 


জোহানেসবার্গে কমিশনের নিকট ইতরাজ এবং প্রতি বিদ্বেষ ভার্ববান প্রভৃতি নেটাল প্রদেশের নগর 
বোয়র পক্ষ হইতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী অপেক্ষা সেখানে অনেক অধিক। নেটাল প্রদেশে 
হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোঝ। গেল, যে ভারতবামীর শু শ্রমজীবী, শিল্পী, কৃষিজীবী ও দোকান পনারীর 


আবাঢ়, ১০৩৮ ] 


' লাভ লোকসান, দেন! পাওয়! ও ব্যবসায়ের মুনাফা 
লইয়াই অধিকাংশ বিবাদ ও বিদ্বেষ। স্বর্খনির 
কেন্দ্র জোহানেস্বার্গে এই সকল প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহার উপর বিষম প্রশ্ন ও 
সমন্ত।_পাছে, ভারতবাপী অসছুপায়ে খনি- 
প্রন্থত স্বর্ণ অপহরণ করে। যেখানে যেখানে 
হীরকের খনি আছে, সেখানেও এই সমস্তা। 
যেখানে হীরক বা স্বর্ণের সমস্া নাই, সেখানে 
ভারত-বিদ্বেষ অপেক্ষাকৃত অল্প। পরে কেপ- 
কলোনী প্রদেশের অন্তর্গত কেপটাউন, পোর্ট 
এলিজাবেথ, ইষ্ট লগুন প্রভৃতি নগর পরিদর্শন 
করিয়া এই স্থান-কাল-পাত্রগত্ত বিদ্বেষতারতম্য 
লঞ্ষিত হয়। কেপকলোনী প্রদেশে ভারতবাপীর 
ছুভাগ্য সর্বাপেক্ষা কম। বোর়রদিগের আদি দুর্গ 
অবেপ্জ-রিভার ধি-ষ্টেটু (01876 1২৬6: চ16€ 
5০ ) প্রদেশে সে ছূর্ভাগ্য সর্বাপেক্ষা অধিক। 
নেখানে ভারতবানী প্রবেশাধিকার পধ্যন্ত পায় 
নাই; অতএব কোন স্ুতে কোনই অধিকারের 
কখাই উঠে নাই। সেজন্ত আমাদের সেই প্রদেশে 
পরিদর্শন অথবা ভারত-সমস্। লমাধানের কোন 
আয়োজন বা প্রয়োজন হয় নাই। 

ভাল (৬৪1) নদীর পারে অবস্থিত বলিয়৷ যে 
প্রদেশের নাম ট্রান্সভীল, তাহার প্রধান নগর 
জোহানেস্বার্গ ও প্রিটোরিয়া। এ প্রদেশের 
রাষ্ট্রপতি ও গণতন্ত্রের সভাপতি ছিলেন, প্রেমিডেন্ট 
ক্র্গার (0:0০) এবং অরেঞ্-রিভার-ফ্রি-স্টেটের 
গণনায়ক ছিলেন, প্রেসিডেন্ট সটান (9100)। ইহার! 
প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেধী। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত 
সৈম্ত-মামস্ত ইংরাজকে সহায়ত! করিয়া ও স্থানীয় 
ভারতবানিগণ নিজে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা 
করিয়া বোয়ব্ুপরাজয়ের অগ্ততম কারণ হ্ইয়া- 
ছিলেন বলিয়া, ভারভবামীর প্রতি বিরাগ 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 
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এই সকল গণাখিনায়ক ও বোয়র-সাধারণের 
মজ্জাগত। ভারতীয় সমস্তা সকল স্থানেই প্রায় 
এক শ্রেণীর-_তাহাদিগকে নাগরিক. সাধারণের 
সহিত বাসযোগা উত্তম স্থানে বাম করিতে কিছুতেই 
দেওয়া হইবে না) "অস্তেবাসী”র গ্থায় দ্বণ্যভাবে, 
অন্পৃশ্তভাবে নগরপ্রান্তে পরিখাতুল্য নিদিষ্ট সীঁমার 
মধ্যে স্থানীয় ক্যাফির অধিবাসিগণের ন্যায় নীচ 
ভাবে বাস করিতে হয়। তাহার] শিল্প, বাণিজা, 
ককষিক্ষেত্রে এবং শ্রমজীবী রূপে সাধারণ নাগরিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। শ্রম, মিতব্যয়িত। 
ও বিনয় এবং নঘ্রতার ফল ব্যবসায়ক্ষেত্রে পাইতে 
দেওয়া হইবে না। সহরের সম্পত্তিক্লয়বিক্রয 
সম্বন্ধে সাধারণ অধিকারেও তাহারা বঞ্চিত) শিক্ষা 
ও ধন্মক্ষেত্রে৪ কম্বক্ষেত্রের স্তায় তাহার “ অস্পৃশ্ণ” 
এবং রাজনৈতিক সকল অধিকারেরই তাহারা 
বহিভূতি। এইভ|বে তাহাদিগকে সর্বত্রই জীবন- 
যাপন করিতে হইতেছে । অবাধভাবে ভারতবর্ষ 
হইতে ' যাতায়াতের অধিকার নাই, স্্রী-পুত্র-কন্থা 
সঙ্গদ্ধেও এ বিষয়ে পেইরূপ কঠোর শাসন। 

এই অমান্য ও অনৈসগিক নাগরিক বাধাবিষ্ন 
একই সাম্রাজ্যের মধ্যে এক সম্রাট্চক্রবর্তার 
ছত্রচ্ছায়াতলে বিসদৃশ, আমরা সর্ধত্র এইভাবেই' 
প্রতিবাদ করিয়া চলিতেছি। বোয়র ইংরাজ 
পক্ষের সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিবার সময়ে এইরূপ ব্যবহার 
অন্থায় ও দুর্ণীতিমূলক বলিয়। ধর্ম; স্বীকারও 
করিতে বাধ্য এবং স্বীকারও করিতেছে? কিন্ত 
্বার্ান্ধ হইয়া! তাহার! প্রতিকার সাহায্যে পরামুখ। 
মুষ্টিমেয় ভারতবানীর শ্রম-কৌশলকে তাহার এত 
ভয় করে, থে লঙ্জাহীনভাবে বলে-_ শ্বেত অধিবাসি- 
গণ এ শ্রমস্বীকার করিতে অক্ষম ও অগ্রস্তত; 
অতএব ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে শ্বেতাঙ্গের 
লীভের অঙ্কে কুঠারাঁঘাত হইবে । অতএব মে পথ 


২২৯ 


পরিত্যজা। দ্বিতীয় লঙ্জাহীন কথা এই, যে অল্প- 
সংখাক ভারতবাসীকে প্রশ্রয় দিলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রঅয় 
দিতে হয় বহু সংখ্যক, অতি বহু সংখ্যক স্থানীয় 
কৃষ্ণকায় ক্যাফির ও অন্যান্য অধিবাসিগণকে। ইহা 
তাহাদের বিবেচনায় অসহনীয়। তাহারা ভয় করে, 
যে এরূপ করিতে গেলে শ্বেতাঙ্গের অস্তিত্ব পরাস্ত 
লোপ হইবে । এই সকল অন্যায় অধুক্তির বিরুদ্ধে 
চেষ্টা বুথা। পরস্পর বোঝাপড়। করিয়া উভয় 
দিক্‌ রক্ষা করিয়া! সামঞ্তস্তের চেষ্টা আমাধিগকে 
করিতে হইল। 

যেসব কাজকম্ম বা কথাবাত্া হইতেছে, তাহা 
এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। সরকারী 
রিপোর্টে বাছ। বাছা কথা স্থান পাইবে। কখনও 
তাহা লোক নরনগোচর হইবে কিনা সন্দেহ । 
খবরের কাগজওয়ালারা মতামত প্রকাশের জন্য 
জে করিতেছে । 1016:010% করিতে আসিয়। 
মনোমত উত্তর না পাইয়। নিজেদের ঘাহা ইচ্ছা 
ভাহাই প্রকাশ করিতেছে । তাহাতে সময়ে সগয়ে 
বিস্তর ক্ষতি হয়। | 
_ ভারতবাদিগণ দলে দলেদেখা করিতে আপিতে- 
ছেন! তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যমংগ্রহের 
চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের কথ! পাইবার 
চেষ্টায় ব্যরথপ্রয়্াস হইয়! তাহারাও বিরক্ত হইতে- 
ছেন। এবূপ কঠিন কর্তব্যক্ষেত্রে আর কখনও 
হস্তক্ষেপ হয় নাই। 

কমিশনের মেম্বারদের মধ্যেও বিশেষ সাবধান 
ছইয়! কাজকর্ম কথাবার্তীর প্রয়োজন । 
ৃ ভারতবাসিগণের প্রতিনিধি হইয়া এখান হইতে 
যাহার] ভারতবর্ষে গিয়াছেন, তাহাদের মধো কেহ 
কেহ অনংযত বক্তৃতা ভারতবর্ষে কবিয়া৷ আমা- 
দিগকে বিপন্ন করিতেছেন । যতদুর সম্ভব বিরোধী 
ভাবের মধ] ধাহারা কাঁজ করিতেছেন, স্াহাদের 
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কর্তব্যের কঠিনতা ভারতবাসিদিগের দ্বারা বাড়িতে 
দেওয়া উচিত নহে। ধাহাদের যথাসাধ্য হিত- 
চেষ্টার জন্ত এই আয়োজন, তাহার] কিন্বা তাহা- 
দিগের প্রতিনিধিরা সংঘত কাধ্য ও কথা ছারা 
সহায়তা ন| করিলে, শক্রপুরীতে বিপদের সম্ভাবনা 
অধিক। 


কলিকাতা হইতে সিমলা, সিমলা হইতে 
কলিকাতা, কলিকাতা হইতে জোরহাট, জোরহাট 
হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে পুনরায় দিল্লী, 
দিলী হইতে বন্ধে, বন্ধে হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা 
সেপ্টে্বর মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এত দীর্ঘ পথ 
যাতায়াত--প্রবাসক্রেশ ও প্রিয়জনের সেবারাম- 
লাভে অনিকার সত্বেও ভগবত কৃপায় শরীর সুস্থ 
আছে, ইহা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। বিজয়া 
দশমী রেলপথে কাটিয়াছে, বড়দিন জাহাজে 
কাটিয়াছে, ১লা জান্ুয়ারীও দেশ হইতে ছয় হাজার 
মাইল দূরে কাটিল। 


এ প্রচেষ্টার ফল্ল দেশবানীর সামান্য সেবাতেও 
যদ্দি যথাসস্তব উপকার হয়, তাহা হইলে সকল 
প্রচেষ্টাই সফল হইবে। 

“কারাপারা” জাহাজে ভারতবর্ষের ডাক 
যাইবে। জোহানেসবর্গ হইতে পত্র দিলে সে 
জাহাজ ধরিতে পারিবে বলিয়া চিঠিপত্র ও ভ্রমণ- 
কথার কিয়দংশ ডাকে দিলাম।। ..- 


দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে, তাহার স্থির 
নাই। নিয়মিত ভাবে ভ্রমণকথা লিপিবদ্ধ" করা 
দুঃসাধ্য । সময় নাই, শরীরে শ্রান্তিভাব দূর হইতে 
না হইতে কন্মান্তরে ঘাইতে হয়, চিন্তা হইতে 
চিন্তান্তরে যাইতে হয়, শুধু এই কারণে যে লেখা 
দুঃসাধ্য ভাহা নহে। মন ও নয়ন--এ ছুইয়ের 
উপর এড কণ্মভার আলিয়া পড়িয়াছে, ঘে তাহার 


আাট, ১৩৩৮] 


কোন মতে আর করিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। 

অতি সামান্ত কথা ঝ| ঘটনা লইয়া আলোচনা 
ও বিশ্লেষণ করিলে সমরে সময়ে গভীর ভাব ও 
চিন্তার উদয় সম্ভব। আপাত্তুচ্ছ বিষয়ে লক্ষ 
মৃশ্বন্ধে “প্রবাসপত্র” ও “ইউরোপে তিনমাসে”র 


কোন কোন পাঠক প্রসংশাবাদ করিয়াছে বুঝি 


ধারণ] 





ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট হোটেলের ভোজমাগার 


নয়ন মন নবীনতর ছিল বলিয়া তাহা সম্ভব হইয়া- 
ছিল। এখন হইতেছে না। 

ডার্ধানে পৌছিবার দিন সকালে যে সকল 
বিষয় নয়ন ও চিস্তাগোচর হইয়াছিল তাহার 
শতাংশের একাংশও লিপিবদ্ধ হয় নাই। মাসে, 
পোটপায়েদ অথবা ডোভারের বন্দরের অপেক্ষ। 
কোন অংশে ডার্বান বন্দর ছোট বা হীনতর নয়। 
বিদেশীকে বাহিরে রাখিবার এমন ব্যবস্থা আর 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 
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কোথাও দেখি নাই । বন্দরের স্থবিধা জন্ত, বাঁণিজ্য- 
প্রসার জন্ত যত কিছু নবীন ব্যবহার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহার সমবায় ডার্ববান বন্দরে হইয়াছে । 

ডার্ধবান হইতে জোহানেসবার্গ পথে স্বাভাবিক 
দৃশ্ঠের অভাব ছিল না। কিন্তু ক্রোশের পর ক্রোশ, 
এইরূপ শত শত ক্রোশ জমি অনাবাদে পরত 
হইয়। রহিয়াছে দেখিয়া মনে যে ক্ষোভ ও অশাস্তির 
উ দয় হইয়াছিল, 
তাহা বর্ণনাতীত | 
শ্বেত-রুষক চাষার 
সাধ্য নাই, যেনে 
সব জমির চাষের 
বাবস্থা! করে। 
জলক ষ্ট-নিবারণ 
জন্য নৃতন পন্থার 
যেসব ব্যবস্থা 
হইতে পারে, 
তাহার কিছুই হয় 
নাই। অর্থাভাব, 
লোকাভাব--উভয় 
কারণেই তাহা 
হয় নাই। শ্বেত- 
কৃষক কেবল 
জ মি আটকাইয়া 
রাখির়াছে। থিরিয়া রাখিয়াছে মাত্র। এক ইঞ্চি জমি 
ভারতবাসী কিনব স্থানীয় লোকে পাইবে, তাহার 
উপায় নাই। নানারূপ শস্য, ফলমূল, তুল! ইত্যাদির 
চাষ ত্র করিলেই প্রচুর হইতে পারে__-ভারত, 
বামীকে তাড়াইবার ও কষ্ট দিবার যে চেষ্টা হইতেছে, 
তদপেক্ষা সহম্রাংশের একাংশ চেষ্টাতে ভারতবাসীর 
সাহায্যে দেশে সোণা ফলাইতে পারিত। নের্টালে 
আখের চাষে ধনকুবের যাহারা হইয়াছে, যাহার 
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কুলী করিয়া ভারতবামীকে এখানে আনিয়াছে, 
“কুলীকাল" অভীত হইবার পর যাহাদের ফিরিয়া 
যাইতে দেয় নাই, পুনরায় কুলীগিরিতেই বাহাল 
করিয়াছে, তাহারাও এখন ভারতবাদীর বিরুদ্ধে । 

বড় বড় বিলাভী নাম দিয়া সহর-পত্তন 
হইয়াছে, বিলাতী ধরণের বাড়ী, ঘর, দ্বার রা্তা- 
ঘাট হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রাণতার 
অভাব | %07-121721151) বলিয়া 
গালাগালি দিয়া ইহাদিগকে লজ্জিত 
করা অসম্ভব। কারণ, ইহারা 
ইংরাজের বিরুদ্ধ, সাম্রাজ্যেশ্বরের 
বিরুদ্ধ সাধারণতন্ববাদী লোক। 
দায়ে পড়িয়া, ঘা খাইয়া সাআাজোর 
ভিতর রহিয়াছে! অবকাশ পাইলেই 
ছুটিয়া সাত্রাজোর বাহিরে পালাইবে, 
এই ভয় কথায় কথায় দেখায়। 

৩১শে ডিসেধর মকালে রেলগাডীর 
্ানাগারের ভিতর গিয়া একট। 
ভাবের উনয় .. হইয়াছিল, তাহার 
উল্লেখ করিয়া! ইহাদের মনের ও 
সমাজের অবস্থার কথকিৎ বর্ণন| হইতে 
পারে॥ কালা ভারতবাসীর স্বাস্থ্য- 
বিধানে ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনেক 
কথা বিদ্রুপ করিয়া ইহারা কয় এবং . 
সেই কথ! উল্লেখ করিয়াই তাহাদের * 
বিরোধী-আইন পত্বনে নর্ধদাই 
মচেষ্ট। আমাদের ব্যবহারের জন্য যে কয়েকথানা 
গাড়ী নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসী 
কিন্বা দেশী লোককে কখন উঠিতে দেওয়। 
হয় নাই। ইহা সর্বোচ্চ গভর্ণমেপ্ট কশ্ম- 
চারিগণের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু আশ্চর্য, 
পায়খানার ভিতরে ইত্রাজ্দী ও ডচ. ভাষায় নোটীশ 
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লিখিয়া দিতে হইয়াছে, যে পায়খান। ও মুখ 
ধুইবার স্থান যেন অপরিষ্কার না থাকে ও ষ্টেশনে 
াড়াইয়া থাকিবার সময়ে থেন পায়খান। ব্যবহার 
নাহর। আমি পারখানা হইতে বাহির হইবার 
পূর্বেই গাড়ী একট| বড় ্টেশনে পৌছিল। 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। সময়ে সমস্বে 


ফ্যাফির কোয়া্টার 


ননে হইতে লাগিল, থে অপেক্ষ। না. করিয়। 
বাহিরে অপি) নরকঘন্ত্বীভেগ যাহাকে বলে, 
তাহাই মনে হইতে লাগিল। ইংরাজী নরক 
(6]) শব্দের যোগবটী অর্থ “ঘেরা”, নিজের 
স্থ্ি-করা বেড়| কিংবা ঘেরার মত আর নরক 
নাই। সাদ দল দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের কৃটটি- 


আষাঢ়, ১৩-৮] 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিলী 


২৩ 


করা ঘেরা ব বেড়া হইতে অব্যাহতি পাইবে ন।। নেটালে এখন এই “ঘেরার” . স্া্ট হয় 


অনসন্‌ রাজকুমার রাসেলামকে আবিসিনিগ্নার 


গিরিছুর্গে আবদ্ধ করিয়া কোন সুফল উদয় করিতে পাওয়া যায় নাই। 


নাই) কাজেই ভার্কানে তাহার বিশেষ প্রমাথ 


ট্রান্সভালে রহুদিন হইতে 


পারেন নাই। রাজা শুদ্ধোধন সুরমা উদ্যান মধ্যে 


রঙ 


ক্যাফির কৃত্রিম-যুদ্ধ 


রম্যতর গ্রাসাদে নানা এরশ্বধ্য- 
বিলাসিতার ঘেরার মধ্যে শাক্য- 
সিংহকে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় 
বিফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন। যে 
শ্বেত সম্প্রদায় এইরূপ ঘেরার মধ্যে 
নিজেদের আবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে, সেই বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে। 
ইতিহাসের এ অধ্যায় বিস্মরণ হইলে 
চলিবে না। 

জোহেনাসবার্গ হইতে প্রিটোরিয়। 
যাইবার পথে . পুনরায় গ্রিমগ্রোনে 
আদিতে হই ,| গ্রিমষ্টোন প্রকাণ্ড 
জাংখন ষ্টেশন, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
সেখান হইতেই জোহেনাস্বার্গের সমৃদ্ধির 
প্রমাণ পাওয়া যায় এবং জোহানেস্বার্ের 
“ঘেরা” নরকেরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল। 





ভারতবালীর বিরুদ্ধে সাদা “ঘেরা” টি হইয়াছে। 


এখন নৃতন আইনে সে প্রণালী 
কঠোরতর হইবে। 

গ্রিমষ্টোন ষ্টেশনে . পৌছিবার 
পূর্বের দূর হইতে এশিয়াটিক লোকেমন- 
রূপ “ঘেরা” দেখা, গেল। সহর 
হইতে বহুদুরে মাঠের মাঝে খানিক 
জায়গা আছে, মেইখানে ভারত- 
বাসীকে থাকিতে হয়। সখগ্ধে সময়ে 
সাধারণ কাফিদিগের সহিত সামান্র- 
ভাবে কাদা ও রোলার সাভাষো 
অস্থায়ীভাবে নিশ্মিত টিনের বা 
খড়ের চালা-ঘরে বাদ করিয়া 





ক্যাফির ব্যাড 


অমান্নষিক পরিশ্রম করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য 


হয়। ধারণাতীত পীড়নে পীড়িত 


হইয়াও ক্যাফিগণের আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার 
কিছুই অভাব দেখিলাম না। অসাধারণ প্রকাণ্ড 


২২৪ 


বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তালে তালে যুদ্ধের অনুকরণে 
তাণ্ডব নৃত্যে আত্মহারা হইতে ইহাপিগকে প্রায়ই 
দেখা যায়। বিশেষ পর্বোপলক্ষে পানভোজনের ও 
ঘথেই্ ব্যবস্থা থাকে। সাদা অধিবানিদিগের 
সেবায় তাহাদিগকে শক্তি নিয়োজিত করিতে হয়, 
অথচ শ্বেত-অধিবাসীর ত্রি-সীঘানায় যাইবার যো 
নাই। ট্রান্সভালে এ ব্যবস্থ। বনুর্দিন গ্রচলিত, এগন 
তাহা কঠোরতর হইবে। অন্যানা প্রদেশে ও 
প্রচলিত হইবে । 

দিন-তারিখ-তিথির গণন1 আর সম্ভব নহে। 
বারদিন মাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া! পৌছিয়াছি। 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


দিন রাত কোথায় দিয় কাটিয়া গিয়াছে-_কি 
করিয়াছি, কি বলিয়াছি, কি শুনিয়াছি, কাহার 
সহিত দেখা হইয়াছে, কোথায় গিয়াছি, কি 
দেখিয়াছি, তাহার বর্ণন| দরে যাউক, তালিকা কয়া 
দুরে যাউক, মনে করাও ছুবূহ। দিবারাত্র কার্ধা-ও 
কাশ্য করিবার চেষ্টা ও চিন্তায় আহার ও বিশ্রামের 
সময় করা স্থকঠিন হইতেছে, এত পরিশুম করিয়া 
শেষ ফল কি? কোথায় গিয়া এই কাধ্যন্োতঃ 
পৌছিবে? সাধারণে প্রকাখযোগা ভ্রমণ-কথার 
মধো সে সকল কথা স্থান পাইবে না । 

(ক্রমশঃ) 


নারী-জাগৃতি 


* * * আজ দেশ জাগিতে আরম্ভ 
করিয়াছে, পুরুষের অপেক্ষা নারীজাতি আজ 
অধিক অবনত নয়; শিক্ষায়, সাধনায় নারী 
পুরুষের চেয়ে অতিশয় নিয়ে থাকা সত্বেও দেশের 
মুক্কিষজ্ঞে নারীজাতি যে স্বাথত্যাগের পরিচয় 
দিয়াছে, তাহাতে দেশের সকল কাজেই নারীর 
স্থান যে কত র্ধে তাহা সকলেই বুঝিয়াছে) এবং 
এ-কথা মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবে, যে নারী- 
জাতি দেশের ও জাতির লক্ষ্যসাধনে পুরুষের 
অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়-_-বরং নারীর 
সাহাধা না পাইলে একা পুরুষর্জাতির দ্বারা কোন 
বড় উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে না। 

এই অধিকার অন্বীকার করিবার নয়; কেন না, 
ইহা বিধাতার দেওয়া বস্ত--আমর। ইহার যথার্থ 


ব্যবহার করিতে পারিলে, দেশ ও লমীজের যথার্থ 
কল্যাণ হইবে । আমরা আর স্বার্থপর সমাঞ্জের 
শাসন-বাক্যে মাথা! নীচু করিয়া থাকিতে পারি 
না; কেবল নারী-মধ্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় 
নহে, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনাই আজ নারীর 
হিয়াকে চঞ্চল করিয়াছে । র 

দেশের শিক্ষিত নারীই থে আজ দেশ-সেবার 
মহাযজ্জে আত্মাহুতি দিতে ছুটিয়াছে তাহা নহে, 
নিরগ্ষরা কুষক-বধূরা দলে দলে দেশের সম্মান- 
রক্ষায় পুরুষের সহিত সমানভাবেই দুখ বরণ করিয়া 
লইতেছে, কারাবন্ধনে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহা 
হইতেই বুঝ। বায়-শিক্ষার প্রভাবেই যে একদল 
নারী ঈদশের গুরোভাগে গিয়া ঈাড়াইয়াছে তাহা নয়, 
নারীর সন্তায় আজ আগুন ধরিয়াছে; সে অনল আর 


আফা, ১৩৩৮ ] 


| নিভিবার নয়, যাহী বন্ধন আবরণ তাহা পুড়াইয়া 
ছাই করিবে। আমাদের মুক্তি -জাতির মুক্তি; 
নারীর মাথা যদি উ'চু হইয়া উঠে, দেশের তাহাতে 
শ্রেয়; ও উন্নতি--এ-কথা কেহ কি আর অস্বীকার 
করিতে পান্পে? 
* দেশে যে ভাঙ্গনের যুগ আসিয়াছে, সেখানে 
নারী করালমৃত্ি ধরিয়া যেমন দাড়াইবে, আবার 
উহার সঙ্গে গঠনের হৃদয় লইয়াও নারীকে মহা- 
তপস্থিনীবেশে ঠাড়াইতে হইবে । আমাদের এই 
প্রবর্তক-সঙ্ঘে সেই গঠনের দ্রিকৃটাই ভাল করিয়া 
দেখিয়া চলা হয়, এবং আজ আমাদের বিচার 
করিয়া দেখিতে হইবে--গঠনের বস্তু কি এবং 
এই আদর্শ আমর! কতথানি নিদ্ধ করিয়া চলার 
অধিকার পাইয়াছি। | 

গঠন বলিতে একটা নিরুপদ্রব মৃত্যুীতল শাস্তির 
অবস্থ! নহে; আমাদের নারী-সমাজ নে শাস্তি- 
কুটারে বহুদিন বন্দী হইয়া আছে, সেখানে আমরা 
তিলে তিলে প্রাণ হারাইয়াছি, হৃদয় হারাইয়াছ, 
সংসারের মাঝে কি ক্ষুদ্র জীবনের মোহে যে 
আচ্ছন্ন আছি, তাহা একবার চিস্ত! করিয়া দেখিলে 
শিহরিয়া উঠিতে হয়! দেশের মুক্তি কেবল পুরুষের 
স্বাধীন জীবন ভিত্তি করিয়া সম্ভব হইবে না, 
নারীরও স্বাধীনতা চাই। দেশের উপর বিদেশীর 
কর্তৃত্ব, গ্রতুত্ব যেমন দেশকে অবনত ও শ্রীহীন 
করে, নারীজাতির উপর সেইরূপ পুরুষের কর্তৃত্ব ও 
্রতুত্ব নারী-সমাজকে অবনত করে-_তাহার 
প্রমাণ আমাদের জীবন । জানি না, কোন অপরাধে 
কেবল নারীঞজাতিই আজ প্রায়শ্চিত্বের পর 
প্রায়শ্চিন্ত করিয়। চলে-যত দুঃখ, যত ব্যথা 
আমাদের বহিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার 
প্রতিকারের'জপ্ত প বাঁড়াইবার উপায় নাই, ইহা 
কি কম লজ্জার কথা, ইহা কি সমাজ-পুরুষদের 

[২৯] 


নারী-জাগৃতি 


২১৫ 


কম অন্ধতাঁ! এই মোহ যে আযাদের মৃতার 
কারণ হইয়াছে! 

! আজ বিচার করিয়া দেখুন, দেশের 
অর্ধেক প্রাণ আমাদের অধিকারে, কিন্তু সেখানে 
আমরা অনুদ্ধদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া আছি। নারী যদি 
মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, সমাজের মধ্যে অসংখ্য 
কারাগারে এই বন্দিনী-জীবন নির্ধ্যাতলের ভারে 
ুমূ্ হয়__কেহ তার সন্ধান রাখে না, মুখ 
ফুটিয়া৷ যে কথা বাহির হয় পৃথিবীর কানে তাহা 
পৌছায় না। অন্তঃপুরবাসিনী আমরা, দুরবস্থা 
আর৪ অধিক; বুঝি শৃগাল কুকুর অত্যাচারিত 
হইলে চীৎকাঁর করিয়া দুঃখ জ্ঞাপনের ভাষা পায়। 
নারী মৃক, অন্তরের কথা বাক্ত করার শিক্ষা! পর্যযস্ত 
কাড়িয়া লওয়। হইয়াছে । আমাদের মধ্যে কয়জন-_ 
বুকের মধ্যে যে ভাব গুমরিয়া মরে, তাহা প্রকাশ 
করার ভাষা জানে? এ ব্যথা ব্যক্ত করিধার নহে। 

কি তুচ্ছ মোহ দিয়া সমাজ আমাদের 
তুলাইয়াছে দেখুন-কেবল বার-ত্রত, গঞ্গাঙ্গা, 
কাপড়, পাউডার, সাবান, গৃহস্থালীর শোভা, 
তৈজসগত্র, অলঙ্কার, এই সবের ভার বহিয়া আমরা 
মনে করি-কি সৌভাগ্য আমাদের! কৌতুক, 
পরিহাস, রঙ্গ যদি পাই, সেদিন ভাবি--আজ কি 
আমোদের দিন! কি মহোৎসব জীবনকে ধন্ত 
করিল! কৃত লঘু; কত তুচ্ছ অবস্থায় আমরা 
আত্মহারা, নারীর যথার্থ মর্যাদা তুলিয়া দিন গুণিয়া 
যাই! এই একটা! বিশাল নারীজাতির আত্মদান 
যদি দেশের ও সমাজের কল্যাণের কারণ হইত, 
পৃথিবীর মত সহিষ্ণু নারীজাতি নীরবেই লব মহিত। 
কিন্তু কতযুগগ এমন করিয়া কাটিল, দেশের অধঃ- 
পতন কোথায় গিয়া দাড়ায় একবার দেখুন! পরপর 
কাতরতাঃ আমরা স্নান, দারিত্রয-রাক্ষসীর অত্যাচারে 
আমরা গতগ্রায়, সংসারের রদ্ধে, বন্ধে বিষ প্রবেশ 
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ক্বিয়াছে ; গর্তের ভেক, খোচা খাইয়া যেমন নীরবে 


অশ্রু-বর্ধণ করে, আমাদের যে সেই অবস্থা। ইহা 


হইতে পুরুষের সাহাধা প্রতীক্ষায়, উদ্ধার পাওয়ার 
স্বাশ। ছাড়িসা আঙ্গাদের নিজেদের ভিতর: সংহতি- 
গল করিয়। মাথ। *তুলিতে, হুইবে। ভবীগণ, 
সেই'কথাই'আজ বলিতে দাড়াইয়াছি। 

কেবর বর্ণমাজ। শিক্ষার সঙ্গে বহু গ্রন্থ অধায়নেই 
স্বামরা চরিত্রলাভ করিব না, নারী-মর্যাদ] রক্ষায় 
সমর্থ হইব না। পুস্তক সাহায্য করে; কিন্ত, আদল 
কথা, আমাদের অন্তরকে জ্বাগাইবার জন্ত আমাদের 
মধ্যে মিলন ও. এক্ষ্যকে গ্রতিষ্ঠ। করিতে, হইবে 
আমাদের, পরম্পরের, মধ্ো একটা নিবিড়, স্ব 
স্াপন কদ্দিতে হইবে। স্বামাদের' এমন, ক্ষেত্র 
রচন।, করিতে হইবে, যেখানে দীড়াইয়৷ 
জামর। স্বাধীনভাবে সুখ-দুঃখের কথা লইয়া 
আলোচনা আন্দোলন করিতে পারি। নারী 
কলিয়। এই সকল ক্ষেত্র শ্বতস্ত্র করিয়া! গড়ার চেষ্টায় 
আমাদের বছ আয়াস করিতে হইবে না। দেশের 
সফল প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিকার স্থাপন করিতে 
হইবে । দেশের গ্রন্থাগারে জ্বামাদের হানা দিতে 
হইবে। দেশের শিক্ষা-গিক্েনে নারী আসন 
ফিছাইয্! বসিবে। পুরুষের সম্পর্কে নারী কি য্লান 
হওয়ার আশদ্ক। রাখে? সত্যই কি নারী পুরুষের 
চেয়ে অধিক অসংঘমী'? আমরাও, নারী--অসংখ্য 
পুরুষের সঙ্গে, ভ্ঞাাদের জীবন গড়িয়া উঠ্িতেছে, 
আমর! স্পর্ধা কিছ! বলিবন্ল্না, নানী আত্মসন্গান- 
রক্ষায় যভটা উদ্যোগী, জাতবস্থার্থরক্ষার, দায়ে: ষতটা 
সতর্ক, পুরু তাহার শতাংশের একাংখও নহে। 
তবে. কথা হইতেছে, নারীর: সংস্পর্শে আসিয়া 
পুক্রষের চিত্ত. কলুধিত হওয়া খুবই সম্ভব । ভা 
সেখানে আব্যাশক্তির বংশ নারীছাতির' কণ্ঠে সেই 
কররধকাণীই.কি. বাহির, হইবে না শুস্ক-দিশুদের, 
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মৃত এই কাপুরুষ পুরুষন্ধাতি নিশ্চি্থ হইলেই 
সমাক্তের অধিক শ্রেয়, হইবে । এই ভীকক, অপদার্থ 
পুরুষজাতিকে তয়ে তয়ে রক্ষা করার দায়ে স্বতন 
ন্মরী-গ্রতিষ্ঠানের জন্ত এই কাঙ্গাল দেশকে. আর 
পীড়িত করা বাঞনীয় নহে। প্রাচীন ভারতে নারী 
এত ভয়ের বস্ত ছিল না; কেন না, তখন বিশ্বজযী' 

পুরুষের সংখ্যাই অধিক ছিল-তখন ভারত 
স্বাধীন ছিল, পৃথিবীজয়ে ভারত অভিযান করিত। 
আজ এই জাগরণ-যুগে আমাদের স্বাধীন ভারতের 
মনোবৃত্তিকে জ্গাইয়া তুলিতে হইবে,. আমাদের 
ঘর ছাড়িয়! বাহিরে দাড়াইতে হইবে। পুরুষ- 
জাতিকে বল দিবার, জন, পুরুষজাতির মেরুদণ্ড 
শক্ত. করার জন্ত ইহার. খুবই. গয়োজন হইয়াছে। 
এদিকে ভগ্নীগণ আর আমাদের, নিশ্চেষ্ট হওয়| 
মারাত্বক হইবে। 

আমাদের এই নয় বৎসর অক্ষয়-তৃতীয়া 
উদ্সবের ফলে দেখিতেছি--অতকিতে এই সহরে 
নারী-মহলে সত্যই একট! ভরসার হৃট্টি হইয়াছে। 
আজ অনেকের মাথা হইতে অবঠন খসিয়া 
পড়িয়্াছে, মহিলা-দিবসের প্রতীক্ষায় কেহ আর 
ঘরে বসিয়া! থাকেন না, পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া 
মহিলাবন্দ নিত্য. প্রদর্শনীক্ষেত্ে বিচরণ করেন-_ 
ইহা স্বস্থোর পরিচয়, ইহা নারীর গৌরবের বস্তা 
পুরুষকে ভূতের মত ভয় করিয়া চল! মন্্যাত্বের 
অগমান-্পুরফকেও হেয় করা। দিজেদের 
দুর্বারভাকেওশ্রয় দেওয়া এ. দায়.যেন ঘৃচিয়াছে।, 
লহবরে, আমর! নারী-প্রগতির একটা স্বচ্ছ আ্ভিবাক্ি, 
দেখিয়া ধন্ত হইয়াছি। 2... 

নারীর একটা বিধাতৃদত্ত, ধর্দ আছে) সে ধর্ম 
_ল্সংসার-রক্ষা, জননী হওয়া, সম্তানপালন. কর! । 
গুরুষেরও কি সে ধর্ম নাই! গাহস্থাক্বীবনরক্ষার, 
নীতি পান করিতে দেশে যে ধর্ছের প্লাবন, 
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উপস্থিত হয়, সে গঙ্গোত্রীধারা বহিয়! যুগে যুগে যে 
ভগীরথের আবির্ভাব দেখি, নারী কেন তাহা 
হইতে বঞ্চিত হইবে? নারীজাতির মধ্যে এই 
উদাত্বপ্রাণ আনার জন্য, এই অধঃপতন যুগে 
আমাদেব জীবন ছানিয়া কি কয়েকজন তপন্থিনী 
বাহির হওয়! সম্ভব নয়-যাহীর! পুরুষের মতই 
দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহস্থের ছুয়ারে 
দুয়ারে গিয়া আশার গান, ভরসার সঙ্গীত গাহিবে? 
দেশ-সত্তার ডাকে সে অভাব পূরণ হইবেই । আজ 
তাই বলি, তোমাদের মধ্যে কে আছ ডাই, আজ 
নারীর এ সহজ অধিকার পদাঘাত করিয়া অনাপ্রাত 
জীবনের মৌরভ বুকে বহিয়া এই পতিত জাতির 
জীবনে বিছাৎ সঞ্চার করিবে? পুরুষ যেমন দলে 
দলে বাহির হইয়া অধঃপতনের যুগ ঘুরাইয়া 
দিয়াছে, আজ নারীকেও এই মহাব্রতসাধনে নিঃসঙ্গ 
মুক্জীবন লইয়া দলে দলে বাহির হইতে হইবে। 
প্রবর্তিক-সজ্বে'র ণ্নারী-মনিরে” এই কঠোর 
ব্রভপাঁলনের ঘোর সপস্া৷ চলিয়াছে; কে জানে 
ভগবানের এই অর্থস্থদ বাখী আমর! কয়জন পালন 
করিয়া ধন্ত হইধ, কজন সে মহাব্রত পূরণ করিনা 
সার্থক হইধ! উবে একজনও যদি সে গ্বপ্ন লার্থক 
করে, নাববীঞ্জাতিয় মধ্যে আশার সঞ্চার হইবে, 
মহাসভ্তাবনার স্থষ্টি হইবে। ভর্মীগণ, আপনাদের 
মধ্যেগড সে শক্তির বীজ আছে, এই চরিজ্লাতের 
জন্য আপনারাও আজ লক্ল ডোগ-প্রবৃত্তিকে 
পদতলে দলিয়! আমাদের বুকে বল দিতে পারেন-- 
মে আশা আমাদের ছুরাশা নহে ! 

শঙ্কর, বুদ্ধ, নবদ্ধীপচন্ত্র সর্ধত্যা্গী হইয্াছিলেন 
মাছুষের কল্যাণে; শাই ীবা শ্রম্য তীপ্া জাতির 


নারী- 
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অধঃপতনের বেগ নিবারণ করিয়াছেন। আজ এই 
পতিত নারীজাতির উন্নতিকামনায় এমনই একদল 
নারী চাই__সহন্রের জীবন ছানিয়া দশজনও পরীক্ষার 
কগ্টিপাথরে যাচাই হইয়। বাহির হইবে কি না কে 
জানে? তাই আপনাদের দলে দলেই যোগ দিতে 
হইবে--অন্ততঃ একশত নারীর জীবন-যজ্জ আরম্ভ 
করিতে পারিলে, আমর। যে ভগবানের বাণী সফল 
করিয়া সার্থক হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

আমাদের আজ লঙ্জানিবারণের বন্তটুকু 
রাখিয়। আর সব বিসঙ্জন দিতে হইবে; আমাদের 
উদরান্নের মুষ্টিটা হইবে জীবনধারণের সন্বগ, আর 
আমাদের কিছু থাকিলে চলিবে না। মাখার উপর 
জগৎম্বামীকে তুলিয়া ধরিতে হইবে, জননীর স্নেহ 
হৃদয়ে ধরিয়া কোটী কোটা সন্তানের বুকে উৎসাহের 
আগুন জালিতে হইবে। কে আছ ভাই, এই 
বৃহতের ক্ষেত্রে আসিয়া ঈাড়াইবে? 

ইহার জন্ত আমাদের ভোগবিলাগ ভাঞ্স 
করিয়া স্কুল কলেজে ছুটিতে হইবে না, গন্লী-কুপ্ন 
পাঠশালা, টো, বিদ্য।লয়ে ভিড় করিয়া দাড়াইতে 
হইবে। নারীর জন্য ম্বতস্র প্রতিষ্ঠানের আড়ঘরে 
দেশের অর্থ অপচয় করার শ্রীয়োজন নাই। এই 
মুক্তির গ্লীধমে বদি খয্নেফটা মাত ভাগিয়া খাঁ, 
ভয় করিলে চলিবে না) যঙ্ধি একটা পুক্ষষবিতহ 
জন্মে, তবে তার গন্নে ভারত-ভূমি গ্রতিধ্বনিত 
হইবে, একজন জগগ্ধাত্রী মহাদেবীর অভ্যুতানে 
ভারতের নারী-মর্ধ্যাদা রক্ষা পাইবে। আজ্জ আর্মাদের 
রে গঠন-ব্রতকেই জীবন দিয়া ভাকড়াইয়া ধরিতৈ 

ব। 

আমরা আশা করি, এই ক্ষু্র মহিলা-সভাই 
যেন আমাদের শেষ ন] হয়, এইখানেই আমাদের 
কর্ম যেন বন্ধ হইয়! না থাকে। সভানেত্রী মহাশয়া। 
সমবেত ভঙ্মীগণ, এ ধারায় আমাদের জীবনকে 
অভিষিষ্ত করিয়া যাহাতে আমরা ধন্তট ইই, সে 
ভায় আপনাদের লিকট জিবেদম ক্ষরিয়াই গা 
হইলাম। ভগবান আমাদের সহায় হউন । * 


+ 'পরধর্ক সঙধ' অঙ্গয় তৃতীয়া উৎদবে মহিলা-দিবসে জীদতী অঙির বাল। বন্ধ কর্তৃক পঠিত । 








2নস্ভন্বান্নি 


(উপন্যাস) 


[ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ] 
(৩) 


কনকবরণী তার স্বামীকে বলে, "ছল চাতুরী 
আমি জানিনে বাপুঃ যা করি আমার সব 
সোজান্ুজি।' 

মে কথা সত্য। কারণ, শশীশেখরের মত 
ছেলেমানথষ,- মামীমার মনের ভাব টের পাইতে 
তাহারও দেরি হইল না । বেশ বুঝিতে পারিল যে, 
মামীম! তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্ত 
কি আর করিবে, পৃথিবীতে আর কেই-বা তাহাকে 
পছন্দ করে! ওদিকে পিসিমাও যেমন, এদিকে 
মামীমাও তেমূনি। অকারণেই যখন-তখন মামীমার 
কিল-চড়-লাঘি খাইয়া তাই আজকাল তাহার 
মাকে বড় বেশী করিয়া! মনে পড়ে। কিন্তু মা" 
সঙ্গে একটি দিনের জন্তও তাহার আর দেখা 
হয়নাযে! 

পল্লীগ্রামে সে বরং ছিল ভাল। চারিদিক 
ফাকা । শড়কের কাছে ধানের মাঠের উপর গিয়া 
ফ্াড়াইলে জনমানবের সাড়াশবটি পথ্যস্ত পাওয়া 
যায়না । একেবারে নিস্তব্ধ নির্জন পলীপ্রাস্তর। 
একদিন না একধিন মা'র সঙ্গে দেখা তাহার সেখানে 
নিশ্চয়ই হইত। আর-এখানে? - চারিদিকে 
লে।কঙজন গাড়ী ঘোড়া শহরের গোলমাল, রাত্রি 
গভীর না হইলে কোলাহল থামে না,--মা তাহার 
এখানে আসিবেই বা কেমন করিয়া! মা'র দোষ 
নাই। সে হয়ত তাহাকে দেখিবার জন্য ছট্ফট্‌ 


করিতেছে, শুধু এই মাস্থষের গোলমাল হট্টগোলে 
তাহার আসিবার উপায় নাই। 

শশীশেখর তাই এই শহরের মধ্যেও নিজ্ন স্থান 
খু'জিয়া বেড়ায়। 

স্কুলে সে ভর্তি হইয়াছে। সেপ্ট, মে্ট,র নাগ 
সকাল-সকাল ভাত খাইয়! নৃতন বই-দপ্তর বগলে 
লইয়া সে নৃতন স্কুলে পড়িতে বায়। টিফিনের ঘণ্টা 
বাঞ্জিলে একাকী সে বাহির হইয়া পড়ে। ক্ষুলের 
পাশেই রেলের লাইন সোজ। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে 
চলিয়া গেছে। খানিক্‌ দূর হাটিয়া গিয়া সে এই 
লাইনের ধারে একট! গাছের তলায় চুপ করিয়া 
বসে। জায়গাটা মন্দ নয়। অন্ততঃ লোক-জনের 
যাওয়া আসা খুব কম। ভাবে, আজ স্থুলের ছুটির 
পর সে এইদিক পানে একাকী বেড়াইতে আসিবে। 
মা হয়ত ঘ! এখানে দেখা দিতেও পারেন'। 

কিন্তু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী গিয়! শশীশেখর 
দেখে, তাহার রামায়ণখানি নাই । কোথায় গেল 
এদিক-ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে 
ভবেশ আপিয়া ঘরে ঢুকিল। ভিজ্ঞামা করিল, 
“কি রে, খুজছিস্‌ কি? 

শশীশেখর বলিল, 'আমার রামায়ণ । 

“কোথায় রেখেছিলি ?" 

'এইধানে ।* বলিগা দেওয়ালের গায়ে কাঠের 
যে তাক্টায় তাহাদের বই-দগ্তর শেলেট পেন্সিল 
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থাকে, সেইখানটা দেখাইয়া দিল। মুখখানি তখন 
তাহার শুকাইয়া গেছে। 

ভবেশ বলিল, “দেখে আয় না ঘরের ভেতর যদি 
নিয়ে গেছে তোর মামীম| ?" 

কিন্তু মামীমার কাছে যাইতে তাহার ভয় করে। 
কাছে গিয্া দীড়াইলেই একটা-না-একটা| ছুতা ধরিয়া 
মে তাহাকে প্রহার করিবে। 

করুক্‌ প্রহার! মা'র ওই একটিমাত্র স্বৃতিচিন্ন ! 
তাহার নিজের হাতের মলাট্‌ দেওয়। | রামায়ণ- 
থানির জন্য সে সব কিছু করিতে পারে। শশীশেখর 
ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া গেল। 

ঘরের দরজার কাছে গিয়া দেখে, সেন্ট, একটা 
বড় বাটিতে ছুদের সঙ্গে কতকগুলা মুড়ি ভিজাইয়া 
একহাত দিয়! খাইতেছে, আর একহাতে মেঝের 
উপর রামায়ণখানি খুলিয়! ধরিয়া থামিয়া থামিয়া 
বেশ জোরে-জোরেই পড়িতে স্থুরু করিয়াছে; আর 
মেন্ট, ভাহার হাতে একটি বড় রলগোল্। লইয়া জিব 
দিয়া চাটিতে চাটিতে একট| পা তুলিয়া আর এক 
পায়ে খোড়াইয়া খোড়াইয়া ঘরময় ছুটিয়া 
বেড়াইতেছে, এবং মামীমা তাহার পিছন ফিরিয়। 
বদিয়। লোহার বটিটা পা দিয়া চাপিয়। ধরিয়া 
বোধকরি শশা কাটিতেছিল। 

শশীশেখর ধীরে ধীরে ঘরে টঢুকিয়াই কোনদিকে 
ন| তাকাইঘা রামায়ণখান। সে্ট,র হাত হইতে 
কাড়িম। লইপ। কাড়িয়। লইরাই দে. চগিয়! 
বাইতেছিল। সেন্ট, চীৎকার করিয়া লাফাইয়। 
উঠিল, মেন্ট,ও টেচাইল, এবং এই ছুইটি বালকের 
ভীত্র ক্ঠম্বরে সহসা! চমকিত হ্ইয়। কনকবরণী 
পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞানা করিল, “কি রে, কি হ'লে! 
কি? গাধার মত ঠেঁচিয়ে উঠলি কেন? 

দাত মুখ খিচাইয়া সেন্ট, বলিল, কেন, দেখতে 
পাওনা? ধইখান। কেড়ে' নিয়ে গেল ঘে!, 
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শশীশেখরকে কনকবরণী দেখিতে পায় নাই, 
দরজার দিকে তাকাইয়া আন্দাজি ডাকিল,--'ওরে 
ও,ছোড়া, ও হতভাগা, শোন্‌ ! 

শশ্বীশেখর ফিরিয়। দরজার কাছে আসিয়া 
ধাড়াইতেই কনকবরণী ডাকিল, *আম, ভেতরে 
আয়। কেন, রামায়ণট। তো! তোর খেয়ে ফ্যাল নি, 
অমন করে' হাত মুচড়ে” কেড়ে নিয়ে যাওয়া কেন? 
বোস্‌ ওইখানে ! মামাকে গি- লাগাবি হয়ত --. 
ওর] খাচ্ছে, আমায় খেতে দিলে না-নে বোস্‌ 
ওইখানে । 

বলিয়া একটা বাটির উপর চারটি মুড়ি ও 
গোটাছুই শশার ফালি লইগ্া! তাহার কাছে আসিয়া 
ঠক্‌ করিয়া বাটিটা নামাইয়া দিয়া হাত হইতে 
রামায়ণথান! টানিয়া দুরে ছাড়িয়া ফেলিয়৷ মামীমা 
বলিল, “বোস্‌, খ! এইখানে বসে বমে'; তারপর 
রামায়ণ নিয়ে যেতে হয়-নিয়ে যাঁস।? 

মেট, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আপিয়া পা দিয়া ঠিক 
ফুটবলের মত রামায়ণখান| “সথট” করিয়া সেন্ট,র 
হাতের কাছে গাঠাইয়! দিয়া বলিল, নে দাদা, 
গড়বি ত' পড় 1" 

কনকবরণী চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়া উঠিল, 
খবরদার বলছি ছু'স্নে সেপ্টে ও-রামায়ণ তোর! 
ছু'স্নে। আজই তোদের ভাল রামায়ণ আনিয়ে 
দিচ্ছি।' 


“কি রে গেলি রামায়ণ? গেয়েছিস, শখী।" 
বলিতে বলিতে ভবেশ বারানা৷ পার হইয়৷ ঘরে 
আদিয়৷ ঢুকিল। 

শশীশেখর তখন মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হস্টাং 
এক-কামড় শখ! খাইয়! এমন বিপদে পড়িয়াছে, যে 
মুড়িগুলা মুখ হইতে না ফেলিয়া তাহার আর বথা 
বলিবার উপায় নাই। 


২৬, 


'কোনরকমে ঘাড় নাড়িয়। রামীয়ণখানি সে থে 
পাইয়াছে তাহাই জানাইয়! দিয়া তাড়াতাড়ি 
বা-হাতে বইখান! কুড়াইয়া লইয়। ছুটিরা মে ঘর 
হইতে বাহির হইয়া গেল । কেন গেল, কেহ কিছুই 
বুঝিল ন|। | 

ভবেশ জিজ্ঞাদা করিল, না খেয়েই গালালি যে, 
হী রে ও-শশী? 

কনকবরণী বলিল, “বুঝতে পার্ছ না? তোমায় 
জানানো হলো, যে ওকে আমি ছুধ দিইনি। এই 
ত, দুধের বাটি দিতে যাচ্ছি, আর ও উঠে" গেল। 
গাখো দ্যাখো-তোমার বড় বড় চোখছুটে। নিয়ে 
দ্যাখো ভাল করে?।, 

এমন সময়ে নীচের উঠান হইতে শশীশেখরের 
বমির শব পাওয়া গেল। 

ভবেশ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া রেলিং-এর 
উপর ঝুঁকিয়! পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে বমি 
করছি! শনী!, 

অনুচ্চকণ্ঠে শশী বলিল, “হ' |? 

“কেন? | 

উপরের দিকে মুখ তুলিয়। মুখখানা কাচুমাচু 
করিয়া শশী কহিল, শিশাট। বড্ে তেতো ।" 

কথাটা আস্তে বলিলেও, কনকবরগী ঘরের 
ভিতর হইতে তাহা! শুনিতে পাইয়াছিল। বলিয়া 
উঠিল, 'ওমা, দ্যাখো দেখি অপবাদ দেওয়া কেমন! 
তোকে কি আমি বেছে বেছে তেতো শশা খেতে 
দিয়েছি নাকি রে ছোড়া) কেন, এরাও ত 
থাচ্ছে।» 

সেন্ট, বলিল, “কই আমার শশা ভ' তেতো 
নয় দিদি।? 

মেণ্ট, বলিল, “আচ্ছা দেখি না খেয়ে" 

বলিয়া শশ্ীশেখরের পরিত্যক্ত বাটি হইতে 
একফালি শশ। তুলি! লইয়া কচ, করিয়! খানিক্টা 


প্রবর্তক 


[ .৬শ বধ, ৩য় সংখ্যা 


কামড়াইয়া কচকচ, করিয়া চিবাইয়া চিবাইমা 
তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া গিলিয়৷ ফেলিয়া দিদির 
মুখের পানে তাকাইয়। বলিল, 'না। তেঁতে। 
ত' নয়।; 

ভবেশ ফিরিয়া দরজায় আপিয়া দাড়াইয়াছিল, 
কনকবরণী বলিল, "ওই ৰ্ল্‌ তোদের জামাই- 
বাবুকে ।” 

ভবেশ বলিল, “তাহ'লে হয়ত মুড়িতে কিছু 
ছিল।' 

বনিয়াই সে চলিয়া যাইতেছিল, কনকবরণী 
বলিল, “ওগো শুনছো?--একটা রামায়ণ এনে, 
দিতে পারবে? হাতে পয়দা-কড়ি নেই, থাকলে 
আর তোমায় আমি বলতাঘ না। 

ভবেখ বলিল, “কেন, রামায়ণ কি হবে? ওই 
ত” রয়েছে একটা, ওইটেই পড়।” 

কনকবরণী গালে হাত দিয়া চোখছ্‌ইটা 
বিক্ষারিত করিয়া বলিল, "ওমা গো! দেখলে 
না? ভাগনের যৃত্তিট| একবার দেখলে বুঝতে 
পারতে। সেন্ট,র হাতে ছিল, পড়ছিল বেচারা, 
আমি পিছন ফিরে বসে আছি, কিছু জানি নে, 
ছ্যাক্‌ করে? কোন্‌ সময্ন এসে' এম্‌নি হাতটাকে 
দিলে ওর মুচড়ো_আর-একটু হ'লে'****ইারে 
সেন্ট, বড্ডো ব্যথা করছে; না? 

সে্ট,র গালে তখন একগাল মুড়ি।- স্পই কথ 
ঝলিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ 1? 

. কিছু না বলিয়াই ভবেশ চলিয়া গেল। কৃনক- 
বরণী বলিল, "তাহ'লে পারবে ন|। আনতে নাকী 
বলে' যাও পষ্ট করে? ।” 

বারান্দা হইতে জবাব আদিল, 'আনছি।, 


কনকবরণী আরও কি হেন বলিতে যাইতেছিলঃ 
মেন্ট, বির, 'আঃ, যাক্‌ না, যাক না। দাও ত' 
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দি, একটা রসগোল্লা দাও ত চট করে 
চট্‌ করে?) 
দিদি বলিল, “কেন রে? আবার রসগোল্লা 
কি হবে? 
মেণ্ট, মুখখানা তাহার কীচুমাচু ককিয়! বলিল, 
বারে, তেতো খশাটা.''তখন জামাইবাবুর কাছে 
বললাম না ".."মাইরি তেতো-_ভারি তেতো 1, 
হািতে হামিতে কনকবরণী মেণ্টর হাতে 
একটি রসগোল্লা দিয়া সে্টর মুখের পানে তাকাইয়া 
বলিল, “দেখেচিন্‌, মেপ্ট, কেমন চালাক দেখেচিদ্‌?” 
বলিয়৷ সে একেবারে হা'মিতে হাপিতে গড়াইয়া 
গড়িতে লাগিল। 


রামায়ণ কিনিয়া দেওয়া! হয় নাই; তাহার 
প্রয়োজনও কনকবরণীর ছিল না, কাজেই সে সম্বন্ধে 
আর কোনও উচ্চবাঠ্য ন| হইলেও গণ্ডগোল বাধিল 
আর-একট! ব্যাপার লইয়! । 

রাত্রে সাধারণত: তাহার তিনজনে একসঙ্গে 
বঙ্গিয়াই পড়িত। মাঝখানে একটি লঞ্ন,-_একদিকে 
বসিত সেন্ট, ও মেন্ট, ছু” ভাই, আর-একদিকে 
শশীশেখর একা। কিন্তু সেণ্ট-ছেলেটা এম্‌নি 
ুষ্ট যে, লনের ভাটের ছায়াটা যাহাতে শশী- 
শেখরের বই-এর উপর পড়িয়া তাহার পড়ার 
অস্থবিধা ঘটায়, তাই সে বারে-বারে লঠনের 
পল্‌.তোল! ভাণ্ডার দিকটা শশীশেখরের দিকে 
ঘুরাইয়া দেয়। প্রথম শশীশেখর আপত্তি করিতে 
ছাড়ে না; কিন্তু পরে যখন দেখে উহাদের সঙ্গে 
পারিবার জে! নাই, আপত্তি করিতে হইলে ক্রমাগত 
ঝগড়াই করিতে হয়, পড়। আর হয় না, তখন সে 
মাথাটা একটুখানি নীচু করিয়া আধ-আলো আধ- 
ছায়াতেই পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতেও 


জস্ভবামি 
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নিস্তার নাই। সেন্টর ঘন-্ঘন পিপাঁদ। পায়, 
বারে-বারে তাহাকে বাড়ীর ভিতর উঠিয়! যাইতে 
হয়, কখনও বা নাক ঝাড়িবার প্রয়োজনে পড়া 
ছাড়িয়া দাড়ায়, কখনও-বা মিছামিছি বই খুঁজিবার 
জন্য দেওয়ালের কাছে তাক্টার কাছে উঠিয়া যায়, 
কখনও বা অন্ত কোনও কারণে দিদির কাছ হইতে 
একবার ফিরিয়া আসে,_অথচ যতবার তাহার 
উঠিবার প্রয়োজন হয় ততবারই সে কস্‌ করিয়। 
লঠনটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। 

সেদ্দিন অমনি লঠনটা তুলিয়া লইয়া সেন্ট 
ঘরের ভিতর চলিয়া গেছে, অগ্ধকারের মাঝে 
মেন্ট ও শশীশেখর বসিয়া । 

শশীশেখর হঠাৎ 'উ: বলিয়া চীৎকার করিয়া, 
উঠিল। | 

মেন্ট কোনে! প্রকারেই তাহার হাদি চাঁপি 
নাপারিয়া মুখে কাপড় দিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে 
পলায়ন করিতেছিল, পাশের ঘর হইতে শশীশেখরের 
চীৎকার শুনিতে পাইয়া ঠিক সেই সময়েই লন 
হাতে লইয়া দরজার কাছে ভবেশ আগিয়! 
উপস্থিত! 

-'কি হলো কি রে! এই বুঝি তোদের 
.. কোথায় যাচ্ছিন্? 

বলিয়া পলায়ন-তৎ্পর মের হাতখানা 
চাপিয়। ধরিয়া ভবেশ শশীশেখরের দিকে তাকাইয়৷ 
জিজ্ঞাদা করিল, “টেচিয়ে উঠলি কেন শশী? 

শশী বলিল, "অন্ধকারে বসে" ছিলাম, আমার 
এই হাতে কি যেন একটা ফুটিয়ে দিয়ে ও ছুটে 
পালাচ্ছে 

ভবেশ মেন্ট,র হাতখানা আরও জোরে চাপিয়া 
ধরিয়। বলিল, কি ফুটিয়েছিস্‌ বল্‌ ।' 

মেণ্ট ভ্যা করিয়া কাদিয়! দিয়া বলিল, “কিছু 
না। ওকে বিছেয় কামূডেছে। 
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কই দেখি।১ বলিয়া ভবেশ তাহার আর- 
একখানা হাত পরীক্ষা করিতে গিয়! দেখিল, হাত 
হইতে কি যেন সে তৎক্ষণাৎ মেঝের ফেলিয়া দিয়া 
হাতখান। বাড়াইয় ধরিয়া বলিল, '্যাখো না!” 

. কিন্তু ভবেশের কাছে চালাকি তখন তাহার 
ধরা পড়িয়া গেছে। লন লইয়। একটুখানি 
এদিক-ওদিক খুঁজিতেই বড় একটা আলপিন্‌ 
তাহার হাতে ঠেকিল। রাগের ঝোকে মে্টর 
মাথায় ঠাস্‌ করিয়া একট| চড় মারিয়া দিয়া ভবেশ 
বলিল,&'শশী, তুই বই নিয়ে আমার ঘরে পড়বি 
আয়। এখানে আর বসিম্‌ নে।? 

সেইদিন হইতে শশীশেখর তাহার পাশের ঘরে 
মামার কাছে পড়িতে বসে। 

এবং এই লইয়া ভবেশকে অনেক কথাই 
শুনিতে হয়। 

কনকবরণী তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়। নিরীহ 
ভাই দুটিকে তাহার উদ্দেশ করিয়া! বলে, "গরীবের 
ছেলে, ভগ্মীগতির বাড়ী জায়গা যদি একটুখানি 
পেয়েছিম্‌ ত" ভাল করে" পড়াশোন| করে" নে 
ভাই, ভবিষ্বুতে দু'মুঠো খেতে পাবি ॥ 

আবার হয়ত' বলে, “ভালই হয়েছে, আলাদা 
পড়বার ব্যবস্থা করে দিয়েছে-খুব ভাল হয়েছে 
তোদের। তোরা ইস্কুলের পড়! পড়তে এসেছিস্‌, 
তোদের ত' আর রামায়ণ মহাভারত নাটক নভেল 
পড়লে চলবে না ভাই, তোদের পরীক্ষায় পাশ 
করতে হবে।১ 

অথচ, এম্নি মজ! যে, মে বছর পরীক্ষায় তাহার 
দুঃটিব্রভাই-এর মধ্যে একটি ভাইও পাশ করিতে 
গারিল না, আর শশশেখর পাশ ত? হইয়াছেই, 
এমন-কি শোনা গেল, সঙ্রিত্র এবং বুদ্ধিমান 
বলিয়া ইস্ুল হইতে সে নাকি ছু" ছুইটা পুরস্কার 
পাইবে। 
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[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


এ খবর সে শুনিতে চায় না, তবু কেমন করিয়া 
যে সংবাদটা কনকবরণীর কানে আসিয়৷ পৌছিল 
কে জানে । 

বলিল, “মরণ আর-কি! পোড়ারমুখো মাষ্টাদের 
অম্নি আকেলই বটে! বলেছে হয়ত গিয়ে হাতে- 
পায়ে ধরে'__মাঁ-বাপ-মর1 গরীব ছেলে আমি *.৮। 
মায়ের গয়না চুরি করে? যে বেচতে পারে তার 
অসাধ্যি ত? কিছু নেই।" 

মেপ্ট, কেমন করিয়া নাজানি দিদির কথাট। 
শুনিয়া সেইদিনই ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টায় শশী- 
শেখরের সঙ্গে ভাব করিয়া লইল। বলিল, "ই 
শশী, তুই নাকি গয়ন! চুরি করিস?" 

শশী অবাক্‌ হইয়! গিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের 
গানে তাকাইয়৷ থাকিয়৷ বলিল, “কিসের গয়না? 
কার? চুরি? কে- 

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই মেণ্ট 
বলিল, “বারে, দিদির গয়না টুরি করিস্‌নি? দিদি 
যে বল্লে! 

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, ন11, 

বলিল বটে, কিন্তু তাহার ভয় হইতে লাগিল 
এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাহাদের কোনও কথা হইয়া 
থাকিবে এবং হয়ত-বা ইহারই ছুতা ধরিয়া মামীমা 
তাহাকে প্রহার করিতেও পারেন। সেখানে 
পিসিম| একবার তাহাকে তাহার মা'র গহন! চুরির 
অপবাদ দিয়াছে, এখানে হয়ত মাঁমীমা তাহাকে 
আবার সেই অপবাদ দিয়াই লাঞ্ছনার আর বাকি 
কিছু রাখিবে না। রর 

এই ভাবিয়৷ চোথদুইটা-তাহার্‌ ছল্ছল্‌ করিয়া 
আসিতেই মেন্টর কাছ হইতে সে ছুটিয় 
পলাইল। 

মেট অত্যন্ত চালাক ছেলে।, ভাবিয়াছিল, 
এম্নি করিয়া ভয় দেখাইয়৷ শশীর সহিত ভাব 


আধাঢ, ১৩৩৮] 


করিয়া লইয়া কালকার অঙ্কপগুপা তাহাকে দিয়াই 
করাইয়া লইবে, কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন 
ষে সেইখান হইতেই শশীশেখরকে শ্ুনাইয়া শুনাইয়া 
বিল, “চল্‌ . একবার বাড়ী চল্‌, তারপর দিদি আল 
দেখবি তোকে কি করবে !' 
ছুটির পর শশীশেখর সেদিন আর বাসায় না 
ফিরিয়া রেল-লাইনের ধারে-ধারে সোজ। চলিতে 
লাগিল। থানিকদূর গিয়া সেদিন যে জায়গাটা 
সে দেখিয়া গিয়াছিল, সেই নির্জন স্থানটায় চুপ 
করিয়া বসিল। আজ যদি ম! তাহার এত ছুঃখের 
পরেও তাহার কাছে আগিয়া ন। দীড়ায় তাহ! 
হইলে জানিবে যে, সব মিথ্যা, হয়--মা তাহাকে 
আর ভালবাসে না, নয়ত" তাহাকে সে একেবারেই 
ভুলিয়া! গেছে । 

এই লইয়! মাকে তাহার ডাকা হইল চারবার, 
তবু মা তাহার আসে না কেন 2 

এতদিন পরে সে মনে-মনে জানিল যে, মা 
তাহার আসিবে না, মর] মান্য হয়ত' আর ফিরিয়া 
আসে না। কিন্ত সেনিটুর সত্য ম্বীকার করিতে 
তাহার কষ্ট হইল, ভাবিল, হয়ত" তাহার তুল 
হইয়াছে, এরকম করিয়া ডাকিলে হয়ত” "আসে না, 
হয়ত? অন্ত কোনও রকমে ডাকিতে হয়। 

যাই হোক্‌, আর সে কোনোদিন মাকে. তাহার 
বিরক্ত করিবে না ভাবিয়া বিষণ্নমুখে বাসায় যখন 
ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে । 

* ভবেশবাবুর উদ্বেগ আশঙ্কার আর সীমা মাই। 
শশীশেখর বাড়ী ফিরিতেই তাহাকে কাছে ডাকিয়া 
মাথায় হাত দিয়া জিজাস। করিল, 'কোথায় ছিলি 
এতক্ষণ ? 

ওদিকে পর্দার আড়ালে যে মামীমা দীড়াইয়া 


আছে, শশীশেধর তাহ! লক্ষ্য করে নাই। ভিতর 


চর 


সন্তবামি 


২৬১ 


হইতে তাহার কণ্ম্বর' শোন! গেল, «কোথায় ছিল 
আবার ! ওই যে বললাম! ছেলেটিকে তুমি- 
তেমন সাধু মনে কোবো না নিলে ?. শয়তানের- 
একশেষ 1 রি 
" কোন জবাব না দিয়া, শীল হা করিয়া 
রহিল। | - 
মামীমা আবার. বলিল, “জিজেস্‌ কর না- 
নিয়েছে কিনা । দ্যাখো এখুনি না? বলবে ।” 

ভবেশ তাহার হাতে ধরিয়া টেবিলের কাছে 
টানিয়া লইয়। গিয়া বলিল, "বারে শশী, তোর 
মামীর হাত-বাঝ্ম থেকে হই একটা গিনি চুরি, 
করেছিস? 

শশীশেধর একটা ঢোক্‌ গিৰিযা ঘাড় জী 
বলিল, 'না।? 

বাহাত দিয়া পর্দাটা সরাইয় মামীমা রঃ 
মুখ বাহির করিল। বলিল, “কথা বলবার ছিরি 
দেখলে? ও থে নিয়েছে, ০ ওর মুখ দেখলেই ত 
বুঝতে পারা যায়। তা'ছাড়া মেন্টর কাছে ওত 
একরকম বলেইছে।, 

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, “হা রে, নিয়েছিস্‌ ?' 

এবারেও শশীশেখর ঘাড় নাড়িল। বলিল, না 

'মেন্ট,র কাছে বলেছিস্‌ কিছু? 

নি), 

ভবেশ মেন্ট,র মুখের পানে তাকাইল। 
মেণ্ট বলিল, 'জিজেস্‌ করলুম ত", ঘাড় নেড়ে ছুটে 
পালালো 1” 

হারে, পালিয়েছিলি ?' 

মা'র দেখা না পাইয়া একে তাহার মন ভাল 
ছিল না, তাহা উপর এই সব কথার গা্টাচে পড়িয়া 
বেচারা একেবারে অপ্রস্তত হইয়া গিয়া! কি যে 
বলিবে না বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিঙ্প 
না, চোখছুটা আবার জলে ভরিয়া আমিল। 


২৩৪ 


কনকবরণী বলিল, 'থাক্‌ বাপু, রাজ নেই আর 
ভবের করে আমার জিনিস যখন ওর পকেট 


থেকেই পাওয়া গেছে আর ঘে-রকম উল্টোপাল্টা: 


কথা বলছে, তাতে আর'*'***যাক্‌, তুমি জেনে 
রাখো "আমি একদিন বলেছিলাম ত? হেসেই 
উড়িয়ে দিয়েছিলে ।" 
_ 'আঙ্ক আর ব্যাপারটাকে ভবেশ হাসিয়া 
উড়াইয়। দিতে পারিল না। তাহারও মনে কেমন 
কেমন যেন একটুখানি লন্দেহের মেঘ ঘনাইমা 
আঙমিল। হাতখানা তাহার ছাড়িয়া দিয়া 
বলিল, 'যা।” 

শশীশেখর চলিয়াও গেল; কিন্তু মন তাহার 
এম্নি ভারাক্রাস্ত হইয়া রহিল, যে সেরাত্রে মে 
ন। পারিল ভাল করিয়া খাইতে, না পারিল পড়িতে, 
ন। পারিল ঘুমাইতে। 

শধযায় শুইয়া শুইয়! ক্রমাগত তাহার মাকে 
মনে পড়িতে লাগিল। অন্ধকারে চোখ বুজিয়। 
হাত ছুইটি জোড় করিয়া কাহার উদ্দেশে এই 


নির্বোধ বালক যে তাহার ব্যাকুল প্রার্থন] 
জানাইতে লাগিল নিজেও ঠিক বুঝিতে 
পারিল ন|। 


পরদিন হইতে দিন যেমন চলিতে থাঁকে আবার 
তেমনি চলিতে লাগিল। খাইবার সময়ে আবার 
তেমনি বিভ্রাট ঘটে। কনকবরণী সে, মেপ্ট,কে 
আলাদ। করিয়া ধাইতে দেয়, শশীশেখরের 'উপর 
আবার তেমনি অত্যাচার চলে। 

এসব অত্যাচার তাহার গ।-সওয়! হইয়া গেছে। 

তবে সে এক কাণ্ড ঘটিয়৷ গেল, তাহা যেমন 
অপ্রত্যাশিত তেমনি নিদারুণ। 

"আলাদা বই-দপ্তর রাখিবার জন্য ভবেশ 
একদিন বাজার হইতে শশীশেধরের জন্ত টিনের 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


ছোট বাক্স আনিয়! দিয়াছিল.। তাহাছেই তাহার 
যাহা কিছু সবই থাকিত। 

সকালে দেদিন কনকবরণী ভবেশকে কাছে 
পাইয়া হঠাৎ বলিয়া বলিল, “ওগো, ভোমার সাধের 
ভাগনেটি যে বিড়ি টানতে শিখেছে! সাবধান 
কর_নইলে আমার কিট মাথা গেয়ে 
দেবে যে! 


কথাটা ভবেশ প্রথমে বিশ্বাস রবিন? না। 
ওইটুকু ছেলে--বিড়ি-সিগারেট সে খাইবে কেমন 
করিয়া! বলিল, 'না, গায় না'। খেলে একদিন 
না একদিন আমার চোখের স্থমুকে ধরা পড়ে 
যেতো ।? 

কনকবরণী ডাকিল, “সেন্ট, 

মেন্ট, কাছেই াড়াইয়াছিল। বলিল, “কি ?' 

'নীচে থেকে শশীর বাক্সট! নিয়ে আয় ত, 
ভাই! ওগো, তুমি যেয়ো না_ দাড়াও, আমি কাল 
স্বচোখে দেখেছি, অন্ধকারে ওই সিঁড়ির নীচে 
দাড়িয়ে ও বিড়ি টানছে। তোমায় ওঠালাম না, 
তুমি ঘুমোচ্ছিলে ।” 

ছোট বাক্স। সেন্ট, দুহাত দিয়! তুলিয়া 
আনিয়া দিদির পায়ের কাছে নামাইয়৷ দিয়া 
বলিল, “শশী জানতে পারেন, জানলার কাছে 
পিছন ফিরে বসে বলে? রামায়ণ গড়ছে আর 
কাদছে। রী 
কনকবরণী জিজ্ঞাস! করিল, 'কাদছে কেন?” 

সেট, জবার দিবার আগেই মেট, বলিয়া 
উঠিল, 'বা, তুমি জানো ন! বুঝি? রামায়ণটা 
পড়লেই ত” ও অমনি করে" কাদে। ছি'চকীছনে" 
ছেলে কিনা! 

কনকবরণী নিজের চাবি দিয়া বাক্সটা খুলিবার 
চেষ্টা করিতেছিল; 'ছুইটা চাবি লাগিল নাঃ 


আধাঢ়, ১৩৩৮ ] 
তিনবারের বেলা একট! চাবি দিয়া ফদ্‌ করিয়া 
খুলিয়া ফেলিল। 

খুলিয়াই দেখে, তাহার কয়েকটি কাপড় জামার 
নীচেই এক বাগ্ডিল বিড়ি, দুইটা! পিগারেট'-- 
একটা গোড়া, আর একট| আন্ত, আর একটি 
নুতন দিয়াশালাই। 

দ্যাখো, যা বলেছিলাম গত্যি কিনা দ্যাখে| ! 
বলিয়াই সেগুল! মে বাহির করিয়া ভবেশের 
পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়! চোখ দুইটা বড় বড় 
করিয়া বলিতে লাগিল, “সব্বনাশ! সব্বনাশ ! 
একি আমি মাথ| খুঁড়ে মরব, না কী! এই 
ছেলেকে তুমি বল--ভাল ছেলে !ঃ 

ভবেশ এতক্ষণ স্থির হইয়! দাঁড়াইয়া ছিল। 
সেণ্টকে হাতের ইদারায় কাছে ভাবিয়া বলিল, 
ভাক্‌ ত' ওকে? 

সেই অপেক্ষাই সে রা তৎক্ষণাৎ 
তড়বড়, করিয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়। নীচে নামিয়! গিয়া 
শশী'কে উপরে ডাকিয়া আনিল। 

মাথার কৌক্ড়ানো কালো! চুল কপালে আগিয়া 
গড়িয়াছে, রামায়ণ পড়িয়৷ লীতার দুঃখে কাদিয়া 
চোখের জল মুছিয়া চোখ ছুইট! লাল করিয়া 
ফেলিয়াছে, পরণের কাপড়খানি একফের্তা। গাঁয়ে 
দিয়া শশীশেখর ধীরে ধীরে আসিয়া দাড়াইল। 

ভবেশ জিজ্ঞাসা করিল, “কী এসব? 

মামার মুখে এমন কথা সে কোনদিনই শোনে 
নাই। চোখে তীহীর একটি ন্সিগ্ধ করুণ মমতার 
দুটি সে সর্বদাই লক্ষ্য করিয়াছে, আজ সেন্ট 
লহলা এমন বঙ্মভাবে রূপান্তরিত যে কেন হইল 
তাহা সে প্রথমে ভাল ঠাহর করিতে না পারিয়া 
বিমুঢ়ের মত চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। এতগুলা 
বিড়িই বাঁ, আদিল কোথা হইতে, এবং তাহার 
বাঝ্টাই বা! হঠাৎ এমন কিসের প্রয়োজনে এখানে 


সম্ভবামি 


২৩৫ 
আনা হইল তাহাও সে শ্রথমে বুঝিতে পারে 
নাই। 

মামীমা বুঝাইয়। দিল, "বিড়ি খেতে শিখেছ 
বাবা, সেই কথাই বলা হচ্ছে” 
ঘাড় নাড়িয়। শশীশেখর বলিল, “না, বিড়ি ত' 
খাই না।, 

কনকবরণী বলিল, “তবে কি এই বিড়িগুলো 
আমি তোমার বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছি বলতে 
চাও?” 

শশীশেখর অবাক্‌ হইয়! গিয়া একবার তাহার 
খোলা বাক্সের দিকে আর একবার ইতন্তত বিক্ষিপ্ত 
বিডিগুললার দিকে তাকাইতে লাগিল। 

ভবেশ আর চুপ করিয়। থাকিতে পারিল না। 
ঠান্‌ করিয়া তাহার মাথায় একট| চড় মারিয়া 
বলিয়া! উঠিল, 'দেখছিস্‌ কি ই্রপিড, খবরদার 
বলছি, এ-মব যদি শিখবি ত' খুন করে' ফেলব। 
জানিম্‌?” 

বলিয়া আবার আর-এক চড় মারিয়া বলিল, 
'ভেবেছিলাম-:ভাল ছেলে। দিনে দিনে দেখছি 
গুণ বেরোচ্ছে 

কনকবরণী বলিল, “বেশ হয়েছে, ওগো! আর 
মেরো না। যাও বাবা, যাও, আর কাদতে হবে 
না! - যাও, নাটক নভেল কি-দব পড়ছ পড়গে ।' 

ভবেশ আবার রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে মারিবার 
অন্য হাত" তুলিতেই, দয়াময়ী কনকবরণী উঠিয়া 
দড়ীইয়া স্বামীর উদ্যত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া 
বলিল, "থাক, তোমার রাগ ত' জানি। শেষে 
আবার--+ 

ভবেশ বলিল, "ওরে সেন্ট, নিয়ে আয় ত 
ওর রামায়ণখানা! ঠিক বলেছ, রামায়ণও যা, 
নাটকনভেলও তাই; তাই-বা লুকিয়ে লুকিয়ে 
পড়ছে কিন! তাই ব। কে জানে !' 
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সেন্ট, বিছ্বাৎগতিতে রামায়ণখানা আনিয়া 
ভবেশের হাতে দিল। ভবেশ আর কোনদিকে 
জক্ষেপে না করিয়া রাগের মাথায় দুহাত 
দিয়া বইখান। ধরিয়।৷ পাতাগুলা তাহার পড়, 
গড় করিয়া ছি'ড়িঘ়া খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিল) 
কিন্ত রাগ তখন তাহার এত চড়িয়া গেছে যে 
তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, শতচ্ছিন্ন রামায়ণখানি 
মেঝেতে. নামাইয়। নূতন যে. দিয়াশালাইট! 
শশীশেখরের বাক্স হইতে বাহির হইয়াছিল 
'্তাহারই একট! কাঠি জালিম তাহাতে লাগাইয়া 


প্রবপ্তক 


[১৬শ বধ, ৩য় সংখ্যা 


দিয়। বলিল, “নে পড় এইবার! ভেবেছিলাম, 
ভাল ছেলে."...'নাঃ!) 

বলিয়া সে দাড়াইয়া থর. থর. করিরা কাপিতে 
লাগিল । 

রামায়ণখানি দাউ দাউ করিয়া জলিতেছিল। 
শশীশেখর একবার তাহার অশ্রসজল চক্ষু দুইটা 
তুলিয়া সেইদিক পানে তাকাইল। মনে হইপ-- 
পৃথিবীট। যেন তাহার পায়ের নীচে টল্মল্‌ করিয়া 
টলিতেছে। মনে হইল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন 
আগুন ধরিয়াছে। (ক্রমশঃ) 
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অধিকারি-ভেদে হিন্দুঞ্জাতির মধ্যে যত বিচিত্র 
আচার অনুষ্ঠান, পুজাপদ্ধতি, দেবদেবীর ব্যবস্থাই 
থাকুক, আসলে ভারতের সত্ত। চাহিয়াছিল _ 
নিঃশরেয়দ্। এই .নিঃশ্রেয়দ অর্থে মোক্ষ, বব্রহ্ম- 
নির্বাণ । হিন্দুর দর্শন, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই পথেরই নির্দেশ দেয়। 
অতএব ধণ্ম বলিতে এহিক ব। গারত্রিক কল্যাণ- 
কামনা হিন্দুঞ্জাতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; তবুও যে 
এই মকলের ব্যাপক ব্যবস্থ। তাহা অনধিকারীর 
জন্যই । আজ অর্ধিকারী অনধিকারী লইয়! ছন্দ 


উঠিয়ছে; অতএব মানুষের বোধের উন্মেষে 
ধশ্মের .সভ্য লইয়। মতভেদ কিছু আশ্র্য 
কথানহে। 


অনধিকারী বলিয়। শীতলা মনসার পৃ দিতে 
হইবে, গঞ্গাল্লানে, বিশ্বনাথ দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় করিতে 


হইবে, দেবদ্ধিজে ভক্তি দেখাইতে হইবে, বার-ব্রত 
পালন করিতে হইবে-হিন্দুর আদর্শপালনের এই 
যুক্তি আর লোকে শুনিবে কেন? আজ অস্পৃশ্ঠ 
বলিয়৷ যাহার্দের এতদিন কশ্মকল ভোগের জন্য 
ঠেলিয়। রাখিয়াছিলে, তাহাদের সমুন্নত হওয়ার 
জন্ঠ জন্ান্তরের প্রয়োজন হইল না; তুল্য শিক্ষা- 
লাভের স্থযোগে বিচারকের আসনে ভারতের 
অশ্পৃশ্ত যখন উঠিগ বসে, তখন ভারতের ত্রাঙ্ষণই 
যে হাত তুলিয়৷ এই জন্মেই তাহাকে অভিবাদন 
করে! যুগধন্মে অধিকারবাদ লইস্লা যে শাস্ত্রনীতি 
তাহা নাকচ হইয়া যায়। কাঞ্জেই আজ আমাদের 
ধর্ণ, আচার, সামাঞ্জিক অবস্থার কথ! ভাবিবার 
দিন আসিয়াছে। 

ইহাতে হিন্দুত্বের নাশ হইবে না। ছৃইক্ষত 
চাপ। দিয়া রাখ! শ্রেয়ঃ নহে, ক্ষতের চিকিৎসা 


আধাঢ়, ১৩৩৮ | 


॥ করিতে হইবে; জাতিকে তবেই আমরা নিরাময় 
4 মুক্তিতে দেখিব 

অধিকারী ও অনধিকারী ভেদেই জ্ঞান ও কর্ম 
কাণ্ডের মধ্যে ভেদ-সথত্টি ঘটিয়াছে। কাধ্য-ও- 
কারণজ্জান সকলের ভাগ্যে লাভ হয় না। মৃত্কলস 
মৃত্তিকাপিও হইতে হষ্ট হইয়াছে; ইহা যে কখন 
দেখে নাই, জানে নাই তাহাকে ইহা বুঝান যায় 
ন|। এক শ্রেণীর লোক ইহার জন্ত অধিকারী, 
অন্য শ্রেণীর পক্ষে ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই-_ 
ভারতে এইরূপ একটী নীতি জোর করিয়াই হউক, 
আর প্রয়োজনবশতঃই হউক, চালান হইয়াছিল। 
তাহাতে তত্বের দিক্‌ হইতে অনেকেই অন্ধকারে 
আছে। ভারতে যে বিশাল শূত্রঞ্জাতির সৃষ্টি, 
ইহাই তাহার একটা প্রধান কারণ বলিলে অতাক্তি 
হয় না। 

কোন ধর্মেই এমন বিদদৃশ বিধান নাই। 
এইহেতু দেখ। যায়, ধণন্ম বলিতে অগ্ান্ত জাতির 
যে এক্যরদ্ধ প্রাণ, হিন্দুর মধ্যে তাহা আদৌ নাই। 
আমরা রিশ কোটা হিন্দু বলিয়। গর্ব করি, কিন্ত 
এই সংখা নামে হিন্দু, বস্ততঃ হিন্দুঃ মুমলমান, 
খান, পাশী, শিখের মধ্যে যত পার্থক্য, হিন্দুদের 
মধ্যে তাহার অপেক্ষা কোন অংশে নূন নয়। 
জগতের সকল ধন্মীই একটা মৌলিক তত্বে জাতির 
মমগ্রভাটাকে উঠাইয়া ধরিতে চাহিয়াছে। হিন্দু 
অধিকারবাদের অছলাম তাহার জাতির অধিকাংশ 
ভাগই বর্জন করিয়াছে। আজ হিন্দুধন্ম বলিতে 
আঙ্র! একথানি শান্তরপুস্তকের নাম করিতে পারি 
না, হিন্দুর ধন্ম-মন্দির বলিতে একটা ক্ষেত্র দেখাইয়া 
দিতে পারি না। সম্প্রদায়ভেদে ধর্মভেদের 
উঁড়ান্ত হইয়াছে, তবু৪ বলি--আমর! হিন্দু। ইহা 
উপরের ভাষা । নি্জনিজ সশ্প্রদায়গত ধশশবৃদ্ধি 
পাক। হইলে, অতঃপর আমাদের মধ্যে কেহ বলিবে 


হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ 
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- আমি বৈষ্ণব, আমি তাগ্রিক, আমি শৈব, আমি 
্রাঙ্গ, আমি বৈদান্তিক ইত্যাদি; আর হিন্মুর মধ্যে 
আজ ব্রান্ষণ, শৃত্ব, অন্পৃশ্ঠট ভেদে কেবল সামাঞ্জিক 
অধিকারভেদ রক্ষ। করিয়াই আমর! ক্ষান্ত নই, 
রাঞ্জনীতির অধিকারও পৃথক্‌ ভাবে দাবী কগ্সিতে 
অগ্রসর হ্ইয়াছি। ইহা অগ্তায় কিছু হয় নাই; 
ধর্মে, সমাজে, সর্বত্র ভেদ থাকিবে-_রাজনীতিক 
অধিকার পাওয়ার সময়ে একটা ভেদস্থান কেন 
রঞ্ষিত হইবে 77? মুপলমান, শিখ, গ্রষ্টানের মত 
্রাঙ্থণ, শুত্র, এমন কি তান্ত্রিক বৈদাস্তিক, নকল 
শ্রেণীর সংখ্যান্থপাতে অধিকারের অংশ বিভক্ত 
করিয়া লওয়ার আন্দোলন আমরা প্রায় সমতুল্য 
বলিয়াই মনে করি। তারপর নারী পুরুষের মধ্যেও 
তো অধিকারিভেদ আছে। এই নারী-জাগৃতির 
দিনে, তাহাদেরও স্বতন্ত্র দাবীটার উপর পরিহাস 
করার কি আছে? .এই মকল অবস্থার কথা এইরূপ 
ভাবে হয়তো কেহ আলোচনা করেন না) কিন্ত 


কথাগুলি বুঝিবাঁর বিষয় বলিয়া উপস্থিত অনেকের 


কাছে ইহা অনাবশ্ক ও ছুর্কবোধা হইলেও) আমরা 
পাঠকবগের সন্ধুখে ইহা উপস্থিত করিতেছি । 
ওঁদার্ধ্য-বস্তটা এক দিকে মহৎ গুণ, কিন্তু নিষ্ঠা- 
রক্ষার পক্ষে ইহা অন্য দিক্‌ হইতে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল 
বলিয়া মনে হয়। ইম্লামের অক্াথানযুগে খণ্ড 
খণ্ড ধর্মসম্্রদায় গুলিকে ওঁদাধ্য গুণে হজরং মহম্মদ 
যদি উপেক্ষা" করিতেন, তাহা হইলে আঞ্জ তিনি 
একধন্মরাজ্যপাশে ইদ্লাম জগতের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব করিতে পারিতেন কিন! সন্দেহ। আঙ্ 
খরষটধন্ম সম্বন্ধে মহাত্ার মুখ দিয়া সামান্ত নতর্ক- 
বাণী বাহির হওয়ায়, শ্রষ্টান জগতে তুমুগ আন্দোলন 
উঠিয়াছে। ভারতরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় যদি খ্রীষ্টান 
ধর্মকে উপড়াইয়। ফেলার আয়োজন হয়, তবে 
জগতের খান জাতি মেখানে যৃত্ব রক্ত ঢালিতে 
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হয়, কুঠা করিবে না। তাহারা জানে - খ্রীষ্টান 
ধর্ের পতাক! মানুষের নহে, ইহ। তাহাদের প্রহ্থর 
দান) তাহার অপমান একজন খ্রীষ্টান জীবিত 
থাকিতেও সম্ভব হইতে দিবে না। কথাগুলি 
এক বিশ্ুুও অতিরঞ্রিত নহে। এমন অভিব্যক্তি 
ত্ীান জাতির মুখ হইতেই বাহির হইয়াছে 

হিন্দুজাতি কিন্তু খুব উদ্দার_নিজেদের মধ্যে 
যত মত তত পথের সন্ধান দিতে দিদ্ধহস্ত, ধর্শের 
সামগরন্ত করিতে মুক্তকঠ। এক অদ্য ভাগবত 
তবে আবার সমন্বয় সম্ভব কেমন করিয়া হয় বুঝি না! 
কিন্তু আমরা যে উদার জাতি, গভীর সত্যদর্শী, 
নবের মধ্যে সত্য আছে, ইহা কি অস্বীকারের বসত! 
কাজেই সব এক করিয়! হিন্দু দুই বাহু বাড়াইযা 
লব কিছুকেই বুকে তুলিয়া লয়। ভারতের গর্ধব _ 
আজ নিঞ্জ বাদভূমে সে পরবাদী হইয়াছে । অতিথি- 
মৎকারের দায়ে হিন্দু-ভারতে অহিন্দুর জন্মগত 
অধিকারদান তার উদার ধর্শেরই পরিচয়। 
আমরা বলি--সাবাস্‌ হিন্দু জ।তি, এমন আত্মদান 
জগতে নাই, তাই তারা স্বার্থপর--নি:স্বার্থ ভারত, 
বড় আনন্দের অধিকারী তোমরা ! 

বন্ততববের দিক্‌ দিয়া হিন্ুর এই উঁদার্ধয কিন্ত 
একেবারেই শৃন্য। ধর্ম লইয়া যথেচ্ছাচার করায় 
যেমন আপন্তি নাই, অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, সমাঞ্জ- 
নীতিতে, জাতিবোধের চেতনায় হাত মুঠা না 
থাকিলে সত্যই জাতিট। অগ্ডের কুক্ষিগত হইয়া 
একটা নৃতন স্থি সম্ভব করিত, সন্দেহ নাই। 
আহ্গ ধর্শবন্থটা নাই, তাই সেখানে তার গুদা্যে 
বাধে না। যাহা বস্ততন্ত্। অন্তিত্বশূন্ত নহে, তাহ! 
কিন্ত আকড়াইয়া ধরিয়া আছে। আমার বাড়ী, 
আমার ঘর, আমার পুত্র পরিবার, আমার ব্যবসা, 
আমার সবই থাকিবে; কিন্তু আমার ধণ্ম বলিয়া 
কোন কিছুকে ধরিয়। থাঁক। কা্পণ্য বাতীত অন্ত 


প্রবর্তক 
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কিছু নহে। বিচিত্র কথা! সকল বস্ত্র স্তায় ধ্ 
যদি আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইত, তাহা হইলে ' 
আমরা স্বধর্শে নিধন শ্রেয়; করিতাম। আমাদের 
যদি একট! নিজস্ব ধর্ম থাকে, তবে তাহার সহিত 
সামগ্নন্ত করার উপাদান অন্ত ধর্ম হইতে গ্রহণ 
করার প্রয়োজন হয় না। ধশ্মীতো একট! নিছক 
সত্য বন্ত। সত্যের কতকট। আমাদের ধর্শে, 
কতকট। অন্ত ধন্মে, দুইয়ে মিলিয়! পূর্ণ ধর্ম লাভের 
কল্পনা বাতুলতা ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। 

যখন শ্বষ্টান ব'ল-ত্রাণ-কর্তা যীশু, অন্য কেহ 
নয়? ওদীর্ঘ বশতঃ এইরূপ গোঁড়া খ্রীষ্টানের অন্ধত। 
দেখিয়া মামরা হাদিয়া উড়াইয়া দিই। ইস্লামধর্মী 
জেহাদ ঘোষণ। করিয়া যখন এক অখণ্ড পরমেশ্বরের 
উপাসনা-ভেদক্কারীদের কনালী কাটিয়া রুধিরের 
নদী সজন করে, তখনও আমরা ইহাদের অজ্তা] 
দেখিয়া চমংকৃত হই। কিন্ক আচরণগত বীভৎস 
ৃষ্তিটার পশ্চাতে যে অকপট বিশ্বাস তাহা তো 
আমরা দৃষ্টিগোচর করি না! হিলুর তত্ববস্ত এই 
এক অদ্য ব্যতীত যে থিতীয় নাই, এবং দ্বিতীয় 
নাই বসিয়া অনলে অনিলে তত্বদর্শনে হিন্দুর বাধে 
নাই_তাই জন্ত কি এই এক তত্বে মানুষের 
অনুভূতি জাগাইবার উপায় অশ্বথে, বটে, তুলসী- 
বৃক্ষে তথ্ববস্তর প্রতি মানুষের মন আৰ করা 
--এ বিধান কিন্ত সনাতন ভারতের নয়। যদিও 
কামধেনু-্বক্ূপ শাস্ত্র দোহন করিয়া ইহা কেহ 
সপ্রমাণ করিতে চাহে, তরুণ ভারত তাহা যেন 
বিনা দ্বিধায় অথীকার করিয়া বলে--এ পথ খঞ্জু 
নয় জটিল দুর্গম, ইহাপেক্ষ। মাস্থযকে লহজভাবে 
এই অন্ভুভূতিদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। 

অনেকে বলেন-গ্রতিমাদির ভিতর দিয়া 
অনধিকারী ঈশ্বরতক্তি অঞ্জন করে), কালী, চূর্গা 
শিব প্রত্ৃতি প্রতীকোপাসনার মৃল্য কম মছে) 


আষাঢ়, ১৩৩৯ ] 


+অয় ব্রদ্মজ্ঞান নকলের পক্ষে সস্ভব নয়? কিন্তু এই 
/সকল প্রতীকপুন্জা অসংখ্য কোটা মানুষের অন্তরে 
ভক্তির বীন্স বপন করে। আমর। আশ্চর্য্য হইয়! 
ভাবি-ভারতের .দের দেবী কি অনধিকারীর 
বোধগম্য বিষ? একজন অশিক্ষিত লোকও 
বুঝিতে পারে-_সত্য বাণীর মূল্য কতখানি, 
সদ্যবহারের সফল কি। আকাশের দিকে চাহিয়া 
অনন্ত নীলিমার মহিমা! তবুও তার অন্ভূতিগম্য, 
কিন্তু বিশ্ব ছানিয়া যে মহাশিল্প, যে হুক্ম কারুকার্য- 
সমন্বিত ভারতের দেবদেবীর অঙ্গভৃতি, তাহা 
তাহাদের মর্শগত সহজে হইতে পারে না। মান্গুষ 
যেমন অশ্ব, গো, মহিষ অতি সহজ চক্ষে (খে, 
এই মকল গ্রতিমীও তাহার। সেই ভাবেই সন্দর্শন 
করে। অশ্বের নাম যেন জ্ষশ্ব, দুর্গা ঠাকুরের 
গ্রতিনা তেমনি ছুর্গা। ধাবমান অশ্বের অন্তরের 
দিক্ট। শিল্পী যদি রেখায় রঙে আবিয়া দেখায়, 
মূর্থ দেশবাসী তাহা দেখিয়া অবাক্‌ হুইয়। ধায়, 
কিছুতেই তাহ। মণ্মগত করিতে পারে না) কেন না) 
তাহা বুঝিবার, বুঝাইবাঁর একটা শিক্ষা আছে, 
সাধনা আছে। হিন্দুজাতির অন্তরের দিক্টাই 
তো শিল্পীর হাতে বিচিত্র রেখায় রঙে অপূর্ব 
মুদ্তি লইয়াছে! এইগুলি যে উচ্চ মনের স্থা্টি, 
বিনা অন্গশীলনে ইহা তো বুঝিবার বস্ত নহে! 
সাধকের হৃদয়-মন্দিরে শ্টামার দোল; সেয়ে কত 
আনন্দের, তাহা দরদী ভিন্ন অন্ে আর কে বুঝিবে ! 
কিন্তু এই শ্যামাকে খড়ে মৃত্তিকায় গড়িয়া! শ্যাম! 
ঠান্ুয়াণীকে অনধিকারীর কাছে উপস্থিত করায়, 
আমরা দেশের অধ্যাত্ম আদর্শের অবমাননা 
করিয়াছি। সাধক যাহা মান নয়নে দেখিয়াছিল 
তাহাকে মুষ্তি দেওয়ার প্রয়াস ভাল; কিন্তু তাহ 
লইয়া খেলা, কোনদিন শ্রেয়ের কারণ হয় না। 
মত্তিপূজার জয়ঢকক। বাজাইয়া আমরা যতই ইহার 


হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ 
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শ্রেষ্ত্ব প্রতিপাদন করি, জাতিনির্বিশেষে যদ্দ 
হিন্দু ধর্মের গোড়ার কথাটা সকলকে বুঝাইবার 
চেষ্টা হইত, এক অখণ্ড চিদ্ঘন অস্তর্ধ্যামীর দিকে 
মাঙ্গযকে মাথা তুলিবার শিক্ষা যদি দিতে পারিত, 
আজ হিন্দুজধীতি এমন ছন্সছাড়া হইত লা। প্র 
হইতে পারে-হিন্দুর তত্ব যদি এক অখণ্ড, তবে- 
ইহা হিন্দুর বলিয়া সন্ধীর্ণতা কেন? ইহা সঙ্ীর্ণত। 
নহে। আমার পিতাকে আমি পিতা বলিয়! ডাকিব, 
তেমনই আমার অন্ত্যযামীকে আমার বলিয়াই 
ঘোষণা করিব। জগন্তের সংগ্রামে এই “জামি”ফে 
কেহ যদি জয় করিতে পারে, তষেই আমার 
পরাজয়; নতুবা "আমার জীবনে লভিষ্কী জনম?» 
জগৎকে সফল হইতে হইবে । এই 'আমিত্বের' 
অনুভূতি ইস্লামের আছে, খ্রী্টানের আছে, 
হিন্দুরও থাকিবে। তুমি অন্ধ, তুমি ভূয়ো উদার, 
তাই বলিয়৷ আশ্রিত বস্ত অক্ষয় অমর অয়. তাহার 
বিকৃতি নাই। এইজন্থই জাতিটা এমন হতভাগ্য 
হইয়াও ত'হাদের ধর্ম শাশ্বত সনাতন রূপে এখনও 
টিকিয়া আছে এবং থাকিবেও। 

জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়গত বদ্ধন রাখিয়া বুঝিতে 
চাহিলে, আমরা কেন প্রচলিত অনেক আচার 
আচরণের মুলোৎপাটনে ব্যগ্র, তাহ! অনুভূত হইবে 
ন|। এই জাতিট। নিশ্চিত হয়, হিন্দু জাতির 
প্রতি দরদ লইয়া আজ আমাদের অবস্থার 
পর্যালোচনা করিতে হইবে। হয়তো অনেক: 
শোধন বজ্জন প্রয়োজন হইতে পারে। আমাদের 
একট। আমূল সংস্কার কিন্তু চাইই। সে দিকে 
উদাসীন থাবিয়! হিন্দুতত্বের উন্নতিশীল. গতিবেগ 
রোধ করিয়া দীড়াইতে চাহিলে আমর! 
নিজেরাই রক্তাক্ত হইব, অধিক দুর্বল হইয়া 
পড়িব। এইঞ্জন্ত, কয়েকটা উদাহরণস্বরূপ হিন্দু- 
সমাজের আচার লইয়া খোচা দিলাম বলিয়া ফেহ 
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যেন বিচলিত না হন। আদলে, আমাদের সচেহন 
হইয়া উঠিতে হইবে । জগৎ ছুটিয়াছে তীব্রবেগে, 
আমরা যদি মৃৎপিপ্ডের ন্যায় অচল মৃঢ় হইয়া পড়িয়! 


থাকি, ধৃলির গ্ায় নিশেষ হইব। জাগ্রত জীবন 


চাই। এই বিশাল জাতিটাকে একই স্থরে 
জাগাইয়! তুলিতে হইবে। 
স্থ্রবৈচিত্রা পাকা স্বাদের জন্য; কিন্ত 


এমনই অবস্থা দড়াইয়াছে, যে. বৈচিত্র দিয়াই 
শিক্ষানবীশকে বিগড়াইয়া দিতেছে । এক তারে 
ঝঙ্কার দিতে দিতে, এক স্বরে কঠ মিলাইতে 
মিলাইতে তবে তো সপ্ত-স্বর স্বভঃই বাহির হয়। 
গলার স্থরেই তো যন্ত্রের টি, আজ যন্ত্রের স্থরে 
গল! .ভিড়াইতে গিয়া আমরা বিকৃত স্থরেই 
কোলাহল সি করিলাম। ভারতের হিন্দুধর্মটা 
তাই একটা জগাখিচুড়ি। 


আমরা ইহা বিশ্বাস করি- রাষ্রাধিকার না 
পাইলে জাতির অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। নৌদ্ধধর্মও 
আজ জগতে স্থান পাইত না, যদি রাষ্্রশক্তি ইহার 
অন্তকূল না হইত। যুগে যুগে ভারতে ধর্ম-বিরোধ 
ঠেলিয় ক্রহ্মণা-ধর্শের যতবার জয়চ্ছত্তর উড়িয়াছে, 
ততবারই তাহার পশ্চাতে ফাড়াইয়াছে- রাষ্ট্রশক্তি। 
আরবের ধর্মও দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল, 
রাষ্ট্রশরক্তিকে আশ্রয় করিয়া। জেরুজেলামের ধর্ম 
আজ জগৎ ছাইয়াছে--এই রাষ্টরশক্তির মাথায় 
তর করিয়া। ভারতের হিন্দু মর্দি হিন্দুধর্শের 
বিজয়-পতাঁকা উড়াইতে চায়, রা্-্বাধীনতার 
পথে দাড়াইতে পশ্চাৎপদ্‌ হইবে ন|। ইহা যদি 
হস্তগত না হয়, আমাদের আর্তনাদ অরণ্যে 
রোদনের ন্তায় নিক্ষল হইবে। 

কিন্তু রাষট্রস্বাধীনতার প্রয়!সের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভাবের আশ্রয় চাই। আজ আমাদের আদর্শ ও 
সকল দিকের উদ্দেশ্য যত স্পষ্ট, যত ক্ষুরধার 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ধ, ৩য় সংখা। 


ভীক্ষ হইবে, ততই আমরা যথাসময়ে নিংসংশয়ে ) 
স্বকাধ্য সিদ্ধ করিতে পারিব। স্বাধীনতার পর ধর্দের- 
বিচার করিয়া যাহা শ্রেয়ঃ তাহার প্রবর্তন হয় না; 
যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এইহেতু -রাষ্ট্রসাধনার সঙ্গে, 
ভাবপ্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন: আছে। যে ধর্দমভাব, 
বন্থশক্তিশা্গী ব্যক্তি আশ্রয় দিয়া পুষ্ট করিয়া 
তুলে, সেই ধর্মই যথাকালে কার্যকরী হয়। 
ইস্তাম্বুলের প্রাচীন ধন্দাচার কামালের একটা অঙ্কুলী- 
সন্কেতে যে তিরোহিত হইল, তাহার মূলে ছিল 
ভাবপ্রচারের শক্তি। পুরাতন রুশের পতনের 
সঙ্গেই নব্য রুশ যে পৌভিয়েট ধর্মের প্রবর্তন 
করিল, তাহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। 
ভারতের মুক্তিযুগ য্ত আসন্ন হইবে, ততই যেভাবে 
ভারতের ভবিষ্যৎ সত্য ও সুন্দর হয়, সেই ভাবই 
গ্রবল হৃইয়া ধীরে ধীরে যোগাজনকে আশ্রয় 
করিবে। এখানে সংখ্যার গরিমা নাই, অল্পসংখ্যক 
কৌশলী দ্বারাই স্ব-কার্ধ্য সিদ্ধ হইতে পারে। 
এইহেতু আজ একদল লোককে পূর্বব হইতেই একটা 
পূর্ণাঙ্গ ধর্মভাব আশ্রয় করিয়! জাতির জীবনে শনৈঃ 
শনৈঃ সঞ্চারিত করিয়! দিবার প্রয়োজন হইয়াছে__ 
যে জাতির ঘটে ঘটে নারায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইবে, যে জাতির মিলনক্ষেত্র ভারতের দেব মন্দির 


হইবে, যে জাতির শান্ত হইবে এক, মত ও পথের 
পার্থক্যে যে জাতি বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়:ভেদ সি 
করিতে দিবে না। ভারতের রাজপিংহাসনে বিধাতা 
যে পুরুষকে উঠাইয়া বসাইবেন, তিনিই গড়িবেন 
ভবিষ্য ভারতকে-বর্তমানের -আবজ্জনা মুক্ত 
করিয়া শ্বাশত ও সনাতন মুত্ঠিতে।, তাই আঞ্গ 
রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে. দেশের 
তরুণ, আঙ্জ এই নৃগ্ুন চিন্তার উন্মেষ মাত্র আমাদের 
প্রয়ান। এমন দিন আমিতেছে, রাষ্ট্র-বিপ্রবের 
সহিত জাতির মধ্যে ধর্শ-বিপ্রব, বাধাইয়া, যাহা! 
হিন্দুতব, যাহ! ভারত, তাহাই প্রকট করিতে হইবে 
তাহার জন্য আমর] যেন. সতত প্রস্তুত থাকি । 


চলি 








নারী-প্রগতি 


্প্ শু পপ 

“বেন্দা, ও বেন্দা”। 

ছোট ভগ্নী বিন্দুবাসিনীকে হরিপদ আদর 
করিয়া! “বেন্দা” বলিয়া ডাকিত। বিন্ুবাসিনী 
ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, দে কোনই 
সাড়। দিল না। 

পাশের ঘর হইতে ক্ষান্তমণির গল! পাওয়া গেল, 
“বেন্দা। বেন্দা ক'রে নিজের শরীর যে গোল্পায় 
যাবে, লুচি ক'খানা মুখে দিয়ে যা খুনী কর, জুড়িয়ে 
ফ্যান হ'য়ে গেল!” 

কথাগুলি হরিপদের কাণেও গেল, বিন্বু- 
বাসিনীরও কর্ণগোচর হইল। এক গাছের ছাল 
অন্ত গাছে লাগে না, এই কথাট। হরিপদের মনে 
হইল, মে কথার ভয়েই বিন্দুবাসিনীকে আর কিছু 
বলিল না, ঘর হইতে প্রস্থান করিল। 

বিন্ুবাসিনী শুইয়া! শুইয়া শুনিল-“ভ।ভার 
পুত চিরকেলের নয়, ও সব বরাৎ। ভায়ের সোহাগ 
গাচ্ছে, ঠাটও বাড়ছে-_-অতো কি 1” 
, হরিপদের অম্পষ্ট গলা, কথা বুঝা গেল না। 
ক্ষাস্তমণির স্থর সগ্তমে চড়িয়া উঠিল--“নাইলে 
খেলে শোক থাকে নাকি? তুমি চুপ ক'রে থাকো-_- 
যা করবার আমি কর্‌বো। হোক্‌ না বোন, বলে 
বয়সে বাপ বেটা হসিয়ার হয়। রাতদিন, ছুঞ্জনে 
গুজ, গু, * হচ্ছে) কিসের কথা রে বাপু, ও সব 
আমার ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি” 

[ ৩১৪) 


বিন্ুবাসিনী মরমে মরিয়া গেল। সে কাঠ 


হইয়া পড়িয়া রহিল। 

ৃ চি ্ চে 

“দাদা, আমায় শ্বশুরবাড়ী রেখে এসে | 

“জালা পেখানেও কম নয়, শেষে আত্মহত্যা 
কর্বি!” 

বিন্দুবাসিনী নত্মুখে কিছুক্ষণ ভাবিল, 
তারপর উত্তর দিল--“তা" হোক, সে আমি সইতে 
পারুবে| 1” 

ভগ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া হরিপদ অশ্রু সম্থরণ 
করিতে পারিল না। সম্মুখে বজ্াঘাত হইলেও 
সে তত আশ্চর্য হইত না, অকন্মাৎ ক্ষাস্তমণির 
চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিল--«ওলে! জটা, ও 
শৈল ! দেখে যা, দেখে যাঁ, মান ভাঙ্গাভাঙ্গির পালা 
দেখে যা!” 

জটা হরিপদের বন্যা, শৈল পুত্র 

তাহারা আমিয়া অবাক হইয়া একবার 
মায়ের দিকে, একবার পিতার দিকে চাহিতে 
লাগিল। বিন্দুবাসিনীর মনে হইল, মাটা ছু*ফাঁক 
হইলে তাহার মধ প্রবেশ করে। সে বিনাধাক্যে 


ঘর হইতে বাহির হইয়। গেল। 


৪ ১ ০ 
“যত দোষ, নন্দ ঘোষ--আমার উপর ঝাল করা 
দেখ ! না খাও, ভাতের খাল! এখানেই পড়ে থাক্‌ 
»-মথা রাখার ঠাই আমারও আছে!” . 


২৪২ 


জটার বয়স তের বছরের কম নয়, সে ভয়ে 
কোন কথা বলিতে পাবে না; কিন্তু অত্যাচার 
কোন্‌ পক্ষে তাহা বুঝিয়া মায়ের উপর রাগের সীমা 
আজ খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সে চুপ করিয়া 


থাকিতে পারিল না, বলিল__“পিসীমাকে তুমিই 


তাড়ালে। আহা, বোধহয় জলে ডুবেই ম'লো।” 
হরিপদ শিহরিয়া উঠিল। 
শৈল বলিল-“বাবা ! 
একবার খুঁজে আদি চল।” 
ক্ষাস্তমণি উভয়ের দিকে কটূমট্‌ করিয়া চাহিয়া 
বলিল, “মরে পোকা পড়ে গেল! ওলো হতভাগী, 
পি্ডি বেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে সব ঘুমোগে-_কোন্‌ 
চুলোয় যাবে, নিজেই এসে হাজির হবে|” 
হরিপদ রাগিয়া অস্থির হইঘ়/ছিল; কিন্ধ কোন 
দিন ভাহার মুখে কেহ কটা কণ। শুনে নাই, স্ত্রীর 
অত্যাচার সে চিরদিন নীরবেই সহ করিয়াছে । সদা- 
বিধবা ভগ্মীর উপর তাহার এই উপদ্রব অসহা মনে 
হইতেছিল; কিন্ত মুখে তাহ!র কথা বাহির হইল 
মা। ক্োধদমনের উপায় ছিল, ক্ষেত্রত্যাগ; 
আজও সে ইহাই করিল। ক্ষাস্তমণি বিরক্ত হইয়া 
বলিল--“ছাইয়ের সংসার--এসে অবি জলে পুড়ে 
মর্ছি, পোড়া ঘমের চোখ নেই !» 


পিসীমাকে আর 


০০ সহ পপ 
কালামুখী আবার কোথেকে! ওমা কি 
বুকের পাটা, এক কাপড়ে কার সঙ্গে এলি-_ওগো 
শুন্ছ 1" 
সোনার চশমা চক্ষে এক প্রশাস্তমৃত্তি প্রো 
ছক! হাতে বাহির হইয়! সম্মুথে বিন্দুবাদিনীকে 
দেখিয়া বিহ্বল কঠে বলিল-_“মেজ বৌ, চুপ কর, 
চপকর। এসো মা, এম, আমার ঘরের লক্ষী ।” 
[তে কলরব পড়িয়া গেল। গোপাল 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


চীৎকার করিয়। বলিল--“ছোটদা, বৌদি এসেছে ।” 
রেবা বিন্বৃুকে জড়াইয়। ধরিল। ঝি চাকর অবাক্‌ 
হইয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। কর্তা বিদ্বু 
বাসিনীর সমীপবত্ত হইয়া বলিল, “দাড়িয়ে কেন 
মা, তুমি যদি এখানে যাথা ঠাণ্ডা ক'রে থাক, 
তোমার কোন অব্যবস্থা হবে না । রেবা, যা, ঘরে, 
নিয়ে যা। মেজ বৌ, যা বলবার আমায় বলো, 
এখন কোন কথা শুনবো ন।।” 





শাশুড়ী বলিল-_“কাঁলামুখী আবার কো্থেকে | ও-ম1 কি 
বুকের পাটা, এক কাপড়ে কার মর্গে এলি--ওগে! গুন্ছ!” 


সি 


কর্তার গম্ভীর মৃত্তি দেখিয়! গৃহিণী কি বলিতে 
যাইতেছিল, কিন্ত ভরসা হইল না; গে নীরব হইয়া 
রহিল। বিন্দু শ্বশুর শাশুড়ীর চরণে প্রণাম-করিয়া 
রেবার সহিত প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া ঘরে প্রবেশ 
করিল। 

চর চে কঃ 

“গোপালের জর ছাড়ছে না, রেবা সব্দিতে 

ফোস-ফোস করছে, আমার শরীরও ভাল নয় 
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আবাঢ়, ১৩৩৮ ] 


অলগ্নেয়ে বউকে বিদায় কর, আমার ছেলে গেছে 
সম্বন্ধ ফুরিয়েছে, আর কেন 1” 


কর্তা ইঁকায় জোর জোর টান দিয়া ধুয়া 
ছাড়িতে লাগিলেন, গৃহিণী উত্তর না পাইয়া বলিল 
_"দাসীর , কথ! বাদি হ'লে মিষ্টি হবে, আমি 
€তামার সংসারের হিত দেখেই কথ! বল্ছি-- 
বউ বিদায় কর।” 

“বিদায় করি কোথা, মেজ বৌ!» 

“কেন অমন ভাই, সেখানে মাথা গুজে 
থাকৃতে নেই!” 
পারে নি ব'লেই তে। ছুটে এসেছে আমাদে। 
আশ্রয়ে। আহা, এমন নিষ্টুর হয়ে! না। শরতের 
কথা মনে কর, সে থাকলে বউমাকে বিদায় করার 
কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারৃতে কি!” 

“ওগো তোমার পায়ে পড়ি_দেখ্ছ না, 
বউয়ের রঙ যেন অগ্নিমৃঠি, দব পুড়িয়ে ছাই কর্‌বে। 
আমার কথা শোন_-ওর ভাইকে খবর দাও, অমনি 
না রাখে খোরাকী দিও! 


কর্তা ভারী হইয়! বলিলেন--“কাজ থাকে অন্থত্র 
যাও, ও মব কথা আমার কাণে শুনিও ন| 1” 

গৃহিণী ক্রোধে যাহা তাহ বলিয়া গালি দিল। 
কর্তা উদাসীন হইয়! কি ভাবিতে ভাবিতে উঠানময় 
পায়চারি করিতে 'লাগিলেন। হাতে তার হকা 
ছিল, মধ্যে মধ্যে তামাকু মেবন করিতেছিলেন। 


০ ৪ রঙ 


" বিন্বুবাসিনীকে কর্ত। উইপ পড়ি! শুনাইলেন-_ 
যদি সে শ্বশুরবাড়ীতে বাদ করে, তাহ! হইলে 
আইনত; কেহ তাহাকে বাহির করিতে পারিষে 
না) চারি বংনর একাধিকক্রমে থাকিতে পারিলে, 
চোরবাগান্বের ভাড়াটিয়া ধাড়ীর যে আয় ভাহা 
তাহার নামে জম| হইবে, দশ বৎসর পর ইচ্ছামত 


নারী-প্রগতি 


২৪৬ 


সেই টাকা মে ব্যয়ুকরিতে পারিবে । এখন তাহার 
বুদ্ধি হইলে বিধবা বলিয়া! তাহার ভাবনা নাই। 

বিন্ুবাপিনী রূতজ হইয়া শশুরের দিকে 
চাহিল। কর্তা পুত্রবধূর কাতর দৃষ্টির অর্থ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া বলিল--'শরৎ আমার তোমাতেই আছে 
মা, ম'লে দেহ যায়, বস্তর নাশ হয় না-তোমাকে 
কি যত্ব করতে পারি! শাস্তড়ী পাগলী, মেয়ে- 
মান্য অত বোধশোধ নেই, যদি দু-কথা বলে 
মেনে নিও, চঞ্চল হয়ো না।” 

বিন্ুবাসিনীর মনে হইল -্বদয় পুড়িয়। ছাই 
হোক্‌, যদি আত্মহত্যা না করি, সম্মানে বাচিয়া 
থাকার মত আশয় মিলিয়াছে; ভায়ের কাছেও তে। 
জালা, এ-জীবনে জাল| জুঁড়াইবার স্থান আর 
কোথায় মিলিবে-_এইখানেই পড়িম্া থাকিব। 
শাশ্তড়ীর উংপীড়নের কথা মনে হওঘাগ তাহার 
হৃদর কাপিঘ্। উঠিল) কিন্তু কপাল পুড়িম্বাছে, 
কাদায় গুণ ফেলিয়৷ থাক! ছাড়। আর কি উপায় 
আছে? 

০ সং ০ 

“তোমার সাধের বৌকে নিয়ে হম থাক, 
আমরা বিদেয় হই ।» ৮ & 

হলো কি?” ৪ 

“বি আমে নি, বাসন ক'খানা মাজ.তে হয়েছে, 
মুখ যেন তোলো হাড়ী! আমার মরণ, বামুন ঠাকুর 
কদিন থেকে ছু'দিন ছুটী চাইছে, ভাবলুম 
মূরুক গে, গরীব মানুষ গতর খাটিয়ে খায়, না হয় 
আমরা একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নিলুম। ও-মা, 
বৌয়ের ধহ্থুক-ভাঙ্গ। পণ, বলে-হাড়ী ধর্বে না। 
তোমার আস্কারায় এত তেজ---তা” থাকো৷ তোমার 
গুণের বউ নিয়ে, আমরাই বিদেয় হই।” 

কর্ত! জোরে জোরে ইকায় টান দিয়া বলিলেন) 
“কাজটা সবাই মিলে বর্‌ধে বোধহয় গোলমাল 


২৪৪ 
বাধে না। সকাল থেকে ক্লতলায় দেজ বৌমাকেই 
তো এক গাড়ী বাধন নিয়ে বস্তে দেখলুম, 
বাম্নাটা না হয় আর কাউকে দিয়ে চালিয়ে নিলে!” 

গৃহিণী ফোস করিয়া! জবাব দিল--“আর কেউ 
মানে? আমি ঠেঁসেলে ঢুকি, এই তোমার ইচ্ছা-_ 
তা" বেশ, এই বুড়ো বয়সে খুব সুখ হ'লো 
আমার!” 

কর্তা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “মাঃ কথা বীকিয়ে 
ধর কেন? বড় বৌমা বাপের বাড়ী, মেজ বৌমা 
তো আছে, রেবাও তে৷ একটু সাহাধা করুতে 
পারে-_লবাই মিলে সংসারের কাজটা সার্ুলে কি 
মহাভারত অশুদ্ধ হয়1” |] 

গৃহিণীর চক্ষের কোণে জল আপিল এরই 
মধ্যে কখন লাগিয়ে যাওয়া হয়েছে! এত কথ! 
তোমার মুখ দিয়ে বাহির করায় কে, তা" সবই 
জানি। মেজ বৌয্বের শরীর খারাঁপ, রেবা এখন 
পরের বৌ-ইচ্ছাট! আমায় ঝাদী ক'রে রাখা__ 
যেমন আমার কপাল?” 

সঙ্গে সঙ্গে দ্গিণ_হস্তের তালু সজোরে কপালে 
আঘাত করিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিল। কর্তা ঘন 
ঘন :হথাকায় টান দিতে লাগিলেন। তিনি পুরুষ- 
মা, সংসারের গৃহিণী যদ্দি অনাথার বিরুদ্ধ হয়, 
তবে তাহার স্থান এখানে সম্ভব নয়? চিন্তায় তার 
ললাট কুপ্চিত হইতেছিল। ূ 

পট ক্ষ না 

“গরে বাবা জ'লে গেল, জ'লে গেল, উঃ-” 

বিকট আর্তনাদ শুনিয়। কর্তা রন্ধনশালার দুয়ারে 
গিয়া দাড়াইল। কি সর্বনাশ ! ভাতের ফেন গালিতে 
গিয়া অনাবধানে হাড়ীর কানা ভাঙ্গিয়া ছলন্ত ফেনটা 
বৌমার হাতের উপর গড়াইয়। পড়িয়াছে, নিদারুণ 
জালায় তাহার কঠে চীৎকার, চক্ষে অশ্র, 
মেঝের উপর কাখরাইতেছে 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্য। 


“মেজবৌ! মেজবৌ 1 

কর্তার গল! পাইয়৷ ঘুমস্ত চক্ষে গৃহিণী আসিয়া 
হ| করিয়া ধাড়াইল। রেবা কার্পেটের উপর ফুল 
তুলিতেছিল, সে সুতা পশম হাতে লইয়া উপস্থিত 
হইল। মেজ বৌ উপরের বারান্দায় দাড়াইয়! 
বলিল--«বাবা! বাড়ীতে যেন চোর ভাকাতু 
পড়েছে, বলি হ'লে। কি?ঃ 

বর্ত। পুত্রবধূর হাত ধরিয়। সাত্বন1-বাক) বলিলেন) 
কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হস্তখানিতে যে তীব্র জাল! ধরিয়াছিল, 
তাহা কথায় উপশম হওয়ার নয়-সে মেবেয় 
পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিল, 
“কি নাড়া-কাতুরে তুমি গা, হাতে একটু ফেন 
গড়িয়ে পড়েছে, বাড়ী থে মাথায় ক'রে তুল্লে!” 
কর্তার দিকে চাহিয়া বলিল, “তুমি পুরুষমানুষ, 
বাড়ীর ডিতর কি হয় না হয়, ছুটাছুটা কর কেন! 
যাও, ও কিছু নয়, একটু নারিকেল তেল ঢেলে 
দিলেই জালা জুড়িয়ে যাবে 1” 

কর্তা কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন__ 
“হারামজাদা মেয়েমাহ্য ! বোকা গাধা__দেখ ছ না, 
হাতময় ফোস্ক। উঠলো, জাল! কি কম হচ্ছে !” 

অগ্নিতে দ্বৃতাহতি পড়িল। এত বড় কথা! 
ছেলে মেয়ের সম্মুখে এতখানি অপমান কোন্‌ গৃহিণী 
সহিতে পারে 2 সেদিন সেজ বৌয়ের হাতে ফেন 
পড়িয়। যাওয়ার চেয়ে, গৃহিণীকে সান্তনা দেওয়া 
অধিক প্রমাদ হইল। কর্তা! অস্থির হইয়া বলিলেন-. 
“দাও, বৌকে বিদেয় ক'রে। আমার সাধ্য নেই 
তোমাদের অমতে কিছু করি। কর্তা আমি নামে, 
যা" খুপী হোক গে!” 

তিনি এক মুহূর্ঠে উদামীন হইলেন বাহিরের 
বৈঠকখানায় হাঁকা লইয়া পথের উপর কত 
প্রকারের লোক চলাচল হইতেছে। তাহার 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 


আষাঢ়, ১৩৩৮ ] 


*. পোড়া হাত লইয়া, বিন্দুবাসিনী সন্ধ্যার পর 
/ কর্তার কাছে দাড়াইল। কর্তা ব্যস্ত হইয়া বলিল্লেন, 
“বস মা, বাস। আমরা পুরুষমাহ্ষ, ইচ্ছা হ'লেও 
তোমাদের কিছু করুতে পারি না) নারীর শত্র 
নারী। সারাদিনই ভাব্‌্ছি_বনিয়ে না থাকৃতে 
পারুলে, বিষয়-আশয় কাগজ কলমেই থেকে 
যাবে ।” 


কর্তা কপালে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন--“হারামজাদা মেয়েমাস্ষ ! বোকা গাধা, 
দেখছ না হাতময় ফোষ্কা উঠলো, জালা কি কম হচ্ছে!» 


বিন্দুবাসিনী যে কারণে ভায়ের সংমার ছাড়িয়া 
এখানে পলাইয়া আমিয়াছে, সেই একই কারণে 
্বশ্তরবাটা ত্যাগ করার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল । কিন্ত 
পুনরায় ভায়ের সংসারে গিয়া প্রবেশ করিতে 
তাহার মন হইতেছিল না। কোথায় যাইবে স্থির 
করিতে না পারিয়া, কর্তার কাছে মনের ভাব 
জানাই যদি কোন প্রতিকার হয় এই আশা! 
করিয়াছিল। , কর্তার কথ| শুনিয়া সে বলিল-- 
“বনিয়ে থাক না থাকা তে। আমার উপর নির্তর 


নারী-প্রগতি 
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করে না? আমি অনেক চেষ্টা কর্লুষ, কিন্তু অসহ, 
বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু-_” 

*বিন্দুবাসিনী সজল নয়নে কর্তার দিকে চাহিয়া 
আর কথা কহিতে পারিল না, কর্তাও ভ্যাবাচাকা 
থাইলেন, ঢেশক গিলিয়া বলিলেন_-“ অতো 
অধৈর্য হ'লে চলে কি, সয়ে সাম্লে থাকতে 
হবে বৈকি! যাবে কোথ|? মেয়ে মাহষ-_শরৎ 
বিহনে সবই অন্ধকার 1”, 
তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিলেন। 

বিন্দুবামিনী বলিল, 
"চেষ্টা করুলেই যে টিকে 
থাক যাবে তা নয়, 
আমার স্থান এখানে 
নেই” একটু চুপ 
করিয়। আবার বলিল-_ 
পন্বামীহীনার প্রতি আর 
কারু কি দৃষ্টি দিতে 
নাই! সত্যই আমি 
আজ যাই কোথা-_-মরণ 
ছাড়। যে আর পথ 
নাই!” 

“সর্বনাশ! ও-কথ। 
মুখে এনো না মা, আত্ম-হত্যা মহাপাপ-_মাজকাল 
এ এক হুজুগ' হয়েছে 1” 

“ইজুগ নয়, আশয়হীনার চরম সাত্বনা মৃতু । 
অবশেষ হয় তে! এই পথই নিতে হবে।» 

“মাথ। খারাপ ক'রে! না--যাঁও, শাশুড়ী মায়ের 
তুল্য; যদি এক কথা হয়, মেনে নিয়ে আবার 
দাড়াও। আমি একট। প্রতিকারের কথা ভাব.ছি।" 

“রক্ষা করুন, উনি আমাক বাড়ীতে স্থান 
দেবেন না) এ অবস্থায় মানা-মানির কথা নেই। 
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আমি টাকাকড়ি চাই না, একটু আশ্রয় দিন; 
আপনার পায়ে পড়ি যতদিন বাচ্‌বো, গতর থাটিয়ে 
খাবো, কিন্ত নিরাপদ্‌ আশ্রয় চাই ৮ 

বৃদ্ধের চ'খে জল গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মনে 
পড়িল শরঘকে। মে এই বছরেই বেলগেছিয়া কলেজ 
হইতে পাশ করিয়া বাহির হইত] পৃথিবীতে 
স্বামী ভিন্ন নারীর আশ্রয় আর দ্বিতীয় কেহ নাই! 
পুরুষের তো এমন অবস্থা নয়, নিজের পায়ে ভর 
দিয়। দাড়ান তার পক্ষে অপস্ভব নহে বলিয়াই 
কি এই ব্যবস্থ।! এমন যদি হয়, নারীজাতি থে 
আজ স্বাবলগ্বনের পথ খু'ঁজিতে বাহির হইয়াছে, 
ইহা তো তাহাদের হঠকারিতা নয়, গ্রাণের দ্ায়__ 
মরণের অপেক্ষা ইহা যে শ্রেয়ঃ ! 

কর্তার মনে হইল-কেন, ছেলে মরিয়'ছে 
শশুরশাশুড়ী আছে তো! আচ্ছা, ইহারা না হয় 
পর, নিজের ভাই কি বিধবার ভার বহিতে পারে 
না! হতভাগিনীর যদি পিতামাতা থাকিত, তবে 
এমন করিয়। তাহার চক্ষের জল তাহার! কি 
দেখিত? .বুক দিয়া রক্ষা করিত, উপায় কি? 
ভাবিতে ভাবিতে তিনি হ'কায় জোর জোর টান 
দিতে লাগিলেন। বিন্ুবাধিনী শ্বশুরের পায়ের 
তলে গিয়া বসিল, অতফ্িিতে তাহার চরণ ছু'খানি 
স্থকোমল কোলে লইয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে 
লাগিল। বৃদ্ধের অন্তরে তৃপ্তির সহিত ছুঃখ মিশিত 
ছিল) কেন না, তার উজ্জল মুখশ্রীর এক কোণে 
কাল মেঘ ঘনাইয়া আদিয়াছিল, চক্ষু অশ্রপিক্ত 
হইয়াছিল। 

জুদ্ধ ফণিনীর গ্যায় গৃহিণী সগঞ্জনে বলিয়া 
উঠিল-“বাং, বাঃ খুব চালাকী_-মিন্সেকে 
ভূলিয়ে কাক্জ হাসিল ক্রার চেষ্টা ! এক পয়সা দিতে 
পারৃবে ন', বাদী হয়ে থাকে তে! খেতে পরতে 
পাবে। চৌরবাগানের বাড়ী বাবার কড়িতে 


প্রবর্তক 


[ ১৬খ-বর্ধ, ৩য় সংখ্য। 
হয়েছে, নয়! তাই আলটপকা| বিষয়ের অধিকারী" 
হওয়ার সাধ__-আ-মর্‌ মরু, হারামজ্জাদী।” 

একি অত্যাচার! বিন্দুবাসিনীর অসহ্‌ হ্ইয়া- 
ছিল, সে বলিয়া উঠিল-_“আমি তোমাদের :এক 
পয়লা চাই না। আমায় বিদায় ক'রে দাও, 
তোমাদের আশ্রয়ে একদণও্ড থাকৃতে চাই ন|।” , 

“বেরো বেরো, আ-ম'জো যত বড় মুখ তত বড় 
কথা-__বেরো বল্ছি! কর্তীর পায়ে তেল দেওয়া 
হচ্ছে, আমি ভাবি সরু সরু ক'রে মাগীযায় কোথা 
-_-৪-মী, এদিকে বুদ্ধি তো বেশ পেকেছে!” 

বিন্দুবাসিনী উঠিয়! দাড়াইল। তাহার সর্বশরীর 
থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতেছিল। প্রাণ বাহির করার 
স্যোগ হইলে, এই অবস্থায় তাহা ছাড়ে কে? কিন্ত 
ইচ্ছ! মাত্র মান্য আত্মহত্যার স্থৃবিধা পায় না। সে 
চারিদিকেই হতাশ হইয়! চাহিল। 

কর্তা ছু কা রাখিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, গৃহিণীকে 
বলিলেন_-শবুর কর, গলার হাকে পাড়া মাথায় 
ক'রে। না। শরং নেই, তাই এমন :কথা বল্‌তে 
ভরসা হলো । আমি আঙ্ই যদি একট। ব্যবস্থা 
না করি, চ'খের দাম্নে নারীহত্যা দেখতে হবে। 
মানুষ যে গলার দড়ি দেয়, আফিম খায়, কেরোসিন 
জেলে মরে, অনেক ছুঃখে। ঝুন্মন !” 

কর্তাও রাগে ঠক ঠক করিয়া কাপিতেছিলেন। 
গৃহিণী একটু নরম ইইল,, কিন্তু কর্তার র[গ গেল ন|; 
তিনি রাগের মাথায় ভিতরে ভিতরে একট! 
মতলব স্বাটিয়। লইয়াছেন, তাহা! আজই সফল করা! 
চাই। বুন্মন আপিলে, তাহাকে গ)ড়ী ভাক্ষিতে 
বলিলেন। বিদ্দুবামিনী বুরি্, শ্বশুর মহাশয় কিছু 
একটা করিবেনই। গৃহিণী অবাক্‌ হইয়৷ দেখিলঃ 
কর্তা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। 
এই ঘটনা! এমন হঠাৎ ঘটিয়া গেল, কিছু জিজ্ঞাদা 
করিবার স্থধোগ হইল না। গৃহিণী শুনিল। কর্তা 


আধাঢ়, ১৩৩৮) . 


গম্ভীর আওয়াজে কোচ্যানকে বলিলেন-_*., নং 
'আমহাষ্ট 1৮ গাড়ী ছুটিল। 
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“আরে রাজেনবাবু যে!” 

জামহাষ্ট স্্াটের একটা স্ুপরিষ্কৃত দ্বিতল কক্ষে 
সুসজ্জিত টেবিলের এক পাশে একখানি ঘুর্ি- 
চেয়ারে বসিয়া এক প্রচ ভদ্রলোক সম্মুথে 
উপবিষ্ট এক তরুণকে লইয়া অধ্যয়ন করিত্তে- 
ছিলেন। চশমার ফাক দিয়া রাজেনবাবুর 
সহিত যে যুবতী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার দিকে ঘনঘন তাঁকাইঘা কথাগুলি 
বলিলেন। রাজেন ওরফে আমাদের পূর্ববকথিত 
কর্তা মহাশয় একখানি খালি চেয়ারে 
উপবেশন করিয়া বলিলেন_-“আর ভাই, বড় 
বিপদে পড়েই এদেছি । তোমার কত নিন্দাই 


না করি, কিন্তু আজ উদ্ধারের ব্যবস্থা তোমার এ ৃ 


হাতেই।" 

যুবকটী সসম্তমে উঠিয়। দাড়াইল। 
রাজেনবাবু বলিলেন--“বস বাবা বল। 
যছ্ুবাবু, ইনি আমার পুত্রবধূ, শরতের স্ত্রী” 

যছ্ুবাবু বিন্ময়বিস্ফীরিত নেত্রে কিছুক্ষণ 
চাহিয়৷ রহিলেন। 

বিন্দুবাসিণী কিংকর্তব্যবিমূচ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। যছুবাঁবু বলিলেন--“বস মা, 
বস! স্থুধীর, তুমি পাশের ঘরে চেয়ার আছে 
-বান।” 

বিন্দুবানিনী নিশ্চল মৃষ্তিতে দাড়াইয়! রহিল। 

স্থধীর বিনয়নত্রবদনে বলিল--“বন্থন ! বন্থন 11 

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারখানি আগাইয়া দিল । 

বিন্ুবাসিনই সলজ্জে উপবেশন করিল। 

যদুবাবু বলিলেন-_-“ব্যাপার, কি রাজেনবাবু ?” 


নারী-প্রগতি 





আশ্রমের পরিচালুক বাবু সবিষ্ময়ে বিন্দুবাসিনীর 
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রাজেনবাবু এক নিঃশ্বাসে সব ঘটনা ব্যক্ত 
করিয়া শেষে বলিলেন_“বেশ আছ ভাই, নিজের 
নেই' বলেই পাঁচজনের সঙ্গে বনিয়ে ভাল কাজ 
কর্ছ। তোমার আশ্রমে বৌমা রইলো-_-যে যাই 
বলুক, তোমায় ছেলেবেলা থেকে, জানি, তোমার 
হাতে ছেলে মেয়ে ভাল ভাবেই গ'ড়ে উঠবে, * 
খরচপত্র সবই দেবো”: তারপর বিন্ুবামিনীর 





দিকে ঘন ঘন তাঁকাইয়া রাজেনবাবুর সহিত 
কথা বলিতে আরম্ত করিলেন। 


দিকে চাহিয়া বলিলেন-_“যদুবাবু আমার পর নয়, 
ছেলেবেলায় এক স্কুলে, এক ক্লাশে গড়েছি। যছুবাবু 
ক্ষণজন্মা পুরুষ, আপনার বলতে কেউ নেই, 
আকুমার ব্রদ্ষচারী, কলেজের অধ্যাপক, তোমার 
মত অনেক মেয়েকে মাসুম ক'রে তুল্ছেন। তোমার 
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ফোন ভাবনা নেই, আমি রোজ অগরাহে এসে 
দেখে যাবো।” 

যছুবাধু কথার উত্তর দিতে স্থযোগ পাইলেন 
না। রাজেনবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিঘা বলিলেন__ 
দেখবেন যছুবাবু, বাকী কথাগুলি এমে কইবো, 
বাড়ীতে কি হচ্ছে দেখি গে!" 

কর্তা প্রস্থান করিলেন। বিন্দুবািনী যে কি 
করিবে, কি বলিবে, খুঁজিয়া পাইল না 


“কি করবে বলুন--আপনি কতটুকু কর্তে 
পারেন! এই যে ভদ্রলোকের মেয়েটা এলো, তার 
ভবিষ্যৎ কি? ছু" ছ'মান কিছুর প্রতীক্ষায় কাটলো; 
তারপর তো ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠবেই-_অতংপর 
কি হবে! বিধবা বলে তার ভবিষ্যৎ নেই, 
তাতো নয় 

স্থধীরের সহিত যছুবাবুর কথা হইতেছিল। 

যহৃবাবু বলিলেন_-“তোমর1 সংযম হারিয়েছ। 
নারীর ধর্ম, সেবা, তা+ ছাড়া অন্ত কিছুতে দাও, 
' তোমরা যা" ভাব, তাই তাদের পথ বটে) কিন্ত 
পুরুষের সেবায় যদ্দি সবখানি ঢেলে দেয়, কোন 
সমন্ত/ই নেই-_নাঁরীজীবনের সার্থকতা এই সেবা- 
ধরে ।” 

স্থধীর বিয়া দক্ষিণ দিকে মাথাটা কয়েকবার 
ঝাঁকি মারিয়া বলিল-_“মেয়েই হোঁক, পুরুষই 
হোক, মাহষের মন বুদ্ধি নিবে তার জন্ম, জিনিষটা 
এত সোজ। নয়। সেবার সবখানি অধিকার নিতে 
যেদ্দিন সে অস্বীকার কর্বে, সে দিন বিপ্লব; আর 
মে বিপ্লবে মেয়েরা যদি তাদের সথপথ আবিষ্কার 
করে,'তবে এই যে তাদের ঘাড়ে একটা ধর্মতত্ব 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে,.তার প্রতিশোধ নিতে কু 
করুবে না--এ আমি ব'লে দিচ্ছি 1” 

«তোমার কথা কি!” 


প্রবর্তক 


[ ১৬খ বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


«আমি বলি, পুরুষের মত ওদের সমান 
অধিকার দেওয়া হোক্‌। যদি কেউ স্বতঃ প্রবৃত্ব হঃয়ে 
সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করে, আপত্তি নেই, কিন্তু 
মেয়েদের উপর এই সমস্ত সংসারের ভারট! ঘাড়ে 
চাপিয়ে এ যে সান্বনার কথা, পুরুষের সেবাই তাদের 
ধর্দ ব'লে আমাদের স্বার্থরক্ষাঁ-_ইহা একদিন বিপ্লব 
সি করবে, সে বিষয়ে একবিন্দু সন্দেহ নেই !” 

যছুবাবু স্থধীরের কথায় বিচলিত হইয়াছিলেন। 
তিনি সমস্ত জীবনের উপার্জন ব্যয় করিয়াছেন 
কয়েকজন মাচুষের জন্য; তার জ্ঞান, শ্রম, সময় 
সবখানি দিয়া চাহিয়াছেন একটা নৃতন সমাজ 
স্বজন করিতে) জীবনের অর্ধেকের উপর শেষ 
হইয়াছে। ম্ধীর ভীাহার যোগ্য শিষ্ব, তাহারই 
তত্বাবধানে তার কার্য পরিচালিত হয়। খরচ 
দিয়া বড় কেহ আসে ন|। রাজেনবাবু বিন্দুবাসিনীকে 
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার খবর লইতে তিনি 
আর আসেন নাই। এমন অনেকগুলি মেয়ে 
তাহার ঘাড়ে গড়িয়াছে। প্রায় কুড়ি জন যুবক€ 
যছ্বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া স্কুলে কলেজে পড়ে। 
সুবিধা হইলে তাহারা চলিয়। যায়, কিন্তু যছুবাবুর 
বাড়ী খালি থাকে না। 

তিনি যাহা উপাঁয় করেন, তাহাতে খরচ 
কুলায় না। মেয়েরা খাটিয়! মরে; ছেলেরা আরাম 
করিয়া! খায়, যছুবাবুর নিকট জ্ঞান্র্জন করে, 
কলেজে যায়, বড় বড় কথা লইয্বা তর্ব- 
বিতর্ক করে। 

বিন্দুবাসিনী এই নৃতন সংসারে খুব আমোদ 
পাইয়াছে। বয়ঃকনিষ্ঠ যারা? তারা. বিন্দুদিদি বলিতে 
অজ্ঞান; তাদের দাবী এক প্রকারের নয়--কাপড়ে 
সাবান দেওয়া, খেলিতে খেলিতে প! মচকাইয়া 
গেলে চুনে-হলুদ্র গরম করিয়া দেওয়া, শরীর অনুস্থ 
হইলে পায়ের তেলোয় গরম তেল মঁলিস কর! 


আধাট, ১৩৩৮] 


কান্ত্রের সংখ্যা নাই; ইহার উপর চা, ভাত, রুটা 
তৈরী করা, পরিবেশন করা, বাসন মাঁজা 
সারা দিন রাত শ্রমের অস্ত নাই। বিন্দুবাসিনীর 
তাহাতে ছুঃখ নাই, এই জীবনগুলিকে লইয়া 
তার নৃতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে । কিন্তু অন্যান্ত 
মেয়েদের মধ্যে সে অতিশয় অসন্তোষের 
আগুন দেখিয়াছে। তাহারা কি জন্য এই 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবে, এই লইয়া তুমুল 
কলহ স্ত্টি করে? খাটিয়া খাটিয়৷ তাহাদের মেজাজ 
এমন রুক্ম হইয়! গিয়াছে, ভাল কথা বলিলে মন্দ 
মনে করিয়া চীংকার করিয়। উঠে-যুক্তি নাই, 
বিচার নাই, কে কাহাকে আঘাত করিবে, এই 
ছা ধরিতেই ব্যস্ত! 

যদ্ুবাবু ইহাদের লেখাপড়ার যে. ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট নহে; কেন না, ছেলের। 
নিজেদের পড়। লইয়াই ব্যস্ত, তাহার উপর ছেলেদের 
উপর পড়াইবার ভার দেওয়ায়ঃ পরস্পর পরস্পরের 
মুখের দিকে চাহিয়া ভবিয়াতের স্বপ্ন দেখায় লেখা 
পড়ার সময় অতিবাহিত হয়; ফলে জীবনের সহিত 
জীবনের সংঘাতে যে অভিজ্ঞতা, তাহা ব্যতীত 
জ্ঞান বলিয়৷ বস্ত বিশেষ কিছুই জন্মে না। যছুবাবু 
ইহা বুঝেন, কিন্তু অর্থের অভাববশতঃ ব্যবস্থা 
করা আর সাধ্যে কুলায় না। স্থধীর যদুবাবুর 
আপনার ভ্রাতুপ্ুক্র ; বাল্যকাল হইতে তাহাকে 
পালন করিয়াছেন, সে লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, 
পিতৃব্যের খেয়াল প্রাণপণে পালন করিতে গিয়া 
প্রায় হার মানিয়াছে। বিশেষ, এইরূপ খিচুড়ি 
পাঁকাইয়! ষছুবাবুর জীবন শেষ হইল; সে ইহাতে 
রাজী নহে। তাই তার ইচ্ছা, জিনিষট| ভাঙ্গিয়া 
একট৷ সহঞ্জ জীবন গ্রহণ করে। কিন্তু পিতৃব্যের 
স্বপ্নভঙ্গ হইবার নয়। তিনি বাস্তব অবস্থা দেখিয়া 
মনোভজ্ হইলেও, চক্ষু বুজিয়৷ নৃতন হ্ষ্টির যে 

[ ৩২ ] 


নারী-প্রগতি 


২৪৯ 


স্বপ্ন দেখেন তাহা কোন মতেই ছাঁড়িতে চাহেন্‌ 
না, বলেন__স্থধীর তোর মত আর একটা ছেলে 
ধদি হয়, আমার সব শ্রম সার্থক হবে; বিন্দুর মত 
মেয়ে আর কি ছু" একটা জুটুবে না, তাহলেই 
তো! মিটে গেল! পাথর ঠুকে একট! স্ফুলিঙ্গ যদি 
শোলায় পড়ে, ফু দিয়ে আগুন জালি- সার জন্ম 
গেল. শেষ না দেখে ছাড় ছি না। 

স্থধীরের কথ! শেষ হইল না। খাওয়ার ঘণ্টা 
বাজিল। যছুবাবু স্বধীরের গলা ধরিয়া রদ্ধনশালার 
সম্মথে ছাদের উপর গিয়। নিজের আসনে বসিলেন। 
উমানাথ, হরিপদ, বিশ্বেশ্বর, রামজীবন--প্রায় কুড়ি 
জন বালক ও যুবক মহাকোলাহলে ভোজনে 
বনিয়াছে। যছুবাবু ইহাদের সহিত একত্র ভোজন 
করেন; স্্ধীরের পাশে তিনি বসিলেন। পাতে 
দুইখান। রুটা পড়িল, এক হাতা দাল আনিতে দশ 
মিনিট কাটিয়া গেল। সথধীর চীৎকার করিয়া বলিল, 
গ্বিলি, হয়েছে কি! ঘোড়। দেখলে সব খোঁড়। 
হয়ে থাকে, ভদ্রলোকের মেয়ে যে মরে যাবে।” 

বিন্দু একা পরিবেশন করিতেছিল। 

স্থধীরের কথা কেহ যে কর্ণগোচর করিল, তাহা 
মনে হইল না; বরং অলক্ষ্যে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া 
হান্তধবনি শ্রত হইল। 

বিন্বুবাসিনী তাড়াতাড়ি এক হাতা দাল 
যছুবাবুর পাতে ঢালিয়া দিল। পাশে হরিপদ 
একেবারে "হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিল--“ছাই 
পাশ খেয়ে ক'দিন টিকবো ! দালে মুন নেই, রুটা 
কাচা গেলাস দেখুন, এখনও ছাই লেগে রয়েছে । 
খাওয়ায় ন' আছে কিছু সাঁবস্ট্যানম্যাল, না আছে 
পিউরিটি-_এর চেয়ে হোটেল ভাল।” 

হরিপদ এবার ম্যাটিক দিবে । সে কলিকাতায় 
আসিয়া সংবাদপত্র হক করিত, যছুবাবুর প্রতিষ্ঠানের 
কথ শুনিয়া ইহাতে যোগ দিয়াছে। যদুবাবুর সবই 


২৫৩ 


আপনার লোক। তাহার শিক্ষায় এই সব পুরুষ 
নারী একটা আদর্শ পরিবার গড়িয়া তুলিবে, এই 
তার খেয়াল। 

সুধীর বলিল--হোটেলে খেলেই হয় তো, 
এতগুলো মেয়েকে নাকের জলে চ'খের জলে ক্রার 
দরকার কি আছে 1” 

হরিপদ ক্রোধে অগ্রিশন্মা হইয়। বলিল- “সুধীর 
দাদা, আপনার কথা শুনে আসি নি, যাবো না। 
যেভাব গড়ে তুল্ভে হবে, তার জন্য প্রাণ দেব, 
তবুও নড়ছি না!” 

স্থধীর--“থুব বীর, মনে রেখো কাল থেকে 
নিজেদের রেধে খেতে হবে। এরা তো তোমাদের 
মা, বোন নয়; আমাদের মতই একট! জীবন 
গড়তে এসেছে, স্ৃযোগটা মমানভাবেই দিতে 
হবে--গ্রাণ দেওয়া এখন থাক্‌, আমি কাল এই 
ব্যবস্থা কর্ছি।” 

তিন চার জন ছেলে পাত ছাড়িয়। উঠিয়া 
ফ্লাড়াইল। এত বড় কথা! সেবার অধিকার যে 
দেয়, ভার মহত্বের কথা যছুবাবুর মুখে কতবার 
তাহারা শ্বনিয়াছে, আর মেয়ের! তাই শুনিয়া যনের 


প্রবর্তক 


[১৬৭ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


ভার লঘু করিয়াছে; আজ এ-কি বিপরীত কথা, 
স্থুধীরের মনে স্বার্থ জন্মিয়াছে। একজন বলিয়া 


* বিল, "স্ুধীরবাবু যদি এখানকার ভাবটা ধরৃতে না 


পারেন, অনায়াসে স'রে পড়ুন নাঃ আমর। পুজনীয় 
যছুবাবুর স্বপ্ন তে! ব্যর্থ করতে পারি না।” 

স্্ধীরের সর্বশরীর জলিয়া উঠিল, মে "গাধা, 
রাস্কেল” বলিয়! কি বলিতে যাইতেছিল, পাচ সাত 
জন উঠিয়া! কীল, ঘুঁষি উঠাইয়া স্থুধীরের উপর 
পড়িল। যছ্বাবুর চক্ষু স্থির । একটা গ্বেয়ে কাসি 
বাজাইয়া যুদ্ধ অ়াইযা তুলিবার উপক্রম করিল। 
অনেক মেয়েই বাহির হইয়া রঙ্গ দেখিতেছিল; 
বিন্ুবামিনী/সকলকে সরাইয়া স্থধীরের হাত ধরিয়! 
বলিল-_“ছিঃ ভাই, ভায়ে ভায়ে এ.কি কাণ্ড!” 

স্থধীর আশ্চর্য হইয়া বলিল-_“কে আমি 1” 

বিন্দুর চক্ষের টাঞ্সনি দেখিয়৷ স্থখীর স্থির 
হইল। সে পুনঃ ভোজনে প্রবৃত্ত হইল; অন্যান্ত 
ছেলের পরম্পরের দিকে বাকা চোখে চাহিয়৷ 
থাইতে আরম্ভ করিল। অক্ফুটশ্বরে এক যুবতীর 
কঠে এই কথা কয়েকটা! সকলেই শুনিল-_ 

“গলায় দড়ি 1” 


( আগামীবারে সমাপ্য ) 
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[ আশ্রমী লিখিত ] 


প্রনণ্তক-সঙ্ঘ অক্ষম ততীম্তা- 
উতসব-মেলা ও প্রদর্শনী 


স্তার দেবগ্রসাদ সর্বাধিকারী মহোদয়ের 
পূর্ব সংখ্যায় :উল্লিখিত হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণের 
পর, সান্ধ্য উপাশনাস্তে যথাবিধি মেলার উদ্বোধন- 
কাধ্য সমাপ্ত হয়। 

রাজে চির-হিতৈষী হৃদয়বান্‌ স্হৃদ্‌ ডাঃ ছিজেন্্ 
মাথ মৈত্রেয় তাহার ইউরোপত্রমণের অভিজ্ঞতা 
সন্বদ্ধে শতাধিক চিত্র সহযোগে দীপালোকে বক্তৃতা 
করেন। তাহার এই বন্তৃতা এত কৌতৃহলোদ্দীপক 
ও শিক্ষাগ্রদ হইয়াছিল, যে সমুদয় শ্রোতৃমগ্ডলী স্তব্ধ 
হইয়া প্রায় ছুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহা অতি মনোযোগ 
সহকারে শ্রবণ করিয়াছিল । 


ব্যায়ামপ্রতিযোগিতা 


২৩শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার চন্দননগরের “সন্তান- 
সঙ্ঘ” শারীরিক ব্যায়াম কৌশল, জিমৃন্তাষটিক প্রভৃতি 
প্রদশিত হয়। "প্রবর্তক বিগ্ভাথিভবনের” ছাত্র 
শ্রমান পরিমলবিকাশ চৌধুরী এই উপলক্ষে মটর 
গাড়ী টানিয়৷ এক মণ আটব্রিশ সের ভাঁর উত্তোলনে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় সকলের প্রশংসা অঞ্জন করে। 
রাত্রে সম্তানসঙ্ঘ কর্তৃক “ঞব' সম্বন্ধে আলোক- 
চিত্তে বন্তৃতা প্রদত্ত হয়। 


চরকা-দিবস 


শুক্রবার খেলায় চরকাপ্রতিযোগিতা স্থুলম্প্ 
হয়। লঙ্মের প্রায় ৬* জন আশ্রমবাদী মরনারী 


এই ঘণ্টাকালব্যাপী . প্রতিযোগিতায় যোগদান 
করেন। খাদ্দিপ্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ দেশযজ্ঞের 
অন্ততম পুরোহিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র 'দাশ গণ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি 
উপস্থিত জনমগ্ডলীকে এই উপলক্ষে খাদি ও চরকার 
প্রয়োজনীয়তা হুন্দর ও লহজ করিয়া বুঝাই 





*. শ্রীযুজ মতীশচন্্র দাদগপ্ত 


বলেন--«ভারতের শতকরা ৯৯ জন অধিবাসীর 
প্রাণ নিজের প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াই খহাত্মার. 
ফঠে এই চরকার বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। খাঁটি 
স্বরাজ--ইহাদের জন্যই । তাই চরকা ও ধদ্দরের 
দ্বারাই স্বরাজ পাইবার উপাদ গান্ধীজী দেখাইয়াছেন। 
বিলাতী যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে পড়িয়া এই চরকার 


ক্ষল্যাণকারী শক্তি আমরা যেন ভুলিয়া মা যাই। 


২৫২ 


দেশের যত বস্ত্র দয়কার, এককালে চরকা তাহার 
সমস্ত স্তাই কাটিয়া! দিয়াছে। আজও চরকা 
তাহাই করিতে পারে। চরকার প্রসারের সীমা 
নাই ।” 

সতীশবাবুর অভিজ্ঞতাপূর্ণ বাণীর মধ্যে মহাত্মা 
গান্ধীর ভাব ও সাধনা যেন স্পষ্ট মৃষ্ঠি লইয়া সকলকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 


হিন্দু সম্মিলন ও সঙ্গীতস্গত 


পরদিন নকীপুরের জমীদার রায় যতীন্ত্রনাথ 
চৌধুরী মহোদয়ের সভানেতৃত্ধে বিরাট্‌ হিন্দুসভার 
'অধিবেশন হয়। ' সভায় কলিকাতা হইতে হিন্দু- 
সভার সেক্তেটারী শ্রীযুক্ত পন্মরাজ জৈন, পণ্ডিত বটুক 
নাথ ভট্টাচার্য, পণ্ডিত সারদেশ্বর বেদশাস্ত্রী ও 
শ্রীনলিনীনাথ মৈত্রেয় প্রভৃতি মনীষী ও স্থুবক্তা 
আগমম করেন । রায় ঘতীন্দ্রনাথ তাহার স্কলিখিত 
অভিভাষণে হিনদুসমাজের মর্মান্তিক আত্মবিস্লেষণ 
করিয়া) ভারতের ইতিহীস ও পুরাণ হইতে শাল্তীয় 
প্রমাণ উদ্ধার পূর্বক দেখান-_চাতুর্বণ্য গুণমূলক, 
বংশগত নহে; তাই হিন্দু মাত্রের ত্রাহ্মণ হওয়ার 
অধিকার আছে। জাপানের সামুরাই জাতির মত 
ভারতের ব্রাহ্মণ যদি স্বেচ্ছায় অভিজীত্যের অহস্কার 
বিসর্জন দিয়! হিন্দুসন্তানকে ত্রাঙ্মণাধিকার দাঁন 
করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ আবার এঁক্যের 
বীধ্যে শক্তিমান ও ছঙ্জয় হইয়া উঠিবে--এ দেশ 
ব্রাহ্মণের, ধণ্ম ব্রাঙ্গণের, জাতি ব্রাহ্মণের বলিয়া 
জগতের সর্ধত্র বিদিত। আজিও আবার ব্রাহ্মণের 
জাতি, ব্রাহ্মণের ধর্শ ব্রাহ্মণের দেশে পরিণতি লাভ 
করাইতে হইবে--সামাজিক সমন্যা সমাধানের 
ইহাই একমাত্র উপায়” . 


 অনস্তর, পণ্ডিতবর বটুকনাথ, বৈগ্যশাস্ত্রী ও 
মৈত্রের মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষার হিন্দুর উন্নতি ও 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখা। 


ভবিষ্তাৎ সম্বন্ধে আলোঁচন| করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত 
মতিবাবু হিন্দুরর্শের স্থগভীর মর্শবাণী প্রকাশ 
করিয়া বলেন--“একটা একটা পাতা ছিড়িয়া বৃক্ষকে 
নিষ্পত্র করার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সংস্কারচেষ্টায় শক্তির 
অপচয় মাত্র। তাই রাষ্পন্থী যাহারা, তাহার 
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যই সর্বাগ্রে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। কামালের ন্যায় শক্তিধর পুরুষ যদি 
রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, এক নিমিষে সমাজে নৃতন প্রবাহ 
বহিয়৷ আন। অসম্ভব নয়। কংগ্রেসের রাষ্ট্রসাধনা 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে মুক্তির পথে ছুটিয়াছে। 
হিন্দু যদি রাষ্ট্রশক্তি পায়, সমাজের পরিবর্তন রাষ্ট্র 
যঙ্ত্রের মধ্য দিয়! সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস 
শুধু হিন্দুর কংগ্রেস নহে; তাই হিন্দু আজ ইহার 
উপর নিভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে ন|। 
হীর্াছি হিন্দুর জীবনে আজ অন্নভূতিই জাগাইয়া 
তুলিতে হইবে। পণ্ডিত সমাজ অন্ুভূতিহীন। 
ধর্মের নামে এমন জুয়াচুরী হিন্দুর স্তায় আর কুস্তাপি 
দেখা ধায় না। হিন্দু যদি জীবনে খাঁটি ভাগবত 
অন্ভূতি আবার জাগাইয়া তুলিতে পারে, সমাক্ 
আপনা হইতে নৃতন হইয়া! উঠিবে। হিন্দুর জীবন-- 
ভগবানের জন্য। এ বাণী ভগবানের । তাই ইহা 
ক্ষুরধার সদৃশ, জলন্ত, অগ্রিময় হইবে । এবুদ্ধি দিয়। 
ভগবান চিন্তা করিবেন, হৃদয় দিয়া ভগবানই 
ভালবামিবেন। ভগবানই এ জাতির মধ্যে 
জাগিতে চাহিগ্নাছেন-_ভারতের হিন্দুকে তাই এই 
পথেই মুক্তি ও অভ্যুদ্য়ের সন্ধান আহ্বান 
করিতেছি ।” এ 

এই মর্খম্পর্শী বাণী সকলেরই হৃদস্বে একটা নৃতন 
আশার রাগিণী বন্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। হিন্দু 
যদি ভাগবত অন্থৃভূতিয় পরশ পায়, শক্তি ও প্রেমের 
দ্যোতনায় সমাজ, ধর্ম, সমন্তই নৃতন' জীবনে পূর্ণ 
হইয়। উঠিবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই ।, 


আহাঢ়, ১৩৩৮] 


রাত্রে যে বিপুল সঙ্গীত-সঙ্গত হয়, তাহাতে 
গোয়ালিয়র হইতে স্থপ্রসিদ্ধ প্রফপর হাফেজ আলি 
থা, বঙ্গবিশ্রাত সঙ্গীতাচার্য্য ৬লালটাদ বড়ালের 
যোগাযপুত্র রায়টাদ্দ বড়াল প্রমুখ কয়েকজন 
কলিকাতার ক্লযাতনামা স্থগায়ক ও চন্দননগরের 
প্রায় সকল প্রসিদ্ধ গায়কমগ্ুলী যোগদান করিয়! 
মজলিসটাকে অভাবনীয় আননপূর্ণ করিয়া তুলেন। 
বিশেষত হাফেজ আলি সাহেবের সুমধুর স্বরদ 
বাদন ও রায়চাদ বাবুর স্থৃতালে তবলা-বাদ্য সত্যই 
সর্বজন মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। 


মহিলা-সভা 


সোমবার “মহিল[দিবস”। অপরাহে “প্রবর্তক 
নারীমন্দিরের” উদ্যোগে একটী বিপুল নারী-সভার 
অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা-বাসিনী শ্রীমতী রলাবালা 
সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। 

সভায় “নারীমন্দিরের” পক্ষ হইতে শ্রীমতী 
অগিয়বাল! বন্থ “নারী-জাগৃতিশ্র কথা পাঠ করেন। 
তাহাতে ভারতের নারী-জাগরণের ধারা কোন্‌ পথে 
পরিচালিত হওয়। বাঞ্চনীয় ও প্রবর্তক সঙ্যের মুষ্টিমেয় 
নারীর জীবনসাধনার কথ। স্ুম্পষ্ট ভাবে বাক্ত হয়। 
প্রবন্ধটা আমরা স্বতগ্ব স্থানে প্রকাশ করিলাম । 

অতঃপর শ্রীমতী অমিয়প্রন্থন দত্ত “মেলা ও 
প্রদর্শনীর” বিশদভাবে পরিচয় দেন ও পরিশেষে 
তাহাদের জীবন-গঠনের মূলে যে উতৎসরূপিবী 
পুণ[মী মহাশক্তির অবদান সেইটুকু স্মরণ করিয়া 
অশ্রকম্পিত কণ্ঠে কহেন *..১.৮.এই প্রদর্শনীর 
পরিচয়টুকুই আমাদের মবখানি নয়। আজ হৃদয়ের 
তন্ত্র তন্ত্রে যে করুণ চাপা রাগিণী বক্ষপঞ্জর কাপাইয়া 
গাহিয়া যায়, সেই মর্মকথ| ব্যক্ত ন| হইলে তে] 
মেলার পরিচয় মূর্ত হয় না। তাহা আমাদের 
মুন্তিমতী জননীর পবিত্ত স্মতি। তারই অঞ্চলাশরয়ে 


আশ্রম-সংবাদ 


২৫৩ 


সঙ্ঘের এই নারীজীবনই কেবল গড়ে নাই, 'প্রবর্তক- 
সঙ্ঘ' তার অপার্থিব স্বেহ আকর্মণ করিয়া আজ অমর 
জীবন লইয়া! পৃথিবীজয়ে বাহির হইয়াছে । তার 
পুধ্যময় জীবনের আলোয় আমরা পথ খুঁ্িয়া 
পাইয়াছি। সেই উত্সব, সেই,শিক্ষাসাধনার চিত্র 
সেই দেশের অসংখ্য নারী পুরুষের সমাবেশ-_কিন্ত 
তার মাঝে বে পুণ্য মৃণ্তি জাগ্রত জীবন লইয়া চলা 
ফিরা করিতেন, তাহা তে! আর দৃষ্টিপথে পড়ে 
না। এই আনন্দের মাঝে নয়নে তখন প্রাবুটের 
বর্ণ ঝাপিয়া আসে। আজ তার উদ্দেশ্ে 
করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলি-_মা, আজ তুমি 
অশরীরিণী, কিন্তু তবুও আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই আছ। 
তোমার আশীর্বাদই আজ নানা মূর্তি ধরিয়া 
আমাদের পূর্ণ করিতেছে । তোমার পবিত্র স্বৃতি 
আমাদের জীবন রক্ষা করুক। হে জননি, 
জগদ্ধাত্রি! তোমার হৃদয় লইয়াই আমরা যেন 
দেশের ও ভগবানের. কাজে জয়ী হইয়া তোমার 
চরণতলে ফিরিতে পারি। ও ম্বস্তি111” 


সভানেত্রীর অভিভাষণ 


সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা সরকার বলেন :_- 

“.০****ঘখন আমাদের সমবেত মনের একান্তিক 
আগ্রহ কোন মহৎ চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত, তখন যোগ্য 
অযোগোর প্রশ্নই যেন চলে যায়। তখন সমস্ত 
ব্যক্তির যত ইচ্ছাশক্তি এবং যোগ্যতা, সব এক 
হয়ে এক অখণ্ড শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। আক: 
দেই সংঘাতে অশক্তও শক্তিশালী হয়ে ওঠে কি, 
সেটা যেন ভগবানের একটা বিশেষ প্রকাশ। 
এই বিশেষ মুহূর্তে প্গুও গিরিলজ্ঘনে সমর্থ হয়, 
মুকও বক্তা হয়।” 

পরে বলেন-“পপ্তজীবনে যে স্বার্থ-সংঘাত 
তা পৃথিবীর ভাব অর্থাৎ জড়ভাব। কিন্তুইহারই 





২৫৪ 


মধ্যে আর এক নৃতন জগতের ভাব দেখা যায়, যা 
স্বার্থের জন্য কাঁড়াকাড়ি নয়, অপরের জন্য স্বার্থ- 
ত্যাগ। সেই নৃত্তন জগতের পথ দেখাবার জন্ত 
যাহারা প্রেমের আলো হাতে নিয়ে জগতে 
এসেছেন, তারা "্হচ্ছেন_'মা"। এই মায়ের 
ভালবাসাতেই স্বার্থের পৃথিবীতে ত্যাগের বিকাশ । 
ইহা থেকেই ভ্রাতৃত্বের ভাব (0০01-819-8011)) 
বিকশিত হয়েছে ।” 

তাই তার মতে-_"এই গোড়ার কথা "মা? । 
অর্থাৎ নারীজাতির মধ্যে মাতৃত্বের উপলব্ধি ও 
প্রকাশ । পরিবার বল, ধশ্ম বল, সমাজ বল, জাতি 
বল, সবই এর মধ্যে রয়েছে । নারীজাতি নিজেদের 
যতটা গ'ড়ে তুলতে পার্ছেন--ব্যক্তিগত ভাবে ও 
মজ্ঘবদ্ধ ভাবে--এই সমস্তের বিকাশ তারই উপর 
নির্ভর কর্ছে।” 

নারীর দায়িত্বগ্রসঙ্গে তিনি বলেন_-“পাশ্চাত্যে 
একট| কথ! "আছে, যে হাত পোলনায় দোল দেয়, 
সেই হাতই পৃথিবী শানন করৃছে......আমরা যে মা, 
আমাদের নিজেদের একট! বৃহত্তর রূপ আছে, এটা 
আমাদের অনুভব করৃতে হবে। মায়ের মাতৃত্ব, 
মায়ের দেবীত্ব এইখানে । কেবল নিজের সন্তানের 
্বার্থের দিক্‌ দেখলে যথার্থ মা হতে পারে না 
মেয়েরা যদি.কল্যাণী হতে চান, ভবে তাদের 
শক্তিমমী হতে হবে-_যেন তাদের স্তনের কল্যাণ- 
বিধান করুবার, সন্তানকে কল্যাণপথে চালিত 
কর্বার শক্তি থাকে।” 

আরও বলেন-:“আম্রা ভীরু । ভয় করে? 
চলাটাকেই মেয়ের! পরম ধন্ম বলে গ্রহণ করেছি। 
মেয়েদের সমন্ত গুণের মধ্যে ভয়টাই যেন সব চেয়ে 
বড় গুণ। .... স্বেচ্ছায় অথবা সংস্কারবশে এই 
ভয়ের উপাননায়, আমর! একদিকে পুরুষের বোঝা- 
গ্ববূপ হয়েছি) অন্তদিকে ভীরু মায়ের গর্ভে ভীরু 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


সম্ভানই জন্মায় ভীরু বংশের উৎপত্তি হয়, এবং 
দেশটাই ভীরুর দেশ হয়ে গড়ে 1” 

তিনি বিশ্লেষণ করিয়৷ জানাইয়াছেন_-“এই 
ভয়টা-বেশীর ভাগ অজ্ঞানত| অর্থাৎ ন| জানার 
দরুণ হয়। এমন কি, জ্ঞানের 'পথে চল্তেও 
আমাদের ভয়।...এই ন| জানার পথ আশ্রয় করার 
জন্য আমরা! যে জগতের মধ্যে আছি, তার কোন 
কিছুই জানি না, সে জগতের সঙ্গে আমাদের যেন 
পরিচয় নাই। যে দেশে জন্মেছি' যে জাতির মধ্যে 
বাস করৃছি, সে দেশ, সে জাতির সঙ্গে পরিচয় 
নাই-দেশে থেকেও যেন আমরা দেশবাসী নই। 
এমন কি, যে পরিবারে মধ্যে বাস করি, সেখানে 
পিতার, ভ্রাতার বা স্বামীর চিস্তার অংশ গ্রহণ 
করতে পারি না।.....*গ্বামীদের স্ত্রীরা সহধশ্মিণী, 
সহকশ্মিণী অথবা চিন্তার অংশভাগিনী অনেক 
ক্ষেত্রেই নন। ছেলেদের স্থাস্থা, শিক্ষা সম্বন্ধে 
কিছু জানি না..*...আর এই সব না জানার জন্ত 
আমাদের মনের প্রধারভাও কমে যাচ্ছে। মনের 
দিক্‌ দিয়েও আমরা দরিদ্র হচ্ছি। ঘটিবাটি স্বাকৃড়ে 
থেকে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেওয়াকেই 
জীবনের পরম সার্থকতা মনে কর্ছি।” 

তাহার মতে, “এই অবস্থার কারণ--অয্বন্ত্রে 
জন্য অন্যের উপর নির্ভরতা । সেইজন্য আত্মীয়দের 
কেবল ভালবাসি তা নয়, সর্বদ] ভয়. করি। তার! 
বিমুখ হলে, বিরক্ত হলে কি গতি হবে, কোথায় 
গিয়ে ধাড়াব? সাহল বিনঞ্জন দিয়েছি, সেই সঙ্গে 
আত্মমন্্রমও বিলঙ্জন দিয়েছি। 

“চৌদ্দ বৎসরের বেশী মেয়ে ঘরে ব্লাখলে মে 
মেয়ে ভাল থাকৃতে পারবে না-অবয়োধে বন্ধ 
আছি বলেই ত্বাল আছি, বাহিরে প1! বাড়ালেই 
আর পবিত্রা থাকৃতে পারব না--আমাদের সে 
খ্জিনাই, যে আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষা 


আঘাত, ১৬৩৮ ] 


“করি, পবিত্রতার সে শক্তিও নাই যে সকল রকম 
অবস্থার মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে চলি। 

“যিনি মা, তিনি একথা কিকরে? ভারতে 
পারেন, ভ্বানি না। ছেলে তবে কিসের গর্ব 
করবে? কোন্‌ অহঙ্কারে নিজেকে মান্য বলে? 
মনে,কম্ববে?” : পরিশেষে সভানেত্রী দিক্‌-নির্দেশ- 
চ্ছলে ৰলেন-“নারীর আদর্শ যদি স্ুসস্তান গড়ে 
তোলা হয়, তবে শিক্ষা, স্বাস্থ, শিল্পকলা, স্বাধলম্বন- 
বৃত্ি-সকল দিক্‌ দিয়াই নারীকে ভাহার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে।৮ 

রাত্রিকালে, প্রবর্তক নারীমন্দিরের» বালিকাগণ 
শ্রমতিলাল রায় প্রণীত "ন্বপ্নভক্ক” নাট্যখানি অতি 
হন্দরভাবে অভিনয় করিয়! সমাগত নারীমগ্ডলীর 
মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন । 


প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী 


মঙ্গলবার দিন চুচুড়া কৃষিক্ষেত্রের স্থযোগ্য 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর সভা- 
পতিত্বে শ্রীনিকেতনের অধ্যাপক গ্রসন্তোষবিহারী 
বন্থ কৃষি সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা 
করেন। অতঃপর বাশবেড়িয়ার কুমার ্রীমুনীন্ 
দেবরায় মহাশয় “জগতে গ্রন্থাগার” সম্বন্ধে একটা অতি 
পাগ্ত্যগর্ত ও তথাপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
মভাপতি মহাশয় গ্রবর্তক সজ্ঘের এই যঞ্গীঠে 
মানষ-গঠনের সার্থকতা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উল্লেখ করিয়। 
মাননীয় বক্তাগণের নুপ্রকীশিত বিষয় লইয়া 
অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আলোচনা করেন। 

পরিশেষে, “রাষ্্ীয় গ্রস্থাগার পরিষদের” শ্বনাম- 
ধন্য সম্পাদক হহত্বর শ্রীন্থশীলকুমীর ঘোষ মহাশয় 
'খরস্থাগার” সম্বদ্ধে আলোকচিত্র সহযোগে একটা 
অতি উপাদেয় বক্তৃতার শ্ুচনা করেন? কিন্ত 
আমাদের হুর্ভাগাক্রমে সময়াল্পতা প্রযুক্ত তাহ 


আশ্রম-সংবাদ 


2০ ২৫৫ 


এদিন সম্পূর্ণ না হওয়ায়, মাননীয় অধ্যীপরূ;হুশি্ শি 
আর একদিন সঙ্য ও চন্দননগরবাসীর ক্ষুধা 
মিটাইবেন। এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় গ্রহণ 
করেন। 
দেশ-প্রিয় যতীন্রমোহন 
২৯শে এপ্রিল বুধবার, দেশগ্রিয় রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত 
যতীন্ত্রমোহন সেনগ্ুপ্ধ 'প্রবর্তক-সঙ্বেঃ শুভাগমন 
করেন। তাহার সঙ্গে শ্রীযুক্তা নেলী মেনগুপ্তাও 
আদিয়াছিলেন। ইহাদের যোগা মমারোহে অভার্থনা 





* শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন দেনগুপ্ 


করা হইলে, ভাহারা সারাদিন আশ্রমে যাঁপন 
করেন এবং সঙ্ঘ এবং দেশের ভবিষ্বাৎ সম্ব্ধে 
শ্রীযুক্ত মতিবাবুর সহিত কথালাপ করেন। তথায় 
মেয়র শ্রীযুক্ত চারুবাবুর সঙ্গেও তাহার রাষ্ট্র-বিষয়ক 
নানা কথাবার্তী হয়। মধ্যান্ছে 'প্রবর্তক নারী- 
মন্দিরের মহিলাবৃন্দ অতি সমাদরে তাহাদের 
ভোজন করাইয়।. পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। 


২৫৬ 


অপরাহে মেলা-ক্ষেত্রে এক বিরাট জনসভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। চন্দননগরে এত বড় 
জনসভা খুব কমই হইয়াছে। একটী স্থলপিত 
সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত মতিবাবু যোগ।ভাষায় দেখ- 
নেতৃবরকে সভাপতি পদে বরণ করেন। অতপের 
সঙ্ঘ-মম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণবাবু সভ্বের পক্ষ হইতে 
তাহাকে নিম্নলিখিত মানপত্রে অভিনন্দিত 
করেন ২- 


অভিনন্দন পত্র 


হে সর্বজনমান্য বাংলার রাষ্ট্রবীর, 

যুগ্গপ্রভাতে ধাহার আহ্বানে বাংলার দেশবন্ধু 
জাগিয়াছিলেন, তুমিও তাহারই ডাকে জাগিয়াছ 
- প্রবুদ্ধ দেশাঝ্মার জাগ্রত প্রতীক, তোমাকে এই 
পবিত্র তীর্থে নাদরে আহ্বান করিতেছি তোমায় 
নমস্কার। 

তুমি বিপ্লবী--সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লবের জয়ধ্বনি 
তুলিয়া চিরদিন ছুটিয়াছ--প্রবাহের ন্যায় গতিশীল, 
বিশ্বাসের আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে কোথাও 
কোনদিন কুষ্ঠিত হও নাই-নিভীক আত্মদানে 
যুগের পথ চিনিয়৷ লইয়াছ ও সেই পথেই দেশকে 
আহ্বান করিয়াছ--নব ভারতের কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী 
তোমায় ধন্ম-যুদ্ধের যোগ্য নায়ক ও পেনানীরূপে 
পাইয়া ধন্য হইয়াছে। 

আমরাও বিপ্লবী_জাতির মস্তিক্ষে মহাবিপ্রব 
ঘটাইয়া যুগাস্তর আনিতে চাহি। পরাধীন জাতির 
যে স্বভাবের আমূল ব্বপাস্তর চাই। যে জাতি 
স্থ্ি করিতে পারে, মে আপনার স্বাধীন ভাগ্য 
আপনি গড়িয়। লইবে। তাই আমর! নিশ্মীণের 
কঠিন পথই বরণ করিয়। লইয়াছি। আমরা এই 
নিশ্মাণযজ্জের পুণ্যবেদীতে থে উৎসর্গের হোমানল 
জালিষ। বোধন বসাইয়াছি, তাহা তলে তলে 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


প্রধৃূমিত হইয়া একদিন সমগ্র জাতিরই নবজীবন 
আনয়ন করিবে--এই বিশ্বাস আমাদিগকে: পরি- 
চালিত করিতেছে । দেশসাধনার পুজারী ! তুমি 
আমাদের এই: জীবন-সিদ্ধ বিশ্বাসের মর্ম হৃদয় 
দিয়াই উপলব্ধি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 

হে উদার দেশযোগী। তোমার কর্মক্ষেত্র আজ 
সমগ্র ভারত । বাংলার এই নব গঠন তোমার 
হৃদয়ে সোণার স্বপ্র রাঙিয়া তুলিবে। তুমি যে 
বাঙ্গালী, বাংলার রাষ্ট্রপুরোহিত, বাংলার প্রাণ। 
বাঙ্গালীর এই সিদ্ধ-ঘজ্জে অদ্য তোমার আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করিতেছি । 

এই নিশ্মাণ-_ সঙ্ঘন্ব। জাতির ইহা মহাবীর্ধা। 
স্বাধীন ভারতের ইহা ভ্রণমৃত্তি। স্বাধীনতা ভিক্ষার 
দান নহে। উহ! জাতির মুক্ত প্রাণেরই আত্ম- 
পরিচয়। প্রাণে প্রাণে যদি একা সিদ্ধ হয়, তবেই 
সেই মহাঁবীধ্য জাগে, যাহা জাতির মুক্তি-সংগ্রাম 
অবধারিত জয়মণ্তিত করিয়া তুলে। অথগ্ড 
ভারতের গুরু ও নেতা মহাত্বাী আজ দেশের 
রাষ্ট্রজীবনে যে এক্যের বীজ বপন করিলেন, তাহাই 
জাতির সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ধ ও সঞ্চারিত হইলে, 
ভারতে মহাজাতিগঠনের স্বপ্প সুসিদ্ধ হইবে। 
€গ্রবর্তক-সঙ্ঘ' এই এঁক্য-স্বপ্রই দেখিয়াছে। বনু 
বাষ্টি খন আপন! ভুলিয়া একতত্বে মিলিত হয়, 
তখনই উদ্ভুত হয় অভেদ লমষ্টি-তাঁহাই সঙ্ঘ। 
প্রবর্তক সঙ্ঘ এই সঙ্ঘ-সাধনার অগ্রদূত। শিক্ষা, 
শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যে, ধর্ম, কম্ম, সমাজ, সাহিত্যে 
__সন্ন্যাস ও গারস্থ জীবনে সর্বব্যাপী মহান্দোলন 
কৃষ্টি করিয়া সঙ্ঘ এক নব জাতিদকই রূপ দিয়া 
গড়িতে উদ্দদ্ধ। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়৷ এই. গঠন- 
শক্তির সহায়তা কর। বাংলার বুকেই সর্বপ্রথম 
নুতন নিশ্মাণ প্রতিঠিত হউক। হে দেশপ্রিয়, 
দেশমৃত্তি! তুমি নবজাতির গ্রণতি গ্রহণ কর। 


আধাঢ়, ১৩৩৬৮] 


তোমার শুভ-বাণী দেশমাতারই আশীর্বাণীরূপে 
আমাদের নকল আশা সার্থক করুক _-এই প্রার্থন| 1 


শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বক্তৃতা 
অনস্তর মাননীষ্ষ যতীন্ত্রবাবু বক্তৃতাপ্রসন্গে 
বলেন _“ষে প্রতিষ্ঠানে আহুত হয়ে এসেছি, এরূপ 
প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে খুব কম আছে। সেদিন 
এদের শাখা-কেন্ত্র চট্টল আশ্রমও পরিদর্শন করে' 
এসেছি । পরাধীন দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান দেখে 
আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে _জ্বাতির ভিতর একটা 
শক্তি নেমেছে, একটা সত্যের আবির্ভাব হয়েছে ।” 
তিনি বলেন-_-"ইংরাজের শিক্ষার কুহকে 
আমরা নিজের! কিছু কর্‌তে পারি তা" আর বিশ্বাদ 
করৃতুম না। যেন, ইংরাজ ছাড়| চল্তে পারি না, 
তাদের সহযোগিতা না পেলে কোন প্রতিষ্ঠান 
চালাতে পারি না। এ বদ্ধমূল ধারণা ক্রমশঃ দূর 
হচ্ছে। আজ কংগ্রেসের দ্রকে চাইলেও, জাতির 
প্রকাণ্ড শক্তি ভিতর থেকে অন্কভব করতে পারি। 
আমার অভিনন্দনে এই ভারত-শক্তিকেই আপনার! 
সম্মানিত করেছেন |” 
ংগ্রেস এই বার মাসে যে অসাধারণ শক্তি 
প্রকাশ করেছে, তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া 
তিনি বলেন--“ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আজ 
ঘে উচ্স্থান লাভ করেছে, তাহা ্গতে অতুলনীয় ।” 
সকলকে তিনি অন্তর দিয়ে এই শক্তি অনুভব 
করিতে মর্শম্পর্শী ভাষায় অন্গরোধ করেন ও বলেন, 
“কেহ যেন আজ এই এই জাতীয় শক্তির 
হাঁস না করেন।”” ছুইটী বড় বাধার বিরুদ্ধে তিনি 
জাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন--"একদিকে হিংসাঁ- 


পন্থা, অন্গদিকে হিন্দু মুসলমান বিরোধ-_এই ছুই 


ভয় আছে,। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছি_ 
হিংসাপন্থায় অধিকাংশ লোকের আস্থা নাই। 
[ ৩৩ ] 


আশ্ম-সংবাঁদ 
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তেমনি কানপুরের ঘটনাও সারা ভারতব্যাপী 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রমাণ হতে পারে না।” 

_ এইজন্য তিনি করণকঠে নিবেদন করেন-_. 
“কংগ্রেসে যেন ভেদনীতি কোন ছলে প্রশ্রয় না 
পাঁয়।” কংগ্রেসের উপর এই অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপন, 
পূর্বক তিনি সমগ্র জাতিকে কাধ্যের দ্বারা প্রমাণ 
করিতে বলেন, “মহাজ্সা সারা ভারতের প্রতিনিধি, 
তার দাবী দেশের দাবী-আর জাতির এই সত্য 
স্বাধীনতার দাবী যে মুহুর্থে প্রতিপক্ষ অগ্রাহ্য: 
করবে, সেই মুহূর্তে শাসনতন্ত্র অচল হবে ।--এরূপ 
হলেই ইংরাজ বল্তে বাধ্য হবে_-তোঁমরা এবার 
স্বাদীনতা নাও, শুধু আমাদের কারবারের স্থবিধা 
ভারতবর্ষে কর্তে দিও ।--"কংগ্রেম চায় পূর্ণ- 
হ্বাধীনতা-অন্ত কোন 6৪ণা)9 এ স্বীকার পাবে 
না। মহাম্মা গান্ধী বেণের ছেলে, অন্পেতে তাকে 
সন্ধই করা কখনও সম্ভব নয়।” সম্প্রতি চট্টগ্রাম 
প্রবন্তক-আশ্রমে পুলিশের খানাতল্লাসের কথা শুনিয়া 
শ্রনুক্ত সেনগ্প্ত বলেন-_'দেশের কোন কাজই আজ 
রাষ্্রনীতির বাহিরে নয় । মতিবাবুর গঠন-নীতিও 
বড় দিকৃ দিয়! রাষ্সাধনারই অন্তভুক্তি। অতএব 
সকলকে আজ একঘোগেই দেশের কাজ সিদ্ধ 
করুতে হবে ।” 


ইস্লাম দিবস 


মেলার মধো একদিন--“ইস্লাম দিবস” 
ছিল'। কলিকাতা হইতে হৃদয়বান মৌলভী 
“মহম্মদী”-সম্পাদক আক্রাম খা ও “মুসলমান” 
পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মজিহর রহমান 
আনিয়াছিলেন। তাহারা বিশেষ প্রীতির সহিত 
হিন্দুর এই পুন) মহোতসবে যোগদান করিয়াছিলেন। 
পূজনীয় মতিবাবু অ্ধাপ্পদ মৌলভী আক্রাম খাকে 
পইস্লাম-ধর্ম* সন্ধে সনাক্ষেত্রে উপদেশ দিতে 
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অনুরোধ করিয়া সভাপতি-পদে বরণ করেন। 
মৌলভী সাহেব “ইস্লাম” বলিতেই যে ধর্শ বুঝায় 
আর সে ধশ্মের মূল-মন্ত্র যে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ 
তাহা অতি চমৎকার করিয়া বুঝাইয়৷ দেন। আর 
সকল ধর্শের মূলক যঞ্তন এই ঈশ্বরতন্বে আত্মসমর্পন, 
তখন হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিরোধের কোনই 
যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই, ইহা তিনি বিশেষ জোর 
দিয়াই ব্যক্ত করেন। অতঃপর: তাহার মুখে 
পইস্লাম”-প্রবর্তক ধর্শগুরু মহম্মদের পবিত্র 









মৌলভী মহম্ম? আকরাম খা 


মহাজীবনী ও বিশ্বাসগঠনের ইতিহাস অতি মধুর 
ভাষায় প্রকাশ করিয়া! সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন। 

পপ্রবর্তক-সজ্ঘে'র এই উদার ধর্মতীর্থে হিন্দু ও 
মুলগগমান উভয় সম্প্রদায়ের যথাকালে স্ব স্ব ভাবে 
সমবেত সান্ধ্য-উপাসনা এবারকার উৎসবের বিচিত্ত 
ও অপূর্ব্ব ঘটনা । সে সময়ে সত্যই এক অপাথিব 
ভাবসঞ্চারে হিন্দুমুঘলমান উভয় জনমণ্ডলীর প্রাণ 
বরগীয় অনুপ্রেরণায় পূর্ণ ও পুলকিত হইয়া 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


উঠিয়াছিল। বর্ষে বর্ষে এমনই মহোৎসবে একই 
তীর্ঘক্ষেত্রে হিন্দুমুদলমান নির্বিশেষে সকল ঈশ্বর- 
পরায়ণ সাধুবাক্তির সম্মিলন" ঘটাইতে পারিলে, 
দেশের যে বিরাটু কল্যাণ অবশ্থস্তাবী, তঙ্ন্ত 
শরদ্ধের মভিবাবু ও সঙ্ঘমগ্ুলীকে, আন্তরিক 
অনুরোধ ও প্রীতিসস্তাষণ জানাইয়া মৌলভী 
সাহেবছয় প্রস্থান করেন। 


আযুর্কবেদ-কথ! 


পরদিন কলিকাতার স্সবিজ্ঞ ডাক্তার ই্রগিরীন্্- 
নাথ মুখোপাধায় “ভারতের আমুর্ববেদ” সন্ধে 





ডাঃ গিরীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যার " 


একটা গ্মতি জ্ঞানগর্ভ অথচ সর্বজননুখবোধ্য 
বক্তৃতা দিয়া শ্োতৃমগ্লীর হৃদয়ে আমুর্বেদের প্রতি 
অন্থরাগের বৃদ্ধি করেন ও সকলের * কৃতজ্ঞত।: 
ভাজন হন। -. 


আধাট, ১৩০৮ ] 


সাহিত্য-সন্মিলন 
শনিবার পণ্ডিত-চুড়ামণি শ্রীঅমূলাচরণ 
বিদ্যাভ্ষণ মহোদয়ের সভানেতৃত্বে একটা সুন্দর 
মাহিতাসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীহরিহর 
শেঠ প্রমুখ স্থানীয় সাহিত্যিকবৃন্দ ও কলিকাতা 
হইতে স্বনামধন্য শ্রীজজলধর সেন মহাশয়ও যোগদান 
করিয়াছিলেন। 


শ্রীযুক্ত জলধর সেনের বক্তৃতা 


সভারস্তে সভাপতির আহ্বানে শ্রীজলধর সেন 
মহাশয় তাহার ভাবগুর ও সাহিত্য গুরু পিদ্ধসাধক 
প্র, কাঙ্গাল হরিনাথের পুণ্যবাণী ম্মরণ করাইয়া 
বলেেন--তিনি খাটি সাহিত্যিক নহেন, সাহিত্য- 
কাননের একজন বেতনভোগী মালাকর মাত্র। 
সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার বলিবার অধিক কিছুই নাই, 
জীবনে অনেক ভাল কথ| তিনি বলিয়াছেন ও 
লিখিয়াছেন, কিন্তু যখন কোন বাণীই সিদ্ধ হইয়া 
উঠে নাই, তখন আর নৃতন বাণী কহিয়া লাভ কি! 
ম্বক্ৃতি থাকিলে, জীবনের শুভ মুহূর্ত আপিলে, 
একটী মহাক্ষণেই ভক্তপাধক লালাবাবুর মত 
জেলেনীর কথায় “বেলা হল, পারে যাবে না?” 
শুনিয়া আমূল জীবনপরিবর্তন ঘটিয়া যাইতে 
পারে। এই পবিভ্রতীর্ঘথে ভাগবতভাবে জীবন- 
গঠনের যে আয্মোঞজন চলিয়াছে তাহার আকর্ষণে 
তিনি আপিয়াছেন ও ইহাদের সাফল্য প্রার্থনা 
করিতেছেন ।” ও 

অন্যান্য বক্তৃতা 

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় বলেন_-তিনি 
মাহিত্য-রাজ্যের চোরমাত্রচুরি করাই তাহার 
ব্যবসায় ইত্যাদি। 

অনন্তর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া! 
যুক্ত মতিবাবু বলেন--তিনি সাহিতাক ন। 


আশ্রম-সংবাদ 
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হইলেও, দীর্ঘদিন ধরিয়া সাহিতাঙ্ষেত্রে তাঁহাকে 
দেবী-ভারতীর পরিচধ্যায় নিযুক্ত থাকিতে 
হইয়াছে। এই একনিষ্ঠ পরিচর্ধ্যার ফলে ভিনি যে 
আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন তাহাই ভবিষ্য- 
জাতির জন্য প্রবর্তকের মধা দিয়া রাখিয়া 
মাইতে চাহেন। 

তিনি সাহিতোর অমৃত-ধারা যে গঙ্গোত্রীমূল 
হইতে উৎস্ত তাহীর নির্দেশচ্ছলে বঙ্গলাহিত্যোর 
ভাব-মন্দাকিনী তরঙ্গে তরঙ্গে যত রূপে প্রবাহিত, 
যেমন করিয়া পরিপুষ্ট হইয়! অনস্তের সাগরসঙ্গমে 
চলিয়াছে তাহ প্রাঞ্জল ও হ্বদয়গ্রাহী ভাষার বর্ণনা 
করেন। চণ্তীদাদের ভাব, শ্রীচৈতন্থের জীবন, তারপর 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্গিমচন্দ্রের প্রতিভা- 
সেবিত নবযুগের উচ্ছসিত সাহিত্যধারা কেমন 
একে একে বাংলার হৃদর-মনকে পবিত্র ও প্রাবিত 
করিয়া বাঙ্গালীফে রসে মাধুর্ষ্য অভিষিক্ত করিয়াছে 
তাহ। বড় প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করিয়া পরিস্ফুট করেন 
এবং তরুণজা্িকে পেই অমৃত-সম্পদের উত্তরাধি- 
কারী রূপে দেবীভারতীর চরণে আত্মোৎসর্দ করিতে 
আহ্বান করেন। এই উৎসর্গ ই যে ক্জন-গ্রতিভার 
উৎস তাহা তিনি নিজের জীবনেই উপলব্ধি 
করিয়াছেন ও সেই বিছ্বাত্ধারা মাথা পাতিয়া৷ বধণ 
করিয়া এক দল তরুণ আজ জয়ঘাত্রায় বাহির 
হইয়াছে। ক্ষষিয়ায় যেমন লেনিনের ভাবধারা 
আঞ্জ একটা মহাজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পৃথিবী- 
জয়ে উদ্যত করিয়াছে, তেমনি ভারতভারতীর এই 
সেবকমগ্লী চারণের বেশে দেশে দেখে নব- 
জীবনের অমর গ্রবাহ বহিম্া আনিবেন, ইহাই 
তাহার আশা। তাই তিনি উদাত্ত কে এই 
খত্বিক্বৃন্দকে ভারতীর চারণব্রত গ্রহণ করিয়া 
দুক্তির বিজয়-বাহিনী গঠন করিতে অঙ্গুরোধ 
ক্রেন। | | 
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পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অভিভাষণ 

বিদ্দ্ধর সভাপতি মহাশয় অতঃপর স্থরসিক 
সাহিত্য-তত্ববিশারদের যোগ্য ভঙ্গীতে শাস্ত্রের 
নজীর দেখাইয়া বক্তৃতারজ্বে বলেন-_-“সাহিত্যে 
জলধরদাদ। নিজেকে মালাকর বলিলেও তিনি 
শান্ত্রানারে সাহিত্যিক ; হরিহরবাণু নিজেকে 
সাহিত্যক্ষেত্রে চোর লম্পট বলিয়া মনে করিলেও 
তিনিও সাহিত্যিক--আর মতিবাঁধুও নিজে খাটি 





গঙ্ডিত অমুল্যচরণ বিদ্যাভুষণ 


সাহিতিক নহেন বলিয়া যতই বিনয় পৃর্বক বলুন, 
তাহার অন্যকার এই হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ হইতে 
তিনি যে নাহিত্যের মর্মদশাঁ একজন মন্ত্রী ষি 
তাহা বলিতে একটুও বাধে না। অতএব, এই 
সাহিত্যের বাণীকুপ্ধে আমার নাহিত্য মনবপ্ধে ছুই 
একটা কথা বলা অপ্রানঙ্গিক হইবে না 1? 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬য় সংখ্যা 


অমূল্যবাবু অতঃপর সাহিতোর সাধনা ও প্রকৃতি, , 
বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান 
বাংল! সাহিত্যের অভাব ও প্রয়োজন এবং ইহার 
ভবিষাৎ মম্বদ্ধে যে সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ 
প্রদান করেন তাহা তাহারই নিজন্ব ভাষায় 
*প্রবর্তৃকে” প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল, | 


সুভাষচন্দ্রের আগমন 


সভাভঙ্গে সেই রাত্রেই তরুণ দেশনেতা। স্থভাষ- 
চন্র আগমন করেন। সমস্ত সঙ্ঘ তাহাকে যথাযোগ্য 
অভ্যর্থনা করিলে, তীহার সভানেতৃত্বে একটা 
বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার স্চনায় দেশ- 
প্রতীক স্তুভাষচন্ত্রের প্রতি যোগা সম্ভাষণ জানাইয়া 
ভারতে জাতিগঠনের যে মূল আদর্শ ও দিব্যধারা 
প্রবর্তিক-সঙ্ঘঃ জীবনে অনুসরণ ও অনুষ্ঠান 
করিয়। চলিয়াছে, তৎ্সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মতিবাবু 
একটা সথগভীর, প্রাণম্পশী, আবেগময় বত উহ! 
পরিস্বুট করিয়! ভুলেন। 


এই প্রসঙ্গে তিনি জাতীয়তাঁর মধ্যে ধশ্মের 
স্থান কোথায় তাহার নির্দেশ করিতে গিয়া বলেন 
_ভারতে নব্যশিক্ষিত যাহারা “ধ” ( অর্থাৎ ধন্ম ) 
এবং “ভ” (অর্থাৎ ভগবান ) বাদ দিয় ভাঁরতের 
ুক্তিপ্রয়াসী, তাহারা ভারতের মর্খের' চাওয়া কি 
তাহা জানেন না। অভাব জাগাইয়া চেতনাকে 
জাগাইবার প্রয়াস চলিয়াছে। কিন্তু শাক্যস্ংহ 
কিসের তাড়নায় রাজ্যেশবধয ত্যাগ করিয়া পথের 
ভিখারী সাজিয়াছিলেন, শগ্ধর, চৈতন্থু কেন ঘর 
ছাড়িগা বাহির হইলেন? অভাব জাগাইয়া এ 
জাতির চেতনা জাগাইবার চেষ্টা বালুর উপর ভিত্তি 
গড়িবার মত অস্থায়ী ও নিক্ষল। দেখিতে হুইবে__ 
চেতন! পড়িয়া আছে কোথায়? আহার ন| হইলে 
চলে না-শরীরের টেতনায়। কিন্ত শাশ্বত সত্যকে 
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এই দেহ-চেতনা থাকিতে লাভ কর! যায় না। 
আহার, নিদ্রা, মৈথুন_এই তিন বৃত্তি লইয়া 
মানুষের পশুত্ব। এই পশুত্বের স্তর হইতে চেতনার 
মুক্তি না হইলে, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় ন1।...... 


দেশের আশা-এমন খাটি মানুষের দেখ! 
এ যুগেও পাওয়া গিয়াছে। আজ পূর্ব 
দিকে উধা-ধাগের সুচনা হইয়াছে। তাই 
দেঁশবন্ধু,। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলালের 
মত খাটি মানগষের আবির্ভীব ভারতের 
প্রাণে সত্য সত্যই মুক্তি-চেতনার সাড়া 
তুলিয়াছে।” | 


তিনি বলেন- চেতনার সেই মুক্তি-কেন্ত্ 
আবিষ্কার করাই ভারতের সাধনা । তাই তিনি 
স্বাধীনতার পৃজারী স্ৃভাষচন্দ্রের কাছে এই অন্তরের 
নিবেদন জানান_-তরুণজাতির মধ্যে এই খাটি 
ভারতীয় চরিত্র প্রতিষ্টা করুন। মানুষের রসহীন 
আম্মা আজ ঈশ্বরের উপাসনায় যাহাতে পুনরায় 


রসে ও আনন্দে সঙ্জীবিত ও এশ্বরিক 
বীর্য ও প্রতিভার আধার .হইয়। উঠে 'ভাহার 
ব্যবস্থা করুন। দেশের নারীচরিত্রকে৪ এই 


ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত . হইয়া সংকে 
ভগবানকে পাইয়। ধন্য হইতে ও পুরুষকে 
যথার্থ শক্তিমান করিয়া তুলিতে তিনি অঙ্গুরোধ 
করেন । 

এদেশে যদি এমন দশ সহজ খাটি মুক্তির মানুষ 
নারী-পুরুষ গড়িয়া উঠে__যাহাদের “এক দেশ 
এক ভগবান”--“এক জাতি, এক মনোপ্রাণ'” 
-তাহা হইলে শুধু ভারতের মুক্তি তাহাদের 
তপস্যায় অদূর ভবিষ্যতে পিদ্ধ হইবে না, ভারতের 
মুক্তি জগতের আদর্শ হইবে-_মানবক্জীতি এই 
মুক্ত ভারতের কাছে নৃতন করিয়া যুক্তি-মন্ত্ 
দীক্ষা লইবে। 


 স্ভাফচন্দ্ের বক্তৃতা 
অত: শরযকত সভাষচন্র বলেন 


“এই সূভায় আমার কিছু বলবার কথ নয়, 
উন্বারই কথা । 


আশ্রম-সংবাদ 
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**সভাগতির কর্তব্য বক্তার পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া, কিন্ত এ ক্ষেত্রে তারও প্রয়োজন. নেই। 
আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মতিবাবুর মুখ 
থেকে যে অমূল্য কথা শুন্লেন, তাহা বুঝিয়ে দেওয়া 
আমার সাধ্য নয়। আপনারা যাঁ শুনলেন, তা! 
দয় দিয়ে অস্থভব কর্বেন--এই আমার নিবেদন। 
অনেক মার কথা তিনি বলেছেন, নে সকল বিষয় 
লইয়া অনেকদিন পথান্ত গবেষণ! চল্তে পারে। 
ধারা দিনের পর দিন একট! ভাব, আদর্শ নিয়ে 





রুক্ষ হৃভাধচ্ত্র বনু 


টা 


আছেন, ও তীহা বাণ্তব জগতে সার্থক করার চেষ্টা 
করেন, তাহাদের কথ| জগতের নিকট সত্যই খুব 
প্রয়্জনীয়। আমি সে সকল ব্যাখ্যা ক্রূবো না, 
আপনারাই বুঝে নেবেন। 

আমরা যারা রাষ্ট্ক্ষেত্রে কাজ করতে চাইছি, 
আমাদের ভাবধারা, চিন্তাধারা কি. সে -সদ্ধে 
আভাষ দিব। 


৪ ভারতবর্ধ যে এড অবস্থাবিপধ্য়েকর 
মধ্যে বেচে আছে, তার. আমুঃ এখনও নিঃশেষ হয় 
নি, তার কারণ বোধ হয়, তাহার বাচার লাথকতা। 


২৬২ 


আছে, জগৎ আমাদের দান চায়। ভারত যে 
বেঁচে আছে, তার নিদর্শনও পাচ্ছি--পরাধীনতার 
পীড়ন, নিধ্যাতনের ভিতরও যে ভারত জগতে 
কিছু দান দিতে সমর্থ হচ্ছে, তাহাই আমাদের 
বাচার লক্ষণ। আমর! যে “ম্বরাজ' চাই, ভার 
কারণকি! স্বরাজ পেলে আমাদের অন্নসংস্থানের 
সুষ্ঠ উপায় হবে, দেঁশের স্বাস্থা, শ্রী ফিরে আস্বে, 
হ্বাধীন হ'লে অনেক বিষয়ে উন্নতি করার পথ খুলে 
যাবে-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সেটাই 
একমাত্র কারণ নহে। সব চেয়ে বড় কথা--যে 
পর্ধস্ত আমরা স্বাধীন না হই, আমরা খাটি মানুষ 
হতে পাবৃবো ন1। পরাধীন দেশের আবহাওয়ায় 
আস্ত নিখুত মানুষ জন্মাতে বা গড়ে উঠ.তে গ্রারে 
না। তাই সব চেয়ে বড় কথা--গোড়ার কথা 
আমরা সর্ধবাঙ্হুন্দর মানুষ হতে চাই। বাহিরের 
ধাক্কায় .. স্বদন্দ জীবনপ্রকাশ হয় না, ভিতরের 
উন্মেষ চাই; বাহিরের আঘাতে প্রতিক্রিয়ায় যে 
.জীবনপ্রকাশ হয়, তাহা বেশদিন টিকবে না। 
' ভারতের জীবন রয়েছে, ভারতজাতির সত| বা 
আত্ম! রয়েছে, তাহা প্রকাশ হতে চায়। যার 
মধ্য দিয়া তাহ! প্রকাশ হতে পারে তার উপায় 
চাই। এই সকল গ্রৃতিষ্টানের ভিতর দিয়! জাতীয় 
সত্তার বিকাশ হচ্ছে। 
জাতির নায় বিশ্বেরও আত্মা রয়েছে । বিশ্বের 
আত্মার. সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ রয়েছে--একেরই 
বিকাশ হয়েছে বহর মধ্যে। জীবনের প্রতি 
ক্ষেত্রেই এই একই তত্ব--একের সঙ্গে বহুর সম্বন্ধ । 
জোর করে বল্তে পারি, ভারতে যে রাষ্ট্র গড়ে 
উঠবে, তাহার বৈশিষ্ট্য থাকবেই; কিন্তু সেই 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও একত্বের খেলা", থাকবে। 
নিজেদের মৌলিকত্ব উপলব্ধি করৃতে , না 
পারুলে, জীবনের উন্মেষ কখনও হবে না। 
02891981180 খুব বড় প্িনিষ বটে; কিন্তু 
বিশ্বের একত্বকে ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতির 
বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তুলতে হবে; জাতির মৌলিকত্ব 
উপলব্ধি না কন্ুলে, জাতি কখনও সার্থক হতে 
পারে না। 
আমাদের জীবনেও একটা স্বপ্ন আছে, তা 
লার্থক করার জগ্তই আমাদের কার কর্ম। দার্থক 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


করতে পারুবো কিনা জানি না) তবে একদিন যে 
হবেই, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। সেই স্বপ্ন 
মানষের নয়, আমরা বাহন-ম্বরূপ; আমাদের 
মত ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রেই সাফল্য লাভ কর্বে। 
তা" আমাদের দেওয়ার বস্ত, প্রাণের বস্তু ! আমাদের 
এই স্বপ্নকে উত্তরাধিকারী সফল করে' তুল্বে। 

বাস্তব-জীবনের সঙ্গে ভাবের : সামঞ্জন্ত না 
থাক্‌লে, কিছু হ্ঠি করতে পারুবো না; নিজের 
অন্তরে স্বরাজ না পেলে বাস্তবজীবনে তাহার 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। 

“নবজীবন সভায়”ও আমি বলেছিলুম-_ 
ভারতের বৈশিষ্ট, বাংলার বৈশিষ্টকে বাদ দিলে 
চলবে না। 

দেশের একজন নেতার পতাকাতলে সবাই 
দাড়ায়, তার কারণ কি! মহাত্বার পতাকাতলে 
আজ সমস্ত দেশ দাড়িয়েছে, তার কারণ--আমাদের 
অন্তরের চাওয়া, অন্তরের বাণী তার মধ্যে পাচ্ছি। 
দেশবন্ধুর মধ্যে বাংলার লোক সে বাণী শুনেছিল। 

“আমার জীবনে পভিয়া জীবন জাগরে সকল 
দেশ”--কখন বল্তে পারি--যখন জাতির সঙ্গে, 
সত্যোর সঙ্গে এক হয়ে যাই, তখনই ইহা সম্তব। 
জাতির সঙ্গে মিশে গেলেই জাতিকে জাগাতে 
পার্বো। 


,'আমি মন্মকথা শুন্তেই এখানে এসেছি। 
এতদিন ধরে' যে প্রতিষ্ঠান গড়ে? উঠছে, তার সঙ্গে 
পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। 

ধারা 2০1180%] ?510এ রয়েছেন, আমি থা" 
বল্লুম, তা” তাঁদেরই ভাবের কথা । আদর্শের 
দিকে বড় হতে হলে, ভাবের ভাবুক হতে"হবে । 

** মনে বাখতে হবে- ভারতের নিজন্ব মিশন 
আছে- সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, 
রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়ের মধ্য দিয্াই দিবার 
আছে) ভারতের যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, তা'ও 
জগতে নৃতন জিনিষ দিবে । ভারাতর দান না 
পেলে বিশ্ব পৃ হতে পারে না। 

সাঘ্রাজাবাদ ধ্বংদের চেষ্টা হচ্ছে--এই সামাজা- 
বাদের ভিত্তি ভারতে। ' তারতে আমরা বেঁচে 
আছি আমাদের জন্ত, বিশ্বের জন্ত। এই আদর্শ 


আধাঢ়, ১৩৩৮ | 


নিয়ে কর্মাক্ষেত্রে নাষ্লেই বিপু শক্তি পাবে ।... 
শক্তির মূল প্রশ্রবণে পৌদ্ধতে হবে, আমরা শক্তির 
সন্ধান হারিয়েছি, তাই এই অবস্থা। আমাদের 
মায়েদেরও একই অবস্থা, তারাও শক্তিহীন হয়ে 
পড়েছেন। নারীকে ''অবলা” নাষে অভিহিত করা 
হয়,*সাহিত্য থেকে এই অপবাদ দূর ববৃতে 
হবে, মাতৃশক্তিকে জাগাতে হবে। 


বাংলাদেশে দলাদলির কারণ--অখণ্ড শক্তির 


অভাব। ঘেদিন অখণ্ড শক্তি উপলব্ধি কবৃবো, 
সেইদিন সব তুলে যাবো ।” 





শীযুক্ত যতীন্রনাথ বন 


শেষ দিন 


শেষ দিনে* "রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেন্দে”র 
বাংলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বস্থ আগমন 
করেন। তাহার মুখে সুদুর ইংলপ্ডে ভারতের 
ভাগানিয়ন্ত্রণেরু জন্স যে জগছিখ্যাত মহাসভার 
অধিবেশন ও অতি গুরুতর বিষয়সমূহের আলোচন। 
হইয়। গেল, তাহার প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট ও পরিশ্রুত 


আশ্ীম-সংবাদ 
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আমুপৃর্বিক সুদীর্ঘ বিবৃতি শুনিয়৷ কলে যারপর 
নাই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। 

* অনস্তর, সমাধ্চিসভায়, উৎসব-কমিটার সভা- 
গতি ও মেয়র শ্রীচারচন্ত্র রায় এই দীর্ঘ ভ্রয়োদশ- 
দিনুৰ্যাপী মহোৎ্নব যে একটী অখণ্ড প্রাণের 
অনাবিল চেতনা ও রসধারা তাহা পরিস্ফুট করিয়া 
তুলেন ৬বং দেশ ও মমাজকে এই আননাব্তিন্বণের 





শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র রায় 
জন্ত অনুষ্ঠাতৃবুন্দকে দেশবাসীর পক্ষ হইতে 


আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর, 
উৎমব-কমিটার সম্পাদক- শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দত্ব 
মিষ্টমধুর ভাষায় এই মহাষজ্ে সংশ্লিষ্ট মকল 
সহযোগী ও দেশবাসীকে অন্তরের সহিত 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এই বিরাট উৎসব 
স্থসমাপ্ত করেন। ঠা 





ক্বীত্্-জস্তস্ী_ 


বাংলার মধ্যাতব-সৃর্যয 
জন্মোৎসব আজ সারা বাংলার প্রাণে সাড়। 
তুলিয়াছে। ইহা রবীন্দ্র মহাব্যন্তিত্বের পৃ 
ও জাতির জয়োৎসব। রবীন্রনাথ একাঁধরে কবি, 
শিল্পী, দাশনিক, সমালোচক, এপন্তানিক, নাট্যকার, 
গায়ক, আক্টা, শিক্ষক, লোকগুরু ও দেশপ্রেমিক, 
দিগি্য়ী মনীষী ও ভবিষ্য যুগমানবের পরিপূর্ণতার 
আশা-বিগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ 
যে কত দিক্‌ দিয়া কত বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার 
আধার হইতে পারে, মানবাত্মর পরিপূণতর 
সন্ভাবনীয়ত। এই একটা মহাঞ্ঞবনে শতদল কমলের 
মত ফুটিয়া উঠিয়া তাহাই যেন প্রমাণিত করিয়া 
তুলিয়াছে। কবি মাত্রেই ভবিঘ্যতের দৃত-_ 
এই দিক দিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথের দাবী সব 
চেয়ে বেশী; কেন না, তাহার শতদল প্রতিভা ও 
সর্ধসৌভাগা মান্নষের রাজগৌরবেরই সুচনা করে। 
রবীন্দ্রনাথ যেন ম্বর্যুগেরই মালগ__এযুগে তিনি 
কেবল কয়েকটা জয়চিহ্ন প্রমাণ স্বরূপ প্রোথিত 
করিয়া গেলেন--যে মানুষ আসিতেছে, সেই 
অনাগত মহামীনবেরই আগমনী সঙ্গীতস্ততি পাই 
তার জীবনে-শুধু তাই নয়, তিনি স্বয়ং যেন 
তাহাদেরই একজন অগ্রদূত, -পরিপূর্ণতারই নমুনা 
লইয়৷ আসিয়াছেন। তাই শুধু বাংলার সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বমানবের  জীবনক্ষেত্রে' তার 
আবির্তীব ও কবিপ্রভাব উজ্জল গ্রহরাজের ন্যায় 
সত্যই সকলের বন্দনীয় ও বরণীয়। দিবাকরকে কে 


মহাকবির সপ্রৃতিতম 


অস্বীকার করিতে পারে? তেমনি কেহই রবীপ্র- 
নাথের অসামান্ত ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা অস্বীকার 
করিতে পারে না। ৫ 

জগতের মুকুটধারী রাজন্যবৃন্দের : স্বর্ণকিরীট 
এই দিথিজমী কবি-সমাটের উদ্দেশে সসম্রমে সম্মান 
দানে ইতস্তত: করে না, বাণীর বরপুত্রগণ সর্বদেশে 
ও সর্বজাতির পক্ষ হইতে তাহার প্রতি অর্ধ্য দিতে 
ছুটিয়া আসে, জনমগ্ডলী তাহাদের “কবি” বলিয়া 
প্রীতিভরে তাহার গীতি ও কথা শ্রবণ করে--ট্রপি 
খুলিয়া দোর্ছগুপ্রতাপ মুসোলিনী ইউরোপের প্রাচীন 
জাতির অদ্ধাঞ্জলীম্বরূপ রোমের গ্রন্থ-ভীগার তাহার 
চরণে লুটাইয়া দেয়-_ ইহা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের 
পৃজ| কি মানবাত্মার পরিপূর্ণ আশা ও সম্তাবনীয়তার 
বন্দনা তাহা বিচাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথ মহ] 
মানবত্ধেরব কবি--তীর মধ্য দিয়া বিশ্বমানবেরই 
বিজয়রাগিণী স্থর-সপ্তকে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। 

মহাকবির জন্মোংসব তাই মানবাত্মারই 
মহোৎসব মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য । বাঙ্গালী 
মহাজাতিবূপে দাড়াইতে চায়, তাই -মহাজ্ীবনের 
সকল সম্ভাবনীয়তা তাহার মধ্যে যুগে যুগে বিচিত্র- 
রূপে ফুটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'জন্ম--এমনই এক 
বিশ্বতোমুখী প্রতিভার . অবিসম্বা্িত.নব উংম। 
তাই এ জন্মোৎসবে বাঙ্গালীর জাতিহিসাবে 
যোগদান কর! উচিত। | | 

যে যজ্ঞের উদ্বোধক মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ 
শাস্বী, হোতা স্বয়ং বিজ্ঞানরাজ জগদীশচন্দ্র, তাহার 
সাফল্য সন্দি্ঠান হওয়ার লেশমাত্র কারণ থাকিত্বে 


আবাঢ়। ১৩৩৮ ] 


পায়ে না। শুধু আমাদের কথা, এই মহোৎসবে 
কবির প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা্তলী অর্পণ কালে তার 
দেই আজগ্রপোধিত বিরাট সঙ্কপ্প--সেই চির- 
কল্লোলিত প্রাণের মহাবাণী__ 

“এই সব মুঢ় মুক মান মুখে দিতে হবে ভায]। 

এই সব শ্রাস্ত ক্লান্ত বুকে প্ৰনিয়া তুলিতে 
হবে আশ” 





মহাকবি রবীন্নীথ 


ইহা .না তুলি। কবি-প্রাণের ইহা যে বড় 
গভীর একাস্ত আকৃতি--এ আকৃতির মণ্ম যদি 
সিদ্ধ হয়, তবেই না কবিপরিচয়ের সাথে সাথে 
একটা জাতির আস্মপরিচয়ের দীক্ষ1! সর্বব্যাপী ও 
সার্থক হয়। বঙ্গ-ভারতীর দুয়ারে আমরা জাতির 
এই করুণ মম্মরাগিণীই নিবেদন করিয়া রাখিলাম। 
“রবীন্্র-জয়ন্তী”-_-বিরাট্‌- জাতীয় জাগরণোতংসবে 
পরিণত হউক--ইহাই প্রার্থন। | 


বর্্সা স্তর অভ্ভ্যত্থান- 


বন্ধা ভারতেরই সংযুক্ত দেখ, একই রাষ্ট্র ও 
সভাতার অন্ততুকক্ত। বশ্মানজাতি বৌদ্ধাধন্মীবলম্বী। 


॥ ৩৪ | 


প্রবাহ 
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তাই ধর্ম সম্বন্ধে বশ্মা ভারতেরই অধ্যাত্ম-কন্া। 
রাষ্্ায় সাধনায় আজ বশ্ম ভারতের সহিত একই 
ভ্াগ্যহ্ত্রে সন্গিবদ্ধ থাকিবে অথবা বিষুক্ত ও স্বতন্ত্র 
ভাবে আত্মভাগা নিয়ন্ত্রিত করিবে, ইহ] লইয়া 
ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্রা 
অথেই যদি এক্ষেত্রে স্বাধীনতা] হইত, ভাহা হইলে 
বলিবার কোনই কথ। ছিল না; কিন্তু ভারতের 
ন্যায় ব্মাও আজ তৃতীয় শক্তির অধীন রাজ্া-- 
কাজেই বন্ধুহীন মুক্তি-সংগ্রামে একক সাহাঘ্য 
লাভের আশ! ষতট। তার চেয়ে ঢের বেশী নাফল্যের 
সম্ভাবন] ভারতের ব্যাপক মুক্তি-সংগ্রামে সহযোগী 
ও সাধকরূপে যদি বশ্মা আগ্য়ান হয়। রন্মার 
দূরদশী জাতীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই এই শেষোক্ত পথই 
অেয়ং বলিয়া বুঝিয়াছেন ও সাধ্যপক্ষে , বরণ 
করিয়াছেন। আমরা তাগীশ্রেষ্ট রেঃ উত্তমকে 
জনি-তিনি ভারতেরই মন্মবেদনার আগুন 
নিজের বুকে জালিয়া একনিষ্টচিত্তে মুক্তি-দাধনায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও শ্বজাতির অন্তরে এই 
একই ভাবপ্রতিষ্ঠা চাহেন 

ভারতের রাষ্্ীর হী বন্মাকে সপম্মানে 
স্বাধিকার নির্বাচনের. স্বাধীনত! দিয়াছেন_ ইচ্ছা! 
করিলে পে স্বাধীন ভারত মহারাষ্ট্রের অন্ততৃক্ি 
থাকিতে পারে, ইচ্ছা করিলে সে স্বতন্ত্র হইতে 
পারে। আমর! বিশ্বাস করি, বম্মীর খাটা দেশ- 
প্রেমিক দরদী নেতৃবৃন্দ এ স্বাধিকারনির্বাচন 
ক্ষমতার যোগা ব্যবহার করিবেন-_বশ্মার প্ররূত 
জাতীয় কলাণ কোথায় নিহিত তাহা তাহারা 
বুঝেন বলিয়াই ভারতের সহিত যোগস্থত্ব রক্ষায় 
তাহারা কোনদিন উদ্দাসীন হন নাই, ভবিষ্যতেও 
হইবেন না) 

এদিকে, বন্মার পূর্বোক্ত জাতীয় আন্দোলনের 
তলে তলে, আবার এক অগ্রিগ্রবাহের হৃচন। 
হইয়াছে, যাহা! আর কোনমতে ধামাচাপা দিয়! 
রাখা চলিতেছে না। বন্দার সরকারী ইন্তাহারে 
যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বুঝা! যায়, 
ব্মার বর্তমান বিদ্রোহ সাময়িক অর্থনৈতিক 
কারণপ্রস্থত বা সামান্ত নহে। সমগ্র থারওয়োডী 
প্রদেশকে কে যেন সহসা অন্বশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং 
এমন অদমা স্বাধীনতা প্রেরণায় উদদ্ধ ও সংহতিবন্ধ 


২৬৬ 


করিয়া তুলিয়াছে যে শত শত প্রাণ বলি পড়িয়া৪ 
তাহার দমন এখন পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। এই 
আরামপ্রিয়, স্তধী অথচ দুর্দধজাতির প্রাণে কে এই 
মৃত্যুপণ অগ্নিময় আকাজ্জা জলিয়! তুলিল? বুঝি, 
যুগের হাওয়াই বন্ধার গিরিকাম্থারে স্গবীধা ও 
স্বাধীনতাপ্রেরণা ছুগাইয়া তুলিয়াছে। কিছু 
ইহার সঠিক বিবরণ এখন পর্যান্ত কিছুই পাওয়া 
ধায় নাই। 

১৮২৬ খুঃ প্রথম বন্মাযুদ্ধের, অনস|ন হয়। 
তারপর ১৮৫২ খুঃ লর্ড ডালভৌমী শবয়ং রেঙণে 
উপস্থিত হইয়! কয়েকটা ক্ষিপ্র যুদ্ধঘাত্রায় প্রোম 
অধিকার করেন ও পেগ গ্রদেশ উংরাজরাজ্যডক্ত 
করিয়া লন। ইহাতেই দ্বিতীয় বন্মামুদ্ধের অন্ধ 
হয়। অন্ততঃ ১৮৮৫ খুঃ বন্মারাজ খীবো যখন 
প্রবল স্পর্ঘায় ইংরাজের বাণিভো হস্ঞক্ষেপ করেন, 
তখন পুনরায় যুদ্ধঘোপণা করিয়া থীবোকে রাজাচাত 
ও বন্দী করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্মার স্বাধীনতা- 
বুগেবও সম্পূর্ণ অবসান 'ঘটে। বন্দী বন্ধারাঙ্ 
কিছুদিন চন্দননগরে পলাতক ছিলেন, শুনা থায়। 

সে যাহা হউক, বম্মা স্বাদ্দীনত| হার।ইয়াছে 
খুব দীর্ঘদিন নহে ঘাত্র প্রায় ৪০ বংসর। তাই 
বন্মার প্রাণের আগ্তন বুঝি এখনও নিভে নাই। 
কিন্ত মুক্তির নৃতন পথ যে হিংসাহীন নব সংগ্রামের 
মধ্য দিয়! মহাত্বাজী আবিষ্কার করিয়াছেন, ভারতের 
নায় বর্শ! সেই পথেই জাতির মুক্তিপ্রেরণ। 
পরিচালন! না করিলে, অনর্থ ই ঘটিবে বলিয়া 
আমাদের মনে হয়। বন্মীয় কি এমন কেহ নাই, 
যিনি এই রক্তাক্ত পথ হইতে সংগ্রামশীল জাতিকে 
মৌড় ফিরাইয় 'শাস্িময় পথে ফিরাইদ্া আনিতে 
গারেন? 


মাী-কাটুনীর ছেলে ব্াষ্ট্রপতি_ 


মঃ ডুম্যার ফ্রান্সের নৃতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
হইয়াছেন । উহার পিত। একজন খাটি শ্রমজীবী 
-নাব্বি (00100001060 অর্থাৎ মাটি কাটাই 


গ্রবর্থক 


১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখা! 


তাহার জীবনোপায় ছিল। তাহার পুত্র 

সারা ফ্রান্ের শ্রে্ঠ গৌরবের অধিকারী-ইহ] শ্রম- 
সাধনার ' উচ্চ মাহাত্মা প্রকাশ করে। গণতস্ত্রে 
বিরাট পরীক্ষাক্ষে্র আমেরিকাতে “পর্ণকুটার 
হইতে শ্বেতাবাস” (বাো। [.00-07000 10 
ড1010-07০986,এইরূপ অর্তি সামান্য অবস্থা 
হইতে অসামান্তা জবনের অদ্থ্ায়ৃষ্টান্ত পরিলক্ষ্য 
করিয়াছি । 

আভিজাত্য ধনের অথবা রক্ধের নহে 
আভিজাত্য গুণের | ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্রের 
মূল ভিন্তি। পাশ্চাত্যে যেখানে এই সত্য 
'ণমহিমা গ্রকাশ পায় সেইখানে সঙ্গমে মৃস্তক 
অবনত হ্য়। 

»ঃ ডুমারের প্রবল প্রতিদ্বন্দী ছিলেন মঃ 
ররিয়]| ব্রিয়াকে ইউরোপে না জানে। এমন কে 
আছে? ফ্রান্সের স্বনামধন্য 
পররাষ্ট্রপতি এমখণ্ড ইউ- 
রোগীয় মহারাষ্ট্র (00719 
১৪6৪ ০1 01016) 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর-- 
এই স্বপ্নকে কাধো পরিণত 
করিতে তিনি দীর্ঘজীবন 
যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও 
চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন 
তাহার জন্য তাহার নাম 
আজ শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিক- 
গণের মধো অগ্রগণা, এই ত্রিয়াকে ভোটাধিক্যে 
পরাজিত করিয়া মঃ দুম্যারের রাষ্্রপতিত্ 
লাভ বিম্মঘ্নকর ঘটনা। ফ্রান্স আজ্গ তাহার 
রাষ্ট্রপরিষদে বিরাট ব্যক্তিত্বের “চেয়ে এই 
লোকপ্রিয় 'গণের' মানুষকেই শ্রেষ্ঠ পুজার আমন 
ছাঁড়ির। দিল কেন--ভাহার মুলে অন্য রাষ্ট্র 
নীতিক কারণ থাকিলে, গণতান্থের মহিমাই ইহাতে ' 
বাহিরের চক্ষে অধিক মাত্রায় পরিস্বুট হইয়া 
উঠিয়াগ্চে। 7; 





নব-ষরাগী-বাষ্্পতি-- 
মঃ পলে ডুমার 





বুুস্ণ ও আমলা 


আমর! পরাধীন-_এইজন্ই দুঃখ: কিন্ত স্বাধীন 
হইতে হইলে থে প্রাণ উদ্যত করিতে ২য়, তাহা 
কৈ? রুশের অবস্থা ভারতের চেয়ে অধিক উন্নত 
ছিল না, বিপ্রবের পর অথসম্কটের পামীণ চাঁপে 
তাহার। মাথা তুলিবার পথ পায় নাই, ইউরোপের 
সকল সঙাজাতিই নবজাগ্রত রুশকে টিপিয়া 
মারিবার উদ্োগ করিয়াছিল; কিন্তু রুশ নিজের 
পায়ে ভর দিয়া দীড়াইয়া উঠিতেছে। তাহার। 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে_-পাচ বংসরের মধ্যে তাহাদের 
নৃতন ভিত্তির উপর জগতের সব্ধশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে 
দাড়াইয়া উঠিতে হইবে। রুশ বাচিতে চায়, তাই 
তাহাদের ছুঞ্জয় সঙ্বল্ল ব্যর্থ হইবার নহে। ১৯২৮-২৯ 
হইতে ১৯৩৩ খুষ্টাব্দের ভিতর অসাধারণ ত্রতি- 
পালনের ভার লইয়া তাহারা শনৈ; শনৈঃ সিদ্ছির 
পথে অগ্রসর হইতেছে । যেজাতি বাচিতে চায়, 
তাহার পশ্চাতে ভগবানেরই নিগুঢ় উদ্দো থাকে; 
কাল্পনিক আদর্শ, মনোমুগ্ধকর স্বপ্র সেখানে ঠাই 
পায় না। অপরাজেয় জীবনের উপর ভর করিয়া 
ঈশ্বরের আনীর্ব্বাদ স্বতঃই সেধানে মূর্ত হয়। রুণের 
অগ্রিমৃষ্তি দেখিয়া মনে হয়, তার! বুঝি অতি শীন্ 
দিথিজয়ে বাহির হইবে, তাহাদের দেয় কেহ বারণ 
করিতেদমর্ধ হইবে না, জগৎকে উহা! মাথা পাতিয়া 
বহন করিতে হইবে। 


লেনিন বলিরাছিলেন--%[219০01808607 
[105 ১০51০6১ ০00815 5০7419105 

সেকথা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত করার জন্ত 
বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টা অবার্থ হইয়াছে। বিয়াল্লিশটী 
নৃতন বৈদ্যুতিক বঙ্জাগার নিম্মাণ করা হইয়াছে। 
ইহাতে বছরে ৫ মিলিয়ার্ড কিলোর স্থানে ২২ 
মিলিয়ার্ড কিলো পাওয়ার খরচ হইবে। রুশের বন্ত- 
উতৎ্পাদিকা শক্তি হহ। দ্বারা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি 
পাইবে, মূলধনের উপর দ্বিগুণ লভ্যাংশ দেওয়! সম্ভব 
হইবে। রুশে তাই বিদেশ হইতে ধন।গম আরম 
হইয়াছে ৷ রশ পাচ বৎনরে যতখানি হইতে চাহে, 
ততথানি হউতে না পারিলে তাহার মাথা তুলিয়া 
দাড়াইবার উপায় নাই; কাজেই রুশ জাতি তাহার 
জন্য উঠিয়| পড়িয়। লাগিয়্াছে- ইহাই তো জীবনের 
পরিচয় ! ্‌ ্‌ 

কুশজাতির উপস্থিত আয়ের উপর তিন গুণ 
আযবুদ্ধি করিতে হইবে। এইজন্য যে মূলধনের 
প্রয়োজন, বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি ব্যতীত 
রাজাপরিগালন ব্যবস্থা হইতে এই অর্থ-সঞ্চয়ের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজস্বের শতকরা ৬৩ অংশ 
ব্যবলাবাণিজ্যের বিস্তুতির জন্ত নিপ্ধীরিত কর! 
হইয়াছে, ২১ অংশ শিক্ষার্দি কাধ্যে ব্যয় হইবে, 
রাজাশাসনবাবস্থায় ১০ অংশ, বাকী , অংশ অন্যান্য 
প্রয়োজন বাবদ ব্যয় হইবে! ইহা দ্বারা কশের 


১৬৮ 
রাজস্বের অনেক অর্থই যূলধন রূপে ব্যবহৃত হইতে 
পারিবে । একটা জাতিকে কীচিতে হইলে, এমন 
হিসাব করিয়া, এমন জাগ্রত হইয়া রক্তমুখী হইতে 
হয়। রুশের ভাগালক্্ী আজ প্রসন, এইজন্য রুশের 
ললাটে সিদ্ধির জয়টাকা জগতের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। 
ভারতও বীাচিতে চায়, তাহারও দেওয়ার কিছু 
আছে; কিন্তু এই দেওয়ার তাগিদ দেখাইয়া 
আমরা ভূয়! হইয়া যাই। আঙ্জ বাচার মন্ত্রই উচ্চারণ 
কঠিতে হইবে । ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার ভূতপূর্বব 
সভাপতি মহামতি পেটেল বলিতেছেন, ইংরাজের 
রাষ্ট্রপতিগণ ঘে ভাবে স্থুর বদ্লাইতে আরম 
করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের ভাগাপরিবন্তন 
কথায় ও যুক্তিতে সম্ভব হইবে না। আমরাও 
তাহাই মনে করি। রুশের মত করিয়৷ ভারতের 
ভাগাবিধাতা আমাদের হয় তো চালাইবেন না; 
কিন্তু তবুও এই অবস্থায় তো আমাদের রক্ষ| 
পাইতে হইবে। 

রাজযশাসনব্যবস্থায় ক শতকরা দশমাংশ 
ব্যয় করেন--ভারতে ব্রিটাশশামন প্রবন্ঠিত থাকিতে 
ইহা কি সম্ভব হইবে? ব্রিটাশ-ভারতে ১ কোটা 
৫৮ লক্ষের উপর টাকা কেবল পুলিশ ও জেগ 
বিভাগে খরচ হয়; ইহার উপর সাষরিক বিভাগ, 
বিচার বিভাগ, রাজস্ব আদায় বিভাগ, কত বিভাগ 
আছে !.ভারতশালন বাবদ টাকা এমন মিলে না, 
যাহা দ্বারা দেশের স্বাস্থা ও শিক্ষাকাধ্য পরিচালিত 
হয়) তাহার উপর ভারতের রাজস্ব হইতে 
দেশে কষিবাণিজোর উন্নতিকর্লে টাকা পাওয়া 
একেবারেই দুঃস্বপ্ন । তবে ভারতের বাচিবার 
উপায্ন কি? ০০ তি 

আমাদেরও আঙ্গ সংহতিবদ্ধ হইতে হইবে; 
কয়েকটা পরিবার মগ্ডলীবদ্ধ করিয়া আমাদের সঞ্চয়- 
প্রবৃত্তিকে জাগাইয়।. তুলিতে হইবে । ব্যক্তির সহিত 


গ্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
বাক্তির মিলনই আজ যথেষ্ট এঁক্যবল বৃদ্ধির উপায় 
নহে, সমস্ত পরিবার মিলিয়া একাবদ্ধ সমাজ 
গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে । জীবনধারণের 
একান্ত প্রয়োজনমত ব্যবস্থা মাত্র করিয়া এই 
যুক্ত সঞ্চয় অর্থাগামের পথ প্রশস্ত করিবে। 
আমর! যাহা করিতে চাই, অর্থাভাব বশতঃ 
তাহাতে সফলকাম হই না। দেশের নিকট 
₹ইতে আমরা বছুধার অর্থসংগ্রহ করিয়। দেশের 
কাজে নাষিয়াছি; কিন্তু সকল বিষয়ে কতকার্ধ্য 
হই নাই। যেখানে সাফল্যের স্বর্ণরশ্মি দেখ! 
যায়, পরীক্ষা করিলে জানিতে পারি-_সেখানে 
কর্মীদের দরদেই বিষয়ট| সিদ্ধ হইযাছে। এই 
দরদের কারণ আর অন্য কিছু নহে, যে অর্থ 
অকাতরে বায় করিয়া হিসাব দিতে হয় না, 
এবং হিসাব দিলেও ক্ষতির মাত্রা কক্ীকে বহন 
করিতে হয় না, এই সকল ক্ষেত্র তদ্প নহে; 
এখানে নিজেদের রক্ত ঢালিগ়াই বস্বর কষ্ট 
হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষ 
সংহতি নিজেদের কি দিয়াই গড়িয়। তুপিতে 
হইবে। পাঁচ সাতটা পরিবার একত্র করিয়া, 
আয় ও বায়ের অঙ্ক কির এমন অর্থ বাহির করিতে 
হইবে, যাহা দিয়। আমরা জীবনের সমস্ত প্রয়োজন 
নিজেদের মধ্যে তৈয়ারী করিয়া! লইতে পারি। নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি হাট বাজার হইতে_-খরিদ না 
করিয়া, নিজ নিজ পর্ীক্ষেত্রে তাহা উৎপন্ন করিয়া 
মাজে কমলার আমন বিছাইয়া. দিতে পারি। 
ইহার জন্ত “ক্কিম' করিবার প্রয়োজন রাই । “স্কিম! 
অনেকেই করেন, এবং তাহারা উহাতে সিদ্ধহস্ত, 
ক্দক্ষেত্রে নামিলে উহার কিছুই থাকে. না কর্ধ- 
প্রবাহে সঙ্ভাশ্রমী ভাদিতে ভাসিতে অভিনব 
ধারায় কন্মমিদ্ধি লাভ করেন। স্বাধীনতার দাবী 
লইয়া একদল মানুষ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অগ্রসর 


আঘাঢ়, ১৩৩৮ ] 
হইয়াছেন। বাংলার প্রায় পাঁচ কোটা নরনারীর 
মধ্যে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কিঞ্চিদিধিক বার হাজার 
মান্ধ যোগ দিয়াছিল, ইহাতে আমরা গর্ব 
করি--বাঁকী লোকের৪ তে। কাজ আছে, ০ 
করিল কি? 

,আমরা এইজজন্তই বলিতেছি_জাতির গ্রাণে 
কাঁচার তাগিদ এখন৪ আসে নাই, তাহা হইলে 
সর্বত্র আমরা একটা হিসাবের অঙ্ক কষাকধিন্ন 
সাড়া পাইতাম। ধাহারা আজ আশ্রমজীবনের উপর 
কটাক্ষপাত করিতেছেন, তাহাদের আজ বলিয়! 
রাখি--বাংলায় অনেক আশ্রমে জাতি গড়ার যে 
মন্ত্বনি উঠিয়াছে, তাহ। & বার হাজার কারাবন্দী 
জীবনের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য না হইলেও, জাতি 
কোন্‌ পথে শ্রেয়; লাভ করিবে, তাহার নিঃস্বার্থ 
প্রয়াস আরম্ভ হইমাছে। বাহিরের সমাজ-জীবনে 
যেমন আপনাকে গ্রবুদ্ধ করার দিকৃটা দেখিয়া তবে 
পা বাড়ান হয়, এই ক্ষেত্রে তাহা নহে । আপনার 
বলিতে কিছু না রাখিয়া, সমাজ-জীবনে শক্তি 
সঞ্চয় করিয়া যাহাতে দেশে মুক্তিধার! প্রবাহিত 
ইয়। তাহারই তপন্তা। চলিয়াছে। মুক্তি মোক্ষের 
উদ্দেশে যে সকল আশ্রম সমাজের বুকে স্থান করিতে 
চায়, তাহাদের কথা ছাড়িয়া আমর! বাংলায় অন্ততঃ 
এক হাজার এইরূপ সঙ্ঘ গড়িতে বলি--বিশ পচিশটা 
পরিবার একত্র হইয়া এইগুলি এক একটী অখণ্ড 
পরিবারম্বরূপ হইবে; এই ভিন্ন ভিন্ন পরিকারমগ্ডলীর 
আয়ের দিক্টায় শুধু সতর্ক হয় নে, প্রত্যেক নারী 
পুরুষ পুন্রকন্তাদের সংঘত জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া 
সমাজকে এমন শ্ভিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, 
যাহাতে জাতিবোধের অনুভূতি জলম্ত আগুনের 
মত সর্ধত্র সঞ্চারিত হইবে--এই সমাজই ভবিষ্যতে 
জাতিমৃত্তি ল্ইয়া অপাধারণ কর শিদ্ধ করিবে। 
রাজনীতিক ক্ষেত্র শী্ই দেউলিয়া হইয়া! পড়িবে, 


মত ও পথ 
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তখন দেশকে বীচাইবার জন্ত ইহা র্যতীত অন্য 
উপায় থাকিবে না। এই সকল সঙ্ঘ অথবা আশ্রম 
এইজদ্যই নৃতন যুগের প্রবর্তক | . আমরা . দেশের 
ও জাতির জন্তই তরুণদের বিষয়টা তলাইয়া 
বুঝিতে বলি। 


সংস্কৃত শিক্ষার্প ভীল্পছকরণ_ 

কালাপাহাড় দেশে অনেক জন্মিয়াছেন-_ইহা 
ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিতে হইবে। ওয়ারেন 
হেষ্টিংস্‌ একদিন বলিয়াছিলেন- ভারতে ইংরাজ- 
রাজ্জা ধ্বংস হইবে; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের লোপ 
হইবে না, ইহাই “হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড” | কিন্তু 
ছুভাগ্য--আজ হিন্দুসন্তান প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
ছাত্রদের প্রতি মমতা দেখাইতে গিয়া! সংস্কৃত শিক্ষার 
ব্যবস্থা নাকচ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তাহাদের 
যুক্তি এমনই অসার, যাহা গ্রাছের মধ্যে আনিতে 
ইচ্ছা হয় না; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মূলে 
কুঠারাঘাত করার স্থযোগ পাইলে ধাহারা তৎপর 
হয়েন, তাহাদের আজ এই দিকে দুটি গিয়াছে 
অতঃপর নীরব থাকা শ্রেয়; নহে। 

জষ্টিস্‌ গ্রীভ সাহেবের নিকট প্রাথমিক 
বিজ্ঞানের যত সংস্কৃতশিক্ষ। প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
বাধ্যতামূলক যাহাতে না থাকে, তাহার এক প্রস্তাব 
উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। কয়েকখান। অতিরিক্ত 
ভোটের জোরে প্রস্তাব গৃহীত হয়৷ কিন্তু মতানৈক্য 
প্রবঙ্ থাকায় এতদিন ইহা! কাধ্যে পরিণত কর! 
হয় নাই; অধিকস্ত মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপর দিয়া যে ঝড় বছিতেছিল, 
তাহাতে কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার 
অবকাশ পান নাই। সম্প্রুতি সেনেটে ইহার পূর্ণ 
সমর্থন করার তাগিদ আঙিয়াছে। দেশবামীর পক্ষ 
হইতে এক্ষণে ইহীর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হওয়া 
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উচিত। এল্বার্ট হলে কলিকাতার সেরিফ শ্রীযুক্ত 
প্রফুল নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে এক সভা আহ্‌ত হইয়াছিল। তাহাতে 
সংস্কতের সহিত প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা বাধ্যতা- 
মূলক করিয়া যাহাতে ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা 
হয়, এইবপ প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে । আমরা সভার 
উদ্যোক্বর্গকে সর্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই। 

১৯৯ খুষ্টান্দে কলেজ হইতে সংস্কৃত পরীক্ষা 
বাধাতামূলক না হওয়ায় আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হই 
নাই তাহা নহে; পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঘদি 
ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা 
হইলে আমাদের জাতীয়তার মূলেই আঘাত দেওয়া 
হইবেন 

স্কৃতচচ্চা কেবল আমাদের অতীতকে স্মরণ 
করাইয়া দেয় না, জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে; 
 এইজন্তই মহাজ্স। বলিয়াছেন--“আমি ভাল করিয়। 
ংস্কৃত শিখি নাই, তার জন্য গভীর ভােই দুঃখ 
পাই। আমি আমাদের দেশের প্রত্যেক হিন্দু বাপক 
বালিকাদের ভাল করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় পারদশী 
হইতে বলি।” 

ল্যাটিন সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যকে মৃত- 
স্ুপে ঠেলিয়া যে সাকনা, তাহা আত্মহারার পক্ষেই 
সম্ভব এবং ধার| বলেন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে 
যাহা ভাল আছে, তাহার অন্বাদ পড়িলেই যথেষ্ট 
হইবে, আমরা! এই শ্রেণীর অধ্যাপক ও" শিক্ষকদের 
কি বলিয়া তিরস্কার করিব তাহার ভাষা খুঁজিয়। 
পাই না। 

যে ভাষায় জাতির মন্ম নিঙাড়িয়া উপাসনার বাণী 
বাহির হইয়াছে, থে শাশ্বত শাস্ত্র ও বেদ আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের-রস-ও আনন্দ, যাহার অভাবে 
আগ্গ কেবল দাসজাতি হইয়া! রক্ষা পাই না, 
আমাদের অস্তিত্ব পর্্যস্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে, 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


তাহার অন্থবাদ কেমন করিয়া হয় এবং সে অঙ্কু- 
বাদে মানুষ কেমন করিয়া তৃপ্তি পায়, বুঝি না। 
সন্দেশের আস্বাদ যাহার নাই, তাহার চিটাগুড়ই 
যথেষ্ট কিন্তু যে সকল অভিভাবক এবং দেশনেতৃবুন্দ 
ংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভারতের প্রাণ খুঁজিয়া 
পাইয়াছেন, তাহারা আজ নীরব থাকিবেন কেমন 
করিয়া! আমর! জানি, অর্বাচীন যুগের শিক্ষিত 
ধাহারা, তাহারা! জাতীয় জীবনরক্ষার পথে কি 
গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত, তাহ! বুঝিবেন না) বরং 
অনাবশ্তক বোধে, মুত বোধে সংস্কৃত ভাষাকে 
বিগজ্জন দিতেই ব্যন্ত হইবেন। কিন্তু ভারতীয় 
চরিত্রের মৃল্বরূপ এই সংস্কৃত বিছ্ঞা--যাহা হইতে 
বঞ্চিত হইলে আমরা একেবারে আত্মবিস্থৃতির 
অতলে ডুবিঝু ইহা! মন্খে মণ্বে ধাহারা উপলঙ্ষি 
করিয়াছেন, তাহাদের আজ তো নিশ্টেষ্ট থাকিলে 
টলিবে না। স্বরাজ, স্বাধীনতা পাওয়ায় বিল 
হউক, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার এই পুণ্যবেদী আছ 
যে ভাঙ্গিয়। পড়ে-চিরে ইহার দিকে আমাদের 
দুটি দিতে হইবে । 

অনেকেই মনে করিতে পারেন- সংস্কৃত শিক্ষার 
ব্যবস্থা ম্যাটিক হইতে উঠাইয়। দেওয়ায় ভারতের 
ধ্ম ধদি অধংপাতে বায়, তবে এই অসার. ধণ্ম না 
আশ্রয় করাই শ্রেয়:। কথাটা শুনায় বেশ; কিন্ত 
ংস্কৃতভাষার প্রতি এই অনাদর করার মূলে যে 
উদ্দেস্ঠ, যে মনোবৃত্তি, তাহার সহিতই আমাদের 
সংগ্রাম। প্রবল রাজশক্তি ঘে বস্তু উপেক্ষা করে, 
তাহা যদ্দি জাতির বৈশিষ্ট ও স্বাতস্তা রক্ষার আশ্রয় 
হয়, তবে তাহার প্রতি গুঁদাসীন্ত. মহাপাপ এবং 
এই কার্ধে; যাহার! প্রশ্রয়দাতা, তাহাদের আমরা 
দেশদ্রোহী বলিতেও ক্ষান্ত হইব না। 

দেশে শতকরা ৫২ জন মুসলমান) অতএব 
স্কৃতশিক্ষা প্রবন্তিত থাকিলে, সাপ্প্র্ধায়িক 


আষাঢ়, ১৩৩৮ 


* বিরোধ জাগাইয়া রাখারই স্বিধ! দেওয়া হয়--এ 

যুক্তি হিন্দু ভারতের নয়, নইবৃদ্ধি মাস্তষের | 
আমাদের কাণে আজও শিবের বিষাণ বাজিতেছে, 
স্বামীজির বাণী__4 0%6010107 111018,070301)8 
21111101001 011988 11050 1187 10980 60 619 
বিঠাম৪ ঘি 60119. এই একই নুরের ঝঙ্কার 
আমরা আমাদের শাস্ত্র সংহিতার ভিতর দিয়াই 
পাই। সেই সকলের অঙন্ুবাদ খতই নিখুঁত হউক,” 
অরুত্রিম অন্রভূতি শুপু মৌলিক বাণীর মশ্মাবোপ 
করিয়াই পাইয়া খাকি--শাস্ধজ্ঞ নীতিবিদ মনিষী বর্গ 
মামাদের কথা বৃঝিবেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি 
এইরূপ উপেক্ষা মাবাস্মক হইবে । 


অঞ্নিজ্কউ- 

গোলাজাত ধান, কিন্ধ কমঘকর খাজন| দিবার 
অবস্থ। নয়। জমিদ!র কপালে করাগাত করিতেছে, 
মানসম্ঘম রঞ্ষা পায় না। টাক। চাই, মাথ। খু'ড়িলে 
এক পয়সা আঙ্গ আদায় হ«য়া সম্ভব নয়। খণী£য 
সে মহাজনের সম্মুধে নিভীকভাবে দাড়াইয়া বলে, 
দণশো।ধের উপায় নাই; টুটাতে ছুরি বদাইলেও, 
«ক ফৌোট| রক্ত বাহির হইবে না। চতুদ্দিকে 
হাহাকার ! 

দেশের সর্ধবন্ধ টাকার ভেল্কী লাগিয়াছিল-- 
আজ সহনা সেইন্ত্রজাল শেম হইয়াছে । এক্ষণে 
মহজ অবস্থায় আমাদের দাড়াতে হইলে, যে 
দৈধ্য ও কৌশলের প্রয়োজন তাহ! না থাকায়, 
চতুর্দিকে অশান্তির আগ্চন ধুধু করিয়া জলিয়া 
উঠিতেছে। কুক ভিটা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে, 
দানে না) জমিদার কেমন করিয়া খাজনা আদায় 
করিবে, খুঁজিয়। পায় না চিকিৎসকের রোগী জুটে 
ন; আদালতে উকিল, মোক্তার, ব্যবহারজীবী 
*ই তুলে মার তুড়ি দেয়; কল কারখানায় লক্ষ 


মত ও পথ 


২৭১ 


লক্ষ লোকে যে হারে পারিশ্রমিক পাত, তাহ! 
ক্রমেই হ্বাস পায়, তাহারা ধন্মঘট করে। ফলে, 
৩১শৈ মার্চ হইতে এই তিন মাসে চার লক্ষ, আটাশ. 
হাজার, ছয়শত ছেতট্রি দিন বেকার অবস্থায় 
কার্টিয়াছে। ছুরবস্থার সীমা দেখা,ঘায় না । চাঞ্চল্যের 
মাত্র! বাড়িতেছে। অনেকে বলেন, দ্রেশে এখনও যে 
বিপ্লব দেখ। দেয় নাই, ইহা ভারতবাপীর রক্ত 
দির ন্টায় শীতল বলিয়।--অন্যদেশ হইলে, সর্বনাশ 
হইত | 

উপায় কি? করলার মালিক আশায় বসিয়। 
আছেন, আবার একট! যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে হয়; 
ক্ষতির মাঘা সুদে আসলে পোষাইয়া লইব। 
ভুূষি মালের আড়তদার কীটা হ্য়ার প্রতীক্ষায় 
চাহিয়া আছে, সস্তায় রাশীকৃত চাউল, দাইল, 
সরিষ| গুদামে জমা করিয়াছে-আবার টাকার 
আপিল হইবে। ব্যাঙ্কের আমানত জমার অঙ্ক 
কূমেই কমিয়। আমে, চাকর মুনিবের মুগের 
দিকে চাহিয়া! শিচরিয়া উঠে, কখন জবাব দেয়. 
বেকারের সংখা। ক্রমেই বাড়িতেছে, পেটে ছুটী 
অশ্ন জুটিলে তাহারা কুতার্থ হয়। ভবিষাং 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । সকলের মুখেই এ এক কথা উপায় 
কি? আমাদের ভবিষ্যৎ কি? 

অবস্থা আর পূর্বের ন্যায় ফিরিয়৷ আপিবে না, 
ধান চাউল ছুনো দরে আর বিকাইবে না, লোহার 
বাজার আর উঠিবে না, চাকুরীর সংখ্যা বুদ্ধি 
পাইবে না, জমিদারের খাজনা ষোলআনা 
আদায় হইবে না, নালিশ মকদদমায় প্রজাকে 
সর্বস্বান্ত করা আর সম্ভব হইবে না-আমাঁদের 
নৃতন পথ আবিষ্কার করিতে হইবে; আর মোহে, 
সম্মোহনের কুহকে মজিলে চলিবে না। 

কুকের নিকট হইতে কাঁচা মাল আদায় লইয়া 
ভাহাকে রেহাই : দিতে হইবে-বিনিময় প্রথাই 


২৭২ 


পুনঃ প্রবন্তিত করিতে হইবে । আমাদের অভাব 
কিসের! অর্থের চলাচল করিতে গিয়া আমরাই 
লক্ষীছাড়। হইলাম, কাঞ্চন মুলো কাচ খরিদ 
করিলাম-আজ হইতে আমাদের চিরদিনের মত 
সাবধান হইতে হইবে। 

আশায় আর কেহ বপিয়। থাকিও না। প্রতি 
গুহস্থের খোরাক সঞ্চয়ের জন্ত জগি সংগ্রহ কর। 
পারিশ্রমিক দিয়! শস্তা গোলাজাত করার দুরাশ| 
রাখি না, নিজেদের শ্রমে মাটী খুিয়া সম্পদ 
বৃদ্ধিকর। ফাকি দিয়া কেহ চিরদিন বড় হ্ইয়। 
থাকে না। আজ শ্রমিক ও মহাজনের মধো থে 
বন্দ, তাহা কোন মানুষ বাদল বিশেষের কলকাটি 
নয়; আমাদের একৃতির মধো যে সভ্য তাহাই 
কুদ্রমৃদ্ঠি ধরিয়াছে। ভগবানের তুলা অধিকার 
শিক্ষার অভাবে, বাবহারদোষে একজন নত, 
অন্থপ্ধন উন্নত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল; ক্রমে 
সকলেই চক্ষুপ্মান্‌ হইতেছে । অধিকারবাদ যেমন 
চাতুর্বণ্যরক্ষায় আর টিকে না, সেইব্প 
ধনী গরীব অদৃষ্টবশত: বলিয়। মানুষ আর সাস্ুন! 
চাহে না। সে চক্ষের সম্মুখে প্রমাণ করাইয়! 
দেয়-ইহা নিক জুয়াচুরি; এ পৃথিবীর উপর 
মানুষের যে তুল্য অধিকার তাহা আর নাকচ কর! 
যায় না। এই অন্তধিপ্লব ঘটনা ওলট-পালট করিয়া 
আর নিবারণ কর! সম্ভব হইবে না; মাস্থষের 
প্রক্কতিগণ্ত পরিবর্তন আনিতে হইবে । সহজে না 
হইলে ক্রমে জোর প্রকাশ প|ইবে, মানুষের প্রন্তিকূল 
চেষ্টা রক্তবিপ্রব হজন করিবে । এইজনই বিলাতের 
্থার্থপর রাষ্ট্রনৈতবদের মতবাদের বিরুদ্ধে সে দিন 
ভারতসচিব মি: বেন স্পঠ্াক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন 
_ভারতের আরউইন-গান্ধীর মধ্ো যে সর্ত, তাহা 
বিলাতের ব্যবসা বাণিজ্যের স্ুবিধাকল্লে নয়.*'** 
69 7986079. 80০-%1]1 17) ]7701%--ইংলণ্ডের 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


পেফগার্ড রক্ষা করার জন্য নয়... 6116 58£6- 
(08748 0010 706 1077)01860 18) [00187 
170018803| শাণিত তরবান্সির সাহাযো রাজ্যশাসন- 
নীতি তাই উপ্টাইয়া যায়। লড' আরউইন এইজন্তই 
বিলাতে গিয়৷ মুক্তিকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, কঠোর 
শাসনে কোন জাতিকে অর্দীন করিয়া! রাখা সম্ভব 
নহে; 4দ111116 8770 0006010690 [008"কে 
ব্রিটিশ রাজ্যাস্তর্গত রাখার উপায় _উভয়কে সমান 
ভাবে চুক্তিবদ্ধ করা । এইরূপ মনোভাবের কারণ 
আর অন্য কিছু নয়, মহাকাল আজ যে বার্ঠ! 
আনিয়াছে, তাহা দস্তবশে অস্বীকার করিলে 
আমাদের বিনাশ অবশস্তাবী। সে সমাট হইতে র'জা, 
জমিদার, মহাজন, আড়তদার, অফিসের বড় সাহেব 
পথান্ত মাথ| নীচু করিয়! মন্তয্তজের সম্মান দিতে 
বাধ্য। এই মর্ধযাদার উপরই বিশ্বমানবজাতি নৃতন 
ভঙ্গীতে জীবন যাত্তা সুরু করিতে চায়। এইজন্য 
আঙ্মিকার অর্থবিপ্রবকে আমরা সাময়িক বলিয়া 
উপেক্ষা করিলে তুল করিব। শ্রমের মূল্য দিতে 
গিয়া দেখিব-_ শ্রমিক হওয়াই শ্রেয়: । আজ অতীত 
ভারতের আদর্শই আরও অধিকত্তর পূর্ণাঙ্গ মৃষ্ঠি 
ধরিয়৷ অবতীর্ণ হয়। রাজধি জনকের হল চালনা 
আজ মনে হয় সখের বিষয় ছিল না; শ্রম ছিল 
আমাদের সম্পদ্‌। শ্রমের বোঝা একদল মানুষের 
ঘাড়ে চাপাইয়া অন্তদল যে ্বপ্র-জগতে হ্চ্ছন্দে 
সাতার কাটিবে, এ ফাঁকির দিন শৈষ হইয়াছে। 
আমাদের এই দিক্‌ দিয়া ভবিষ্যতের জন্য গ্রস্ত 
হইতে হইবে। ৫৫৫ 2 


৮৭ 


শ্রমকাতল্প জাঁতি-_ 

আমাদের দেশে পেটের খোরাক ভিক্ষায় সংগ্রহ 
করার একটা রীতি আছে। দাতার পরলোকে 
বিশ্বাম যতদিন, ততদিন ইহা ধর্মনীতিন্বণে প্রবত্তিতব 


আষাঢ়, ১৩৩৮ 


থাকিবে, কেন না দানের কড়ি গুণান্বিত হইয়া 
গরজন্মে দ্াতাকে . অধিক লমৃদ্ধশালী করিবে। 
করুণার দ্বায়েও আমরা বেকার জীবনের প্রশ্রয় দিই; 
কিন্ত একটা সবল স্থস্থ মানুষ তার নিজের পেটের 
জালা দূর করার শক্তি যদি না রাখে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
তাহার মুছিয়ী যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এইজন্ত অনেক 
স্থানে অল্নদানের ব্যবস্থার উপর মহাত্মা কটাক্ষপাত 
করিয়াছেন, তিনি বলেন--17ঘ01 0109 08%1) আ০, 
[02 11088],55১০ 1615 & 810 6০ 819 & £166 0068] 
10 0709 স1)0 18 76 60 00 8107 19700081969 
চ/02]. 86 ৪11. দেশে মানুষ গড়িতে হইলে, এই 
দিকে আমাদের কার্পণা শ্রেয়; বলিয়া মনে করি। 


ধর্পাহ্তা_ | 

মহত্মদ হজরতের ছবি সহ প্প্রাচীন কাহিনী' 
মুদ্রিত করায়, কলিকাতা প্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা 
সেন ব্রাদাসের সত্বাধিকারী ভোলানাথ সেন 
তাহার দুইজন সহকারীর. সহিত বীভৎসরূপে 
ইসলাম ধীর নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিয়াছেন । 
আমাদের. মুসলমান শ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ বলেন-_ 
ইস্লামবিশ্বাসীর গ্রাণে আঘাত দিলে তাহার! অতিষ্ঠ 
হইয়া উঠে, ফলে হত্যাকাণ্ড অন্থষ্িত হয়; অতএব 
এইদিকে-.স্তক হওয়াই শ্রেয়: । কিন্তু আমরা 
জানি, ব্রিটিশ মিউজিয়মে মহম্মদের ছবি রক্ষিত 
হইয়াছে, এমন কি ওয়েল্স সাহেব কেবল এই 
মহাপুরুষের মূর্তি প্রকটিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 
তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন_ ইহাতে 
বিশ্বাসীর প্রাণে আঘাত দেওয়ার কি আছে! হিন্দুর 
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণচন্রের জীবনযাত্রার 
আলোচন। অন্ান্ঠ ধন্মী ব্যতীত হিন্দুজাঁতি নিজেরাই 
বন প্রকারে করিয়াছেন, তাহাতে তার প্রতি হিন্দূ- 
নন্মীর শ্রদ্ধার হাস হয় নাই।. 


ঢ ৩৫ ] 


মত ৪. পথ 


২৭৩ 


আর একট! ভাবিবার কথা--বাংলায় একখানা 
স্ুলপাঠ্যের সংবাদ পাইয়া, পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে. 
দুইজন মুললমান বিশ্বাসী আসিয়া পুস্তক প্রকাশককে 
হত্যা করিল_ইহার মূলে কি কোন রহস্য নাই! 
রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের মূল অম্বেষণে পুলিশ 
যেকধপ প্রযত্ব করেন, এই ক্ষেত্রে তাহার ক্রটি 
হইবে না বগিয়াইই আমাদের বিশ্বাস। 
হত্যাকারীরা বিচারাধীন._এক্ষণে এই প্রসঙ্গে 
অধিক কথা সমীচিন নহে। আমরা এই 
শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাত্বনা দিবার ভাষা! 
খু'জিয়া পাই না। ধর্শের নামে নরহত্যা যদি বিংশ 
শতাব্দীর রীতি হয়, তাহা! হইলে ধর্শপ্রাণতায় 
আমাদের আত্মার উন্নতি হইল কোথায়? হিন্দু 
জাতি ইহা চক্ষের জলে সহিয়া লইবে, মুসলমান 
্রাতবুন্দের অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জলিয়! উঠুক। 
মহম্মদ হঙরতের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা তাহার ছবি 
প্রকাশ করায় হ্রাস পাইবার নহে । পীরের দরগায় থে 
জাতি সিশ্নী দিতে ছুটে, সে জাতি মহম্মদের চরণে 
শ্ধাপূর্ববক প্রণতি জ্ঞাপন করিবে; কিন্তু এই 
হিংসাবৃত্তির রুদ্র কদাকার প্রকৃতিকে তাহারা 
চিরদিনই অন্ধতা বলিয়া উপেক্ষা করিবে। 


ড়লাউপত্ীল্প খাদ্ি-জীর্তি- 

সিমল! শৈলে মহাত্মা বড়লাট বাহাদুরের সহিত 
আলাপ করিয়া গ্রীত হইয়াছেন। বড়লাটপত্বীর 
নিমন্ত্রণে শ্রীমতী কন্তরীবাঈ গান্ধী লাটভবনে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন; আদর আপ্যায়নের 
ত্রুটি হয় নাই। মহাত্মার প্রতি লেডি 
উইলিংডনের শ্রদ্ধা ও সম্মান কতখানি, তাহা 
তার কথাপ্রসঙ্গেই প্রকাশ পাইয়াছে। মহাত্বার 
উপর কত বড় কাধ্যভার, অতএব তাহার 
জ্বীবনরক্ষার দিকে. খুব নয় রাখিয়া, মহত্ব! 


২৭৪ 


যাহাতে অধিক ভোজন করেন তাহার অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি কস্তরীবাঈ গান্ধীর 





প্রীমতী কন্তরীবাসঈ গান্ধী 


নিকট হইতে ভাল খাদি চাভিয়াছেন ; বডডলাট- 
পীর খাদি-গ্রীতির পরিচয় এই প্রথম। 





লেডি উইলিংডন 


সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া শৈলাবাের ব্যবস্থা ভাল 
নছে। ইহাও তিনি স্বীকার বরিলাছেন, 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


ভারতবামীর সহিত অবাধ মিলনের সুবিধা 
ইহাতে ক্ষুপ্ন হয়। আমরা বড়লাটপত্বীর গুণে 
মুগ্ধ হইয়াছি, রাজপুরুষগণ ক্রমে সহজ ও 
স্ষচ্ছন্দভাবে জনসাধারণের সহিত মিলিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহা যুগের ডাক ছাড় 
আর কিছু নয়। যুগপুরুষ মহাত্ম। ষে শৃঙ্গে ফুৎকার 
দিয়াছেন, তাহা ভাবন্গগতে মহাকুরুক্ষেত্র সজন 
করিয়াছে; তার বিলাতগমনের ভিতর বিধাতার 
কি সঙ্কেত আছে, তাহা দেখিবার জন্য উদগ্রীব 
রহিলাম। 


সহাক্সা্ বিলাত গমমনন_ 


বীর চুক্তি বর্ণে বর্ণে সার্থক করা এবং হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দূর হওয়া, এই দুইটা 
সঙ্কল্ সিদ্ধ না হইলে মহাত্মা গোল টেবিলের বৈঠকে 
যোগ দিবেন না, এইরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন 
শিমলা শৈলে বড়লাট বাহাদুরের সহিত 
বাক্যালাপের পর তিনি প্রথমটার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হন, কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট দিল্লীর চুক্তি 
পালনে উদাসীন দেখিয়া! তিনি ক্ষৃপ্ন হইয়াছেন। 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের সহিত 
আলাপ করিয়া মহাত্মা একপ্রকার বিরক্ত হইয়াই 
বারদৌলীতে প্রস্থান করেন) কিন্তু তবুও তিনি 
বলেন-_দিল্লীর চুক্তি যখন করাচি. কংগ্রেসে 
পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
ইহা সর্ঘতোভাবে পালন করিতে হইবে, এবং 
ইহার জন্য তিনি মৃত্যুপণ, করিবেন ,এবং এইজন্যই 
জুন মাসে ফেডারল কন্ফারেন্দে যোগ দেওয়া 
তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। 
দিল্লীর চুক্তিপালনে মহাত্বার ন্ঠায় প্রয়াস 
যদি রাজকর্তৃপক্গ করিতেন, তাহা হইলে 
আন্বও ঘে বিরুদ্ধ ভাবের আখথুন খিকি ধিকি 


আধা, ১৩৩৮ ] 


*জলিতেছে তাহা হয় তো নিভিত। ভারতের 
সহিত ইংলগ্ডের সন্ন্বস্ত্র দু হইত। কিন্ত 
মকলেই লর্ড আরউইন নহেন; এইজন্য এইদিকৃ 
দিয়াও মহাত্ার ধৈধ্য অসাধারণ । তিনি বলেন 
_জেনোয়ায় শাস্তি-পত্রে পরম্পরবিরুদ্ধ পক্ষ 
স্বাক্ষুর করিলেও, তাহা কার্যে পরিণত হওয়! 
কালসাপেক্ষ। চুক্তিকে সার্থক করার ভার দেশের 


উপর যতখানি, ততখানি তিনি অন্য পক্ষের 


আচরণ উপেক্ষ! করিয়াও শেষ করিবেন । 

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একোর স্থত্র তিনি 
এখনও খুঁজিয়া পান নাই। ভূপালের নবাব 
বাহাদুরের সাধু প্রচেষ্টায় তিনি আস্থাবান্‌। যদিও 
ইহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ না হয়, কংগ্রেসের হইয়! 
তিনি-যে গুরুকার্্যভার মাথায় লইয়াছেন, তাহা 
তাহাকে বহিতেই হইবে; এইহেতু তিনি লগ্ুনে 
অভিযান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্তি দিয়াছেন । 
১৯৩১ থুষ্টাবে জগতে এই ঘটনা যুগান্তর হট 
করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মহাত্মার দিকে 
সমগ্র জগৎ বিন্ময়নেত্রে চাহিয়া আছে--ইহা|! কি 
ভারতের অধ্যাত্মশক্তির জয় নহে ? 


হগ্রেসে দলাদতিল-_ 

বিষয়টা নৃতন নহে । সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ধে 
দলাদলি থাকিতে পারে, আর রাষ্্রক্ষেত্রে ইহা 
থাকিবে না_-এমন অসম্ভব কথা আমরা ভাবিতে 
পারি না। যদি একা আমাদের লক্ষ্য হইত, তাহা 
হইলে উহার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার কারণ 
ছিল; কিন্তু এ্ঈট আমাদের লক্ষ্য নয়, মত ও 
অনুভূতির বৈশিষ্ট্য লইয়াই আমাদের গতি। এই 
মত ও অঙ্গৃভৃতির অন্তর্গত যতগুলি মানুষ তাহারা 
ধক্যবদ্ধ হইত্বে পারে, অথবা কোন শক্তিশালী 
পুরুষের গুণে ব! প্রভাবে পড়িয়। বুলোকে এঁক্যবদ্ধ 


মত ও পথ 
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ভাবে ধাড়াইয়া উঠিতে পারে । এক্যের জন্য ম্ব-মত 
পরিত্যাগ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার উপর 
আছে-_ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ। 
এই অবস্থায় এঁক্যের কথা কাধ্যসিদ্ধির জন্াই 
বলিতে হয়; পরস্ত ইহা আমাদের অন্তরের কথা 
নহে। 

কোন মান্গয'যদি স্বীয় মতের অনুগত করিয়! 
এমন একটা প্রবল সমষ্টি গড়িতে পারে, যাহা দ্বারা 
সমস্ত প্রতিকূল শক্তি পযুদস্ত হয়, সেখানে 
মিলন বা এঁক্যের কোন কথা নাই; কিন্তু তাহা 
যদি কাধ্যসিদ্ধির উপযোগী ন হয়, তাহা হইলেই 
আর দশজনের সহিত মিলিয়া কার্ধা করার প্রবৃত্তি 
স্বাভাবিক। বাংলার কংগ্রেসে এমনই একদল 
মানুষের সষ্টি হইয়াছে । 

মহাতআ্মার আদর্শের বাহিরে দীড়াইয়া কংগ্রেসে 
স্থান হওয়া এখন অসম্ভব; কেন না, দেশের 
অধিকধাশ কংগ্রেস-পন্থী এক্ষণে মহাত্মার অস্থুসরণে 
উদ্যত, অতএব কংগ্রেসের আদর্শ শিরোধার্ধা 
করিয়। লইতে অল্পশক্তিশালী দল বা দলপতি 
বাধ্য। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে আর একদল লোক 
আছেন, ধাহারা কতকট। মহাত্মার প্রতি বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধায়, আর কতকটা মহাত্বার আদর্শে মুগ্ধ হইয়। 
রাষ্ট্রসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন; মহাত্বার প্রভাব 
যদি অকণ্মাৎ লোপ পায়, তবে এই দলের মধ্যেও 
ভেদ দেখা দিবে। “ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে? বলিয়া এক 
শ্রেণীর মানুষ পুনঃ যে লক্ষ্য ও আদর্শ লোকগ্রাহ্‌ 
হইবে, তাহারই অন্ুলরণ করিবে, অন্য পক্ষ 
মহাত্মার আদর্শ পরিত্যাগ করিবে না; রাষ্টরক্ষেত্রে 
স্থান না হইলেও, ইহারা 5০1০০! ০£ 0১০21) লইয়! 
বাচিয়া থাকার প্রয়াম করিবে। এই সকল 
ভবিষ্যতের কগা। উপস্থিত দলাদলির অন্ান্ত 
কারণ যাহাই থাকুক, ফলে উহাই দড়াইপ্লাছে। 
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মহাত্মা শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের মাথায় যেদিন 
তিন দা রাজমুকুট পরাইয়া তাহাকে দেশবন্ধুর পর 
বাংলার এক এবং অদ্বিতীয় নেতা বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন, তাহার উপর আজিকার মত সেদিনও 
কেহ কথা না কফিলেও, ভিতরে ভিতরে শ্রীযুক্ত 
সেনগ্প্তের প্রতি এইদিন হইতেই বিদ্বেষের আগুন 
ধিকি ধিকি জঙগিয়। উঠে। কর্পোরেশন ব্যাপার 
লইয়া এই রহস্য ক্রমে পরিস্ফুট 'আকারে বাহির 
হওয়ায়, এই বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ করিয়াছে। 
তারপর আধুনিক সংবাদপত্রের স্বভাবই হইতেছে, 
হ্বদলের ঢাক পিটা) 'এই ছুঃখে দেশবন্ধুও যেমন 
“ফরওয়ার্ড” বাহির করিতে বাধ্য হন, শ্রীযুক্ত 
সেনগুপ্তও তদ্রেপ “এডভান্ন" বাহির করেন-- 
বিবাদের স্থুরে দেশ বঙ্কত হইয়। উঠে। এই 
অবস্থায় করাচীর কংগ্রেসে স্ভাষবাবু নাকি 
বাংলায় কংখ্রেস-নির্ববাচন নিরপেক্ষভাবে করিবেন, 
এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু চারি 
আনা চাদ। দিয়া কংগ্রেসের সাস্ত হইলেই তাহার 
ভোটাধিকার হয়, নির্বাচনের পূর্বে সদশ্যসংখ্য| 
বৃদ্ধি করিবার ধৃম পড়িয়া যাঁয়। স্ৃতাষবাবুর নেতৃত্ে 
বর্তমান কংগ্রেসের পরিচালকবৃন্দ তিন লক্ষ ৮* 
হাজার স্াস্যসংগ্রহের জন্য রসিদ ছাপাইয়াজেন) 
এই রসিদ বিলি লইয়া! প্রথমেই গণ্ডগোল বাধে, 
কিন্ত নিখিল কংগ্রেসের সভাপতি সর্দশীর পেটেল 
সেবিবাদ অস্কুরেই বিনাশ করিবার চেষ্টা, করেন । 
কিন্তু ফলে দেখা যায়, বর্তমান কংগ্রেমের পরি- 
চালকগণের বিরুদ্ধপক্ষ যাহাতে সদস্য হইতে না 
পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; 

জিলা! কংগ্রেস কমিটির লভাপতিই 
সাধারণতঃ নির্ববাচনাধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হন, 
বর্তমানে তাহার অগ্থ। -হইয়াছে। শুনা যায়, 
'স্থভাষবাধু নিজের দপগ হইতে বাছিয়! বাছিয়া 


প্রবর্তক 
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জিলা কংগ্রেস কমিটাতে নির্ববাচনাধ্ক্ষ নিযুক্ত 
করিয়াছেন; ইহার উপর নির্বাচন সম্পর্কে 
গোলমাল ঘটিলে, তাহা মিটাইবার জন্ত প্রাদেশিক 
কংগ্রেদ কমিটা হইতেই নির্বাচনলমিতি গঠিত 
হয়) কিন্তু এবার ধাহারা এই সমিতির সদস্য, 
তারা নাকি সকলেই শ্রযুক্ত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধ 
পক্ষ। এই সকল ব্যপার দেখিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত 
এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা নহে, পরস্ত কংগ্রেসের মধ্য 
যে পাপ ও অন্যায় আশ্রয় করিয়াছে, তাহা 
নিরসন করাই তাহার উদ্দেশ্য এবং নিজ পক্ষকে 
দেশের পুরোভাগে স্থাপন করার লক্ষাও ইহার 
মধ্যে আছে। দেশের কাজে ধাদের অধিকার 
আছে, তাদের পক্ষে ইহা অশোভন নহে? বরং 
ইহাতে ওদাসীন্য দেশগ্রীতির পরিচয় নহে । আমর। 
এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অন্যায় কিছু 
দেখি নাই। | 
৩২টী জিল| কংগ্রেসের ২৬্টী নাকি স্থভাষ- 
বাবুর পক্ষে, ইহার প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ণ 
দেখাইতেছেন-_না ইহা নির্জলা মিথ্যা নিরপেক্ষ 
নির্বাচন-নীতি প্রবন্তিত হইলে বাংলার সর্বত্রই 
যুক্ত সেনগুপ্তের জয় হইবে। বস্তুটার আপোষে 
আর নিষ্পত্বি হওয়ার নহে; মহাত্বার নিকট 
বাংলার উভয় নেতাই তাঁর করিয়া অবস্থা 
জানাইয়াছেন। তিনি সালিসীতে ইহা মিটাইতে 
উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু স্থভাষধাবু নির্বাচন বন্ধ 
রাখিবেন না। তাহার ইচ্ছা-নির্বাটনে জয় 
হইলে সকলেই বুঝিবে, দেশ কোন্‌ পক্ষে । কিন্ত 
কথা হইতেছে--নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন না করিয়া 
পরাধীন জাতির এই থে জয়, ইহা তো কংগ্রেসের 
মধ্যেই ঘোরতর অশান্তি হ্্টি করিপ্তব। গভর্ণমেন্ট 
লোকমত উপেক্ষ! করিয়া কিছু করিলে চতুর্দিকে 
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টে কোলাহল উঠে, তাহাই ভয়ঙ্কর হইয়। উঠে। 
শাসনশক্তিহীন দেশীয় দল যে ইহাতে অভাবনীয় 
রূপে বিপন্জ হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই 
চাই আপোষ ও ভিতরে যত বিরুদ্ধ ভাবই থাক, 
তাহা চাপিয়! মিলন নহে, পরস্ত নিরপেক্ষ নির্বাচন- 
যুদ্ধে উভয় পক্ষের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ করা। 
স্থভাষবাবু ইহাতে অসম্মত হইবেন কেন, বুঝি না। 
সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে, শ্রীযুক্ত পি, পি, রায়, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের 
সালিপীতে এই বিধয়ের চরম সিদ্ধান্ত করা'। 
আমরা বাংলার ঘটনা অন্ত প্রদেশে টানিয়া 
নিজেদের নত মন্তকে দাড়ান অপেক্ষা, ইহা খুব 
সমীচিন বলিয়া মনে করি । 


নির্বাচন একটু পিছাইয়া দেওয়ায় আপত্তি 
নাই। কংগ্রেস-সভ্য হওয়ায় পথ অবাধ করিয়া 
দেওয়া হোক, ৩২টী জিলা কমিটিতে দেশে 
৩২ জন নিরপেক্ষ নির্ববাচনাধ্যক্ষ নিয়োজিত 
করা অনস্ভব হইবে না। প্রাদেশিক কংগ্রেস- 
কমিটী হইতে যে নির্বাচনসমিতি গড়। 
হয়। তাহা নিরপেক্ষ কয়েকজন মানুষ লইয়া 
গঠিত করা হউক। নির্বাচনসংগ্রামে উভয় 


তুমি নাই আমি আছি! 


২৭৭ 


পক্ষ সমান ভাবেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
প্রমাণ করুন, দেশ কোন্‌ পক্ষে-এই জয়ই শ্রেযঃ। 
ফরালী-ভারতে নির্ববাচন-যুদ্ধে যে কদধা নীতি 
আশ্রয় করা হয়, জাতীয় দলের মধ্যে সেই কৃট- 
নীতির আশ্রয় দেঁশভক্ত যদি নেতৃত্বের দায়ে. দিতে 
প্রস্তুত হন, তবে আমাদের মাথা তুলিয়া দাড়াইবার 
স্থযোগ আসিবে না। আমরা স্থৃভাষবাবুর 
অন্তরের পরিচয় জানি) তিনি ভূয়ো নেতৃত্বের দাবী 
লইয়া দেশের পায়ে যে কুডুল মারিবেন না ইহা 
বিশ্বাস করি। সরল, স্বচ্ছন্মভাব শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তও 
রণক্ষান্ত হইয়া সালিসী দ্বারা এইভাবে যদি 
নির্ববাচন-যুদ্ধে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বাংলার 
দলাদ্দলির কলঙ্ক মাখিয়৷ বিমল চন্দ্রোদয় হইবে। 
বাঙ্গালী জাতিকে ছানিয়৷ যে দল গড়িয়া উঠিবে, 
তাহা বাস্তবিক পক্ষে রাষ্্রীয়ক্ষেত্রে অভিনব এবং 
বাংলায় জাতিগঠন-যজ্ঞে এই উদীয়মান রাষ্ট্র-সঙ্ঘই 
ভবিষ্ব ভারতের নিয়ামক হইবে। 


আমরা এইমাপ্র সংবাদ পাইলাম, নিখিল 

ংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতি হইতে বাংলার দলাদলির 

নি্পতির জন্য মিঃ আনে একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত 
হইয়াছেন। নির্বাচনও বন্ধ থাকিবে না। 


তুমি নাই আমি আছি" 
[ শ্রীপ্রিয়স্বদা দেবী ] 


তুমি নাই, আমি আছি কেমন করিয়া বাচি, 
পরম বিদ্বয়, 

আমার মরম তলে, যে দীপ জলে নি বলে, 
ছিল বড় ভয়; 


তোমার চরণ ভিন্ন 


আজ দেখি তারি শিখা অমর আরত লিখা 
জীবনবারতা ও 
পলে অন্থুপলে মোরে নিয়ে চলে সাথী ক(?. 


চির অন্ুরতা ॥ 


নাই আর কোন চিহ্ন 


আখির সম্মুখে, 


মনে নাই আন কথা 


না 


মিলনের ব্যাকুলত। | 


চোখে আর বুকে ! 


রি 


রঃ রী 


[টি 





ভারতের রাষ্ট্রভাষা 
(2২) 


[ শ্রীস্থরেশচন্দ্র মজুমদার ] 


প্রথম প্রবন্ধে বাষ্রভাষা সন্থষ্ধে যে শকল 
কথা আলোচিত হইয়াছে, তদতিরিস্ত আরও 
কয়েকটা কথ! বর্তমান প্রবন্ধে আমর দেখাইতে 
চেষ্টা করিব । সর্ববপ্রথমেই আমাদিগকে দেখাইতে 
হইবে, রাষ্ট্রভাষা বলিলে আমরা সাধারণত: কি 
বুঝিয়া থাকি । এ বিষয়ে অবশ্তই লন্দেহ নাই, যে 
ভবিষাতে ভারতের প্রত্যেক আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রদেশই 
নিজ প্রদেশের মাতৃভাষাকে স্বকীয় অধিকার মধ্যে 
রাষ্ট্রভাষার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবেন। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসও ইতিপূর্বে এই নিয়মের প্রবর্তন 
করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে কাহারও বলিবার 
কিছুই থাকিবে না। অতএব ভারতের রাষ্ট্রভাষা 
বলিলে সর্বভারতীয় বা আন্তঃপ্রাদেশিক কাধ্যে 
বাবহারোপযোগী একটী সাধারণ ভাষাকেই 
বুঝাইবে। এরূপ ভাষার প্রয়োজন সর্বভারতীয় 
ব্যবস্থা-পরিষৎ, ভারত সরকারের দণ্চরখান|! এবং 
আত্মঃপ্রাদেশিক কার্ধো মাত্র হইবে। সুতরাং স্পষ্টই 


বোব। যাইতেছে, যে জনসাধারণের পক্ষে এরূপ 
ভাষ| শিক্ষা করিবার প্রয়োজন খুব কমই হইবে। 
ধাহার। সর্মভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ ব| ভারত- 
সরকারের দপ্তরখানায় কাধ্য করিবেন, তাহার 
সাধারণতঃ দেশের উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী 
বাক্তিই হইবেন; অন্ততঃ ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ 
থে দেশের শ্রে্গ মনীধিগণই হইবেন, এ আশ। 
অবশ্তই কর! যাইতে পারে। নেতৃত্বের গুরুভার 
স্দ্ধে লইয়া ধাহারা এইরূপ দায়িত্পূর্ণ পদে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ভারতের হদয়মনি সংস্কৃভাষা 
শিক্ষা করা কি তাহার] একান্ত কর্তব্য বলিয়া! মনে 
করিবেন না? সংস্কৃতভাষার সঙ্গে, আমাদের 
জাতীয়জীবনের সম্বদ্ধ যে কতখানি, তাহাও কি 
আবার বুঝ। ইয়া বলিতে হইবে? একঞ্জন অহিন্দুর 
কথাই এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি । নির্জা মহম্মান 
ইস্মাইল সাহেব তাহার ইতিস্থাস-বিখ্যাত 
অভিভাষণে বলিয়াছেন £-- 


২ সা পাজি 
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যে ভাষার সঙ্গে আমাদের জাতীয়জীবনের 
উত্থানপতন এমন অচ্ছেদাভাবে গ্রথিত, যাহা 
শিক্ষা করা ভারতবাসী মাত্রেরই পবিত্রতম কর্তবা 
বলিয়া পরিগণিত--তাহা। শিক্ষা করিতে দেশের 
শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ পরাধুখ হইবেন কেন? আর 
য্দিতীহারা উহ শিক্ষা করিলেন, তবে উহাকেই 
সর্ধভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিতে তাহাদের 
আপত্তির কারণ একি থাকিতে পারে? মিজ্ঞ। 
ইন্মাইল সাহেববলেন, যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটা সরল 
সংস্কৃত ভাষান সাহাযো সমাধান করা হইতেছে না 
দেখিয়৷ তিনি আশ্মর্ধযান্িত হইয়াছেন। বাস্তবিক 


ভারতের রাষ্ট্রভাষা 


২৭৯ 


এ বিষয়ে তীহার এই দূরদশিতার ভয়ে! ভূয়োঃ 
প্রশংসা না করিয়।৷ আমর! থাকিতে পারিতেছি না। 
থে ভাষার মৃতমগ্্রীবনী স্তধা পান করিয়া ভারতীয় 
জাতি ধরাপৃষ্ঠে অমর হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে 
উত্তমরূপে যদি বীচাইগ্লা রাখিতে হয়, তবে 
রাষ্রভামার আসনে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া শ্রেষ্ঠতর 
উপায় আর নাই, ইহা! বলাই বাহুল্য । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মে জনসাধারণের সঙ্গে 
তাববিনিময়ের জন্য কিরূপ উপায় অবলম্থিত হইবে? 
আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, যে প্রত্যেক প্রদেশে মেই 
প্রদেশের মাতভাষাই সর্বত্র ও সর্ব কায্যে ব্যবহৃত 
হইবে। আর ভারতের সর্বপ্রদেশের জনলীধায়ণের 
সঙ্গে ভাববিনিময করিবার আবশ্তকতা এক 
নিখিল ভারতীয় নেতৃবুন্দ ছাড। অন্ত অতি অল্প 
লোকেরই হইবে । ধাহারা নেত্র এই গুরু- 
দাঘিজ গহণ করিবেন, ভারতের প্রধান প্রধান 
প্রাদেশিক ভাষাগুলি যে তীহাদের শিক্ষা করা 
একান্তই কর্তবা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
নেতৃগণ অজ্ঞ জনসাধারণকে তাহাদের ভাষা শিক্ষা 
করিতে না বলিঘ্না যদি নিজেরাই জনসাধারণের 
ভাষা শিক্ষা) করেন, তবে তাহাই অধিক শোভন 
হয় না কিঃ একথা অবশা বল। বাছুলা, যে 
জনসাধারণকে তাহাদের মাতৃভাষা এবং মমর্থ 
হইলে নৈতিক ও ধার্মিক শিক্ষার জন্য দেবভাষা 
শিক্ষা করিত্তেই হইবে ॥ এই ছুইটী ভাষা শিক্ষার 
পর তুতীয় কোন ভাষ। শিক্ষা করা ঘে অধিকাংশ 
লোকের পক্ষেই একেবারে অমস্তব ন1 হইলেও 
অত্যন্ত কঠিন, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবেন? সুতরাং অহিন্দী ভাষাভাষীদের পক্ষে 
সংস্কত ছাড়া অন্ত কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করায় 
অন্ুবিধা এতই বেশী যে, তাহাতে জাতীয় জীবনের 
বিকাশলাভ আদৌ সম্ভবপর নহে) সর্বভারত্ের 


২৮০ 


কল্যাণের দিক্‌ দিয়া দেখিলেও উক্ত ভাষ| বাতীত 
অন্ত কোন ভাষার দাবীই রাষ্ট্রভাষার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে স্বীকৃত হইতে পারে না" 
হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিলে উক্তভাষাভাষী প্রায় 
দশ কোটী লোকের, সথবিধা হয় বটে;কিন্তু এই 
দশকোটা লোকের সুবিধার জন্য অবশিষ্ট বিশ 
কোটীর গ্বার্থ কেন পদদলিত করা হইবে, তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা 
করার প্রস্তাব যে স্বার্থপ্রণোদিত, ইহা নিশ্চয়ই কেহ 
বলিতে পারিবেন না; কেন না সংস্কৃতই ভারতের 
জাতীয় ভাষা, এবং ভারতবানী মাত্রেই ইহাকে 
আপনার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন_-আর 
ভারতের সর্বপ্রদেশের ভাষাতেই সংস্কৃত শব্ধ বহুল 
পরিমাণে মিশিত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং একমাত্র 
ংন্কৃতভাষ! ব্যতীত অন্ত কোন ভাষাই ঘে সর্ব- 
ভারতের নিজস্বতার দাবী করিতে পারে ন!, ইহা 
নিঃসন্দেহ। 

নেপাল ও ভূটান ব্রিটখশাসিত না হইলেও 
ভারতের অঙ্গ--ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন 
না। এই নেপাল ও ভূটানের সবে যদি আমরা 
এক হইতে চাহি, তবে তাহা কি সংস্কৃতের দ্বারাই 
সহজ হইবে না? আজিকার শতধাবিচ্ছি্ 
ভারতবর্ষ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইঘ্া একটা বিরাট্‌ 
শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবার আশ! রাখে, 
তবে সর্বস্বহারা আমাদের মিলনের *শেষ শ্থত্ 
সংস্কৃতকে হারাইলে আর কি অবশিষ্ট থাকিবে? 
আমাদের মবই তো গিয়াছে; একমাত্র অতীত 
গৌরবের জস্ত কাহিনী বক্ষে ধরিয়া সংস্কৃতভাষা 
হেয় ও অবজ্ঞাতভাবে কোনরূপে তাহার প্রাণের 
ধুক্ধুকিটুকু অতিকষ্টে রক্ষ। করিতেছে । আমাদের 
অবিবেচনার ফলে যদি এই ধুক্ধুকিটুকুও থামিয়া 
যায়, তবে ভীরতের কালজয়ী মভ্যতাও যে সঙ্গে সঙ্গে 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


বিলুপ্ধ হইবে, তাহা আমর। অনায়াসেই ভবিষ্যদ্বাণ _.. 
করিতে পারি। ইতিমধ্যেই আমর! আমাদের 
বিদেশী প্রত্থদের অঙ্গুলীহেলনে সংস্কৃতের যথেষ্ট 
অনাদর করিয়াছি, কিন্তু এখনও উহার যেটুকু 
আছে, তাহারই জন্য আমর! জগতের নিকট মুখ 
দেখাইতে পারিতেছি। বীর বিবেকানঞ্ধকে প্রতীচী 
জয়ের জন্য বেদাস্তের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, 
ইহা যেন কেহ তুলিয়া না যান। ভবিয়াতেও 
আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইতে হইলে 
সংস্কৃতের সাহায্যই লইতে হইবে। সুতরাং জাতি- 
হিসাবে বাচিতে ও আমাদের সভাতাকে ধ্বংসের 
মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সংস্কৃতকে বাচাইয়া 
রাখিতেই হইবে। এই বাচাইয়া রাখিবারই 
সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, উহাকে রাষ্ট্রভাষার 
আসনে প্রতিষ্টা । 

ভারতে প্রলিটেরিয়েট ব৷ শূত্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার 
জন্য ধাহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে৪ আমর। 
বলি__সংস্কৃতের প্রদারে শৃদ্রতন্ত্রের ক্ষতি হইবার 
বিন্দুমাত্র আশঙ্ক! যেন তাহারা মনে স্থান না দেন। 
ভারতের ধধি ব্রদ্ম হইতে তৃণ পর্যযস্ত সকলেরই তৃপ্ি 
চাহিয়াছিলেন; তাহাদেরই সষ্ট সংস্কৃতভাষ শূদ্র- 
তন্ত্রকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করিয়া ব্রাক্ষণতন্তরে 
পরিণত করিবে-এই আশা যদি সফল নাও হয়, 
তাহা হইলেও তাহাদের ক্ষতি যে করিবে না, 
ইহা নিঃসন্দেহরূপেই বল| যায়। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে ধাহারা হিনুস্থানীকে 
রাষ্ট্রভাষার আসন প্রদান করিতে চেষ্টা, করিতেছেন 
তাহারা কি ভ্রান্ত? এ কখার উত্তরে আমরা এই 
মাত্র বলিতে পারি যে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত 
ভাষায় অজ্জভানিবন্ধন উহার বিরাট্‌ সূহিমা! স্ায়ঙ্গম 
করিতে পারেন নাই । অবশ এজন্ত ঈহাদের খুব 
দোষ দেওয়া! চলে না, তাহ! আম্রা অস্বীকার করি 


আবাঢ়, ১৫৩৮ ] 


ঈ_ী। আমাদের বর্তমান শিক্ষা দীক্ষাই ইহার জন্ম 
দায়ী। কৃট রাজনীতিজ্ঞ মেকলে নাহেব আমাদের 
সভ্যতা ও সাধন!র ধ্বংম করিবার জন্যই এদেশে 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আমরা 
শেক্সগীয়র, বাইরণ, টেনিসন, মিলটন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, 
সবটপড়িয়া পণ্ডিত হইম্বাছি-_আমাদের সেকালের 
পচা সংস্কতভাষ! আর কে পড়ে? কিন্তু চিত্রের 
অন্যদিকে চাহিয়া দেখুন-অধ্যাপক মোক্ষমূলার* 
খ্েদের অস্থবাদ করিতেছেন) সংস্কৃতভাষার বিরাটু 
মহিমায় তিনি মুগ্ধ হইয়া ইহাকে 20070 66 
[11056 881017)181)11)6 1):0010010158 01) বন 569 
210 0900৮9 বলিতেছেন; আর্থার এভেলিয়ন 
তন্ত্রের মনত্রশক্তির গুঢ় রহস্যের সন্ধান পাইতেছেন। 
থাহা হউক, গন বিষয়ের অন্থুশোচনা করিয়। আর 
লাভ নাই। শুধু আমরা ইহাই বলিতে চাহি, যে 
মিজ্জা ইম্মাইল সাহেবের কথিত “1৮০106107০৫ 
% 81701011960 98081016007 0106 হও 001 80098 
81786.৮-- অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য বিবর্তনের 
সাহায্যে একটী সরল সংস্কৃতভাষা গড়িয়া উঠা আদৌ 
অসম্ভব নহে। ইহার জন্য চাই-_শুধু কুসংস্কার বর্জন 
করিবার মত যথেষ্ট মনের বল। আমি ইংরেজী- 
শিক্ষিত মার্জিত-রুচি নবালোকপ্রাঞ্ বিংশ 
শতাব্দীর বাবু, আমি ব্রাঙ্ষণপণ্ডিতের ভাষ! সংস্কৃত 
শিখিবার ও বলিবার হীনতা। কেমন করিয়! হ্বীকার 
করিব--এই প্রকার মনোবৃত্তি দূর করিতে পারিলেই 
দেখিতে পাওয়! যাইবে, সর্বসাধারণের কথোপ- 
কথ-নাপযোগী সরল সংস্কৃত অতি সহজে গড়িয়া 
উঠা আদৌ অসম্ভব নহে। সত্য বটে, এরূপ 
ব্যাপার রাতারাতি রটর্মী উঠিবে না (রাতারাতি 
ঘটিয়া উঠিলে /ভাহা জল্বুদ্ধদে মতই অস্থায়ী 
হয়। ইহাও (যেন আমাদের মনে থাকে )) 
ভবে হি্দস্থানীও যে-রাতারাতি ইংরেজীর স্থানে 


৬৭ 


ভারতের রাষ্ট্রভাষা 


২৮) 
প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহাও নিঃসন্দেহ। আর 
হিনদস্থানী নাম দিলেও হিন্দী ও উর্দূর একতা! 
সম্পাদন সহজ ব্যাপার নহে। এই উ ভাষার 
প্রভেদ দূর করিয়া উহার সামপ্রস্তদাধন কিন্ধুপ 
কান কাজ, তাহ! ধাহ।র! উর্ঘ সংবাদপত্র পাঠ 
বা শ্রবণ করয়াছেন, কেবলমান্ধ তাহারাই বুঝিতে 
পারিবেন। আর যদিও বা এপ একটা সামঞ্জস্য 
করিয়৷ লওয়। যায়, তাহ! হইলেও নাগরী ও আরবী 
লিপির সামধন্য কে করিবে? আর সামঞ্রন্ 
সাধন না করিলে অবস্থা কিন্ূপ দ্ীড়াইবে, তাহাও 
কলনা করা কঠিন নহে। একই অফিসের কেরাণী 
কেহ নাগরী ও কেহ আরবী অক্ষরে লিখিতেছেন, 
ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও ব্যাপার থে অতি 
বীভত্ম হইয়া দাড়াইবে, তাহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। স্থতরাং রাতারাতি একটা কিছু করিবার 
চেষ্টা না করিয়া ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে ভবিস্য- 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়টার মীমাংসা 
করাই শোভন ও সঙ্গত। 


পরিশেষে, একটা কথ! বলিয়া আমরা প্রবন্ধের 
শেষ করিব। যে দশকোটী লোককে হিন্দী- 
'ভাষাভাষী বলিয়া আমরা ধরিয়! লইয়াছি, পাঞ্জাব- 
বাসিগণকেও তাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে । কিন্তু 


ইহাদের মাতৃভাষা অন্ততঃ পাঞ্ধাবী হিন্দু ও 


শিখের মাতৃভাষা যে পাঞ্জাবী হিন্দী বা! উর্দ, নহে, 
ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। 
ইহাদদিগকে উদ, শিখিতে বাধ্য না করিয়া যদি 
পাঞ্ধাবীতেই “ইহাদের শিক্ষ1 দীক্ষার ব্যবস্থা হয়, 
তবে প্রতিভাবিকাঁশের স্থবিধার দরুণ জীবন- 
সংগ্রামে যেমন ইহারা অধিকতর অগ্রসর হইতে 
পারেন, সংস্কৃত শিখিয়া জাতির শিক্ষাদীক্ষ'ও 
ভাবধারার সহিত পরিচয়লাভ করাও তেমনি 
ইহাদের পক্ষে সহজ হয়। মোটের উপর আমর! 
ইহাই বলিতে পারি, যে অহিন্দীভাষাভাষীর 
সংখা হিন্দী ভাষাভাষী অপেক্ষা অনেক অধিক) 
হুতরাং তাহাদের অস্থবিধার স্থষ্টি করিয়া গায়ের 
জোরে সকলের উপর হিন্দস্থানী ভাষা চালান 
কখনই স্তামসঙ্গত হইতে পারে না| | 





ভীলেল্স সুতা 
ধ্রাষ্্র-বাণী” সংবাদ দ্রিতেছেন £_- 


“চীন দেশ হইতে সৃতা কলিকাতার বাজারে 
খুব বেশী রকম আসিতেছে । গত কয়েক 
বৎসরের সুতার আমদানী বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায়, যে ১৯১৪ সালে ভারতে যত তা 
আমদানী হইত, তাহার চৌদ্দ আন] বিলাত 

হইতে আসিত। ভার পর, জাপানী স্থতা 
আসিতে আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সালে বিলাতী 
স্থতা আসে ছয় আনা, জাপানী আসে 
নয় আনা ও সেই বংসেরই চীনের স্থৃতা ভারত- 
বর্ষের বাজারে দেখা দেয়। গত ৩ বৎসরের 
মধ্যে চীন আসিয়৷ জাপানের স্তায় বাজার 
অর্ধেক করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে বিলাতী সত 
আসে সাত আনা, জাপানী চারি আনা, চীন! 
চারি আনা। 


সুতা আমদানীর শতকরা হার 


দেশের ১৯১৩ ১৯২২ ১৯২৭ ১৯৩০ 
বৃটিশ ৮৩. ৭৭. ৩১ ৪৬ 
জাপানী ২ ২৬. ৫৪ * ২৫ 
চীন .০ ০ ২ ২৪ 


১৯১৪ খুষ্টাবকে চীনই ছিল ভারতের কোটা 
কোটী টাকার বস্ত্র ও স্থতার খরিদ্দার। ১৯২৭ 
খুষ্টাবধে চীনে ভারতীয় স্থতা ও বস্ত্র যাওয়া তো বন্ধ 
হইয়াছেই, পক্ষান্তরে চীনই ভারতবর্ষে সত 
পাঠাইতেছে। তাই বিচক্ষণ সুধীবর -প্ীঘৃক্ত সতী 


চক্জ দাসগুপ্ত মহাশয় উপরোক্ত তথ্যগুলির উপর 
বিচারদৃষ্টি দিয়! সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন £-- 
“চীন ভারতবর্ষে স্থতার বাজার করিয়া লইল 
-জাপান, বিলাতী ও দেশী মিলের প্রততি- 
যোগিত সত্বেও চীন এই কাধ্য করিয়া লইল। 
ইহাতে চীনের জয় নাই, কলের ও মানুষের 
হদয়হীনতার জয় রহিয়াছে ।” 
বিষয়টা অবশ্তই প্রণিধানযোগ্য । নুদূরদ্শী 
মহাত্মা! গান্ধী বিলাতী পণ্য বঙ্জনের স্থলে এইজন্ঠই 
বৈদেশিক বস্ত্র বজ্জনের প্রস্তাব আর্তকণ্ঠে চিরদিন 
সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশী আমাদের 
শত্র বলিয়৷ নহে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য ইহাই 
প্রয়োজন। খাদি ও চরকার সাহায্যে বন্্রে যদি 
আমর! স্বাধীন স্বগ্রতিষ্ঠ হইতে পারি, হ্্যুগের 
নিঠুর কবল হইতে শুধু ভারতবর্ষকে মুক্ত করিব না, 
অন্তান্য জাতিকেও লোভ ও বিশ্বগ্রাসী ছুষ্ট ক্ষুধা 
হইতে নিবৃত্ব করিয়া আমরা জগছ্যাপী শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠায় শহায়ক হইব। | 


বিশ্বাসীল্ল আম্ণ - 


মহা গান্ধীর অত্যুীম, ভারতের মর! প্রাণে 
নবীন আশাব জোয়ার বহাইয়াছে”! বাংলার বৈষ্ণব 
ইহার মধ্যে এক প্রেমের: মহাযুগ্নাগমনেরই শুভ 
সুচন! - দেখিয়া! উষ্টদিত “হুইয়াছেন-1: টি ও 


শি পাশ শশী পাত 


আধা, ১৩৩৮ ] 


কোনও ভাবুক লেখক এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন__ 


“পৃথিবী অবধি যত আছে দেশ গ্রাম। 

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥ 
ভগবান শ্রীচৈতগ্কদেবের এই ভবিষ্যৎ উক্তির 
সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই আজ সর্ব্ববিষয়ে 
'জগতের দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্চে) বিশ্ব- 
ব্যাপী এক বিরাট্‌ প্রেমযুগের আবির্ভাবই যে, 
পরিবর্তনের মুখ্য ও চরম লঙ্্য ।” 


সাহার এই কথাগুলি অন্তদুষ্টির পরিচয় দেয় ও 


প্রাণে অন্তপ্রেরণা জাগায় £-- 


“জগতের এই আগতপ্রায় মহাসৌভাগ্যের 
দিন--এক ঘোরতর দুর্দিনের অন্তরালে 
অবস্থান কর্ছে। যদিও কলির প্রভাব 
অবিলম্ষেই অন্তমিত হবে, কিন্তু অন্তমিত হবার, 
আগে, তার শেষ আক্রমণ জগতের উপর এতই 
ভীষণাকার ধারণ কর্বে, তা” কল্পনা করাও 
অসম্ভব। পতঙ্গ যেখন প্রজ্জলিত আলোকের 
উপর তার অস্তিম লম্ফ প্রদান করে, সেইরূপ 
বিনষ্টগ্রাযম় কলির সর্বাপেক্ষা অধিক ও শেষ 
আক্রমণ পড়বে গিয়ে ধর্খ ও ঈশ্বরের উপর; 
স্থতরাং এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধু- 
দিগকেও অগ্নি যেমন মরণোম্ুখ পতঙ্গের 
আস্ফালন অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করে, 
সেইরূপ মরণোনুখ কলির.;পদাঘাত স্থির 
ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। অপর পক্ষে 
সাধুদিগকেও এই সময়ে এক ভীষণ অগ্ি- 
পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে. হবে। 
কলির কালাপ্নির হল্ক! তাদের বুকের উপরই 
বেশী এসে লাগবে। এই সময়ে অত্যাচার, 


সঙ্ধলন 
স্অীষাঢ়” সংখ্যা “পপ্ীোণার গৌরাঙ্গ” পত্রিকায় 


২৮৩ 


ভগবানের গৌরবপতাঁকা বহন কর্বার এই 


মহাভাগ্য পেতে হলে এখন থেকে চাই তার 


আয়োজন। ছুঙ্দিনের অন্ধকার যতই ঘনতর 
হয়ে উঠবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ ততই] উজ্জল 


,করে নিতে হবে। ধন্মব ও ভগবানের জয়গান 


নির্ভয়ে ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হবে। ধর ও 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বেই আবার ঘে 
সংগ্রাম সমস্ত জগতের উপর ঘোষিত হবে, 
শেষ পধ্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ধাড়াবার জন্ 
ভগবানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করে ভগবস্তক্ত- 
দিগকে এখন থেকেই সঙ্যবদ্ধ হতে হবে। যদি 
কারও সহযোগ নাই পাওয়া যায়, বিশ্বাসী 
সৈনিকের মত, একাই এই বিশ্বাসের যুদ্ধে 
অবিচলিতভাবে দাড়িয়ে, প্রয়োজন হলে প্রাণ 
পর্যাস্ত বিসজ্জন জন্য এখন থেকে গ্রতিজ্ঞ।বন্ধ 
হতে হবে। একজনও যথার্থ ভগবধিশ্বাসীর 
পবিত্র শোণিত যখন নির্ধ্যাতকের হাত গড়িত্বে 
বন্ধন্ধরাঁর উপর পড়বে, তখনই সেই শোপণিতা- 
সুতি থেকে কোটা কোটা বিশ্বাসী ভক্তের 
বিকাশ ও কলি-প্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ একই 
সঙ্গে সঙ্ঘটিত হবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম 
সেবক ধারা, তাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ 
পরীক্ষার দিন নিকটরর্তী। শ্রীগৌর-লীলায়, 
ঠাকুর ক্রঙ্ষ-হরিদাসের বাইশ বাঙ্জারের 
বেত্রাথাতের মধ্যে ধার বীজ বা কারণ সঞ্চারিত 
রয়েছে, ব্যাপক রূপে তারই কাধ্য আরম্ভ হবার 
দিন আগতগ্রায় জান্তে হবে। 
কালপ্রভাববিমুগ্ধ উদ্ধত ও অসংযত জনতার 
অত্যাচার, যেদ্দিন সাক্ষাৎভাবে ভক্তশরীর 
স্পর্শ কর্বে, কলিপ্রভাব আরও বিনষ্ট হবার 
তখনই ঠিক সময় উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে।” 


৬ রি রা ও ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
্রশান্তভাবে ৫ শুদ্ধি মাথ! পেতে নিতে জন্মদিনে তাহার স্বরচিত এই কৰিপ্রশস্তি বাঙ্গালীর 
পারুবেন, (তিনিই হবেন যথার্থ ঈশ্বরের 
্রিয়পাত্র। বিশ্বব্যাপী সেই নবযুগের অভ্যাদয়ে 
ইহারাই হবেন প্রেম-প্রচারে অগ্রদূত। 


_ উৎপীড়ন, এ ঈশ্বরবিশ্বাসী- ক্বি-প্রশন্তি_ 


“অর্থ কিছু বুঝি নাই) কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি 
নানা বর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের নর্শ-বীশীধানি 


২৮৪ 


যাত্রা-পথে। সে গ্রতুাষে প্রদোষের আলো অদ্ধকার 
প্রথম মিলন-ক্ষণে লভিল পুলক ফোহাকার 
রক্ত অবগুঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে * 
প্রভাতের বাণী বন্তা চঞ্চলি মিলিল শতধারে 
তুলিয়া হিল্লোল-দল। কত যাত্রী গেল কত পথে 
দুল্লভ ধনের লাগি' অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে 
ছুত্তর সাগর উত্তরিয়!। শুধু ঘোর রাত্রি দিন, 
শুধু মোর আনমনে পথ চলা হ'ল অর্থহীন। 


গভীবের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু 
হয় নি সঞ্চয় করা, কত বার গেছি পিছু পিছু। 


আমি শুধু বাশরীতে ভাবিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস 
বিচিন্বের স্বরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস 
আপন বাীণার তন্তজালে। ফুল ফুটাবার আগে 
ফান্তুনে তরু মন্মের বেদনার যে স্পন্দন জাগে, 
আমন্ত্রণ করেছি তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে 
উৎকা-কম্পিত মৃচ্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে 
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশব।/স। ধরণীর অস্তঃপুরে 
রবি-রশ্মি নামে যবে, তৃণে তণে অন্বীরে অঙ্গুরে 
যে নিংশব্ধ হুলুধ্বনি দুরে দূরে যায় বিস্তারিয়া 
ধূসর যবনি অন্তরালে, তারে দি উত্মারিয়া 

এ বাশীর রদ্ধে, রদ্ধে,) যে বিরাট্‌ গুঢ় অন্থভবে 
রজনীর অস্গুলীতে অক্ষমাল। ফিরিছে নীরবে 
আলোক-বন্দন| মঞ্জ জপে - আমার বাশীরে রাখি 
আপন বক্ষের পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী 
হৃদয় কম্পনে মম; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি 


কিশোর কোরক মাঝে স্বপ্নে স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি' 


পৃ্জার নৈবেদ্য ডালি, সংসরিত তাহার বেদনা 
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাশীর কলশ্বনা। 


চেতনা-সিষ্কুর ক্ষুব্ধ তরজের মৃদঙ্গ, গঙ্জনে 
নটরাজ করে নৃত্য, উ্মুখের অট্রহাসা সনে 
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কল কল রোলে 
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে 
অশ্রাস্ত উল্লাসে । আমি তীরে বসি তারি রুদ্র তালে 
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে 
অনন্তের আনন্দ-বেদনা। নিখিলের অন্ভূতি 
সঙ্গীত-সাধন! মাঝে রচিয়াছে অদংখ্য আকৃতি । 
এই গীতিপথ প্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে 
দিনাস্তে এসেছি আমি নিশীখের নৈংশবের তীরে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


আরতির সান্ধযক্ষণে--একের চরণে রাখিলাম * - 
বিচিত্রের নর্শ-বাশী_ এই মোর রহিল প্রণাম ।” 


রু-স্পিম্ব্য _ 

বাংলায় খাটি গুরুভাব জাগিয়াছে। তাই 
এজাতি অবধারিত ভারতীয় ভাবে গড়িয়া উঠার 
স্থবর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। গুরু--ভাবেরই মৃদ্তি, 
সিঙ্ছ শক্তির বিগ্রহ। গুরুর আন্গত্য -_আত্ম- 


সমর্পণ যোগেরই মৌলিক কেন্দ্র। এই আহ্ুগতা- 


ভাঁবকে ধাহারা দাসমনেবৃত্তিজাত বলেন, তাহারা 


প্রেমের, উৎসর্গমঘ্ন জীবনের মর্শরহস্য কিছুই 
জানেন ন।। তাড়িতাধার হইতে তাড়িং 
বিকীরণের ধাঁরাই আত্মমর্পণযোগ-_মালপত্যে 


শক্তিপ্ধীর বিস্বহীন ও নিরঙ্কুশ হয়। ইহ! 
প্রেষেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণ । বাংলার এক নমস্ 
গুরুহৃদয়ের এই প্রেমময় আশীর্ব্াণী বড় প্রাণম্পর্শা 
-তাই একটু উদ্ধত করার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিলাম ন। :-- ( আ্যদর্পণ, বৈশাখ ) 


“আমার শুভ ইচ্ছাকে মূর্ত করিয়া তুলিবার 
একমাত্র সহায় তোমর1। একদিন মুষ্টিমেয় 
কম়টাকে লইয়াই আমার কাধ্যের স্থত্রপাত হয়। 
আমি কাহাকেও ডাকিয়া আনি নাই। আমার 
বিভূতি দেখিয়া কেহ মন্্মুগ্ধবং আমার 
শরণাপন্ন হয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল 
তাহাদের আর কোনও হেতু নাই--আমাকে 
ভালবামিয়াছিল তাহারা । -আমি এক 
জায়গায় বসিয়! বিশুদ্ধ সঙ্ল্পই করিয়াছিলাম। 
সেই সঙ্কল্লের অনৃষ্ঠ আকর্ষণের ফলেই তোমাদের 
মিলন। 

তোমাদের জীবর্টের ভাবে কণ্ধে ভাগবত- 
প্রেরণা নামিয়া আহ্গত। ভোমরা সন্বপ্নসিদ্ধির 
অক্ষয় বীর্ধয লাভ কর। : ২. 

আমার সিদ্ধি তোমাদের চাঁধিত্রিক বল এবং 
নির্দলতার নির্ভর করে। তায যেন আমার 
ভাবের পথে বিষ্ব না হও। 


আধা, ১৩৩৮ ] 


সঞ্চলন 


২৫ 


এই দেহ দিঘাই কান্ধ হবে, তবে ইহার উক্ত সংখ্যা পত্রিকা হইডেই একটু দেই £-_ 


রূপান্তর নাই। তোমরা নির্ভীক সাধক-_এই 
জন্যই আত্মদানে তোমাদের বিন্দুমাত্র কুঠা 
নাই। আজ অক্ষয় তৃতীয়ায় তোষাদের কি 


আশীর্বাদ করিব? তোমরা মান্য হইয়া উঠ__ 


এই আমার আশীর্বাদ । 


আমার মায়া নাই, কিন্ত আমি তোমাদের 
ভালবাসি । এই ভালবাস! দিয়াই তোমাদের 
জীবন গড়িয়া উঠিবে। ভাগবাদ। সব চেয়ে 
সেরা--মামার কাছে যাহার! অন্য কিছু দাবী 
কর, তাহার! বঞ্চিত হইবে। ..... 


আমার বলিয়৷ যদি আমি একটীকেও পাই, 
তাহাই আমার পরম লাভ। পরীক্ষার ভিতর 
দিয়াই সেই বাছাই হইয়া যাইতেছে ।...... 


তোমরা মানুষ হইতে আসিয়াহিলে, আর 
কোনও কামন! বাসনা নাই তোমাদের । 
অধিকারী হওয়া সব চেয়ে বড় কথা। 
তোমাদের সাধনা সেই অধিকার অজ্দ্রনের 
জন্যই । অহঙ্কার আসিয়া মাঝখানেই আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার যজ্ঞ লগ্ভ্ড করিয়া দেয়; সেইজন্যই 
সমর্পণের পথ ধরিয়া চলিলে আর কোনও 
ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। 


মাহ্ষ ছুই দিনেই প্রতিষ্ঠা চায়, গ্রতুন্ব চায়। 
এই জন্তই সমর্পণের ধার! বহিয়া চলিতে 
তাহাদের এত আপত্তি! এই অপূর্ণতা লইয়াই 
কত মাহুয পূর্ণতার অভিনয় করিয়া যায়-_ কিন্ত 
হইলে কি হইবে, সেই জীবনের কোন মাত্বিক 
প্রেরণ। সঞ্চারের ক্ষমতা নেই। . অভিনয়ে 
একদিন ন! একদিন আত্ম়ানি উপস্থিত হয়ই 
ইয়। তোমরা অভিনয় ছাড়, নিখুঁতভাবে 
মানুষ হইয়। উঠ, অক্ষয় বাধ্য লাভ করিয়! মর্ত্য 
জগতেই 'মুতানন্দ/ধছভব কর ইহাই আমার 
অভিলাষ এব? বাগ!” 


এরূপ ভাব/সিহ্ জীবনের স্পর্শে অন্থগত বিশ্বাসীর 
হয়ে যে ঘুর্াভাবের বিশেষ উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে 
ও ভবিধাতের আভাস প্রত্যক্ষ হয়, তাহারও নমুনা 


“আধ্াদর্পণ"-_“'ুগাস্তের আভাস”) 


“ভারতের আকাশে বাতাসে আজ বিপ্রবের 
স্থচনা, কিন্তু অন্তরে তার প্রেমের শ্রবাহ। 
আত্মজ্ঞানের গৌরবধারা নীরবে বহিয়া 
চলিয়াছে তাহার প্রাণে-সকলের অগোচরে, . 
অঙ্ঞতে। এই দ্বারুণ উত্তেজনার দিনে শাস্তি- 


প্রবাহের সন্ধান কেহ রাখিতেছেন না। এই 


কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমস্বয়ী ধারা আপন মনে 
বহিয়া চলিয়াছে দেবতার অঙ্গুলীসঙ্কেতে। 
রৌদ্্রলীলার অবসানে ধবংসন্তপের উপর দিয়! 
এই ধার! বহিয়া যাইবে যে দিন, সেই দিনই, 
শৃতন জগং গড়িয়া উঠিবে। সেদিন জগতের 
তৃষিত হৃদয়ে অমৃতধাঁরা পিবেশন করিবে এই 
ভারত--ভারতের শান্ত সমাহিত খধি। দীর্ঘ 
বিংশ বর্ষ ধরিয়া তাহারই আয়োজন চলিতেছে 
শসতি খীরে। কচ্ছ, কোন সাধনা নাই, 

উৎকট কোন তপস্যা নাই--আছে শুধু 
অনাড়স্বর খষি-জীবনের সরল অভিব্যক্তির পূর্ণ 
প্রয়াস। আর এই জীবনই হইবে ভবিষা 
জগত্রচনার আদর্শ । 

আজ সমাজে বিপ্লব, রাষ্ট্রে বিপ্লব, ধর্শে 
বিপব_এই ঘোর বিপ্লবের দিনে স্বধশ্মে 
প্রতিষ্ঠিত থাকা স্থৃকঠিন। দেশের আকাশে 
বাতাসে আঙ্গ স্বাধীনতার বাত্যা বহিতে সুরু 
করিয়াছে, দেশবাসীর শিরায় তপ্ত শোণিত 

প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় 

উত্তেজিত না হইয়া, অপরের কটাকক্ষে ভ্রুক্ষেপ 

না করিয়া, এই সঙ্কট অবস্থায় ধাহার! স্থিতধী 

থাকিতে পারেন তাহারাই শক্তিধর, তাহারাই 

শাস্তি প্রতিষ্ঠার অগ্ররৃত। খমিযুগের ভাবধার। 

বহন করিতেছে বে কয়টা তপশ্তানিরত সঙ 

তাহারা এই পথেরই পথিক; স্বধর্্ে প্রতিষ্ঠিত 

থাকিবার জন্যই তাহাদের এই উদ্দাসীনত। 

অবলম্বন, এই অবিক্ষোভ 'কর্মপ্রচেষ্টা | যেদিন 

সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, সেদিন লগৌরবে 

এই ধাবিসজ্ঘ জাগিয়া উঠিবে_জানের প্রদীপ 

চক্ষু লইয়া, হ্বদয়ে প্রেমের অফুরন্ত উৎস 

লইয়া।” : | 


২৮৬. প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 
হলার ক্ীশ্তন-_ বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সতীর্ঘন, 
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রম আম্বাদন।॥” 


 কীন-বাংলার ও বাঙ্গালীরই প্রাণের বন্ত। 
রায় রসময় মিত্র বাহাদুর লিখিত যে সুচিন্তিত 
্রবন্ধটী বৈশাখের “পঞ্চপুশ্পে” প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা যেমনই উপাদেয় তেমনি হাদ়পূর্ণ। বাংলার 
স্বীর্ভনের পরিচয় দিতে গিয়া মন্দর্শী ভক্ত সাধক 
বঙ্গীর বৈষব সাধনারই সংক্ষিপ্ত মণ্ধপরিচয় অতি 
সরল ও মধুর করিয়। দিয়। গিয়াছেন। 


লেখক সন্কীর্তনের স্বরূপপরিচয় দ্িতেছেন £- 


স্গীর্তনের গানের তাল, স্থুর, ভাষা, উহার 
বহিরঙ্গ মাত্র; উহার ভাব ও রস উহার 
অন্তরঙ্গ, উহার মজ্জা ও নির্ধ্যাস। ভাব 
ভীষায় ব্যক্ত করিয়া বুঝাইবার বস্ত নয়, উহ 
অন্গভবের বিষয়; গায়কের অনুভূতি হইতে 
উহা শ্রোতৃমগ্ডলীর উপর আপন প্রভাব বিস্তার 
করে। গায়কের সরল অন্থভূতিজনিত আবেগ- 
পূর্ণ একবিন্দু অঙ্ক, মুহ্র্তকালীন কম্প, পুলক 
বা স্বরবিকৃতি সম্বীর্তনকে অতি উন্নীত করো 
সন্কীর্তন গানে গায়ক অকপটভাবে আপনি 
মজিতে পরিলে, অপরেও মজিয়। যায়; গায়ক 
ব্রজজনৈকাশ্রয় নিক্ষাম ভগবৎ-প্রেমের বর্ণন| 
করিতে করিতে আত্মহারা হইঘ়া অশ্রপাতত 
করিলে তাহা দেখিয়া! কোন পাষাণ হৃদয় 
অঙ্চপাত না করিয়। থ|কিতে পারে? ভাব__ 
ংকীর্তনগানের প্রাণ। ভাবের অভাবে 
অনেক তালসিদ্ধ গায়কের গান . শ্রতিমধুর 
হইয়াও মর্শম্পর্শী হয় না। আবার অনেক 
গায়ক মধুরকঠ না হইয়াও, ভাবগদ্গদকঠে 
গান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করেন। 
মঙ্ধীর্তন আবার ছুই প্রকারের আছে-- 
(১) নামসহীর্ভন ) লীললীসন্ীর্তন। 
প্রথমোক্ত কীর্তন ভক্কিমূলক, অর্থাৎ কিয়ং- 
. পরিমাণে স্বার্থগূলকও বটে। দ্বিতীয়োক্ত 
. কীর্তন গ্রেমমূলক--রসাত্মক। ..." 


প্রবন্ধের মাধুর্্যরস উপলদ্ধি করাইতে যতটুকু 
উদ্ধৃত করার প্রয়োজন তার স্থান আমাদের নাই-_ 
আমর শুধু বলিতে চাই -আমাদের জাতীয়- 
জীবনে বহিরঙ্গ ও অগ্রঙ্গ উভয়বিধ রসমাধনার, 
অযৃতপ্রবাহ ক্রমশঃ শু ও অপর্যাপ্ত হইয়! 
পড়িতেছে, ইহা মরদাস্তিক দুঃখের বিষয়। বাঙ্গালীর 
জীবনের নিবিড়তর আননের গ্রকরণগুলি আজ ধীরে 
ধীরে কালের আড়ালে মুখ ঢাকা দিতেছে। রুচি 
আছে, কিন্ত সময় নাই__দ!রণ অল্নচিস্তা়। রোগে, 
শোকে মুহ্মান জাতি আজ মুক্ত প্রাণের সহজ 
আনন্দবিলাম করিবে কেমন করিয়া? বাঙ্গালী 
আজ গৌরচন্দ্রিকাও ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে__ 
প্রাণের ছুকুল উপছান থে রসোচ্ছু।স কীর্তন, গানে, 
উৎসবে, আনন্দে, নৃত্যকলায় প্রকাশ পায়, তাহাই 
যখন নাই, তখন এইগুলিকে শুধু বাহিরের দিক্‌ 
হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা শুদ্ধ ও কৃত্রিম বলিয়াই 
মনে হয়। কাঁজেই জাতিকেই আজ বাঁচাইতে 
হইবে--মার সব মুলাবান্‌ -জীরনাঙ্গগুপি তখন 
আপনা হইতেই রক্ষা পাইবে-_নৃতন নূতন উপায়ে 
প্রাণের আনন্দ লীলায়ত হইয়া উঠিবে। বাংলার 
বীর্তন যদি জাতি-সাধনার অঙ্গীভূত হইয়। নৃতন 
প্রাণ খুঁজিয়! পায়, আবার তাহার অনাবিল 
রসান্ধাদে বাঙ্গালী উন্মাদ হইবে, ধন্য হইবে। নতুবা 
যাহা গিয়াছে, যাইতেছে, রায় রসময় মিত্র কিন্বা 
নবদীপের রামদাস বাবাজী স্তায় আর দুই- একটা 
শেষ মহাপ্রাণধারা রা হূল, ইহার রসাস্থাদে 
বাঙ্গালীকে মাতান দূরে থাক, এ অমৃত সম্পদের 
মহিমা বুঝিতে ও বুঝাইতেও বুঝি" পা, 'জার, 
কেহ থাকিবে না| 











হ চি.) ঃ টু 
8 ও 0 


সষালোচনা 


০২ 


* াইব্রেক্লী আন্দোলন ও শ্শিক্ষা- 
বিস্তাল্প_প্রীহণীলকুমার ঘোষ বি-এল বিস্ঞাবিনোদ 
গ্রণীত। “বঙদীয় গ্রস্থালয় পরিষং» গ্রন্থমাল! (১)। 
মুল্য ১।* মাত্র; লাইব্রেরী পক্ষে 31 

বইখানি আমরা আগাগোড়া সবটুকু আগ্রহ- 
সহকারে পাঠ করিলাম। এই দেশ্রতী জ্ঞানসাধক 
জাতির মধ্যে জন প্রচারের জন্ত যে পবিত্র সংবেগ 
হয়ে ধারণ করেন, তাহার লেখার প্রতি ছত্রের 
মধ্য দিয়া তাহাই ফুটিয়া উঠিযাছে। এবিষয়ে 
হুশীল বাবু যথেষ্ট পড়িম্াছেন, ভাবিয়াছেন। তিনি 
নীরব কণ্মা, দেবী ভারতীর পূজার হোমশিখ| 
দেশব্যাপী ছড়াইয়া দিতে আকুল আগ্রহে নিজেও 
কাজে নামিয়াছেন__তাই তাহার কথাগুলি তাহার 
তায় চারণবরতী কম্বিবৃন্দের উপযোগী করিয়াই এমন 
সহজ ও প্রাঞ্জল করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন। এ 
বিষয়ে বাংলা ভাষায় অন্ত বই পড়ি নাই, ক্ষুদ্রায়তনে 
প্রয়োজনীয় সকল কথাই অক্পবিস্তর আলোচিত 
হইয়াছে। আজ এই দেশগঠনের যুগে, বইখানি 
উৎকৃষ্ট 9/25690/6 1)870৭1 রূপে প্রত্যেক তরুণ 
দেশকম্মীর খুব কাজে লাগিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আশ। করি, মনীষী লেখক এ সম্থদ্ধে আরও 
অধিক জঞানগ্ড চিত্ত! ও জালোটন। প্রকাশ করিয়। 
উদীয়মান্‌ জাতির ক্ষুধা 9%টাইবেন। 


ক্োো্টি-লেম্খা প্রজ্যোভি 'বাচম্পতি 
প্রণীত। মূল. ২২ টাকা মাত্র ব1চষ্পতি মহাশয় 


বং কতবিদ্য জোতিযী ; কিন্ত াহার.সমধিক প্বণ-: 


পণা--এই ছুরবগাহ জ্যোভিষশান্ত্রে হ্বয়ং আক$ 
নিমগ্ন হইয়া যে সুধা আঙ্বাদ করিয়াছেন, তাহাই 
জাতির জন্ত উপাদেয় ও মধুর করিয়া বিতরণ 
করিতেও তিনি নিদ্ধহস্ত। এমন সহজ জলের মত 
করিয়। এই কঠিন শান্তর বুঝইতে আর কাহাকেও 
দেখি নাই। «কোঠী-দেখ।” ্স্থথানি তাহার অপর 
ছইখানি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের সায় একনিংখাসে 
পড়িয়া ফেলার আগ্রহ দমন করিতে পারি নাই-- 
একে অদৃষ্টপাঠ শ্বতঃই কৌতুকাবহ, তার উপর 
বাচষ্পতির যাছুকরী ভাষা ও বিষয়বর্ণনা উপন্যাসের 
তায় ইহাকে আকর্ষণময় করিয়া তুলিয়াছে। 
“কোঠীদেখা”--সকলেরই উপভোগ্য । পণ্ডিতবর 
যুগোপযোগী করিয়া শাস্ত্র প্রচারে দীর্ঘদিন যে 
পরিশ্রম করিতেছেন তাহা সার্থক হউক, ইহাই 
প্রার্থনা। 


প্রতিক্কতি-_পরউন্লাসকর দত্ত প্রণীত। 
ল্য ঘ' মাত্র। লেখক স্কুল ুক্জ ছুইটা লোকের 
মধ্য হইতে সত্য আহরণ করিয়া, যে চিন্তার মাল! 
গাখিয়! তুলিয়াছেন, তাহারই প্রতিকৃতি এই নিবন্ধ. 
গুলিতে খুঁজিয়া পাঁওয়! যায়। পড়িবার ধ্য্য 
থাকিলে, চিন্তা ও কৌতৃহলের খোরাক ইহাতে 
যথেষ্ট মিলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সত্যদম্প্ন-১ম. ভাগ, সনাতন ধর্ম | 
শ্ীউমেশচন্তর বন্দ্যোপায় তত্বনিধি লিখিত। বেশ 
গম্ভীর চিত্তা্থলি 1” সাধাপ্ড প্রাঞ্ছল ও সথখপাট্য। 


টী প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 


অমি ভক্তিষ্পল- প্রউমেশচন্ত্র বন্দো- নিত্যসঙ্গীরপে রাখিতে চাহেন--গ্রস্থকারের কোনও 
পাধ্যায় তত্বনিধি প্রণীত । বৈষ্ণব দর্শনের হুধাসমুদ্র' মন্তব্য ইত্যাদি চাহেন নাক্তাহাদের পক্ষে এই 
ছানিয়া লেখক "অমিয় ভক্তির” উপহার দিয়াছেন। ক্ষুদ্র ্ৃশ্ত বইখানি বেখ পছন্দসই ও আদরণীয় 
রসিক ভক্তের পড়িতে ভালই লাগিবে। উদ্ধমূ হইবে। 
শুভ ও প্রশংসনীয়। 


অনাসক্ভিতোগ-গান্বীর গীতার অন্ন- দুর্নীতির খে মহাত্মা লিখিত ৬ 
বাদ ও ভাব) ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন কর্তৃক অনুদ্িত। ্রবিনয়কষ। সেন অন্দিত-মু্য 1৮১ মাত্ব। 
মূল্য বাধা ;%* আনা, আবাধা ।* আনা মাত্র। “ছননিযন্ত্রণ বা স'যম”_ এই যুগ-প্রশ্থের সুত্র 
বিনয়বাবু মহাস্মাজীর অনেকগুলি বই সরল বাংলায় মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য লেখকের মন্তব্যসহ 
অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের উপহার ভারতের যশ্বদৃটি লইঘাই “ইং ইওিয়ায়" যাহা 
দিয়াছেন। তার অন্বাদ বেশ প্রাঞ্জল ৪ সরল দিয়াছিলেন, এগুলি তাহারই ৰঙ্গান্থবাদ। বেশ 
হয়-পড়িতে অঙ্গবাদ বলিয়৷ আদৌ কষ্ট হয় না। হুন্দর ও স্ুখপাঠ্য। ইহাতে যথেষ্ট চিন্তার 
এ বইখানিতেও তাহার সে পরিচয় অক্ষু্ী আছে। উপাদান মিলিবে। বিনয়বাবুর উদ্যম সার্থক 
ধাহার৷ গান্ধীজির মূল গীতাভায়ের ভাষাটুকু হউক। 


প্রাপ্তিম্বীকার 
১1 রামকুঞ্চ সেবশ্রম-_পাতরাগাছি। কার্ধ্য- ৬। স্বরাজ্যবিগ্ভালয় । পাঠ্যক্রমকী যোজন )। 
বিবরণী। ৭। প্রীমন্তগবতগ়ীতার সার মন্ম- ্রীনরেন্- 


২ নাগরপুর সেবাসমিতি- কাধ্যবিবরণী। 
৩5187380076 01 81012181765 8602৭ 
ঢো৪৭ 0 11701780030 3, 10, 981017851, 

৪। প্রবাসী ভাইযোকে নাম পত্র & ০। ৯) মেবার মহিমা--্রবসন্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


৫ স্বতন্ত্র তপাননে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট । - এম-এ। 


সদ 


নাথ মুখোপাধ্যায় 
৮) মুক্তিপথে- শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


4 ০৮২ শপশাশীশীটিও তিতা পাীপিশাীপিশীপাপাপিশিশা শন 





 প্রকাশক--শ্রকষ্চধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ রঃ সুযাকর-_প্রফগরসাদ 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস্‌, | প্রকাশ গ্রেস। 
৯, মাণিকতলা। ট্রাট, কিকাড।। *&, মাণিকতুলা ছাট, কলিকাতা। 
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মুক্তিপথের সমস্ত 


৩ ০৩ 
3 2 শশী 


অন্তান্য দেশে দেখ! যায়, তরুণেরাই জাতির 
অধংপতনের বেগ রোধ করিয়া দীড়াইয়াছে, 
আমাদের দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না) 
কিন্তু ইহার সঙ্গে ভারতের প্রবীণ পুরুষেরাও 
একযোগে উদ্যত হইয়াছেন, এবং কোন অংশে 
তরুংণর অপেক্ষা এই সকল প্রাচীন দেশ-প্রেমিকের 
সাহস ও ত্যাশেরঁ পরিমাণ অল্প নহে। এই হেতু 
আজ আর মুক্তির ডাকে কেবল তরুণকে আহ্বান 
করিয়াই বিধাতার বিষাণ বাজে নাই, আবাল-বৃদ্ব- 
বণিতার প্রাণের ভারে আঘাত দিয়া ভগবানের 

৩৭] 


পাঞ্চজন্ সাঁড়া তুলিয়াছে। এ জাতিকে তাই কোন 
শত্তিই আর ঠেকাইয়া রাখিতে পাঁরে না, এই 
বিশ্বাস'সকলের মনেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। 

জাতি জাগিয়াছে, জাতির আত্ম! আর সম্মোহন- 
মুগ্ধ নহে। এই অবস্থায় আমাদের সকল দিকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখিয়া গন্ভব্পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
দেশের কা বলিতে যাহা কিছু, তার সবখানির 
প্রতিই আমর! যদি শ্রদ্ধান্িত না হই, তাহ! হইলে 
কেবল অন্ধতা হেতু আমরা কর্মক্ষেত্রে পরম্পরের 
মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়। নিজের পায়ে -কুঠার 


২৯০ 


মারিয়াই অচল হইব। এই বহুদিনের প্রাচীন জীর্ণ 
পরাধীন জাতিটার অস্থিকঙ্কালসার দেহ-পঞ্চরে 
যেটুকু গ্রাণের লক্ষণ দেখ| গিয়াছে, সেটুকু হইতে 
আমাদের অকারণ বঞ্চিত হওয়া শ্রেয়; নহে । 

যাহা কিছু গড়িয়া উঠে, তাহার প্রয়োজনের 
দিকৃট! দেখিয়া আমাদের স্বভাব-বিদ্বেধী মনকে 
দমন করা উচিত। কেন না, প্রায় দ্েখ। যায়--আমি 
যাহা ভাবি, যাহ। করিতে উদ্যাত-হই, তন্তিন্ন কোন 
কশ্ধে সহান্থৃভৃতি দেখাইতে পারি না। তাহার 
প্রতি ওুঁদ[সীন্তও ভাল নহে; কেন না, ইহা! ক্রমে 
বিরুদ্ধ-ভাব আশ্রয় করিয়া আমাদের বিদ্বেষী 
করিয়া তুলে। একট। পরাধীন জাতির কর্ণ- 
প্রচেষ্টার মুলে ঘতদিন এইরূপ মনোবৃত্তি প্রশ্রয় 
পায়, ততদিন শ্রচ্ছন্দে মাথা তুলিয়া দাড়াইবার 
অবক।ণ মিলে না। এইজ্জগ্ত সকল দিক্‌ শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখির! আমাদের স্ব স্ব লক্ষ্যের অভিমুখে 
যাত্রা করিতে হইবে। 

দেশের উপর দিয়া যে কন্মশ্ত্রোতঃ ও ভাবস্ত্রোতঃ 
বহিয়৷ যায়, তাহার তরঙ্গনংখ্য। নির্ণয় করা সম্ভব 
নহে; তবুও স্থলতঃ ষে সকল বিচিত্র উদ্দেশ্য আজ 
পুগ্তীভূত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকার সমস্তা 
স্টটি করিয়াছে, তাহার কয়েকটা বিষয় লইয়। 
আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব, এবং 
আমাদের শিক্ষা ও সাধনার অঙ্গকূল যে ছুটা বিশিষ্ট 
বম্মজীবনের দিক্‌, তাহাই গ্রকাশ করিয়া কুলিব। 
তাহা সর্বজনগ্রাহ যে হইবে না, হওয়া সম্ভব 
নয়, তাহা আমরা জানি; কিন্ত আজ পরিচয়ের 
বাহিরে দাড়াইয়৷ ব/ক্তিগত কি সমষ্টগত জীবন 
কোথাও অল্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন কি 
অন্ধকার মাটার গর্তে যড়যন্ত্রের যে ফন্তরধারা 
বহিয়! চলে, তাহাকেও মাঝে মাঝে আত্মপরিচয়ের 
জন্য মাথা তুলিয়া! দাড়াইতে হয়--ইহা আত্মকীত্ি 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা। 


প্রকাশের প্রোগেগেওা নহে, পরন্ত . অপরিচয়ে 
আত্মঘাতী না হওয়ার অনিবার্ধ্য প্রচেষ্টা । আমাদের 
কথাও আজ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করার 
এই প্রাণের তাগিদই আসিয়াছে। 

দেশে যে অসংখ্য প্রকার কর্মপ্ররাহ বহিয়াছে 
তাহার মূল ধারা রাষ্ট্রসাধনা। আমরা জোর 
করিয়া বলিতে পারি, মহাত্মার জীবন-সাধনার 
আদর্শ আজ যে কেবল ভারতব্যাগী নহে, পরস্ 
জগৎ ছাইয়াছে, তাহার কারণ, তিনি আঁত্মপরিচয়ের 
্ষেত্স্বরূপ রাষ্ট্রকেই আশ্রয় করিয়াছেন; ইহার 
অন্যথা! হইলে তার বাণী এমন করিয়া বিশ্বময় 
গ্রচারিত হইত ন|। অতএব আজ রাষ্রের বাহিরে 
যত বড় কশ্মই অনুষ্ঠিত হউক, তাহা যে নগণ্য 
বোধেই উপেক্ষিত হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক । 

কিন্তু রাষট্রসাধনার ভিতর দিয়াই কি দেশের 
সবখানি কাম্য আমরা সিদ্ধ করিয়া তুলিতে 
পারিব? এই প্রশ্ন রাষ্ট্রের বাহিরে আছেন 
ধাহারা, তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক । ইহার 
উত্তরে রাষ্ট্র নেতৃগণ বলিবেন--দেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষ যদি ভারতের রাষ্ট্রসজ্ঘে কায়মনোবাক্যে 
যোগ দেয়, তাহা হইলে রাষ্্র-্বাধীনতার সঙ্গে 
দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি অতি সহজেই সম্ভব 
হইবে); এবং এইজন্য দেশের কান্দ বলিতে 
যতখানি সবই রাষ্র-সংহতির অন্তর্গত করার 
একট! প্রয়াসও আছে। আমরা ইহা সমীচিন ও 
যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি? কিন্তু তবুও ইহা 
সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রের বাহিরে দেশোন্নতিমূলক 
কাজ অনেক হইতেছে, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ণ, 
গ্রন্থাগার প্রভৃতি লইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বতন্ত্র গঠনমূলক 
আন্দোলন অবাধেই চলিয়াছে। এই সমন্ত 
প্রাণশক্তিকে দেশের রাষ্্র-সংহতি যদি কুক্ষিগত 
করিয়া বিপুল মস্তি ধরিতে পারে, তাহা হইলে 


আবণ, ১৩৩৮ ] 


একট পরিপূর্ণ জাতি-বিগ্রহ গড়িয়া উঠে, 
এবং এইরূপ হইলেই দেশের যে প্রধান জীবনী- 
শ্রোতঃ তাহা দুকুগ প্লাবিত করিয়া অতি ভ্রুত লক্ষ্য- 
সিদ্ধির অনুকুল হয়। 

যাহা শ্রেয়: তাহা সিদ্ধ করা সব সময়ে সম্ভব 
হয় না) তাহার কারণ, সম্মুথে থাকে অসংখ্য 
অস্তরায়। একটা পরাধীন জাতির সবখানি অংশ 
জাতীয় সাধনায় যদি প্রবর্তিত হয়, তাহ! হইল্জে 
এক নিমেষেই উদ্দেশ্তপিদ্ধ হইতে পারে; কিন্ত 
তাহা সহঙ্গ নয়। এই হেতু জাতীয় সংহতি 
বলিতে যাহা গড়িয়। উঠে, তাহাতে লোক বাছাই 
হইয়া থাকে। প্রীয় অর্ধ শতাবী কাল ধরিয়া 
ভারতের জাতীয় মহাসভা এই কাজই করিয়াছে। 
আজ কংগ্রেসের মেরুদণ্ড বলিতে যেটুকু এইজন্যই 
তাহ! বজের ন্যায় কঠিন, জাতির মুক্তি-যজ্ঞে 
এইজন্তই . কংগ্রেমনেতদের কণ্ে . দিদ্ধমন্ত্রই 
উচ্চারিত হয়; কিন্তু স্বাধীন জাতির একটা বড় 
দিক্‌ আজ চক্গের বাহিরে রাখিয়া ছুটিতে হইয়াছে, 
ভাহা অধিক দিন অবহেলা করিলে চলিবে না। 
জাতির অপরিত্যজ্য অঙ্গ যাহা তাহা বর্তমানে 
সমন্তার হেতু বলিয়া দুরে সরাইয়া অধিক দূর 
অগ্রসর হওয়া যায় না) একদিন ইহা প্রকাণ্ড 
বাধাম্বকূপ হইবে, হয় তো সাফল্যের দিনেই এমন 
বিপ্লব কজন করিবে--শতাবীর প্রচেষ্টা বর্থ 
হইয়! যাইবে। 

বোধহয় এইজন্তই একদল দরদী মা অনাগত 
সমন্থার গ্রশ্থীগুলি এখন হইতেই খুলিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, , যাহা একেবারেই জটিল মনে 
হইতেছে, তাহা বাতিল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
কিন্তু যদি এই জাতি-প্রকতির তাহা অভিন্ন অঙ্গ- 
গ্রত্যঙ্গ হয়, ভবে তাহা বাদ দিলে আমর! বিকলাঙ্গ 
হইব এবং জাতি-সত্ত। ব্য্টি অথবা সমর 


মুক্তিপথের সমস্থা 
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যুক্তি নাকচ করিয়া উহা আত্ম-স্বতাবেরই 
প্রতিষ্ঠা চাহিবে। তখন আত্মবিত্রোহে ভবিষ্যতে 
আমরা অধিকতর বিপন্ন হইব, নাকালের শেষ 
থাকিবে না । | 

' দৃষ্টান্তশ্বরূপ বলিতে পাঁরা যায়, ভারতের 
স্বাধীন জাতির কি ধশ্শ হইবে? ইহার সহজ উত্তর 
উঠ্িয়াছে_-ধন্দ আমর! বিসজ্জন দিব। কিন্তু এই 
সহজ উত্তর মীমাংস| নহে। ইহা কার্যে পরিণত 
করিতে হইলে এমন সমষ্টিশক্তি গড়িয়া তুলিতে 
হইবে, যাহা এই কর্মিদ্ধির অম্ৃকূল হয়। কংগ্রেদ 
যদি এই সমষ্টি হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধবাদী যাহার! 
ভাহাদের বিদায় দিতে হইবে;. কিন্তু তাহ! হইবার 
নহে; সমষ্টির সাধ্য ভাবভেদ দূর করা--অতএব 
দেখা যায়, এইখানেই প্রথম দফ। অন্তরায়। 

অনেকে মনে করেন, অনর্থক ধুল! উড়াইয়! 
কাজ নাই, তয়ে তয়ে কাঞ্জ শেষ করিতে পারিল্েই 
হইল? কিন্তু কার্ধযতঃ তাহা হয় না। বরং গোড়ায় 
অন্পষ্টত। রাখিয়া যেখানেই আগাইয়া যাওয়া হয়, 
ভবিষ্যতে সেইথানেই অধিক গোল বাধে। আমাদের 
কন্মক্ষেত্র অতিশয় নগণ্য ও ক্ষত্র হইলেও, তত্বতঃ 
ংহতিগঠনের অনুকুল ও প্রতিকূল কারণগুলি 
মর্দে মর্মে বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছি। তাই যে 
দিক্ট। অনেকেই ভাবিয়। দেখা প্রয়োজন মনে 
করেন না, সেই দিক্টা খুলিয়া! দেখিবার প্রয়ার 
করিতেছি। 

ভারতে বর্ণামগ্রতিষঠার ধুঁয়াও উপেক্ষা 
নহে। ত্রাঙ্গণের প্রতিভা! রাষ্ট্র-সাধনার তলে তলে 
বিস্তৃত হইয়া যে বস্ত ছাকিয়া বাহির করিতে চায়, 
তাহ! বোধহয়, কর্ণেদ্যত নিংস্বার্থপ্রাণ দেশ- 
প্রেমিক খোজ রাখেন না। তাহারা শ্রমিক- 
আন্দোলনে শৃত্রধর্মেরে অত্যদয় দেখেন, 
গঠননীতিক সংহতির মুলে বৈশ্ব-শক্তি, রাষর- 
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নীতিক আন্দোলনে ক্ষাত্র-বর্ণের পুনরুখানের স্বপ্ন 
দ্বেখিতেছেন, ভারতে চাতুর্বর্ণোর এই বিরাট্‌- 
মৃত্তির পুন প্রতিষ্ঠা যে আসন্ন, এই প্রত্যয়ে 
তাহাদের আহ্লাদের সীমা নাই। হিন্দুসমাজের এই 
আদর্শবাদের সহিত ভবিষ্যতে অমিল হইলে, সে ষে 
কি সংঘর্ষ বাঁধিবে, তাহা আজ বুঝাইবার ভাষ। 
পাই না। ইহাও নিরাময় সংহতিগঠনের একটা 
প্রকাণ্ড অন্তরায়। | 

এমন কি, শিল্প বাণিজ্োর বিস্তার লইয়া আদর্শ- 
ভেদও উপেক্ষার বিষঘন নহে। যস্ত্রযুগ ও কুটারশিল্প-_ 
এই লইয়া! আমাদের মধো যে বিভিন্ন প্রকারের 
আদর্শবাদ আছে, ,ইহাতেই বে কোন মুহূর্তে 
মংহতিশক্তি বিভক্ক হইতে পারে। এমন অসংখ্য 
প্রকার মৃত ও যুক্তি আমাদের মদ্যে গুমরিয়া 
মরিতেছে, আদন্ন স্বাধীনতার স্বপ্ন সব দাবিয়! 
রাখিয়াছে মাধ। সর্বপ্রধান বিপদ্‌--সাশ্প্রদায়িক 
স্বার্থে। এই অবস্থায় দেশে এক অখও সংহতির 
ভিতর দিয়। জাতির সবখানি প্রাণ সার্থক হইবে, 
এমন সান্তনা পাওয়। যায় না। তাই আঙ্গ আমর! 
ঘলাদলির যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মৃত্তি দেখিয়া এঁক্যের 
আদর্শ ব্যর্থ হইতেছে বলিয়| ক্ষুব্ধ হই, ভবিষ্যতে 
আরও কি বিকট ও বিপুল বেশে দলাদলি প্রকাশ 
গাইবে--তাহ! ভাবিয়া শিহরিয়া উঠি। আমাদের 
মুসলমান ভ্রাতৃগণ জাতীয় মহাদভা। হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া নিখিল ভারতীয় মুসলমান ভা গড়িয়া 
ভাবিয্াছিলেন, সম্ধন্মীদের একত্র করিলেন; আজ 
জাতীয় মুদলমান সভা বলিয়া নৃতন দলের 
অন্থাথনে তাহার! দুঃখ প্রকাশ করেন।' কিন্তু যে 
জাতি স্বাধীনতা চায়, সে জাতি হিন্দু হউক, মুগল- 
মন হউক পথের সন্ধানে কত খণ্ডে যে বিভক্ত 
হইবে, তাহার ইয্ত্বা নাই। দল বৃহৎ হইলেই 
উদ্দেগ্তপিদ্ধির স্থযোগ ঘে অধিক মিলে, তাহ] নহে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৪র্থ সংখ্য। 


দলের প্রকৃতি দেখিয়। সাঁফলোর সম্ভাবনা নির্ণীত 
হইয়া থাকে। 

যত মত, তত ভেদ। এক ভাষা লইয়া এমন 
গণ্ডগোল বাধিতে পারে, যে তাহাতেই আমরা 
দলভঙ্গ হইয়া পড়িব। হিন্ধীর পরিবর্তে উদ, 
অথবা সংস্কৃত জাতির ভাষ। হউক, এই সামান্ত 
বিপত্তিই কালবৈশাখীর ঝড়ের মত আমাদের 
হয় তো ছন্নছাড়া করিবে ; হিন্দু অধবা মুসলমানের 
গ্রাধান্ত লইয়া আমরা হয়তো! এমন কলহ বাধাইব 
যে করামলকবৎ ফল হইতে অকন্মাৎ বঞ্চিত হইব। 
সমস্তার কথ! চিস্তা করিতে বিলে, নিরাশ হইতে 
হয়। তাই কর্মপ্রাণ দেশধম্মা এই সকল আঙ্গ 
ভাবিতে চাহেন ন।। যাহার! চিন্তাশীল, মৃতপ্রায় 
জাতিটার প্রতি অন্তরে যাদের অকৃত্রিম দরদ, 
সারা তাই বলেন-_কাঞ্জ নাই আদর্শবাদের ঝৰাটে 
হিন্দু মুদলমান, বর্ণাশ্রম, ধর্ম, ভগবান, এই সব 
বালাই ভুলিয়া আমর! মাষের মত বাচিতে 
পারিলেই যথেষ্ট হয়। কথাটা চরম হইতে পারে 
কিন্তু মধ্যভেদ না করিয়। অন্ত দর্শন কে কোথায় 
সম্ভব করিয়াছে? নাই বগিলেই সব যদ্দি ঘুচিত, 
তাহা হইলে এ জগংটার আস্তত্ব অন্ততঃ ভারতের 
চক্ষে শূন্ত ছাড়া আর কিছু প্রতীয়মান হইত না) 
কিন্তু এই কপট চিন্তায় আমাদের আর মিথ্যাচার 
হইয়া লাভ নাই। চাক্ষ্য বাস্তবট[ঞ্চে এড়াইয়া 
চলা যে সম্ভব নহে, তাহা কি আঙ্গও আমর! 
বুঝি নাই? ৃ 

সব 'নেতি'র কোঠায়" ঠেপির। নিশ্চিন্ত হওয়ার 
চেষ্টাও যেমন অযৌক্তিক এবং " অশ্বাভাবিকঃ 
প্রত্যক্ষ সমস্তাগুলির প্রতিবিধান না করিয়া মনে 
মনে তাহীর মুণ্ডুপাতে যে পরম সাস্বনা এবং গথের 
আবিষ্কারপ্রয়াস তাহা এ একই প্রকার অক্ষমতা- 
জনিত মনোবৃত্ির পরিচগ়। 
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- আমাদের বাঁচার প্রেরণ! সত্য; অতএব সমন্ত। 
যতই জল হউক, তাহা বিদীর্ণ করিয়! মানুষের 
মতই মাথা তুলিব। 

এইকন্য আমরা আজই এক অখণ্ড সংহতি এই 
মহান্‌ উদ্দেশ্তসাধনের প্রতিকৃ্ন বলিয়াই মনে 
করি। আমাদের দেশে যে বিপুল লোকসংখ্য। 
তাহা ভাগাভাগি করিয়া! যদ্দি সহস্র শ্রেণী গড়িয়া 
উঠে, প্রত্যে কটাই যে পূর্ণাঙ্গরূপে কার্ধ্য সিদ্ধ করিবে, 
এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয়। আজ এই যে কংগ্রেসের 
প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা ও মমতা, শাসক জাতির 
সম্থমদৃষ্টি, তাহাতে তেত্রিশ কোটা নরনারীর কয়জন 
ঘোগ দিয়াছে! ঘাট হাজার মিশিত আদর্শের 
মান্য আজ রাষ্ট্রসাধনাকে যে পর্যায়ে তুলিয়া 
ধরিয়াছে--বিনা অস্ত্রে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাত, 
তাহা বিশ্বের দরবারে বড় কম আশ্চধ্যের বিষয় 
বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে প্রয়োজন 
হইয়াছে, যে আদর্শ এবং যে লক্ষ্য লইয়াই সংহতি- 
সৃষ্টি হউক না, সব মানুষগ্ডলি একাস্তভাবে 
তদছ্ধায়ী হইগনা নিজেদের গড়িয়া তুলিবে) তাহা 
না হইলে, পূর্বেই বলিয়াছি, পরিণামে আত্ম- 
বিদ্রোহে আসন্ন ফক্স হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। 
এক দল যদি ছন্নছাড়া! হইয়া পড়ে, অন্ত দল মাথ। 
তুলিয়া উঠিবে; এইরূপ একের পর এক অগংখ্য 
সংহতিশক্তি ভারতে যন পর্যায়ক্রমে প্রাণশক্তির 
পরিচয় দিতে প্রস্তত থাকে, সে জাতি নিশ্চিত 
করেকে? 


যে দল পুরোভাগে মে দলই যদি জয়ের উৎসাহে 
সকল সমস্তার শেষ করিয়! মাথা তুলে, সেই দলের 
মত ও আদর্শ জাতি গ্রহণ করিবে) অন্যথ! 
হইলে বিরোধ বাধিবে। চরম সাফল্য সেই দলের 
পক্ষেই সন্তব, যে দল বর্তমান অত্তরায়ের মূল 
উৎপাটনের শক্তর সহিত ভবিষ্যতের অস্তবিক্রোহের 
আগুন নিভাইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়৷ চলিবে। 
যদি দলের মধো বিচিত্র আদর্শ, বিচিত্র মতবাদের 
মিশ্রণ থাকে, তবে সে দলের জয়সম্তাবন1 নাই। 
আমরা ভারতের রাষ্্রসংহতির মধ্যে এই নীতিই 
ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই। 
সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, ব্রাহ্মণ হউক, শৃদ্র 
হউক, পুরুষ হউক, নারী হউক, সংহত্তিরক্ষাঝ 


মুক্তিপথের সমস্থ 
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পক্ষে যে নীতির প্রয়োজন বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ 
ব্ক্তিগুত সংস্কার ও অভ্যাসের বাধন টুটাইয়। 
তদনুগত করিয়া নিজেদের গড়িয়া লওয়ার নমনীয়ত! 
যদি প্রত্যেকের থাকে, তবে জয়ের পথে যে আদর্শ 
ও, চরিত্র এই সংহতির মধো শিকড় গাড়িবে 
তাহাই হইবে ভবিষ্যত ভারতের আদর্শ ও 
জাতীয়তা । পুরাতনের জের ধরিয়া সে দিন কেহ 
যদি বিরুদ্ধ হয়, তবে নিয়ত বর্ধনশীল এই সংহতির 
বিছ্যদ্ধেগে এই জড় অচলাম়তনের ছুর্গগ্রাচীর 
সহিতে সমর্থ হইবে না, হড়মুড় করিয়া ভাগিয়া 
পড়িবে। 

সংহতি ক্ষুত্র কি বৃহৎ তাহা! লইয়া আজ কথা নহে, 
তির বীধ্য সকল ক্ষেত্রেই তুল্য শক্তিবিশি্ট। 
আজ যাহ ক্ষুদ্র, একদিন অনুকূল বাতাসে তাহ! 
বিরাট্‌ মৃত্তি ধরিবে | আদল কথা, দেশময় সংহতি- 
গঠনের প্রয়াস চাই, এবং সংহতি নিজের শক্তি- 
বলেই দেশের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া প্রবৃদ্ধ হইধে। 
এই প্রবৃদ্ধির সঙ্গেই তাহার মধ্যে একটা নীতি ও 
শৃঙ্খলা, ভাষা ও ভাবের প্রতিষ্টা হইবে। কঙ্পনার 
স্থান এখানে নাই। তাই জয়ের সঙ্গে এই ভাব গু 
আদর্শ সংক্রামিত হইয়া! বিজিতকে আচ্ছন্ন করিয়া 
দিবে। কোন পক্ষের জয় কেবল বিরুদ্ধ পক্ষকে 
পর্ুুদন্ত করিয়া সিদ্ধ হয় না। যেউদীসীন সমষ্টি 
পাষাণভারের মত জাতির অগ্রগগতিকে সতত 
পিছাইয়া দিতে চায়, তাহাও যেমন পরার্জন় 
ত্বীকার করিবে; আবার বিভিন্ন আদর্শগত ক্ষুত্র 
বৃহৎ ম্বজাতি-দ্রোহ নিবারণ করিয়া সে শক্তি 
সর্বজয়ী হইবে। 

এই হেতু আজ সমস্যার মীমাংসায় আমাদের 
ব/তিব্যত্ত হইতে হইবে না, জাতিকেও অকারণ 
দুশ্চিন্তায় কাতর করিলে চলিবে ন। | দেশের মধ্যে 
সংহতিগঠনের সঙ্গে সঙ্গীব নব নব নীতি উদ্ভূত 
হইবে, তাহা। এই জাতির বীর্ধযকেই প্রকাশ করিবে। 
পে দিন বেদের আবার নূতন অর্থ ব্যাখ্যাত হইবে, 
চাতুর্বর্দ্যের নৃতন রূপ প্রকাশ পাইবে, ধন্ম ও সমাজের 
রূপান্তর ঘটিবে। ভারতের বুকে ভারতবাসী 
প্রাণ চালিয়৷ যাহা সিদ্ধ করিবে, তাহা ভারতের 
সামগ্রী, তাহা ভারতজাতিরই জয়। মাছষের জয় 
সাধারণ; সাধারণের মধো যে বিশেষের 'ভঙ্গী, 
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তাহার ব্যতিক্রম এই ক্ষেত্রে হইবে না, ইহা 
অবধারিত ূ 

এইজন্যই আজ মুক্তিকামী কেবল মুক্তি লক্ষ্যে 
রাখিয়া! অভীতের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া যদি 
চলিতে চাহেন, তবে তীহার মি জীবনের দায়ে 
হহতির শ্রেধঃ-লাতে বিলম্ব হইবে। মুক্তির মুকুট 
যে জাতি মাথায় পরিবে, সে জাতিটাকে আজ 
সব কিছু ত্যাগ করিয়| একটা নৃতন ক্ষেত্রে আসিয়। 
সর্বাগ্রে দড়াইতে হইবে। যখন. সকল বিষয়েই 
₹শয় জাগিম্াছে, তখন নকল হইতে মুক্তিই 
্রেযঃ। সত্যকে অস্বীকার করিলেও, তাহা আমায় 
কখন অন্বীকার করিবে না গত্যের প্রত্তি এই 
রদ্ধা যাহার আছে, সেই বীর্ধ্যবান্‌ মান্য; আর 
মেই সাহমী নারীপুরুষই আজ জাতিগঠন-যজ্ঞে 
আত্মদান করিতে পারে। 

ংগ্রেমকে সেই ভাবে গড়িতে পারিলে, 
কংগ্রেণই একদিন-_পঞ্চনদে শিখ পুরাতন জাতির 
 হনিয়াদ হইতে নিজেদের মুছিয়। যেমন ছুষ্জীয 
জাতিরপে গড়ি উঠিথাছিল, সেইরূপ ভারত- 
জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবে। যদি কংগ্রেসের দৌড় 
ততখানি না হয়, তবে মধা পথে তাহার শেষ 
হইবে; আবার অন্য আশ্রয় লইয়। জাতির সত্ব 
আত্মপ্রকাশ করিবে। 

কিন্তু রাষ্র্াধীনতার দাবী লইয়। কংগ্রেসের 
সৃষ্ট, রাষ্ট্র সাধনাই ইহার কর্ন; এইজন্ত কংগ্রেসের 


ভিতর দিয়া আমর! জাতিগঠনের সুত্র নাও 
পাইতে পারি। রাষ্ট্রনাধনা ও জাতিসাধনার 


মধ্যে একট! পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রনাধক স্বাধীনত। 
চায়, এবং এই স্বাধীনতা ভর দিয়া, কোথায় 
গ্রতিষ্ঠা গাইবে, তাহার দিকে তত লক্ষ্য রাখিতে 
পারে নাঃ তাই একট! মিশ্র-শক্তি লইয়। তাহাকে 
মাথা তুলিয়। ফরাড়াইতে হয়। জাতির সাধনা যেখানে, 
সেখানে অমির জাতিচৈতন্ত লইয়া একটা সমষ্টিকে 
গড়িয়া তুলিতে হয়। এই সমষ্টির মধ্যে ভেদ ও 
বৈষম্য গোড়া হইতেই দুর করিতে হয়। এখানে 
জাতি বর্ণ, ধর্ম) সমাজ প্রয়োজনভেদে যদিও 
তনয়? কিন্ত স্বাধীনতার অধিকার অংশে. অংশে 
ভাগ করিয়া ভোগ অথবা! ধারণ করার হিসাবের 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রয়োজন হয় না । এই অথগুচৈতত্যুক্ত সমস্টির 
মবখানি দিয়া পরিপূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রত্যেকে 
তুল্য রূপেই বরণ করিয়। লয়। এই সমগ্র সংখ্যা 
গরিষ্ঠ নাও হইতে পারে, কিন্ত অপরিসীম শক্তির 
আশ্রয় হওয়া চাই; সে শক্তি বাহিরের সম্পদ্‌ 
নহে, জাতিচেতনার বিদ্যুদ্ধেগে অস্ত্রে অন্তরে 
ধারণ কর! । এইজন্য কংগ্রেমের গঠননীতি এবং 
এই জাতিসাধনার তীর্থে থে গঠনের আয়োজন 
ভাহা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। আজ আমরা 
কেবল এই কথা বলিয়াই এই প্রণঙ্গের উপসংহার 
করিব_ দেশে রাষ্ট্রসাধনার পাশে পাশেই জাতি- 
সাধনার ত্ত্রোত্তঃ তুল্য বেগেই প্রবাহিত হওয়ার 
প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রমাধনার অন্তর্গত স্বাধীনতা, 
কিন্তু তাহার মধ্যে অথণ্ড জাতির বীর্য নাও স্থান 
পাইতে পারে; পক্ষান্তরে জাতিসাধনার লক্ষ্য 
স্বাধীনতা, অধিকন্ত ইহা জাতির অথণ্ড বীর্ঘের 
অভিব্যক্ি-এইজন্ত গঙ্গোত্রীধারার মত ইহার 
বেগ কোথাও রুদ্ধ হয় না, শনৈ: শনৈঃ ইহা বিপুল 
কলেবরে মুক্তির পারাবার স্পর্শ করে। জাতি- 
সুগ্টির অগ্ডলী আজ কংগ্রেসের মত বিরাট মু 
নহে বলিয়া ইহা উপেক্ষুর বন্ত নহে; আর ইহ 
অভিনব বলিয়। না বুঝিবারও কোন কারণ নাই। 
দেশে এই যুগল ধারার আমক্স প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়। 
চলিয়াছে। কংগ্রেমের রাষ্রিদ্ধির সহিত এই জাতি- 
গঠননীতি সংযুক্ত হওয়| বিচিত্র নহে? আবার 
জাতি-দাধনার প্রবাহে রাষ্্-দাধনা সম্মিলিত 
হইতে পারে। কিন্তু তাহা আজই সম্ভব হইবে না। 
গঠনশক্তিকে স্বতন্ত্র গতিতে প্রবল হইয়া! উঠিতে 
হইবে, জাতির মাধনার এই অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিতে 
রাষ্রমাধনার চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই 
দিকে স্থির ও সুস্থ মন্তি্ধ লই আমরা সকলকেই 
চিন্তা করিতে বলি। রাষ্ট্রের নহিত জাতীয় সাধন।র 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকিতে পরে) কিন্তুইহার একট! 
আকারভেদ আছে। এইজন্ত গোড়ার কথা না 
জানিলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে। আমরা আঙ্জ 
ইহার আভাম মাত্র দিলাম, এই বিধন লইয়া 
ভবিস্বতে আরও অধিক আলোচনা করার ইচ্ছ। 
রছিল। 





সময় যায়, সাধনার জন্য জীবন উদ্ভত কর। অমর প্রাণের সন্ধান কর। উদ্যত 
হও। মৃত্যুর দিক্‌ থেকে মুখ ফিরাও। তোমার আমার কীজের ভার নয়--ভগবাঁনের 
ভারবহনের জন্য জীবন, সে জীবন স্বচ্ছ উন্নত করে' তোল'। নীরোগ হও। সুগ্রী ও 
কাস্তিপূর্ণ দেহ নিয় টাড়াও। সম্মুখে জয় পরাজয়ের ছন্দ নাই--যে ভগবানকে আশ্রয় 
করেছে সে জয়ী হবে। চতুর্জিকে ছুর্দিনের কাল ছায়া ঘিরে ধর্ছে_হে বন্ধুগণ, 
সব বিদীর্ণকর। আকাশের ঘনঘটা! বিদীর্ণ করে নূতন আলোর আবিফার চাই । 


৪ ্ ১ 


ধর্ম যদি গোড়ার কথা হয়-_সব য1ক্‌, ধর্ম আশ্রয় কর। ধর্ম্ম বুদ্ধিগত হয়ে থাকা 
না থাক! তুল্য কথা। উহা! দেহগত কর। ধর্ম্মভাব দিয়ে তন্ন মন গড়ে তোল। ধর্শ 
কেবল মুখের কথ! হয়ে না থাকে__যাহা' প্রয়োজন তাহার জন্য উদদ্ধ হও, উন্মাদ হও। 


ও 


রা ৪ ঙ 


বাহিরের আচাঁর--ভিতরের দাবী। আচারহীন সাধন] ধর্মকে জীবনগত করার 
পরিপন্থী । এই আচার তোমরা পূর্ণাঙ্গ রূপে পালন কর। তোমাদের মধ্যে যার! 
সত্যাশ্রয়ী, তারা অবধারিত সকলেই স্বরূপ-ধর্্ম পাবে। সেখানে আর কোন সংশয়, 
কোন অস্পষ্টতা থাকবে না-_মাত্ব প্রকাশের পথে কোন বাধা প্রধল হয়ে দাড়াবে না। 


সঃ ক ও ২ ক 


৯৯৬ প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


একই ভাগবত বীর্ধ্য আধার ও প্রকৃতিবৈচিত্র্যে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী ধারণ করে; 
একটা ক্ষুত্র মণ্ডলে কত ভেদ, কত পরস্পর প্রতিকূল অবস্থ। ও ঘটনা স্থষ্টি করে__এ বিপুন্প 
জগতে কত ছন্দ, কত সঙ্ঘাত কে তার ইয়ত্তা করে! 

তবুও মানুষ সাম্য চায়, এক্য চাঁয়; সঙ্ঘ চায়। ইহা সেই নি বীজের সনা'ভন 
ধর্ম এবং তা? যতটুকু সম্ভব হয় তা” কেবল বাহিরের দাবীতে । প্রত্যেকের টিকে থাকার 
ষে বিধান তাঁর মধ্যে আছে একট! সামপ্স্ত-তারই প্রতিষ্ঠ। হয়; সত্য মিলনের যে 
অমৃত তা, সৃষ্টির মধ্যে বুঝি দেখ। যায় নাঁ। স্বপ্ন মানুষকে নাচায়, হাসায়; স্বপ্নে 
মানুষ সঙ্গীত রচনা! করে, শাস্ত্র প্রণয়ন করে--আসলে সে আপনার স্বাতন্তয বৈশিষ্ট্য 
বজায় রাখে। 

মানুষ যেদিন প্রত্যেকে সমান অধিকার পাবে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধলায়__সেদিন 
কেউ কাউকে পরাভূত কর্তে পার্বে না, শক্তিতে নয়, সম্মোহনে নয়, রূপে নয়; কেন না, 
প্রত্যেক স্বয়ং পূর্ণ, অন্যের আনুগত্য তো৷ কারও ধর্ম নয়। 

তবুও রাঁসচক্র, কৃষ্ণফণ্ডলের যে ন্বপ্ন--সে শুধু এ বীজের দাবী। তা? যখন কেউ 
অতিক্রম কর্‌তে পারে না, তখনই সে এক অভিনব অবস্থা ও ভাবের প্রতিষ্ঠায় অনেকে 
চক্রবদ্ধ হয়। সে মিলনের ব্যুহ কোথায়, কতদুরে, তা আজ কল্পনা করা যায় না। তাই 
এখানে যে প্রচেষ্টা চলেছে তা” অভিনব, অনির্ব্বচনীয়। যেখানে অধিকার তুল্য নয়, 
সেখানেই অবিচার । এই সমান অধিকার নিয়ে নারী পুরুষ মাথা ভুলে দীড়াবে। 
তবুও যদি এক্যবদ্ধ সমষ্টি গড়ে উঠে, তবে তা” কোন কৌশল, কোন প্রভাব নয়-ঈশ্বরের 
মহিমা, যা সত্যই নিগৃঢ় অচিস্তনীয়। হে ভগবান! তোমার অসাধারণ লীলা প্রকাশ 
হোক। তুমিই জেগে ওঠ ঘটে ঘটে। তোমারই আত্মপরিচয় বৈচিত্র্যের মাঝে--তাই 
এ অসম্ভব সম্ভব হবে। 
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তপস্য। 


(২) 


* পতিত জাতি উঠিবে। পতন যেমন অহেতুক 
নয়, তেমনি উ্থানেরও কারণ আছে। সে কারণ 
-তপন্তা। জাতি যখন তপঃশক্তি-হারা হয়, 
তখনই তার ভাগা-গগন ম্লান তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; 
আবার আত্মগ্নানি ও প্রারশ্চিত্ের পরে নৃতন 
পৌভাগ্যোদয় সম্ভব হয়। তপস্তায় অভুদয় ও 
মুক্তি, ইহার অন্যথায় করুণার দান মাথায় লইয়া 
কোন জাতি শ্রেয়: লাভ করিতে পারে না। 


র্‌ 


ব্যক্তির স্তায় জাতিও জীবস্ত শক্তি। প্রতিকূল 
শক্তিলমষ্টির সম্মুখে তাহার জীবনগতি কখনও ত্তন্ধ 
বিষুঢ় হইয়। পড়ে। ইহা অবলাদ যুগ। এই সময়ে 
বাচিবার প্রয়াস খুব স্বাভাবিক হইলেও, সব সময়ে 
সফল হয় না। তাহার কারণ_গ্রাণের অর্থাৎ 
তপঃশক্ির অপ্রাচ্ধ্য । দ্বিথিজয়ী প্রাণশক্তি তপ:- 
সিদ্ধ জীবনেই সম্ভব হয়। যেজাতি যত পরিমাণে 
এই তগঃশক্তি জীবনে স্থান দেয়, সে ততখানি 
বিশ্বজয়ের জয়টাকা ললাটে ধারণ করার যোগ্য 
অধিকারী হয়। প্রাপ্তির মূল্য যোগ্যতা _ইহার 
অন্ত ব্যতিক্রম নাই। 


০ পা ০ 


যোগ হওয়া--তাহারই জন্ত তপস্যা । কৃপা ও 
অস্থকৃতি__যোগ্যতার লক্ষণ নয়। আত্মগ্রতিষ্ঠাই 
মূল। ব্যক্তির ্তায় জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও শক্তিমান্‌ 
হইলেই শ্বাধীনতা-লাভের যোগ্য ' হয়। জাতি- 
গঠনের তণন্তাও প্রতিক্রিয়ামূলক নয়) কিন্তু তিল 
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তিল করিয়া প্রতিকূল অবস্থা জয় করিয়াই খণ্ড- 
ছিন্ন-বিক্ষিপ্ব শক্তিপু্ধ একটা নূতন ভাঁবকে কেন্দ্র 
করিয়া দান! বাধিয়া উঠে। এই দানা-বাধা তত্বই-_ 
জাতি। ব্যথার গীড়নে ইহা! অন্তরে ছূর্দয় 
শক্তি সঞ্চয় করে ও দিনে দিনে সেই সহিষ্ণুতার 
সঞ্চয় লইয়াই নৃতন ভাবকে মৃদ্ধি দিতে অগ্রগামী 
হয়। এরূপ নিগীড়িতের মধ্য হইতে নবশক্তির 
ভাখান অপাঁধারণ হইলেও, অস্বাভাবিক ঘটন! 
নয়। ইতিহাসে তাহার বহু সাক্ষ্য পাওয়! যায়। 


০ ০ ০ 


এইজন্য ক্জনের যুগই তগন্যার যুগ--ইহা 
ইতিহাসের বাণী। ধ্বংসেই নৃতন হৃষ্টি-ইহা 
উত্তেজনার কথা, নিছক সত্য নয়। ধ্বংসের বীজ 
ধ্বংসই করে, তবে স্জনের তপস্যা ইহার সুযোগ 
লইয়! নৃতন ক্ষেত্র রচনায় কতকটা সহায়তা কখনও 
কখনও পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। 
এমন অনেক সময়েই দেখা যায়, সাহায্য করা দূরে 
থাক, প্রতিকূল কালশত্রোত; ও আবহাওয়া সৃষ্টি 
করায়, দানা বাধার তপস্যা ইহাতে বিলদ্িত, 
প্রতিহত ও পরিশেষে ব্যর্থ হইয়াই নিঃশেষ হয়। 
এইজন্য জাতিগড়ার পাধনায়, ধ্বংস-বীর্ষে/র স্থান 
নির্ভয়ে দেওয়া চলে না । উহাতে পরিণামে আত্ম- 
নাশেরই সপ্ভাবনা সমধিক বলিয়া, স্িপস্থী দূরে দূরে 
অতি সতর্ক হইয়! ইষ্টসাধনায় রত হয়। উদ্দেশ্ঠ 
আত্মরক্ষা নয়-_হ্জনের তপস্তাকেই অনুকূল 
আবেষ্টনী ও আব হাওয়ার মধ্যে নিরাপদ্‌১ও পরিপুষ্ট 


২৯৮ 


করিয়া তোলা । ধ্বংসের প্লাবন হইতে নৃতন শক্তির 
এই.আত্মবৈশিষ্ট্ের ব্যবধান ও গণ্ভী-রচন। নানা 
অপব্যাখার ভাগী হইলেও, পরিণামে ইহাই জাতিকে 
রক্ষা করে ও জয়যুক্ত করে। তাই জাতিযজ্ঞের 
পুরোহিত ও সাধক ' যাহারা, তাহাদের অসাধারণ 
তপোবল লইয়াই এই ধ্বংস ও মমালোচনার সংযুক্ত 
প্রাবনমুখে দীড়াইয়৷ ভবিষ্যতের পরিচর্ধ্যায় আত্ম- 
নিয়োগ করিতে হয়। সমন্ত যুগজোত; যেন ইহাদের 
বিরুদ্ধগামী হয়-উজান ঠেলিয়! কার্য্যসিদ্ধি কত 
বড় ছুজ্জয় প্রেরণা ও সাধনার বলে সম্ভব হয়, তাহ] 
ভাবিলেই বুঝিতে পারা যায়। 


ক চে 


পরাধীন জাতির জীবনে, এই সত্ৃষ্টি ছু্নভ; 
কেন না প্রতিকূল আবহাওয়ায় আদর্শের সংঘর্ষে 
যে একট। স্বাভাবিক হ্থায়ক্ষোভ ও অন্তর- 
পরিচয়ের অভাব পরম্পরের মধ্যে পরিলক্ষিত 
হয়, তাহাতে সতাদৃষ্টি ঘুলাইয়া যাওয়া কিছু মাত্র 
বিচিত্র নয়। বিপ্লব, বিদ্রোহ, আত্মকগহ-_একই 
মনোবৃত্তির বিচিত্র লীলাভঙ্গী--গঠনের বীজ এরূপ 
মানসক্গেত্রে অনুকূল মাটি জলের অভাবে অশ্কুরিত 
ও পুষ্ট হয় না। নিশ্বাণের খত্তিক একট! নৃতন মন 
ও চরিয় লইয়া জাতি-সাধনার ক্ষেত্রে আবিভূর্ত 
হয়। তাই তাহার দৃষ্টির সহিত যুগের. দৃষ্টি মিলে 
না। যুগ ষে প্রলয়মুখী--তাহাকে সবলে 'মোড় 
ফিরাইয়া একটা নূতন ও সম্পূর্ণ বিপরীত পথে 
টানির়া আন! অদাধ্য সাধন বলিলেও অতুযুক্তি হয় 
না। কিন্ত ইহাই নির্মীণব্রতীর সাধ্য। তাই 
অসাধারণ ভাব, চরিত্র, প্রক্কৃতি দিয়া আপনাকে 
গড়িয়াই তাহাকে যুগ-বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে 
হয়। ইহা অনাধারণ অন্থভূতি, অনাধারণ তপস্যা । 
জাতির জীবনে এই অসাধারণ অনুভূতির ন্ুরণ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ দখ্য। 


তদম্থদরণে অলৌকিক তপন্তা যদি দেখ। দেয়, তবেই 
তাহা নবধুগের স্পষ্ট আবির্ভাব -লক্ষণ বলিয়া! আমর] 
অভিনন্দিত করিতে পারি। ভারতের জাতীয় 
জীবনে আঙ্গ এই শুভ লক্ষণরাজি দেখিয়া আমরা 
সত্যই উৎফুল্ল ও আশান্বিত হইয়াছি। 
০ চা ০ 

জাতি চায় নির্মাণ । কিন্তু এচাওয়া এখনও 
তার খুব অন্তরের অস্তরেই খেলিতেছে; বাহিরের 
জীবনক্ষেত্রে সে ফক্তপ্রবাহের সগ্ধান, খুঁজিলে 
অল্পই মিলে। ইহার কারণ, জাতি এখনও আত্ম- 
হারা। কক্তরীলুন্ধ মৃগযুখের মত আমরা বাহিরের 
দিকে তাকাইয়া৷ এখনও যে ছুটাছুটি করিতেছি,তাহ। 
এই আত্মপরিচয়হীনতারই লক্ষণ । গভীরে, জাতির 
মন্মকোটায় নৃতন স্থরের আহ্বান বাজিয়াছে। সে 
স্থর যাহার! শুনিয়াছে, তাহারা পাগল হইয়াই ঘরের 
বাহির হইয়াছে। স্থুরের নেশায় পাগল, কিন্ত 
মরমের সুর এখন৪ বহু ক্ষেত্রেই স্পট মনের গোচর 
হইয়া উঠে নাই। তাই শুনিয়াও মর্শহারা আমর! 
যাহা তাহা ভাবিতেছি; কিন্তু পাগল যে সে সে 
শ্রতির সহিত দৃষ্টিও পাইবে_ স্থ্রকে ভাষ। দিবার 
সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের সম্মুখে নৃতন রূপের আশা-চিত্রও 
অবধারিত ফুটিয়া উঠিবে। ইহাও তপঃসাপেক্ষ) 
কিন্ত এ তগন্তা রুচ্ছ লাধ নহে বণিয়া॥ সত্তার সহজ 
ধন্মে অভিষিক্ত করিয়াই প্রকৃতিকেও - অনায়াসে 
রূপান্তরিত করিয়া লইবে। যে অনাধারণচরিত্র 
নৃতন জাতি বিধাতার কল্পনেত্রে বীজাকারে নিহিত 
আছে, তাহা এই সহজ তপস্ামূলক জীবনসাধনায় 
সকল বাঁধা বিদীর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেই। 
মানুষের দেহ, প্রাণ, হৃদয়ের রূপান্তরের সহিত তাই 
সমষ্টি জাতীয় জীবনেরও রূপান্তর ও  নবঙ্গম্ম 
অবশ্থস্তাবী। 
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শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


নিশ্মাণ নৃতন নীতি। ইহা বিদ্রোহ বিপ্লব নয় 
_-পরস্ত প্রকৃতির একটা আমূল রূপান্তর। তাই 
ইহাকে নবজন্ম বলিলেই বরং অধিকতর মর্ম 
পরিচ্ষট হয়। জন্ম কি একটা বিদ্রোহ বা বিপ্লব? 
না, উহা! ,সত্তারই অভিব্ক্তি। জন্ম একটা 
আকম্মিক ছুর্ঘটন! নয় (৪৫10976); গ্রস্থতির 
বহুদিনের তপস্থার অভীপ্িত ও অভিনন্দিত 
কামনার ধন। প্রকৃতির এই নিগৃঢ় বেদনা 
আনন্দভরা তপশ্তার নীতির মহিতই জাতিগঠননীতি 
একমাত্র তুলনীয় । এ ব্যথা যেমনই গভীর, তেমনি 
নব হ্প্টির অভিনব গ্যোতনা ও অভিব্যপ্ননায় পূর্ণ। 
জাতিহ্টির মূলে এই ব্যথার তপস্য। বরণীয়। 


সাধারণতঃ, মুক্কিমংগ্রামের আন্দোলনে অনু- 
প্রেরণা লাভের জন্য আমরা পৃথিবীর বিপ্লবযুগের 
ইতিহাস সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকি। ফ্রান্স, 
আমেরিকা, এ যুগের রুষ--মুক্তিসংগ্রামের জলন্ত 
আলেখ্য। কিন্ত এখানে জাতি-গঠনের প্রত্যক্ষ 
নিদর্শন পাই না। বরং এদিক দ্িয়। ইংলগ্ডের 
ইতিহান অধিকতর আলোকপ্রদ। শক্তিশালী 
বুটাশ জাতি একদিনের কৃষ্টি নয়_-প্রকৃতির দীর্ঘ 
তপস্তার অত্যুতকৃষ্ট উদাহরণ। রোম-কবলিত 
পরাধীন ইংলগ্ডের ব্যথাময় কাহিনী ইংরাঙ্গ 
এতিহাসিক ইচ্ছা করিয়াই প্রায় চক্ষু মুদিয়া পার 
হইয়া যায়, কেন ন| সে দিনের পরাধীনতার লাঙনা 
আঙঞ্জিকার জয়গর্ববিত লপ্গাটে' নিশ্চি্ন রূপে মুছিয়! 
না দিলে মানায় না। কিন্তু ইংলণ্ডের এই 
পরাধীনতাই বৃটনকে জাতি-রূপে দানা বাখিয়া 
গড়িয়া উঠার প্রথম স্থযোগ দিয়াছিল। রোমের 
ভক্ত শিক্ষানবীশ সেই শিশু ইংরাজ জাতি 
বিদ্বোহীর বেশে রোমের শিক্ষ! দীক্ষা সভ্যতা 


ব্যথার তপস্তা 


২৯৯ 


পরবর্তী যুগে অন্বীকার ও বাহত; বঞ্জন করিলেও, 
সেই রোমশামনের জগদ্দল পাষাণভার বুকে 
বহিয়াই ইংলগ্ডের জাতি-সত্তা একদিন আপনার 
কেন্দ্র সতা খুঁজিয়া পাইয়াছিল। তাই দ্বাদশ 
শতাবী পরে দেখি, রোমশিত্য সভ্যতার উচ্চ- 
শিখরারূঢ ইংরাজ জাতি পুনঃ বর্ধরতার মহাসমুত্রে 
ডূবিয়াও একট! অভিনব শক্তিশালী জাতিরূপে 
পরিশেষে বাহির হইয়া! আপিয়াছে। বুটাশ জাতির 
বিবর্তনের ইতিহাপ বিপ্লবী ফ্রান্স বা রুষের চেয়ে 
নব .ভারতঙ্জাতিগঠনের সহিত মমধিক তুলনার 
যোগ্য। 


ইংরাঁজাপিকত ভারতের ন্যায়, রোমও চাহিয়া" 
ছিল ইংলগুকে নিষ্ষের আদর্শে গড়িগ। পিটিয়া 
লইন্তে-_1950981560 করিয়া তুলিতে । রোম 
দিয়াছিল তাহাকে সভ্যযুগোচিত নগরনগরী, 
শিক্ষাবিধান, বিলাসনীতি। রোমের বীর-চমূ 
(1,81079 ) ইংলগ্ডের সাগরবেষ্টিত তটভূমি অন্য 
বহিঃশত্রর কবল হইতে সুরক্ষিত করার জন্য 
ইংললগ্ডেই মোতায়েন করা হইয়াছিল-_ইংরাজ, 
তাহারই দৃঢ় বাহুর আড়ালে নিঃশক্ক চিত্তে ঘুমাইত, 
শাস্তি শৃঙ্খলার অপূর্বব রসাম্বাদে স্থখভোগে প্রমত্ত 
থাকিত। ,কিন্ত বিধাতার বিধান_এ স্থখভোগে 
ছুই শতাবীও কাটিল না। রোমের কেন্ররা্ট 
বর্বর জাতির অভিযানে সমাক্রান্ত ও টলটলায়মান 
হইলে, রোম তাহার বীরবাহিনী ইংলগ্ড হইতে 
মরাইয়া লইতে বাধ্য হইল) অসহায় শিশুর মত 
সেদিনের বুটন আত্মরক্ষায় অমম্থ ও জলদস্থার 
উৎপাতে নির্যাতিত মরণবাণবিদ্ধ হইয়। পড়িল। 
কিন্ত সে মরণব্যখার মধ্য দিয়ই দ্বাদশ শতাব্দী 
পরে ইংলণ্ডের জাতি-সন্বা নব জন্ম লাভ করিল। 


৩০০ 


বিভিন্ন বিচিত্র উপাদানরাজি মিলাইয়া অখণ্ড জাতি- 
তত্বের উদ্ভব-ইংলগ্ডের ইতিহাসে প্রকুষ্টরূপে 
প্রমাণিত। এখানে বিপ্লব বি্রোহ তত নয়ঃ 
যতখানি সংমিএণ ও অভিব্যক্তির (:4881001180108 
800. 1%0156101) ) মধ্য দিয়া কেমন করিয়া 
প্রকৃতির অবার্থ নির্দেশক্রমে একটা জাতি ধীরে 
ধীরে দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহারই পরিক্ষুট নিদর্শন 
পর্বে পর্বের ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্র 
সাধনার কালে এই দ্বিথিজয়ী জাতির গঠনেতিহাস 
অনেক দিক্‌ দিয়াই সকৌতুহলে স্মরণীয় ও 
আলোচনীয়। 
এ ১ ১ 

ইংলগ্ড ব্যথার মধ্য দিয়াই নবজন্ম লাভ 
করিয়াছে। এ একটা| দুর্দান্ত অন্থর-প্রকৃতি 
জাতির জন্ম-বৃত্তান্ত। প্রাচ্যের ইংল-_জাপানের 
ইতিহাসও অভিব্যক্তির ইতিহাস-_তথাকথিত 
বিপ্লবের নয়। যেখানে কিছু গড়িয়াছে, সেখানেই 
এই গঠনের তপন্তা তলে তলে অনুস্থাত। 
জাপানের সামুরাই স্বেচ্ছায় আভিজাত্য বলি দিয়া 
যে অথণ্ড জাতি-গঠনের বেদী নিশ্বাণ করিয়া 
দিল, তাহাই জাপ-অভ্যুদয়ের কারণ। ইহাই 
দরদের তপস্যা! আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ 
করিয়াই দরদী হৃদয় ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে আত্মলয়ে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


রূপাস্তর পায়। জাপানে সেই জাতীয়তাই দৃঢ় 
ও অটুট ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে ; চীনে তাহার 
অভাব, তাই চীন জাগিয়াও একট| নৃতন অখণ্ড 
জন্ম লইতে পারে নাই। বিপ্লবে ও বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়া চীন যদি এমনই ক্রমাগত ছন্নছাড়া হয়, 
তবে এই ধ্বংসনীতির ব্যর্থতাই তাহাতে অবধারিত 
সগ্রমাণ হইয়া উঠিবে। রুষের যে নব জন্মের 
কথা শুনিতেছি, তাহার শেষ পরিণাম না দেখা 
পর্ধযস্ত কেহই এ সম্বন্ধে শেষ বাণী উচ্চারণ করিতে 
অধিকারী নহে। 


ক ঈ চে 


আমরা ভারতে তপন্তার মধ্য দিয়। নব জন্ম 
গ্রহণের ইঙ্গিতটুকুই শ্রেযঃ বলিয়া এখানে বলার 
প্রয়াস করিতেছি। ব্যথার দুর্দম শক্তিকে রুষের 
মত বিক্ষোরণের পথে উদশীর্ণ না করিয়া, উহাকে 
মংহত ও তটস্থ করিয়া হষ্টির পথেই প্রধাবিত 
করিতে বলি। সে পথ সংযমের পথ--আত্ম- 
সমর্পণের পথ। জাতিশ্থত্ির এই অভিনব ধারা 
সম্বন্ধে মাত্র মৌলিক কথাটাই অন্য অবতারণ! 
করিলাম। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা ও নির্দমাণনীতির প্রয়োগধারা গরিদ্ষুট 
করার ইচ্ছা রহিল। 








পভ 5 2817২ 
00987010০4৫ ২ 
১১১১ খা বি, ) &. 








[ শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ ] 
(৩) 


7158187 25025100355 


পাটনা ও তাহার নিকটবর্তী জেলাগুলিকে 


অদ্যাপি মগধ বলা হয়। এই মগধ যে একটা 
সাম্রাজ্যের কেন হইয়াছিল, একথা সর্ববাধিসম্মত। 
08078955-এর পিতা 0৮এ৪-এর সময় হইতেই 
সমাট্‌ অজাতশক্র এই মগধের সিংহাসনে অধিক 
ছিলেন। তিনি যে বিশ্বম্রাটের পদবীর দাবী 
করিতেন এবং ইরাণ ও তুরাণকে তাহার 
সা্রাজ্যের অধীন বলিয়া ধরিতেন, ইহা পূর্কেই 
পাওয়া গিয়াছে। মগধ কথার অর্থ “মগ”"দিগের 
বামস্থান। সুতরাং পাটনা গ্রতৃতি জেলার 
অধিবাপিগণ এবং এ দেশের সম্রাট “মগ” পদ- 
বাচ্য হইতেছেন। “মগ” কথ। পুজার্থক মহ, ধাতু 
হইতে নিপন্ন “মধ? কথার অপত্রংশ। হতরাং 
“মগ বা নম কথার অর্থ পৃজনীয় ব্যক্তি। 
চারুবাবুর “অশোক” নামক গ্রন্থে পাই_“প্রাচীন 
তিব্বতীয় গ্রন্থকারগণ সমগ্র ভারতের নাম মগধ 
অর্থাৎ পুণ্যবান্‌ ও পৃজ্যগণের বাসস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন ।” সুতরাং 11985, 1192051, 
৭) গ্রভৃতি কথা “ভারতবর্ষীয়”, “মাগধ”, 
“গৌড়ীয়” প্রসৃতি কথার সহিত এক পর্যযায়তুক্ত 
হইতেছে এবং উহাদের অর্থ হইতেছে পৃজনীয় 
ডারতবাসী। অভিধানেও পাই--11851 অর্থ--0৩ 
0015508 0£ 0)৩  চ679905-10175 
001 06 01৩ 7:39, এই চ.150ও ভারতবর্ষ ভিন 
আর কোন দেশ হইতে পারে ন!। 
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আর [৫/561065 কথা যে “পতি ক্ষত্রিয়" 
কথার অপভ্রংশ, একথ| এঁতিহাসিকগণ স্বীকার 
করেন । 101. 72]1-এর 00168107190 তে 
পাই--৫হ10৩9 কথাই পরবর্তী কালে সম্রাট 
বাচক চ৪৭18391, কথায় পরিণত হইয়াছে :-- 

10802510555 51006 57080150৫৮৪ 
0016--6590 [0508080177--005 1 0107511 
65180 21001010050 590590)5 স1010 
চি০ঘা। 106210106 03626100 085 10 00109 
9500706 00৩ 0:01021 2009115007 01 005 
50100) (451016100 03150995 05 569 
1০০৮006.) 


পারস্যদেশে সংস্কৃত ক্ষত্রিয় .কথ। ক্ষায়খিয় কথায় 
পরিণত হইয়া! রাজবাচক হইয়াছিল । 1)8:15-এর 
175009600এ তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেন-- 
আদম্‌ দারয়বুঃ ক্ষায়খিয়ঃ ক্ষায়াখিয়ানাম্‌_-] ৪০ 
105795, 7026 ০৫0১৩ 101105) তবেই পতি- 
ক্ষত্রিয় কথার অর্থ হইতেছে--50267810) 0৮৩ 
11810) [0765” বা সম্রাট । স্ৃতরাং 1158171 
চ502010765 অর্থ “মগ” ধর্মাবলম্বী রাজতৃত্য ন। 
করিয়া “মগধের সম” করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ 
রাজভূতোর রাজাকে রাজাচ্যুত করিবার অধিকার 
গ্রহণ করা এবং অধিকারবলে রাজাকে তাহার 
রাজাচুত্ির দগ্ডাজ|: তাহার রণোদ্যত বিপুল 
বাহিনীর সমক্ষে অবগত করান একেবারেই 


৩০২ 


অসম্ভব। পক্ষান্তরে সম্রাট অধীনস্থ রাজাকে 
রাঙ্জাচাত করিয়া সেই দপ্ডাজ্ঞ। তাহাকে শুনাইতে 
হইলে, তাহা! রণোদ্যত বাহিনীর সমক্ষে শোনানই 
খুব স্বাভাবিক; কারণ ামস্তরাজ! লমাটের প্রতিনিধি 
মান, সম্বাটের আদেশের বিরুদ্ধে তাহার টাড়াইবার 
কোনই অর্ধিকার নাই এবং তাহার সৈনিকগণও 
তাহা অপেক্ষা তাহার উপরিস্থ সম্রাটের আজ 
পান করিতে অধিকতর বাধ্য। 


উপসংহার 

পারস্তের £০1০০)90151 রাজগণের ইতিহাস 
পৃথক্‌ ইংরাজী গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইতেছে। 19৪15 যে তাহার সমসাময়িক মাগধ 
মমাটু অঙ্জাতশক্রর বিষ্রোহচরণ করিয়া পরে 
তাথার বশ্ঠত। স্বীকার করিয়াছিলেন, ইধার ছুই 
একটি প্রমাণ দিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। 

97/10এর 5450016001315691)”তে পাই-- 

[0 005 0019 68100160681) 6[09101% 
1050019500১ & 26151901106 0001. 115 
০0৮ 00101), 1১৪ (1057105) ০7115 1)107501£ 
41081105 0১5 £7680 10106, 9১০ 100 ০01 0 
10175, 0১৩ [106 ০01 911 101201060 ০০0০- 
0155) 0১৩ 10106 ০01 015 প6৪৮ 680) ঝি 
800 1621) 0১9 501) 0£ [7179085065" (3. 871) 

17105095155 যে কখনও রাজ! হয়েন নাই, 
একথা সর্বারিসম্মত; আর 1921183 'যে অন্য দু'জন 
গারসীফ্ষের সহিত যড়ঘন্ত্র করিয়। দেশেয় রাজ! 
গৌমত ব। 132:01একে স্িপ্তথাতকের ন্থায় হত্য 


করিয়াছিলেন, ইহাও সকগ্নেই দ্বীকার করিবেন ।' 


তবেতিনি ফোন হজে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইলেন? দিথিজয়-কৃত্পে ক্ষি? তিনি যে গ্রীস ও 
তাহার পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করিতে পারেন 
নাই, তাহা সকলেই জানেন। আর তিনি যে 


রিট রি 
(১) "অরবর্তক” জোষ্ট ১১৩৭ 


প্রবস্তক 


নাই--আর 


[| ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সখ্য 


8০014 জয় করিতে যাইয়া প্রাণ হারাইতে 
বসিয়াছিলেন, সেই 9০5 যে 13180 9৩৪,র 
পশ্চিমে অবস্থিত 1,061 1081702 ৪116) 
ক্ষুদ্র দক্ষিণাংশ মাত্র, তাহাও সকলেই জানেন। 
তিনি সিম্কুনদ পার হইয়া অজজাতশক্রর রাজত্ব 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কথা তাহার ইতিহীসে 
অজাতশত্র যে সমঘ্ত [1019 
ঢ810)57 [7008. এবং দিংহল প্রভৃতি দ্বীপে 
সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইতেন, ইহাও প্রদশিত 
হইয়াছে। ত্তবে অজাতশক্রর সমপাময়িক 
19103 সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইলেন কোন 
স্ত্রে? তিনি ১। উত্তরাধিকার এবং ২। দিখিজয় 
ছাড়া আর একটি মাত্র স্থত্র অবলম্ধন করিয়। সমগ্র 
পৃথিবীর সম্রাট হইতে পারিতেন, সে সুত্র হইতেছে 
_ প্রাচীন রিশ্বসস্রাুকে গ্রকান্টে 5826110 বলিয়া 
স্বীকার করিয়৷ তাহার বিরুদ্ধে মানসিক বিদ্রোহ। 

এইরূপ মানসিক বিপ্রোহের দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা 
ইতিপূর্বে পাইমাছি। মাগধ সম্রাট ভান্পরপ্ত 
বালাদিত্য অত্যাচারী মিহ্রকুলকে মালবদেশ 
হুইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার শান্তি বিধান 
করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত সম্রাটের অণীনস্থ মালবের, 
শাসনকর্ত। যশো ধন্ম। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে 
আটলাট্টিক মহাসাগর পধ্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশের 
একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া পরিচয় দিয়া মন্দাসারে এক 
গ্রশত্তি খাড়। করিয়াছিলেন এবং তাহাতে 
লিখিয়াছিলেন, তিনিই: মিহিরকুলের শীস্তি" 
বিধাতা। মানপিক বিপ্রোহমূলক এই মিথ্যা কথা 
হইতে আমরা পাইয়াছিলাম-_ভানমুগ্ুপ্ত বাগাদিতা 
প্রকৃত বিশ্বম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার: ভৃত্য 
যশোধর্মা অগ্ভায় করিয়া তাহার, পদবীর দাবা 
করিয়াছিল (১)। 





আবখঃ ১৩৩৮ ] 


দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে--রাজপুতনার 
মরু গ্রদেশের নগণ্য ভূম্যধিকারী নাগভটের গোয়া- 
লিয়রের নিকটের সাগরতাল শিলালিপিতে। 
এই শিলালিপিতে তিনি বলেন-_তিনি “বঙ্গ- 
পতিকে” পক্াজ্জিত করিয়াছিলেন এবং আনর্ত 
(8519 141001), মালব ( [01081 10001 )) 


কিরাত (50772%7 00810 ), তুরুষ্ষ (]010৩9- 


0092) বত্স (1165003607019) ও মম (161৮) 
প্রভৃতি দেশের বু পার্বত্য দুর্গ নিজ অধিকারে 
আনিন্না বিশ্বজনীন বৃত্তি” অবলম্বন করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ বিশ্বসম্রাটুরূপে রাজ্যশানন করিয়াছিলেন । 
এই শিলালিপি হইতে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা 
গিয়াছে--আমর] পাইস্তাছি, এই সময়ের “বন্গপতি* 
অর্থাৎ গোৌড়েশ্বর দেবপাল প্রকৃতপক্ষেই বিশ্ব- 
সম্রাট ছিলেন এবং তিনি তীহার সামন্ত খলিফা 
4] 01৪0)91-কে শান্তি দিবার :জন্য তাহার সমস্ত 
সামাজ্য নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন, এবং 
উপরোক্ত দেশসমূহে £1 [12701-এর ৪০টি 
দুর্গ বিনষ্ট করিয়া তাহার বিষ-দাত ভার্গিয়] 
তাহাকে পুনরায় নিজ সামস্তের পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। নাগভট দেবপালের সামস্ত ছিলেন 
এবং প্রভুর বিজয়কে নিজের বিজয় বলিয়৷ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন (২)। 

নাগভটের এই মানসিক রিদ্রোহের সহিত 
141185 এর মানসিক বিদ্রোহের একটু সাদ 
আছে। 
তাহার অধীনস্থ প্রদেশসধহের তালিকায় [1701-র 
নাম নাই, ভীহার অস্ভিম 17507111017) [18510 
[২০9010-এ তাহার কবরের উপরের খোদ| 
হইয়াছে এবং উহ্থীতে 1018 বা ভারতবর্ষকে 
তাহার দাআজ্যের অধীন বলা হইাছে। ইহ 


[097105-এর 361015000 [105000607এ 


বিশ্বসম্।টু অন্গাতশক্র ও পারশ্থরাজ্য 


৩৩ 


হইতে ধর! হইয়াছে--তিনি 61)1510) [0190710- 
৮ খোদিত হইবার পরে ভারতবর্ষ জয় করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষবিজয় সম্বদ্ধে হিরদভসের 
ইতিহাসে যাহা আছে তাহা হইতে তিনি বিনা 
বাধায় সিচ্ছুলদ দিয়া নৌবাহিনী চালন করিয়া- 
ছিলেন, ইহা ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। 
ইহাতে বোবা যায়, ভারতবর্ষের অধীশ্বরের সহিত 
তাহার শত্রুতা ছিল না। 

কেহ যেন মনে না করেন-192195-এর 
তথাকথিত 17018-ব্দ্ধর ক্ষুপ্র এক ভূমিভাগ- 
বিজয়; তাই উহার বিস্তারিত বিবরণ রক্ষিত হয় 
নাই। ৬17০6176 910010 এই তথাকথিত 
ভারতবর্ষ-বিজয় রঙবদ্ধে বলেন :_ 

5[3080105 আ৪5 0179160 ০0 21076 085 
[10105 ৮৭115) 870 00 58170 1785 1০605 
1100 0১৩ [00191 9০921).,*,,১]0075 007495150 
[:0৬10065 9/76 (0118560 1000 9. 90187916 
58027), 00০ (96100050), ৬1010) ৪3 ০০০- 
5106160 61671017656 81070 076 17709 
001001003 00:0৮1006 ০1. 06 701015, 16 
7071৭ 002 00090770105 11065 01860 ০09০1০ 
(51615 01 £০10 0050) 0: 185 17000150 
9/0101)15 9010] 10011) 810111191) 51611105 
৪170 00756187117 99096 00৩. (10170 01 1176 
(0171 %9111017 
0:05117০09, (4029101715001 0, 87), 

এই কথা হইতে পাওয়া যাইবে--198119$-এর 
[717-বিজয় একেবারে কাল্পনিক |. তিনি বলিতে 
চাহেন-তিনি মগধের সম়াটু অজাত্তশক্রকে নিজ 
সামস্তশ্রেণীতুক্ত করিয়াছিলেন, তাই অন্ধাতশক্র 
তাহাকে প্রতি বদর 0706 173111101 [১0005” 


66109 06 07৩ 4851706 


পপপীপপীপী বাশ 


(২) “প্রবর্তক” জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭ 


৩০৪ 


ফর দিতেন এবং এই ভৃতপূর্বর বিশ্বসম্রাটের বিশ্ব- 
সম্রাট-পদবী তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "যে 
বিজয়ের বর্ণনা হিরদতস দিম্কুনদে নৌচালনের 
পরিশিষ্টরূপে তিনটি মাত্র শব্দে শেষ করিয়াছিলেন 
(8000960 0৩ [081815% [76100, (৬, 44) 
তাহা যে 181185-কে তীহার প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্যের 
লভ্যের এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ্বসস্ত্াট্পদ বীম্পদ্ধা 
একটি সামস্ত দান করে নাই, ইহা 'সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন। আর «59১৫৭৩৫0106 [11)01275% 
কথা দ্বারা থে হিরদতস সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজয়ের 
কথাই বলিতে চাহেন তাহা তাহার নিয্ললিখিত 
উক্তি হইতে পাওয়া যায় :-_ 

*01 10761101975 055 31010096115 থিঃ 
2525 021) 0056 0£ 2100 ০৮052806০91 
0167) ০1 ৮170৮. আশ. 1010১ 2200 01১৪) 
0০861) 07 ৪. 0100৩121667 6021 911 005 
165) 007৪0 5 09587 00166 17000160 
800 510 01766 91565 01 2010 0850 0015 
16 (০11060) 019151020,, 

ইহা “প্রমাণ” হইতেছে সমগ্র ভারতবর্ষ-জয়ের ! 
এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া [027105-কে 
সিন্কুনদের পূর্ব্ব পারের সামান্য এক টুক্রা ভূমির 
জন্য তরমিম ডিক্রী দিলে চলিবে না; হয় এই 
প্রমাণকে অবিশ্বাস করিয়৷ মোকদ্দমা ডিম্মিস্‌ 
করিতে হইবে, নতুবা ইহাকে সত্য ধরিগ্া লইয়া 
দিথ্বিজয়ী, প্রবলপরাক্রমশালী, শাক-প্রবর্তক, 
সমগ্র [0015 ও 17810191001, অধীশ্বর 
অজাতশক্রকে 108:1$-এর প্রণত সামস্ত সাব্যস্ত 
করিতে হইবে । 

এই প্রমাণ বিশ্বীস না করিলে, 1091195-এর 
ভারতবর্ষজয়ের মিথ্যা 58265007 হইতে 
বুঝিতে হয়--1090৩5-এর সময়ে একজন নৃপতি 


প্রবর্থক 


[.৬শবর্ধ, ৪র্থ সং্য। 


ছিলেন ধাহাকে বিশ্বসআাটু বল| যাইত, আর তিনি 
10773 হইতে ভিন্ন বাক্তি আমরা পাইয়াছি। 
অজাতশক্রর পূর্বপুরুষগণ বহু শতাব্দী হইতে 
বিশ্বসম্রাটের পদবী ন্যায়াহথসারে দাবী করিতে- 
ছিলেন এবং তিনি নিজেও সেই গদবী শুধু দাবী 
করিতেন এমত নহে, সেই দাবী বলবৎ রাধিধার 
জন্য এক রাজকুমারকে সিংহলে পাঠাইয়া এ ্বীপ 
নিজ অধিকারে লইয়াছিলেন, এবং সিংইল, 
8005 [7017 ও [1010তে শাকগ্রবর্তন করিয়া 
এই সকল দেশে প্রবল প্রতাপে সাত্রাজযশক্তি 
পরিচালনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, 1087143 
সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এ কথা৷ যে মিথ্যা 
তাহ! সকলেই খ্বীকার করিবেন । স্থৃতরাং 

1006 21986100102) 006 8006 01 
07610178016 21] £7090106 
০০৪00153) 076 70106 01075 01696 221৮ 


11029, 


ঠি 2170 1769 

এই বর্ণন! প্রকৃত পক্ষে 108:815-এর বর্ণনা 
নহে, ইহ বিশ্বসমাটু অজাতশক্রর বর্ণনা । 

অজাতশক্র নিবিবাঁদে [)8:013-কে সিন্ধুনদ 
দিয়া নৌবাহিনী চালাইতে দিয়াছিলেন; ইহাতে 
বোঝা যায়, প্রথম জীবনে 12015 তাহার বিরুদ্ধে 
বিপ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 
কালে তিনি অজাতখক্রর বশ্থত1 স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। তারপর মানসিক বিদ্রোহের বলে 
[09119 অজাতশক্রর প্রত হইয়াছিলেন, এবং 
তাহার স্থলে সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর সার্জিয়াছিলেন। 
তাহার যে ইতিহাস আমর! পাঠ করি, তাহা 
হইতেই পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভারতবর্ধ-জয়ের 
কথা এবং বিশ্বসমরাটুপদবী পাইবার কথা মিথ্যা । 
সে মৌকদ্দমায় পশ্চিমদেশীয় এঁতিহাসিকগণের 
বিচারে ভারতবর্ষীয় সম্রাটের বিরুদ্ধ পক্ষের 


শ্রাবণ, ১৩৩৮] 


জয় অবশ্স্ভাবী। এইজন্য হিরদতস হইতে 
আরম্ভ করিয়া সকল ইউরোপীয় এঁতিহাদিকই 
08795-এর মিথ্যা উক্কিসমূহকে সত্য বশিয়! ধরিয়া 
লইয়াছেন। 

085-এর পুত্র 0410955কে ইজিপ্টে 
অর্মন্গষিক অত্যাচার করণের অপরাধে রাজ্াচ্যুত 
করিয়। মাগধ সম্রাট 
0%15-এর অপর পুত্র 738:0175কে ০75-এর 
সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং এতৎসন্বদ্ধে তাহার 
দূত দ্বারা প্রেরিত আদেশ ইজিপ্ট ও পশ্চিম 
আসিয়ার সর্বত্র সম্মানের সহিত পালিত হইয়াছিল। 
ইহাতে কি পাওয়া যায় না--0/এ5 6৩ (1683 
অঙ্গাতশক্রর সামন্ত ছিলেন, এবং ০1৩৯ কর্তৃক 
অবিজ্জিত ইজিপ্টেও এই মাঁগধসমরাটের অপ্রতিহত 
প্রভাব ছিল? 

কিন্ত বিচারক যেখানে গোড়। হইতে একপক্ষকে 
ডিক্রী দিতে কৃতসন্কল্প সেখানে যুক্তিতর্ক বিকল হয়, 
অদভ্ভবও সম্ভব হয় এবং মিথ্যা প্রমাণ মিথ্যার 
ছাপ কপালে লাগাইয়াও মস্তক উত্তোলন করিয়া 


(52121) 6519021)) 


বিশ্বসঘ্াট অজাতশক্র ও পারশ্যরাজ্য 


৩০৫ 


দণ্ডায়মান থাকে। যে 180707110'র বশবর্জী 
হইয়া [ব71914-1২09018,এ  1087105 নিজেকে 
বিশ্বসস্্াট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন_-লেই 
116710116)?র বলেই মন্দসোরে যশোধন্্ী এবং 
সাগরতালে নাগভট বিশ্বসমা্ট পদবীর দাবী 
করিয়াছিলেন। পশ্চিমদেশীয় এতিহাসিকগণকে 
ভাল করিয়া জিজ্ঞামা করুন-তাহার। বলিবেন, 
এই তিন দাবীর কোন দাঁবীই গ্রহণযোগ্য নয়। 
কিন্ত ভারতসমাট্রূপ নিককষ্টজীবকে ত্মাক্রমণ 
করিতে যে কোন অস্ত্র হাতের নিকট পাওয়া যা 
তাহাই যথেষ্ট ; তাই পশ্চিমদেশীয় এতিহাসিকগণের 
কূপায় 79) 1-]২05-এর মিথা। বথা, 
মন্দমসোরের মিথ্যা কথা ও সাগরতালের মিথা 
কথা অন্যাপি মাথা তুলিয়া মান্ষের মতিভ্রম 
ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। ন্ুধীবর্গ গতান্তিক 
পন্থা ত্যাগ করুন, স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করুন; 
মিথ্যার ভিতর হইতে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত 
হইবে, 'বিশ্বব্যাপী প্রাচীন হিন্দু-সাম্রাজোর ইতিহাস 
প্রকাশিত হইবে, সত্যের জয় হইবে। 


নারায়ণ 
[ বারিদবাসিনী দেবী ]," 


সদ! মোর কাঁছে কাছে থাক তুমি স্ানসরায়, 
চলে গেছে শ্রি্তম সপে দিয়ে রাঙা পায়। 





আগে যে কমল-মালা দিয়াছিু প্রিয়গলে, 
আর সেই শুদমাল। তব ওই গলে দোলে। 


এলে কি দয়িতরূপে তুমি হে অখিল ন্বামী ! 
কি দিয়ে পুজিব নাথ বড় যে দরিদ্র আমি। 
দারুণ ব্যথায় ভরা বিষীস্ত এ মন প্রাণ, 
মাপিলাম ও চরণে, কার না গে প্রতাখ্যান। 
মির়াশার নিগীড়নে যদি ভূলে যাই পথ, 

দেখ! গিয়ে সেইকালে, পুরাইও মনোরথ। 


চর 


[. ৩৯ ] 


গজ 


শী 


5নম্ভল্বান্মি 
উপন্তাস ) 


[ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ] 


ধরিত্রী আজ এতদিন পরে শশীশেখরের কাছে 
নিষ্ঠুর নিরানন্দময় বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। 
যে-মা তাহার মরিয়া গেছে, সে আর আসিবে 
না। এতদিন সে বুথাই তাহাকে ডাকিয়াছে। 
মরে যাহারা, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন 
করিয়াই মরে। 

ওই একটিমাত্র আশা এবং বিশ্বাসই এতদিন 
শশীশেখরকে তাহার দুঃখের কথ। ভুলাইয়া রাখিয়া 
ছিল; আন্গ আর তাহার সে-বিশ্বাপ নাই,_-মা'র 
সঙ্গে তাহার আর দেখা হইবে ন__সে-কথ। সত্য । 
মামীমার দেওয়া লাঞ্ছনার কথাটাই তাই আজ 
শশীশেখরের বড় বেশি করিয়া মনে পড়ে। যে- 
মাষা তাহাকে একদিন ভাঁলবাদিত, সেও আজ 
আর তাহাকে ভালবাসে না, রামায়ণখানি সে 
তাহার নিজের হাতে পুড়াইয়া দিয়াছে। সে-দৃশ্ঠ 
সে তাহার জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারিবে 
না। মা'র স্মৃতির মধ্যে ওই রামায়ণখানিই ছিল 
তাহার সন্বল। সে-সম্ধল আজ আর নাই। 
রামায়ণখানির পাতায় পাতায় মা'র আঙ্গুলের 
ঘামের দাগ লাগিয়া ছিল মার নিজের হাতের 
লেখা নাম ছিল,_সেগুলির উপর কতবার সে 
চোথ বুজিয়া হাত বুলাইয়! বুলাইয়া মা'র কথা 
ভাবিয়াছে, আজব আর তাঁহার ধরিবার ছুইবার 
কোথাও কিছুই নাই। 


শু 


? 


শশীশেখরের দ্রিন যেন আর কাটে না। 
মামীমার অত্যাচার এখনও সমানে চলিতেছে, 
সেন্ট, মেন্ট, দেখা হইলেই তাহাকে ভেংচি কাটে, 
তাহাকে দেখিবামাত্র ছু'ভাইএ তাহারা হো হো 
করিয়া হাসিয়া ওঠে, তাহার দিকে না তাকাইয়! 
আপনমনেই বলাবলি করে,_“আচ্ছা বল্‌ .ত 
দেখি মে্ট,৮_রামায়ণখানা কেমন দাউ দাউ করে" 
পুড়লো! মেট, হাগিয়া হাসিয়া একেবারে 
গড়াইয়া পড়ে, বলে”_“আর সেই কান-মলাট! 
দাদা, আর সেই ঠাস্‌ করে মাথার ওপর 

বলে আর দু'জনেই হাসে। 

মামা আর তাহার দ্রিকে ফিরিয়াও তাকায় 
না। দেখা হইলে আগে যে-মাম! তাহার আদর 
করিয়। কাছে ডাকিয়া কথা বলিত, সেই মামাই 
আজ তাহার মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। 

শশীশেখরের এখানে আর একদগ্ডের জন্ত মন 
টেকে না; মনে হয় এখান হইতে" সে চলিয়! 
যাইতে পারিলে যেন বাচে। কিন্তু কোথায় 
যাইবে? পিলিমার কাছে, গেলে সেও হযূত,আবার 
তাহাকে এইখানেই ধরিয়া আনিবে।, 

এই মব চিন্তায় তিয়মান হইয়া শশীশেখর মুখ 
ভারি করিয়া দিবারাত্রি নীরবে ঘুরিয়া বেড়ায়। 
রামায়ণখনিও নাই যে, মন খারাঁপ হইলে তাহাই 
নইয়! জানালার ধারে চুপ করিয়া পড়িতে বসিবে। 


আবণ, ১৩৩৮] 


ঘরে যে শশীশেখর বলিপ্ন। আর-একটি ছেলে আছে 
তাহা আর বুঝিতেই পার! যায় না। খাইবার 
সময় চোরের মত নিঃশবে বাড়ীর ভিতর গিয়া 
যাহা পায় তাহাই চারটি থাইয়া আসে। সেন্ট, 
মেপ্ট, টিট্ুকারি দেয়,সে-সব আঙ্জকাল সে আর 
শুনিয়াও শোনে না, মামীমা তিরস্কার করে, শশী- 
শেখর অপরাধীর মত মাথা হেঁটে করিয়া শোনে, 
ইন্ছুলে যায়, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়! বইগুলি গুছাইয়ী 
রাখিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া বিয়া উদ্দান- 
দৃিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে। সেন্ট, 
মেপ্ট, সরাসর তাহাদের দিদির কাছে গিয়া খাবার 
খায়। শশীশেখরের সে অধিকার কোনোদিনই 
নাই। আগে যদিই বা ভবেশের ভয়ে কনকবরণী 
তাহাকে যাহাহোক্‌ কিছু খাইতে দিত, আব্রকাল 
আবার তাহাও দেয় না, বেচারা! শশীশেখর সেই 
যে বেলা! দশটার আগে চারটি ভাত মুখে দিয়া 
ইস্কুলে যায়, ফিরিয়! যখন আসে ক্ষুধায় তখন তাহার 
আর জান থাকে না, চোখের ন্ুমুখে সব-কিছু 
যেন ঝাপসা-ঝাপসা মনে হয়, উঠিয়া ঈলাড়াইতে 
গেলে মাথাটা বৌ করিয়া ঘুরিয়া ওঠে, তাই 
কোনো-কোনোদিন সে আর জানালার ধারে 
বসিয়া থাকিতেও পারে নাঃ মেবেয়-পাতা! 
তক্তাপোষটার উপর শুইয়। মার কথ| ভাবিতে 
ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ে। 

এম্নি করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে, এমন 
দিনে তাহার পিসিমার কাছ হইতে একজন বাগদীর 
মেয়ে শশীশেখরকে একদিন লইতে আসিল। 
বলিল, তাহার.পিনির নাকি ভারি অন্থুখ। বীচ 
কিনা সন্দেহ, স্ৃতরাং তাহাকে একবার ঘাইতে 
হইবে। 

ভবেশ বলিল, 'বেশত', যাঁক্‌ ন। 1 

কনকষরণী ঠোটু উ্টাইয়া বলিল, 'বলিহারি। 


সম্ভবাঁমি 


৩৩৭ 


বেশত" যাক্‌ না! এম্নি না হ'লে তোমার এমন 

হবে কেন বল? এমন হাদ'-গঙ্গারাম লোক 

আমি কখনও দেখিনি ।, | 
ভবেশ ত' অবাক্‌! 

" --কেন গোঃ কি হলো কি?” 

কনকবরণী বলিল,_'তুমি নিজেও যাও। 
ঠাকুরবির গয়নার্গাটি টাকাকড়ি নাহয় গুণধর 
ভাগনে খেয়েছে, কিন্তু ও-বুড়ীরও ত" কিছু আছে! 
বুড়ী যদি মরেই যায়!) ৭ 

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া ভবেশ 
হাপিয়া বলিল, ও 1? 

বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া 
বলিল, 'অস্থৃখ হয়েছে, ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছে, 
ও-ই যাক, আমি আবার কেন?" 

_ কনকবরণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়। সেই 
এককথাই সে বারে-বারে বলিতে লাগিল,--“যদি 
মরে? যায় ত' তখন পস্তাতে হবে দেখো! ) 

ভবেশ অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিল। বলিল, “মান্গযের অন্থথ হ'লেই সে মরে 
না। একাম্তই যদি মরে ত' পরে আবার গেলেই 
চলবে ।, 

কিন্তু কনকবরণী কিছুতেই বুঝিল না। 
বলিল,হ্্যা,) যেছেরেকে পাঠাচ্ছ,” পরে 
গেলে আবার পাবে নাকি কিছু? তখন কিছু 
রাখলেই ত! তার চেয়ে এই সঙ্গেই যাও, যদি 
স্যাখো, ভাল আছে তখন নাহস্ম ফিরে? এসে ।, 


অগত্যা শশীশেখরকে সঙ্গে লইঙ্কা ভবেশকেই 
যাইতে হইল। 


গিয়া দেখে, কনকবরণীর কথাই ঠিক। পিমিমার 
তখন অস্তিম অবস্থ।। মুখ দিয়। কথা বাহির হয় 
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না, শশীশেখর ও ভবেশকে দেখিয়া বুড়ী প্রথমে 
চিনিতেই গারিল না, পরে চিনি যখন, চোখ 
দিয়া তখন তাহার দর দূর করিয়া জল 
গড়াইতেছে । 

ডাক্তার-কবিরাজ্ দেখানো হয় নাই, , প্রতিণেশী 
কয়েকজন দয় করিয়া দেখাশোনা করিতেছিল। 

শশীশেখর দেখিল, আবাল্য-পরিচিত তাহার 
সেই বাড়ী! যেখানে তাহার, মা মরিয়াছে, 
ঠিক সেইখানেই আবার তাহার পিসিমা মরিতেছে। 
ফ্যাল্‌ ফ্যাল করিয়া মে তাহার মুখের পানে 
তাকাইয়। রহিল। ভাবিল, বুড়া কবিরাজকে 
একবার ডাকিলে হয়। কিন্তু কাহাকেই ব! 
জিজ্ঞাসা করিবে, আর কেই বা তাহার টাকা 
দিবে? ভাবিল, তাহার মা'র মৃত্যুর সময় 
কবিরাজকে দে ডাকিতে চাহিয়াছিল, এই পিসিমাই 
সাহাকে ডাকিতে দেয় নাই, আজ তাহার অস্থখের 
মময় সেই-ব। কবিরাঙ্জকে ডাকিতে যাইবে কেন? 
ফরিরাজের ওঁধধ খাইয়া পিধি ঘদি তাহার সারিয়া 
ওঠে, তাহা হইলে তাহার আর আফশোধের 
খাকি কিছু থাকিবে না। মনে হইবে, কবিরাজকে 
ডাকিলে মাও হয়ত" তাহার বাঁচিতে পারিত। 

, কিন্তু তবু কেন না জানি ক্রমাগতই তাহার 
মনে হইতে লাগিল, বুড়ী পিসিমা তাহার কষ্ট 
পাইতেছে, আহা, কবিরাজকে একরারটি ডাকিলে 
হয়, ডাকিলে হয় ! 

ভবেশ কাছেই দড়াইয়াছিল, শ্রশীশেখর ঘন-ঘন 
তাহার মুধের পানে তাকাইতে লাগিল। ভয়ে 
কিছু বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। শেষে 
অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে মামার আর-একটুখানি 
কাছে সরিয়া.গিয়। মূরীয়। হইয়া শশীশেখর বলিব, 

স-কোবরেজকে ডাকব ? 

বিগ্নাই সে মাথাহেট করিল । 


প্রবর্তক 
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ভবেশ একবার এদিক-ওদিক তাকাইঠ। 
দেখিল, তাহার পশ্চাতে প্রতিবেশী জন-ছুই 
ভদ্রলোক দীড়াইয়া আছে। এবং কয়েকটি মেয়ে 
ঘোম্ট| টানিয়! ফিদ্‌ ফিস্‌ করিয়| কি যেন বলাবলি 
করিতেছে। 

প্রতিবেশী ছুইজন একসজেই বলিয়! উঠিল,__ 
কোবরেজ আর এ-সময্ব'*"*+*, বলিয়াই একজন 
ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তার চেয়ে একটুখানি 
গঙ্গাজল _+ 

সমবেত মেয়েদের মধ্য . 
“আনি ।” 

বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে 
বোধকরি গঙ্গাজল আনিবার জন্তই নিজের বাড়ীর 
দিকে চলিয়া গেল। 

কিন্ত গঙ্গার জল যখন আসিল, বীর তখন 
সব শেষ হইয়া গেছে। মেয়েটা বাহির হইয়া 
যাইবার পর হইতেই বুড়ী খাবি খাইতেছিল, 
তাহার পর. অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে মুখখানা 
বিকৃত কিডুতকিমাকার করিয়া হাত-প1 ছড়িয়া 
অনিচ্ছাসত্বেও চক্ষুস্থির করিয়া দিল, মরণের সঙ্গে 


হইতে একজন বলিল, 


শেষ পথ্যন্ত যুঝিবার চেষ্টা করিয়াও জয়লাভ করিতে 


গারিল না। বুড়ী মরিল। 

শশীশেখর অনেকক্ষণ হইতেই কাদিতেছিব। 
অনেকদিন পরে ভবেশ তাহাকে কাছে টানিয়া 
আনিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল-__“চু কর্‌, 
কাদিস নে।? 

শশীশেখর যদি রা আপনা হইতেই চুপ করিত, 
বুড়ী পিলিমার জন্ত এত বেশি. দুঃখ তাহার হয় 
নাই, কিন্ত বহুদিন পরে মামার স্ষেহের স্পর্শে 
তাহাকে আরও কীদাইয়। দিল। মামার গায়ের 
উপর ঢলিয়। পড়িয়া শশীশেখর যেন অভিমান 
করিয়াই ফুধিয়! ফুলিয়। কীদিতে লাগিল । 
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* বুড়ীর মুখায়ি করিল শশীশেখর। শ্রাদ্ধাদি 
করিবার জগ্ত আবার তাহারা আসিবে বলিয়া 
পরদিন মকালে শশীশেখরকে লইয়া ভবেশ তাহার 
বাড়ী চলিয়া গেল। 

কনকবরণী উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। 
, ভবেশ বলিল, 'মরে গেছে ।” 

কনকবরণী হাপিয়৷ বলিল, “বলেছিলাম না! 

ষ্টেশন হইতে একজন মুটে তাহার মাথশর 
উপর একটা বাঝ্স লইয়া আসিয়াছিল। কনকবরণী 
জিজ্ঞাস! করিল, “ও কার? 

ভবেশ বলিল,--“বলছি, চল ।” 

বলিয়! বাড়ীর ভিতরে গা কি়ৎক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়! ভবেশ কহিল, “ডাকো শখীকে । 

কনকবরণীর মুখের চেহারা হঠাৎ একটুখানি 
বিমর্ষ হইয়া! উঠিল। বলিল, 'শশীকে কেন ? 

ভবেশ বলিল, "ছিছি, মিছেমিছি ছেলেটাকে 
তখন তোমর! সবাই মিলে দোষ দিলে। আমি 
বলেছিলাম না, বুড়ী-মাগী শয়তানের একশেষ। 
বুড়ীকে পুড়ি্ন শ্মশান থেকে ফিরে” এসে ভাবলাম, 
দেখি, কি আছে না-আছে। বাক্স খুলে দেখি, 
মবই রয়েছে, শশীর মা"র গয়নাগীটি, টাকাকড়ি, 
যা-কিছু ছিল সবই রয়েছে,_অথচ বুড়ী বললে 
কিনা-__ছিছি, তুমিও তাইতে সায় দিয়েছিলে। 
তুমিও বিশ্বাম করেছিলে? 

অন্য সময় হইলে কনকবরণী কিমে বলিতকে 
জানে, আজ আর সে অতগুলি গহনা টাকাকড়ির 
নামে মুখে কিছুই বন্ধিল না। বাক্সটার কাছে 
গিয়৷ একবার্‌ খুলিবার চেষ্টা করিয়া বারে বারে 
শুধু জিনিসপত্রগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। 

ভবেশ বলিল, "থামে অত তাড়াতাড়ি কেন, 
তোমার কাছেই ত সব থাকবে ।, 


সম্ভবামি 
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এই কথাটাই সে শুনিতে চাহিতেছিল। শুনিয়া 
প্রাণপণে তাহার দেখিবার আগ্রহ দমন করিয়া 
কনকবরণী চলিয়া! গেল। 

গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরিয়া 
আমিল। বলিল, “হ্যাগা, ঠাকুরজির মাথায় চারটে 
সোনার ফুল ছিল না? 

ভবেশ বলিল, “কি জানি বাপু, ফুল-টুল 
জানিনে,যা ছিল তাই নিয়ে এসেছি। দেখে 
মনে হলো-আর বিশেষ-কিছু ছিল না ।” 

কনকবরণী বগিল, 'তাই-বা তুমি জানলে 
কেমন করে"? তুমি ত' আর দাওনি, দিয়েছিলেন 
আমার শ্বশুর ।ঃ 

ভবেশ ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়। রহিল। 

_-তিবে ?  বলিয় হাসিতে হামিতে কনক- 
বরণী আবার চলিয়! গেল। 

সেদিন খাইতে শুইতে উঠিতে বদিতে ভবেশের 
আর নিস্তার রহিল না। বারে বারে শুধু প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন -'ঠাকুরঝির ফুল চারটে ছিল। বুঝলে? 
আমার যেন মনে হচ্ছে। আর গলায় একগাছ। 
সং-হারও যেন দেখেছিলাম ।ঃ 
_ ভবেশ বলে, তা" হবে। 

কনকবরধী বলে, 'বা ! হবে কি রকম! হবে ত 
সে-সব গেল কোথায়? 

গত রাত্রে ভবেশের ভাল ঘুম হয় নাই, ম্বান 
করিয়া আহীরাদির পর তাহার ঘুম পাইতেছিল, 
তেখনি অর্ধনিমীলিত চক্ষেই জবাব দিল, যাবে 
কোথায়? আছে-দবই আছে ওই বাক্সের 
মধ্যে। রাজ দেখাব। এখন যাঁও, একটুখানি 

বলিয়! সে ঘুমাইবার জন্ত চোখ বদ্ধ করিল। 

কনকব্ণী তবু থামিল না। বলিল, “তবে 
আর ছেলেটাকে সাধু বললে কি হবে? সে-সব 
তাহলে গেল কোথায়? ওগো--শুন্ছে! 1? 


১৬৩ 


বলিয়া নিপ্রাকাত্তর স্বামীকে তাহার খুব জোরে 
একটা ঝাকানি দিয় কনকবরণী ঝস্কার দিয়! 
উঠিল--খালি ঘুম আর ঘুম! নিক্ম্মার ধাড়ি 
তবে আর কাকে বলেছে! শুনছো?' 

সদ্যঘুমস্ত মাহষকে এমন করিয়া বিরক্ত করিলে 
রাগ হওয়া স্বাভাবিক। ভবেশ রাগিয়া বলিল, 
-আঃ! আছে বলছি বাক্সর মধ্যে... 

কনকবরণীও তেমনি জোরে-জোরে বলিয়া 
উঠিল, 'ন।-নেই'। নেই বাক্কের মধ্যে 1 

 ভবেশের ঘুষ ছুটিয়া গেল। চোখ খুলিয়া 

-বলিল--“নেই তা" তুমি জানলে কেমন ক'রে ?' 

কনকবরণী এবার ফিকু করিয়া একটুখানি 
হাপিল।, বলিগ, 'দেখলাম। এই যে, এই চাবিট। 
দিয়ে খোল। গেল।' 

বলিয়। সে তাহার আচলের খুটে-বাধা চাবির 
'গোছাটা নাড়াচাড়। করিতে লাগিল । 

'ভবেশ বলিল, “ভ!রি অন্যায় হয়েছে' তোমার । 
ও-জিনিষ শশীশেখরের, তা জানো?” 

স্বামীর ভাব-গতিক তাহার ভাল বলিয়৷ মনে 
হইল না। গম্তীরমুখে বলিল,_-'জানি ॥ 

ভবেশ বলিল, 'জানে। ত খুললে কেন শুনি ?, 

কেন, খুলেছি বলে কি: ফাসি শুবি হবে 
নাকি ?” 

ভবেশ এবার আর স্থির থাকিতে পারিল না। 
ঘুষ তখনও তাহার ভাল করিয়া কাটে, নাই। 
হঠাৎ সে ঘুমের ঘোরেই বলিয্বা বসিল, “শশী যদি 
তোমায় চোর বলে? তুমি যেমন একদিন বলেছিলে 
দেগিনিচুরি করেছে ॥ 

কনকবরণী দপ. করিয়া জলিয়া উঠিল। বলিল, 
কী! আমি তাহলে মিছে কথ। বলেছিলাম? 
গিনি সে চুরি করে নি? ও 

ভবেশ চুপ করির। রহিল । 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৪র্থ সংখা। 


কনকবরণী তাহাকে আবর নাড়। দিয়া বলিল, 
'বল! চুপ করে? রইলে যে? চুরিকরে নি? 

ঘাড় নাড়িয়া ভবেশ বলিল, 'না |" 

কনকবরণীর আর কোনও পাড়াশৰ পাওয়া 
গেল না। কিয়ংক্ষণ পরে দেখা গেল, সে তাহার 
চোখে শবাচল চাপা দিয়া ফুলিয়। ফুলিয়! কাদিতেছে। 

শিয়্রের কাছে কোনও নারী যদি বসিয়া 
বপিয়া কাদে ত' অতি বড় পাষণ্ডেরও চোখের ঘুম 
ছুটিয়! যায়। 

ভবেশের৪ তাহাই হইল রা ধীরে ধীরে সে 
উঠিয়া বিয়া হাত বাড়াইয়া কননৰরণীর কাধে 
হাত দিয়া জিজ্ঞানা করিল, “তুমি কাদছ ?” 

ঝাঁকানি দিঘ| স্বামীর হাতখানা সে তাহার 


কাধ হইতে সরাইয় ফেলিয়া বলিল, 'যাঃ-৪ 1 


ভবেশ ভালমান্থ, কিন্তু বোকা নয়। স্ত্রীর 
উপর শ্রদ্ধ। তাহার বাড়িল না। কিছুদিন হইতে 


ভিতরে ভিতরে লবই সে বুঝিতেছিল, কিন্ত মুখে 


কিছুই বলিতে পারে নাই। এইখানেই তাহার 
দুর্বলতা । এবং সেই ছুর্মলতার হুযোগ লই 
কনকবরণীর স্বচ্ছাঠারিতার আর. সীম হন না। 
তাহাও সেজানে। 

কিন্তু মান্থষের মন। ধৈধ্যের লীম। অতিক্রম 
করিতেই বা কতক্ষণ! একান্ত স্বার্থপর এই 
নারীটির বিরুদ্ধে ভবেশের মন সহসা. তিক্ত-বিরক্ত 
হইয়৷ উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কি চাও তুমি? 


“কি করলে তুমি সখী হও বল ত?? 


কনকবরণী জবাব দিল না। হও 

ভবেশ আবার গ্রিজাস|! করিল এবার বেশ 

জোরে-জোরে। বিল, 'শিশীকে ভাড়িয়ে দেবে! 
বাড়ী থেকে? 

কনকবরণী কাদিতে-কাদিতে বলিল, 'ভাই যেন 
আমি বলছি ?+ 


আাবণ) ১৩৩৮] 


“ৰলিয়াই আবার কাল্পা। 'তা' না ত' কী! 
কীবলছ? কি বলতে চাও? 

কনকবরণী বলিল, “কিছু না। তার চেয়ে 
আমি চলে যাই। 

ভবেশ একেবারে মরিয়া হইয়। উঠিয়াছিল। 
বলিল, “যাও।” 

কনকবরণী বন্দিল, 'যাবই ত! তোমার মত 
শয়তানের ভাত আমি আর খাব না 

স্ত্রীর মুখে ভবেশ অনেক কথাই শুনিয়াছে, কিন্ত 
এমন কথা এই প্রথম। বলিল, “কি বললে? 
শয়তান? ্‌ 

ঘাড় নাড়িয়! কনকবরণী বলিল, হ্যা 1 

রাতে রাত চাপিয়া গুম্‌ হইয়া ভবেশ হুর 
বসিয়া রহিল। 

কনকবরণীর কান্নার বেগ বোধকরি এতগ্ণ 
একটুধানি প্রশমিত হইয়াছিল, বলিল, “ঢং করে 
গুণের ভাগনেকে সেদিন তাহ'লে মারলেই বা 
কেন, আর রামায়ণখানা পুড়িয়েই বা দেওয়া হলো 
কেন, বিশ্বেম যদি কর নি?” 

কোনও জবাব না দিয়া ভবেশ একবার মুখ 
তুলিয়া চাহিল।* কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠিক 
সেই সময়েই দৈবক্রমে স্থমুখের বারান্দা দিয়া পার 
হইতেছিল-_শশীশেখর | 

ভবেশ ভাকিল, 'এই শশী, শোন্!, 

শশীশেখর বিষগ্নমুখে কৌচার খুঁটখানি গায়ে 
দিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাড়াইল। 

হাতের ইসারায় ভবেশ বলিল, “এগিয়েআয় ! 

শশীশেখর আগাইয়া একেবারে তাহার হাতের 
কাছে গিয়। দ্াড়াইতেই ভবেশ সজোরে তাহার 
একখানা হাত টানিয়া ধরিয়৷ তাহার মুখের পানে 
না তাকাইয়াই থর্‌ খর করিয়া কাপিতে লাগিল। 
কিযে বলিবে কিছুই সে প্রথমে খুঁজিয়া পাইতে- 


সম্ভবামি 


৩১১. 
ছিল না। পরে বলিল, “বল্‌ তুই তোর মামীর 
গিনি চুরি করেছিলি কি না! 

 ভয়ে-ভয়ে শশীশেখর একবার তাহার মামীর 
দিকে তাকাইয়া বলিল, 'না।, 

' ভবেশ বলিল, 'এখনও-- না"? 

.শশীশেখরের চোখ ছুইটা তখন ছল্‌ ছল্‌ 
করিতেছিল। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িমবা অত্যন্ত 


- করুণকণ্ে কহিল, 'নিই নি যে।, 


ভবেশের রাগ যেন ক্রমশ বাড়িতে জাগিল। 
বলিল, “নিস্নি হারামজাদা? নিশ্চয় নিয়েছিস্।” 

শশীশেখর জাবার বলিল, 'না।» 

ভবেশ কাঁপিতে কীপিতে চীৎকার করিয়া 
উঠিল। বলিল, 'বল্‌-বল্‌, পাজি ট্রপিড, বল্‌ 
যে, হা নিয়েছি। না নিলেও বল্‌তে হবে তোকে 
বল্‌ 

বলিতে বলিতে ভবেশের কঃস্বর রুদ্ধ হইয়া 
মুখখানা সহসা লাল হইয়া উঠিল, চোখের কোণে 
জল দেখা দিল। 

কনকবরণী বলিল, পাগল হ'লে নাকি? ছি! 


ভবেশ আবার টেঁচাইয়া। উঠিল, “তুমি 
চুপকর।' ও 
বলিয়াই সে আর একবার শশীশেখরের 


হাতে খুব জোরে একট। ঝাকানি দিয়া কহিল, 
“এখনও বল্লি'নে হতভাগা ! বল্‌! 

শম্টীশেখরের মাথার ভিতরটা! এবার ঘুরিতে- 
ছিল। ব্যাপার কিছুই সে বুঝিতে না পারিয়া 
ফ্যাল্‌ ফ্যাল করিয়া সজলচক্ষে এদিক-ওদিক 
তাকাইতে লাগিল। 

ভবেশ আর স্থির থাকিতে পারিল না । নিমিষের 
মধ্যে হাত বাড়াইয়া নিজের একপাট চটি জুতা 
তুলিয়া লইয়৷ কম্পিত শশীশেখরের মাথার উপর 
পট্‌ পট্‌ করিয়া সজোরে বাইয়া দিয়াই সে তাঁহাকে 


৩১২ 


ঠেজিয়া ফেলিয়া দিয়। বলিল-“ঘা বেরো৷ আমার 
খ থেকে । বলবিনে ত' ধেরো [ 

 বলিয়াই সে ভূতা্টা হাত হইতে ছা 
ফেলিয়া দিয়! উঠিয়া দাড়াইতে গিয়া দেখিল, তাহার 
কাপড়ে গেঞ্জিতে কাচা রকের দাগ! 

রক্ত দেখিবামান্, ভবেশের পাগলামি: ছুটিয়া 


গেঁগ। শলীশেখরকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে 


গিয়াও ধরিতে পারি না। টাল্‌ খাইয়া পড়িমা 
যাইতে যাইতে সাম্লাইগনা লইয়া মাথায় হাত দিয়া 
কাদিতে কীদিতে ছেল্লেটা তখন ছুটিয়া পলায়ন 
করিয়াছে,। 

ভবেশ তাড়াতাড়ি তাহার পরিতান্ত চটি- 
ভুতাটা আবার তুলিয়া লইল। ঝুঁকি়া পড়িয়া 
তাহার তলাট! পরীক্ষ! করিতে গিয়া দেখিপ) 
সেখানে একটা ধারালো! পেরেক্‌ উঠিয়াছে। 

ছি ছি, রাগের মাথায় এমন করিয়া মারা 
হয় ত তাহাকে উচিত হয় নাই। 


কনকবরণী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ভবেশ 


তাহার মুখের গানে ভাকাইয়া দাত কিটমিট্‌ 
করিয়া বলিল) 'হলো ত+? মনস্কামন পূর্ণ হলে! 
ত' এবার? 

বলিয়াই সে ছুটি! বারান্দায় গিয়া ডাকিল, 
শশী! শশী! 

কোনও সাড়া না পাইয়া সে রেবিংএর গায়ে 
ঝুকিক্া গড়ি নীচে তাকাইয়া দেখিল--শলী নাই। 


হয়ত? সে নীচের কোনএ ঘরে ঢুকিয়া মাথায় 


হাত দিয়া বলিয়া বসিয়া কীদিতেছে। ভবেশ 


প্রবর্তক 


[১৬৭ রথ নখ্যা, 


ভাড়াভাড়ি নীচে না দেল। নব কোথায় 
শশী! নীচের কোনও ঘরেই" তাহাকে দেখিতে, 
পাওয়া গেলনা। . 

সদর দরজায় গিয়া ভবেশ আবার ডাঁফিল__ 
শশী | | ৮ 

শশী সেখানেও নাই। £ 
, উদ্মাদের মত ভবেশ এবার খালি পায়েই 
রাস্তায় গিয়া! দাড়াইল। :এ-দিক-ওদিক তাঁকাইয়া 
ডাকিল, শশী! শশী! 

নরু চাকরট| নীচের একট! ঘরে মেঝের উপর 
পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। বাবুর ডাক শুনিয়া 
সেও : ধড়মড় করিয়! উঠিয়া ভবেশের কাছে গিয়া 
দঁড়াইল। সেপ্ট মেট, ইস্থুলে গিয়াছে। বাড়ী 
একেবারে নিস্তব্ধ 

নরুর মুখের পানে তাকাইয়া ভবেশ বলির, 
"দ্যাখ, ত' বাবা--শশী কোথায় গেল দ্যাখ ত!” 

নরু সোজা রাস্তা ধরিয়া ঘুমের ঘোরেই ছুটি 
চলিল।: 

ভবেশ রাস্তার মাঝখানে হত্ভম্বের মত 
দীঁড়াইয়। দাঁড়াইয়া! কি করিবে ভাঁবিতেছে, এমন 
সময় রাস্তার দ্বিকের বারান্নার চিক ফাক 
করিয়া কনকবরণী ডাকিল, “এসো” 

কথাটা ভবেশ শুনিতে পাইল কি না, কে 
জানে। দেখা গেল, সে তখন নিবিষ্টমনে তাহার 
কাপড়ের উপর কাঁচা রক্তের দাগগ্ুলা পরীক্ষা 
করিতেছে আর চোখ বহি দর্‌ দু করিয়া অগ্রর 
ধারা গড়াইয়া আমিয়াছে। | 

' (ক্রমশ ) 
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[স্যার দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী ] 
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[ ভারতীয় উপনিবেশিকগণ নন্বন্ধে দেশে নাধারথনঃ 
যে সাড়া ও আলন্ত গ্াতিষ্ঠা লীন্গ করিয়াছে, ভাহ। ভিরোতিত 
হইবার মাশা ক্রমশঃ বাঁড়িতেচিল, বি্ক সে গাশা বুঝি শ্ুরে 
বিনষ্ট হয়। ভারতবধের একালীতৃদ্ প্রায় গিহল ও ব্র্ীদেশে 
মারভবিদ্বেষ জরঘখ: বাঁড়িভছে এবং ল্পঠ্টা্দরে স্থানীয় ভারত- 
বাদিগ্রণ বলিতেছেন, এ সম্বন্ধে কর্তুপঙ্ঘগণের গুধু নিদেশ ও 
উঙ্গিত নয়, প্রভাঙগভাবে মহায়তাও আছে । ধী শি, গরিশম। 
মিবায়িতা, ক্খুতুশলত1 প্রভৃতি ফলে ভারনাঁমী নেখানে 
গিয়াছে, সেখানে নোণা। ফলাইয়াছে ; সিহল ও বঙ্গদেশে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে দি 
আফ্রিক1 প্রতি গ্রদেশ্র ম্যায় এই সাফলাই ছারভবামীর 
বিপদের কারণ হইয়াছে এবং ঈর্ধা-কষায়িত প্রধল দল তাহার 
শধতা সাধন করিতেছে । “0০0 201. (9 10018” (ফিরে 
যাও ভারতবর্ষে) ক! ব্রঙ্মদেশীয় রাজবিদ্রোহের মুখেও 
প্টনিতেছি। একথ! বিদ্রোহীর মুগের কথ| কিম্বা অপর মুখের 
কথা, তা নির্ণয় কর! ছুরহ। ফলতঃ, এ কথার মূলে অনঙ্গত 
ভার*-বিদ্বেষ। মালয়। প্রদেশে" (70151558) ারভবাদী 
ধারে ধীরে নি্জ প্রাপা, অধিকার লা করিতেছিল, দেখানেও 
একথা উঠিতেছে।  পীনাংএ একথা উঠিতেছে, পূর্বাঞ্চলে 
সেখানে যেখানে শিক্পবাণিজ্যের প্রসার ও ধর্মপ্রচার সম্পকে 
ছারহণামী গিয়া নিজ-অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন, দেইখানেই 
দেবি অলিয়। উঠিতেন্ে কিম্বা কেহ আালাইয়া তুলিতেছে। 
শাশয় কন্ফারেন্সের সঙ্ভাপতি ডাঁঃ মেলান সম্প্রতি এ বিষয়ে 
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তীর প্রতিবাদ কবিয়ােন এবং ভারভবমীর ম্যাঁযা অধিকারের 
দাবী করিয়াছেন । এই মানয় প্রদেশে পুত আীতদাদ--তাহার 
মধো ফিল আনেক আ্ঞারত-প্রবামী, দঙ্দিণ আফ্রিকার আদিম 
শ্রীসৌঠন সম্পীদনের সহায়ক হইয়াছিলেন। পরযুগে ১৮৬* 
মালের গর ভাঁগভগাপার শো; নেটেলে যাইয়া মেই শ্্রীসৌষ্ঠব 
অধিকতর সম্পাদন করেন। : এখন তাঁহাদের বংশধরগণও 
ঈশধাণলের আভতি-যোগা হইয়াঞ্চেন। ধাহাঁতে তাহারা দে 
অণলে ভশ্মনাত না হয়, দে চেষ্টা ভারতবানী ও ভারত গন্তর্ণ- 
মেন্টকে চিরধিন করিতে হইবে । আঁশ! ও সৌভাগ্যের কথা 
এই, যে 'প্রবর্তক" পত্রে দঙ্গিণ আফিকার দৌতা-কাহিনীর কথ 
থারাবাহিক'াবে প্রকাশিত হওয়াতে এ বিষয়ে ভারতীয় 
ভারভবানীর ও গণনীবকগণের মনোযোগ অধিকতররূপে আবৃষ্ট 
হইতেছে । হিতব]দা', 'বহুমতী” প্রভৃতি সাধারণ মতের 
নায়কগণ 'প্রবর্দীকের এই চেষ্টার যথেষ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। 
এ বিধয়ে "মীসিক বহ্থমতী' পত্রিকার সম্পাদনে শিক্ষা ও 
রুচির প্রসার দেখা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরেখগীয় 
গ্রহথকারদিগের দক্ষিণ গারিক] নংক্রীষ্ত রচনা হইতে চয়ন 
করিয়া রমণীয় চির নাহাঁবো বিশ্ন্তপ্রায় আফ্রিকাঁ-প্রবানী 
ভারতবাসীর দু্দীণার কথ| শল্পবন্তর আলোচনা হইতেছে । 

পুর্ব নংখায় পরিচয় দ্রিয়াডিৎ যে ভারতবাসীর অধিকার 
মাবান্ত করিধার জন্য আগামী গেপ্েম্বর অক্টোবর মাসে ভারত 
গভর্ণমেট ও দক্ষিণ আফ্রিকা গণর্ণমেন্টের রাউণ্ড টেবিল 
কন্ফারেশ্সে আলোচনার সস্তাবনা আছে। কোথায় দে বৈঠক 
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বসিবে, ও ভারত গভর্ণমেন্টের গক্ষে কোন্‌ কোন্‌ প্রতিনিধি 
যাইবেন, তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। এক দলের অত) 
ভারতবর্ধেই সে অধিবেশন হওয়া কর্তবা। যেখানে মে বৈঠক 
বক, সাঁধারণ-মত-শক্তি প্রভূত পরিণাণে প্রকাশিত হইয়া 
অধিবেশনের সাঁফলাচেষ্টা প্রয়ৌজনীয়। এ বিষয়ে দর্ষিণ 
আফ্রিকণ ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ: নাইডু সম্প্রতি বাহ 
বলিয়াছেন, তাহ] বিশেষ গ্রণিধানযোগা । 
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প্রিটোরিয়। সহরটি ১৮৫৫ খুষ্টান্দে ট্রেন্সভালের 
বিগাবলিফের প্রথম সভাপতি এন, ডক্রিউ 
প্রিটোরিযানস্‌ ( (14. টব, 72006071005 )'এর নামেই 
অভিভিত হয়। ১৮৮০ সাল পধান্ত প্রিটোরিয়া 
সহর টান্সঙালের রাজধানী ছিল। ১৯০০ সালে 
বোর মদের অবসানে সহরটি গর্ড রবার্টম কর্দুক 
বিজিত হয়। পরে ১১১০ সালে সাউ এফিকান 
ইউনিয়নের 51001 1589000৮9 হয়, গভণর 
ব্িডেক্স ভয়। মিঃ হারবা্ট 
বেকারের পরামর্শে 1671165 চ০1১ পাহাড়ের 
উপর গ্িগিযান শ্থাপভাপ্রথ! গন্ঠসারে অপুন্ধ 
অদ্দচন্দ্রাকৃতি পুহৎ প্রাসাদ নিশ্সিত হয়। গ্রেনাইট 
পাথরের ভিত্তির উপর ধ্রিম এবং লঞ্ল রক্তবর্ণের 
অপূর্ব শৌধে বিভিন্ন বিভাগে ম ও উচ্চ 
কর্মচ।রিদিগের আবাসস্থান ও অফিস আছে। 
মেগ্তিস কেপ, পর্বতের গায়ে সুরে স্তরে সঙ্জিত 
নানা রকমের ফলফুলের বৃক্ষলতাশোভিত উদ্যানের 
মধ্য স্থানে স্থানে কৃত্রিম ফোরারা ইত্যাদি দ্বার। 
কর্মচারিদিগের পক্ষে অতিশত আরামের স্থান 
হইয়াছে। অতি মনোরম টেরাঁদ গার্ডেনের 
ভিতর দিয়া সম্মু্পে এম্দি১খিয়েটারের পথ! 


জেনারেলের 


শ্রাবণ, ১৩৩৮] 


ইহারই চারি পার্থে টাম গাড়ীর বাবস্থা আগে, 
কিন্তু সহজে তাহা দূর হইতে নয়নগোচর 
হয়না। মৌনধ্য ইহাতেই শত গুণ বাড়িম্বাছে। 
স্থবিধার জন্য প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ ও নি 
অংশ হইতে উীমে পৌছিবার জন্ত প্রচ্ছন লিফট ও 
সুড়গ্ক পথ আছে । লর্ড সেলবেন বলিয়াছিলেন, 
যে, এই প্রাসাদটি পৃথিবীর মনোরম হম্মযরাজির 
নধ্যে প্রধান। প্রিটোরিযাতে বিগ্ভালয় সকল" 
মাধুনিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও, 
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সিকটেই নির্দি্ মিঃ ক্যাসিম এডামের গৃহে 
যাইথা সান করিয়। আবার ভোজের উৎসবে 
গীড়িত হইতে হইল। বৈকালে ভারতীয় বন্ধে 
বরোক্ষোপে খাইয়া বক্তৃতাদি হইল। হিন্দী 
ভাষাতেই ভাবের আদান প্রদান* শেষ করিয়া ফার্ট 
ইসলাম ইনিষ্টিটিউটে ঘাওয়া হইল। মিঃ জে, 
এইচ মোহম্মদ শিজ অর্থ ব্যয়ে এই দ্থুলটি করিয়া 
পিয়াছেন। বাড়ী ও সংলগ্র বাগান সুন্দর; কিন্ত 
শিক্ষক ও ছাত্রের অভাব এবং সাধারণ ভাঁরত- 





মেঞ্জিসুকোগ গর্বাতোগরি ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের অপূর্ব উদ্যান-সংলগ্ন প্রানাদ 


দেশবাসীর যথে্ উপকার করিতেছে; ট্রা্ভাল 
ইনিভাগিটিতে আর্ট ও সায়েন্স কলেজ ও রুষি 
বিদ্যালয় আছে) কিন্তু কোন "প্রতিষ্ঠানে ভারত- 
বাসীর প্রবেশের, সুযোগ নাই । 

আমাদের প্রথমে মেয়মন্‌ লাইব্রেরীতে যাওয়। 
হইল, সেখানে মাল্যদান করিয়। প্রবাসী ভারত- 
বাসিগণ আমাদের অভ্র্থনা করিলেন। মৌভাগ্য 
বশতঃ বক্তৃতার ছড়াছড়ি হইল ণা। তারপর 


বাণীদেরু যেন গ্রীতিরও অভাব মনে হইল। এই 
স্কুলটা "ইত়্ান লোকেধানে”ই অবস্থিত। আমরা 
যতদুর দেখিলাম, ভাহাতে মনে হইল--বাসস্থানগুলি 
বিশেষ আরামপ্রদ নহে, স্থানে স্থানে জঘন্তও বল! 
চলে। কয়েকজন ভারতীয় ও কাফ্রি রোগী 
ছিলেন। আমরা নিখিলকে প্রেরণ করিলাম। 
এক ঘরে একজন ভীষণ নিউমোনিয়! রোগে 
আক্বান্ত--অবস্থ। : সঙ্গীন, ভাগ্যবিপধ্যয়ে এক 


৩১৬ 


ফৌোটাও ও্ধ পড়ে নাই। অপর ঘরে একজন 
টাইফয়েড, রোগে আক্রান্ত, তাহার অবস্থ। এই 
রকম) কিন্তু চিকিৎস! অভাবে ঘরে পড়িয়। রিলেও, 
দাতব্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে ইহারা যাইতে 
চাহে না--এ গ্রহেক্সিকার শেষ কবে হইবে । 

«ই তারিখে গাড়ীতে প্রাতর্ভোজন শেষ 
করিয়। জে, মোহাম্মদ সাহেবের মটর গাড়ীতে 
মি: জি, এস্‌ বাজপাই ও নিখিলকে সঙ্গে করিয়। 
হার্টজস্বেটন শট ভ্যাম দেখিতে যাইলাম। 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি মনোহর । লেডি সেনহিল 
হোটেলের সম্মুখ 
দিয়া যোহাট 
হোটেলের পাশ্ব 
দিয়! গ্রাম খন ২০ 
মাইল আমিয়াছি, 
তখন একটি বৃহৎ 
ক্যারাভান দেখি- 
লাম -__ স্বামীও 
গৃহিণী পুত্র কনা 
সঙ্গে পণ্যদ্রবোর 
ভার লইয়৷ চলন্ত 
আবাস্গৃহের ব্যবস্থা করিতে করিতে ২৬ জোড়া 
গরুর সাহায্যে মন্থর গতিতে চলিয়াছেন। 
ইহাদের উদ্যম ও সাহস অসীম, নিজেদের আনন্দে 
নিজেরাই থাকে। পু 

প্রায় ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্য 
স্থানের নিকটে পৌছিলাম। অন্ুচ্চ পর্দাত ভেদ 
করিয়া প্রথর ইলেকটিক আলোকে আলোকিত 
অপ্রশন্ত ন্ড়ঙ্গ-পথ পার হইয়া আমর! ড্যামের 
অপরাংশে গাড়ী হইতে নামিলাম। নদীটা ছোট; 
রেন্ফোমভ্‌ জমান অভিনব প্রাচীর দ্বারা পর্বত- 
গান্ত হইতে জলের গতি ইচ্ছামত রোধ করিয়া 


প্রবর্তক 





[ ১৬শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্য। 


মহরের জন্য জল ধরিয়৷ রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
এবং এই জলেরই বেগের সাহায্যে ইলেকট,সিটি 
উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। 

পর দিবস ৬ই প্রাতে আমার্দের ডেপুটেশনের 
স্তার জঙ্গি পাড়িসন্‌ ও লেডি প্যাডিপন নিখিল ও 
সৈয়দ রেজ! আলি সাহেবকে লইয়! দেখ! কৰিতে 
আপিলেন। কারণ আমি একাই মিঃ মোহাম্মদের 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বাকী সকলে 
সেলুনেই ছিলেন। প্রস্তত হইয়া ২২ মাইল দুরে 
প্রিমায়ার ডায়মণ্ড মাইনস্‌ দেখিতে যাওয়া হইল 


প্রিটোরিঘ। পালগামে্ট বিজ্ডিং 


কোন কোন ভারতধাসীও আমাদের সঙ্গ লইলেন, 
কারণ এ সকল ক্ষেত্রে তাহাদের আসার ও দেখার 
বড়ই আুযোগের অভাব। মাইন্সর প্রধান 
ইঞ্জিনীঘ়ার একটি ক্ষু্র আড়ম্বরবিহীন আফিসে 
অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত নান! কার্যে লিপ্ত ছিলেন, 
তথাপি শ্বযং আসিয়া আমাদের গাড়ী হইতে 
অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাহার প্রধান 
সহকারীকে আমাদের ঘুরাইয়া দেখাইবার ভার 
দিয়া সৌভাগ্য প্রকাশ করিলেন । 

প্রথমে আমরা গ্রাইগ্ডিং রুমে গেলাম। 
এখানে কাফ্রি-কুলির নাহাষ্যে গুড়াইয়৷ কাচ বা 


শ্রাবণ, ১৩৩৮] 


অপর কোন ্রব্য হইতে হীরক বাছাই হইতেছে। 
তত্পরে আমর। ওয়াশিং রুমে গেলাম । এখানে 
দোছুল্যমান গলিত চর্বি আচ্ছাদিত জলের দ্বারা 
ক্রমাহুয়ে বিধৌত বিকটশবাকারী বড় বড় মঞ্চের 
শ্রেণী দেখিলাম। কোথাও এক একটি বড় ছোট 
কীচে মার্কেলের স্টায় পদার্থ জমাট চর্বিতে 
আটকাইয়া রহিয়াছে । আমাদের প্রদর্শক 
বুঝাইলেন, যে হীরকই কেবল এই ভীষণ কম্পন্ন 
সহ করিয়া চর্ষিতে লাগিয়া থাকিবে । অপর 





“করনার হাউস” -ডারমণ্ড বিল্ডিং (এখান হইতে কোটী কোটী টাকার 
হীরক আমদানী ও রপ্তানী হয়) 


একজন একটি প্রকান্ত হাতলযুক্ত খোস্তার দ্বারা 
& হীরকগুলি উঠাইয়। পরিস্কৃত করিবার স্থানে 
নিক্ষেপ করিল। আমাদের পরিদর্শন দিবমে ্ ইঃ 
ব্যাস পরিমাণের একখানি হীরক পাওয়া গিয়াছিল। 
বেলা ১২টার ঘময়ে আমরা ব্লাষ্টিং দেখিতে গেলাম । 
আমরা ঘেখানে দীড়াইয়াছিলাম, তাহার কত 
নিয়ে জানি না, কুলি মঞ্ুরের৷ কাঁধ্য করিতেছিল। 
মনে হইতেছিল, যেন সত্যই পিপীণিকার সার মাটি 
বহিয়া ছোট ছোট ট্রলি গাড়ীতে বোঝাই 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৩১৭ 


করিতেছে । একটি অতি বৃহৎ স্বাভাবিক গভীর 
উপত্যকা । স্থান-বিশেষে এত মাটি কাটা হইয়া 
গিশ্সাছে, যে বিপদ্-চিতপ্কূপ রক্ত-পতাক। উড়াইয়। 
কশ্সিদিগকে বিপদের কথ স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইতেছে। রোপংরেল সাহায্যে ইঞ্চিনীয়ারগণ 
সাবধানে উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে 
উপরে আসিতেছেন। 'এই রোপ-রেল সাহায্যে 
যে কে উঠিতেছে ও নামিতেছে তাহা চতুদ্দিক 
থেরা হইলেও, অপর কাহাকেও চড়িতে দেওয়৷ হয় 
না; কারণ এই অতি উচ্চ 
স্থান হইতে নীচে যাইতে 
যাইতে মাথা ঘুরিয়া 
দুর্টনার স্ষ্টি হইবারও 
ইতিহাস আছে। নির্দিষ্ট 
সময়ে টাইম-ফিউপযুক্ত 
ডিনামাইট ইত্যাদির সাহায্যে 
মাটি উড়াইয়া দেওয়া হইল। 
নির্দিষ্ট সন্কেতাহ্ুসারে সহন্্ 
সহল্ম কুলি যথাযথ গহ্বরে 
পলাইয়! প্রাণরক্ষা করিল 
এবং পর পর চারিদিক 
হইতে ভীষণ গোলাবর্ষণের 
ন্যায় শব্ধ হইল এবং উিত 
ধৃম প্রায় সুমগ্র স্থানটী আচ্ছন্ন হইল। এই দৃহ্থ 
দেখিয়া গা রোমাঞ্চিত হইল। ধৃঁয়। কাটিয়া 
গেলে আবার পিপীলিকার সার দেখা দিল, 
আবার মাটা কাটাই ও উ্লি বোঝাই করিয়া 
বিপুলকায় ই্রীম-ফ্রেমের লাহায্যে তারের টানে ট্রলি 
চলিতে লাগিল। 

এক একটি হীরক খনির কার্য এক এক 
অভিনব প্রথায় পরিচালিত হয়। একটি খনি 
দেখ! হইলে সব খনি দেখা হইল, একথা কিছুতেই 


৬১৮ 


বলা চলে না। প্রধান ইঞ্চিনীয়ার সাহেব 
আমাদের মধ্যাত্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু 
আমাদের শীঘ্রই ফিরিতে হইল। প্রিটোরিয়। 
রোটারি ক্লাবের হেন্রী এডাম, জে, এ, গ্রের 
সহিত আলাপ হইল ।" | 
অপরাহ্ণে ভাগিলিঘ়ান স্ত্রীটে “ব|স্টন লে" 
গেলাম, তথ। হইতে মিঃ পিলের মহিত লোকেসনে 
ওরিয়েপ্টাল পিক্ক ষ্টোরে গেলাম। দৌকানটি হ্বন্দর 
পরিচ্ছন্ন এবং 
বৃহৎ্। দুঃখের 
বিষয় সমস্তই 
বিলাতী ধিক্কের 
আ ম দা নী। 
মালিকের সহিত 
ভর তীয় সি 
ব্যবহারের বিষয়ে 
আলাপ করিলাম, 
ড় বেশী আশা 
পাইলাম না; 
তথাপি ভারতের 
কয়েকটি বড় 
বড় দেশী সিন্ক 
ব্যবসায়ীর নাম, 
ঠিকানা ওপরিচয়- 7 ৫ 
পত্র দিলাম। 
সাউথ এফ্রিকান ইণ্ডয়ান ফুটবলের দলের 
দলপতি মিঃ বাব মহারাজ আমাদের সঙ্গে্থাকিয়া 
অনেক পরিশ্রম করিলেন। এখন তার দল ছত্রভঙ্গ 
হইয়া গিয়াছে, তার নিজের দেহও এখন খেল। 
'ধুল।র উপযুক্ত নাই। মনে হয়, এখান হইতে 
অন্ততঃ একটি ফুটবল দল ইউনিয়নে যাইয়া ওখান- 
ফ্ষার উচ্চ দলের সহিত খেলাধুলায় ঘনিষ্ঠতাবুদ্ধির 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


চেষ্টার প্রয়োজন । ক্রিকেটে, সাঁতারে, হকীতে; 
ফুটবলে, টেনিস ইত্যাদিতে এখানে বা বিলাতে 
সাফল্য লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে 
না। ৪ঠা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখে ব্মফ্ষনটেনে 
এক সাউথ একফ্রিকান এমেচার এথেলেটিক 
এসোসিয়েসনের অধিবেশন হইয়। গিয়াছে । সাউথ 
এফ্রিকান এম্পায়ার গেম্‌সের বিষয়ে বিষম বাকৃবিতগ্ 
উপস্থিত হয়। পরে স্থির হয়, যে “কলর বারের” 





ওয়েমেল্টন হীরক-খনি সি 


জয় সর্বত্র ঘোষণ। করিতে হইবে এবং এই অভিপ্রায়ে 
ইউনিয়নের আধুনিক অবস্থান্থসারে ভরতবর্ধ ব। 
ওয়েট ইণ্ডিল প্রভৃতি দেশ হইতে কোন খেলোয়ারকে 
এই প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া 
হইবে না। এমন কি, ইহ! বজায় রাখিতে যি 
অগভ্যতার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাও করিতে 
হইবে। 


আাবণ, ১৩৬৬৮ ] 
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সন্ধ্যার সময়ে ট্রেণে ফিরিয়। সান্ধা-ভোজন শেষ 
করিয়। পুনরাম জোহানেসবার্গে পৌছিলাম। পূর্ব- 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৩১৪৯ 


এই সকাল ১০টার সময়ে দ্রুতগামী ডায়মণ্ 
এক্সপ্রেসে কিন্বাণি পৌছিলাম। অভিনন্দনের 
গাল। শেষ করিয়া স্থানীয় মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। নানা কথ। আলোচনার মধ শ্বেতাঙ্গ 
অধিবাপিগণের ভারতবাসীর প্রতি অকারণ 
বিদ্বেষের কথা তুলিলাম। মুখে সহীম্ৃভূতির চি 
প্রকাশ করিলেও, আদল কাজে তাহাদের চেষ্টার 
যথেষ্ট অভাব। ধীরে ঘীরে যে বিদ্বেষ-বন্ছি 
জলিতেছিল তাহ! নির্বাণ করিতে না পারিলে, 
কোন পক্ষেই শ্রেয়ের সম্তাবন। নাই। 

৮নং ফ্রাউড দ্্রাটে মিঃ আহাম্মদ মহশ্মদের 





হীরকগনির মাধারণ দৃগ্ঠ 


পরিচিত বন্ধুগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত। যদিও 
অল্পক্ষণ পরে আমাদের পুনরায় কিন্বাপির পথে 
দৌড়াইতে হইবে, তথাপি ইসমাইল কুভেডিয়া, 
থারস, টাঁভেরী ইত্যাদি বন্ধুগণ নাছোঁড়বন্দা। 
বৃদ্ধ কুভাডিয়ার বাড়ী গেলাম। শরীর আর বহে 
না, একথ| কেই বা মানে! নিখিলকে ফলবিক্কেতা 
টাভেরা জেহাঙ্গীর লইয়া গেল এবং ট্রেণ ছাড়িবার 
অন্পক্ষণ পূর্বে একরাশ আম, পিচ, আপেল ইত্যাদি 
ফল লইয়া আসিল--অত্যন্ত বিষাদভরে বিদায় 
লইল এবং পুনরাগমনের জগ্ত বার বার নিমন্ত্রণ 
করিল। 


বাড়ীতে পুনরায় অভিনন্দন হইল। তৎপরে মধ্যাহ্- 
ভোজনের পর সর প্রদক্ষিণ করিয়া এক তামিল 
অর্ধিবাসীর চকোলেট ও লেমনেডের দোকানে যাওয়! 
হইল। ইহাদের পারিবারিক অবস্থা দেখিবার 
যথেষ্ট অবকাশ হইল। এ প্রদেশে হ্ীরকখনির 
ছড়াছড়ি, এমন কি চাষ করিতে করিতে অনেক 
ভাগ্যবান্‌ চাষী হীরক পাইয়াছে ও পাইতেছে। 
ওয়েসলটন ডায়মণ্ড মাইন্সের কার্ধ্য কতকটা বড় 
কয়লার খাদের প্রথা অনুসারে চলিতেছে। 
বিপুলকায় লিফটের সাহায্যে মান্য ও খাদের 
মৃত্তিকা ক্রমাগত -ভূ-গর্ত হইতে উঠিতেছে, এবং 


৩২ 


রেল ট্রলির সাহায্যে দূরে পুনরায় সংশে।ধিত হইতে 
চলিয়া যাইতেছে । কোথাও গোলোযোগ বচশা 
নাই, কলের মত নিভূর্লভাবে কার্ধা করিতেছে, 
২০০০ মানুষও কলের মতই কাধ্য করিয়া 
চলিয়াছে। কোথাও অবিশ্বাসের ছায়া পর্যাস্ত 
দেখিলাম না, কারণ ফোথাও কোন পাহারার 
বন্দোবস্ত নাই। কোথা৪ কোথাও ১২০০ ফিট 
হইতে ৩০০৭ ফিট পর্যন্ত নীচে মাটি খোড়া 
হইয়াছে। স্থানে স্থানে জলের প্রশ্রবণ আসিয়া 
গভীর কৃপের কষ্ট 
করিয়া শেষভাগে 
কার্যে র বিজ্্ 
ঘটাই য়াছে, 
কোথাও বা 
আগ্নেয়গিরি'র 
অভ্যাখান হইয়। 
বিভ্রাট ঘটাইবার 
উপক্রম করিয়াছে। 
এত পরিশ্রম ও 
কোটি কোটি 
অর্থব্য় কতকাংশে 
বৃথা হইয়াছে। 
নানা প্রকারের 


গঠনের হীরক দেখাইলেন। লাল, সাদা, হুল্দে, 
সবুজ্ঞ, নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের স্বভাবচিত্রিতত হীরক 
দেখিলাম। আঙ্কাল ছু'একটি হীরক পাওয়া 
গিয়াছে, যাহা রাজভাগ্ারের হীরকের অপেক্ষা বড় 
এবং মৃল্যবান্। জানি না, কত কোটি টাক। মুল্যের 
হীরক সেই আফিমে ছিল। এই দিবস ব্রিটিশ 


প্রবর্তক 


[১২শবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এজেট ৩২ লক্ষ টাকার হীরক কিনিয়াছেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, এখানে ৪ একটিও প্রহরী দেখিলাম 
না। কারণ প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিলাম 
কর্মচারীরা অত্যান্ত বিশ্বাসী ও যথে্ট বেতন পায়। 
উপরস্ক এ সকল হীরক থতক্ষণ না কাটিয়া পালিস্‌ 
হইতেছে, ততক্ষণ ইহার দা বিশেষ কিছুই নাই। 
গভর্থমেন্টের সাহাঘা ব্যতীত এক টুকৃরা হীরা 
কাটাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বুদ্ধ 
মিঃ উলবার্গের গাড়ী চড়িয়া আরো খানিক ঘুরিয়া 





বি প্রিটোরিয়ার সহরের একটী জনাকীর্ণ রাস্ত। এ 
খনি দেখিয়া, * 


পরিশ্রান্ত হইয়া আমরা হীরকের ভাগারে* গমন 
করিলাম । মিঃ চ্যাপমান অতি যত্বে বিভিন্ন রং ও 


আসিলাম। পথে তাহার সহিত আলোচনায় 
বুঝিলাম, যে তিনি জুদিগকে এবং এসিয়াটিক বিল 
এবং অপর পীড়নের ব্যবস্থা সকলকে অতান্ত দ্বণার 
চক্ষে দেখেন । রানের ভোজন শেষ করিয়া সিটি 
হলের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে যাইতে হইল। 
মিঃ এম্‌ ম্যাকলিয়ড (এফ্রিকান পিপলদ্‌ অর্যানি- 
জেশনের লহকারী সভাপতি ), মি: জে, সি ষ্টেপনস্‌ 
(ন্তাশানাল বগ্ডের সহকারী সভাপতি ), আইসাক্‌ 


আবণ, ১৩৩৮ ] 


পি'জোহুয়৷ এ, পি, ও সহকারী সভাপতি বক্তৃতা 
করিয়া সম্মানিত করিলেন । 

৯ই প্রাতরাশের পর আমাদের সেলুন কেপটাউন 
অভিমুখী ট্রেণে যুড়িয়। দেওয়া হইল। বিখ্যাত 
মরুভূমি কারুর্‌ মধ্য দিয়া প্রায় সমস্ত দিন কাটিল। 
পথের দৃশ্/ আদৌ মনোরম নহে। ক্রোশের পর 
ক্রোশ অন্ধ্র 
জমি পতিত 
রহিয়াছে, কোথাও 
কোথাও উইগু- 
মিলের সাহাযো 
জল তোলা হই- 
তেছে। সামান্য: 
লোকের বসতি 
বা চাষ দৃষ্টিগোচর 
হইল। গরম 
অত্যস্ত মনে 
হইতে লাগিল। 
ডার্বানের পুর্ব 
পরিচিত ফল- 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


২১ 
আশীর্বাদ জানাইলেন। আমরাও. তাহাদিগকে 
জলাযোগ করাইলাম। , ট্রেখ অল্প সময় দীড়াইলেও 
তাদের আতস্তরিকতা আমাদের ফাঁছে প্রকাশ, হইয়া 
পড়িল। এই মেয়েটির বিদ্যান্থরাগ যথেষ্ট, কিন্ত 
স্বধোগ অভাবে মনোমত শিক্ষালাভের সুবিধা 
পাইত্রেছে না। এ ভাবে কত নরনারী শিক্ষার 





সিটা হল ও রেলওয়ে ষ্েশন--কিন্বাণি 


বিক্রেতা মিঃ 
দেশাই ও অপরাপর কয়েকজন বদ্ধু প্রচণ্ড স্থ্যোর 
উত্তাপে দগ্ধ হইয়াও বন দূর হইতে আমাদের সহিত 
ছেশনে দেখা করিলেন ও স্থপকক স্থমিষ্ট নানারূপ 
ফল দিলেন। 

১০ই প্রাতে উচ্চেষ্টার ষ্টেশনে মিঃ প্যাটেলের 
বিদুষী কন্তা আসিয়। মালা দিদ্জা তাদের গ্রামের 


[৪১ ] 


অভাবে নিজেদের চির অন্ধকারেই রাখিতে বাশ 
হইয়াছে-ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে পারে 
না? এ সকল'বিষয়ে অপরাপর যেস্বরদিগের সহিত 
সর্ধদাই, আলাপ আলোচনা চলিয়াছে এবং 
আমাদের ভবিষ্যতে কর্তাব্যের পথ নিদ্ধীরণ করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছে। 

(ক্রমশঃ) 





গ্রামের পথে 
[ আশ্রমী লিখিত ] 


যে জাতি পরাধীন হইয়াছে, সে জাতির মধ্যে 
কোন কাজ সহজে হয় না। উত্তেজনার পর 
উত্তেজনার ঢেউ তুলিয়৷ কতদিন মানুষের প্রাণশক্তি 
সজাগ রাখা যায়! সেদিন চরকা, তকুলি, তাতের 
 ধৃম পড়িয়াছিল, আজ তাহা কোথায়? প্রাবৃটের 
নদী যেষন কয়েকদিনের জন্য দুকুল হানিয়া শুন্য 
বালুচর-বুকে পড়িয়া থাকে, আমাদের সকল প্রকার 
উৎসাহ উত্তেজনা এইরূপ বর্ষার প্রবাহ ব্যতীত 
আর কিছু নয়। দোষ দিব কার? আমরা স্বখাত 
সলিলেই ডুবিয়া মরি। 

'জ্য খাদিব্রতী। চিরদিনের ত্রত, উৎপাহে 
উত্তেজনার যুগে সহঙষে রক্ষা হয়; অন্য সময়ে রক্ত- 
মোক্ষণ করিয়া বাচিতে হয়। খাদির মর মানুষ 
এখনও বুঝে নাই। কিন্তু হজুগে বুঝাবুঝির বালাই 
থাকে না। সে উত্তেজনার দিনে পশ্চিম-বঙ্গে 
থাদির ক্ষেত্র স্থামীভাবে প্রস্তত করার জন্য' আমর! 
একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করিয়াছিলাম। 

বিলাতী সুতা না হইলে তাঁতীর তাঁত চলে না, 
কিন্তু সথৃতা সেদিন খরিদ করিবে কে? সত্যাগ্রহীর 
ধর! ঠেলিয়! ব্যবসায়ী স্ৃতা খরিদের ভরস| ছাড়িয়া- 
ছিল, তাতীর ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল। এই 
সুযোগে খাদির বুনান কার্য চালাইতে পারিলে, 
খাদির বিস্তারের সঙ্গে বেকার ঠাতীদের অন্প- 


হস্থানেরও উপায় হইতে পারে। এই উদশ্রে 
গ্রামের দিকে আমর! হানা দিয়াছিলাম। 

সুতার অভাবে তাতিদের যে বসিয়া থাকিতে 
হয় না, সে প্রমাণ আমরা করিয়াছি । আমাদের 
চট্টল পজ্ঘে ঘে পরিমাণে সুতা! উৎপন্ন হয়, স্থানীয় 
তাতীদের যোগান দিয়! যথেষ্ট উপচিত হয় । এই- 
হেতু সুতা সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হয় নাই। কিন্তু 
দেশ পরাধীন, সে ব্যথার চেয়ে আমাদের রুচির 
দায় বড় হইয়। উঠিয়াছে। আর একটা অদ্ভুত বিষয় 
লক্ষ্যে পড়িল-কাঁজ করিবার প্রবৃত্তি দেশের 
জন্মিয়াছে। কিন্তু আত্মস্তরিত্বের প্রভাব এমনই, 
কশ্ম-সাফল্যের অপেক্ষা কর্মী আম্মগরিমার দিক্টায় 
যেন অধিক দৃষ্টি দেয়। এই খাদির কাজ আজ সেই 
হুজুগের শহায়ে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ যে বাড়িত 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই-যদদি উৎসাহ্টাঁ কপ্সিদের 
মুঠার মধ্যে না রাখিয়া ষথাক্ষেত্রে তাহা নিয়োগ 
কর! হইত। সকলেই চাহিয়াছিল--এই স্থয়োগে 
একটা কিছু করার যশ: অঙ্জন করিতে; খাদি 
কাজেও প্রতিদবন্দিতার অভাব হয় নাই। এই অন্ধতা 
হইতে আমরা যদি মুক্তি না পাই, তবে ভবিষ্যৎ 
আমাদের অন্ধকারময় হইবে। 

খাদির কাজে বাহির হইয়। ইহার সাফলোর 
সম্ভাবনা ততখানি না হইলেও) পল্লীর পরিচয় 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


যেটুকু পাইয়াছি, তাহা গঠন-নীতিকের কাজে 
লাগিবে--আমরা তাহারই একটা সামান্থ পরিচয় 
দিব। | 

একট! কথা এখানে বলিয়া রাখি- পূর্বরবঙ্গে 
জোলারা যে কাপড় বুনেঃ তাহা অপেক্ষা এ দেশের 
ভাতীরা ইহাতে যদ্দি হাত দেয়, তবে তাহা 
উংকৃষ্ট হইবে; ইহা ব্যতীত, এই সকল শিল্পীর 
নানারপ কাপড়ের পাড় বুনিতে পটু থাকায় খাদির" 





গোগীনাথের ভাঙ্গা! মনির 


উন্নতি ইহাদের উপরই নিউর করে। কিন্তু খাদি- 
প্রীতি যতদিন না দেশের শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা অস্তর 
দিয়া গ্রহণ করেন, ততদিন ইহার সম্ভাবনা নাই। 
মাজ'আবার অবাধেই পৃজার বাজারের জন্য মিহি 
স্ৃতায় সর্ধত্রে তাত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে) 
বণপারী মহাজনের দাদন খাইয়া, বাংলায় এই 
নকল শ্রমজীবী রুচির দায়েই দেশের পায়ে কুড়ুল 
মারিতেছে। দ্বারী দেশের শিক্ষিত শ্রেণী_-তাহার! 


গ্রামের পথে 


৩২৩ 


কি দেশের এই দুর্দিনে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে 
পারেন না! 

' তারকেশ্বর হইতে বি, পি, রেলে চড়িয়া 
গোগীনগর ষ্টেশনে নামিলাম। এই অঞ্চলে অসংখ্য 
তান চলে, বিলাতী কৃতায় পুজার বাজারে মিহি 
নৌখীন কাপড়ের চাহিদীর যন যোগাইয়া এই সকল 
তাতীদের জীবিকানির্ববাহ 'হয়। এই সময়ে খাি- 
রীতি প্রবল হওয়ায় উহাদের দিন অচল হইয়াছিল। 

স্টেশনের সীমা 
ছাড়াইয়া মাঠের 
পরেই গ্রামের 
রাস্তা। মার্চ 
মাসের শেষ শীতের 
জীর্ণপত্র বসস্ভের 
বাতাসে ঝরিতে 
আরস্ত করিয়াছে, 
পথ তে ঢাঁকা 
পড়িয়াছে ; অধি- 
কস্ত পথিকের 
ংশয় হয়, বুঝি 
ইহা পথ নয়। 
আমাদের মনে 
হইল-গভীর 
রি অরণ্যেই - প্রবেশ 
করিতেছি। বাংলার পল্লী অরপ্যালয়ই বটে"! 
বন্ধুটার পরিচিত স্থান ন হইলে আমাদের হয় 
তো আবার ট্টেশনেই ফিরিতে হইত) কিন্ত 
তিনি এই নিশ্চিছ্ শুষপত্রাচ্ছাদিত পথের উপর 
দিয়া আমাদের লইয়া চলিলেন। ছুই দিকে ভীষণ 
অরণ্য | মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী) কিন্তু বলেন 
মধ্যে এমনই ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, যে ম্ধ্যস্থলে 
গহবর ন। থাকিলে উহার অস্তিত্ব নির্ঘন্ধ সম্ভব নহে। 


৩২৪ 


তারপর কচুরি পানা, থুপি পানায় যেটুকু জল 
তাহাও আবৃত করিয়াছে। পথের ধারে ইষ্টক- 
প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইল। একটা প্রাচীন দেবমনি'র 
একদিন নবীন অতিথি বটকে বোধহয় বুকে আশ্রয় 
দিয়াছিল; আজ পুরুতুজের মত উহা তাহাকে গ্রাস 
করিয়া বগিয়াছে। কত কথা মনে হইল-_ছুইশত 
তিনশত বৎসর পূর্বে হয় তো এই গ্রাম সমৃদ্ধশালী 
ছিপ, কোন সগ্রান্ত পরিবার এই মন্দির ও জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহাদের আর 
পরিচয় দিবার কিছুই নাই, সব লোপ পাইয়াছে। 
প্রেতমৃত্তি এই জীর্ণমন্দির আরও অনেকদিন তাহার 
সাক্ষ্য দিবে। 

আমার্দের সঙ্গী বদ্ধুটার বাড়ী এই গ্রামে। 
তার পল্লীবাসে পৌছিয়া গ্রাম সন্ধে প্রশ্ন তুলিলাম। 
বন্ধু বলিলেন-গ্রামথানি আদিতে ক্ষুদ্রই ছিল, 
মধ্যে প্রীসম্পর হইয়াছিল, পরিণামে পূর্ববাবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামের ইতিহাস জানিবার জন্ত 
কৌতুহল হইল। বন্ধু কহিলেন, অন্য নকল গ্রামের 
উখ্থান পতনের মত এ গ্রামের উহার একটা! 
করুণ ইতিহান আছে। এই গোপীনগর গ্রামের 
পাশেই ইচ্ছাপুর নামে আর একটা গপ্তগ্রাম আছে) 
পাশাপাশি এই ছুইখানি গ্রামের ইতিহাস এইবূপ-_ 
খনিয়াখালির নিকট “বসো” গ্রাম এখনও খুব 
বিখ্যাত, এই “বসো” গ্রামের জগিদ্বার বংশেরই 
একজন বর্ধমানরাজের দেওয়ানী লইয়া এই গ্রাম 
পত্তন করেন। প্বসো” গ্রামের জমিদারবংশের 
খ্যাতি & মর্যাদ। এককালে বদ্ধমানরাজের অপেক্ষা 
কোন অংশে হীন ছিল না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
একজন ইহাদের কর্ম স্বীকার করায় নিজেদের মধ্যে 
মনোমালিন্য হয়, তাঁহার ফলে গোপীনাথ সিংহ 
এই গ্রামে আপিয়। বাস করেন! তিনি বর্ধমানের 
'রাজসরকারে দেওয়ানী করিয়! প্রচুর ধনোপার্জন 


প্রবর্তক 


ইচ্ছাময়ী। 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


করিয়াছিলেন । গ্রামে সেই মরে যে সকল অস্ত্যজ- 
শ্রেণী ছিল, তাহাদের অর্থ ও জমি দান করিয়া স্বতন্থ 
স্থানে বাসের ব্যবস্থা করেন। কয়েকঘর মুনলমানও 
পূর্বে এই গ্রামে বাদ করিত, এই লময় হইতে 
তাহারাও স্থানাস্তরিত হয়। গ্নগীনাথ সিংহ 
নিজের স্ত্রীর নামে ইহার পার্থেই ইচ্ছাপুর "গ্রাম 
প্রতিষ্ঠা করেন; তার সহধশ্মিনীর নাম ছিল-- 
ইচ্ছাপুর গ্রামে তিনি নিজের বাটা, 
বাগান, পুফরিণী, ঠাকুরবাড়ী ও কাছারীবাড়ীর 
সহিত বৈঠকখানাগৃহ নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। তার 
দেবালয়ের শেষ চিত এখনও বর্তমান । হাতীশালার 
নাম আছে, চিহ্ন নাই। ইহা গ্রামের পরিবর্থে 
রাজবাটার স্কায় শোভ| ধারণ করিয়াছিল। নিঞ্চর 
জমি দান করিয়া তিনি ব্রাহ্ষণ, কায়স্থ, নবশাখ 
প্রভৃতি জাতিকে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। তার 
সধ্বদয় ব।বহারে ও দানশীলতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ 
তাহাকে গোষ্ঠীপতির আসন দিয়াছিলেন। শুন! 
যায়, নিতাপ্ত অননয় হইলে এই সম্মান তাহার 
কলিকাতার শোভাবাজারের রাজাদের নিকট 
অর্থবিনিময়ে বিক্রয় করেন। 

বাঙ্দালী জাতি চিরদিনই পরশ্রী-কাতর। 
গোগীনাথ সিংহের এই খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া 
তার সহকর্বীরা ঈর্ষান্বিত হয়েন। ইহাদের মধ্যে 
একজন, ধার বিরুদ্ধ আচরণে গোগীনাথ সর্বন্থাস্ত 
হয়েন, তাহার বাপ গোপীনগর হইতে ৩1৪ মাইল 
দুরে দশঘরা নামক স্থানে । তিনিও উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী ছিলেন, রাজার বিশেধ -পরিচিত। 
বর্দঘমানরাজ একদিন বাহির হইয়া দেখিজেন-_ 
ইনি এক গল্পকাটী লইয়া রাজবাটার পরিমাপ 
করিতেছেন তিনি হাসিয়া ইহীর কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন। এ ব্যক্তি তখন গম্ভীর হইয়৷ বলিলেন 
মহারাজ! গোগীনাথের রাজবাটার নহিত 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


আপনার রাজবাটার তুলনা! করিতেছি, হয় ত 
তাহার ভবনই বৃহৎ হইবে ।” রাজা বুঝিলেন, 
গোগীনাথ তাহার ষ্টেটু হইতেই প্রচুর সম্পদ্‌ 
আহরণ করিয়াছে । তিনি গোগীনাথের এতখানি 
সমৃদ্ধি সহিলেন না। গোপীনাথের ভবন লুট 
হইল। ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া গুপ্তধন পর্যন্ত লইয়া 
আসা! হইয়াছিল । গোগীনাথ রাজার এই মনোভাব 
পূর্বেই অবগত হইগ্নাছিলেন। তিনি এইহেতু 
আত্মগোপন করেন, নতুবা বন্দী হইতেন। ইহার 
গর যাহা হইবার তাহাই হইল। গোগীনাথ 
“বসো” গ্রামে লজ্জায় আর ফিরিলেন না। গোগী- 
নগরেই সামান্ত লোকের মত বান করিতে 
লাগিলেন। তার অবনতির মঙ্গে গ্রামেরও অবনতি 
ঘটিল। দুই হাজার বাপিন্দা এক্ষণে দুইশত ঘরে 
পরিণত হইয়াছে। তার বৃহৎ বৃহৎ জপাশয় প্রতিষ্ঠা 
আজ বিপদের কারণ হইয়াছে; সংস্কারের অভাবে 
উহার জল অবিশ্তদ্ধ হওয়ায় দুষিত বায়ু স্ট্ি করে। 
মখককুলের দৌরাক্মো গ্রামবাসী অস্থির । ম্যালেরিয়া, 
কলেরা, বসন্ত গ্রামের নিত্য সহচর। সম্প্রতি দুই 
একটী নলকূপ বসাইয়৷ গ্রামবামী ফোন গতিকে 
টিকিয়া থাকায় বাবস্থা করিয়াছে। টতুদিকে চাহিয়া 
বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘনিংস্বাস গুমরিয়া বাহির 
হয়। সরে ভীড় করিনা দেশোমতির চীৎকার 
শুনি। চাই যে অনংখ্য কম্মাঁ-পেটে ভাত নাই 
বলিয়। হাহাকার কেন? দলে দলে এই সকল 
গ্রামে ধদি তরুণেরা হান! দেয়) দেশগঠন-যজ্জ সফল 
হইতে পারে। বাঙ্গালীর' সে প্রাণ কোথ|! 


তাত ও চরকা আশ্রয় করিয়া এই কাজেই : 


ধীরে ধীরে অগ্রদর হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য । 
কিন্তু দুঃখের কথা, খাদি ব্যবহারের বাহিয়ের ধিক্‌ট। 
দেখিয়। যে হিসাব আমরা বাহির করি, ভাহার 
দায়ে এত বড় কাঙ্ হইতে কন্মাদের বিমুখ করার 


গ্রামের পথে 


৩২৫ 


প্রবৃত্তি নিজেদের পায়ে যে কুডুল মারিয়া মরা, 
একবার তাহা ভাখিয়াও দেখি না। 

সারারাত্রি আর ঘুম হইল না। পল্লীর প্রাণ 
চাপা নিঃশ্বাম ফেলিয়! ব্যথার কথ! নিবেদন করিল। 
শুনিতে পাই, ভারতের দশ তাগের নয় ভাগ লোক 
এখনও গ্রামে বাস করে) বিশেষ, বাঙ্গালায় শতকরা 
ছয় জন লোক সহরবাদী--তবুও গ্রামের এমন 
অনাদর কেন! কেমন করিয়া দেশের সে প্রাণ 
জাগিবে, যে প্রাণের কলরবে এই শ্মশানসদৃশ 
গ্রামগডুলিতে আবার জীবনের কলরব উঠিবে! 

প্রাতঃকালে উঠি ত্রাতীদের সহিত দেখা- 
সাক্ষাৎ করিলাম। দেদিন তাহারা বেকার 
বসিয়াছিল-_সঙ্গেই সুতা ছিল, পাইয়৷ কৃতার্থ হইল। 
সত! লইয়৷ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। গোপীনগরে 
কেন্্ প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের এই শোচনীয় ছুরবস্থ। 
দূর করার ক্ষণ আশা জাগিল। কিন্তু হায়রে 
কপাল! খাদির উত্তেজন। শেষ হইতে না হইতে 
আবার ব্যাপারীর টাকা ও মিহি স্তার মোহে 
ইহারা আমাদের বিদায় দিল। খাদিত্রতী 
কতখানি প্রাণ লইয়া যে গ্রামে আশ্রয় চায়, তাহ! 
শ্রষজীবিদের বুঝাইবার অবকাশ দেয় না দেশের 
শিক্ষিতশ্রেণী_তাহাদের দায়েই ভারতের ৭ লক্ষ 
গ্রামের শ্রী ফিরান সম্ভব হয় না। যদি খাদিপ্রীতি 
আমাদের সামী হয়, গাটের প্রত্যেক কড়িটিই 
এই রাধু উদ্দেশ্তে ব্যয়িত হইলে গণাধিত হইয়া 
আবার ফিরিয়া আসে। কিন্তু সন্মোইন হইতে 
আমর! আর কি মুক্ত হইব? 

অপরাধে মাঠের মুক্ত হাওয়ায় প্রাণের' সাড়া 
মিন্িল। তখন ধান কাট! শেষ হুইন্াছে; ৩1৪ 
ইঞ্চি ধানের গোড়া মাটার বুকে গাথা আছে, 
মটর কলাই হইয়াছে। কচি কচি দানা বড় মধুর 
লাগিল, কোন্‌ ক্লাম' ভাইটামিন পাইলাম--তত্বধিদ্‌ 


৩২৬ 


তাহার বিচার করিবেন। মাইল থানেক দুরে 
মাঠের মাঝে সারি সারি কুঁড়ে ঘর দেখিরা 
সেদিকে অগ্রসর হইলাম-_যেন যজ্ঞশাল!। ছেলে- 
বেলায় গল্পই শুনিয়াছিলাম--রাঙ্গসেরা প্রকাণ্ড 
কটাহে গরু, মহ্ষ,. ছাগ, মন্তুযা রন্ধন করিভ। 
কটাহ্‌ প্রায় তদ্রপই বটে, কিন্তু রাক্ষসের আহার 
প্রস্তুত হয় নাই, গুড় জাল দেওয়া হইতেছিল। 
ফুটিয়া ফুটিয়া রমে যে গাদ উঠিতেছে, তাহ। বৃক্ষ- 
শাখার সাহায্যে 
উঠাইয়া লওয়া 
হইতেছে। লৌক- 
গুলি খুব ব্যস্ত। 
পূর্বে আখশালে 
প্রত্োেক পরি- 
দর্শক ছুই এক 
আটা আখ বিনা- 
মূলোই উপহার- 
স্বরূপ পাইত। 
আজ হাওয়া 
বদ্‌্লাইয়াছে, 
দারিদ্র্য -রাক্ষপীর, 
্রকুটাতে কৃষকের! 
ককুপণ হইয়াছে। ,& 
কিন্তু তবুও রাঁতি | 
আছে? অতি ছুঃখেই নে কাহিনী . শুনা, 
,ভদ্রুলোক দেখিলে ট্রল পাতিয়া বলিতে বলে, 
বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ দিয়া নলেন গুড় খাইতে 
অনুরোধ করে। দরিদ্র দেখিলে গালি দেয়, 
তাহাদের উদ্বৃতি সাম্লাইতে পারে না। 

বাংলায় আর শামসাড়। আখের চাষ নাই, 
. শৃগালের উৎপাত ও মাহ্ষের দৌরাত্মে ইহার 
চাষে লাভ নাই; মাঠ হইতেই আথ লোপাট 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ নর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


হইয়া যার। উপস্থিত ঘে আখের চাষ হয়, 
অনেকে ইহা সাহেবী আথ বলে; কেহ বলে কাবুলী, 
আবার অনেকে ইহাকে জাপানী বলিয়৷ জানে। 
এই আখের মাবখানট! ধাপা, ছাল এত শক্ত যে 
মানুষ কেন, শৃগালের তী্ষ দন্তও ইহাতে বসিৰে 
না; গুড়ও হয় ঈধৎ লবণাক্ত। রুষক এই আখের 
চাষ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু চাধীরা বলে-- 
গর্বের ম্তায় এই আখের ঠিতর বাহির আর তেমন 





চাবীরাঃম।থ মাড়াই করিতেছে 


কক্স ককশ নয, ছাল ক্রমেই নরম হইতেছে, 
রসও পূর্ববাপেক্ষা, অধিক এবং মিষ্ট হইতেছে, মধ্যের 
ফাপাও নীরেট হইতেছে।, চার পাঁচ .বংসর পরে 
হয় তে এই আখই শামগাড়ায় রূপান্তরিত হইবে। 
দু'খের সহিত হানিও পাইল। হায়রে বাঙ্গল1! 
তোমার উর্বর সৃত্তিকায় যে প্রাণের সৃষ্টি হয় সে 
সাধ করিয়। কি শিরে, কাব্যে, সাহিত্যে, রপে-রগে- 
মাধুর্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! তোমার আমের 


আবথ, ১৩৩৮] 
বনে যে ঘ্রাণ মিলে, ভাহ।তে কেন মন মাভিয়া 
উঠে; মালঞ্চে যে ফুল ফুটে, তাহাতে এত মধু 
কোথা হইতে আসে-সে কথা যে ভুলিতে পারি না 
মা! তোমার গীষুষপূরিত স্তনে কত স্থধা এই 
অত্যাচারী অনাচারী উদ্ভ্রান্ত জ্কাতিকে আজও 
সন্তীবিত রাখিয়াছ। তাই না কবি গাহিয়াছেন__ 


“এমন দেশটা কোথাও খে ধা নাকো তুমি!" 1” 


[2 0৮৮. 





দামোদয়তখরে রবিশস্তের ক্ষেত 


এইস্থান হইতে দাখোদর নদ পাচ ছর মাইল 
হইবে। অপর পারে, আমাদের একটা ক্ষুদ্র শাখা- 
সঙ্ঘ আছে; তাহা পরিদর্শন করার কথাও ছিল। 
বর্ধার দীমোদর যাহারা দেখিয়াছেন, ভ্রাহার! 
বিশ্মিত হইবেন । শীতের শেষে সে উচ্চৃদিত জল- 
কল্লোল যেন স্বপ্নের মতই শেষ হইয়াছে। বিস্তৃত 
নদীবক্ষ বালুরাশিপূর্ণ, ্বর্নরশ্মির মত বঝাক্‌ বাক 
করিতেছে; মধ্যভেদ করিয়া কাকচক্ষুর গায় 
স্বীর্ণ নির্মল জলধারা বহিতেছে। খেয়ানৌকার 


গ্রামের পথে 


৩২২৭, 
প্রয়োজন হয় না, মানুষ হাটিয়াই পার হইয়। যায়। 
আংমরা সন্ধার কিছু পূর্বে বিখ্যাত বেগুয়ার 
হানার যন্নিকটস্থ হইলাম। এইখানেই আমাদের 
পার হইতে হইবে। ' জল গভীর না হইলেও, প্রধর' 
স্রোত: বহিতেছিল। ' বর্দমানধাসীর এক অপবাদ: 
আছে_“কৌচা। লঙ্কা কাছা টান”, দামোদর পারের 
সময়ে র কথাটা মনে পড়িল । কৌচা যত্তই লম্বা হউক, 
চি **. তাহা হাতে করিয়া 
গুটাইয়া ধরা খায়; 
' কিন্তু কাছা ধরিয়া 
কত টান দিব? 
আমাদের এক 
বন্ধু রণে ভগ দিয়া 
তীরে উঠিলেন। 
আমরাও বেগতিক 
ভাবিয়া ইতন্ততঃ 
করিতেছি, এমন 
সময়ে দেখি, এক 
বাক্তি সরাপরি 
জলে নামিয়া পার 
হইন্তে লাগিল। 
তাহার : অন্থুপরণ 
করিয়া আমরাও 
উত্তীর্ণ হইলাম । নদীর কোন্দিকে কতখানি জল 
এইস্থানের অধিবাপিবৃন্দের তাহা জানা আছে; 
নৃত্তন বাক্তির পক্ষেঃ অল্প জল মনে করিয়া পার 
হওয়ার প্রচেষ্টা বিপজ্জনক হইতে পারে । 
দামোদরের অপর পারে যে সকল গগুগ্রাম 
আছে, সেগুলি পরিদর্শন করিয়। বুঝিলাম__অর্থ ও 
ও কন্মীর অভাব না হইলে, এই সকল স্থানে খাদি 
ও চরকার বেশ প্রচল্পন হইতে পারে। অনেকের 
সহিত আলাপ করিরা তাহাদের এই বিষয়ে 


৩২৮ 


উৎসাহও দেখিলাম । কিন্ত এই উৎসাহ কার্ধ্যতঃ 
কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা! “ফলেন পরিচীয়তে।” 

আমাদের শাখা-আশ্রমে যাইতে হইলে, আর 
একটা নদী অতিক্রম করিতে হয়। সৌভাগাবশতঃ 
সেখানে একখানি শ্নেয়ানৌক! বাধা ছিল। বর্ায় 
মাঝি পারাপারের ভার লয়। এ-সময়ে পারের 
যাত্রীদের কাগ্ডারী হইতে হয়। আমরা অবলীলা ক্রমে 
পার হইলাম। 

১৩২০ সালের বানে, 
বেগুয়ার হানা, কুমির- 
কোলার হান ভাঙ্গিয়া 
যাওয়ার পর আর 
সংঙ্কারের বাবস্থা হয় 
নাই) এইহেতু এই- 
স্থানের কুষকদের 
দুরধস্থার সীমা নাই। 
দামোদরের বন] বাড়ি- 
লেই কৃষি নষ্ট হইয়া যায়। 
পুনঃ পুনঃ আবাদ করিয়া 
যে সামান্ত শস্তসঞ্চয় হয়, 
তাহাতে গৃহস্থের দিন 
চলে না; জমিদারের 
খাজনার দায়ে লোকেরা 
সর্বস্বান্ত হইতেছে আমরা এদিকে, কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি, 

দ্ামৌদরের কিনারায় বিস্তৃত জমিতে টে 
ফনলের আবাদ হইয়া থাকে । কৃষকের এই আশা 
ক্ষেত্টুকু আছে বলিয়াই তাহার! এখনও টিকিয়! 
আছে। 

আমাদের আশ্রম রায়মগরে। গ্রামে ঢুকিতেই 
এক প্রকাণ্ড দীধিকা চক্ষে পড়ে। ইহার পাড় 
অর্ধ মাইল দীর্ঘে, উচ্মে ১২1১৪ ফুট হইবে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬খ বধ, ৪র্থ সংখা। 


সংস্কারের অভাবে জলশৃন্ত । চতুর্দিকে বাব্লা 
গাছের বন--ইহ1! আয়কর। বাব্ল| কাঠ খুব শক্ত; 
গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙ্গলের মুড়া প্রভৃতির জন্ত 
প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দীঘিতে জল থাকিলে 
ইহা স্বদের ন্থায় শোভা পাইত। পূর্বে! ইহার দৃশত 
বড় মনোরম ছিল, প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হইত । 
এই দীঘি মন্বদ্ধে একটা গ্রবাদ আছে। লোকে 
যলে, ইহাতে ট্যাংর। মাছ জন্মে না; তাহার কারণ, 





গুবর্তক-মজ্ৰের শাখা-কেন্ত্র- রায়না ( বর্দমীন ) 


রায়নার স্থবিখ্যাত তাস্ত্িক সাধক বজাপুশ-ভট্টাচাধ্য 
একদিন এই দীঘিতে সানাস্তে আত্বিক করিতে- 
ছিলেন, এক ট্যাংরা মৎস্যের কাঁটার আঘাত 
পাইয়া তিনি অস্থির 'হইয়। পড়েন । যন্ত্রণায় তার 
ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় বিরক্ত হইয়া *ট্যাংরা মাছ পঞ্চত্ব- 
লাভ করুক" তিনি এই অভিসম্পাত প্রদান করেন। 
লোকে দেখিয়া বিশ্মিত হইল, দীধিকাঁয় যত ট্যাংর! 
মাছ ছিল সব মরিয়া ভাঙিয়া উঠিল। সেই হইতে 
এই জলে আর ট্যাংরা মাছ জন্মে না। তান্ত্রিক 


সাধক বস্থান্থশ ভট্টাচার্যের অনেক যাইাত্যোের কথা 
শুনা যায়। তিনি বাষাচারী তান্ত্রিক ছিলেন, 
শ্মশানে শবসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রবাদ, 
তিনি অমাবস্যায় চন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। 

রায়না একটী সমৃদ্ধশালী গ্রাম।. এখানে 
পোষ্টঅফিদ, রেজিষ্টারী অফিস, থানা, 'বীকুড়া 
দামোদর রেলওয়ের ই্টেশন, হাট, হাইস্কুল এবং 
বহু ভদ্রলোকের বাস আছে। ষ্রেশনের নিকট 


আর একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। ইহার নাম . 


“রায় খা”। চতুর্দিকে উচ্চ পাড়, জল' থৈ থৈ 
করিতেছে । পদ্মবনে ফুটন্ত কমলের শোভা কত 
মনোরম, তাহা বুঝাইর়া। বলাষায় না। ইহাতে 
যথেষ্ট মাছ জযমায়। মাছ ধরিয়া স্তপাকার করা 
হইলে ভীড় জমিয়। যায়। সেন রাজাদের সময়ে এই 
দীঘি খনন করা হয়। রায় শব নামের পূর্বের 
ব্যবহৃত হইত, এই হেতু দীঘির নাম "রায় খা” 
রাখা হইয়াছিল। 

গ্রাষের অন্য পার্থ্ে ছুই শত বিঘা উচ্চ জমি 
পড়িয়া আছে। দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, ইহার 
উপর একদিন বিশাল অট্রালিকা ছিল। এই 
স্থানের নাম 'বাতান ভাঙ্গা" ; ইহার চতুদ্দিকে গড় 
ছিল বলিয়া মনে হইল। স্থানটার নামের তাৎপর্য 
বুঝা গেল না; কিন্তু এই স্থানে রাজপ্রাসাদ অথব! 
রণ ছিল, তাহার, প্রমাণ পাওয়া যায়। শুনা যায়, 
মেন রাজদের সময়ে এই গড়বন্দী সেনানিবাসে 


গ্রামের পথে 


৩২৯ 


অসংখ্য সৈম্ভ বাস করিত। বায়নগর, সেনাপাড়া 
ও এই গড়টা পাশাপাশি বিদ্যমান। রায়না-গড় যে 
ক্রমে রায়নগরে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে আর 
সংশয় নাই; কিন্তু এতিহাসিক গবেষণা করা 
আমাদের কর্ণ নম, প্রত্ুতত্বিদস্থানটা পরীক্ষা 
করিলে প্রাচীন ইতিহাসের এক ব্যায় হয়তো 
বাহির হইতে পারে। | 

বাংলার পল্লী-চিত্র অন্তরে আকিয়া প্রাচীন 

ংলার গর্বকাহিনী স্মরণ করিলাম। বাংলার 
বারভূইয়ার বীরত্বের কাহিনী মনে পড়িল।। 
পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী বীরও তো রণশয্যায় শয়ন 
করিয়াছে; বাঙ্গালীর শৌধ্য-বীর্যের পরিচয় পাইয়া, 
পাঠান মোগলও. বাংলা-জয়ে ইতস্তত; করিয়াছে। 
হায় বাঙ্গালী, তোমাদের সে নষ্টগৌরব আর কি 
উদ্ধার হইবে না! | 

সন্ধায় রাদনা-সজ্বে উপাসনা! শেষ করিয়া 
সারারাজ্রি চিন্তায় চিন্তায়: বিনিজ্র অবস্থায় কাঁটিল। 
কেবলই মনে হইল--১* হাঁজার বাঙ্গালী যদি আজ 
গঠন-ব্রতে দীক্গ গ্রহণ করে, সঙ্ঘের স্বপ্ন সার্থক 
হয়, এবং তাহা, হইলে এই বাংলায় এমন একটা 
ুধ্য জাতি আজও গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহার! 
পৃথিবীজয়েও পরাছুখ হইবে না। বাঙ্গালী. 
জাতিগঠন-যজ্ঞে দলে দলে যদি অগ্রম্র হয়, দশ 
বৎসরে জাতিটা রুশের চেয়েও বড় হইয়া উঠে 
কিন্তু সে ধৈর্য ও সাহম আমাদের আছে কি? 
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(৩) 


“কুলারর্বতঙ্ত্র? অষ্টম পঠনে মপ্তবিধ আমবোল্লাসের 
বর্ননা আছে; এ সধ্ধ উল্লাসের নাম :_আরস্ত, 
তরুণ, যৌবন, প্রো, প্রৌঢাস্ত, উন্মনা ও অনবস্থ 
অর্থাৎ মানুষের মদ খাইয়া ক্রমশঃ যে সপ্ুবিধ 
অবস্থা! ঘটে, উহার বর্ণনা আছে। উহার মধ্যে 
প্রো, প্রৌঢ়ান্ত ও উন্মনা অবস্থায় মানুষের যেরূপ 
মতিবিভ্রম ও কার্যযাকাধ্যজ্ঞানহীনত। হয়, উহার 
বর্ণনা! পাঠ করিয়া পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত 
তাহার “ভারতবর্ষীয় উপাঁসক মশ্প্রদায়” নামক গ্রস্থে 
অতি তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এ 
সমালোচনা পাঠ করিয়া আমি কুলার্ণবভত্ 
আদ্যোপান্ত বেশ তন্ন তন্ন ভাবে দেখিয়াছিলাম। 
সমগ্র গ্রস্থ পাঠ করিার পর আমার মনে এই ধারণা 
হয়, যে উক্ত সমালোচক গ্রশ্থথানির অগ্নু কোন অংশই 
দেখেন নাই, ক্বেল যেখানে এ সঞ্চবিধ উল্লাসের 
বর্ণনা আছে, উহাই দেখিয়াছিলেন এবং উহ।র 
ভাব তাহাকে বুঝাইয়৷ দিবার লোক তিনি পান 
নাই। “কুলার্ণবে” আরম্ভ উল্লাস সঙ্থদ্ধে এই বলা 
হইয়াছে, যে-_তত্বতরয়ং স্তাৎ আরম্ভ: | এই তত্ত্রয় 
কি, এবং কি জন্য তত্বত্রয়ের উল্লেখ করা হইল, ইহ! 
যদি কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে 
এ যেপরের অবস্থাগুলি, সে সম্বন্ধে তাহার কতক 
অন্তরূপ ধারণা হইত; কারণ এই তত্ব-ত্রয় অর্থে 


আত্মততব, বিদ্যাতত্ব ও শিবতত্ব। এইখানে নাধককের 
মনে অশুদ্ধ তত্ব, শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ব ও শুদ্ধ'তত্বের বিচারের 
বীজ বপন করা হয়। এই ফট্ত্রিংশৎ তত্ব সম্ব্ধে 
ধাহার] বিশেষভাবে জানিতে চান, তাহারা «গন্ধ 
তন্ত্র কিংবা কাশ্মীর রাজদরকার হইতে প্রকাশিত 
এ ফট্ত্রিংশৎ তত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারিবেন। ধাহারা তাহা না পারিবেন, 
তাহারা স্তার জন উডরফ. রচিত “শক্তি ও শান্ত” 
নামক ইংরাজী গ্রন্থে ইহার কতক আভাষ পাইবেন। 
সময়ান্তরে আমি প্রবর্তক'-পাঠকদিগের নিকট 
এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার চেষ্টা করিব। এই ষে 
সপ্ত উল্লাসের কথা বলিলাম, ইহীর ত্রিবিধ অর্থ 
আছে। গ্রস্থ-শেষে “কুলার্ণবে” লিখিত আছেঃ ঘে 
সাধারণ লোকের পক্ষে এই অই্টম উল্লাস পাঠ 
নিষেধ; কেননা, সাধারণ লোক উহার মন্খ গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। আর উহার সব ব্যাথা 
সাধারণের নিকট করাও নিষেধ, উহীর্‌ ব্যাখ্যা 
গুরু উপযুক্ত শিশ্তুকে দিয়া থাকেন) আর শিষ্বের 
অধিকার-ভেদে এ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এখনকার 
দিনে “অধিকার” শবটা প্রয়োগ করিলে, এ দেশের 
ধাহারা শিক্ষিত ৰলিয়! পরিচিত তাহারা অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইয়া থাকেন। অবমরপ্রাপ্ত একজন 
উচ্চপদস্থ কর্ণচারীর নিকট বথাগ্রসঙ্গে এই শবটা 
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দিয়াছিলেন। আজকালকার দিনে সকলেই সর্ব 
বিষয়ে অধিকার, কেহই “ছোট বড় বলিয়! কথা 
বুঝিতে পারেন' না, সকলেই বড় হইলেন, সকলেই 
নেতা হইলেন, তবে ছোট কে রহিল! ধাহারা 
নে হইলেন, তাহাদের অন্থমরণ করিবার লোক 
কোথায় রহিল--তাহা তাহারা ভাবিয়া দেখেন 
না। এখানে অধিকার-ভেদ বলিবার উদ্দেস্ত এই" 
যে কেহ স্থুলভাবে শিবের বাক্য গ্রহণ করিবেন, 
অর্থাৎ যেখানে স্ুধাপানের কথা আছে সেখানে 
প্রকৃত সুধা বা স্থরা পানই বুঝিবেন) খাহারা 
সক্মভাবে. দেখিবেন, তাহাদের পক্ষে এ স্ুধার 
অর্থ অন্তরূপ,তাহারা ইহাতে জানের বিকাশ দেখিতে 
পান। খাহারা পরভাবে দেখিবেন, এ হ্থধার 
অর্থ তাহাদের নিকট অন্যরূপ। তবে স্ুলদর্শীর 
সংখ্যাই বেশী। আমরা সকপ বিষয়ই স্থল দৃট্টিতে 
দেখিয়া! খাকি, এবং স্থল স্থধাই গান করিয়া থাকি 
এবং স্থুল পান করিয়া যাহা! ফল তাহাই আমাদের 
ঘটে। তবে ধাহারা এই স্ুলভাবে পান করেন; 
তাহারাই আবার এই সম্বন্ধে তান্ত্রিক সাধকদিগের 
প্রতি বিশেষরূপে কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। 
ৃষ্ায় ধন্মযাজকেরা তান্ত্রিক সাধকদের এইটাই একটা 
প্রধান 'দোষ, এইব্প বলিয়। থাকেন। কিন্ত 
তীহাদের নিকটেও সংস্কারের পর সাধারণ আসবও 
ঘিশ্তর রক্ত হইয়! থাঞ্ষে। তাহাদের যঞ্জমানগণ যে 
যথেচ্ছ সরা পান করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে 
তাহাদের -কিছুই বক্তব্য নাই। তান্ত্রিক সাধক 
সংস্কার না করিয়া উহার আধ্বাণ পর্ধ্যস্ত করিতে 
পারেন না) কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পূর্বের 
ত বলিয়াছি, যে হবেগড সাহবের মতে “শিক্ষিত 
ভারত” (চ39০৪৩3 17018) খুষ্টীয় ধর্শযাঁজক- 
দিগের পাঁলিত পুত্র (0096. 0113) হুতরাং 


তন্ত্রশান্ত্রে ভাব-ভেদ 
প্রয্োগ করাতে তিনি একেবারে কথাই বন্ধ করিয়া 
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তাহাদের কথাই শিরোধাধ্য-_তাহারা কি তুলল বলিতে 
পারেন? তাহারা যাহ! মন্দ বলিয়াছেন, তাহ! 
নিশ্চয়ই মন্দ । কেননা, উহাদের মত নিরপেক্ষ 
সদাশয়.লোক আমর! দেখিতে পাই না। আমাদের 
মনে একথা একবার উঠে নব, যে আমাদের এই 
্রদ্ষণ্য সমাজে বৈষ্ণব, শা, শৈব গ্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন সম্প্রদায় কিরূপ 'সপ্ভাবে দিন কাটাইয্া 
আমিতেছে। যদি কোন শাক্তের কন্তার বৈষবের 
সহিত বিবাহ হয়, তবে তাহাকে কিছুই করিতে 
হয়না) কিন্তু যর্দি একজন প্রটেষ্া'্ট ধর্মীবলদ্ষিনী 
সত্রীলোকের রোমানক্যাথলিক পাত্রের সহিত 
বিবাহ্‌ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে তাহার যে পূর্ব 
ধর্মবিশ্বাস ভ্রান্তমূলক, ইহা বিশেষ ঘটা করিয়! 
স্বীকার করিতে হয় ও পূর্ব্ব বিশ্বাস ত্যাগ করিতে 
হয়। স্পেনের ভূৃতপূর্বব রাজার বিবাহের সময়ে 
এইটি ঘটিয়াছিল। আবার ইহাও দেখা যায়, যে 
এইরূপ যর্দি খুষ্টীয় দুইটা সম্প্রদায়ের বর ও কন্তা 
হয়, তবে তাহাদের ছুইবার৪ বিবাহ করিতে হয় 
অর্থাৎ কন্তা যি রোমানক্যাথলিক হয়, তাহ! 
হইলে রোমানক্যাথলিক গিঞ্জীয় একবার বিবাহ 
হইবে, আর বর যদি প্রোটেষ্টাপ্ট হয় তবে প্রোটেষ্টান্ট 
গিজ্জায় আবার বিবাহ হইবে । ভগবান একবার 
রোমানক্যাথলিক হইলেন, একবার প্রোটেষ্টান্ট 
হইলেন। ইহ্বরাই আবার আমাদিগকে সহীর্চেতা 
বলিয়! থাকেন। আমাদের ভিতর যাহার! পাশ্চাত্য 
প্রথারীতি অন্থদরণ করিতেছেন, তাহারা আপনা" 
দিগকে ধন্য মনে করেন। তাহারা যদি হোটেলে 
যাইয়। দুই একটা পেগ্‌( ৮৩৪) গ্রহণ করেন, তাহা হইলে 
ধকার্ধটাতে কোন প্রকার দোষ দেখিতে পান 
না) ইহার কারণ এই, যে ইংরাঁজ এ কাজ করিয়! 
থাকেন। কিন্তু কুলমার্গবন্তী ব্যক্তি যদি সংস্কৃত 
স্বধা পাঁন করেন, তবেই সর্বনাশ। কুলশান্ত্র বলে, 
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'অনংস্কৃত স্থধ! পাঁন করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, 
যাহারা অসংস্কৃত ন্থধা পান করেন, তাহার পঞ%) 
কিন্তু এখনকার দিনে অসংস্কৃত পানই চারিদিকে 
চলিতেছে, সে সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক 
নাই এবং & সুরা “কিম্বা মৎস্য মাংস য| কিছু, যদি 
উচ্চপদস্থ কোন বিশিষ্ট লোকের সহিত গ্রহণ 
করা হয়, তাহা হইলে সম্মানের বিষয় হইয়া 
গড়ে। কিন্তু কুলসাধক কোন গ্রকার পানীয় বা 
'আহাধ্য শোধন না করিয়া কখনও গ্রহণ করেন না। 
তিনি গ্রতিপদেই মনে রাখেন, যে আমি যাহা 
করিতেছি, ইহা পরমাত্মার কাজ; আমি যাহা গ্রহণ 
করিতেছি, ইহা পরমাত্মাকেই অর্পণ কর! হইতেছে; 
এইরূপ আহার বিহার সম্বন্ধে তিনি যাহা! করেন, 
সর্ববিষয়ে তাহার এ শ্বভাবগত বিশ্বান কখনও 
বিচলিত হয় না। ইহাই গ্রকৃত কুলদাধকের গধ। 
স্থুতরাং প্রো, প্রৌঢান্ত ও উন্মনা অবস্থায় তিনি 
যাহ! কিছু করেন, উহা৷ উক্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়; 
আর তিনি যাহা কিছু করেন, উহা নিজের গুরু 
ঘা চত্রেশ্বরের সম্মুধে করেন ও চক্রের মধ্যেই করিয়া 
থাকেন। শাস্ত্রে যে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ আছে 
উহা যদি কেহ দেখেন, তাহা হইলে ষে ব্যাভিচারের 
কথা অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন, উহ] কখনও 
্থুলভাবে লয়! যায় না। আমি “কুলার্”বতঙ্ত্রে 
একটা ইংরাজী সংস্করণ এক ইংরাঞ্জ, রাজপুরুষকে 
দেখাইয়াছিলাম। তিনি আছ্োপাস্ত পুম্তকখানি 
গড়িয়া উহাতে দুষণীয় কিছুই দেখিতে পান নাই; 
তবে তিনি বলেন, যে এখন আমাদের দেশের যে 
অবস্থা তাহাতে উহার যথার্থ তত্ব গ্রহণ করিবার 
অধিকারী লোক অতি বিরল। ধাহারা 
বুঝিবেন তাহার! চীৎকার করিতে পারিবেন 
নাঃ আর চীৎকার করিবার লোকই এখন 
বেশী হ্ইম্বাছে। তথ|কখিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


বুঝিবার লোক নাই বলিরেও অতযুক্তি হয় 
না। ইহার কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের 
দেশের ধাহারা নেতা বলিয়৷ নিজদিগকে মনে 
করেন, তাহাদের নিজের যে শান্ত আছে, নে 
সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কিনা জানা যায় না। 
থাকিলেও অভি অল্প। এ ইংরাজ রাজধুরুম 
এইকথা বলিতে পারিলেন, ভাহার কারণ এই, যে 


“তিনি স্বধর্মচ্যত হন নাই। নিজের ধর্শে তাহার 


পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিজের ধর্ম তিনি জানেন, কিন্ত 
আমর! পৌত্বলিকতা৷ ও কালীঘাটে পৃজ৷ দেওয়াকে 
কুসংস্কার বলিয়া থাকি। তবে জিজ্ঞাসা করি-- 
যখন গ্রীষ্টায় ধর্দযাজকের। এই গত মহাযুদ্ধের পর 
ভগবানকে , ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, উহী-কি কালী- 
ঘাটের পূজার রূপান্তর নহে! এইরূপ অনুষ্ঠান 
সকল ধর্্মাবলম্বীই করিয়া থাকে । আমর! পেঞজন্ত 
কাহারও দোষ দিই না, অন্থলোকে 'আমাদের 
নানারূপ কথ! বলিয়া থাকেন। 

পুপ্পদস্তরচিত মহিমস্তোত্রে উল্লেখ আছে, ফে 
মাহ খজ্জু বক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন 
করিয়া সেই একই গন্তবাস্থানে যাইতেছে; ইহাদের 
পরম্পরের বিবাদ করিবার কোন কারণ নাই। 
প্তরিপুবালারসমুচ্চ” নামক তত্্স্থ ্রীকুলের 
শীর্ষস্থানীয়) উহা নাগভট্র-বিরচিত। নাগভট্ট 
সাধক ও পণ্ডিতমণ্ুলীর অগ্রণী। এ “ক্িপুরামার- 
সমূচ্চয়” নিয়লিখিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সাধকের সপ্তম অবস্থার কথা বলিয়াছেন , 
«এতস্যাঃ পরতঃ পরাৎপরতরং নির্ব্াণশ ক্তেঃ পদম্‌ 
শৈবং শাঙ্বতম্গ্রমেমমলং নিত্যোদিতং নিক্ষিয়ম। 
তদদিফণোঃ পদমিত্যশস্তি সুখি; কেচিৎ পছং ব্রণ: 
কেচিগ্ধংমপদং নিরঞ$নপদং কেচিন্জিরারহ্বনমু॥ 
-ধাহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে অমমর্থ বা 
অনিচ্ছুক তাহারা আর্থার এভেলন (2১9: 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


1852102) রচিত 5910910 0০০/৩7 নামক 
ইংরাজী গ্রন্থে ইহার অনেকট। বিস্তৃত বিবরণ 
পাইবেন। এ গ্রন্থ “ষট্‌চক্রনিরূপণ” নামক গ্রন্থের 
অনুবাদ ও ইহাতে এভেলন সাহেব অনেক টীকা- 
টিপ্ননীও দিয়াছেন। নাগভট্ররচিত শ্লোকের 
এক্কটা প্লোক ইহাতেও আছে। আমার মনে হয়, 
যে উক্ত ষট্‌চক্রনিন্ূপণ “ত্রিপুরাসারমুচ্চয়ে”র পঞ্চম 
পটল অবলঘ্বন করিয়াই লিখিত। উহা কুগুলিনী 
সাধনের বিবরণ। আবার এই কুগুপিনী সাধন ষে 
কেবল শক্তিমাগাীঁ সাধন করিয়া থাকেন তাহা নয়; 
মহাপ্রতৃ চৈতন্যদেবও ইহা করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ_-'রসভাবপ্রান্ত' নামক একখানি অপ্রকাশিত 
বৈষ্ববগ্রস্থ। উহাতে লিখিত আছে-- 


“থাকুক অন্যের কথা শ্রীচৈতম্থ মহাগ্রতু 
পৃক্কৃতি ম্পর্শন্তেহ না করেন কতু 
বাহেতে পূরুতি নিন্দে অস্তরে তক্ময় 
বিধবা! ত্রাদ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয়।” 


-তবে দুঃখের বিষয় এই, যে কোন একজন 
সাহিত্যিক এই বিধবাত্রাঙ্গণী পড়িয়াই স্থির 
করিলেন, যে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর চরিত্র সম্বন্ধে 
দৌধারোপ করিয়াছেন। কিন্তু সে কালের উক্ত 
বৈষ্ণব গ্রস্থকার যে খ্রীঠৈতস্ত মহাপ্রভুর দোষারোপ 
করিতে পারেন, না, একথা একবারও তাহার মনে 
উদ্দিত হইল না, তাহার কারণ, আমরা আমাদের 
ভয়ে! বুঝি না; এবং শ্বেতাঙ্গ গুরুর! আমাদের 


তগ্ত্রশাস্ত্রে ভাব-ভেঁদ 


৩৬৩ 


স্বধর্মের প্রতি শ্রচ্ধ। নাশ করিয়াছেন। তিনি যদি 
জানিতেন, যে “বিধৰ। ব্রাঙ্গণী” কুগুলিনীর নামান্তর, 
তবে বোধ হয়্-তাহার একপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার 
অবসর থাকিত না। | 

* পরশুরাম কল্পস্থত্রের» স্টীকাকার এই সপ্ত 
অবস্থার নিয্লিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাকে 
সুম্ ব্যাখ্যা বল! যাইতে 'পারে। আরস্ত উল্লাসের 
অর্থ এই, যে উপাসনা বিষয়িণী ইচ্ছামান্র আছে, 
কিন্ত তন্ত্শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার অভাব। সদগুরুর 
নিকট দীক্ষাশ্রাপ্ত হইয়া তত্শান্্র পাঠেচ্ছা যখন 
বলবতী হয়, উহা তরণোললাস। উক্ত শাস্ত্রে 
জানলাভ করিয়া যে মনের সুখ, উহা যৌবনোল্লাস। 
শাস্ত্রের তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তপ্রতিপাদিত 
ধ্যান করিবার সময়, ইহ! প্রো উল্লাস। উহার পর 
ধ্যানে কিঞ্চিং অধিকার ' লাভের অবস্থা 
প্রৌঢাস্তোনলাস। এঁধ্যানের দ্বারা মনোলয় শদ্ধি 
অঞ্জন দ্বারা উদ্মনোজাস পাওয়া যায়। তৎপয়ে 
যখন এঁ শ্তি পূর্ণতাগ্রাধ্ধ হয়, তাহার নাম অনবস্থ 
উল্লাস। আমার ইচ্ছা ছিল, যে “যোগবাশিষ্টে” যে 
সপ্তজ্ঞানভূমিক ও সপ্ত অজ্ঞানভূমিকার কথা আছে, 
উহা এইখানে কিছু লিখিব। কিন্তু জ্ঞানপিপাহ্থ পাঠক 
যদি যোগবাশিষ্ঠের উৎপতি প্রকরণের ১১৭, ১১৮ 
সর্গ নিজে দেখিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে 
আমি যাহ]*লিখিব তাহা অপেক্ষা ভাল বুঝিতে 
পারিবেন । আমি ও -স্থদ্বে আর বিশেষ লিখিয়! 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। 





সভ্যতাল মাপ 


ভারতের দৃষ্টিভর্দীই স্বত্্র। .এই দৃষ্টিভরীর 
সন্ধান না জানিলে, ভারতের জাতীয়তার মর্ম 
উপলদ্ধি করা ঘায় না। ভারতের সভ্যতা-- 
সাধনামূলক। 091090ই ইহার প্রাণ। এই 
কাল্চার বা সাধনা-জ্ঞান, অঙ্গৃভৃতি বা চৈতন্- 
. প্রতিষ্ঠ। আর ইহাই যে খাটি, নিষ্পাপ, কল্যাণময় 
উত্তম মানবসভ্যতারই যথার্থ মাপকাঠি, ইহাও 
গভীর চিত্তে ভাবিলেই উপলব্ধি করা যাঁয়। এ 
যুগের পল্পবগ্রাহী শিক্ষার, কুহেলিকা ভেদ করিম] 
মহাত্মা গগ্রাঙ্ধীর ্জ্জলিত জীবনমাধনা এই মহা- 
সত্যকেই দীপ্তিময় করিয়া জগতের চক্ষে ধরিতেছে | 
তারই জীবন-বাণীর প্রতিধ্বনি “রাষ্্রবাণী” আমাদের 
শুনাইতেছেন ঃ : 
.. পিস্ততঃ দণ্যতার মাগ বস্ত ন- সততার মাপ জ্ঞান। 
যে জাতের যত জ্ঞান বেদী সে জাত তত বেনী সভ্য যাহাদের 
জ্ঞান যত কম তাহার তত অসভ্য । ভ্ঞানটাই পাকি? যদি 
সত্যতার মাপ বস্তুর বাবহীর দিয়া, বন্তর অধিকার দিদা বাস্তব 
সম্পদ দিয়! না করি, কে বা কোন জাতি সত্য তাহা যদি জ্ঞান 


দ্বারাই মাপ করি, জ্াহ! হইলেই ব। কি হয়? কিসের জ্ঞান! 


জিনিষপত্র তৈরীয় জ্ঞান? অর্থাৎ রপায়মবিৎ বা পদার্থবিদের 
জ্ঞান? দর্শনশাস্ত্রের জান? ভাষায় জ্ঞান? আইনের জ্ঞান? 
মা ডাক্তারীর জ্ঞান? কোন জ্ঞান থাকিলে ব্যক্তি ও জীতিকে 
জ্ঞানী বলিব--সভা বলিব? যে দকল জ্ঞান ব্যবহারিক শাল 
জ্ঞান, তাহ1 ত আমাকে আবার বস্তুতেই আনিয়া ঠেকাইবে-- 
যাহাতে অফুরস্্ব কড়ি জড় কর! যায়, যাহাতে বদির খাইতে 


পারা যায়, যাহাতে হুক তর্ক করিতে গার যাঁর, সেই সকলই 
শিখাইবে। ইহাতেই ঝ| সম্চ্যতা কি করিয়া আসিবে? ইহার 
উত্তরে ভারতবর্ষ বরাবর একটা! কথাই বলিয়া আদিয়াছে, যে 
সমস্ত খণ্ড জ্ঞান যে এক জ্ঞানের সমুদ্রে প্রবেশ করিয্লাছে, দেই 
মমুগ্রে ডুব দাও । সেইখানে যে জ্ঞান গাইবে তাহাই পরমার্থ 
জ্ঞান। |] 
অধ্যাম্জ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমঞ্ঞানং যদতোইস্যথা ॥ , 

অর্থাৎ আধ্যাক্সিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ, নাযদর্ন এই 
মকলকেই জ্ঞান বলে। ইহীর বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। 

যাহার অধ্যায় আন আছে সেই জ্ঞানী। অধ্যান্ব জ্ঞানই 
জ্ঞান ও ইঠাই সত্য । ইহার অগ্ঠথাই হইতেছে অজ্ঞান, মিথা। 
জ্ঞান.বা অসশ্যতা । এই মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ভারত যে 
এককালে শ্রেষ্ঠ সভা খাতি ছিল ডাহা আর সন্দেহ 
থাকে না।” 
_ ভারতের পতন-_-এই জনের উচ্চ শিখর বড 
জষ্ট হওয়ার কারণেই ঘটিয়াছে। “রাষ্ট্রবাণী” সে 
কথাও বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন-. 
 একোনও দুর্বলতার দিনে, কোনও পদের মুহুর্তে গারত, 
বর্ষকে ইউরোপ ভূলাইয়! তাহীকে অসত্য করার পথে লইয়া 
চলিয়াছি্ল। যেখানে গেলে জ্ঞানের মৃষ্ঠা হয় ও অজ্ঞানের 
মোহকুপ ও অসভ্যতার পাঁকে পড়িতে হর, সেই পথে দে আজও 
তাহাকে লইয়! চলিয়াছে। ধর্ধের নামে সে তাহীফে শঠত। 
করিতে শিখাইয়াছে। বিটারালয়ে গিয়। মিথ্যা দ্বীর! গতর 
ফেনাবেচ1 করিতে শিখাইয়াছে, জাতির সহিত জাতিয় বিদ্বেষ 
বাড়াইয়া, ছন্দ বাঁড়াইয়া, অগ্রয়োজনীয়ের প্রয়োজন খাড়াইযা 
বিপথে লইয়| চলিয়াছে।” 

প্রতিকার--জ।নের গুনকুদ্ধার। ইহাই ভারতের 


আবথ. ১৩৬৮]. 


ন্তন বুদ্ধ -গান্ধীজির জীবনের শিক্ষা। ইহাই 
ভারতীয় সভ্যতার চিরস্তুন সন্কেত। ইহাই ভারতের 
্বধর্ম। স্বাধিকার বা ম্বরাজ লাভের ইহাই 
সর্কোৎরষ্ট পন্থা। জাতীয়তার খষি গ্রীঅরবিন্দের 
হৃদয়ে এই অব্যর্থ বানীম্ত্র যেদিন কত্রতালে বঙ্কার 
দিয় উঠিয়াছিল সেদিন তিনিও এ জাতিকে এই 
আলোর পথেই ডাক দিয়া! গিয়াছিলেন ₹__ 

“আমি জানি, এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বঈ 
আমীর পায়ে আছে, শানীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক 
নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না ভ্যানের বল। ক্ষত্র- 
তেজ একমাত্র তেজ নহে, ত্রদ্গতিজও আছে-_সেই তেঙ্জ- 
জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ।” 

এই জ্ঞানের ত্রদ্ধবীর্ধ্য হৃদয়ে জাগাইয়া কোথায় 
সেই তরুণ সেনানীর দল, যারা নব ভারতের মুক্তি- 
সাধন! সিদ্ধ করিবে? | 


পুপ্য প্রসঙ্জ_ 


মহা! প্রসঙ্গে আর একটী পুণ্যচি্ধ অন্ত 
সংখ্যার "রাষ্ট্রবাণী” হইতে সঙ্কলিত না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না :-- 

“খোল! ছাদে গাক্ষীজি ঘুমাই) ছিলেন। ৩টায় উঠিয়। 
গ্রাতঃকৃত্য করিয়া যখন পুনরায় ছাদে আমিলেন, তখন 
বোম্বাই'এর হ্গেচ্ছাপেবিকীর ছাদ জুড়িয়া জড় হইয়াছেন। 
সেবিকায় ছাদ ভরিয়া গিয়াছে ।**.*তখন প্রায় প্রার্থনার সময় 
হইল! আদিয়াছে। "গান্বী্সি প্রার্থনার উপক্রমে মীর! বেনকে 
জি্ঞান! করিলেন “দেবদাস কোথায়?” “সে রাত্রি বাহিরে 
কাটাইয়াছে।” “মহাদেব ৮” “উপস্থিত নাই” “শীতা !”" 
মীরা যেন বলিলেন “নীত1 গৌগোপাল পড়িবে।” গান্ধীজি 
--পগৌরগোপাল ভাছ ৮ "হা, আছি।” পে প্রাতে গৌর- 
গোপালের কপালে দুঃখ লেখ! ছিল। প্রার্থনা হইয়া গেল। 
গৌরগোপাল গীত1 পড়িতে লাগিল। তাহার উচ্চারণ অপুদ্ধ, 
বহি দেখিয়া পড়িলেও সে ঠেকিয়া ঠেকিয় পাঁড়তেছির। পড়! 
হইলে গর গান দিজ্ঞান! করিলেন, “মীরা! বেন, গৌরগোপাল 
গড়িতে পারিবে।  একখ তুমি কেন বলিয়াছিলে? গৌর- 


সন্কলন 
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গ্রোপালকে গড়িতেই হইবে, এমন:ত নয় । . প্যারীলাল উপস্থিত 
ছিল। দেই ত পড়িয়া খাকে। - গৌরগোঁপাল, তুমিই বা. কেন 
গড়িলে তুমি 'আঙ প্রায় চার মাস আাছ। গীত পড়িতে 
ইচ্ছ! করিলে শিখিয়। লইতে গারিতে। আমার সঙ্গে যাহার! 
থাকে তাহার! ত শিখিয়া লয়। তোমার পড়া তুল, আমার্‌ 
বোধহয় তোমার অর্থবোধও নাই। এমন পড়া 'নিরর্ঘক।, 
সামাঙ্গিক প্রার্থনায় কেবল কি উচ্চারণ করিলেই হট্ল! 
উহার কি অর্থবৌধ থাক? চাই না, উহাতে কি হয় খাক। 
চাই ন!! পড়া ব্যর্থ হইপ্নাছে। এ তে? পরীক্ষ। দেওয়ার স্থান নয়, 
যে মীরা বেন বলিয়াছে তাই পরীক্ষ/ দিতে হইবে। নিজের 
মর্যাদা ( সীমা ) বুঝিয়। চলিতে হয়। বিনয্বের সহিত অস্বীকার 
করিলেই পারিতে।” ৃ ও 

তারপর সেবিকাগরণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন 
যে গান্ধীজির কথাই শুনিবেন, প্রশ্ন নয়। একজন সেবিক1 
একখান! চিঠি ও খাত রাখিয়। গেলেন। বলিলেন-_-একট! 
প্রশ্ন আছে। উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। গান্ধীজি বলিলেন 
ই বেশ)” ভারপর গ্রান্ধীজি দেবিকাঁদিগকে উপদেশ 
দিতে লাগিলেন, ও 

“তোমরা যে মকলে তিনটায় উঠি! এগীদে 'আদিয়াছ 
সে জন্য ধম্যবাদ। ভোর তিনটায় উঠিয়। আদা তোমাদের 
পক্ষে শক্ত । তোমর! প্রেমের বশীভূত হইয়া আগিয়াছ। কিন্ত 
তোমর। সেবার টানেও আসিতে পারিতে। তোমরা যে 
আমার প্রতি প্রেমের টানে আদিয়াছ, সেবার টানে আস নাই, 
তাহার প্রমাণ কি জান? আচ্ছা তোমাদের মধ্যে বয়ন 
প্রতিদিন ৬্টায় উঠিয়া! কাঁজ আরম্ভ করিতে প্রস্তত আছ 
অনেকেই না) ব| কেহই ন1। তাহা হইলেই দেখ, যদ্দি সেব।র 
জন্য হইত, তে, প্রতিদিনই এই প্রকার ফর! সম্ভব হইত। 


কিন্ত এই ভোরে উঠাতে কষ্টই বা কি? কষ্ট তনাইই, 
বরঞ্চ দেহ ও মন সুস্থ থাকে। ভারতবাদীরা এই রকম বরাবরই 
উঠিয়া আসিয়াছে, উঠি খাকে। এখানকার রোদ এ রকম, 
যে দুপুরের ভাঁপে কাজ করার চেয়ে সকাল সন্ধ্যায় কাজ করায় 
ভাল হয়। চীষের কাজ ছুপুরে করা যায় না। চাঁধারা দেই 
জন্যই তো খুব ভোরে উঠিয়া চাষ আরম্ভ করে। গ্রামের 
্্ীলোকেরাও সেই সময়েই শ্রম করিতে আরম্ভ করে। তাহীরা 
যেমন লীঘ্র উঠে, তেমনি শী শুইয়া পড়ে। আঁষি তো] গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিযাছি। একটু বেশী রাবিতে গ্রাসে গিয়া আলে। 


৩১৬ 


দেখিতে পাই নাই। ছুই কারণে বেলীয়াতে আলে! দেখিতে 
পাওয়া যায় না। এক কারণ দারিপ্রা, জালে জ্বালাইবার 
ডেল নাই। দ্বিতীয় কারণ-_পীত্ শোয়ার অত্যাস। শীঘ্র গুইলে 
তবে না শীপ্ত উঠিতে পারযায়। তোমরা গ্রামে গেলে ইহাই 
দেখিতে পাইতে-_ইহাই শিখিতে । মামি একথা! বলিতেছি,না, 
তোমরা সকলেই গ্রামে ফিরিয়া যাও। তাহ] সম্ভব নয়। 
ভোমাদের কাহারও পতি আছে, কাহারও পিতা আছে, 
কাহারও ছেলেপিলে আছে-_ভাহাদের সঙ্গে সহর়েই থাকিতে 
হয়। তবু তোমরা মাঝে মাঝে গ্রামে যাইতে পার। বস্তুতঃ 
তোমরা যে মেবিক1 বহিয়। নিজেদের পরিচয় দাও) সে কি 
রোগ্বাই'এর সেবিক| বলিয়া? না তোমরা ভারতের সেবিকা ? 
ভারত কোথায়? ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে। সেই গ্রামেই 
শিক্ষার জন্ত যাইতে পার। অনেক কিছু শিশিবার আছে। 
তোমরাও. গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে 
গার, হ্বদেশী ভাবন! দিতে গার, তাহাদিগকে বিদেশী কাপড় 
পরিতে বারণ করিতে পার। তাহারা কিছুই জানে না, কেন 


 গরিবে না ভাহাও জানে না। তোমরা বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ 


ভাব না জাগাইয়া তোমাদের নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতি শ্রীতি 
জাগাইবার ভার লইতে পার। তোমরা! খাদিদ্বারা বিদেশী 
বস্ত্র বয়কট করার কথা শিখাইতে পার। খাদির দ্বারা-মিলের 
দ্বার নয়। মিলের দ্বার! বিদেশী বহিফষার করিয়া গ্রামের কি 
লাভ! আদ্ছেদাবাদ বা বোম্বাইরের লক্ষপতির ঘরে আরও 
কিছু আদিলে গ্রামের গরীবদের লাভ কোথায়? কিন্তু তাহারা 
বদি খাদি পরে, তবে সমস্ত পয়স। গ্রামেরই লাভ হয়। সে 
যদি নিজে নৃত1 নাও কাটে, :তবে ভাহার যে প্রতিবেশী কাটে, 
যে প্রতিবেশী বোনে তাহার লাভ : হয়। ইহাই অর্থশান্ত। 
তোমাদের ভিতর শিক্ষিত। ভগ্রী আছেন। গুহার! অর্থশান্ত 
গড়িয়া £ধাকিবেন। অর্থশীষ্ত এক এক দেশের জন্ত এক 
এক রকম। যে শান্ত ;বিলাতে খাটে তাহ1 জর্দনীতে খাটিবে 
না। যাহা জর্মনীতে খাটে তাহা এদেশে খাটিবে না। 
প্রত্যেক দেশেরই নিজ নিঙ্গ অর্থশান্্র আছে। ভারতবর্ষের 
অর্থশান্ বলে উ কখা-_খাদি তৈরী কর, থদ্দর গর। 

তোমরা সঙ্ঘবন্ধ হই! কাঞ্জ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। 
এ ভাল কথা। সঙ্ঘ রাখার প্রধান কথা৷ হইতেছে-নিয়ম 
পালন কর! ; দময়ের নিয়ম গালন করা। এটি না হইলে, কোন 
সঙ্ঘই গড়িয়া উঠিতে পারে না। তোমরা যখন পিকেট করিবে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, রথ মংখ্য! 


তখন ধাহাকে যেখানে কারের 'ডিউটি' দেওয়া আনে, তাহার 
ঠিক সময়ে অবশ্ঠই সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া চাই। বদি দ| 
হও, তবে নিশ্চয়ত1 রহিল ন।-সজ্য ও রহিল ন1। 

এই নিয়মপালনের দিক্‌ দিয়] প্রাতে উঠি প্রার্থন। করার 
অভ্যাস ভাল। দিনের কাজ ঈশ্বরের আশীর্বাদ লইয়া আযস্ত 
হয়। প্রার্থনা করিতে সংস্কৃত জানা আবগ্তক নাই। গীঙা 
উচ্চারণ করিতে গার। হ্থায় হইতে যে ভাষা বাহির হয়, 
হ্বায়ের উপর তাহার প্রভাবও হয়। এই জন্য প্রীর্ঘনা 
আরবীতে হোক, পার্সীতে হোক, যে ভাবা বুঝি না সেই ভাষায় 
হোক, তথাপি যদি উহ! হৃদয় হইতে উচ্চারিত হয়, উহার 
প্রভাব যে শুনিবে, যে হৃদয় দিয়! গুনিতে চাহিবে, তাহার 
উপর হইবেই। আপল কথা, হৃদয় হইতে অর্থযুক্ত বাঁক্য 
উচ্চারিত হওয়া চাই। আজকাঁর যে রকম গীতা পড়া 
হইক্লাছে দে রকম হইলে চলিবে না। উহ] পিপিয়া লইও না। 
সামাজিক প্রার্থনার আবগ্তক আছে। কিন্তু যখন আজকার 
মত ভাবে সামাজিক প্রার্থনা! বর! হুর তখন তাহাতে সমাজ 
সেবা হয় না, সমীজদ্রোহ হয়। 

তোমরা! যে পিকেট কর, তাহা তো। শান্তিপূর্ণ ভাবে কর। 
কিন্তু এই যুদ্ধমিরতির সর্ের জন্যই কি ওরপ ভাব অবলম্বন 
করিয়া? পিকেটিং বরাবরই শাস্তিপুর্ণভীবে করিতে হইবে-- 
যুদ্ধবিরতির শান্তিপূর্ণ সর্ত থাকুক আর নাই থাকুক। তাহা 
ছাড়া বিদেশী কাপড়ের দোকানদারকে ফাকি দিও না, লোভের 
ফাদে ফেলিও না। এ কথা বলিও না, যে এত মাসের ঝগ্থ 
বিদেশী কাপড়ের বাবসা বন্ধ কর। উহা বরাবরের জন্যই বন্ধ 
করিতে হইবে। হ্বর়াঞ্জ হইলেই আমর! বিদেশী কাপড় কিনিব 
কিঃ তাহা ত কিনিব মা। সেইজন্ত দৌকানদারদিগ.কে 
সাফ. এ বাবলা তাগ করিতে বলিবে। দ্বরাজ-হইলেই কি 
আর খাদির আবগ্তক থাকিবে নাঃ তাহাত নয়। খাদির 
সঙ্গে স্বরাজ যুদ্ত। একট1ন। চলিলে আর একট! চলিবে না. 
এই কথাটা আমি আবিষ্কার রুরিয়াছি। দেই জন্ত তোঁমরা 
নিজের! যে খর পরিয়ান, ইহাই যথেষ্ট নছে। বাড়ীতে বোগ্সে 
যদি বিদেশী থাকে তাহা হালাইছা দিও। হি মিলের থাকে 
ভাহা। গরীবকে দিয়া দিও নকল সময়ে পরার জন্য ফেব 
খদর রাখিও। এইবার পালাও। অনেক কথা বলা হইয়াছে, 
আমার ঘাড়ে কাজ ঢাপিয়। আছে, এখনি বমিতে হইবে। 
তোমরা! এইবার উ$--ভাগো-_পালাও। প্রণাম?-না না, 


শ্রাবণ, ১৩৩৮] 
মনে মনে করিও--উহাতে- অমেক সময় লাগে যে--ডৌমর। 
পালাও।” মেয়ের! হাপিয়। কেহ হাত জোড় করিয়! প্রণাম 
করিল, কেহ বা উদ্দেস্ছে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল ৮ 

উপদেশটুকু সবখানিই প্রায় তুলিয়া দিলাম। কি 
সঙ্যধর্খী, কি.দেশত্রত্তী--উভয়েরই পক্ষে কথাগুলি 


অমূল্য 


াংলাল্ সা ও ছেলে-" র্‌ 

বাংলার মা বীরপ্রসবিনী, কিন্তু আজও তীরা 
আপনাকে চিনেন না। বাংলার ছেলে মায়েদের 
যাহা বলিতে চায়, মৃত্যাদপ্তাজ্'প্রাপ্ত বীর সহিদ 
রামকষ্ণ বিশ্বাসের এই পত্রধানিতে সরল করুণ 
মর্্্পর্শা ভাষায় তাহা বড় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। 
এই মৃত্যুপ্য়ী সঙ্ভানের হৃদয়ের কামন! কি মায়ের 
জাতির মর্শম্পর্শ করিবে না? 

রামরুঞ্ণ তাহার বৌদিদিকে লিখিতেছেন__ 

“ভোমার £চিঠিতে জাঁনিলীন--মা নাকি কোথায় ঠাকুর 
পুজা] করিতে গিয়াছিলেন। সত্য বলিতে কি মধ্যে মধ্যে এই 
ঠাকুরদেবতাগুলির উপর আমার বড় রাগ হয়। তারাও কিছু 
পরিমাণে আমাদের অবুঝ ম| বোরীদের দুঃখের মাত্রা বাড়াই! 
দিতেছেন। এই মায়ের জাতিটা এমনই পাগল-_'ছেলে? 
ছাড়! ঠারা আর কিছুই জানেন না। এই মাতৃত্বের কাছে 
আমি মাথা নোয়াইতেছে। কিন্তু “আমার ছেলে, আমার ছেলে? 
করিয়া মা-দের জীবন কেবলই বিষময় হইয়া উঠিতেছে; এরা 
ছেলের জন্ক না৷ করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই । দিন নাই, 
ছুপুর নাই__কোখায় ঠাকুরের পানে ধস্বা দিতে টলিলেন। 
সময়ে অদময্নে পুজা পার্বপ, ব্রত, মানাৎ, না করিতেছেন 
এমন*ফিছু নাই। 
কষ্ট লাগে। ইহাতে মাঙ্গেদের 'ছুঃখ ফেবল বাড়িক্াই 
চলে।” মায়ের] বন্নই ঠাকুর পুজ1 করেন, দেবতাকে মাথা 
ঠেকাইয় প্রণাম করেন, তখন নিজেদের ছেলেদের মঙ্গল-কামনা 
ছাড়। জার কিছুই করিতে পারেন না। নিঃকবীর্থভাবে নমুদয় 
শু অস্ত ভগবানেন্ন পানে সমর্গণ করিতে হারা! পারেন না, 
তাহার! জোর করি ঠাকুরের কাছ হইতে নিজের ছেলের মঙ্গল 
আদায় করিতে চাছেন। কিন্তু পাথরের ঠাকুর-_দে কি গুনে? 


7 ৪৩ ] 


সন্কলন 


কিন্তু এইগুপি দেখিয়া আমার কেবল, 


৩৩৭ 


দুশিয়ার সকল ছেলেমেয়ের কথ। তাহাকে ভাবিতে হয় কি না! 
এই নিমিত্ত তাহার অনস্ত লীলায় আমাদের মানববুদ্ধির খেই 
হারাইর) যায়। তাহার মজলছত্ত সকলের উপর রহিষ্নাছে। 
কিন্তু মায়ের জাতি তাহা বুঝেন না, ভগবানের ইচ্ছার উপর. 
তাহারা'নিজের ছেলেদের বিলাইয়! দিতে পারেন না। ফলে, 
যত পুজাই করুন, প্রণাম করিয়। কপাল ভাঙ্গন, কিছুতেই 
ভাহাদের ইচ্ছ(মত ছেলেদের পাইতে পারেন না| যে ম] 
পারেন, তিনি অনেক শত্তিময়ী। আর যে ছেলের তেমন মা 
আছে, তাহার মনত সৌভাগশালী ব্যক্তিও পৃথিবীতে নাই। 
জানি, ইহ খুব শক্ত কথা। কিন্তু একথাও ফ্রুষ সত্য, 
যতদিন “নিজের, নিজের, করিয়। মায়ের! কীদিবেন ততদিন ছুংখ 
যাড়িবে বই কমিবে না। দুণিয্লায় এত ছেলেমেয়ে আছে, 
তাহাদের প্রতোকের মধো যখন মায়ের নিজের ছেলের শ্বরূপ 
দেখিতে পাইবেন তখনই তাহাদের মাতৃত্ব সার্থক হইবে; আর 
সেইদিনই তাহার! শার্তি পাইবেন। ঠাকুরের কাছে “নিজের 
ছেলে ফিরিয়ে দাও_দাঁ€? করিয়া যতই তাহারা কীদিত্ে 
থাফেন, ঠাকুর ততই বীক! হইয়া! বসেন, হয় ত মুখ ফিরাইয়। 
হাদেন। তাহার কষ্টিপাথরে পৃথিবীর নকল নরনীরীর কঠিন 
পরীক্ষণ চলিতেছে । তাহ] উত্তীর্ণ হইলে, সত্যই নিঃস্বার্থ ও 
কামনাশৃন্ত ভক্তির দরকার । যতপিন মনের দে অবস্থা! না 
'্মানিবে ততদিন এর! শুধু কাদিবেন আর জপ, তপ, পুজা, 
সকলই ব্যর্থ হইয়৷ যাইবে। প্রন্তত মঙ্গল তাদেরও আদিবে 
না, তাদের ছেলেদেরও ন। 

তোমার কাছে আমার অনুরোধ--তোমর। মাকে যেখানে 
সেখানে যাইতে দিও ন1। ভামাদের ঠাকুরঘরে বদিয়। তিনি 
যে শাস্তি পাইবেন, দুরে ঠাকুর দেবতার কাছে তার চেয়ে বেশী 
কিছু পাইবেন*ন!। তীর্থ শুধু তাদের জঙ্ত--যাঁদের মনের 
প্রসারতলোন্ত করিয়াছে, যারা খুব কম “আমার, আমার 
ফরেন, প্রকৃত শাস্তির জবিকারী তীয় 1.৮ 

বাংলার ম| যোগ্য-সম্ভানের যোগ্য-জননী হউন, 
--এই প্রার্থন!। [ও 


বালান ক্কট- 


“সন্বীবনী;' লিখিতেছেন £-- 
“আধা মান আরম্ব হইকাছে। প্রতি বৎসর এই: সমন্ধে 
আউপ ধান, তিল ও নুতন পাট বিক্রর় করিয়। কুষকেরা কিন 


৩৩৮ 


টাঁকা সঞ়্ ককরে। কিন্ত এবার কাহারও টাক নাইি।” এমন: 


দর্দশা বাংলা দেশে কথনও হয় নাই: 7: ৯১7. 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ,৪র্থ সংখ্যা 
''অর্ধাভাধে ইউরৌণের বাণিগা অতার্ত হাস পাইয়াছে: 


৮৮ সুতরাং বাংলার পাট, চীউল/টা ও. চামড়ায় রপ্তানী বধ 


চাউলের অভাব 'নাই অঞচচ মরীনীরী উপবাস 'করিতেছে। + হইয়! গিয়াছে।- রষ্তানী বন্ধ হওয়ীতে বিদেগীয় টাক ঘাজালী; 
এফ মণ টাউন তিন টাকার পাওয়া যায়, চাউল এমন সন্তা আর পাইঙেছে না। ভাহাও বাগান“ অর্কৃতার: বার 


বিগত ৫* বৎসরে হয় নাই, জু লোকে নছারনে হাহাকার 


করিতেছে! ্িপ 


বাংলার জমিদারের হাতে টাক! নাই, এই জুনের 


মদূর খান অনেকেই দিতে পারেন নাই। : তাহারা জানেন, | 
সদর খাজনা না দিলে জমিদারী নীলাম হইবে, তবু নিদিষ্ট 


দিনে খাজনা দিতে গারেন নাই। 
বছ সংখ্যক লোন আফিদ আছে, কোন আফিমেই টাক! নাই। 


গ্রাম্য মহাজনদের হাতে এক কপর্দকও নাই-_হৃতরাং খণ 


গান নাই। 


কৃষক যাহা পাইয়াছে দেই দামে আউগ ধান তিল ও গা 
বিভ্রুয় করিতেছে, তাহাতে তাহাদের ছুই চারিদিন চলিয়াছে, 
আর.ঞকটা টাকাও তাহাদের হাতে নাই। বাংলার মত দেখ 
যে এমন অর্থশৃন্ত হইতে হইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও 
করিতে পারে নাই ।” 


পরে ইহার কারণ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা 
জানাইতেছেন £-- 


গ্বহদিন হইতে বাঙ্গালীর অর্থশোধণ হইতেছে। বাঙ্গালী 
তাহা বুঝিতে পারে নাই। যুক্তপ্রদেশ, বেহার ও উড়িয়া 
নিম্মশ্রেণর লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়া! কুলী, ধোপা ও 
নাপিতের কাজ করিয়া বাংলার অর্থ লইয়া যাইতেছে। 
অবাঙ্গালী মুচি আলিয়া 'াঙ্কালীর টাকা নিজের ঘরে সঞ্চয় 
করিতেছে। পাঞ্জাবী মোটর ড্রাইভার আসিয়া বাংলার অর্ধ 
শ্বদেশে পাঠাইতেছে। গুক্রাট, কচ্ছ, মাড়োয়ার ও পঞ্জাব 


হইতে বছু লক্ষ লোক আমিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত 


হইয়াছে এবং [বাঙ্গালীর কোটী কোটা অর্থ নিজের দেশে 
প্রেরণ করিতেছে। ” 


বাঙ্গালী যথার্থই সকলকে কুটুপ্ব মনে করিতেছিল ; কিন্ত 
এখন এমন দশা হইয়াছে, বাঙ্গালীর সকল অর্থ অন্যত্র 
চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী এখন ফকির। পাঁটই ধাক্লালীর 
ক্তরসা। সেই পাটের দর যদি লা াড়ে ভবে বালা 
প্ীটিবে দা? 


বঙ্গের প্রত্টেক জেলায় | 


এক প্রধার কারণ). 7 758 

অবাক্গালীরা বাংলার টাকা টাকা লইয়া পিয়ছে। কবগুর্‌. 
দিকে বাঙ্গালীর উপার্জনের পথ বন্ধ ফধহেহতাং 
বাঙ্গালী আঙ্গ ফকির. ৮. 71187 7৭ 


হর 


্ ১৯) 
নি : [২ শি হু 


বাংলার - অবস্থা লে অলীক 
কতকটা স্বূপ-চিন্বই দিয়াছেন । কিন্তুপাট ছা” 
কি বাঙ্গালীয় বাঁচিবার আর 'পথ নাই"? লেখক: 
প্রেনিডেন্টা 'ছভারের : (ঘোষগাগঞ্ে ছি আশার 
সন্ষেত 'দেখিয়াছেন £__ ্ 

“অর্থনীতিবিৎ পঙ্ডিতগণ বলিতেছেন, মিঃ ভায়ের কাধোর . 
ফরে, ইউরোপ ভারতবর্ষ হইতে চাল, গম, পাট চা. ইত্যাদি. 
ক্রয় করিবে। যদি তাহা দত্য হয়, তবে বাংলা, বাচিবে_ 
নতুব। তাহার মৃত্যু অবশ্থস্তাবী।” | 

কিন্তু একথা তিনি যে সম্পূর্ণ সত্য বলি 
প্রত্যয় করেন না, তাহা তাহার পরবর্তী কথায় 
পরিক্ষট হইয়ছে £- * 

“মে যাহ] হউক, বাঙ্গালী ভিন্ন বাঙ্গালীকে আর কেহ 
বাচাই্চে পারিবে না। যে সকল' বাঙ্গালী পাটের বাবদায় 
করিতেন, তীহারা :মিলিত হইয়া! পাটের ব্যবসায় করুন। 
বাঙালীর পাট বাঙ্গালী ক্রয় করুক | বাঙ্গালী ক্রেতা যত উচ্চ- 
মুলো সম্ভব বিদেশী মহাজনদের নিকট তাহা! বিক্রয় করিয়া 
কৃষকদিগকে স্যাধ্য মূলা দিন।, 

হ্বদেশ-প্রেমের দ্বার! প্রণোদিত হইয়া! টিনার 
আদিযাছে। বাঙ্গালী জন্মতূমিকে বাচাইবার বন্য পাট-র 
করুন) সেই পাট যেমন রাগগোগপাল ধোধ, .বেমন স্তামাঁচরণ 
বল্ল সীক্ষাংভীবে বিদেশী মহীজনদিগের নিকট প্রেরণ 
করিতেন, তেমনি ঝরুন। অবাঙ্গালীর। নামমাত্র দীমে 
চাষার পাট ভ্রুন্ধ করিয়া বাঙ্গালীকে যে অন্তঃদারশৃন্য করিয়া 
ফেলিয়াছে সে পথ বন্ধ করিয়! যাক্গাগীকে রক্ষ/ করুন। যদি 
এই কার্যে কেহ প্রবৃত না! হস, ভষে ছুই এক মামের মধ্যে 
বাংলার এক প্রান্ত 'হইতে অপর প্রা. পরাস্ত: বু নযনারী 
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ৃ্ঠাগ্রাসে পতিত হইবে, বাংলার যত শুভ অনুষ্ঠান সমত্ত বন্ধ 
হইয়। যাইবে, বাংল! দেশ ভারতের হুরাদপি খু প্রদেশের 
অপেক্ষ। হীন হই] যাইবে রি ৪ 


বার্থত্যাগ, “তথ! সঙ্গঘবদ্ধ স্বার্থত্যাগেরই 
প্রয়োজন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনই দ্বিমত-নাই। 
আমাদের মনে হয়, শুধু পাট কেন, ধান, চাল, চা 
অথ্থবাঁ বন্ত্রশিল্প--সর্ববিষয়েই একটা .গঠনকরী 
সঙ্ঘনীতি বাঙ্গালীর জাতি হিলাবে নির্ধারণ ও 
অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়াছে। কংগ্রেস 


পুস্তক-পরিচয় 


মুক্তিপথে-শ্রগ্রভীতমোহন যন্যোপাধ্যায় . 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র। বাংলায় এক: 


প্রণীত। 
উদীয়মান খাঁটি করির পরিচয় পাইয়া আমরা সত্যই 
আশান্বিত ও পুলকিত হইয়াছি। জনৈক স্প্রপিদ্ধ 
নেত্রীস্থানীয়া মহিল! আমাদের একবার বলিয়া 
ছিলেন, বাংলার ম্বদেশীযুগের উন্মোষে সাহিত্যের 
কলকঠ শত সহম্র স্বরে বঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল, সে 
. জাগরণধুগের মধ্যে ছিল স্বতাবনিহিত মহাকাব্যের 
উপাদান-মহাত্সা গান্ধীর প্রবস্তিত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের যুগে এই জাগরণ ভারতব্যাণী. হইলেও, 
ইহা নীরপ ও কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়, কেন ন। 
ইহার ফলে প্রবুদ্ধ জাতি-চেতন1 স্বভ।ব-হুন্দর 
নব্-সাহিত্যের মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করে নাই-- 
কথাটা যে ব্যর্থ তাহা এই একটী মাত্র কাবগ্রন্ 
পড়িলেও ম্বতঃই মনে এই ধারণা বদ্ধমূগ হইয়! 
যায়।.. প্রভাতবাবুর কণ্ঠে সত্যাগ্রহের হৃদয়'গীতাই 
জয়ধ্বনি তুলিয়! বাহির হইয়াছে-একট! সহজ 


পুস্তক-পরিচয় ও সমালোটন! 
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রাষ্ট্রের দিক্‌ দিয়া এ বিষয়ে অনেক কিছুই করিতে 
পারিতেন--কিস্ত বাংলার কংগ্রেস আজ দলাদলি ৪ 
অস্তরবিরোধে ছন্নছাড়া--সেখানে কাজ করিবে 


কে?. তাই নূতন শক্তি জাগাইয়ই' বোধ .হয় 


বাঙ্গানীকে আর একবার আত্মরক্ষা ও আত্মগঠনের 


আয়োজনে ব্রতী হইতে হইরে। এই গঠন-যজ্ঞের 


নীরব সাধকবৃন্দ আজ ঘর ছাড়িয়া কি বাহিরে 
আসিবেন না? 


ও সমালোচনা 


্বচ্ছ, নৈনগ্গিক কবি-প্রেরণার অনাবিল প্রাণশতঃ 
বুকে লইয়াই। তাই কবিতাগুলির মধ্যে অনিবাধ্য 
হৃদয়াবেগ তরঙ্গ তুলিয়া ছন্দোবন্ধে যে -কলোচ্ছান 
সষ্টি করিয়াছে তাহা জয়যাত্রী -মানবাত্মারই মুক্তি- 
অভিদারে পদক্ষেপধ্বনি। বাঙ্গালী মত্যাগ্রহকে 
প্রাণ দিয়াই বরণ রুরিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে 
অগৌরবের কথ! নয় কেন না, 
“ভারতের প্রান্তে বসি মন্ত্র দিল গুরু, 
মুক্তিপথে রক্তহীন যজ্ঞ হল সুরু --" 
এখানে মাঁনবগুরুর ক দিয়! বাঙ্গালী *আজ মহী- 
মানবেরই মুক্তি-আহ্বান শ্রবণ করিয়াছে-_কাণের 
ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই ত'.কবি 
গাহিতে পারিয়াছেন_- ) 
“ব্যথিত ভগবান ব্যধিত ধরা, 
পাপের পরিণাম হয়েছে হ্থরু। 
মোদের সেনাপতি আজ অখিলপতি 
মোদের গুরু আজ জগদ্গুরু ।* 


৩৪৪ 


-আর দেশবাসীকে সেই অঙ্গভূতির তারে বঙ্কার 
দিয়াই ডাক দিয়াছেন-- 
পুরু বলি, নেতা বলি, রণক্ষেত্রে সেনাপতি বললি, 
আত্মার আত্মীয় বলি--দেহ তারে প্রাণের আঅঞ্জলি।” 
“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই.” 
--এ মহাসত্য যে জাতির গ্রাণের কথা, তাহারই 
মুখে এ উদাত ঘোষণ] শোভা পায় 
_ *হে কবি, যে নব গীতা 
যে মহাভারত হতেছে রচিত, তুমি তার রচয়িতা ॥ 
মোর মত ঘনকৃষ্ণ মসীরে! মাঝে 
তোমার লেখনী রত আজ তব কাজে? 
যে উদার গ্লোকে আজি লোকে লোক 
জোগায় জীবন নব-- 
হে মহাতাপস, সে মহাকাব্য, সকলি রচনা! তব।” 
কবি একটা ত্াচড়ে কেমন সহজ ছন্দে এই 
আন্দোলনের একটা স্রূপচিত্র দিয়া ফেলিয়াছেন-- 
"তারাই মেয়ে, তারাই দেশের ছেলে 
অটল যার! নির্ধ্যাতনের মাঝে; 
মর্ছে তবু, সর্ছে না কাজ ফেলে 
পথে পথে ফির্ছে মায়ের কাজে । 
অগ্নিদাহে সর্বহার1 তবু 
অত্যাচারে মান্লে না যে কতু 
আজ ব্যথা তার বুঝে জগত্প্রতৃ, 
আজ যশে তার সার! জগৎ ভরা। 
মিছেই তোদের জ্ঞানের অহঙ্কার, 
মিছেই তোদের মানবদেহ ধরা !% 
দেশের নারীকে তিনি ডাকিয়া কহিয়াছেন-- 
“হয় মৃত, নয় জয় 
কু গৃহন্থথ যাক্‌ টুটে। 
চর  ঙ্ এ 
যে দেয় সে দিক্‌ গ্লানি--নিজ ঘরে 
রাজেজ্জানী, জাগ তৃমি আপন গৌরবে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সং্যা 


যাহা কিছু অমলিন নিঃশেষে করুক লীন 
তোমার কল]াণ শঙ্খধবনি, 
জাগে! দেবি, শক্তি-স্বরূপিণি !” 
ভাইফ্টোটার দিনে, তরুণ কবির মনের ছুয়ার 
খুলিয়া! গিয়া বৃহৎকেই আত্মীয়বেশে হি 
অভিনন্দিত করিতেছে-.. 
«আজ হয়েছে ঘরট! কিছু বড়-- 
বোনের সংখ্যা আঙ্ককে কিছু বেশী; 
ভাই-দ্বিতীয়ার সকাল বেলায় তাই 
আড়ম্বরের নাইকো কোন লেশই! 


০ রঙ চা 


আমার দেশের যেথায় যত বোন 
ভাই-দ্বিতীয়ায় ভায়ের মোহাগ করে-_ 
আজ মনে হয় তাঁদের সবার কাছে 
একটা ফোটা আছে আমার তরে। 
আমায় তারা চেনে না, মোর তায় 
কি-ই বাক্ষতি, কি-ই বা আলে যায়? 
আমি তাদের সবাইকে যে চিনি, 
ঘরে-ঘরে সবার আমি ভাই। 
পরের নিষেধ ঘিরেছে চৌদিকে 
ঘরের নিষেধ সরেছে আজ তাই ।” 
কেমন সহজ, কেমন হ্থন্দর! কবিকে তিনি 
আকুল স্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন--এ মহাজাগয়ণে--- 
“কবি-_সে কি শুধু কথা কবে? 
শুধু নিজ গৃহকোণে রবে ?” 
না, শুধু কথা নয়, হওয়ারই জন্য তার তগন্তা চাঁই। 
“আগে ত" মান্য হ-রে , 
কবি হুস্‌ তার পরে-.. | 
মা হলেও ছুংখ কিছু নাই।” 
“আপন জীবদটারে শুধু তুই করে' যারে 
একখানি ফাধ্য মমোহয় | - 
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কে তা" বোঝে, কে না বোঝে 

কাজ কি তাহার খোজে? 

নিজে হবি সার্থক স্বন্দর। 

সত) বলে' যা জানিবি, নির্ভয়ে বরিয়া নিবি, 

যত হোক কর্কশ কঠোর; 
»কিছুর্ষিরে চাহিবি না। 

দীপকে বাজিবে বাঁণ। 
প্রতি পদে প্রতি কাজে তোর 1” " 


লেখক স্বয়ং এই জীবনের দীক্ষাই বরণ করিয়া 
মহামানবের মুক্তিন্্োতে প্রাণ মিলাইয়াছেন-- 
কবিতাগুলি এই তীর্ঘযাত্রীরই পথের সঙ্গীত-- 
প্রাণের অভিসারের অকু£ ইতিহাস অবারিত 
ভাষা ও ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভূমিকায় 
লেখক শ্বীকার করিয়াছেন-_ ইহা ঠিক কবিতার 
বই নহে--প্রাণের ইতিহাস। কিন্তু প্রাণের সত্য 
ইতিহাসই যে খাটি কাব্য । তাই এই নবীন কবিকে 
আমরা অভিনন্দন করিতেছি । 


প্রাপ্তিস্বীকার 


৪১ 


মে বল ম হি ্আ-্রবসন্তকুমার চট্টো-: 
পাধ্যায় এম-এ প্রণীত। রাজস্থানের বীর-কাহিনী 
সহজ পদ্যগাখায় প্রকাশিত। ছন্দ অনেকটা সে 
যুগের কাশীবাসী কৃত্তিবানী অনুদরণে বিরচিত 
বলিয়া, সর্ধজনবোধগম্য হইয়াছে; কিন্ত আধুনিক 
মাঞ্ষিতরুচি শিক্ষিতগণের কতটা তৃপ্তি্গান করিবে 


বলিতে পারি না। বইখানি ছেলেদের বিশেষ 
উপঘোগী। 


সাশক কইহাব্-দেবকীনন্দন ধর্ধ- 


প্রকাশ কাধ্যালয় হইসে শ্রীপঞ্চানন ঘোষ -স্বার! 


সন্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥* আনা মাস্্র। 
বাংলার বৈষব-সাহিত্যের উজ্জ্বল মণি-_জ্রীনবোত্তম 
ঠাকুরের পবিজ্ঞ পর্দাবলীকে মূল উপাদান করিয়া 
এই “সাধক ফঠ$হার" বিরচিত. হইয়াছে। যে 
কাব্যের বিষয় পরম অমৃত তাহ! নিজ গুণেই ভাধায় 
ছন্দে ও ভাবত্তরঙ্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। 
রসিক জনের ইহা বিশেষ উপভোগ্য । 


প্রাপ্তিত্বীকার 
১) রামায়ণম্‌ (১ম খণ্ড )- প্রবমরেশবর ঠাকুর,  ৩। বিপ্রধবাদী-_ 
এম-এ পি, এচ,ডি। .. * শ্রীবিশ্বমোহন সাক্্যাল। 
২। উনিশ শ' পাচ সালের বাংলা__ ৪ | 'বধৃবরণ__ 
' আধ্য পাবলিশিং হাউল। প্রশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় । 








৮দেশশলন্ধু স্মতিবাশ্বিকী_ 
বাংলার ভাবমৃদ্তি বর্গত দেশবন্ধুর বাৎসরিক 
স্বতিপূজায় বাঙ্গালীর প্রাণ একবার করিয়া সাড়। 
দেয়। আজ পাচ বৎসর হইল দেশবন্ধু ইহলোকে 
নাই, তাহার ত্যাগতপস্া, প্রতিভা ও জাগ্রত 
বাক্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গালীকে আর প্রত্াক্ষতঃ 
তেমনভাবে উদ্ধদ্ধ করে না। দেশবন্ধুর মঙ্ত্রশিষ/বর্গ 
আজ রীষ্ট্প্রাধান্থের সন্ত, পরম্পর কল্হ-রত-_ 
রাষ্ট্ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর মাথা হেট হইলেও) তাহাদের 
আস্তরিক লঙ্জাবোধের নিদর্শন এখনও প্রক্ফুট 
দৃষ্টিগোচর হয় না। দেশবন্ধুর বাংলা আজ লজ্জায় 
মুখ ঢাকা দিয়াছে। .দেশযুজে বাঙ্গালীরই একদিন 
পৌরহিত্যের অধিকার ছিল। রাজ! রামমোহন 


হইতে দেশবন্ধু চিত্তরপরন এই অগ্নিকাররক্ষার' 


স্বাভাবিক ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেদিন পর্যন্ত বাংলার 
গৌরব ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। 
যেদিন বাংলার যুগপূর্ধের চিন্তাকেই সারা ভারত 


অন্তরে গ্রহণ করিয়া ব্যাপকতর রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবযুগের 


শুভ কুচনা করিল, ভারতের তগোমুতি মহাত্মা 
গান্ধীর "বিশুদ্ধ দেহে অবতীর্ণ হইয়া যুগ- সাধনার 
নিয়্ণ-ভার সহলা আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তাহারই 
অগ্নিময় স্পর্শে ভোগজীবনের যোহঘোর চিরতরে 
ঘুচাইয়া বাহির হইয়া আমিলেন পণ্ডিত নেহেরু ও 

ংলার দেশবন্ধু। সেদিন স্প্তিঙ্গের উৎসব _ 
চারিদিকে অপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়৷ গেল। প্রদীঞ্ 
ভা্করের স্তায় এই ত্যাগবীরদ্য়ের চরণতল হইতে 
ত্যাগ ও করুণার রশ্িধারা বিঙ্জুরিত হইয়া বাংলা 


ও ভারত প্লাবিত করিল। . 
হইয়া পড়িপেন। দেশবন্ধুর অমাধারণ ব্যক্তিত্ব ও 


গুরু শিষ্যের 


প্রতিভ! : মহাত্সীর গুরুভাবকেও অতিক্রম 
করিয়া যুগসাধনারই আর একট|। নৃতন পর্যায় 
রচনা! করিল। বাংলার রাষ্ট্র আর একবার 
দেশবন্ধুর মধ্য দিয়া সারা ভারতে আপনার 
প্রভাব বিস্তারে সফলকাম হইল) কিন্তু ইহাতে 
জাতির অথগ্ডশক্তি ক্ষু্নী হইল। মহাত্মা 
এ . অশ-পিক্ত -নয়নে 

নতমুখে এই নব- 
ূ প্রভাব বরণ করিয়া 
ন্‌ বিরাটু হ্ দয়ে 
. ধধাদাধা সকলকেই 
|| স্থান দিতে চেষ্টা 
| করিলেন। দাজজি- 
লিঙ্গের শৈল-শৃঙ্গে 
দেশবন্ধুর সহি ত 
নিবিড়তর পরিচয়ে 
মহাত্মা বাঙ্গালীর 
ও হবায়শক্তির নি ঢু 
মর্দ অবগত হইলেন ও নিক্গ হদয়ে তাহা সংহরণ 
করিয়া লইলেন। .এই. রুদ্র স্ধ্ষণ্মূ্তি 'একে 
একে শুধু দেশবন্ধু নয়। পণ্ডিত নেহররুরও 
মহাতীরঘ্যাত্রা প্রত্াক্ষ করিলেন--তারপর ম্বরাঙ- 
সংগ্রামের অথণ্ড বিজয়মুকুট আবার নিজের 
শিরে ধারণ করিয়। দেশ ও জাতির অদ্বিতীয় 
যুগনেতার আসন পুনরধিকার করিলেন! ইহা 





*দেশবন্ধু চিত্তরঞন 


আ্াবণ)- ১৩৩৮ ] 


জয় রুদ্ধ হইবার নয়। তাই 'আঁজ বরাউ -টেবি্ল 
কন্ফারেশ্গে” অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রমহামগুলের একমাত্র 


্রতিদূষীে নির্বাচিত মহাত্মা! দেশের ইচ্ছা" 


বরণ করিগ!দৃক্গিগ্রচেষ্টা অগ্রসর । আমরা জানি, 
ইহা "দৈরশরন্ধুরই শেষ ইচ্ছা। গভ যুগের যে 
রাটনৈতিক ভুলের (0180৫50) অন্য দেশবন্প্রমুখ , 
মহাম্বার প্রতি অন্থঘোগ পোষণ করিতেন, এবার 
তাহার্দেরই 'অভিজ্্রতা তিনিও মানিয়। লইয়াছেন। 
ইহাতে তপন্যার যুগ আজ. রাষ্ট্রীয় বুদ্দিচালনার 
নিকট ম্লান হইয়া পড়িল কিনা কে জানে কিন্ত 
ম্লান হইলেও,-এ ছায়। লামগ্মিক। সদ্ধি-পর্ধের 
অবসানে জয় কিন্বা পুনযুদ্ধ--কি :ভারত্রে অৃষ্ট 
লিপি তাহা জান! না থাকিলে, দশবন্ধুর জীবশ- 
মরণের সাধনা ভারতের .জীবনে কখনও বর্থ 
হইতে পারে না। আঙ্জ- দেশবদ্ধু নাই, কিন্ত 
তার অমর আত্ম! যুগ-নাধনায় বাঙ্গালীকেই আজও 
অগ্রগামী নেতৃরূপে সেখানে ধ্াড়াইতে তারম্বরে 
আহ্বান করে, বাঙ্গালীর প্রাণ সেখানে এখনও 
সাড়া দেয় না কেন? দেশবন্ধু যে নবজাতি- 
গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, রাষ্্ীয় সংগ্রামের 
সংঘর্ষণে নে স্বপ্ন পিদ্ধ করার শুভ অবসর জীবনে 
পান নাই-কিন্তু তার মহপ্রয়াণের পর, আজও কি 
তার সাধের বাঙ্গালীজাতি তার হৃদয়-্পরের মম 
অবধারণ করিবে না? দ্রেশবদ্ধুর স্থতি-পূজ। 
বাঙ্গালী, এবার জীবন দিয়া অন্ষ্ঠানের সুরু 
কর। বাংলায় গঠন-যজ পূর্ণ 'হাদয় ও পূর্ণ প্রাণ 
লইয়া এবার আনুস্ত হইয়া যাঁক্‌। এই জাতিগঠনের 


ক্ষেত্রে বাঙ্গালীই. আবার ধোগ্য পুরোহিতের বেশে, 
দিদধমন্তর উচ্চারণ পূর্বক ভারতকে নবজাতি রচনায়, 


আহ্বান .করিবে। ইহাই 'দেশবন্ুর মরণাতীত, 
মর্খবাণী। ইহাই তাহার যোগা স্বতি পুঙ্গা। বাঙ্গালী 


প্রধাহ' 
বাংলার পরাঙ্জয়।: কিন্তু 'দেশবন্ধুর অমর: ইচ্ছার 


৩৪৩. 


এই অমহীব্রতে দীক্ষা লগ । - দেখ্বন্ধুরই হাদ়নিহিত 
স্টিম জাতি-সংগঠনের "মধ্য ' রি নি 
ব্ততজ করিয়া! তোল: নি সহিত পুভিডি জর 


বিদেশ্পের িালুকতি 

ভারতের অভিনব যৃক্তিসংগ্রামের বড় দিক্‌-- 
জগতের গন্তান্গতিক সংস্কার ঘুটিয়া ধীরে ধীরে 
একট। নৃতন দৃষ্টির উন্মোচন: বিরুদ্বস্থার্থ জাতি 
ইহার মন হয়ত এধনগ্ ইচ্ছা করিয়াই বুঝিতে 
চাহিবে না, স্বতঃ-দীপ্ত' লত্যের প্রতি চক্ষু মুদিয়। 
উদ্দাসীন থাকিবে বা কদর্থ করিবে; কিন্তু যেখানে 
উচ্চ প্রাণ ও নিঃস্বার্থ ভাবুকতা সেখানেই ইহার 
উদার ও স্বচ্ছ মহিম! উত্তরোত্তর প্রতীয়মান হইবে। 
ভারতের নিরস্ত্-সংগ্রামের প্রতি আত্তরিক 
সহাহ্ছভূতি জানাইয়া বিছুধী ইংরাঞ্জ মহিগ! 
শ্রমতী মার্গারেট কাজিনপ্‌ কলম্বো হইডে 
লিখিতেছেন--“...গত বৎসরের অহিংস-সংগ্রাম 
ভারতীয় নরনারীর অপূর্ব সঙ্বল্পশক্তি, আত্মত্যাগ 
ও আত্মমংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল--এ বৎসর 
সন্ধি-সাধন পর্যায় চপিয়াছে। আজ তাই আমার 
বাণী--এই সন্ধিপর্ধে কংগ্রেসের সংহতিশক্তি 
আরও দৃঢ় ও অটুট করিয়া তোলা হউক ।”" 
ভারতের এই সংগ্রামনীতির জয়. শুধু ভারতেই 
সম্মান ও কল্যাণৈর জগ্ত প্রয়োজনীয় নহে। ইহার 
বারা সর্জাতির সম্মুধে এক নৃতন আদর্শনীতি 
সংস্থাপিত হইবে-_বিশ্বক্াতির যে নিরক্ত্রীকরণ 
মহাসভার লীদ্রই অধিবেশন হইবে, ভাহাতে এই 
শিক্ষা ও দৃষ্টাস্তের খুবই প্রয়োজন হইয়াছে ।” 

: শুধু গ্রীমতী কাজিন্স নহেন, ' 'অ:মরিকার. 
সহানৃভূতিপরায়ণ নেতৃমগ্ুলী ভারতের . প্রতি- 
তাহাদের সমবেদনার মন্রপ্রকাশের জন্ত যে. বিরাট 
আযবোক্জন করিয়াছিলেন ভাহারও সংবাদ আসি 


৩৪৪. 


পৌছিয়াছে। গত ৫ই জুন সাল ৭-2৭টা হইতে 
আখ ঘণ্টা ঝাল সার! নিউইয়র্ক সহরে আগামী 
লগ্ডন মহাধভায় মহাত্মার স্বরাজলাভের শুভ প্রয়াস 
যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য রেডিওযোগে 
আমেরিকার সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থনবাণী দিকে 
দিকে ঘোষণা করা হইয়াছিল। নিউইয়র্কের 


সর্বপ্রধান হোটেল -এষ্টর হোটেলে নেতৃবর্গের 


এক প্রকাণ্ড সম্মিলনীতে সেনেটর রয়াল-এফ- 
কোপলেও-যিনি আমেরিকান কংগ্রেসে হিন্দু- 
নাগরিকের অধিকা'রস্থচক বিধান ও অন্যান্ত অন্থুরূপ 
বিধানের প্রস্তাবনা করেন-তিনি এই রেডিও- 
প্রোগ্রামের উদ্বোধনমন্ত্র উচ্চারণ করেন। তাহার 
পরে আমেরিকার কুপ্রীম কোর্টের জঙ্জ প্রধান 
রাষ্টবিদ আইরিশ-মামেরিকার সর্ধবঞজনমান্ত নেতা 
ডানিয়ে্-পি.কোহালন এই সম্বদ্ধে বতুতা করেন। 
অতঃপর, ভারতের প্রবাসী তরুণ প্রীমান্‌ শৈলেন্ত্রনাথ 
ঘোষ আমেরিকার অভিমত ভারতের কতখানি 
আস্ুকৃর্য” করিভে পারে তৎসন্বদ্ধে চিন্তাকর 
আলোচনা করেন। অন্তান্ত প্রসিদ্ধ বক্তাগণের 
মধ্যে মিঃ আপটন ক্লোজ, সামরিক নেতা মেজর 
ইউনিয়ন কে, কিণ্ডেড, ধর্মমগ্তলীর (778367] 
0০00701] 96 0/0701188) নেতা] মিঃ ফ্রান্সিস-জে- 
ম্যাক'গনেল এবং রেমণ্ড রবিব্দ স্ব স্ব মণ্ডলীর পক্ষ 
হইতে ভারতের প্রতি সহাঙ্তৃতিবার্তা প্রকাশ 
করেন। 

অতঃপর, এই স্মরণীয় সম্মিলনীক্ষেতে ্য 
নেতৃবৃন্দকে হাত্মানীর প্রতি সম্মাননান্চক একটা 
মহাভোজ দেওয়া ইয়--উহা 08101 186- 
[80015] 1910707” নামে হখাত। অঙঃপর এই 
মহাভোজের চিত্র “টেলিভিষণ” বগ্রযোগে সারা 
গেময় সঙ্গে সঙ্গে গ্রচারিত বরা হয়। ইহা 
বৃতীত আমেরিকার ৪৪1৭, চলছি যাহাতে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সখ্যো 
এই ঘটনাচিত প্রদর্শিত হয়, ভাহারও হখোগযুক্ত 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল 

_ ছবারতের প্রতি আমেরিকার এইরূপ সহাহুসৃতি- 
পূর্ণ অভিমত গঠনের জন্ত শ্রীমান্‌ শৈলেজুনাখের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধারাবাহিক উদ সত্যই 
গ্রশংসনীয়। ৃ চন 


বন্ধুবর সোমেশচন্ত্র প্রতিভার দিথিজয়ী গৌরব 
লইয়া ঘরে. ফিরিয়াছেন। আমেরিকা তাহাকে 
“আশ্চর্য্য ভারতের আশ্চরধ্য সন্তান” বলিয়া অভি- 
নন্দন করিয়াছে। আর তাহার সরলতার 
প্রতিমূদ্ঠি দেখিয়াও তাহারা ভতোধিক বিন্মিত-_- 
এমন সারল্য, সংযম, তপন্তার আধরমৃত্ির স্ব 
শুধু তপঃক্ষেত্র ভারতেই, ইহা আঙ্গ আর অস্বীক্কত 
নয়। প্রাচ্যের এই এক যোগদীক্ষিত সন্তানকে 
প্রভীচ্য যে কি চক্ষে দেখিয়াছে তাহার পরিচন় 
আমর! আমেরিকান মনীধি'লিখিত বিম্ময়পুরিত 
প্রশংসা-চিন্র হইতে অনায়াসেই উপলন্ধি করিতে 
পারি। 

যুক্ত বন্কে আমরা বহু পূর্ব হইতে জানি। 
তাহার আশ্চর্য্য মনস্থিতার পরিচয় আমাদের, স্বগৃহে 
নাক্ষাৎকারেই পাইয়াছিলাম। তাহার নিজগৃখে 
থে জীবনপরিচয় শুনিয়াছিললাম তাহাতে ভারতের 
তপোবীর্যেরই যোগ) নিদর্শন দেখিয়া বিশ্মিত হই 
নাই, পরস্ত মুগ্ধ ও পরিতৃথ হইয়াছিলাম। ভারতের 
যোগ--তখাৰধিত “মিষিসিজম্” নছৈ। যোগ 
জীবেরই ঈশ্বরাংশের বিভূতি। ইহা অইর্গীলন- 
সাপেক্ষ। তরুণ বয়দ হইতেই মোমেশচন্ত্র মনা 
সংঘমের শক্তি আপনার মধ অঞ্ভব করিয়! তাহার 
অনুশীলনে রত হন। গণিতের চঞ্ায় তীহার এই 
শির প্রথম ক্ফুরগ হয়। দর গণিতাক্ক মনাধধো 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


কষিয়! সঠিক উত্তর নির্ণয়ে তাহার অদ্ভূত পারদশিত। 
দেখিয়া তাহার বাল্/যকালের সঙ্গী ও শিক্ষকবৃন্দ 
পধ্যস্ত বিম্মিত হইয়াছিলেন। স্কুলের ইনম্পেক্টর 
তাহাকে এ বিষয়ে প্রথম উৎসাহ দান করেন.। 
তদবধি তিনি ইচ্গার অন্ুশীলনে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ 
লাঙস্কর্ির্ী পরিশেষে মনে মনে শত সংখ্যার দ্বারা 
শত সংখ্যার গুণনেও অকাতরে নিভুলাস্কে উপনীত 
হওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা অক্জন করেন। বিবাহ 





জীযুক্ত সোমেশচন্্র বন 


করিলে এই সংযমশক্তি হ্রাস পায়, এই ভ্রান্ত 
ধারণার তিনি নিরসন করিয়া প্রতিপন্ধ করেন__ 
দাম্পত্য সাধনামুও ব্রঙ্ষচধ্যের স্থান আছে। সংযম" 
নিষ্ঠ প্রেমের অন্শীলন ও পরিপূর্ণ প্রকাশই 
পরিণয়ের অধ্যাত্ম লক্ষ্য--ভারতের গাহস্থ্ধর্শের 
এই পবিভ্র আদর্শ তিনি কোন দিন বিশ্কৃত হন 
নাই। মৃত্যুর ব্যবধানেও এই প্রণয়ের অমর বন্ধন 
ঢ ৪৪ ] 


প্রবাহ 


৪৫ 


থুচিবার নছে--এ সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহের 
অবকাশ কখনও ঘটে নাই। তাই যেদিন হইতে 
তীহার স্ত্রীবিয়োগ হুইল, সেদিন হইতে তিনি 
ত্যাগব্রতে একান্ত ভাবে ঝাপ দিয়া অমর:সম্বদ্ধ 
বুকে করিয়া অটুট ক্রহ্ষচর্যা ও যোগধর্ম অনুশীলন 
করিতেছেন । সোমেশচন্দ্র মহাত্মা ভোলাগিরিপর 
নত্-দীক্ষিত শিশ্ত। তাহার অপূর্বব তপন্া কাহার 
স্বভাঁবনিদ্ধ মনঃশক্তিকে যৌগিক সংযমশক্তিছে 
পরিণত করিয়! অপাথিব বিভৃতি দান করিয়াছে। 
এই বিভতি দর্শনে পাশ্চাত্য জগৎ শুভিত; কিন্ত 
ভারতের অমর ধর্মে বিশ্বাপী সাধক ইহাতে 
যোগেরই মহিমা প্রত্াক্ষ করিয়া. পুলকিত ও 
আশাহিত। আক একটা সোমেশচন্ত্র নহে, 
ভারতীয় ঘোগবিদ্যার সাধন ও অনুশীলনে শত 
সহ যোগবিভূত্তিমান ও তপোমুদ্তি মোমেশচন্দ্ 
আবিভত হউক--ভারতের জগজ্জয়ী গ্রতিভা ও 
চরিত্রের প্রভাব আবার. জগতে ষনাতম সন্যতার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবেতিহাসের মহাযুগ ফিরাইয় 
আহ্ুক। | 


নুছ্ধেল দ্- 


সিংহলে বুদ্ধদ্ত সঙ্বদ্ধে একটা বিচিত্র ইতিহাস 
কিন্বা কিছবদস্তী প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নির্বাণ 
লাভের ৮০০ বৎসর পরে যে “দলদবংশ" (বুদ্ধ- 
দত্তের ইতিহাস) বিরচিত হয়, তাহাতে পাওয়া 
ফায়। ক্ষেম1া নামে অন্যতম বুদ্ধশষ্য মহাগুক্র 
চিতাক্ষেত্র হইতে এই দন্তটা কুড়াইয়। লন ও 
দস্তপুরে কলিঙ্গরান্জ ব্রদ্ধদত্ের করে তাহা সমর্পণ 
করেন। কলিঙগরাজ হ্র্মমন্ির নিশ্মাণ করাইয়! 
ইহা। সংস্থাপন করেন ও ইহার পুষ্ধার ব্যবস্থাও 
করিয়াছিলেন। 


৩৪৬ 


ইহার পর, এই পবিত্র দত্ত পাটলীপুত্রে নীত 
হয়। তথায় ইহার বহু অলৌকিক মাহাত্মের 
কাহিনী প্রচলিত আছে। যথা-জলম্ত অগ্রিকুণ্ডে 
উহা! নিক্ষেপ করিলে, উহা৷.শতদল কমলরূপে উপরে 
ভাসিয়া উঠে। পাষাণে নিশপিষ্ট হইলেও তাহা 
চর্ণ হয় নাই। পরিশেষে, শ্রমণ স্থভদ্র উহা পাষাণ- 
'সংগ্র, অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে গৃহশিব 
নামক কলিঙ্গরাজ পুনরায় তাহা নিজ রাজধানীতে 
লইয়া আষেন ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
কলিঙগরাজ্য শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, রাজা! স্বীয় 
জামাতা দস্তকুমারকে ইহা দিয়া বলেন--তীহার 
মৃত্যু ঘটিলে, ইহা! যেন সিংহলরাজকে প্রদান করা 
হয়। যুদ্ধে কলিজরাজ নিহত হইলে, কনা হেমমালা 
তাহা তাহার মাথায় গুঁজিয় স্থামীর সহিত গোপনে 
তাগ্রলিপ্ি বন্দরে উপস্থিত হন ও সিংহলের অভি- 
মুখে সমুদ্বযাত্রা করেন। ২৯৮ খুঃ সিংহলরাজ 
কীর্টিশ্রী মেঘবর্ণের রাজ্যকাল। রাজকুমারী ও 
জামাতা সিংহলে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে 
সসম্মানে অভিনন্দিত করা হয় ও তাহাদ্দের নিকট 
হইতে এই পুথাসামগ্রী পাইয়া মেঘবর্ণ অতি সধত্বে 
ইহা সুরক্ষিত করেন। লিংহল বার বার তামিল 
জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইত, তখন পবিত্র দস্ত দ্বীপের 
'নানাস্থানে গোপনে রক্ষা করা হইত। পাগ্যগণ 
স্বীপ জয় করিয়া রাজধানী হইতে ,উহা ভারতে 
লইয়া যান।..পরবর্তী সিংহলরাজ স্বয়ং মাছুরায় 
উপস্থিত হইয়া সথ্যের বিনিময়ে উহার পুনরধিকার 
প্রাঞ্ত হন ও সিংহলে উহ ফিরাইয়া আনেন । . 

১৫৬৬ খুঃ পটুগীজগণ নিংহল জয় করেন ও 
'৫সই সুত্রে দন্ত আবার গোয়ায় আনীত হয়। বশ্মার 
বৌদ্ধরাজ অগাধ মূলা দিয়া উহা কিনিতে চাহিলেও, 
গোয়ার আর্চ-বিশপ উহা! দিতে অস্বীকৃত 'হন ও 
রাগপ্রতিনিধির অন্ুমতিক্রমে উহ! ধ্বংৰ করিবার 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


আদেশ দেন। তদম্ুসারে আর্চ-বিশপ উহা 


'অগ্রিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বহস্তে চুর্ণবিচূর্ণ করিয়া 


ফেলেন ও সেই ভন্ম ও অঙ্গার সর্বজনসমক্ষে 
নদীগর্ভে ফেলিয়। দেওয়া হয় ও সেই স্থানে উক্ত 
মন্খে একটা স্বৃতিচিহ্‌ রক্ষিত হয়। 

সিংহলবাসীর বিশ্বাস, দন্ত যাহার অধিকারে 
সিংহলরাজা তাহারই হইবে । তাই রাজব. শীয়গণ 
হস্তীদন্ত হইতে আর একটা সেইরূপ দস্ত নিশ্মাণ 
করাইয়া তাহাই মৌলিক বুদ্ধদস্ত বলিয়া প্রচার 
করেন। ৮৮৮. 





বুদ্ধ দস্ত 


বর্তমান কত্রিম-দন্ত প্রাচীন রাজধানী কান্দী 
সহরে সংরক্ষিত আছে। উহা! তাঁরযোগে একটা 
হিরগয় পদ্মের উপর ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। 
চারিদিকে মণিমুক্তার ঝালরের মধ্যে-উহা অতি 
সংগোপনেই থাকে ও কচিৎ সাধারণের দৃষ্টিগোচর 
হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে, মন্দিরসংস্কার-কালে 
এই পবিত্র দত্ত বাহির করা হইয়াছিল ও পিংহল- 
রামী জনসাধারণ তাহা দেখিতে পাইয়া আপনা- 
দিগকে কৃতার্থবোধ করিয়াছিল। র 

দত্তের এই চিত্রখানি সেই লময়েই জনৈক ইংরার্জ 
মহিলা, কর্তৃক অক্কিত হয়।, দস্তটা দুই ইঞ্চি দীর্ঘ 
ও মহিলার নিজ্াজুলীরই সদৃশ ঘনতা বিশিষ্ট । 


শ্রাবণ, ১৩৩৮] 


সিংহলে প্রতি বৎসর মহোৎসব করিয়া এই 
কৃত্রিম দত্তপৃজ! সম্পন্ন হয়। এই মিথ্যার উপচারে 
সত্যের পূজা! কি জাতির হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার 
করিতে পারে? 


অজ চক্ষুদান_ 

যে মহাপ্রাণ অন্ধ মানবের বেদন! জদয়ে 
অনুভব করিয়। প্রথম তাহার সহীান্ভূতিকে রূপ' 
দিয়াছি:লন-_-“ব্রেইল” অক্ষর প্রণালী (13116 
38%৫01) উদ্ভাবন করিয়া, তিনি বিশ্বসংসারের 
প্রথমা । পরের 
সাহায্যে জ্ঞানের 
আলো! লাভ করিয় 
অন্ধ তাহার 
বিধাতার অভিশাপ 
কতক টা দুর 
করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই পরের 
সাহাযা টুকু ও 
তাহার সহজ 
জ্ঞানলাভের পথে 
কত অন্থবিধার 
কারণ গ্রাহা 
সহজেই অঙ্থমের়। বিজ্ঞানের অঘটনঘটনকরী 
ক্ষমতায় এ অস্থবিধাও এবার বুঝি খুচিল! 
আমেরিকার মাসাচেসেট : প্রদেশের অধিবাসী 
মিঃ নানবার্গ “বিশাগ্রাফ” নামে এক নৃতন 
মন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ যে কোনও 
পুস্তক অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে অনায়াসে 
পাঠ করিতে পারিবে। সম্প্রতি কলিকাতা অন্ধ 
বিদ্যালয়ের প্রীণস্বরূপ মিঃ অরুণচন্ত্র সাহা এই 
নৃতন আবিষ্কার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে বিবরণ 


প্রবাহ 


৩৪৭ 


প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বুঝ! যায়, এই যন্ত্রের 
একাংশে পুস্তকখানি স্থাপন করিলে, আলোক- 
প্রক্ষেপের সাহায্যে উহার অপরাংশে সঙ্গে সঙ্গে যে 
আক্ষরিক প্রতিচিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাহা ম্পর্শযোগা 
হওয়ায় সহজেই অন্ধের পাঠা" হইবে। এইক্পে 
অন্ধ ব্যক্তি স্বয়ং যন্ত্র ঘুরাইয়া যে কোন মুদ্রিত 
পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি অনায়াসে পড়িয়া যাইবে । 'এ বড় 
কম সুবিধা নহে। অন্ধকে এই স্বাধীন পাঠাধিকার 
দান করিয়া, মিঃ নানবার্গ বঞ্চিত মানবাত্মার যে 
পরম উপকার সাধন করিলেন, তাহা চির কৃতজ্ঞত! 





মিঃ নানবার্গ__.'বিশাগ্রাফে”র আবিষর্ত 


সূ 


ভরে মানব জ্|তি ম্মরণ করিবে। মিঃ নার্নবার্গকে 
আমর। ভারতের পক্ষ হইতে এই উদ্ভাবনার জন্য 
অভিনন্দন করিতেছি । 


মিঃ জ'ভালেল শুভ-চাল-- 

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জগতের অর্থনীতিক্ষেত্তে 
এক শুভঘোষণায় একদিনেই যুগান্তর "আনয়ন 
করিয়াছেন । 

আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে যুদ্ধের 


৩৪৮ 
সময় ২১ কোটা পাউওড খণ দিয়াছিলেন। এ 
সকল দেশ কিত্যিবন্দি করিয়া খণ শোধ করিতেত- 
ছেন। গভ বৎসর আমেরিকা এই কিস্তিতে ৭২ 
কোটি টাকা পাইয়াছিল। মিঃ হুভার ঘোষণা 
করিয়াছেন, আগামী*জু্লাই হইতে এক বৎসর কাল 
ইউরোপের নিকট প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিবেন না। 





প্রেসিডেন্ট ধভার 


মিঃ ভুভার বলিয়াছেন, ইউরোগীয় রাজ্যসমূহ 
পরম্পরের নিকট যে টাক! পাইবে, তাহাও তাহারা 
এক বংলর কাল আদায় করিবেন পা। জুতরাং 
প্রায় কোটি টাক। ইউরোপেয় নানা 
দেশের লোকের! ব্যবনায়বাণিঞ্রের জঃ খাটাইতে 
পারিবে। 


১৪০০ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


কাহার নিকট কত পাওনা আছে 


ধনকুবের আমেরিকার নিকট হইত্বে অনেকেই 
খণ গ্রহণ করিয়াছেন । ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই 
তারিখে কাহার নিকট আমেরিকার কত পাওনা! 
ছিল, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া পেল ঃ 
দেশের নাম কত উদ্নার 


,গ্রেট বুটেন 8১৪২ ৬০০০১০০০ 
ফ্রান্স ৩:৮৬৫১০ ০০১০ ০০ 
বেলজিয়াম 8০৪১৭৩০৭০০০ 
ইটানী ইহা 
পোলা ২০৯১১৫৭১৭২৬ 
রুশিয়। ৩০৩১৬২৯১৬৯৮ 
জেকো' শ্নোভে কিয়! ১৭০,০ ৭১,০২৩ 
অস্রীয়া ২৪,০৩৯১৭৭৩ 
গ্রীন ১৭৯ ৭০,০০০ 
রুমা িয়া ৬৪১৫৬০১4৭৬০ 
জুগোষ্সাডিয়া ৬১)৮৫০১০০০ 
আন্মেনিয়া ১৮১৪২১৭ ৫১ 


উহা ছাড়া ক্ুদ ক্ষুদ্র বাষ্ট্রুলিও আমেরিকার 
নিকট হইতে ধণ গ্রহণ করিয়াছে । মোটের উপর, 
জগহের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আমেরিকার 
১১,৬৩৬১৭৭৮৬৪০ ডলার পাগুন। আছে। 

এই ঞুস্তাবে জন্বশী উন্নদিত। ক্ষুরধার-বুপি 
ইংরাজও ইহা আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিয়া 
লইয়াছে। ফ্রান্সেরই ইহাতে বিশেষ ক্ষতি । ফ্রান্স 
তাই এ প্রস্তাবের খুব সতর্ক ভাবেই 'উত্তর 
দিয়াছেন। | গ 














শপ ও ৩ ত্ 


ভারতের ধশ্ম যদি এমনই শ্রেষ্ঠ বস্ত ছিল এবং 
এগুঞঞন্তাহীর বীর্য নষ্ট হয় নাই, তবে ভারতের 
এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন? এই প্রশ্নের 
উত্তর কথায় দেওয়া সম্ভব নয। ভারত-ধনশ্ 
জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবে সছুস্থর 
মিলিবে । কথায় কথা বাড়ে। তর্ক-যুদ্ধে বিশ্বাসের 
জয় কোথায় দেখিয়াছ? 

আজ আমাদের ফরাসী ভারতের রাষ্ট্র-সাধনায় 
যে একটু প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ 
করি। চন্দননগরের অধিবাপিবুন্দ বলিতে আর্ত 
করিয়াছেন, রাষ্র-তন্ত্রে সাদায় কালায় ভেদ 
রাখিব না। উদ্দেশ সিদ্ধ করার জন্য যে সাধন 
তাহ! সাধে না কুলাইলেও, এই অন্ভূতির একটা 
মূল্য আছে। 

ফরামীর উপনিবেশসমূহে এক প্রকার 
শাসননীতি প্রবন্তিতনয়। যোগ্যাঘোগ্য ভেদে বিভিন্ন 
আইন প্রচলিত হইয়াছে । আফ্রিকায় সিনেগেলিদের 
সাম্যবাদের আদর্শে গড়িয়! তোলা হইয়াছে । ফরাসী 
ভারতে তাহা হয় নাই। ইণ্ডো চায়নার অনেক স্থানে 
ব্যবস্থাপক নভায় ফরাসী অধিবাসিদের প্রতিনিধি 
নিয়োগের অধিকার পধ্যন্ত নাই। ইহার কারণ 
আর অন্ত কিছু নয়, ইউরোপের জাতিসঙ্ঘ ভিন্ন 
ভিন্ন রাজ্ঞান্তর্ত হইলেও» উহাদের সভ্যতা ও 
আদর্শের একটা এঁক্য আছে, সেই আদর্শের মাপ- 
কাঠিতেই শাঁসনাধিকার কোথায় কি ভাবে কতটুকু 
দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাপ হয়। পিনেগেলিদের 
আত্মবৈশিষ্ট্য নাই, বর্ণভেদ আছে) কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ- 
তার গণ্ডী ইউরোপ বোধহয় অতিক্রম করিয়াছে._ 


দি ২ 1 
র্যা টি দাত 
৮ 


এইজন্যই ইউরোপের সভ্ভাতা আজ জগজ্জয়ী 
হওয়ার পথে। ফরাসী ভারত ষদদি ভারতীয় 
ভাব ও আদর্শ বিসর্জন দেয়, ডিনেগেলিদের 
স্থায় ফরাসী জাতির সহিত তুল্যরূপেই তাহার 
রাষ্টাধিকার পাইবে। 

মানুষের স্বাধীনতা দুঃদাধা সামগ্রী নহে। 
বৈশিষ্টা ও স্বাতন্ত্রই এই পথে বিয্ন স্টি করিয়াছে; 
তাহা ফ্দি ছাড়িতে পারা যায়, আর কিছু না হউক, 
অষ্্রেলিয়৷ ক্যানেডার মত হ্বায়ত্ত-শাসনের অধিকারও 
ব্রিটিশ ভারত পাইতে পারে । আজ গৌণভাবে 
বাচার তাগিদই বড় হইয়া উঠিতেছে। তাই এই 
সয়তানী সংশয় ভারতের ধশ্মবাদদের উপর কেননা 
ইহাই তো বৈশিষ্টাব।দ ভাঙ্গিতে দেয় না। 

পঙ্গু নপুংসক জাতি আত্ম-মর্ধ্যাদা-রক্ষায় আজ 
অসমর্থ; তাই আত্মবিক্রয়ের দিকুটা ঝড় করিয়া 
দ্রেখিতে চায়, দেখাইতে চায়। সম্মোহিত অর্বাচীন 
যুগের তরুণের চিত্ত হয়তো ইহাতেই বশীতৃত 
হইবে। বিজেতার আদর্শ ও সভ্যতা লইলেই যদি 
বিজিতের ব্যথামোচন হয়, ভবে ধুতি ছাড়ি 
প্যান্টালুনে, দোষ কি, পাগড়ীর পরিবর্তে হাট, 
মন্দিরের বিনিময়ে গিঞ্জার দুয়ারে মাথ। ঠেকাইতে 
বিশেষ আপত্তির কৌন কথা নাই। 

মনের মতটা ন। হইলে স্বামীর পত্বীকে, পত্বীর 
শ্বামীকে নাকচ করার অধিকারটাই তো আজ বড় 
জিনিষ! সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করার দুঃখ অকারণ । 
দ্বাদশবর্ষের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা ঢের বাঞ্ছনীয়। 
খ্যাতিলীভের পথ যদি সহজসাধ্য হয়, দুর্গম পথে 
ঘাত্র। করিবে কোন আহাম্মুখ ? ইহার জন্ত খ্রীষ্টান 
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পাদরীর গলাবাক্জীর আর প্রয়োজন নাই এই 
দেশেই অনেক বাবাজী গড়িয়া উঠিয়াছেন, ইহাদের 
মুখের মিষ্ট বাণী শুনিয়া আমর বিভোর হইয়াছি। 
ভারতের বর্ণ, ধর্ম, সমাজ, আচার বিচারের কথ! 
শুনিলেই আজ চারিদিক হইতে চীৎকার উঠে। 
বলিহারি, রাজার জাতির শিক্ষার প্রভাব ! যুদ্ধ 
ক্ষেত্রেও যেমন, তোর শিল তোর নোড়া"_-জাতির 
ঈাতের গেংড়া ভাঙ্গিয়া আমাদের কাবু করিরাছে__ 
শিক্ষা সভাতা, আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক 
বাড়ুর্ষো, চাটুয্যে খাড়া হইয়াছেন ইউরোপের জয় 
দিতে । ইউরোপ প্রভুর আসনে নিরঙ্কুশ ভাবে বসিয়া 
থাকিলেই চলিবে, আমরা নিজেরাই আত্মঘাতী 
হইয়া নিঃশেষ হইব। দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে, জাতির 
বৈশিষ্টালোপ কতগুণ মারাত্মক তাহা ভাবিয়া 
দেখার মেধা আঙ্জ লোপ পাইয়াছে! 

কাচাটাই যদি বড় হইত--বীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়| 
মরিবেন কেন? শিখের বলিদান হইবে কেন? 
নিজের অগ্ভূতির উপর এই জলন্ত বিশ্বাস মান্তুষ 
মৃত্যুর মূল্য ধিয়া জগতে চিরস্থায়ী করিয়া যায় 
ভারতের সমষ্িপ্রাণ আজ কি সে আত্মধর্থের মহিম। 
বিসঙ্জন দিবে £ | 

একটা জাতি আজ মরণপথে; যৃত্যু নিবারণ 
করার করুণা কাহারও নিকট হইতে পাওয়ার 
প্রার্থনা নিঃস্ব ভীরুর পক্ষেই শোভা পাঁয়। ভারতে 
কি আজ একজন বীর ক্ষত্রিয় নাই, একজন তৃপশ্থী 
্রাঙ্গণ নাই, প্রতাপ দধীচির মত আত্মদান করিয়া! 
মৃত্যু ছানিয়৷ অমৃত বাঁহির করিবে? 

ভারতের “অমৃতন্ত পুত্রাঃ” কেবল কি স্বপ্প? 
ভারতের অপ্রাকৃত নারীচরিত্র শুধু কি কল্পনার 
হস্ত) ভারতের মুক্তি মোক্ষের অন্নুভূতি। মন্ুস্তত্তের 
অধিকারযাদ সবই ফি অলীক ছু:স্বপ্র? আজ এইটা 
গ্রমীণ হউক--আমাদের গ্রতি হিন্দু রক্তপাতে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


নিশ্চিত হওয়ার আতঙ্কে শিরায় শিরায় ভারতের 
যে দিবা সংস্কার ও অন্কুভূতি তাহা বিসঞ্জন দিতে 
পারিব না। যীশুর মত মরণপণই করিব, 
আত্মবিশ্বাস তবুও ছাড়িব নাঁ। একটা সমষ্টি- 
চেতনার এই জাগরণ যদি সত্য না. হয়--আমি 
সত্য, আনার মরণবরণই তবে এ” জাতির 
মহিমাবোধকে প্রবুদ্ধ করুক । 

_ কথার ঝাঁজ বলিয়া অবিশ্বাসী আজ তুঁড়ি দিয়া 
আমায় উড়াইতে চাহিবে। কিন্ধু ইহাই আমার 
জীবনব্রত সার্থক হওয়ার প্রথম পর্ধযায়। উপেক্ষায় 
যদি না টলি, অত্যাচার ঘিরিয়া ধরিবে । সতোর 
ইহাই তো অগ্নিপরীক্ষা! আজ ব্যষ্টির ধর্ম নয়, 
সমষ্টির সত্য বক্ষে ধরিয়া ভারত দাড়াইয়াছে। 
ভারতের স্থল কলেবর যদি পৃথিবীর গীড়নে চু 
বিচর্ণ হইয়া যায়, তার ধর্ম ও আদর্শের প্রভাব 
জগজ্জয় করিবে । আজ এই যুগসদ্ধিক্ষণে ভারতের 
প্রাণ লইয়৷ একদল নারী পুরুষের অতুা্খন আমরা 
অতি স্পট লক্ষ্য করিতেছি। 

'ভারত' «ভারত করিয়া মরার চেয়ে ইন্থার 
বৈশিষ্টালোপ হওয়াই শ্রেয়: | সে এই লয়ের ভিতব 
দিয়া জগৎকেই পাইবে । ভারতের অহঙ্কার জগতের 
সত্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে, ভারত- 
বাসী সে ক্ষত্রত্বের গণ্ডী হইতে মুক্তি লইয়া বিশ্বকে 
আলিঙ্গন দিক্‌। সর্বন্াস্ত হইয়াছি বলিয়া একটুও 
ইতস্ততঃ করিব না, অসহায় দুর্বল বলিয়। এক 
মুহূর্ত কু্ঠা করিব না। আমরা এই কথার উত্তরে 
সমুচ্চকঠেই বলিব-এই লোপের পথে *ইউরোপই 
পথপ্রদর্শক হউক না! তাহাদের এশ্বর্যবল, 
অনস্ত্রবল, বিজ্ঞানের বল বড় বলিয়া কথাটা যদি 
অসম্ভব মনে হয়, আমাদের বিশ্বাসের বল, অধ্যাত্ম 
বল, ভাবানুততির বলও তুচ্ছ নয়! অন্যের কাছে 
ইহা! নগণ্য হইতে পারে, আমাদের কাছে ইহা 
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পেকেণ্ডে সাতটা গোলা ছড়ার কামানের চেয়ে 
অধিক শক্তিসমন্িত দামগ্রী--আমি রিক্তহস্তেই 
আমার বৈশিষ্ট্য স্বাত্স্র রক্ষায় সমর্থ হইব । বন্দুক, 
তরবারী, লাল পাগড়ী, কারাগার, ফা্ীর রজ্জ, 
_কোন ভয়েই আমার অস্তিত্ব কম্পিত নয়, অটল 
হিন্স্িন্তায় ইহা শাশ্বত। এই আত্ম-বিশ্বাস 
যতক্ষণ একজন ভারতব।সী বুকে ধরিয়া স্থির পদে 
দাড়াইয়া থাকিবে, ভারতের “অমৃতন্ পুক্রাঃ" 
এই স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে না। 

আত্মগ্রত্যয়হারা মান্ুষ জিজ্ঞাস করিবে, গলার 
জোর ছাড়া এই সকল কথার সারবত্ত। প্রমাণের 
কোন যুক্তি আছে কি? পাণ্টা প্রশ্ন কি চলে না, যে 
আজ কালবশে বিপন্ন হইয়াছি বলিয়া আমার 
আভিজাত্য বিনঙ্জন দিবার কি যুক্তি? মরণই 
তো! চরম কথা নহে; মানুষের অনুভূতি, সঙ্ধপ্ল, 
কম্ম ও ভাবপ্রেরণা মৃত্যু কি কোথাও ব্যর্থ করিতে 
পারিয়াছে! এই স্থ্িরপ্রতিজ্ঞ,ত আত্মপ্রতিষ্ঠ 
মানুষের দেহ-লয়েই তো বন্দী গুণাবলী জগৎ 
ছাইয়াছে! কুকুক্ষেত্রের ধর্ম অ'জ যে তরঙ্গে তরঙ্গে 
পৃথিবীর চিস্তাজগতে প্রভাব বিস্তার করে, ইহা! 
কি ভাবের অমর বীধ্য নহে? ইউরোপের মনীষি- 
মণ্ডলী অন্ীকারের ক্রটি করে নাই, তবুও যে 
সৌপেন হাওয়ে, প্লেটে! হইতে ইমারমন্‌ বাগসন্‌ 
পরাস্ত ভারতের তত্বে প্রতিভাবান, এ কথা যে 
প্রকাশ হইয়া পড়ে। আজ ইউরোপের বাহুতে 
অন্থরের বল, প্রাণে রুপ্রের হুঙ্কার শুনিয়া ঘুরাইয়া 
নতি জ্ঞাপনের যে স্ুবচন উপদেশ, তাহা আত্ম- 
বিক্লীত ভীরুরু উক্তি। ইউরোপের অহঙ্কার আজ 
দুঙ্য় বেশে জগতের দুয়ারে সুবর্ণ শাসনদণ্ড হস্তে 
উপস্থিত--গললগ্রীককতবাসে নিরুপায় যে সে দণ্ডবৎ 
হইবে) আপনার সততায় সত্তাবান্‌ ভারতের প্রাণ 
স্বমহিমায় উন্নত শিরে অতিথিকে সম্মান দিবে, 


ভারতের চাওয়। 
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কিন্ত আত্মবিক্রয় করিবে না। প্রবল প্রতাপশালী 
রাজশক্তির স্থসঙ্জিত প্রাসাদকক্ষে কটিবস্ত্রে লজ্জা! 
নিবারণ কারয়৷ ভারতের ভাগবত ভিক্ষু যেমন 
সদর্পে তুল্যাধিকার দাবী করে, নিখিল ভারতের 
প্রীণ আত্মন্বাতস্তের অমর বীর্যে তেমনই 
অপরাজেয় .জাতি-রূপে বেশভূষাহীন নগ্র-মষ্তিতেই 
দাড়াইবে - কোন দৈন্যে সে কাতর নয়। মমতা 
ভীরুতার বেশেই দেখা দেয়_-মরুক ভারতের 
নরনারী রোগে দারিত্র্যে, হউক দস্থার হস্তে লাঞ্ছিত 
অপমানিত দেশের নারী পুরুষ, এই মহাসং গ্রামে 
আঙ্গ পরাঞ্জয়ের ছুঃখকে অধিক করিয়া দেখিলে 
চলিবে না, আজই স্থ্ক্জপৃষ্ঠে নতি জ্ঞাপন করিয়া 
আত্মরক্ষাকে বড় করিলে চলিবে না। মৃত্যু অথবা 
জয়, এই ছুই ছাড়া ভূতীয় পথে ভারতের জাতি প| 
বাড়াইত্ে প্রস্তুত নয়_এই কথাটা আমাদের সর্বদা 
স্মরণ রাখিতে হইবে। 

ভারতের ধর্ম চায়__বিশ্বজয়ী হইতে। বিশ্বের 
উপধর্খ স্বসৈন্যে ভারত আক্রমণ করিয়াছে । মানুষ, 
তুমি আজ অসহায় নিরুপায় বোধে মাথা নত 
করার যুক্তি দাও, ভারতের আশ্রয়চ্যত পরধশ্টে 
অন্ুরাগী তোমার কথা আমাদের মর্খ স্পর্শ করে 
না। পোর্ট আথারের যুদ্ধবিবরণ তোমরা শুনিয়াছ, 
ভার্দনের কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়। উঠিয়াছ, 
সেদিন ইউরোপের মহাশ্মশানে স্বার্থ লইয়া 
কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল; আর ভারতের কুরুক্ষেত্র 
শুধু কি তার কৃষিসম্পদ্‌, খনিজ সামগ্রী, রত্বভা্ডার 
লুষ্ঠনের উদ্দেশ্তে বিধন্ী হানা দিয়াছে, ওগো না_ 
ভারতের ভাগ্ডারে যে ধশ্মামৃত মানুষের শান্তি ও 
আনন্দের যে মহাসপ্রীবনী সুধা, তাহাই আজ অপহৃত 
করার নিগুঢ় অভিসন্ধি লইয়া নান! ছলে, মর্তে/র 
জীব দলবদ্ধ হইয়৷ আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। 
হাসিয়! প্রশ্থ করিষে-এ মহারত্ব ঘরে থাকিতে 
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জগতের বুকে এমন হতভাগ্য জাতি বলিয়া তবে 
গণা হও কেন? মৃত্যুশেলবিদ্ধ ভারত-সৈনিক, 
আজ বিকারঘোরে এই আত্মগ্লানির কথ! উচ্চারণ 
কর, জীবনের আসিবশত: তুমি নিহত হইগ়াছ-_ 
আততায়ীর অগ্রি-গোঁশক বুক পাতিয়া বহিবার 
সামর্থ্য এ জাতির আছে, তাই দুর্ধর্ষ আক্রমণে 
তাহারা নিঃশঙ্ক। এই ঘোরঙর সংগ্রামে প্রাকৃত 
মৃত্যু বড় কথা নহে, অপমৃত্যুর সংখ্যাধিক্য হইলেই 
প্রতিপক্ষের জয়ের সম্তাবন! অধিক। বন্দুকের গুলিতে 
কয়জনের প্রাণ শেষ হয়_-শিক্ষা ও সভ্যতার তীক্ষ 
বাণে দেশে হাজার হাজার তরুণের অপমৃত্যু 
ঘটে। তেলেগ্ত, পাঠান সৈগ্মের লাহাযো ইংরাজ 
ভারত জয় করিয়াছিল; এইবার এই সব বিশ্বাস- 
হার! ছুঃংখকাতর মানুষের সমষ্টি লইয়া আমাদের 
বুদ্ধি জয় করিতে চায় । এখনও আম.দের পরাজয়ের 
দিন শ্যে হয নাই। পাঠান মোগলের আক্রমণে 
আমরা প্রাণে আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেও এ 
জাতির মৃত্যু হইল না, মহারত্ব ছাড়িল না দেখিয়। 
আমাদের ম্তিক্ষবৃতিতে অগ্রি-ৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। 
এই ক্ষেত্রেও ভারত বাহ্তঃ ব্যথিত পরাজিত, 
মুূয বলিয়া বোধ হইলেও, ভিতরে ভিতরে জয়ের 
আশাই জাগিয়া উঠিবে। এই শেষ আক্রমণ 
প্রতিহত হইলে, ভারতের আদর্শবাদ জয়ের নিশান 
উড়াইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে । *, 

ভারতের ধশ্ম ও আদর্শবাদ শ্রেষ্ঠ এবং শাশ্বত। 
ইহাই তে! অসংখ্য প্রকার বিপৎপাতে ও সংঘর্ষে 
গ্রমাণিত হয়। ইহাই তো ভাতের ধরন্মতত্বের 
অনাধারণ বীধ্যের পরিচয়। এই ধর্ম আমরা 
গাইয়াছি; কিন্তু অনুশীলনের সুযোগ পাই নাই, 
বহিরুপত্রবে আমরা বহুদিন বিপন্ধ আছি। 

হিন্দু ভারতের প্রভাপ ও বীরত্বের ইতিহাস 
আজ তো! আর চাপা দিয়া রাখিবার বিষয় নয়; 


প্রবর্তক 
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হিন্দুর জ্ঞানতাগ্ডার লুঠ করিয়া হিন্দুর বিজ্ঞানবাদ মূল 
করিয়া, প্রক্কৃতির আশ্রয়ে ইউরোপের নানা জাতি 
আজ উন্নতির চরম সোপানে, ইহা দেখিয়া আমরা 
মুগ্ধ হইব কেন? আবার মুক্তির বাতাস বহিবে, 
ভারতের দুয়ারে যে আততায়ীর দলু শাস্তিভঙ্গ 
করে, তাহাদের বল রোধ হইবে--আবার' "আমরা 
অবকাশ পাইব আত্মান্রশীলনের । আমর! পাইয়াঁছি 
জীবনের সন্ধান_সে পথে চলার উপক্রম মাত্র, 
চতুদ্দিক হইতে যুদ্ধ ঘোষণা শুনিয়া আমর] সহস্র 
বৎসর কেবল আত্মরক্ষাই করিতেছি । আজ 
আ্মদান করিয়া রণক্ষান্তির প্রস্তাব কোন কারণে 
যেন আমাদের রসনায় উচ্চারিত ন] হয়, আমাদের 
জয়ের দ্রিন শীঘ্রই আনিবে। 

“নাম পরতাপে যার এছন করিল গে! 

অশ্রের পরশে কিব!] হয়!” 

আমরা ধন্ষের যথার্থ সংজ্ঞ। মাত্র আবিষ্কার করিয়! 
কৃতার্থ হইয়াছি; ইহার সম্যক আচরণ করিয়! 
এখনও আমরা ধন্মগত জীবন লাভ করি নাই--এই 
অবস্থায় ধন্শই আমাদের অধঃপতনের হেতু, ধন্ম 
ধম্ম' করিয়া আমরা সব ব্যর্থ করিয়াছি, এই 
অস্থষোগের কি কোন মূল্য আছে? গীতার এই বাণী 
যে কত মূল্যবান্‌ তাহা ধর্মনিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে 
বুঝিবে না-“গরল্লমপান্ত ধর্শস্য আয়তে মহতো! 
ভয়াৎ৮ ধর্মের নামেই আমরা এতদিন রক্ষা 
পাইয়াছি, ধর্খানুষ্ঠান করিলাম কোথা? 

এই কথায় বিস্মিত হইবার ফোন হেতু নাই। 
বহিবিজ্ঞানের সত্যতা, বহির্জগতের' রহস্য 
আবিষ্ধারে আঙ্গ ইউরোপের যে উদ্দাম, অস্তর্জগতের 
তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া মৌলিক সত্য নির্দারণের জন্য 
ভারতে দলের পর দল কত উৎসাহে আত্মদান 
করিয়াছেন, তাহাও কি ভাষায় ব্যক্ত কর! যায়! এবং 
যে পরম সত্য ও তাহা লাড়ের যে রাজপথ, তাহারা 
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্মাবিদ্কার করিয়াছেন-_-সম্মুখের অনন্ত তবিষ্তুৎ আর 
কি কখন তাহা নাকচ করিতে পারে? 

যাহারা ইহার প্রয়োজনের নিরর্৫থকতা প্রতি- 
গাদন করিতে অগ্রসর, তাহারা একাস্ত মতিত্রাস্ত 
মানুষ। যাহা কিছু করে তার মূলে থাকে আনন্দের 
তাগিনসবর্ধ আনন্দ-বস্তটা আঙ্গ মানুষের একাস্ত 
খেয়ালের সামগ্রীই হইয়। থাকিত, যদি ইহার অব্যর্থ 
সুত্র আমরা না পাইতাম । আজ ঘরে স্থইচ টিপিলেই' 
নিরক্ষর ব্যক্তিও বিদ্যুতের আলো পায়; কিন্তু 
আকাশের এই শক্তি পৃথিবীর বুকে টানিয়৷ আনার 
যে তপন্তা তাহা কয় জন অবধারণ করে? ইহাতে! 
বহিজ্গতের বিষয়-__অস্তর নিঙাঁড়িয়া যাহারা! জীবন 
বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চকঠে বলিলেন-_: 

“আনন্দাদ্ধ্যেব খবিমানি ভূতানি জায়স্তে। 

আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দ প্রয়স্ত্ভিসং বিশস্তি 1” 

-তীহাদের তপন্তার দিকটা উড়াইয়া দিবার 
বিষয় নয়| 

ভারতের মানুষ অনস্ত ভবিষ্যতের জন্ত অটল- 
প্রতিষ্ঠ হইয়া জগতের চরম সভ্যতা দ্দিতে থে 
ভিত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই আমাদের তত্ব। 
অতঃপর আমাদের কর্তব্য-_-প্রয়োজন-নিরূপণের ষে 
মন্ত্রধষির কে উদগান উঠিয়াছে, তাহার সাধন ও 
তঙ্ছগত জীবনগঠনের তপন্তা। এই হুযোগই 
আমরা চাহি) এইকস্থই আমাদের শ্বাধীনতার 
দাবী। স্কার্ট পরিধান করিয়া আমাদের তরণীরা 
পথে ঘাটে হাওয়া! খাইয়৷ বেড়াইবে বলিয়া আমর! 
আজ মুক্তির পথে পা বাড়াই নাই, বাদ্লার দিনে 
ওঠপুটে ছু'চার পেগ্‌ বিলাভী মদ্য দিবার শ্রচ্ছন্দ 
জীবনযাত্ধার উদ্দেস্ত লইয়৷ ভারত মুক্তির সন্ধানে 
বাহির হয় নাই, মটরের লংখ। বাড়াইয়া ভারত 
বহিরৈশ্বধ্যের গাল্পা দিবার জন্তও অকাতরে প্রাণ 
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বলি দিয়া সবরাজ্যগরতিষ্ঠায় উদ্যোগী নছে। বিলাস 
ব্যসনের গুরুভারে ইউরোপ ও আমেরিকার জীবুন 


যদি চাপা নাও পড়ে, তত্রাচ তাহারা শীসই প্রশ্ন 


তুলিবে মেই ভারতের খধির মতই «“কেনেধিতঃ 
পতি প্রেষিতং মন২”_-এই,সৰ কোথা হইতে 
প্রেরিত হই! পরিচালিত হইতেছে; তাহার উত্তর 
ভারতের মুখ হইতেই শুনিতে হইবে এবং মে দিন 
আরভ হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ্‌ 

তর্ক করিয়া, যুক্তি দিয়া! ভারতের প্রয়োজন 
মান্যকে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা ধৃষ্টতা । অজ্ঞান, 
নিবৃত্তির উপায় বাক্য নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়-. 
জীবনের সহিত জ্ঞানবস্তর এক্য। তাহার যে সাধন। 
তাহাই তো এ জাতির শিক্ষা ও তপস্তা। ধন্ম তো 
এ জাতির ছুজ্ঞেপ্ন বস্ত নহে, অবৈজ্ঞানিক নহে। 
ভারত বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে হইলে, যে 
চরিত্র চাই--তাহা তো বেদাস্তের খষি অধিকারী 
নির্ণয় করিতে গিয়! এক নিঃশ্বাসে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
ত্রিশ টাকার বেতনভূক্ত নকুরীর জন্ত নিজের গুণের 
কথা নিরেদনপত্রে প্রকাশ করিয়া বলিতে হয়; 
তুমি ভারতেের--তারও যোগ্যতার পরিচয় দিতে 
হইবে। যখন সে চরিত্র লাভ কর নাই, তখন 
«“আনগুর টক” বলিয়। তোমাদের কথ! গ্রান্থ 
করিবে কে ? 

ভারত বলিয়া যে জাতি সে বাজি, প্রত্যেককে 
“কাম্য নিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক- 
প্রায়শ্চিত্বোপাসনাহুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মবতয়া, 
নিতাস্তনির্শলশাস্তঃ সাধনচতুষইসম্পন্ন» হইতে 
হইবে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চর়গ় 
উদ্দেশ্টসাধনের সুত্র আমরা জীবন দিয়া সিদ্ধ করি 
নাই; অতএব ধর্ম আমাদের সর্বনাশ করিল, এ 
কথার প্রমাণ নাই। বরং বঞিব “নাম পরশনেই 
এছুন হুইল” অর্থাৎ এখনও টিকিয়া আছে, অঙ্গের 


খ 


৬৫৪ 


কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ । 
"* পরিশেষে, আজ গুরু বলিয়া যে জাতির 
পদাঙ্কানুসরণ করিতে চাঁও, তাদেরই একজন 
মনীষীর কথা কাণ দিয়া শ্রবণ কর, যদি পশ্চিমের 
হাওয়ায় চৈতন্য জাগ্রত হয় 

পা? 9517715607656 5019 11187 ৩০010 
586 05 086 0 00: ০%/1) 50609110917, 041 


80615 15 150001866] 109 06 তা 


প্রবর্তক 


পরশে “জীবব্রগৈক্াৎ শুদ্ধচৈতন্যমমেয়ং) হইলে 


[১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
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ভারত এই স্বপ্রতিষ্ঠ স্থিতগ্রজ্জের জনি চায়, 
আর এই জাততির স্বরাজ ও স্বাধীনতা পাশ্চাত্যের 
'অনুকরণপ্রস্থত নহে; তাহা নিজস্ব স্বতন্ত্র ও 
জগতের আদর্শম্বরূপ হইবে । 


কৃষি 


[ শ্রীসস্তোষবিহ্থারী বস্ু ] 
( অধ্যক্ষ, *বিশ্বভারতী'--কৃষিবিভাগ ) 


সাধারণতঃ--কৃষি অর্থে, ক্ষেত্রজাত উৎপন্ন 
শন্ত ও উহার আহ্ুসঙ্গিক কার্যাদিকে বুঝায়। 
কিন্ত বাস্তবিক একটু .ভাবিলে দেখা যায়, যে 
পুরাকালে উহার কার্যবিধি একটা নির্দিষ্ট গণ্ভীর 
মধো সীমাবদ্ধ ছিল সা। কারণ অনেক জিনিষই 
উহার মধ্যে অস্তনিহিত থাকিয়া,' অসাক্ষাৎভাবে, 
নানানপ্রকারে দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের জটিল 
সমস্যাগুলির মীমাংসা করিয়। দিবার চেষ্টা করিত। 

তখনকার দিনে. বিনিময় (০:0178706) ছিল, 
শুধু. এক পরস্পরের উৎপন্নঙ্গাত ভ্রব্যর 
ভিতর দিয়া, পরস্পরের কার্যকলাপের ভিতর 
দিয়া, পরম্পরের স্থখ,, ছুঃখ ও সহাম্ুত্বতির 
ভিতর দিয়া। .ইহাই ছিগ প্রর্ত বাধন ও ইহাই 
ছিল, অমূল্য ধনসম্পদ। হিংসা, ঘ্বেধবিদ্বেষ, 


পরশ্ীকাততরতা ইহার ভিতর তিত্গার্ধ স্থান পাইত 
না। এই এক বিনিময়ের দ্বারা স্ব চূর্ণ কিচুর্ণ 
হইয়া যাইত। এই বিনিময় টাকায় ক্রয় কর! 
যাইত না। সেইজন্য গ্রাম্য সম্পদুটার উপর 
বাহিরের লোকে বড় একটা বেশী উপস্তব করিতে 
পারিত না। এই বিনিময়ের দবার!ই-শিক্ষা দীক্ষা- 
কার্য সম্পন্ন হইত, এবং ইহার দ্বারাই একট 
জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিত। এক অনির্বচনীয় 
সুখ ও শান্তি প্রতি গ্রামে গ্রামে ধিরাঞ্জ করিত। 
সুতরাং এই যে কৃষি, ইহার. উৎকর্ষ-সাদনার 
জন্ত নানানপ্রকার গবেষণা--আধুনিক যাহাকে 
[562101) বলে--চলিত; এবং উহার ফলে বন্ধ নৃত্তন 
নৃতন তত্ব আবিষ্কৃত হইত, যাহা আধুনিক বহুব্যয়- 
সাধ্য গবেষণার দ্বারাও বাহির করিতে সম্যকৃরূগে 


শ্রাবণ, ৩৩৮ ] 


সমর্থ হয় নাই। হাজার হাঞঙ্জার বংসর পূর্বে 
এদেশে চষের থে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; 
তাহ। আজ এক *ত দেড় শত বৎসর ধরিয়াও 
ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্ত দেশ এখনও পধ্যস্ত 
করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে আধুনিক 
বৈজ্ঞামিক্ষ'” গবেধণ। দ্বারা 17010389] 0150 
561500'এ বিদেশে কার্পাস-চাষের যে উৎকর্ষ 


সাধন করা হইতেছে, সেট! এ দেশীয় গবেষণামূলক" 


প্রথা অবলগ্ছন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে 
পার্থক্য এইখানে, যে বিদেশীয়েরা ক্রমাগত নৃতন 
নৃতন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, আর আমর উহা হইতে 
করমশঃই নিবৃত্ত । উপস্থিত পৃথিবীতে যত কার্পাদ 
উৎপন্ন হয়, তাহার ৬* ভাগ এমেরিকাতে, প্রায় 
৩০ ভাগ ভারতবর্ষে ও ৬1৭ ভাগ মিশরের; কিন্তু 
উহার গুণান্থগুণ হিসাবে ভারতবর্ষের স্থান উপস্থিত 
মব নিরস্তবে। যে বৈজ্ঞানিক প্রথা! অবলম্বন করিয়া 
বিদেশে আজ প্রত্যেক ফসলের স্থায়ী উন্নতির চেষ্টা 
চলিতেছে? অন্ুমন্ধান করিলে দেখা যায় যে ইহার 
প্রত্যেকটাই বহু পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। 
কযিকাধ্যে ক্রমান্বয়ে অবহেলা হেতু ভারতীয় কৃষককৃল 
আজ এতট। অবজ্ঞার পথে অবতরণ করিয়াছে। 
পৃথিবীর যাবতীয় কাধ্যের মধ্যে কৃষি অতিমাজ 
জটিল ব্যাপার। স্মৃতরাং উহাকে অনায়াসসাধ্য 
করিয়া লইতে গেলে, যত প্রকার বাধাবিদ্ব ও 
বিপত্তি উপস্থিত হয়। | 
পুর্ববেই বলা হইয়াছে, যে কৃষিকাধ্যটী নান। 
প্রকার জটিল ব্যাপারবেপ্রিত; স্তরাং কৃষকাধ্য- 
গ্রণালীর প্রতি, স্তরেই রুষকের বিশেষ বুৎপত্তি 
থাক! দরকার। বীজ হইতে গাছ হয়, আর গাছ 
হইতে বীজ হয়) কিন্ত ইহার মধ্যে কত যে অন্তরায় 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ইয়তত। নাই। সাধারণতঃ 
যাহাকে বীজ বল! যায়, উহা! একটী অতি স্ষুত্র 


কৃষি 


৩৫৫ 


জীবিত গাছ ব্যতীত আর কিছুই নয়_একটী 
আ)বরণের ভিতর থাকিয়। রীতিমত নিশ্বাস প্রশ্বাস 
ফেলিতে থাকে, অবশ্ঠ খুব সামান্ত পরিমাণে । 
উপযুক্ত সময়ে বীজটা মাটাতে পড়িলে, উহার 
আবরণ ফাটিয়া প্রথমেই অতি ক্ষুদ্র একটা শিকড়ের 
মতন বাহির হয়। এই অবস্থায় উহার কোনও 
প্রকার খাদ্যের দরকার হয় না; কারণ উহার ভিতর 
যথে্ই পরিমাণে এই অবস্থায় খাদ্য যোগাইবার 
সংস্থান পূর্ব হইতেই বন্দোবস্ত থাকে । তবে এই 
সময়ে উহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় বিয়া, 
খুব বেশী পরিমাণে নিশ্বাস প্রস্থান ফেলিতে হুয়। 
স্থতরাং এই অবস্থায় মাটার ভিতর বিশ্তুদ্ধ বামু- 
চলাচলের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করিতে হয়। 
বীজটী কোনও কারণে মাটীর গভীরতম স্তরে 
পৌছিলে, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, 
কারণ এ অবস্থায় যে পরিমাণ বাযুর দরকার তাহ! 
এ স্থানে থাকে না। গৃতরাং এঁ বীজটী মরিয়া, 
যায়। আর একটু পুরে, এ ক্ষুদ্র শিকড়টা ক্রমান্বয়ে 
এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া খাদোর অন্বেষণে 
মাটার ভিতর চলিতে থাকে, এবং যতক্ষণ ন 
কোনরূপ খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে, ততক্ষণ 
মাটার আববণ ভেদ করিয়া শাখ। প্রশাখা 
উপরে বাহির হয় না। এই অবস্থায়, মৃত্তিকা- 
কণার পরম্পরে্ধ ব্যবধানের ভিতর যাহাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ,বাফু ও জল থাকিতে পারে তাহার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। বৃষ্টির কিংবা অন্ত 
কোনও প্রকার অতিরিক্ত জল এই সময়ে যাহাতে 


' জমিতে না দাড়াইয়। অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে 


পারে, তাহার বন্দোবস্ত পূর্ব হইতেই করিয়া 
রাখিতে হয়। . 

এইরূণে মাটার ভিতর শিকড় বিস্তার করিলে 
পর মাটা ভেদ করিয়া এ গাছটা উপরে আঙিয়! 


৬৫৩ 


পড়ে ও ক্রমশ: বড় হইয়া শ্রাখা গ্রশাখা ছাড়িতে 
থাকে। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার খাদ্যের 
পরিমাণটাও বাড়িয়া যাইতে থাকে। 

জল, বামুমণ্ডল ও মৃত্তিকাঁ--এই তিনটা উত্ভিদ্‌ 
খাদের প্রধান উৎপত্তির স্থান। ইহার মধ্য 
শ্রায় পনের আনা বাযুমণ্ডল ও জ্বল হইতে, বাকি 
এক আনা মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করে। কয়েকটা 
ধাতব পদার্থ বাতীত, আর বড় বেনী একটা মৃত্তিকা- 
কণা হইতে গ্রহণ করে না। কিন্তু এই উপাদানগুলি 
সামান্ত হইলেও, একটী অস্ের ধ্বারা পরিপূরণ করা 
যায় না। অর্থাৎ উত্ভিদ্‌ খাদ্যের ১৩টা উপাদানের 
মধো কোনওটাকে বাদ দেওয়া যায় না। এই 
সমস্ত উপাদানগুলিও কাচা অবস্থায় দিনের বেলায় 
পাতায় চালিত হয় ও ক্ুরধ্যকিরণ দ্বারা সমস্ত দিন 
ধরিয়া উহা! পরিপাক হইয়া! রাতে নানা জায়গায় 
চালিত হয়। এক খায় পাতাগুলি চুলার বা 
উন্নমের, ও স্্ধযের আলোটী আগুনের কার্ধ্য করে। 
আর পাতার এই সবুজ রংটা সুর্যের কিরণকে 
আকর্ষণ করিয়া রন্ধনের কাধ্যে লাগাম। আর 
গাঁতার গলার দিকের খুব ছোট ছোট ছিরে 
ধারাও গাছ নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রচুর পরিমাণে ফেলে, 
এবং অতিরিক্ত জল বাচ্গে পরিণত হইয়া বাহির 
হইয়া যায়। এক ভাগ খাদ্য মৃত্তিকা হইতে লইতে 
হইলে, প্রায় ১০০০০ ভাগ জঙ্ের প্রয়োজন হয়) 
এই জলের শতকরা ৬ ভাগ গাছের "শরীরের 
ভিতর থাকে ও বাকি অতিরিক্ত জঙটা ধাম্প হইয়া 
ধাহির হইয়া যায়। 

বায়মণ্ডর ও জন হইতে উত্তিদ্‌ যে উপাদানগুলি 
গ্রহণ করে, উহা এক শ্রকার অফুরস্ত; আর মৃত্তিকা 
হইতে যে সামান্য উপাদানগুলি গ্রহণ করে, যদিগু 
একপ্রকার অফুরস্ত (মাটী বিশেষে কম বেণী ), 
কিন্তু অয় সময়ের মধ্যে অর্থাৎ একটা ফসল উঠিয়া 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, €র্ঘ সখ্য 


যাইবার পর আর একটী ফসল লইবার আগে, 
উহীর অপচয়টী পরিপুরণ করা৷ মৃত্তিকার পক্ষে সব 
সময়ে সম্ভবপর হয় না। স্থৃতরাং যে যে উপাঁদান- 
গুলির অপচয় হয়, উহা! বিভিন্ন প্রকারের সার দিয়া 
পরিপুরণ করিতে হয়। ৫ 

সারের বারা, বিশেষত; ভৈবিকসীসট" যখ। 


,গোবর, খোল ইত্যাদি শুধু যে উত্তিদ-খাদ্যের 


উপাদানগুলির অভাব মোচন করে তাহা নহে, 
উপরন্ত মৃত্তিকাকণার 'জলধারণের শক্তিকেও 
বাড়াইয়া দেয় ও মৃত্তিকার উত্তাপকে কতক 
পরিমাণে পরিচালিত করে। মৃত্তিকাতে উপযুক্ত 
পরিমাণ উত্তাপ থাকাও বিশেষ দরকার । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, ঘে উদ্ভিদ্খাদ্য গ্রহণের 
পক্ষে মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন 
হয়; ন্ুতরাং এই জলের অভাব হইলে সেচন দিতে 
হয়। সেচন ছার! খাদ্য যে শুধু গ্রহণোপযোগী 
হয় তাহা নহে, ইহার দ্বারা উত্ভিদ্শরীরের উত্তাপ- 
সংরক্ষণকার্ধো সামঞজশ্য বজায় থাকে। সেচন ব! 
বৃষ্টির পর মাটাতে উপযুক্ত পরিমাণ রস বা বাত 
থাকিতে থাকিতে, কোদাল দ্বারা একটি ফোড় 
দিয়া মাটাকে বেশ ঝুর্ঝুরে করিয়া দিতে হয়। 
কারণ জল পাইলেই শিকড়ের কার্ধ্য খুব বাড়িগ্া 
যায়, স্থৃতরাং উহাকে খুব নিশ্বাস প্রশ্বাম ফেলিতে 
হয়। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলার. হেতু মাটাতে 
অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু (087১0 ৫10৫6 ) 
জমিয়া যায়। এই দুষিত বায়ুকে বাহির না করিয়া 
দিলে, গাছের স্বাস্থ্াহামি হয়। ক্ৃতরীং সেচনের 
পর পরিষ্কার বাযুচলাচলের পথকে ত্রশপ্রস্ত রাঁখিতে 
হয়। ফ্রোড়ের দ্বারা আগাছা নষ্ট হইয়া যায় ও 
বাত বা রস বাধ হয়। সময় বুঝিয়া জমিতে ফৌড় 
দিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সারে ও সেচনে। 
এবং সময়ে ভাল কমল পাওয়া যান্। 
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ফদলের রোগের প্রতিবিধানের চেষ্টা অনেক 
পূর্ব হইতে করা ভাল । সতরাং ফল কাটিয়া লইবার 
পরেই সম্ভবপর হইলে, টাঙ্গী বা কোদাল দিয়া 
জমিকে গভীর ভাবে খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। 
ইহাতে যাবতীয় পোকার বাসা ও ডিম নষ্ট হইয়া 
যায্(ইঁহা ছাড়া জমির চারিধারের আগাছা- 
গুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়া জমিটীকে পরি্ণীর রাখ 
দরকার এবং সময়ে সময়ে বিশেষত: রোগ দেখা 
গেলে, জমির চারি ধারের আলের মাঝে মাঝে 
গুক্ন। পাতার স্তূপ জালিয়া দিলে, উহাতে নানা 
প্রকারের পোকা আপিয়! পড়িয়া মরিয়া যায়। 
ফসলের ভিতর যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সুর্যের 
আলো! ও বাতাস খেলিতে পায়, তাহার প্রতি 


বরষ। 


৩৫৭ , 


বীজ বা চার! বপনের সময় হইতেই বিশেষভাবে 
নজর রাখিতে হয়। ইহাতে ফসলের রোগের 
উৎপাত কম হয় এরং ফুল ও ফল ধরিবার শক্তি 
বাড়িয়া! যায়। 

* প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামীরই নিজ নিজ বীজ নির্ববাচন 
করিয়া প্রত্যেক বারেই রাখা কর্তব্য। নিজ নিজ 
অভিম্ত গাছ পছন্দ করিয়া পরে উহাদেরই বীজকে 
নির্বাচন কর! দরকার। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
খেত্রেও এই ভারতীয় পদ্ধতিটার প্রচার বহুল 
পরিমাণে হইতেছে, অবশ্ত এই গদ্ধতিটার ফসল 
অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। বীজনির্ব্বাচনের 
পর, বীজগুলিকে উপযুক্ত স্থানে রাখাও বিশেষ 
দরকার। 


“বরষা” 
[ গ্রদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ] 


ওগো! দীপুনয়না, কৃষণবলনা, চটুলচরণ। বরষা 
বিরহীর প্রীণে জাগীও তুমি নৃতন প্রাণের তরদা ? 
এনে দাও তারে তড়িৎছটায় কত না আশার বাণী, 
তব সুনীতল বারিধারায়, ভূলে যায় মান অভিমানী ! 
শল্তে, পুপ্পে, কত সাজে তুমি মাজাও মোহন ধরা, 
বসনাঞ্চল গরশে তোমার প্রকৃতি আপনহারা ! 


লয়ে আম তুমি, আচল ভরিয়া বর শ্রমের ফল, 
স্তামলাঞ্চল উড়ায়ে তোমার চির অস্থির চঞ্চল! 

যে দিকে ভোমার, ফিরাও নয়ন, বরষে আশীবধারা» 

এ নুন্মর 'রূপ, মনোহর তব, সকল বন্ধনহীর!! 

চরণে জড়ায়ে শত ফুলদল, অধরে মধুর হাসি... 
হাঁতে লয়ে আদ, সাধনার ধন, মুছে নিতে শোকরাশি | 


, ছে মোর চিত্ত গাগল-করা, তুমি হুন্দর, অতি হুন্দর, 
তোমার প্রতাপ উঞ্জল করেছে, জীর্ণ হৃদয়কদদর | 





শু 


“একি পাগলের মত কথা বল্ছেন !” 

“কথাটা নৃতন, তাই আমায় পাগল বল্ছ 1” 

“শুধু নৃতন বয়, এ যে আত্মঘাতী হওয়া !* 

বিন্দু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। 

স্ধীর তাহার বিষগ্ন ও পাংশ্ুবর্ণ মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল--"তুমি যদি রাজ্জী না হও, আমার 
আর ভবিষ্তং নেই। বরং এইজন্যই আমি বার্থ 
হবো |” 

বিন্দু উত্তর দিতে পারিল না। তার পায়ের 
তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। 

স্থধীর বলিল--“তোমার আপত্তি কিসে?” 

বিন্দু নীরব রহিল, সে খন ভাবিতেছিল-_ 
"হায় বিধাতা, বিধবা কি এমনই অপহায় !» 

স্থধীরের প্রতি তার মমতা ও ন্গেহ এমন 
ভুজঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া তাহাকে যে দংশন 
করিবে, একথা স্বপ্নেও সে ভাবে নাই; 
স্ুধীরের মত সচ্চরিত্র যুবক একজন সমান 
নারীর জন্ত এমন মতিভ্রান্ত হইবে, ইহা যদি 
সে কল্পনা করিত, তবে নিকট আত্মীয় মনে 
করিয়া সে স্ুধীরের এত কাছে কিছুক্কেই বেঁবিত 
না। যছ্বাবুর এই ক্ষুত্ব আঁশ্রমটার উপর স্থুধীরের 
অনাবিল আস্তরিকতা দেখিয়া দে আক 
হইয়াছিল। এখানে আর যাহারা আছে, সকলেই 
উপকৃত হইলেও, প্রতিষ্ঠানটার উপর কার বড় 


দরদ ছিল না; যদুবাবু যেন ইহাদের লইয়া দায়ে 
পড়িয়াছেন, আর সেই দায় কথায় কথায় ভারী 
করিয়া জটিল সমস্থা স্থষ্টি করাই যেন ইহাদের কর্ম । 
স্থদীর যছুবাবুর আপনার লোক, অথব| তাহার 
আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়াই হউক, সকল দিক্‌ 
দেখিয়া চলার প্রয়াম করিত। .কেহ কেহ তাহাকে 
সাহা করিতে আগাইত) কিন্তু পরম্পর ঈরধ্যাবশতঃ 
তাহারা এমনই গণ্ডগোল স্থষ্টি করিত, যে এক 
এক দ্িন আশ্রমে হাঁড়ী চলত না, তর্কে কলহে 
দিবারাত্রি কাটিয়া যাইত। যছুবাবুর ধৈর্ষে/র সীম| 
নাই, তিনি বলিতেন, “ছুটী প্রণ আসলে যদি 
মিলিতে চায়, তবে মহাগ্রলয়ের ভীষণ সংঘর্ষ ভেদ 
করিয়াই তাহা সম্ভব হইবে। আঙজিকার এই 
অশাস্তি, অকথ্য বিষেোদগার ভবিন্ত স্থষ্টির অব্যর্থ 
লক্ষণ |” বিন্দু আপিয়া আর কিছু .না হউক, 
আশ্রমের নিত্য জীবনযাত্রার পরিপাটা ব্যবস্থা 
করিয়াছিল। হ্থধীরের সাহায্যেই সে. ইহাতে সমর্থ 
হইয়।ছিল। অন্তান্ত মেয়েদের গ্লেষবাক্যে, ৰিরক্তিতে 
মে বিচলিত হয় নাই; তাহার মুখের উপর যাহা 
বলিবার নয় এমন সকল কথা বলিয! তাহারা 
তাহার অপমান করিত। স্থুধীবের কাছেও লঙ্জীয় 
এই সকল বিষয় সে উখাপন করিত না, ধরিভ্রীর 
মত সহিষ্ণুত। লইঘা মে যছুবাবুর আশ্রমে একটা 
শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল। যদুবাবু 
গুণমুগ্ধ হইমাই বলিতেন) “ভুধীরের মত ছেলে, 
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ও বিন্দুর মত আর গোটা কতক মেয়ে পাই তে 
একটা নৃতন জগৎ গ'ড়ে তুলি ।”» এই কথায় তলে 


তলে প্রচ্ছন্ন অগ্নি-প্রবাহ জলিয়া উঠিত। বিন্দু 


আশঙ্কা করিতেছিল, একদিন বা এই দিক্‌ হইতে 
একটা প্রলয় কাণ্ড ন! বাঁধে; কিন্তু আজ অবকন্মাৎ 
অভারলীদ' দিকৃ হইতে তাহার উপর যেন 
মৃত্যুশেল পড়িল। সে কথার উত্তর দিল না। 

স্থধীর বলিল--“আমি আজ একেবারেই নিললঞ্জ 
হয়েছি। তুমি বিধবা, হয়তো এই তোমার আপত্তি, 
অথবা কাকাবাবু একথ। শুনলে বিরক্ত হবেন--এই 
সকল চিন্তা তোমার নয়, আমার। আমি হাজার 
বার ভেবেছি। যদি লোকলজ্জার কথা বল, 
হৃদয়ের দাঁবী এই সামান্য কারণে চেপে রেখে 
জীবন্ম ত হ'য়ে থাকা ভীরুত| ব'লেই মনে হয়।” 

স্থধীর আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিন্দুর 
মুখে ভাষার স্পন্দন অনুভব করিয়। সে নীরব 
হইল। বিন্দু কথা বলিল--'স্থধীরবাবু, বথাগুলি 
সবই তো আপনার দিকের) আমারও তো! একট! 
দিক্‌ আছে!” 

স্থখীর-“নিশ্চয় | সেই কথাই তো শুন্তে 
চাই। তোমার সম্মতিই আমায় দীবর দেবে, 
এ কথা মনে রেখো।” 
“কিন্ত আমারও জীবনের দিক্‌ দেখে চলা কি 
আপনার ধণ্ম নয়?" 

সুদীর স্তম্ভিত হইল। 

বিন্দু বলিল-“আমি বিধবা । বিধবার 
জীবনের আগুন নিভে .আস্ছে, এই তার জীৰন। 
ফুৎখকার দিয়ে তাকে জালিয়ে তোলা অত্যাচার 
নয়কি।” 

স্বদদীর অস্থির হইয়। বপিল-_“এ প্রকাণ্ড 
হেয়ালীর কথা । জীবন নিভে আসে, সেটা কি 
জীবন! পুরুষের ধর্শ-_নারীকে বাচিয়ে তোলা । 
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তুমি নিভে যাবে আমার চক্ষের সম্মুখে-_কি বল্ছ' 
বিন্বু!” 
_ সমস্ত হৃদয়খনি নিগড়াইয়া এই কথা কয়টা 
বাহির হইল। স্থুধীর সছৃত্তর পাইবে, আশ! 
করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু বজ্রপাতের 
মত নিষ্ঠুর বাক্য ৮ তাহার মাথা নত হইয়। 
পড়িল। 

বিন্দু বলিল--“আমায় ক্ষম! করুন! যদি 
একদিনও আপনার অন্গগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে 
আর একটু অন্গ্রহ করুন--আমায় ভায়ের বাড়ী 
পৌছে দিন।” . 

হায়, অকৃতজ্ঞ নারী! তোমার আর জীবনের 
মূল্য কি? একট| পুরুষ তার সমস্ত ভবিস্তং 
অকাতরে ডূবাইয়। অনির্দিষ্ট জীবনপারাবারে ঝাপ 
দিতে চায়, তুমি তারে আশ্রয় দিয়া সার্থক 
হইবে না! 

: স্থুধীরের মাথা ঘুরিতেছিল। সে কি একটা 

কঠোর. বাক্য প্রয়োগ করার জন্ত মাথা তুলিয়া 
দেখিল__বিনু প্রস্থান করিয়াছে! 


আহারের সময়ে যছুবাবু আঙ্গ যেরণ বিশৃঙ্খলা 
দেখিল, এমন বোধহয় বহুদিন ঘটে নাই। 
আশ্রমে টাপা বলিয়া একট। মেয়ে বহুদিন হইতে 
আছে। সে খুব মুখরা, কিন্তু যহুবাবুর প্রতি তার 
অকুিম শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধার বিনিময় না পাইলে 
তাহার ক্রোধের সীমা থাকিত না, গলার আওয়াজে 
বাড়ী মাথায় করিত; কিন্তু সময়ে অসময়ে সে গ্রাণ 
ঢালিয়া এই আশ্রমটকে রক্ষ। করিত। স্থধীরের 
উপরও তার অন্গরত্তি ছিল; কিন্তু সুধীর দে 
দিকে লক্ষ্য দিত না। অন্থান্ত, ছেলেরা “টাপা 
দিদি বলিতে অজ্ঞান। চাপার অস্থরে যে আগুন 
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ধরিয়াছিল, তাহা! গুমিয়। গুমিয়। পুড়িত; কেহই 
তাহার অন্তরের স্পর্শ পাইত না। 

বেলা বাড়ে, তবুও নূতন কর্তী বিন্দুর কাজে গা 
নাই, বিছানায় পড়িয়া আছে। কয়েকবার 
হীকাহাকি করিয়া কোন ফল না হওয়ায়, চাপ! 
কাজে নামিয়া পড়িল। সে যখন আশ্রমের কর্্ী 
ছিল, তখন একর প ব্যবস্থায় আশ্রমের কাজ চলিত; 
বিন্দুর হাতে তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 
টাপার ইহ! ভাল লাগে নাই। সে অনেক ঝগড়া- 
ঝাঁটি করিয়া শেষে নীরব হইয়াছিল; কিন্ত ক্লেষবাক্য 
তাহার মুখে লাগিয়া থাকিত। বিন্দু ঠাপ! দিদির 
সহিত মিশিবার যতই চেষ্টা করিত, ততই সে 
বিরক্ত হইয়া! তাহাকে প্রতিপদে অগ্রস্ততে ফেলিবার 
চেষ্টা করিত। বিন্দুর প্রতি যছুবাবু ও স্থধীরের 
একযোগে সহাঙ্থভূতি থাকায় কার্যত; সে কোন 
বাধাই বড় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইত না, এই 
হেতু উদাসীন হইয়াছিল। আজ হঠাৎ এই 
ভাবাস্তরে সে বিশ্মিত হইল? বক্রদৃষ্টিতে স্ৃধীরের 
দিকে চাহিয়া দেখিল--তাহার সমন্ত মুখখানি যেন 
কে অন্ধকারে লেপিয়া দিয়াছে, তলে তলে যে 
একটা কাণ্ড বাধিয়াছে, তাহা সে অন্মানে বুঝিল। 
স্থধীরকে শুনাইয়া বলিল--“কাঠ খেলে অঙ্গার 
বাহির হয়!” কিন্তু সুধীর আজ যেন নিষ্পন্দ 
পুত্বলিকার ন্তায়। ঠাপা অস্থির হইয়া বিন্দুর ঘরের 
দিকে উকি মারিয়া দেখিল, অনেক টিগ্লনীও 
করিল_কিস্ত এই দুইটা জীব যেন একই 
বজ্বাঘাতে আজ অবসন্ন। হাড়ে হাড়ে সে জলিয়া 
গেল। কিন্তু যথাসাধ্য কাঙ্জ সারিয়া, আহারের ঘণ্টা 
বাজাইয়া, সে কাঠ হইয়া দীড়াইয়। রহিল। 

যছ্বাবু বলিলেন--্টাপা! আজ সব যেন 
ছন্নছাড়া, বিন্দু গেল কোথা 1” 

. চাপা দুখ বাকাইয়। তরলিণীকে বলিল--“হাবার 
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মত দীড়িয়ে দেখিস কি? ছাই ফেল্তে আমর! 
ভাঙ্গ। কুলা, যেন ছুটী পেটের ভাভ যুগিয়ে সৰ 
মাথা কিনে নিয়েছে! এলেন কি না রাজনন্দিনী, 
সোহাগ দেখে কে? কৈ বাবা, আজ এই অসময়ে 
কোমর বেঁধে দাড়াল না তো!” 

যছুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিল- সমর 
কিসে হ'লো__বিন্দুর অস্থখ করেছে নাকি !” 

" চাপা_-“আপনি ভাল মানুষ, চুপ ক'রে খেয়ে 
যান। বিন্দু! বিন্দু || বিন্দু] আর আমর! বুঝি 
বানের জলে ভেসে এসেছি! এতদিন বিন্দু ছিল 
কোথা 1” 

যছুবাবু অধিক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন_. 
'সধীরকেও তো দেখছি না!” 

অন্তান্য ছেলেরা মুখ টেপাটিপি করিয়া হাসিতে 
লাগিল, যছুবাবুর যেন তৃপ্তি হইল না; নীরবে 
ভোজন শেষ করিয়৷ উঠিন! দীড়াইলেন। চাপা 
বলিল--“খাওয়! শেষ হয়েছে, এখন বলি--এঁ 
মাগীটা ডাইনী); আপনি পুরুষ মানুষ, ও সব 
বুঝবেন না, স্বধীরদাকে _৮ 

ষছুবাবু প্রবীণ হইলেও যৌবনের স্থতি তিনি 
একেবারে মুছিতে পারেন নাই চমকিত হইয়া 
বলিলেন-“বলিদ্‌ কি ঠাপা! ভাই ক'দিন ধ'রেই 
স্থধীরকে কেমন বিমনা ভাবে দেখছি। এ্যা, 
এ যে কীচা বাশে ঘুণ ধরা! স্ৃধীর কোথা?” 

ছেলের আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। কয়েকজন 
মেয়ে কৌতৃহলবশত: টাপা দিদির কাছে আসিয়। 
ধ্বঁ়াইল। যদুবাবু সম্মুখে এতগুলি ছেলে মেয়ে 
দেখিয়। বক্তৃতা জুড়িগা দিলেন_-“এই অপ্রান্কত 
সির মূলে মহাভাব যদি পুষ্ট না হয়, তবে স্থ্টিটার 
গতন অবশ্ঠভাবী। তোমাদের মধ্যে একজনও 
যদি আমার কথা তলিয়ে বোব, তবে আমি সার্থক 
হবো।” চাপার দিকে স্ৃতীত্র দৃষ্টি স্থাপন 
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করিবামাত্র, চাপা বিজ্ঞের মত বলিগ-_ “আপনার 
মুখ চেয়ে আমর! তো আকাশের বজ্ব মাথায় নিয়ে 
দাড়িয়েছি। কোথেকে এ বালাই এনে ঢটোকালেন, 
সব ছারখারে দিলে! এখনও বিদেয় ক'রে দিন্‌, 
সব দিক্‌ রক্ষা হবে।” 

যছুবাবু কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া 
দাড়াইয়া রহিলেন। 


কিছুক্ষণ 
যুগপৎ সংশয় ও প্রত্যয় 


তাহার অস্তর তোলপাড় করিতে লাগিল_বিন্দু 


তো তেমন মেয়ে নয়) কিন্তু আজ বিন্দুর সঙ্গে 
সুধীরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাঝে এমন কিছু ঘটিয়াছে, 
যাহা খুবই আপত্তিজনক । টাপার অম্পষ্ট কথায় 
ও আশ্রমের আবহাঁ€য়। হইতে ইহা তিনি এক 
প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধরিয়। লইলেন। যছুলাবুর 
আপাদমস্তক ক্রোধে জলিয়! উঠিল। একবার মনে 
করিলেন_ বিন্দুর কাছে সরাসরি গিয়া সমস্যাটা 
জানিয়া লন; তারপর মনে হইল, অন্থমান যদি 
মিথ্যা হয়, বিন্দুর মনে অকারণ ব্যথার আচড় 
দেওয়া হইবে। এক্ষণে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। 
কল্পন! যতখানি রঙ দিয়া ঘটনাকে আকিয়া 
ভূলিতেছিল, তাহার সবখানি সত্য তো না-ও 
হইতে পারে । চাপার কথার ঈঙ্গিতে তিনি যাহা! 
ভাবিয়া লইয়াছেন, তাহা মিথ্যাই হউক--এইরূপ 
ভাবিয়া হঠাৎ যেমন উত্তেজিত হইয়াছিলেন, 
তেমনই নরম হইয়া বরং উল্টা! কথা বলিলেন-_- 
“টাপার সব বাড়াবাড়ি, তিলকে তাল কর! তোর 
স্বভাব। লোকটা কয়দিন এসেই যেভাবে শ্রম 
দিয়েছে, তাঁতে শরীর .ভান থাকাই আশ্চর্য্য । 
বিন্ুর খবর নিয়ে আমায় জানাইও। স্তধীরের 
ম্যাচ দেখার বাই গেল না। ছোঁড়া বুঝি গড়ের 
মাঠে দৌড়েছে!” এই বলিয়া নিজের 
ঘরে আসিয়া বদিলেন। সঙ্গে সঙ্গে টাপাও 
আমিল। তিনি চাপাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে 
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মুখ তুলিবামাত্র সম্মুখে স্থধীরকে দেখিয়া 
আ্বাকাশের চাদ হাতে পাইলেন। কিন্ত 


এ-কি! স্থধীর নিরতিশয় গাসভীর্্যের সহিত 
যছবাবুর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল--"কাকাবাবু! 
আমার মনটা অসভব রকমের খারাপ হয়েছে। 
কারণ জিজ্ঞাস! করবেন না। এই অবস্থায় ছু'দিন 





চাপা উর্ঘ্থাসে দরভার কাছে গিয়া সুধীরের পাক্সাবীর খুটি 

ধরিবার জন্য হাত বাঁড়াইয় মানমুখে বলিল__“হুধীর-দা'--” 
ঘুরে আসি,*' বেশী দেরী হবে ন1।” এই বলিয়াই 
সে ঘর*হুইতে বাহির হইয়া পড়িল। 

যছুবাবু হা-হা করিয়া! কি বলিতে যাইতে ছিলেন, 

কিন্তু সুধীর এক নিমিষেই তাহার চক্ষের বাহির 
হইয়া গেল। তার পায়ের শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, 
খুব দ্রুত সে পিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে। 


াপা উর্ধশ্বাসে দরজার কাছে গিয়া জুধীরের 
পাঞ্চাবীর খুট ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইয়া ম্লানমুখে 
বলিল_-“ছধীরদা'_” 


৩৬২ 


স্থধীর দেখিল_টাপার চক্ষের কোণে মুক্তা- 
ধারা বরিতেছে; কিন্তু সে জোর করিয়াই তাহার 
হাত ছাড়াইস্বা পথের অসখ্য লোকত্রোতে 
মিশিয়া গেল। 

চাপা জীবিত ক্ষি মৃত তাহা বুঝিবার উপায় 
নাই--সমদ্ড পৃথিবীট। তাহার চক্ষের সমক্ষে তখন 
বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে। 

রী রা সং 

গ্যছুবাবু! পি্জরার ভিতর এতগুলি মেয়েকে 
আটকে রেখে ভাল কাজ করছেন না! কয়েকজনকে 
ছেড়ে দিন্। বাহিরের হাওয়ায় তারা মান্থুষ 
হয়ে উঠক। আপনার আশ্রমের তাতে নামও 
হবে!” 

যছুবাবুর মন ভাল ছিল না। 

সুধীর. প্রস্থান করার পর, বাহিরের দিক্‌ 
হইতে আশ্রমে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই; 
বরং, যছুবাবুর অতর্কিতে যে মেঘ ঘনাইয়া 
উঠিয়াছিল, তাহা একপ্রকার ছিন্ন ভিন্ন হইস্া 
সহজ অবস্থাই আসিয়াছে । বিন্দু অধিকতর 
উৎসাহে কাজে মন দিয়াছে। ম্থুধীরের 
অঙ্গপস্থিতে ছেলেদের মধ্যে বরং আনন্দের মাত্রাই 
বাড়িয়াছে। স্থ্ধীরকে তাহারা বাহাতঃ অগ্রাহ 
করিলেও, তাহার প্রভাব মকলকে যেন চাপিয়। 
রাধিত। আশ্রমে সে যেন ছিল একমাতজ্ম জগদর 
পাথর। অবাধ হাস্যকৌতুকের সুযোগ কেহ 
পাইত না। স্থধীরকে ঠেলিয়া ফেলার সমবেত 
চেষ্টাটাই বিপ্রব স্থট্ট করিত। অনেক আঘাত 
সহিয়। স্থুধীরই জদদী হইত। স্থুধীরের হিত 
ছেলেদের এই অস্থঃসংগ্রাম আশ্রমের একট! মহ! 
অশান্তির কারণ হইত। হ্বধীর প্রস্থান করিলে 
ছেলেদের উল্লাসের সীমা রহিল না, . সকলেই 
স্বাধীনতার নামে হ্বেচ্ছাচারিতার স্থযোগ পাইল 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


মেযয়দেরও এই একই অবস্থা । স্থধীরের সতর্ব- 
দৃষ্টি তাহাদের যেন আষ্টেপৃষ্টে বাধিয়া রাখিত। 
আজ মুক্তির হাওয়ায় তাহাদের মুখে হাদি ফুটিল। 
কিন্তু টাগাদিদিকে দেখিয়া এই আহ্নাদের সবখানি 
ষেন ক্রমে ফুটিয়া উঠার অবকাশ পাইল না। ছুই 
একদিন যাইতেই সকলে দেখিল--টর্টপাদিদি 
স্থধীরের চেয়ে অধিক ভারী হইয়া উঠিয়াছে) 
তাহার মুখে হাসি নাই, কথা নাই। যে দিকে 
চাহে, যেন "আগুন জলিয়া উঠে। হাসিতে গিয়া, 
চাপাদিদির চক্ষের সহিত চক্ষু পড়িবামাত্র সে 
হাসি ঠোটেই মিলাইয়া যায়, পরিহাসবাক্য 
অর্থন্ফুট হইগ়্াই স্তব্ধ হয়। ম্ুধীরের কর্তব্য 
চাপাদিদিকে পাইয়া বসিয়াছে। 

বিন্দুর উপর টাপার আর রাগ নাই; বরং 
সকল কার্ধ্যই তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া করে। 
বিন্দু টাপার অন্তরের পরিচয় পাইয়াছিল। এই 
আশ্রমে সে যে এই মেয়েটার কত বাধা হইয়াছে, 
তাহ! ভাবিয়৷ অন্তরে ছুঃখ অন্গভব করিত। চাপার 
ঘনিষ্টত৷ তাহার ভাল লাগিত না; কিন্তু মুখে কিছু 
বলিত না। আশ্রমের আলে! বাতাস তাহার 
আর সহ হইতেছিল না। 

মে সময় পাইলে, ভাবিত--বিধবার উপর 
পুরুষের জুলুম কেন? ্থখীরের প্রতি টাপার এই 
অকৃত্রিম অনুরাগ কি সে বুঝে নাই ?. চীপ৷ স্থন্দরী, 
যুবতী; তবে কেন সে বিন্দুকে এতখানি অপমান 
করিল? হিন্দুনারী বিধবা হইলে, তাহার যে 
সবই শেষ হইয়া যায় | . ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাধা 
সখের বন্ত হয়। তাহা কি কখন কারও নিক্গস্ব 
সত্য বস্ত হইতে পারে! ছিঃ! মনে করিলেও, 
শরীর শিহরিয়া উঠে। 

একদিন সমাজ-সংস্কারকের দল আপিয়া তর্ক 
করিতেছিল। যছুবাবুর মতের সহিত বিনুর 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


বিরোধ নাই। কিন্তু তাহারা বলে বিধব|র বর্তমান 
মনোভাবের পশ্চাতে আছে. বহুদিনের প্রভাব, 
সংস্কার) উহা উপ্টাইয়] দিতে হইলে, দীর্ঘদিন 
ধরিয়া আবার বিপরীত শিক্ষ। ও সংস্কারের- প্রবর্তন 
চাই। বিন্দু অনেক ভাবিয়াছে। কিন্তু ছিঃ, এই 
দেহথানি একদিন যে লুটাইয়া দিয়া সে একজনকে 
বড় সখী করিয়াছিল, তাহার সে লু্ধৃষ্টির স্থৃতি 
তো। মুছ! যায় না! জীবনট। কি ভাড়াটিয়া বাড়ী, মে 
খাপি হইলেই বাসাড়িয়ার আস্তানা করিতে হইবে! 
পুরুষের দিকৃটাও সে একবার ভাবিয়। দেখার চেষ্টা 
করিয়াছিল; কিন্তু তাহা অনধিকারচ্চা বপিয়াই 
ছাড়িয়া দিয়াছে । দেহট! তৈজসপত্রের মত একান্ত 
বস্ত বলিয়া মনে করিতেও তাহার মনে বিজাতীয় 
স্বণার উদয় হয়। 

যছুবাবুর কাছে একজন মহিলা আগিয়া 
পূর্বোক্ত কথা উত্থাপন করিলে, যছুবাবু নিরুত্তর 
রহিলেন। চাপা ও বিন্দু প্েইখানে বসিয়া রুমালের 
পাড় সেলাই করিতেছিল। নবাগতা মহিলা 
যছুবাবুর নিকট উত্তর না পাইয়া তাহাদের মুখের 
দিকে চহিল। বিন্দু বলিল--'ওর শরীরটা 
কয়দিন ধরে? বড় খারাপ; আপনার বক্তব্য কি, 
আমাদের সঙ্গেই আলে চন! করুন। 

মহিলা চক্ষু বিস্ষারিত করিয়া! বলিলেন-_. 
“বলাবলি কি আর আছে! আপনারা কি খবর 
রাখেন না-_-দেশে স্বাধীনতার সংগ্রামে দলে দলে 
বাংলার অন্তঃপুর খাণি ক'রে মেয়েরা ছুটেছে! 
ছাই আশ্রম নিয়ে হবে ,কি,, যদি দেশের ছুর্দিনে 
আপনাদের লাহাধ্য না! পাঁওয়! যায় 1” 

চাপা হেট হুইয়াই রুমালের মুড়ি সেলাই 
করিতে লাগিল । যছুবাবু একবার চাহিলেন, উত্তর 
দিলেন না। বিন্দু বলিল “কি করতে হবে 
বলুন 1” 


নারী-প্রগতি 


৩৬৩ 


মহিলা বলিল--“আমাদের কয়েকজন বাছাবাছা | 
শৃক্ত মেয়ে চাই, মেদিনীপুরে যেতে হবে। সব 
অশিক্ষিতা নারী--তাদের উপর কি যে অত্যাচার 
হচ্ছে, কাগঞ্জ পড়ে দেখছেন তো! কলিকাতায় 
বশজ অনেক। এইজন্য যদ্থুবাবুর কাছে ছু'চার 
জন লেডি ভলেট্িয়ার চাইতে এসেছি ।৮ 

দেশের খ.র বিশ্বু সবই রাখিত। মেয়েদের 
সাহম ও ত্যাগের যে পরিচয় সংবাদপত্রে বাহির 
হইত, তাহাতে তাহার গর্বই বোধ হইত। তাঁর 
বার্থ জীবনভার দেশের সেবায় ঢালিয়া দিলে সে 
কৃতার্থ হয়, এমন কথাও কতবার ভাবিয়াছে। 


আশ্রম হইতে সরিয়! পড়ার তার একটা প্রবল 


ইচ্ছাও হইয়াছিল। তাই সে যছুবাবুর মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল-“কি বলেন! এ সব কাজেও 
আমাদের ছু* একজন যোগ দিলে মন্দ হয় না!” 

যহুবাবু উদামীন হইয়াই বলিলেন--“€বশ তো, 
তুমি যাবে!” . 

টাপা বিন্দুর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল, 
বিন্দু হাসিয়া বলিল--"আমার খুব ইচ্ছা ।" 

যছুবাবু মুখে কিছু না বলিলেও, স্ধীর চলিয়া 
যাওয়ায় সে যেন তার চক্ষুশুল হইয়াছিল। বিন্দুর 
কথায় তিনি সায় দিলেন। চাপা আপত্তি করিল) 
কিন্তু বিন্দু তাহা শুনিল না। সুধীর চলিয়া যাওয়ায় 
তাহার বুকের একাংশ পাঁজর ভা্গিয়া পড়িয়া ছিল, 
বিন্দুকে ছাড়িয়। দিতে সে ডাক ছাড়িয়া কাদিল। 
কি জানি কেন তাহার মনে হইল-_স্ব শেষ হইল । 
স্থধীর আর এ আশ্রমে ফিরিবে না! 


শটে 


অতি বিস্তীর্ণ ননী। সমূত্রে মতই সীমাহীন । 
খেয়ার নৌকায় পারাপারের যাত্রী দেখিয়াই হনে 
হয় অন্ত কূলে লোকালয় আছে। এই নদীর 


৩৬৪ 

উপকূলে বালু-চরে সারি মারি হোগ্লার কুঁড়ে বাধা। 
লবণ-যুদ্ধের ইহা সৈল্তনিবাস। নারী পুরুষ একত্র 
হইয়। আজ ভারতের মুক্তি চাহিয়াছে। দে অপূর্ব 
দৃশ্ঠ দেখিলে, উৎাহে হৃদয় নাচিয়। উঠে। নিরন্্ 
ভারতবাসী আজ এই সামান্ত লবণ প্রস্তুত করার 
অছিলায় স্বাধীনতার স্বপ্নকে মূর্ত করিতে উদ্যোগী। 
বুদ্ধিমান লোকে ইহা হাপিয়া উড়াইত ; কিন্ত 
শানকবর্গ বিষয়টাকে খুবই গুরুতব করিয়া লগয়ায়, 
সর্ধজন-চক্ষে ইহার গুরুত্ব ও মহত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। 
বিন্দু এই দলে আসিয়া যোগ দিয়াছে। 

নদীর উপর গাড়ে নারিকেলের বাগ!ন। 
পুলিশের থানা বসিয়াছে। লবণ যুদ্ধের সৈনিক- 
গণের কর্ম-একবার করিয়া আল বাঁধিয়া জল 
আট্‌কান, উনান ধরাইয়। হাড়ি চাপান ও মার 
খাওয়।; যুদ্ধের ইহাই বিশেষ ভঙ্গী। পুলিশের জাঠী 
খাইয়া খুব যে জখম হয়, তাহাকে বাশের মাচায় 
শয়ন করাইয়া অবস্থামত শুশাধার ব্যবস্থা হয়। 
বিন্দুর উপর এইরূপ সেবার ভার পড়িয়াছে। 

নগর গ্রাম হইতে নিত্য খবর আসে। হাতে- 
লেখ। দৈনিক সংবাদপত্র পড়িয়া এই সেনানিবাসের 
নারী পুরুষ চমকিয়া উঠে। অহিংস সংগ্রামনীতি 
এমন বীভৎস মৃত্ঠি লইযা দেখা দিবে, ইহা কেহ 
কল্পনা করে নাই। কিন্তু হিংসার দিকৃট] এক পঙ্গই 
আশ্রয় করিয়াছে; নিরীহ অহিংস সৈনিকের হাত 
পা মাথা ভাঙ্গার সংবাদ ছাড়া, এক একটা , গ্রামের 
উপর নানাপ্রকার উপত্রবের কথা পড়িয়া হকলের 
চক্ষে জল গড়াইয়া পড়ে। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের 
প্রাণে আজ দেশহিতৈষণার এ আগুন কেমন 
করিয়া জলিল, তাহা ভাবিয়া অনেকে বিশ্দিত 
হয়। কেহ কেহ মহাত্বার জয় দিয়া উত্তেজনার 
আতগ্ুনে ইন্ধন যোগায়। বিন্দুর দিন একপ্রকার 
ফাটিয়া ধাইতেছিল। 


প্রবর্তক 


[ ১৬ বর্ধ, ৪র্থ সখ্যা 


খবর ক্রমে খুবই সাংঘাতিক আমিল। 
গোপীনাথপুর, গোকুলনগর, বেতালদিঘী প্রস্তুতি 
গ্রামের লোক সত্যাগ্রহ করায়, তাহাদের বাড়ী ঘর 
লুট হইয়াছে, কাহারও ঘরে আগুন ধরিয়া ভম্দীভূত 
হইয়াছে, আত্মীয়স্বজন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পত্রী, 
ছুহিতা, জননী, অভিভাবকহীন অবস্থায় নানা প্রকার 
বিপন্ন হইয়াছে। অসংখ্য লোক ধৃত হইতেছে। 
'নৃহা-দংবাদও আসিতে লাগিল। 

বিন্দু শুনিল এইবার তাহাদের কেন্দ্র আক্রমণ 
করা হইবে। যিনি নেতা ছিলেন, তিনি সকলকে 
বুঝাইলেন-_- আক্রমণের লময়ে কেহ যেন ধৈর্্যহীন 
না হয়, ক্রোখবশতঃ আক্রমণকারীকে আঘাত 
না করে, কটু কথ! না বলে। সকলে স্থির হইয়া এই 
চরম দুর্দশা মাথায় বহিবার জন্য প্রস্তত হইল। 

মধ্যাহ্ব অতিবাহিত হইল। সকলে আহারে 
বমিবাঁর উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ঝাড়ের 
মত একদল পুলিশ প্রহরী আদিয়৷ তাহাদের 
অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ দ্িল। কেহই 
কথার উত্তর দিল না। তাহাদের পুনঃ পুনঃ অনুযোগ 
উপেক্ষিত হওয়ায় হুকুম হইল--ঘর ভ্রাঙ্গিয়া 
নদীতে নিক্ষেপ করা হউক, লবণ প্রস্তত করার 
দ্রব্যাদি গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়! থানায় পাঠাইয়া 
দেওয়া হউক। হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইল 
না। “মহাত্মার জয়” বলিয়া সৃত্যাগ্রহী সৈন্ব- 
বাহিনী ভাতের থাঙ্গা ছাড়িয়া উঠিয়। দাড়াইল, 
লবণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্র আগলাইতে গড়াগড়া 
শুইয়া পড়িল। কিছু ছুরে দড়াইয়া দেখিল, সে 
কি ভীষণ কাণ্ড! পুলিশের কাজ আইনভঙ্গনীতির 
প্রশুয় না দেওয়া; কিন্ত দেশের লোক তাহ! 
বুঝে না, প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির কথা অমান্ত করিয়া 
তাহার। স্থান ত্যাগ করিবে না জোর করিতেই 
হইবে, এই হেতু যাহা হইবার তাহাই হুইল। 


শ্রাবণ, ১৬৩৮] 
অতিশয় সত্তর্কতার সহিত পুলিশের লৌক আইন- 
ভঙ্গকারীদের ধৃত করার চেষ্টা করিলে কি হইবে, 
বাধ্য হইয়। তাহাদের ইহার ঘাড়ে তাহার ঘাড়ে 
প1 দিয়া ফেলিতে হইল, জোর করিয়া হাড়ি কড়া 
কাড়াকাড়ি হওয়ায় উভয় পক্ষই আহত হইল। 
ছুই একক্সন খিন্দস্থানী পুলিশ বিরক্ত হইয়! লাঠী 
তুলিল. মে লাঠী একান্ত নিরস্ত্র লোকের উপর তেমন 
জোরে পড়িল না, মানুষের হৃদয় বলিয়া বস্তুটি 
ইহাতে বাধা দিল) তবুও পক্ষাপক্ষ বিরুদ্ধ বৌধ 
প্রবল থাকায়, আঘাত একেবারেই যে না হইল 
তাহা নহে। চতুদ্দিকে "আঃ? উঠ বাপ শব উঠিল। 
বিন্দুর হৃদয় ছুরু ছুরু করিয়া কাপিতে লাগিল। 
পুলিশের লোক কর্তব্য সমাপন করিতে অধিক 
বিলম্ব করিল ন|; তাহার! চলিয়! যাইবার সময়ে 
নেতৃপক্ষ কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া চলিল। 

অতঃপর বিন্দুর কাক আহতদের উঠাইয়া 
শুশযার ব্যবস্থা করা । সে যেমন অগ্রলর হইবে, 
একজন পুলিশের লোফ তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা 
করিল, বিন্দুবাসিনীকে স্থান ত্যাগ করার জন্ত 
অন্থরোধ করিল; কিন্তু সে তাহাতে রাজী হইল না। 
তখন সে ব্যক্তি খাতায় তাহার নাম ট্ুকিয়া বলিল 
_-“আপনীকেও গ্রেপ্তার করা হ'লো, পুলিশে 
চলুন ।" | 

বিন্দুবাসিনী আপত্তি করিল না । কিন্তু তাহাকে 
ধৃত করায় চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 
আপত্তি টিকিল না, পুলিশের লোক নিকটবর্তী 
কয়েকজন লোককে সঙ্কেত করিয়া বলিল--“এঁকে 
থানায় নিয়ে চল।” 

বিন্দু কিংকর্তব্যবিমূ় হইয়া কতকগুলি 
লোকের অন্থদরণ করিল। পুলিশের লোকেদের 
সঙ্গ হইতে সে ক্রমেই পিছাইয়৷ পড়িতেছিল, ঘটনা- 
স্থলে গণ্ডগোল বাধায় কেহ কারও দিকে লক্ষ্য 


নারী-প্রগতি 
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রাখার অবসর পায় নাই। সে কিছুদূর গিয়! দেখিল, 
তাহার সঙ্গে যাহারা আমিতেছিল, তাহারা প্রায় 
সবই সব্িয়া পড়িয়াছে, সে যাহার অনুসরণ 
করিতেছিল, তাহাকে পুলিশের লোক -বলিয়া সে 
তখন কোন সন্দেহ করে নাই। চলিতে চলিতে 
সে ফিরিয়া চাহিল-পথ জনবিরল হইয়াছে। খুব 
দূর হইতে আর্তনাদধ্বনি যেন তাহার কর্ণগোচর 
হইতেছিল। * ও 


“এখানে আমায় নিয়ে এলে কেন? থানা 
কোথা !” 


সেবক্তি কোন কথা বলিল না, বক্র লুন্ধ 
ৃষ্টিপাতে বিন্দুর দিকে কেবল কটাক্ষ করিল। 


প্রকাণ্ড আম বাগান, মধ্যস্থলে একখানি 
অতি নগণ্য কুঁড়ে ঘর। আম বাগ|নের ভিতর 
দিয়া অল্পষ্ট পায়ে-চলা পথের ধারেই এই ঘরখানি। 
অগ্রশস্ত দাঁওয়ায় ভাঙ্গা একখানি তক্তপোঁষ পাতা 
ছিল। সেই লোকটা তাহাকে বলিল “একটু 
জিরিয়ে নিই, এখানে ছু* দণ্ড বসো ।” 


বিন্দুর ইহা! ভাল লাগিল না। তাহার মনে 
হইল বুঝি বা সে কোন দুষ্ট লোকের হাতে 
পড়িয়াছে। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল-- 
লোক জনের কোনই চিত্ব নাই, তার সঙ্গে যাহারা 
আদিতেছিল তাহারা বহুদুরে চলিয়া গিয়াছে, চীৎকার 
করিলে সাড়া! পাইবে না। লোকটার দিকে একবার 
চাহিয়া দেখিল-_কি ভীষণ অহরাকৃতি! ভঙ্বে 
গায়ে কাটা দিল। গায়ের জোর এখানে কোনই 
কানের নয়, সে কাতোরক্তি করিঘা বলিল-_ 
«পৌোহাই বাবা, আমায় আনো থাকৃতে থানায় নিয়ে 
চল, আর যদি তুমি পুলিশের লোক না হও, আমায় 
মঙ্গীদের কাছে পৌছে দাও, তোমায় টাকা দেব!” 


নে ব্যক্তির মুখে কদাকার হাপির রেখ। ফুটিল, 
কাছে ঘেনিয়া বিড়বিড়.করিয়া কি বলিল-বিন্দু 
কেবল বুঝিল, সোহাগ করিয়া বলিতেছে এখানে 
বমিবার জন্ত। তাহার পা থরথর করিয়। 
কাপিডেছিল। দাওয়া উচু ছিল না, মে এক প! 
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বাড়াইয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাম 
ত্যাগ করিয়! বলিল--“তুমি যদি পুলিশের লোক 
নও. তবে আমায় সঙ্গে নিলে কোন ভরসায় !” 

সে কোন কথা বলিল না, হাতের মোট! লাঠীট! 
কোলে লইয়! দাওয়£র উপর উঠিয়া ব্িল। যত 
বেলা যায়, বিন্দু উৎকণ্ঠিত হইয়া কাতর অনুনয় 
করিয়৷ থানায় অথবা লবণ- 
যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া আসিতে 
ৰলে; সে কোনই সাড়া দেয় 
না। লোক জনের বসতি 
বোধহয় এ দিকে একেবারেই 
ছিল না, নিস্ৃত রাছ্জের মত 
সকল দিক্‌ গম্গম্‌ করিতেছিল। 

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল, 
ঘনবন, ঘন হইয়া উঠিল। 
সে. উঠিয়। চীৎকার করিয়া 
বলিল--“আমান এখানে রাখার 
তোমার উদ্দেশ্ট কি? এখুনি 
চীৎকার করবো, আমায় নিয়ে 
চল ।৮ 

সে জ্রকুটা করিয়া বলিল 
-টেচাবি তো, মাথায় লাঠী 
মারবো । বস্‌ এখানে__খিদে 
পায়, রেঁধে খা) হীড়ি-কুড়ি সব 
আছে।* 

বিন্দুর মনের অবস্থ। বর্ণনা] 
করা যায় না। বুকের ভিতর অজ্ঞাত আশঙ্কায় 
হুহু করিয়া উঠিল, চক্ষে অমর জল গড়াইল। 
তাহার অন্গনয় বিনয় কোনই কাজের হইল না। 

মর্ধনাশ ! একজন লোক দেখা! দিল বটে. কিন্ত 
তারও আকুতি দন্থার ন্যায়। সে কটাক্ষপাত করিয়া 
বিশ্কুর দিকে চাহিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্কিকে কি বলিন। 


ঞ 


ৰা 
| | 


রা 


৬ | 


প্রবর্তক 


[|] 





[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্য। 


বিন্দু তাহার একবর্ণ৪ বুঝিল না, ভয়ে তাহার 
ক্রোধ হইয়াছিল। কিছু পরে আরও ছুইঞ্জন 
আসিয়া দাওয়ায় বসিল। ত্বখন বেশ অন্ধকার 
ঘনাইয়া আলিয়াছে। বাগানের মধো খদ্‌ খস্‌ শখ 
শ্রুত হইল, বোধহয় নিশাচর শ্বাপদ প্রাণী বাহির 
হইয়াছে। বিন্দু মৃত-কল্প হইয়। বঙিয়। রহিল। 


্চ 


লোকটা কৌন কথা বলিগ না। হাতের মোটা! লাঠিটা বোলে লইয়া 


ফাওয়ার উপর উঠির। বপিল। 


বিন্দু নিপ্ন্দ, তাহার, চলংশক্তি রহিত হই" 
ছিল। একছন চালের বাতা হইতে গাঁজার কলিকা 
পাড়িয়া আসর জম্কাইয়। বসিল। দাওয়ার এক 
গাশে কেরোগিনের ডিবে জলিল। মুহাকাল 
মাথার উপর ডানা মেলিয়৷ হস্‌ হুদ্‌ করিয়া উড়িয়া 
যায; বিন্দু তাহার শব্দ যেন ম্পইই গুনিতে পাইল। 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


তাহার মনে হইল-নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া] 
আমিতেছে, বুকে যেন পাথর চাঁপিয়া বসিতেছে। 
মনে হইল-মৃত্যুই শ্রেচ:। সত্যই সে একান্ত অবসর 
হইয়! পড়িয়াছিল, তার অচেতন শরীর তক্ত'- 
পোষের উপর লুটাইয়া পড়িল! 


০ গা ০ 


ংবাদপত্রে খবর বাহির হইল-_"“সোনাদহের 
নিকটবর্তী নদীচরে সত্যাগ্রহ সেনানিবাস ভঙ্গ 
করিয়া পুলিশ আইনভঙ্গকারীদের থানায় 
লইয়৷ আসিবার সময়ে এক মেয়ে আনামী সরিয়! 
পড়ে; অনেক খোজ করিয়া সে দিন তাহার সন্ধান 
মিলে নাই, পরদিন খোজ করিয়া বেচু সার্দীর বলিয়া 
এক ব্যক্তির ঘরে তাহাকে পাওয়া ষায়। আসামী 
সত্যাগ্রহী বলিয়া তাহার ছয় মাস বিনাশ্রমে 
কারাদণ্ড হইয়াছে। আমামীর নাম শ্রমতী 
বিন্দুবাসিনী। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে সে যে 
এজেহার দেয়, তাহা লোমহর্ষণকর। রাত্রে বেচু 
সদ্দীরের বাটাতে কয়জন দুর্বত্ত নাকি তাহার উপর 
পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে! বেচু সর্দার ধৃত 
হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে । ইত্যাদি__ 

স্থধীর এই সংবাদ্দ পাঠ করিল। সে স্তম্ভিত 


ছয় মাস পরে, মেদিনীপুরের জেল-দরজায় সুধীর 
দাড়াইয়াছিল। গেটের কাছে ভীড় হইয়াছে। 
বহু সত্যাগ্রহী নারী পুরুষের আজ মুক্তির দিন। 





নারী-প্রগতি 


৩৬৭ 


সহিত স্ধীর দেখিল-_শী্ৃস্ঠি বিন্দু উদাসনয়নে 
অন্যান্য কারামৃক্ত সঙ্গীগণের সহিত বাহিরে আসিয়া 
দাড়াইল। সমবেত জনতার মধ্যে উৎনাহের ধুম 
পড়িয়। গেল। 

* পুলিশ জেলের সম্মুখে জনতা দূর করার জন্ত 
পূর্ব হইতেই মোতায়েন ছিল। কাজেই কেহ 
অধিকক্ষণ দীড়াইয়া রহিল না, দূরে দূরে ছড়াইয়া 
পক্ডিল। স্থানীগ্স যাহারা, তাহারা সঙ্গীগণের সহিত 
প্রস্থান করিল। অনেকের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু 
বান্ধব আসিয়াছিল, কারও কারও গলায় ফুলের 
মালা দোলাইয়া দেওয়া হইল, অভিনন্দনের ক্রটি 
রহিল না। বিন্দু একাকিনী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত 
করিতেছিল; সে আজ কোথায় যাইবে স্থির করিতে 
পারিতেছিল না, অকন্মাৎ স্থ্ধীর তাহার সম্মুখে 
গিয়া দাড়াইল। 

বিন্দু একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইল। 
কতজ্ঞতায় হৃদয় যেমন পূর্ণ হইয়া উঠিল, তেমনই 
লজ্জায়, 'অন্ুতাপে তার মুষ্ঠি বিবর্ণ হইয়া উঠিল, 
চক্ষের কোলে কোলে জল রেখা দেখা দিল। 

স্থধীর বলিল-_“বিন্দু, তোমার জন্যই ভাড়াটিয়! 
গাড়ীখানা এনেছি । উঠে ব'সো-চল এখন বাসায় 
যাই।» 

বিন্দু বিনাবাক্যে গাড়ীতে উঠিয়া বদিল। সে 
গাড়ীর ডগিটে বলিয়াছিল, স্থধীর ডাকিয় তাহাকে 
পাশে বসাইল। | 

বিন্ুকোন আপত্তি করিল নাঁ-_গাড়ী ছুটিল 
সহরের দিকে । 





ষথাসময়ে গগন-ভেদী “বন্দে মাত্তরম্‌” ধ্বনির টি, 
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দেশেল হাওয়া 
চতুদ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। 
হইতে ধনী, মহাজন, জমিদার পর্য্যন্ত আজ 
দুশ্শিন্তাগ্রন্ত। ধাহারা চাকুরীজীবী তাহাদের 
উতৎ্কঠার অবধি নাই, তালপাতাঁর টাটটুকু উড়িলেই 
হইল। ভারত ও ব্রহ্মপ্রদেশের রেল কোম্পানীতে 
পয়ত্রিশ হাজার লোকের চাকুরী যাওয়ার সম্ভাবন| 
ঘটিয়াছে, আর৪ ততোধিক সংখাক লোকের 
চাকুরী যাওয়ার কথ! উঠিয়াছ্ে ; পাটকলেও শতকরা 
কুড়ি গচিশ জন লোকের চাৰুরী যাইবে, সওদাগরী 
আফিসে তো কথাই নাই। গভর্ণমেন্টের চাকর 
বলিয়া আজ আর ভরসা নাই ! কে কৰে অন্নহীন 
হয়! এত আতঙ্কে সংসার সমাজ সর্দদ। উৎকণ্ঠিত 
হইয়া উঠিগ্নাছে। 
পল্লীতে পল্লীতে যে ধণদান-সমিতিগুলি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, আজ তাহা গুটাইতে আরম্ত করিয়াছে। 
আকাশে মেঘ জমিয়। উঠে, চাষার কাঁজে উৎসাহ 
নাই, আজ খণ করার স্থযোগও তারা পায় না; 
মহাজনের মরাই-ভরা ধান, কিন্তু দূর উঠিল না 
তাহার! মাথায় হাত দিয়া বদিয়াছে। দোকানদার 
সারাদিন পণ্য সাধগ্রী আগলাইয়া বঙ্গিয়া৷ থাকে, 
খরিদ্দার নাই। বাঙ্গালী জাতি এক মুঠা ভাতের 
স্থান হইলে নিশ্চিন্তে দিন কাটাইয়! দিত; আজ 
তাহারও অভাব হওয়ায়, মাথায় যেন আকাশ ভাগগিয়া 
পড়িগ্নাছে ! কলিকাতার রাজপথে ভত্রসস্তান আজ 


জুঁতায় কালি দিবার জন্ত মুচির পেশা! মারিতে 
উদ্যত। ময়মনসিং জিল্লায় কোন কোন পল্লীতে 
ডাক্তারের পকেট হইতে ভিজিটের টাক কাড়িয়া 
লওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরিধানের বস্ত্র 
পর্যাস্ত কাড়িয়া লইতেছে, চুরি ডাকাতির সংবাদ 
আর পড়া যায় না--উপায় কি? 

অনেকের অবস্থা এখনও নচ্ছল হইতে পারে। 
ঈশ্বরের অঙ্গগ্রহে দেশের এই দুর্দিনে অনেকেই 
হয় তো এখনও নিশ্চিন্তে কাঁলধাপন করিতে 
পারেন; কিন্ত জাতির দুরবস্থা! মে।চনের জন্ত আজ 
সবাইকে উদ্যত হইতে হইবে । আমরা আশ্চধ্য 
হইয়াছি, সহরের চাকুরীজীবীরা আর খার্দিপরিধাঁনে 
রাজী নহেন, ইহাতে নাকি চাকুরী যাওয়।র অধিক 
সম্ভাবনা! আছে। খার্দির কাজে যে কয় লক্ষটাকা 
বাংলার পন্লীকে এখনও ছুই মুঠা অন্ধের সংস্থান 
করিয়া দেয়, তাহাও বুঝি বন্ধ হয়! সহৃদয় দেশ- 
বাসীকে আজ প্রতিকারের জন্ত উঠিয়া-দাড়াইতে 
হইবে। | 

এই সঙ্গটদিনে আমরা যদি সংযুক্ত জীবনশক্তি 
উদ্যত করিয়া দাড়াইতে. পারি, কেবল *দুরবন্থার 
প্রতিকার হইবে না ভবিষ্টতের জগ্ত আমরা 
একটা শক্তিশালী জাতিরূপে মাথা তুলিতে 
পারিব। ৃ 
ধাহাদের সামর্থ্য আছে, বড় বড় যৌথ "কারবার 
করুন; কিন্তু ত্র শক্তির সমবায়ে আমর! বৃহৎ 


শাবণ, ১৩৩৮ ] 


কার্ধয সিদ্ধ করিতে পাঁরিব, এবং বিধাতার এই বজ্র 
মাথায় ধরিয়া ইহা আশীর্বাদে পরিণত করিব। 
হুজুগের উত্তেজনায় আমরা চরকা ধরিয়াছিলাম । 
নিজের প্রাণের দায়ে না হইলেও, দেশের দায়ে 
প্রত্যেকে প্রতি মুহুর্তের অবকাশটুকু আবার চরকায় 
নিয়োজিত করুন । তুলার মূল্য আট আনা, পাজ 
ও হুতা কাটিয়া মেহনতের মূল্য হিসাব করিলে 
চলিবে না; সংযুক্তশ্রমে আমাদের বস্ত্র উৎপাদন 
করিয়া লঙ্জানিবারণের বাবস্থ। করিতে হইবে। 
ইহার জন্ত আমাদের যতখানি সাহায্য দেশ চাহিবে, 
তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। “প্রবন্তক-সজ্যে” 
প্রতোকে আধ ঘণ্টা করিয়। চরক কাটে; "প্রবর্তক- 
সঙ্গের মাশ্ষের শ্রমে ভাত চলে-_আমর। বস্্র- 
সঞ্টে পিছাইব না, ইহা অবদারিত। টাকার 
ডুতিক্ষ আসিঘ়াছে; কিন্তু শ্রম তো কেহ কাড়িয়া 
লঘ্প নাই । আন্গুন, আমরা বিন্দু বিন্দু শ্রমশন্তিকে 
সংযুক্ত করিয়া দেশে বিরাট কশ্মক্ষেত্র হরি করি। 
দ্বিতীনতঃ, পল্লীকে বেষ্টন করিয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ 
মাঠ পড়িয়া আছে; বেকার জীবনযাপন করার 
মপেক্ষ। দেহ-রক্ষার জন্যই আজ শাক সবজী, 
এন্ত উৎপন্ন করার বাবস্থা করিতে হইবে । মান্ধষের 
প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া আমর! 
হুসন্ঘদ্ধ বিরাট্‌ পরিবার-রূপে গড়িয়া উঠিব। দ্রবোর 
মলা ধরিয়া আজ আর সমবায়ের নামে দোকান 
খুলিলে চলিবে না। এই সকল শসাক্ষেত্রগুলি 
আমদের সংসার প্রতিপালনের এশবর্ধ্যন্বকূপ হইবে। 
একটী আশ্রম বা সঙ্ঘ যাহা' করিতে পারে, জাতিও 
ধমাজ*জীবনে, তাহা প্রবর্তন করিয়া স্বাবলম্বী 
ঠগয়ার সাধনায় লিদ্ধ হইতে পারিবে । সঙ্ঘ 
শবজীবনের প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক । সমস্যার 
দমাধান করিতে তাহার! সতত অগ্রগামী । আমরা 
শিংসংশয়ে এবং নিভভীককঠে জাতিকে ডাক দিয়া 


[৪৭ ] 


মত ও পথ 


৩৬৯ 


বলিতে পারি, দেশের এই ছুদ্দিনে আপনাকে বড় 
করিয়। রাখার দায় না থাকিলে ভয়ের কোন কারণ 
নাই; বরং আমরা এই স্থযৌগে একট। ছু্দর্য জাতি 
হইয়া মাথ। তুলিব। আহ্ন, এক একট! বৃহৎ 
পরিবাররূপে আমরা খণ্ডে খণ্ডে সংহতিবদ্ধ হই। 
মুক্তি-ষজ্ঞে কত মহাপ্রাণ, বলি পড়িতেছে; ক্ষুত্ 
সংসারের উঞ্ন ভোগবিলাস ছাড়িয়া যর্দি এই পথে 
আমরা অগ্রসর হই, বিধাতা বজ্ক আশীর্ববাদরূপেই 
আমাদের অমর করিয় তুলিবে। 


ট-সংবাদ-_ 

হিন্দুমুদলমানের মধ্যে এক্যপ্রতিষ্ঠা না হইলে 
মহায্সা র'উণ্ত টেবিল সভায় যোগ দিতে প্রস্তত 
নহেন; কিন্তু কংগ্রেসের কাধ্যকরী-সভার সভ্যগণ 
তাহাকে ইহা ইহতে বিরত হইতে দিবেন না। 
ম্হাত্বাও সংহতির ম্ধ্যাদারক্ষার জন্য বিলাতে 
যাইবেন কিন্ত এই যাওয়া কতখানি ফলপ্রস্থ হইবে, 
এই বিষয়ে আমাদের মনে ক্রমেই ঘোরতর সংশয় 
উপস্থিত হইতেছে। 

অহিংস-সংগ্রাম বন্ধ করার সময়ে বিলাতের 
লোকের থে মনোভাব ছিল, তাহার পরিবর্তন দেখ! 
থাইতেছে। লর্ড আরউইনের স্হদয়ত বিশেষ 
কাজের হইবে*না; তিনি ভারতের পক্ষে অনেক 
কথাই , বলিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তাহার 
কথায় তাহার দেশ যে আর কর্ণপাত করিবে, 
অবস্থা দেখিয়া তাহা আর মনে হয় না। 

রক্ষণশীলদলের এক বড় সভায় প্রায় ৬৫* জন 
সভা উপস্থিত হইয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন-_-ভারতের 
নূতন শাসনসংস্কারে ব্রিটনের স্বার্থসংরক্ষণের 
চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চাই; আর স্বাধীন ভারতের কথা 
সভায় যদ্দি পুনরুখাপিত হয়, তাহা হইলে রক্ষণশীল- 


' ৬৭০ 


দলের কেহই রাউওড টেবিল সভায় আর যোগদান 
করিতে প্রস্তুত নহেন। 

ভারতের প্রবীণ রাষ্ট্রনেতা শ্রীযুক্ত পেটেল 
'বিলাতের আব্হাওয়ায় থাকিয়া প্রকৃত অবস্থা 
। বুঝিতেছেন এবং এইজন্যই তিনি কুষ্ঠাহীন হইয়া 
বলিয়াছেন--"[110-0211010 80166100610 5195 


01670201175, 





মর্দীর ভি, জে, পেটেল 


বিলাতের খুব কম লোকই ভারতের অবস্থা 
হদযম করিয়াছে, এবং মহাত্মার নেশ্টত্বে যে 
বিপুল আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা অতিশয় 
লঘুভাবেই বিলাতের লোক গ্রহণ করিয়াছে। 

ত্রিটনের স্বার্থরক্ষণের প্রসঙ্গ লইয়া আজ 
যে কথা উঠিয়াছে, দিল্লীর চুক্তিতে তাহার 
বিপরীত কথাই ছিল; ভারতের স্বার্থরক্ষার 
দিকটা সর্বাগ্রে দেখিয়! ব্রিটনের স্বার্থ যাহাতে নষ্ট 
না হয়, তাহার ব্যবস্থা হইবে--এই সর্তেই মহাত্মা 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


রণক্ষান্তির প্রস্তাব গ্রাহহ করিয়াছিলেন । মহামতি 
পে্টেল বলেন, ব্রিটনের রক্ষণশীলদল যদি স্বার্থ- 
রক্ষণনীতির অজুহাতে রাউণ্ড টেবিল সভায় যোগ 
দিতে অম্বীকার করে, আর লেবার দলের পক্ষ 
হইতে ভারতের ভাগ্যপরিবর্নের জন্য বান্তবরূপে 
কিছু পা€য়ার আশা না দেওয়া হয়, তবে 
কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে মহাত্মার গোল টেবিল 
সভায় যোগ দেওয়। যুক্তিযুক্ত কি না, বার বার 
ভাবিয়। দেখ! উচিত। 

শ্রীযুক্ত পেটেলের সংশয় অকারণ নহে । ব্রিটনের 
একদল রাষ্ট্রীয় পক্ষ মনে করেন--এত সহজে বিজিত 
ভারতকে স্বাধীনতার অবকাশ দেওয়া! কোনমতেই 
মুক্তিঙ্গত নয়। ভারত ব্রিটনের অধিকারচাত 
হইলে, তাহার যে কি শোচনীয় দু্িশা হইবে, 
তাহা ভাবিয়। এই সকল রাষ্্রবিদগণ এখন হইতেই 
শোকগ্রস্ত হইয়। পড়িযাছেন। একজন তো। এক- 
প্রকার অশ্রমিক্ত নয়নে কপালে চাপড় মারিয়। 
বলিয়াছেন-ভারত ছাড়িলে ত্রিটনের আর 
থাকিবে কি? ইউরোপের এক কোণে পটুগ্যালের 
মত তাহার নগণ্য সুষ্ভিটা লোকচক্ষের অগোঁচরেই 
পড়িয়। থাকিবে । রক্ষণশীলদলের নেতা বল্ডুইন 
এইজন্াই বলেন, ব্রিটিশ-সামাজো ভারতের সমস্তা 
একেবারেই অভিনব । যদি শীঘ্র ইহার সমাধান 
না হয়। তবে-০১১০০015170-- 6000 006 
[20006 2) 0)51116-00706 06 0127) 10616, 
০7105. 10৩1 2016 06 0707) 101610106.” 

ব্রিটনের কথায় আর কেহ প্রত্যয় করে না। 
আরলপ্ডের মৃত্যুপণ না দেখ পর্যাস্ত ব্রিটন তাহাদের 
প্রস্তাবে রাজী হয় নাই; কিন্ধু ভারত আয়লগ 
নয়। ভারতকে যদি কোন চরমপথে যাইতে হয়, 
তবে ত্রিটনের ছুরবস্থ। যে কি হইবে তাহা আজ 
ভাবিয়া স্থির কর! যায় না। ভারতের শ্রমজীবি- 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


দল হইতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনে আজ 
স্বাধীনতার হাওয়া বহিয়াছে। লর্ড আরউইনের 
দফায় দফায় শাসননীতি ব্যর্থ করিয়া জান্তি 
দলে দলে সেদিন কারাগৃহ পূর্ণ করিয়াছিল। আজ 
দিল্লীর চুক্তিভঙ্গে কেবল অহিংস-সংগ্রামের প্রবল 
বন্যা রোধ করাই ব্রিটনের সাধো কুলাইবে না; 
তাহার উপর রক্তবর্ণের পরিচ্ছদধারী শ্রমজী বিদল 
,আছে; দেশে বিপ্লববাদী দলও শাসনবজের কঠোর * 





পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 


নিপ্পেষণে মিশ্চিহ না হইয়! রক্তবীজের গ্যায় ক্রমেই 
ধাড়িয়া উঠিতেছে। আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখি, 
ইতরাজের শুপপুলিশ আর এই শ্লোত-নিবারণে 
সমর্থ নহে। প্রকাশ্তে পল্লীতে পল্লীতে প্রতি ঘরে 
'বপ্লববাদ অবাধে প্রচারিত হইতেছে; মহাত্ার 
নেতৃত্ব নাকচ করার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। তরুণ 
নেত৷ জহরলালও দিল্লীর চুক্তি শ্রেয়: বলিয়া গ্রহণ 


মত ও পথ 
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করেন নাই; তবে তিনি জাতীয়যজ্ঞের নেতৃম্বরূপ . 
মহাত্মার অবাধ্য হইবেন না, দিল্লীতে কংগ্রেপ যে 
চুক্তি স্বীকার করিয়াছে, তাহার অন্যথা করিবেন 
না। বাংলার তরুণদলের পুরোহিত স্ৃভাষচন্ত্রও: 
বলেন, সন্ধির সর্ত আস্তরিকভারে পালন করিবেন । 


'পরবর্তী অবস্থার জন্য প্রতীক্ষ/ করার নীতিই 


এক্ষণে অবলম্বনীয় ; ভগবানে' বিশ্বাস রাখিয়া! বারুদ 
শুদ্ধ রাখারই তিনি পক্ষপাতী । হাওয়া কোন্দিকে 
বহিতেছে তাহা সহজেই অন্থমেয়। এই 
অবস্থায় মহাত্মার যদি আশ! ভঙ্গ হয়, দেশের 
অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইবে। 

আমর! পেটেল মহোদয়ের সঙ্গে সমকঠেই 
বলি-এই অবস্থার পরিবর্তন কি সম্ভব নহে? 


01686 137010 মা]] 061678117 502; 058০ 
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ব্রিটিশজাতির ঝুমৃতি হউক, দিল্লীর চুক্তি 
অনুদরণ করিয়া মহাত্মার শুভেচ্ছা পূর্ণ হউক, 
ব্রিটনের সহিত ভারত সৌহ্দ্যস্থত্রে আবদ্ধ হউক-_ 
ইহাই আমাদের প্রথম কথা । ব্রিটন যদি রাজশক্তির 
প্রভাবে ইহ। উপেক্ষা করে, ভারতে যে কুরুক্ষেত্রের 
আগুন. জলিয়া উঠিবে, সে প্রলয়ে ব্রিটন হতশ্রী 
হইবে, ইহা! অবধারিত । 


সহাক্সাব্র অভ্ভুত কথা 


ধাহারা বর্তমান আন্দোলনের গতিবিধি 
নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহারা দেখিবেন-: 
দেশের জাতীয় মহাসভা এক নৃতন পথে চলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । দশ বার বধ্সর পূর্তে ইহার থে 
স্বরূপ ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। 


৬৭২ 


মহাত্ম। গান্ধীর প্রভাবে ভারতের কংগ্রেস-সভা 
অভিনব পথে যাত্র! করিয়াছে । 
হগ্রেসপস্থী সত্যমৃষ্তি অবস্থা বুবিয়া মহাত্মাকে 
যে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং মহাত্বা তাহার যে জবাব 
দিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে আমাদের কগার 
সত্যতা! হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
মহাত্মা আজ বলিতে আরম্ভ করিযাছেন--তিনি 
বাষ্ট্রায়শভির অপেক্ষা সংস্কারশক্তির উপর অধিক 
প্রত্যয় রাখেন; রাষ্্রশক্তির সাহায্যে যাহা সম্ভব নয়, 
সত্যাগ্রহের সাধনায় তাহা সিদ্ধ হইবে। কংগ্রেসের 
একদল লোক ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন। 









মহাতা! গান্ধী 


রাষ্ট্রসাধনার রূপই কংগ্রেস; আজ -সেই কংগ্রেসের 
নেতৃম্বরূপ মহাত্মা যদি বলিতে আরস্ত করেন-- 
আমর! রাষ্ট্রশক্তি চাহি না; মুসলমান ও শিখের 
সহিত এই লইয়া! অনর্থক কথা-কা্টাকাটি, সংঘর্ষ 
করিয়া শক্তিক্ষয় অপেক্গা, দেশের রাষ্ট্রাধিকার 
উহাদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হউক! কংগ্রেদ 
নত্যাগ্রহ দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি যাহা 
লাভে অক্ষম, তাহা আয়ত্ত করিলে কথা খুবই 
বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে বৈকি! 

মহাত|] আরও স্পন্ট করিয়া বলিয়াছেন _ 
ফাষ্ট্রশক্তিটা কিছু না, একটা ছায়া। আসল বস্ত 
হইতেছে--নংসকার। কংগ্রেস এই সংস্কার এতী হউক। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সখ্য! 


সত্যমৃত্তি বলেন--রাষ্ীয়শক্তি হাতে পাইলে, 
ংস্কার তো বিনা বাধায় সিদ্ধ হয়। খাদি-প্রচার 
করিতে তখন আর পিকেটিং করিতে হইবে না, 
মদ্যপান নিবারণের জন্য পথে দাড়াইয়। স্বেচ্ছাসেবক- 
দের লাঞ্ছিত হইতে হইবে না; দেশের সকল 
প্রকার শ্রেয়; রাজ্যশাসননীতির দ্বারাই :সাধিত 
হইবে, অতএব রাষ্ট্রশক্তিকে নগণ্য বোধে উপেক্ষা 
করার যুক্তি কিঃ আর রাষ্্রখাপনের অধিকার 
যদি 'মাইনরিটা” দলের হাতে তুলিয়া দেওয়া! হয়, 
তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের সুযোগ অধিক 
করিয়াই দেওয়! হইবে, স্বরাজ পাওয়ার পথ 
অধিকতর বিপহসঞ্কল হইবে। জগতের অন্তান্য 
স্বাধীন দেশে “মাইনরিটা', 'মেজরিটা'র সমস্ত! 
আছে; কিন্তু কোথাও রাষ্রাধিকার “মাইনরিটা'র 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। 

কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ বটে । দেশের বর্তমান 
অবস্থায়, নহায্মার কথার সারবত্ত। আজ বুঝিয়া 
উঠা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না, তীর দুর্বোধা 
কথা সমস্যা সৃষ্টি করিবে; কিন্ত মহাত্মা জীবন 
ঢালিয়া ইহা যদি সিদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে 
গীভার সেই বাণীর মত “আশ্ধ্যবৎ পশ্ততি 
কশ্চিদেনম্‌” ব্যাপার অদ্ভুত হুইয়াই সত্যে পরিণত 
হইবে। ও 

ণগ্রবর্তকে"র যোল ব্ছরের পাত! উদ্টাইয়া 
দেখিলে, আমরা যে এই কথাই বরাবর বলিয়া 
আসিতেছি, তাহা! আজ হয়তো. অনেকের চক্ষে 
পড়িবে । আমর] কথাটা! ঘুরাইয়া বলিতে বাধ্য; 
কেন নাজাতির ঝোৌক, যে. দিকে, সে ্রিকু ছাড় 
অন্য দিক্‌ দেখা সম্ভব হয় না) তাই দৃষ্টিট! ঘুরাইয়৷ 
ধরার জন্ত, কথাগুলিও ঘুরাইয়া বলার দরকার 
হয়। পপ্রবর্তকে”র পাঠক অতঃপর আমাদের 
প্রথম প্রবদ্ধটা যদি পড়ি দেখেন, তাহা৷ হইলে 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


জাতির কোন্‌ পথে শ্রেয়: তাহ! আমর! যে উহার 
মধ্যে দেখাইবার সুচন। করিয়াছি, তাহা বুঝিবেন। 

মহাত্মা জাতীয় সভাটাকেই আজ গঠননীতি- 
মূলক সংহতিরূপে দীড় করাইতে চাহেন। তিনি 
অসাধারণ শক্তিশালী পুরুম, ইহাতে 
সফলকাম হইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও 
কংগ্রেসের এ মৃদ্তি আর থাকিবে ন;। 

আমরা জাতির মুক্তি-কল্পে দেশের মনোনুত্তিভে্জে 

এখনও দুইটী ধারায় াতির গতি নির্ধারণ করি - 
রাষ্ট্র এবং জাতি । রাষ্টরসাধনা চিরদিনই চাহিবে 
রাষ্ট্র-শক্তির অধিকার, জাতিসাধনাম্ব উহা গৌণ 
বলিয়াই ছাড়িরা চলিতে হইবে; কেন না অকারণ 
সতঘর্ষে শক্তিক্ষয় না করিমা, যদি জাতি গড়িয়া উঠে, 
তাহ। হইলে বাষ্ট্র-শক্তি উহাকে আশ্রন্ধ করিতে বাধা 
হইবে। কিন্তু এই গরম পথ কি আজ উত্তেছনাপূর্ণ 
জাতিচেতনায় স্থান পাইবে? মহাত্মা তবুও 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন এবং কথ|গুলি “প্রবন্তক* 
পাঠকগণের বিশেষ করিয়। স্মরণ রাখা কর্তব্য; 
কেন না 'প্রবর্তক' যাহ! চাহে, তাহা ইহা দ্বার! 
অধিকতর স্থুম্পষ্ট হইবে-_ 
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মত ও পথ 


৩৭৩ 


মহাত্মা! ভারতের মম্মববাণী শুনিয়া ধীরে ধীরে 
সেই দুর্গম লোকবিরল পথেই ক্রমে অগ্রণর হইতে- 
ছেন--আমর! ইহার জন্য পুলকিত; কেন না, ইহাই 
ভারতের মুক্তিপথ। জাতি না হইলে রাষ্ট্রশাসন 
ভারম্বরূপ হইবে; সে ভার হিন্দুজাতি যদি 
বহিতে অন্বীকার করে, এবং উদাসীন না থাকিয়া, 
জাতিসাধনায় উদ্যোগী হয়ত বিধাতা যোগ্য জনের 
মাথায় উহা সহজ ভাবেই একদিন বসাইয়া দিবে । 

এই যে “মাইনরিটী” 'মেজরিটী” লইয়া বাদ 
বিপম্বাদ_ইহা1 কাহার্দের সমস্ত। ! আমরা এই বিষয় 
লইয়া মহাক্মাকেও জানাইয়াছি। ইহা মূটের মত, 
অন্ত পক্ষের ফন্দীতে বন্দী হওয়া মাত্র। বাবরের 
মোগল রাজ্য ভারতের মেজরিটী দেখিয়া প্রতিষ্ঠা 
পায় নাই; লর্ড ক্লাইভ বাংলার মস্নদে যখন 
মিজ্জীকরকে বসাইয়া, অপ্রত্যক্ষে রাজ্যশাসন-দ 
হাতে তুলিয়া লয়, তখন বাংলার মেজরিটী হিন্দু 
জাতির সহিত পরামর্শ করে নাই--ভবিঘাতে যে 
জাতি মুক্তির ঝাণ্ডা উড়াইবে, সেও এই ফন্দীবাজীতে 
কর্ণপাত করিবে না । অসমর্থের অধিকারবাদ রহম 
ও সমস্ত; কিন্তু বিজেতার বেশে যে জাতির অভ্যুদয় 
হয়, সেখানে সবই পরিষ্কার, কাহারও কোন কথা 
উত্থাপনের স্থযোগ থাকে না। আমরা বহুবার 


বলিয়াছি-_গঠন বলিতে পলীসংস্কার নহে) 
উহ! সত্যই, ছায়াবাদী; আজ আমাদের 
প্রচেষ্টা সফল হইতে চলিয়াছে। একট। 


জাতি গড়িতে হইবে, যে জাতি হইবে বস্তু, 
রাজশক্তি হইবে তাহার নিদর্শন-চিহ। কায়। 
হইলে ছায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিবে | 

জানি না, মহাত্মার বাণী দেশের কাছে আঙ্জ 
স্পষ্ট হইবে কিনা; তবে গঠননীতিক ঘুগের আহ্বান 
আমাদের বার্থ হইবে না। আমরা মহাত্মার মুখে 
যেমন এই নৃতন, কথ! প্রথম শুনিলাম, বাংলার 


৩৭৪ 


অন্যতম জাতীয়পত্র 'অমৃত্ত বাজার পত্রিকায় 
বোধহয় এই কথাটা এই প্রথমই বাহির হইল -যদিও 
ইহা মহাত্মার “মেজ্জরিটা, “মাইনরিটা' প্রসঙ্গে উক্ত 
হইয়াছে। 'পত্রিকা” যাহা বলিয়াছেন, মহাত্মা তো 
সেই কাজই করিতে প1 বাড়াইয়াছেন। কিন্ত সেই 
মাইনরিটা ষে আমাদের গড়িতে হইবে, তাহাই 
তে হইবে ভারতের নবজাতি। 
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মহাত্মা তাই জন্তই তো! আজ রাষ্্রশক্তিকে 
ছায়৷ বলিয়া কাঁয়ার সন্ধানে ৭০,০০০ হাজার গঠন- 
ব্রতী খুঁজিতে দৃষ্টি দিয়াছেন-তারা কোথায়! 

*প্রবর্তকে"র প্রতিধ্বনি আজ বাংলায় মুখরিত 
হউক; দশ হাজার সংহতিবদ্ধ তরুণ যদি অখণ্ড 
পরিবারবদ্ধ হইয়া দীড়াইয়৷ উঠে, এই উপেক্ষিত 
বাংলা দেশ “থ্বরাজ”-মুকুট মাথায় পরিয়া ভারতকে 
ধন্য করিবে। 


ইস্লা'মীল্প দাবী ও ডাঃ আন্লাল্ি-_ 

রাউও্ টেবিল লভায় ভারতের মুসলমান 
সম্প্রদায় একযোগে স্বতন্ত্র নির্বাচন-নীতির দাবী 
জানাইয়াছিলেন, সিদু প্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম সীমস্ত 
প্রদেশকে ভারতের শীলনতন্ত্রের তুল্যাধিকার দিবার 
কথা তুলিয়াছিলেন ; জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবীর এক 
কড়া কম হইলে তাহারা হিন্দু সশ্রদায়ের সহিত 
একযোগে কাঁজ করিতে অসম্মত 'হইয়াছিলেন। 
রাজ-মন্ত্রী ম্যাকৃডোনাল্ড সাহেবের মিলনপ্রচেষ্টাও 
ব্যর্থ হইয়াছিল। ভূপালের নবাব সাহেব ইস্লাম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সামধ্র্তপূর্ণ নীতি যাহাতে 


প্রবর্তক 
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পরিগৃহীত হয়, তাহার যথেষ্ট আয়াস করেন; কিন্ত 
তাহা তখন কোনমতেই স্বীকুত হয় নাই। 
তারপর কংগ্রেসের সহিত দিল্লীর চুক্তিতে পুনরায় 
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনের দাবী প্রবল 
হইয়া উঠে। একদিকে মহাত্মা অন্ত দিকে, ভূপালের 
নবাব সাহেব ইহার জন্য বদ্ধপরিকর হন। মহাত্ম। 
এমন কথাও ব্যক্ত করেন, যে ভারতের মুনলমান 
সংপ্রদায়ের অথণ্ড দাবী তিনি স্বীকার করিয়া 





ডাঃ আন্সারী 


লইবেন, এবং কংগ্রেপকেও তাহা শাঁনিয়া লইতে 
বাধ্য করিবেন; এমন কি মুসলমানের সহিত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের এক্যপ্রতিষ্ঠা না হইলে, তিনি রাউগ্ড 
টেবিল সভায় যোগ পধ্যস্ত দিবেন না। 


ংগ্রেসের অন্তর্গত একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের 
উপর তার প্রগাট আস্থা থাকায় খুব সম্ভব তিনি 
এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাণী উচ্চারণ করেন। কেন না, 
বিলাতে মুসলমান সম্প্রদায় এক বাক্যে তীহাদের 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


দাবীর কথা উথাপন করিয়াছিলেন) কিন্তু হিন্দু 
সম্প্রদায়ের পক্ষে তাহা মান্ত করিয়া লওয়া সম্ভব হয় 
নাই। কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ যদিও মহাত্মার 
অনুসরণে ইতস্ততঃ না করেন, ভারতের নিখিল হিন্দু 
সম্প্রদায় তাহা! কখনও মাথ! পাতিয়া গ্রহণ করিবে 
না। তবুও মহাত্সার প্রতি দেশের অসাধারণ শ্রদ্ধ! 
থাকায় দেশবাসী ইহার পরিণাম দেখিবার জন্য উৎ্স্থক 
হইয়া থাকিবে। কংগ্রেস-সেবী মুসলমান সম্প্রদায়ের 
অগ্রণীশ্বরূপ ডাঃ আন্সারি নিখিল মুপলমান-সভা 
ব্যতীত স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তুলেন। মুসলমান, হিন্দু 
_উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদের ধারণ| হইয়াছিল, 
ব্রিটনের ন্যায় মহাত্মাও বুঝি ভেদ-নীতি অবলম্বন 
করিয়! ম্বকাধা সাধন করিবেন, এবং মিমলায় 
পালের নবাব সাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, 
এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। সওকৎ আলি 
এইউছন্ মহাজ্মার চরিত্র লইগা, পূর্বেই কটু 
সম/লোচনা করেন। সিমলার ব্যাপারে নিখিল 
মুসলমান সম্প্রণায় ও জাতীয় ইস্লাম সম্প্রদায় 
পরম্পর ভিন্ন হইয়া গেল, এইরূপই মনে হইয়াছিল। 
কিন্ত সওকৎ আলি এরূপ ভাবেন নাই, তিনি এই 
ঘটনার দুইদিন পূর্বেও বলিয়াছেন-_মুসলমানের 
সহিত মুসলমানের ভেদ অর্থে সমগ্র ভারতের সহিতই 
বিসম্বাদ; ইহা কথন হইবে না, ডাঃ আন্সারি 
নিশ্চয় ইহার প্রতীকার করিবেন। আমরা তাহার 
ভবিষ্যদ্‌-বাণী সফল হইতে দেখিলাম, ফরিদপুরের 
সভায়। ডাঃ আন্সারির দাবীর সহিত অত:পর 
জিন্না অথবা! নিখিল মুসলমান সম্প্রধায়ের দাবীর 
বিশেষ আর ভেদ রহিল না। মুসলমান ভ্রাতবৃন্দ 
এইবার মহাত্মার নিকট তাহাদের অখণ্ড দাবীই 
উপস্থিত করিবে। মহাত্বাও অবস্থা বুবিয়! 
ভারতের মাইনরিটী ইস্লাম এবং শিখের হস্তেই 
রাষ্ট্রীয় অধিকার ছাড়ার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 


মত ও পথ 
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পাঠকবর্গ তাহা পূর্ব সনর্ভে লক্ষা করিয়াছেন) 
কিন্তু ইহা সর্ধববাদিসম্মত হইবে বলিয়া আমরা 
বিশ্বান করি না। ভারতের হিন্দুদভা মহাত্মার 
নীতি শ্রেয়ঃ বলিয়া যে স্বীকার করিবে না, ইহা 
অনায়াসেই বুঝা যায়; এই অবস্থায় কেবল বিলাতের 
রক্ষণশীল দলের মাথানাড়া৷ ছাড়া আমাদের মধ্যেই 
ঘোরতর সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, যাহা গোল টেবিল 
সভ।য় কিছু লাভের পথে ঘোরতর অস্তরায় হৃজন 
করিবে। 

আমরা ডাঃ আন্দারির দাবীর কথাগুলি 
এইখানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি চাহেন-_ যৌথ- 
নির্বাচন | ভারতের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিরই 
ভোটাধিকারের ভিত্তির উপর এই নির্বাচন প্রথ৷ 
প্রবর্তিত হইবে; কিন্তু যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদে 
যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা এক চতুথের 
কম, তাহাদিগের খখ্যান্পাতে সদশ্যপদ 
রক্ষিত হইবে এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদশ্য- 
পদের জন প্রতিযোগিতায় অধিকার দিতে হইবে। 

যদি প্রার্থবয়স্কের ভোটাধিকার না৷ প্রদত্ত হয়, 
তবে মুসলমানের সংখা যেখানে অধিক, সেখানে 
এমন ভাবে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
যাহাতে প্রতিনিধির সংখা। মুসলমান হইতে অন্ত 
সম্প্রদায়ের অধিক অথবা লমান না হয়) অর্থাৎ 

বাংলা ও,পাঞ্াবে মুসলমানের জন্য সংখ্যানপাতে 
মদশ্বপদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে । 

যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ্দ্য়ে মুসলমানকে এক 
তৃতীয়াংশ সাশ্যপদ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সিন্ধু 
প্রদেশে পৃথক্‌ রূপে দাড়াইবে, এবং উত্তর পশ্চিম 
ও বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ ভারতের অন্থরূপ শাসন- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে--প্রভৃতি। 

অতএব দেখা যায়, সিমলায় ডাঃ আন্সারির 
সহিত সওকৎ আলি প্রমুখ ইস্লামীদের এক্যনিদ্ধ 
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না হইলেও, ফরিদপুরে যাহা হইয়াছে তাহাতে 
আর. অমতের কোন কথা নাই। সিমলায় প্রথম 
পাঁচ বৎসর নিখিল মুসলমান সভা! হ্বত্ত্র নির্বাচনের 
দাবী জানাইয়াছিল, তারপর মংম্বদ আলীর ছে 
যুক্ত-নির্বাচন চলিঝ্টে অথবা প্রথম দশ বৎসর 
স্বতন্ত্র নির্বাচন চলার পর মুসলমান সম্প্রদায় 
তাহাদের ্বধর্শহানির সম্ভাবন| যদি' না দেখে, ও 
শতরুরা ৬* জন সভ্য যদদি যুক্ত-নির্ববাচনে রাজী 
হয়, তবে তাহা! গৃহীত হইবে। ডাঃ আন্সারি 
এখন হইতেই যুক্ত-নির্ববাচনের পক্ষপাতী এবং 
তাহাতে মুদলমান সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার দাবীই 
পূরণ হইয়াছে। 

আমরা কেবল ভাঃ আন্সারির এই কথাটাই 
বুঝিলাম না-_সংখ্যান্থপাতে সাম্তপদ সুনির্দিষ্ট হওয়া 
সত্বেও এবং বয়স্কদিগের ভোটাধিকার না পাইলেও, 
মুসলয়ান সম্প্রদায় যখন- বাংলায় ও পাঞ্জাবে হিসাব- 
মত সারশ্তপদ পাইবেন, তখন যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সভায় 


এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদ পাওয়ার দাবী তিনি কোন্‌ 


যুক্তিতে করিলেন! নিখিল ভারতে মুসলমানের 

ংখ্যা এক চতুর্থাংশেরও কম। “খু'ড়িয়ে বড় হওয়া" 
একটা প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে, ভাঃ আন্সারি 
তাহ! রর্ণে বর্ণে সফল রুরিয়াছেন। আমরা এইবার 
হিন্দু পক্ষ হইতে পাণ্ট। জবাব শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব 
রহিলাম। রঃ 


টি ইন্উনিস্ন্ন কহগ্রেস ও 


ভানু 
গ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায়, 
ইহাই দেশের চরম কথা বলিয়া অনেকের 


ধারণা; কিন্তু কংগ্রেসের উপর আরও চরম 
দলের আবির্ভাব হইয়াছে--অবশিষ্ট আছে, প্রকাশে 
বিপ্লবপন্থীর কংগ্রেস। দেশের হাওয়া ষেবপ 
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গরম হইয়া উঠিতেছে, অবিলঙ্ব ইহাও অসম্ভব 
হইবে না। 

স্থভাষবাবুকেই আমরা চরমপন্থী বলিয়া 
জানিতাম) কিন্তু এক্গণে দেখিতেছি, তিনিও 
এই গৌরবময় স্থান হইতে চ্যুত হইলেন। ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে 
তাহাকেও রিয়া পড়িতে হইল। তার অভিভাষণ 
পাঠ করিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, শ্রমিক 





যুক্ত হুভামচন্ত্র বু 


আন্দোলনের মূলে তিনি আঘাত করিয়াছেন। 
ভারতের বৈশিষ্ট্যবা্দ কি শ্রমিক, কি বৈপ্লবিক 
দলে আর চলে ন|; ভারতের বিপ্লব রেড রুশ 
হইতে যে স্বতন্ত্র ধরণের হইতে পারে, সেঁ কথা 
আজ কেহ বুঝিবে না; নাম্যবাদ আসিল 
ধাড়াইয়াছে--বাহাচারের . সমতায় ভারতের 
শ্রমীবী অথবা বিপ্লববাদীর মূল আদর্শ মস্কো 
হইতেই আমদানী হইয়াছে__ইহার একটা পরিণাম 
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আছে। দেশের সর্বপক্ষকে কংগ্রেসের অন্গগত 
করিয়া, ভারতীয় ভাবে জাতির সর্ধাঙ্গীন উন্নতি 
সাধনের তীর প্রয়াস এখানে ব্যর্থ হইয়াছে । চরম- 
পন্থী সামগ্তস্তের বাণী শুনিতে চাহে না, মহাত্মার 
সাধু প্রয়াস ইহারা স্বার্থকলুষিত বলিয়! চীৎকার 
করে। হুইটুলী কমিশনের ভাল'র দিকৃট! এই ক্ষেত্রে 
দেখাইবার প্রচেষ্টা তাঁর খুবই অসঙ্গত হইয়াছে । 

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের অধিবেশন এমন করিয়াই পণ্ড হইয়া 
যায়, কলিকাতায় পুনরায় ইহার গতি তাহার 
অর্ধিক কিছু হইল না। স্থৃভাষবাবু সভাপতির আসন 
ছান্ডিয়। আসার পর মিঃ দেশ পাণ্ডের চেষ্টায় 
মেটিয়াবুুজে ইহার পুনঃ অধিবেশন হয়। শ্রমিক 
দলের অন্যতম নেত! শ্রীযুক্ত বঞ্চিমচন্্র মুখোপাধ্যায়ের 
নভাপত্তিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে__“সভাষ- 
বাবুর বক্তৃতা, এবং সভাপতির আসন ছাড়িয়া 
উঠিয়া যাওয়া, অধিকন্ধ শ্রমিক সভাকে ধনিক 
সম্প্রদায়ের অনুগত করার প্রচেষ্টার প্রতি ম্বণা 
পদর্শন করা হইতেছে ।” 

দিল্লীর চুক্তি, গোল টেবিলের বৈঠক ও হুইট্লী 
কমিশনের নিন্দা ঘোষণা করিয়া মিরাট রাজ- 
বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। রুশের রাষ্ট্র 
নীতিই এই: দলের আদর্শ, ইহার! শ্রমিকদের দ্বার! 
গঠিত রাষ্ট্-তস্ত্রেরে পক্ষপাতী। আমরা ভাবি, 
ভারতের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য নাকচ করিয়া, এই 
ুষটমেয শ্রমিকদের আক্ষালন কি কোন যুগে সার্থক 
হইবে! ইংরাজের কল কারখানায় এই বিকৃত 
শক্তির উৎপত্তি। দেশে শতকরা ৯ জন চাষা, 
তাদের প্রার্ণে ভারতের আদর্শবাদ এখনও শ্লান হয় 
নাই; শিক্ষিত শ্রেণীর মত, এই কয়েক সহম্র কলের 
নহুরদের ছাড়িয়া দিয়াও ভারতে আদর্শ সাম্রাজ্য 
কেবল কুষকদের লইয়! গড়া যায়-_সে চেষ্টা আর 


[' ৮ ] 
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বারণ মানিবে ন।। এই পরাহ্থকরণপ্রবৃত্তির সম্মুখে' 
মহাত্মার ভারতীয় জীবনের আদর্শ আজ সমূজ্জল, 
করব নক্ষত্রের মত দিক্‌ নিণয় করিতেছে । সংগঠন- 
নীতি ধরিয়াই আমর! ভারতজাতি গড়িব, স্থভাষ- 
বাবুর সমর্থন করিয়া বলিব-_মমামরা আম্ট্রডন ও 
মস্কোর অন্গগ্রহপুষ্ট হইয়া বাচিতে চাহি না, 
ভারতের প্রাণ লইয়া, ভারতের আদর্শে নিজের 
পায়ে দাড়াইয়াই আমরা ্বরাজ ঘোষণা করিব। 


সুনামগঞ্জের খবল্_ 


হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, সুনামগঞ্জ মহকুমার 
পাটনী ও নমঃসুত্ব জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত হইয়াছে । যে সকল ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
সহরের কোটা-বাড়ীতে আরামে দিন যাপন করেন, 
জগতের খবর রাখেন না, তারা নিশ্চিন্তে হিন্দু 
জাতির দিন দিন শীর্ণ কলেবর দেখিয়া আতঙ্কিত 
হইতে না পারেন, তাদের হিন্দুত্বের দরদ নিজের 
সবল কলেবর ও পারিবারিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির 
উপরই নির্ভর করে । কিন্তু এই ভয়ঙ্কর সংবাদে হিন্দু 
সম্প্রদায় মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। 
হিন্দুনভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ উনের 
প্রচেষ্টায় ইহার পর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে জানা যায়_-যে উক্ত মহকুমার কয়েকখানি 
গ্রামের পাটনীষা বাঙ্গালা দেশের কয়েকজন বিখ্যাত 
পণ্ডিতের নিকট হইতে “পাতি” পাইয়া তাহার! 
সেন্সস্‌ রিপোর্টে নিজেদের মাহিষ্য দাস 
বলিম্বা লিখাইতে চাহে । কিন্তু মধ্যবিত্ত হিন্দু ও 
কয়েকজন হিন্দু গণনাকারী তাহাদের কথানুযায়ী 
কাধ্য করিতে অসম্মত হয় এবং নানাবধপ বিদ্প 
করিতে থাকে । পাটনী সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়! উঠিলে, 
চির. উপেক্ষিত নমংশুদ্রগণও সহাম্ভূতিসম্পক্ন 
হইয়া ইহাদের সহিত যোগ দেয়; তারপর মুনলমান 
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্রাতৃবৃন্দ এই পতিত হিন্দু ভ্রাতৃগণের দুংখ অতি- 
রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে, ইস্লাম সমাজের উদার 
দিক দেখাইয়া, তাহাদের কাধ্যে আন্তরিক সাহায্য 
প্রদান করে। 

মান্গষের ধন্মান্টভূতির মূল্য আজ নাই, হৃদয় জয় 
হইলে তাহাকে যে কোন সম্প্রণায়তুত্ত করা 
শক্ত নহে--বিশেষ, এই সকল শ্রেণীকে এই 
অবস্থায়। পাটনীরা ও নম*শূদ্রগণ ইস্লামধন্ম 
গ্রহণের প্রস্তাব লইয়! গভীর চিস্তা করিতে থাকে । 
এই সংবাদ পাওয়া মাত্র, হিন্দুসভার কর্তৃপক্ষগণ 
ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সান্তনা 
দিয়াছে। অনুন্নত জাতি হিন্দু সমাজে যে অন্থবিধায় 
ওদ্বণার বোঝা মাথায় বহিয়া জীবনধারণ করে, 
তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত করার ভার হিন্দূসভা 
গ্রহণ করিয়াছে, স্থানীয় জমিদারবৃন্দও ইহাতে 
সাহায্য করিতে রাজী হইগ্াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা 
করি, হিন্দস্থান ভারতে এই স্থুজল! স্থল! বাংলা 
আজ হিন্দুপ্রধান ন৷ হইয়া মুনলমানের সংখ্যাধিক্য 
হইল কেন, তাহা কি আজও হিন্দুসমাজ ভাবিয়া 
দেখিবে না! অনুন্নত জাতি ব্রাহ্মণের আসন চাহে 
না, তাহারা চাহে হ্বব্যবহার--তাহাদের অস্পৃশ্থ- 
বোধে এমন করিয়া ঘ্বণার চক্ষে দেখিলে করুণাময় 
ভগবান তাহা! সহিবেন কেন? হিন্ুজাতি যে 
নিশ্চিহ হইবে, হিন্দুর ধর্মী লোপ পাইবে! 
আমর! হিন্দুসভার উপরই হিন্দুজাতিকে রক্ষা 
করার ভার দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহি না, 
বাংলার ব্রহ্ষণ্যশক্তিকে জাগিতে বলি। স্বরাজ 
1ওয়ার সাধনার অপেক্ষা জাতিরক্ষার দ্বার] 
হিন্দুকে সংহতিবদ্ধ করা নিতান্ত ' ক্ষুদ্ধ কাজ 
নয়; এই গঠন কর্শেও আমাদের ত্যাগ, 'তগন্তা 
চাই--এই দিকে সনাতন হিন্দুধর্শী কি উদ্্ধ 
হইবেন না? 


সংস্কৃত পর্রীক্ষান্স ফল-_ 

এবার সংস্কৃত পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই। 
মাটিকে শতকরা তেত্রিশ নম্বর পাইলে পাশ 
কবীর ব্যবস্থা আঁছে, সংস্কৃত গরীক্ষায় চর্লিশের কম 
পাশের সম্ভাবনা নাই। পরীক্ষায় নঙ্বর না কমাইয়া। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


্বর্গায় আশ্রতোষ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষার্থীদের কুড়ি 
নম্বর অতিরিক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
সম্প্রতি তাহা নাকি বদ্ধ কর! হইয়াছে; এই 
কারণেই সংস্কৃত পরীক্ষার্থীদের চিত্ত বিক্ষু্ধ হইয়াছে। 

আমরা কিন্তু এই নীতির পক্ষপাতী । সংস্কৃত 
শিক্ষার উন্নতি যদি পাশ করার সংখা! দেখিয়া নির্ণীত 
হয়, তাহা হইলে দুঃখের কথা বলিতে হইবে। 
বেদান্তের উপাধি লাভ করিয়াও ষে পাত্ডিত্য 
দেখি, তাহাতে বিশ্মিত হইতে হয়। দেবভাষার 
অনাদর ভাল নহে। চাকুরী পাওয়ার লোভে 
কলিকাতার ইউনিভাসিটিতে দলে দলে ছান্র ভিড় 
করিয়া প্রাড়াক, এবং সেখানে যেমন করিয়া হউক 
ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা হউক; কিন্তু ভারতীর মন্দিরে 
অযোগ্য জনের মাথায় যেন উপাধির আনীর্ব্বাদ 
চাপান না হয়। সংস্কৃত শিক্ষা যুক্তি ও অন্ভৃতি- 
সঙ্গত না হইলে ফলপ্রহথু হয় না। আমর! সংস্কৃত 
শিক্ষার যথার্থ অধিকারীই দেখিতে চাই, উপাধি- 
ধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই এ উদ্দেশ্য লিদ্ধ হয় না_ 
ইহা বলাই বাহুলা। 


ভাল্পতীম্ ত্র মিলেন্র সুতা স্কাউট! 
ও বজ্জবশ্রন্ন_ 


আজ ল্যান্কেশায়ার ও ম্যান্চেষ্টারের পকেটে 
হাত দিতে গিয়া জাপান আমাদের ছাড়ে চাপিল। 
মহাত্মা সত্যই বলিয়াছেন, বিলাতী কাপড় বহিষ্কার 
করার সঙ্গে জাপানকে নাকাল করিতে হইবে। 
ভারতে বয়কটনীতি সফল করিতেহ ইলে, ভারতের 
উভয় বাহ বিস্তার হওয়া ' চাই--একদিকে 
ম্যান্চেষ্টার, অন্যদিকে জাপানের গল! টিপিয়া ধরিতে 
হইবে । | 

মানুষের অর্থসহ্বট প্রবল হওয়ায়” খরিদবিক্রয় 
একেবারেই বন্ধ হইয়াছে? খাদি যে পরিমাণে টৎগয় 
হয়, বিক্রয় হয় নাঁ-কেবল মোটা হড। বলিয়াই 
নহে, গরীব লোক সে পরিমাণে ইহার মূল্য দিতে 
সমর্থ নয়। খাদিকে দেশব্যাপী করিতে হইলে, 
আমাদের উামসিক অবস্থা ঘুচাইতে হইবে; প্রতি 
গৃহস্থের প্রাঙ্গনে, বাগানে কার্পান বৃক্ষ বুনিতে 
হইবে, প্রতি ঘরে চরকা ও তাঁত চালাইতে হইবে-- 
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তাহা হইলে আমর! অবধারিত বস্ত্র স্বাবলম্থী 
হইব। 

এই অবস্থ! সময়সাপেক্ষ । উপস্থিত বিলাতী ও 
জাপানী কাপড়ের আমদানীর পথ রোধ করার জন্য 
ভারতে মিলের প্রয়োজন আছে। মহাত্মা গাম্ধীকেও 
এইজন্য বোস্ায়ের মিলওয়ালাদের সহিত চুক্তি 
করিতে হইয়াছে । বাংলায় মিলের সংখ্যা আরও 
বাড়। উচিত; অর্থমংগ্রমে আমাদের চারিদিক 
হইতেই উদ্যত হইতে হইবে। 

বয়কট আন্দোলন প্রবল হওয়া সত্বেও, গত 
বদর হইতে এ বৎসরে ভারতের কলগুলিতে যে 
অধিক স্থতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। 
সততার পরিমাণ সমান আছে-গত বৎসর ৭ কোটা 
১০ লক্ষ পাউও্ড সত হইয়াছিল, এ বৎসরে তাহার 
অধিক হয় নাই; কাপড়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটা 
৭০ লক্ষ পাঁউণ্ড, এ বৎসরে ৪ কোটা ১৫ লক্ষ পাউগ্ 
হইয়াছে, ইহা! অধিক নহে-_ইহা! দেখিয়া বুঝা যায়, 
জাপানের কাপড় কেন অধিক কাটুতি হইয়াছে। 

আমরা দেশের ধনী ব্যবসায়ীদের এই দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেশের ধনবলবৃদ্ধির জন্য 
আমাদের তৎপর হইতে হইবে; অস্ত্রে বস্ত্রে আমরা 
চিরদিন স্বাবলম্বী ছিলাম, আজও তাহার অন্যথা 
হইবে না। একদিকে খাদি প্রচার জোর করিয়। 
চালাইতে হইবে; ভারতের বস্ত্রাভাব দূর করার 
জন্য যতদ্দিন বাহিরের বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, ততদিন 
দেশীয় কলগুলিতে যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ অধিক 
সুতা ও বস্ত্ের উৎপাদন হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে 
হইবে। 


লর্ড আব্পুউছইনেন্স ঈশ্বব্বিশ্বীতন 


“ইউরোপের শিক্ষা ও বিজ্ঞান আমাদের নৃতন 
মনোবৃত্তি দিয়াছে; ধর্ম ও ভগবান বস্তকে 
প্রয়ৌজধৃববু,রাহিরে রাখার কথা বাজারে অধিক 
মূল্যেই বিকায়_ইহা যে বিকৃত রুচির পরিচয়, 
তাহা আমরা চিরদিন বলিয়া আসিতেছি। 


ভারতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা লর্ড আরউইনের 


মত ও পথ 


৬৭৯ 


কিন্তু ভগবানে বিশ্বা ছিল। তিনি অভারতীয় 
শিক্ষায় মান্থষ হইয়াও ধর্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন 
নাই, ব্রিটিশ ভারতের সর্বোচ্চ আসনে বসিবার 
অধিকার পাওয়ার শিক্ষার সহিত ধশ্মশিক্ষা সংযুক্ত 
থাকায়, তিনি অকেজো হইয়া পড়েন নাই; ভারত- 
শামনের শক্তি তাহার অঙ্গাধারণ ছিল, ইহা 
অস্বীকার করার নয়। 


ইউরোপের আদর্শ ও বাহ্‌ চাক্চিক্যে মুগ্ধ 
একদল ভূয়ো মানুষ দেশের তরুণ মনে বিষ 
ছড়াইতেছেন--ধর্শে ও ভগবানে অবিশ্বাস সৃষ্ট 
করিয়া। আমরা লর্ড আরউইনের এই ঘটনাটা 
এইজন্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। 
ভারতের হিন্দু জাতি অন্তর্ধ্যামীর দুয়ারে ধন্বা দিয়া 
জীবনের পথ খুঁজিয়৷ পাইত, তাহা হইত অব্যর্থ, 
অমোধ, ব্যর্থতার আঘাতে হিন্দু নিরাশ হইত ন|। 
এই কথ। শুনিয়াই সংশয়ী টিগ্ননী করিয়া বলিবেন - 
তবে আবার এ দুর্দশা! কেন! ইহার উত্তর এ 
ক্ষেত্রে দিব না। : 


লর্ড হালিফক্ম লিখিয়াছেন, গাচ বৎসর দু 
লর্ড আরউইন আিয়৷ আমার পরামর্শ চাহেন__ 
ভারতের লাট-পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কিনা! 
ইহার উদ্ধরে আমি বলি, এ বিষয়ের ফলাফল 
আমাদের হাতের বাহিরে, একমাত্র ভগবান ইহার 
উত্তর দিবেন, এবং তাহার জন্ত আমাদের অনেক 
প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার পর আমরা 
ছু'জনে ধর্শমন্দিরে যুক্তকরে প্রার্থনা করি; 
মন্দির হইতে বাহির হইয়া করি “বোধহয় 
তোমায় ভারতে যাইতে হইবে 1”--লর্ড আরউইন 
তৎক্ষণাৎ ,বাম্পকুললোচনে বলিলেন_-“আমিও 
এই অমুভূতি পাইয়াছি।” 

মানুষের জটিল সমস্যার মীমাংসা বুদ্ধির সাহায্যে 
কোনদিন সম্ভব হয় নাই; ভগবানের করুণা যে 
আলো স্থট্টি করে, তাহাতেই মনের আধার দুর হয় 
এবং অতি ছুর্গম অবস্থায় আমরা লমাধান খু'ঁজিয়া 
পাই। ইউরোপের আদর্শেও ধর্ম ও ভগবানের পরম 
স্থান আছে; ভারতের হিন্দুজীতি অনাবশ্ঠক'বোধে 
এই শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে যেন বঞ্চিত না হয়। 





[ শাশ্রমী লিখিত ] 


জ্রীী৮মাস্বেল স্মৃতিপুজা 


৬ই আধাট_আমাদের মায়েরই পুণা 
জন্মোংসব। খুব নীরবে, নিবিড়ভাবেই আমরা 
তাহা সম্পন্ন করিলাম। আড়ম্বরের লেশমাত্র 
আর তো জীবনে সম্ভব নহে । তপোময়ী বিদ্যুত 
মাদ্িন দিন কি কঠোরতর তগস্তার পথে হাতছানি 
দিয়া আহ্বান করিতেছেন! এযে “ছুর্গং গথস্তৎ” 
কিন্ত ইহাই যে মুক্তির উপায়। 
আজ প্রতি ভারতবামীকে যে আত্মজীবনে 
কঠিন বজ্রচরিত্র প্রতিষ্ঠা! করিয়া রুদ্র ভঙ্কারে 
হাকিয় বলিতে হইবে-- 
“যে মাং জয়তি সংগ্রামে 
যো মে দর্পং ব্যাপোহতি 
যো মে গ্রতিবলো লোকে 
সমে ভর্তা ভবিয্ততি।” 


ভারতের পণ, ভারতের তপস্যা "এই মাতৃমন্তর 
সাধনেই সিদ্ধ হইবে। তাই তো আমরা ন্তান- 
ব্রভী। এই বিরাট মাতৃপূজার অধিকারী হইবার 
জন্তই আমাদের এই কঠোর তপন্তা। তাই 
মায়ের স্থৃতি পূজা এমনি তপস্তার জ্যোতিঃ দিয়াই 
একেবারে সংবৃত করিয়া আমরা অনুষ্ঠান করিলাম। 

প্রভাতে সঙ্ঘমন্দিরে--মায়ের জীবনলীলার 
মঙ্গলগীঠে--সকল সন্তান, নারী পুরুষ সমবেত 
হইয়া আময়! গভীর হৃদয়ে মায়েরই ধ্যামরত 


হইলাম। পৃত জদয়ে মা-কে স্মরণ করিলাম। 
অস্ভবকে গাট করিয়া ঠাহারই প্রতিকৃতি সম্বথে 
তাহার চরণে শত হৃদয়ে নতি জ্ঞাপন করিলাঘ। 
অগ্টোন্তরশত বার মাতমন্্র উচ্চারণ পূর্বক 
আগরা ভার শরণ লইলাম॥ সম্তানদলের প্রতি 
রূপে একজন এই নিবেদনট্ুকু পড়িলেন-_ 

“মা! তুমি আজ কোথায় তাহা জানি না। 
অশরীরিণী হইয়াও তুমি আছ--এইটন্কু বিশ্বাদ 
হিন্দু হইয়া আমর! ভুলিতে পারি না। তুমি আছ, 
চিরদিন আছ, ছিলে ও থাকিবে । তুমি আমাদের 
নিত্যজীবনের মা। তাই সনাতনী । হে চিনি 


দেবি! তোঁমায় আমরা প্রণাম করি । 


এই ৬ই আধাঢ় তোমার জন্মতিথি। নিত্য 
তুমি-এইদ্িন রূপের মধ্যে নেমেছিলে, ধরিত্রীর 
মেরে হয়ে জন্মেছিলে। তাই ছিলে তুমি ধরিত্রীর 
মতই চিরধৈধ্যশীলা সহিষ্ণু । তুমি. চির দুঃখিনী 
তপস্থিনী-ছুঃথকে তগন্া বলিয়াই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলে।. জাতিকে সেই তগশ্যাই দিয়া গিয়াছ। 
সীতার ন্যায় তুমি সতীশিরোমণি- পবিত্রতার 


অগ্িমৃত্তি। আমরা এই সীতার সন্তান ।” তাই 


তগন্তা ও পবিত্রতা যে আমাদের জন্মসন্ব। 
তোমায় ভূলি-_তাই তোমার মহীপবিত্র জন্নাধিকার 


হইতে যদি এখনও বঞ্চিত থাঁকি-মহাদেবি, 


মহামাতঃ, তোমার করুণাসমুদ্র কুলহীন অফুরস্ত_ 
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তুমি আমাদের মোহ আত্মবিস্বৃতি ঘুচায়ে চির 
পবিত্র। চির বিশুদ্ধ কর। আমাদের স্বরূপ 
তোমারই মধ্য পাইয়া আমরা ঘেন চিরযুগের তরে 
ধন্য হইতে পারি। 


মা, দেবি, সঙ্গজননি। নবজাতির আদর্শ 


মহালদ্মি! . মলপ্রকৃতি! . যোগেশ্বরী তুমি 
আত্মসমর্পণযোগের দিব্যমুর্ঠি তুমিই জীবনে 
ফটাইয়াছ। সেই যোগাংশ দিয়াই আমর! যোগী 


ও বোগিনী, সাধক ও সাধিকা, ব্রতচারী, শিপ 
9 ছাল্র। হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রদ্ধা, লা, শ্রী, ধৃতি ও 
প্রীতি রূপে তুমিই তোমার যোগৈশ্বধ্য প্রকাশ 





আশ্রীঞম 


কর। তোমার দিব্য বিভূতি সঙ্ঘের সর্বৈবধ্যে 
ফুটিয়া উঠক। . সঙ্ঘকে তুমি প্রাণ দাও, মা, প্রাণ 
দাও। যেখানে এখনও আধার, এখনও অহঙ্কার, 
পাপ, অনৈক্য বিকট মুষ্টি লইয়া তরুণ জাতিকে 
মান পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, 'হাবীধ্য তিলে তিলে 
করি জুরি নষ্ট করিতেছে__সেখানে রুদ্র চণ্ডী 
বেশে বিত্রতার হোমকুণ্ডে সব দগ্ধ বিমল করিয়া 
দাও।: এই নব জাতিকে তুমি দিবা প্ররুতি, দিব্য 
ভাব; দিব্য প্রাণ, মন, চরিত্র দিয়া, একেবারে 
নৃতন করিয়া গড়িয়া -তোল। আমাদের 


আশ্রম-সংবাদ 


৬৮১ 
নব জন্ম দাও-_-এই উদ্বোধনপ্রভাতে আকার 
এই প্রার্থনা 1” | 
প্রার্থনান্তে সকলে পুষ্পাপ্ণলী ও প্রণাম করিয়া 
ত্যমস্থচক মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ 
সারাদিনই আমাদের উপবাস,। পূর্বাহ্ণ চণ্তীপাঠ, 
পরে মধ্যাহ্থে চরকা কাট! অনুষ্ঠানাঙ্গ সম্পন্ন করা 
হইয়াছিল। ত্রিশ কোটী ভারত-সম্তানের সহিত 
একাত্ম উপলদ্গির এই প্রয়াস, ইহা কি আমাদের 
সফল হইবে না? সংযমসুদ্ধি ও কৃচ্ছতার তগন্তা 
এই বিরাটের অন্কুভাবনায় বড় সহজ মধুর ও 
অন্কুপ্রেরণাপূর্ণ হইয়াই প্রতীত হইল। বলিক 
বালিকা ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত সঙ্ঘের এই সংযমব্রতে 
যোগ দিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে মৌনভর্গ হয়। সান্ধ্য 
উপাসনান্তে স্থৃতিসভায় সম্মিলিত হইলাম'। সঙ্ের 
তপন্তার দিক্‌ দিয়া গুটিকতক'কথা জানাইবার পর, 
সঙ্ঘ-দেবতার নিকট হইতে আঁমর। এই 8৮৪ 
আশশীর্বাণী পাইলাম :- নে রা 
“আঙ্গ প্রবর্তক-সঙ্ঘের তণস্তাই ঘূর্ভ হতে 
চলেছে, তাই জন্মোৎসবও তপন্যা-রূপেই পালন 
কর্তে হয়েছে । তাঁর এশ্ব্ষে/র অভাব ছিল না, 
এত দৈন্যের মধ্যে উৎসবের দিনে প্রাচ্যের অভাব 
থাকৃত না। কিন্তু তিনি অশরীরিণী হয়ে আমাদের 
মধ্যে তপন্তাকেই মৃত্ত কর্ছেন। তাই' আজ বুঝি 
আমাদের এক্ষটা অতিরিক্ত হাসির অধিকার নাই, 
দু'মুঠো খাবার দরকার, তৎ্পরিবর্তে আড়াই মুঠোও 
গ্রহণ করুতে পারি না--যেটুকু জীবনধারণের জন্ত 
অধিকার তার অতিরিক্ত গ্রহণ ব। ব্যয় করার 


আমাদের আর অধিফার নাই। 


,,আমি জীবনে তাকে যথেষ্ট কাদিযেছি,; তার 
ফলে তিনি অমৃত্ের 'অধিকারী হয়েছেন; এ কান! 


'ত' আত্মার কান্ন নহে, আত্মা এতে পীড়িত হয় 
'নি, দেক-মনের চাওয়াই কেঁদে সারা হয়েছে। .. ১৮ 


৩৮২ 


রখসর বয়স থেকে তাকে ক্রহ্মচরধ্যব্রত গ্রহণ করতে 
হয়েছে, এট। কি তার উপর কম অত্যাচার ! কিন্ত 
দেহ ও মনকে নিগীড়ন করে'ই আত্মার ধণ্ম লাভ 
করৃতে হয়। তোমরাও শরীর মনের ধর্খের দিকে 
লক্ষ্য রেখো না, এইগুলিকে উপেক্ষা করেই চল্বে, 
মৃত্যু আসে ছুঃখ নাই। মৃত্যুতে মান্থষের শেষ হয় 
না, তার এত বড় তপস্যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
কি শেষ হয়ে গেল-__তা' ত কখনও হতে পারে 
না! সেই তপস্তা যে জড় আবরণ ভেদ করে" আরও 
সহম্মগুণ শক্তিতে সঙ্ঘের মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, 
তা" আমি মর্খে মর্খে উপলব্ধি করুছি। তিনি 
আজ অশবীরিণী হয়েও আমার হৃদয় পূর্ণ করে? 
তুলেছেন, আমাকে দ্িগুণ শক্তিতে ভরাট করে, 
রেখেছেন-_-এ যে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, কখনও 
অন্ধীকার করূতে পারবো ন1। 

»....আমাদের তপস্যা যত বস্তভন্্র বূপ নিচ্ছে, 
আমি যে একজন খাঁটি হিন্দু তাহা ততোধিক 
উজ্জ্বল মূষ্িতে আমার নিকট প্রতিপন্ন হচ্ছে। 
হিন্দুর বিরাট ধর্মকে আমি মর্মে মন্মে উপলব্ধি 
করছি। হিদ্ুস্থানের একটা রূপ আর একবার 
দেখতে চাই; ভারতবর্ষ ৰল্লে আমার সুখ হয় 
না, হিন্বস্থানের কূপ দেখতে চাই । এই হিন্দুত্বের 
ধর্ম যদ্দি প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তার জন্য তপস্যা 
আমাদের গ্রহণ কর্তেই হবে, এ তগন্ঠ। ভিন্ন অন্য 
প্থা নাই। চা 

এখানে বসেই আমার মনে হচ্ছিল-- 
আমাদিগকে 'প্রমাতা' হতে হবে; আচরণ দ্বারা 
প্রমাণ করৃতে হবে, যে আমরা হিশু; তার 
বিধান হিনুধব্ম দিয়েছে” 

“কাম্য নিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরংনিত্যনৈমিত্তিক- 
প্রায়শ্চিত্োপাসনাহুষ্ঠানেন মির্গতনিখিলকল্মষতয়া, 
মিতান্তমির্খলশাস্ত;  লাধনটতুষট্প্পষ্ট+,স্০নি বিদ্ধ 


প্রবর্তক 


[১৬শবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


কোন কর্মে কামনা রাখিও না। ভৌমরা এখানে 
বসে' হোমকুণ্ডে আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে-_ 
তোমাদের কামনা বিসঞ্জিত হউক; স্থতরাং 
তোমাদের ত অন্ত কোন কামনা থাকৃষে না। 
নিষিদ্ধ কম্ম--তুমি ভগবানের যে মিশন লইয়াছ, 
তাহাতে কোন্টা ভগবানের কাজ, কোনটা নয়, 
তাহা তুমি 05071071790 করবে । শাস্ত্রে বলেছে, 
নিত্যানিত্য বিচার-_বিচার করলেই বুঝ বে, কোনটা 
গ্রহণ করবে, কোনটা বঞ্জন কর্বে। যা” গ্রহণীয় 
নয়, তাহা প্রাণ গেলেও গ্রহণ কর্বে না। কাণ 
দিয়ে ভগবংগ্রপঙ্গ ব/তীত শুনবে না--চক্ষু দিয়ে 
অনিত্য বস্ত দর্শন কর্‌বে না) তোমার চোখ কান 
হয়ত স্তরূ করেছ, মন তোমায় নিয়ে যেতে চাইছে; 
সেখানেও তোমার অস্বীকৃতি চাই, কোনমতেই 
তার কথায় 9161] করবে না, যতবার চাইবে, 
ততবার তুমি উপেক্ষা করে? ভগবানের দিকে মুখ 
ফিরাবে। আমি ব্রতীদিগকে বলেছি_ তোমাদের 
যে ব্রতপালনের আদেশ দিলাম, তাহা পালনে 
যদি কোনদিন অসমর্থ হও, ইহা নিজের ক্রটি 
মনে করে' সংশোধন করৃবে, উদ্দাসীন থাকৃবে না, 
কাউকে কিছু বলার আবশ্টক নাই, নিজেই 
প্রায়শ্চিত্ত করবে--হয়ত কোনদিন উপবাস কর্বে, 
নতুবা এক পা তুলে দাড়িয়ে থাকবে; এরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত ন! করলে কখনও সংশোধন হবে না। 
শম দমাদি সাধন চতুষ্টয়ের সাধনা তোমাদের গ্রহণ 
করতে হবে। শম দম সাধনায় প্রবৃত্তি নিকদ্ধ হয়? 
উপরতি এই নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পুনরাগতি রোধ করে। 
অধ্যাত্সসাধনায় শক্তি লাভ কর। ভগকানের 
দেওয়া মাথায় তুলে নাও, ভার অর্ধিক। গ্রাণ্থি 
জন্ত অন্তরকে বিক্ষুব করো না, অশদে বসনে 
ঘন্ঘাতীত হও, ভাল থাওয়া॥ ভাল পরা নিম্নে চিত্ত- 


বিক্ষোভ নিদ্বপ্ধ অবস্থায় থাকে মাং ইহাই 


শ্রাবণ, ১৩৩৮ ] 


তিতিক্ষা সাধনায় সম্ভব। আত্মবিশ্বাসে স্থপ্রতিষ্ঠ 
হও; শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর। ইহকাল 
ও পরকালের চিন্তা দূর হোক, নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর বিচার কর, মুক্তির আগুন অনির্ব্বাণ রাখ । 

এই সাধনচতুষ্টয়ের আচার ব্যতীত তুমি ধর 
লাভ কর্‌তে পারবে না, প্রমাত। হওয়ার 
অধিকার পাবে না! আর এ ধশ্ম কেউ 51706701% 
পালন করুক দেখি--মান্গষের জীবন 9)792010 ন। 
হয়ে যায় না। কেউ ধর্খের আচরণ কর্বে না, আর 
বল্বে, ধন্ম ও ভগবানকে দেশ থেকে উড়াতে 
হবে-এই মতবাদের সঙ্গে তোমাদেরই ০০৪৮৪ 
করতে হবে। জীবনে যদি ধর্মের আচার গ্রহণ না 
কর, তোমরা জাতির বুকে এ আগুন ছড়াবে কেমন 
করে? 

»এখানেই নিংশেষে আমি ঢেলে যেতে চাই, 
যত বিশ্বাসের আগুন তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিতে চাই। এ বস্তযে একদিন জগতে প্রকাশ 
হবে, সে বিষয়ে আমি নিংসংশয়। আমি কাউকে 
ছোট করে? দেখি না; যে মানুষই ন্মামার সম্মুখে 
আন্থক ন! কেন, তার কাছেই আমি আগুন ছড়িয়ে 
দিচ্ছি--সে আমায় 067 করুক, তাতে আমার 
কিছু আসে যায় না। আজ যদি তোমাদের মধ্যে 
কেউ মরেও যায়, আমি বিশ্বাস করবো ন1 যে 
আমার ধর্মপ্রকাশে কোন বিস্ব ঘটবে) কারণ 
আমি এটা প্রত্যক্ষ করুছি--তোমাদের মা মরে 
গিয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে সঙ্ঘ্যক প্রবৃদ্ধ কবৃছেন। 
হতনাং যেগ্রানে $ নৈর্ত সনদ বিরাজমান, 
সে সপ মৃত্যুর ব্যবধানে ঘুচে না, আবার 
সেআযরে। 

*১.তীরপর . তুমি যে সঙ্ঘের একজন, তাহা! সর্বদা 
মনে রূখবে, যেখানে যাবে সেখানে তুমি সমস্ত 
সঙ্ঘকে ₹৩[7০567% কর্ছ, এই জ্ঞান তোমার 


।. 


আশ্রম-সংবাদ 
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থাকৃবে। 1 21) 217) 11001515115 021 6 
0১ 981081)-_-এই অদ্বৈত জ্ঞান প্রত্যেকের মধ্যে 
জাগ্রত থাক্বে। ছুটো জিনিষ বল্ছি--'প্রমাতা” 
হও ও সঙ্মের সঙ্গে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কর। 

বিদ্যার্থ ছাত্রদের বল্ছি-_-তোমরা এখানে 
এসেছ শিক্ষালাভ কবৃত্তে; “প্রবর্তক-সজ্ঘে* ছেলেদের 
মত তোমাদের এখানে থাকৃতে হবে না, আবার 
বাড়ী ফিরে যাবে। কিন্তু যাবার পূর্ধের এখান থেকে 
বিশুদ্ধ দৃঢ় চরিত্র লাভ কর, য| নিয়ে তুমি সংসারে 
গেলে, তোমার ছোয়ায় আরও ৫ জন গড়ে? উঠতে 
পারে। শুধু স্কুলের শিক্ষাই শিক্ষণ নয়, এখান থেকে 
এমন শিক্ষা লাভ কর, যা জীবনে কখনও তুল্‌ৰে 
না। মেধাকে বুদ্ধি কর। মেধা কি--য| দিয়ে 
ভগবানের ভাব ধারণাগত করা যায়। যা ভগবানের 
নয় তা? অগ্রাহ করৃবে, যে বস্ত্র ভগবানের তাহাই 
গ্রহণ করুবে ; ভগবানের 17007533100 যত বাড়াবে 
মেধা তত্তই বাড়বে। কোন পাপ আশ্রয় দিও 
না, তোমাদের জীবনও আমি পবিত্র করে' তুল্বো। 

-*আমি আজ শুভদিনে আশীর্বাদ কর্ছি-_ 
তোমরা বিশুদ্ধ চরিত্র লাভ কর, ভগবানের মান্ুষ 
ইয়ে যে মিশন তোমরা গ্রহণ করেছ, তাহা 
পালনের যোগ্য অধিকারী হও ।” 


ঈর 


ঃ প্রবগুষ্ক-তনঙ্ঘৰ 
পলীত্ৎজ্জাল্পস আঙ্ঘিত্তি 

গত রবিবার “যোগ ও ব্রহ্মবিদা! মন্দিরে” 
«প্রবর্তক-সঙ্ঘ পন্ীসংস্কার সমিতি”র সাম্বৎসরিক 
অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বস্থ মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারাণচন্ত্র দত্ত গত বৎসরের 
যে কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহাতে জান! যায়, 
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দ্র পরিধির মধো বিস্তর বাধা বিদ্ব ও যুবক 
সম্প্রদায়ের উদাসীন্ত ঠেলিয়া সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ 
ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত পল্লীর উন্নতি সাধনার 
ভিন্তি প্রতিষ্ঠ। হইলেও, কাঞ্জ এখনও অনেক 


বাকী। ইহার জন্য পরীর প্রাণের সহিত 


কমিগণের প্রাণ আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হওয়া 
প্রয়োজন । ইহা সময়সাপেক্ষ ও তপস্তাসাপেক্ষ। 

_ অতঃপর, শ্রীযুক মতিবাবুর প্রস্তাবনা আগ।মী 
বর্ষের জন্য নৃন কার্ধাকরী সমিতির গঠন বরিয়! 
মভার কার্ধয শেষ হয় 


প্রীবর্তক-সঙ্জেক্ নুতন পল্লীকেত্দ্র 
ূ্‌  (সংবাদদাতার পত্র) 

. গোমদণ্ী গ্রামে প্রবর্তক সঙ্ঘ পল্ী-গঠন 
বিভাগের এক নূতন ফে্দর প্রতিষিত হইয়াছে। 
ওর। জুন বুধবার দুর্গাপুরের জমিদার একনিষ্ঠ পল্লী- 
সাধক শ্রীযুত নগেন্্রন্ত্র দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এই 
কেন্দ্র উদ্বোধনসভা সম্পন্ন হইম্বাছে। শ্রীযুক্ত 
বীরেক্্লাল চৌধুরী সঙ্ঘের গল্লীগঠনবিভাগের এক 
দীর্ঘ বিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীপাঠের পরে 
প্রবর্তক বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ কতৃক কয়েকটা অবস্থা- 
ও সময়োপযোগী কবিতা আবৃত্তি হয়। তৎপরে এই 
নৃতন কেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা, সঙ্ট্রের শ্রীযুক 
পশ্বজকুমার চৌধুরী অবৈতনিক বিদ্যালগৃহ- 
নিশ্মাণে পল্পীবাধীর - আগ্রহ এবং আন্তরিক ও 


প্রকাশক -্রকফধন, চট্টোপাধ্যায় এম এ 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, 
৬৬) মাণিকতলা স্রট, কলিকাতা। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


আঘিক সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়! পল্লীর শিক্ষা 
স্বাস্থ ও সমাজগঠনমূলক যে ব্যাপক কন্ম সঙ্য 
এখানে আরম্ভ করিতে চাহেন তাহাতে পল্লীবাসীর 
আরও একান্তিক সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। 
সভাপতি মহাশয় তাহার লহজ সরল ভাষায় জগতের 
নানা দেশের পল্লীর শিক্ষ। ও অর্থনীতির কথা বিবৃত 
করেন। সারা জীবন পল্লীমেবারত থাকিয়া তিনি 
গে সব অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছেন সে লব কথাও 
তিনি কন্মাদের কাছে ব্যক্ত করেন। তত্পর 
ছাত্রদের অভিনয়ান্কে সভাপতি ও সমাগত সঙ্যদের 
ধন্যবাদ প্রদানাস্তর সভাভঙ্গ হয়। 

_ ৪ঠ| জুন বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রের নব-নিশ্মিত 
অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হর । 
প্রথম দিনেই প্রায় ৩, জন ছাত্র ছান্রী উপস্থিত 
ছিল। প্রায় সকলেই দরিদ্র কষকশ্রেণীর। শীঘ্রই 
এখানে সঙ্ঘের নিজম্ব সমবায়নীতিতে পল্লীর রাশ 
নিশ্মাণ, পানীয় জল, মধ্শ্তচাষ প্রভৃতির আয়োজন 
করা হইতেছে । 


প্রবশ্ত ক-চতুম্পাল 
গত বৎসরের সংস্কৃত পরীক্ষায়, "গ্রবর্তুক- 
চতুষ্পাঠী” হইতে শ্রীমতী অমিয়বালা বস্থ ও 
শ্রীমতী অমিয়প্রস্থন দত্ত “সামবেদে”. আদ্য ও 
কুমারী রেণুবালা ঘোষ “মুগ্ধবোধে”র আদ্য 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন 1" 


মুদ্রাকর-_শ্রীকুষ্প্রসাদ ঘোষ * 
প্রকাশ প্রেস " 


৬৬ মাণিকতলা৷দ্রীট, কলিকা তা! 
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রাষ্্রচক্র ও জাতিগঠন-যজ্ঞ 


2৩ 2 


জাতি-গঠন-যজ্ঞ এবং রাষ্ট্রশক্তিলাভের আন্দোলন 
-এই ছুইটী আমরা পৃথকৃভাবে দেখিতেছি। 
কোন কোন বর্শ-গ্রতিষ্ঠান যেরূপ রাষ্ট্রকে 
বাদ দিয়া অবাধ গতি ধরিয়া চলিতে চায়, 
জাতি-গঠননীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ধরণের ; 
কেন না, জাতি বলিতে তাহুর দেশ আছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে রাও আছে 7 ৬৫ই/ ছুই বস্তকে উপেক্ষা 
করিয়া খুব: অস্বীকারে রাখিয়া কোনদিন জাতি- 
গঠন সম্ভ; হইবে না। তথাকথিত পল্সীসংস্কারের 
কাজ, ধ্গ্রচার, সমাজসংস্কার চলিতে পারে; 
কিন্তু আমাদের মনে হয়, দেশের এই দুদ্দিনে এইবূপ 
প্রতিষ্ঠানে? ন্‌ বলিয়া বস্ত নাই। টবের গাছের 


[8৯ ] 


মত এইগুলি সৌন্দর্যের কারণ হইতে পারে, 
পরন্ত প্রাণের সাড়া এই সকল ক্ষেত্রে পাওয়া! যাইবে 
বলিয়া বোধ হয় না। 

আমাদেক সর্বদ| স্মরণ রাখিতে হইবে, আমর! 
স্বরাজ্যহারা হতভাগ্য জাতি; দাসত্বের ; কঠিন 
নিগড়ে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ--সমস্তখানি জীবন 
দিয়া মুক্তির প্রচেষ্টাই আমাদের ধর্ম_সে মুক্তি- 
প্রয়ান যে ভঙ্গী, যে আকারেই প্রকাশিত হউক, 
মূলতঃ মুক্তি ভিন্ন উহার দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকিবে না। 
আর এই মুক্তি আদৌ ব্যক্তিগত জীবনের জন্ত 
নহে, একটা জাতির সহিত অবিভাজ্ারূপে আমি 
হজড়িত; কাজেই জাতির মুক্তি-ব্রতই আমার 


৩৮৬ 


ব্রত, আমার তপন্তা, সাধনা-সবই এই একই 
উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির অন্থকৃলেই প্রয়োগ করিতে হইবে। 
ভারতের রাষ্ট্রান্দোলনে আজ ধাহার৷ অগ্রণী 
তাহারাই আজ জগছরেণা পুরুষ; তাহার কারণ, 
জীবনের সার্বাঙ্গীন' সত্যটা আজ এই ক্ষেত্রে 
দেদীপ্যমান হইয়া উঠিগাছে। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ 
কর্মজীবনের প্রজ্জলিত আগুন কোথায় কে ঢাক। 
দিয়া রাখিতে পারে? ফুৎকার দিয়া যে অগ্নি 
প্রজ্জলিত করিতে হয়, সে কচ্ছ-সাধ্য অগ্নির অস্থিত্ 
মানুষের প্রাণে আগুন জালে না); আপনাকে 
পৃথিবীর বুকে রক্ষা করিতেই যুগ যুগ অতিবাহিত 
হয় প্রলয়স্থট্টির সাধ্য সেখানে কোথা ! 
রাষ্টক্ষেত্রে মুক্তির পতাকা গগন জুড়ি! উড়িয়াছে। 
'দারিজ্র্য হইতে মুক্তি, নিধ্যাতন হইতে মুক্তি, পাঁগ 
ও আসক্তি হইতে মুক্তি। এই সকল আশায় জাতির 
প্রাণ ক্রমেই জাগিয়া উঠে, বঞ্ধনমুক্তির লক্ষণ- 
স্বন্ূুপ দ্বতঃই এইগুলি স্বপ্রকাশ হইবে। কোন্‌ 
হিমালয়ের গহ্বরে কোন্‌ সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবের 
মুক্তির তপন্য। আরম্ভ করিয়াছেন, এইবপ 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জাতির মূত্তির 
মূলে কোন অনির্ধচনীয় বস্তর উপলব্ধি আর 
আমাদের উৎসাহ দেয় না, কৌতৃহল স্জন করে 
না) অন্থমান যুক্তি প্রত্যক্ষ হইয়া যেখানে মূর্ত, 
সেইখানেই মান্য অন্বেষণ করিতে ছুটে লেই বীধ্যকে, 
যাহা আশ্রয় করিলে ভারত দিদ্ধ হয়, মুক্ত হয়, 
ভারতের জাতি মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া দীড়াইতে 
পারে। আজ চতুর্বর্ণের সন্ধান মানুষ এই জাগ্রত 
কর্ণক্ষেত্রেই লাভ করিবে বলিয়া আশ! পাইস্নাছে। 
কুরুক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র। তাহা সগ্রমাণ হওয়ার 
শুভদিন উপস্থিত; তাই তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবন 
ভিত্তি করিয়া পাপের নানা মৃদ্ঠি সর্ধঞ্জনগোচর 
ইয়া পড়ে। ন্ন্কারজনক ক্ষেত হইতে এই পাপই 


প্রবর্তক 
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যে সাঁধু তপস্বীর মৃষ্ঠিতে আমাদের অধ:পতনের 
দিক্টাই আরও বড় করিয়া তুলিতে চায়, তাহা 
যেন ক্রমে মানুষ অবধারণ করিতে 
করিয়াছে। সাহিত্যে কাব্যে, জীবনের বিচিত্র 
কর্মজীবনে, তীর্থে মন্দিরে, লোকালয়ের বাহিরে 
নির্জন পর্বততকন্দরে, আশ্রমে, সাধুর আস্তানায় 
মহামায়ার চক্রান্ত যে লীলায়ত, তাহা! এক নিমেষেই 
চক্ষে পড়ে । আজ নিজ্জন কথাটার এই সত্য মণ্ধ 
উপলদ্ধি হয়, যে একজন ছাড়া অন্যে আসক্ত নয় 
মেই এই উত্তম স্থান লাভ করে। বায়ুহীন 
প্রদেশেও মানুষ একা নয়, সেখানেও পঞ্চভৃতের 
উৎপাত সহা করিতে হয়। "জাতির মুক্তিতপস্তায় 
ধর্ম বিরাট্‌ মুষ্ঠিতে প্রকট; তাই মিথ্যা, তামস 
'আর সত্য ও তপস্তার ছদ্মবেশে আমাদের তুলায় 
না। আজ জাতির মুক্তি আশ্রয় করিয়া সত্য 
মধ্যাহ-সুধ্যের ন্যায় ভাম্বর। অন্ধকার চক্ষের সম্মুখ 
হইতে তিরোহিত হইয়াছে । এইজন্যই বঙিয়াছি, 
মুক্তির আকাজ্ক! যখন ব্যক্তির জীবন অতিক্রম 
করিয়া জাতির জন্য উদ্ধদ্ধ হয়, তখন আমরা 
সত্যের উপলব্ধি করিতে একটা! আকার পাই-উহা 
বস্ত হইয়া দেখা দেয়। ভারতের আজ এই 
সৌভাগা-যুগ কি আগত নয় ! 

যে কথা বলিতে চাই তাহার জন্যই মনের 
মাঝে যে বাণী গুমরিয়! উঠে, তাহ! ব্যক্ত না করিলে 
সে কথা যেন প্রকাশ হয় না_তাই এই অবান্তর 
প্রলঙ্গের আলোচনা । | রে ৃ 

তারপর কথা হইছে, আর মুক্তি অতিক্রম 
করিয়া জাতির মুক্তিপ্রাম তো ব্যর্থ হবরর্গারে ! 
এই প্রশ্থ খুবই স্বাভাবিক; কিন্ত জা 
অতীতের দিকে যদি দৃষ্টি ফিরাইয়া ধরি; তাহা 
হইলে দেখি-ভারত ব্যক্তিজীবনের চি 
ূগধুগ্াস্তর তপস্তা করিয়াছে, ব্যব্ডির /মুক্কিগথ 
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আবিষ্কার করিয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার 
ভয়ে এবং অর্ধিক অবান্তর কথায় বক্তব্য অধিকতর 
অম্প্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহা সপ্রমাণ 
করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিতে বিরত হইলাম। 
মানবচরিত্রের অতি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিকের 
বস্ত বিশ্লেষণের ন্যায় আত্মতত্বের যে কি গভীর 
আলোচনা ভারত করিয়াছে, তাহা প্রাচীন 
সংস্কৃতশান্ত্বের যে অল্লমাত্র আম্বাদ পাইয়াছে, সে 
বুঝিবে। পরাধীন জাতি ব্বজাতির শিক্ষায় 
মাধনায় বঞ্চিত; তাহাদের আঙ্গ ভাষায় বুঝাইতে 
পারিব না, ব্যগ্রি-মান্গষের মুক্তিকামনা চরিতার্থ 
করার জন্ত ভারতের প্রাচীন পুরুষের৷ কি প্রশস্ত 
রাজপথ না! প্রস্থত করিয়াছেন! অধিকারী এবং 
প্রকৃত অভিলাষী হইলে আমরা অসংশরে অনায়াসে 
এ ভব-বন্ধন মুক্তির সন্ধান পাইব। কিন্তু এই 
ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তি মায়াকে অতিক্রম করে 
না_-এই হেতু জীবন্মুক্তির সন্ধান পাইয়াও আজ 
আমাদের দুর্গতির অবধি নাই। ভগবানের এই 
কষাঘাত আমাদের জীবনগতি আরও উর্দে 
তুলিয়া দিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; তাই আজ 
জাতির অগ্রপুরোহিতবৃন্দ সর্বত্যাগী সন্গাসী হইয়াও 
আত্মমুক্তির দায়ে ইহবিমুখ নহেন, একট। জাতিকে 
বন্ধন-মুক্ত করিতে কৃতসঞষল্প ৷ 

এই কথার উপরও প্রশ্ন হইতে পারে--ব্যক্তিগত 
জীবনের মুক্তিপ্রয়াস যেরূপ মায়াকে অতিক্রম 
করে না, জাতিগত মুক্তির প্রেরণায় এই মায়ার 
প্রভাব যুক্তিমত কথক্িং ক্ষীণকায়া হইলেও, ইহাও 
তো মায়ার অধীন, একথা ক্দীকার করিতে হয়। 
আমরা “এই * যুক্তিযুক্ত কথা “অস্বীকার করি না 
কেননা জ|তির মুক্তিই সবখানি নয়, মানবজাতির 
মুক্তি ও মিদ্ধির উপর সৃষ্টির উদদেশ্ট সর্বাসফম্যময় 
হইবে, রং ইহাই সথস্রির মূলে ভগবানের "অব্যর্থ 


রাষ্ট্রক্র ও জাতিগঠন-যজ্ঞ 
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বিধান সেই বিধানই বিশ্বজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ 
একই কেন্দ্রে নিয়গ্ত্রিত করিতেছে । ভারতই ষব্ব 
গ্রথমে এই ভাগবত বিধানের অন্ুবস্তা হইয়াছে; 
এইজন্ভই আজ ভাগবত সঙ্কেতেই সে এই পথে 
চির অগ্রণী হইবে। 

* ব্যক্তিগত মুক্তির সাধনায় সিদ্ধ ভারত আজ 
জাতিগত মুক্তিব্রতে দীক্ষা লইয়াছে। অতীতের 
কর্মচক্র এখনও আপনার তালেই পূর্ব পথেই 
অন্থুবর্তন করে-ইহা প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু 
নিপ্ন্দচিত্ত মানুষের কাণে ভগবানের ডাক 
আসিয়া পৌছিয়াছে; তাহাদের অভিনব পথে 
যাত্রা করিতে হইবে। প্রাচীন রীতিনীতি প্রথার 
উপর যে বিরাগ বিদ্বেষ কদাকার মৃষ্ঠিতে প্রকাশ 
গায়, তাহা অশ্ুদ্ধি হেতু; পরস্ত ভারতের সনাতন 
জাতিকে আজ পথের পরিবর্তন করিতে হইবে। 
এ জাতি ব্যক্তিজীবনের চরম আদর্শ মোক্ষের 
উদ্দেশ্ঠে যে নিয়ম ও বিধান প্রবর্তিত করিয়াছিল, 
জাতির মুক্তির জন্য তাহার প্রয়োজনমত বজ্জন ও 
হস্কার এবং নৃতন নিয়ম ও শৃঙ্খলা গড়িয়া লইবে) 
তাই আমূল বিপ্লব বাধিয়াছে। ত্বভাবের বশে 
কম্মচক্র গতান্গগতিক ধারায় এখনও আবর্তিত) 
তাই প্রাঙ্চীনকে ধাহার। জীবনপণে ধরিয়া আছেন 
তাহার] আশ্রয়ে প্রঅয়ে এখনও স্থান পাইতেছেন। 
যেদ্দিন ভারতের কর্মচক্র একেবারে নৃতন পথে 
ঘুরিতে আরুস্ত করিবে, সেদিন নৃতনকে বরণ 
করায় অনমর্থ প্রাণ কালবশেই বিদীর্ণ হইবে, 
নিশ্চিহ হইবে_ অতীতের ইতিহাস ইহার প্রমাণ- 
স্বরূপ সাক্ষ্য দেয়। 

আজ ভারতের সাধন! জাতির মুক্তি-লক্ষ্যে 
প্রবপ্ঠিত। ব্যষ্টিজীবনের শক্তি, এশ্বর্ধ্য, অধ্যাত্মবল, 
ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্ত 
তাহার জাতিগত তপস্যা যে দিন হইতে আরম্ত 
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হইয়াছে, অতীতের ক্ষেত্র হইতে তাহাদের ধীরে 
ধীরে অপসারিত হইতে হইয়াছে, এবং আক মাথা 
রাখিবার ঠাইটুকুগ নাই, মাটার উপর ভর দিয়া 
ঘে দাড়াইবে, তাহাও বুঝি শেষ হয়! এই প্রলয়- 
সঞ্চটে চতুদ্দিকে যে অভাবনীয় বিশৃঙ্খল! উপস্থিত 
হইবে, ইহা অবধারিত. মীঁ্ষ যেন বাধ্য হইয়াই 
চীৎকার আরম্ত করিয়াছে; চতুর্দিক্‌ হইতে যত 
ধ্বনি আসিয়া তাহার কর্ণ স্পর্শ করে, তাহারই 
প্রতিধ্বনি তুলিয়া সে কলরব করে। চত্ুদ্দিকের 
কন্মপ্রভাবও তাহাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছে। ব্যক্তির 
মত জাতিরও যে একট! নিজস্ব জীবন-ধারা আছে, 
তাহা আজ ধরিবার সুবিধা নাই। আমাদের এই 
কথাগুলিও আজ কত লোকের নিকট যে ছুর্ববোধ্য 
মনে হইবে, তাহা বুঝার সঙ্গে আমরা যে সত্য 
অবস্থার কথাই ব্যক্ত করিতেছি, এইরূপ বোধ? 
থাকিয়। যাইতেছে-এইরূপ সর্বত্র) কাজেই 
এখন কেবল কলরব, চীৎকার, কন্মক্ষেত্রে উৎ্কট 
বিশৃঙ্খল। ছাড়। অন্য অবস্থা আমিতেই পারে না। 
কিন্তু সব স্থির হইয়া সত্যই স্থায়ী হইবে। অসংখা 
মিথ্যার মাঝে সত্যের সুর ঝঞ্কত হইলেও, তাহা৪ 
আঙ্জ মিথ্যা বলিয়া গ্রাহের বিষয় হইবে না; কিন্তু 
অনন্ত তৈলধার! থে জলন্ত প্রদীপের বুকে ঝরিয়া 
পড়ে, দীপালীর কোটী প্রদীপ নিভিবার পর সে 
সনাতন আলোর সন্ধান জাতি পাইবে । আজ 

হখ্য কোটা বাণীর ভিতর সত্যের' সাড়। একটা 
ক্ষীণ ধ্বনির মতই অম্পষ্ট দুর্ক্বোধা হইয়া থাকুক, 
যদি সব রেশ শেষ হইলে এ বাণী অমর হয়, তখন 
ইহার অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিব। 

ভারতের শক্তি পিদ্ধ হইয়া পিদ্ধজাতি নিম্মাণে 
উদ্যত--ইহা। বার্থ হইবে না। আজ বিশ্বজ্াতির 
ধুয়া ভবিত্যতের স্বপ্ন, বর্তমানে তাহার মূল্য একটা 
ফাণাকড়িও নহে। হিন্দুজাতিকে আত্মপ্রকাশ 


| প্রবর্তক 
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দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে -প্রতি স্তর বস্ত তন্ত্র-রূপে 
না গড়িয়া ভবিষ্াংকে রূপ দেওয়ার তাহার 
অধিকার নাই। আমাদের আজ এই জাতির 
মুক্তি-ব্রত ভিন্ন অন্য গতি নাই-_ইহাই ভারতের 
সর্ঘশ্রেণীর মান্ষকে বরণ করিয়। লইতে হইবে। 
অতীতের আবর্তে পড়িয়া থাকিলেও যেমন কাহারও 
পরিত্রাণ নাই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আশ্রয় করিয়াও কেহ 
নিরাঁপদ্‌ থাকিবে না; বন্তমান আঙ্গ সবথানি সত্য 
লইয়া জাতিকে সার্থক করিবে। 

তাই আজ রাষ্ট্রই জগদ্বরেণা ক্ষেত্র । হিমালয়ের 
খষিমগ্ডলীও মহাত্মাকে তাই যোগীশ্রেষ্ঠ বলিয়। 
স্বীকার করেন। কথাট| বেফ্ঠাস বলিতেছি না; 
তিব্বতপ্রত্যাগত একজন ইংরাজ মাধু জর্জ লিক্‌ 
এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন-স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন সার্থক 
করার উদ্দেশ্তে ন্বগেঁর অনুরূপ মর্ত্যের বুকেও 
সপ্তধিমগ্তলী আছে? তাহারা মহাত্মার পঞ্থাই এই 
ভবিধ্য কৃত্যুগের স্বপ্ন সার্থক হওয়ার পক্ষে প্রশস্ত 
বলিগনা মনে করেন। ইহার কারণ আর অন্য কিছু 
নহে-জাঁতিকে সিদ্ধ করার, জ।তির প্রাণে সত্যের 
অমৃতসিঞ্চনের ব্যবস্থাই হইতেছে এ যুগের ধশ্ম। 
ভারতের রাষ্ট্র সে ধন্মক্ষেত্র স্বজন করিয়াছে; 
মহাত্স। এই কুরুক্গেত্রের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন _ 
জগতের দৃষ্টি এই দিকে ম্বতঃ প্রনারিত হওয়। 
বিচিত্র কথা নহে। 

এইবার আমাদের বক্তব্য বলিবর চেষ্টা 
করিব। জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য রাষ্ট্শক্তির 
অপেক্ষা গঠনশক্তির সর্বাগ্রে প্রয়োজরের কথা 
মহাত্মাই স্বয়ং প্রকাধধ করিগাছেন। -রাষ্্রশক্তি 
হাতে থাকিলেই জাতিহক “যুগোপযোগী গড়িয়া 
ত্বোল। যাইবে, এমন কোন কথা নাই'।” 'আইনের 
বশে মানুষের স্বভাব বদলায় না শিক্ষায় সাধনায় 
মান্থধ টরিত্রের রূপান্তর সাধন করে? এই।শিক্ষা ও 
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সাধনার নিয়ম যদি রাজবিধান হয়, তবে ইহা 
অনায়াসসাধয হইবে, এমন যুক্তিও সমীচিন নহে। 
কেননা! বর্তমান যুগে রাষ্ট্রপতি গণমতের অন্বন্ভী। 
জনগণের চরিত্র যেরূপ হইবে, রাষ্ট্র বিধান তদনুরূপ 
হইবে-অতএৰ গণচরিত্র যদি অসমন্পূর্ণ হয়, 
গুণ ও ধর্শের বৈচিত্র্যে বিকৃত ও স্বতন্ত্র হয়, তাহা 
হইলে একটা! সামগ্রস্বপূর্ণ শিক্ষা সাধনার বিচিত্র 
বিধান প্রবর্তিত হইতে পারে; মান্থষের সস্তা 
তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারে না। ইংরাজের শিক্ষা 
যেমন কালবশে প্রতিক্রিয়ামূলক হইয়া! জাতিকে 
অতিষ্ঠ করিয়াছে, ইহাও যথাসময়ে ততোধিক 
অসস্তোষের কারণ হইবে। 

ব্যক্তি-স্বাতঙ্তরের ন্যায়, জাতি-শ্বাতন্ত্রয গ্রকৃতির 
নিয়ম। স্বাতস্ত্রের অস্তিত্ব যদি চিরস্থায়ী হয় অথবা 
সাময়িক হয়, তবে তদনুসারে তাহার স্থান ও কাল 
নিরূপিত হইবে। এক্ষণে ভারতে যে জাতি রাষ্ট্র 
মুক্তির সাধনায় উদ্ধদ্ব, তাহার বিভিন্ন উপাদানের 
মধ্যে হ্বাতত্ত্রবোধ যদি সত্য হ্য়-সাময়িক অথব! 
নিত্য স্থায়ীরূপে; তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি 


মিঅগ্তণযুক্ত হইবে। যতই সামগ্রস্তপূর্ণ করিয়া 


ইহা ভারতের উপর প্রবন্তিত হউক, মিশ্র শক্তি 
সত্তার অভাব কখন পূর্ণরূপে পূরণ করিবে না। 
অভাবে অসস্তোষের হৃষ্টি হয়) ক্রমে ইহ! বিদ্বেষ ও 
বিদ্রোহ ূপে যে দেখা দিবে, সে বিষয়ে কোনই 
সন্দেহ নাই। যদিও প্রকৃতি এই নিয়মেই অসংখ্য 
ভেদের মধ্যে একোর সন্ধান করিতে ছুটিয়াছেন। 
কিন্তু এই গতির একটা তাল ও ছন্দ আছে। 
স্গত ও শ্বজাতি ভেদ আমর! মানিয়া লইতে 
শিখিয়াছি। এই ভেদের, মধো সমবেতভাবে 
চলার সম্ভাবনা আছে; কিন্ত বিজাতীয় ভেদ 
লইয়৷ বস্ততঃ এক পা অগ্রর হওয়া সম্ভব নয়। 
মানুষের সহিত মানুষের এখন যে বিজাতীয় পার্থক্য 
জান, ইহা তিরোহিত হওয়ার উপায়্বরূপ ভারতে 
এইরূপ একটী জান্তির অভ্যুখান যদ্দি ভাগবত 
বিধান হয়, সে ক্ষেত্রে কোন কথা নাই। ভারত 
এখন সেই পধ্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে 
কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহে আছে-_যদি 
তাহাই হয়ঃ তবুও নঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য 
দিকটা দেখিয়! চলিতে হইবে। 


রাষ্ট্র ও জাতিগঠন-ষঞ্ঞ 
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রাষ্ট্র-শক্তি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে, বর্তমান অবস্থায় 
আমরা হয় কংগ্রেসের উপায় শ্রেয়; করিব, নতুবা 
জগতের ইতিহাসে শ্বাধীনতালাভের যে চির পথ 
অণছে, সেই বিশ্লুবকে বরণ করিয়া লইব। কংগ্রেসের 
শক্তি-বিদেশীর রাষ্্রতন্্রকে অনহযোগ অক্ত্র 
নাকাল করা। অন্যদিকে বিপ্লবীর বজ্র একান্ত 
উপেক্ষার নহে--এইজন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে সর্ত 
করিয়া বর্তমান ধাজশক্তি বিরোধের চেয়ে সপ্তাব- 
রক্ষায় স্বভাবতঃই যত্ববান্‌ হইবে। এই স্থবিধার 
ফলেই কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কতকট। রাষ্ট্রশক্তি 
নিজেদের হাতে লইয়া জাতিকে শনৈঃ শনৈঃ মুক্তির 
দিকে অগ্রপর হইতে দিতে কৃতসঙ্কল্প। হিংসার 
অস্ত্রে যে রক্ত ধরিত্রীর বুক কলঙ্কিত করে, তার 
একটা৷ প্রায়শ্চিত্ত আছে; ইতিহাসের নজির তুলিয়া 
তাহা বোধহয় সপ্রমাণ করার প্রয়োজন হইবে 
না। এইজন্ত ভারতের চরিত্রে অসাধারণ সহিষ্ণুতা 
থাকায়, কংগ্রেসের পথ অধিকাংশ লোক বরণ 
করিয়া লইবে; কিন্তু এই পথে রাষ্ট্র-শক্তি অধিকার 
করায় ভারতের মিশ্রজতিকে তাহার অংশ দিতে 
হইবে। ফলে) রাষ্্রশক্তি কোন বিশেষ স্বতন্ত 
জাতির হস্তে নিক্পমিত হইবে না। পক্ষান্তরে 
শাসনতত্ত্রে যাহারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাদের 
বিশেষ বিশেষ ম্বাতন্ত্য আছে; অতএব স্বতন্ত্র 
জাতির দাবী কারণে অকারণে যতদিন জাতি- 
স্বাতস্ত্রা ততদিন রাষ্ট্র-শক্তিকে স্থির হইতে দিবে 
না। ইহা বুঝিয়াই মহাত্মা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন 
_-জাতি-গঠন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন; রাষ্ট্র- 
শক্তি তাহার উপর ভর করিয়াই দাড়াইতে পারে। 

অন্যদিকে, বিপ্লবীর প্রচেষ্টাও নগণ্য নহে। 
বিপ্লব ততদিন আত্মঘাতী হওয়ার পথে, যতদিন 
তাহা কৃতকার্ধা না হয়। যেদিন বিপ্লবের সাফলা, 
সেদিন তাহা আর নিন্দার্হ নহে, জয়ের উৎসাহে 
তাহার মহিমা জগৎ ছাইয়া কীন্তিত হয়) ফরাসী- 
বিপ্লবের ইতিহাস ইহার সাক্ষা। কিন্তু মূলে 
গঠনের স্থযোগ ইহার মধ্যে আদৌ ন| থাকায় 
বিপ্লবের দ্বারা এক প্রকার শামনতঙ্ত্কের উচ্ছেদ হয়, 
শামনকতৃপক্ষের পরিবর্তন ব্যতীত মানুষের 
ভাগ্যচক্রে অধিক সুযোগ দেখ! যায় না) অন্ত- 
পক্ষের হাতে প্রায় পূর্ব শাননদণ্ড পরিচালিত 
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হইতে থাকে, জাতির যে পরম শ্রেযঃ তাহা 
আয়ত্ে আমে না। রুশে এই নীতির বিপরীত 
ঘটনার আভাস গাওয়া যাইতেছে; ইহা দিদ্ধ 
হইলে জাতির দ্বাধীনত্তানাভের ইতিহাসে নৃতন 
অধ্যায় নৃতন কথায় মংযোদ্জিত হইবে। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে 
উপস্থিত সকল জাতিই,হাপ ছাড়িতেছে। বিপ্লবের 
পরে এইহেতু রুশ যে স্থযোগ পাইল, তাহা দর্দ- 
দেশে, সর্বজাতির ভাগো নাও ঘটিতে পারে; 


তবুও পূর্বেই হউক আর পরেই হউক, গঠনের, 


একটা যুগ জাতিকে গ্রহণ করিতে হয়। বিপ্লবের 
পর চতুর্দিকে হিংসাপ্রতিহিংসার ঘাতগ্রতিঘাতে 
জাতি আর আত্মগঠনের সুযোগ পায় না। 
বিজয়ীদল রাষ্্রতন্ত্র হাতে লইয়া বিরুদ্ধপক্ষকে 
দমন করিতেই ব্যস্ত থাকে। পরে শাসনদওই আবার 
জাতির নিয়ামক হয়-মান্গষের আত্মাকে মুক্তি 
দিবার যে সাধনা, তাহ! গ্রবর্তন করা ঘটিয়। 
উঠে না। 


বিপ্লবীর পক্ষে গঠননীতি সঙ্গে লইয়া চলা 
সম্ভব নয়। কংগ্রেদ যুগপৎ তাহা সিদ্ধ করিয়! 
চলিতে পারে; এইরূপ যুক্তি হয় তো একেবারে 
অনঙ্গত নাও হইতে গারে; কংগ্রেস রাষ্ট্রশক্তি- 
লাভের আদর্শ সম্মুখে রাখায়, উহীর তাগিদ এমনই 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে রাষ্ট্রশক্ষির আদায়ের 
সুযোগ মে ছাড়িতে পারে না। স্থযোগান্বেষী 
মনোবৃত্তি সবখানি দেখিতে পায় না, দেখাও চলে 
না; এইজন্ আত্মবৈশিষ্্য বলিয়। বস্তুর গৌরববোধ 
এইক্ষেত্রে তিরোহিত হয়। হয়তো! ধীরে ধীরে 
এইভাবে রাষ্্রশক্তিলাভ করিয়া কোন দেশ ধনে, 
সম্পদে, প্রাচূর্ধে বড় হইয়া উঠিতে পারে; কিন্ত 
মান্য তো বাহিরের সামগ্রী বহিতে জন্মে নাই, 
সে অস্তরের দিক হইতে বাড়িয়া উঠিতে 'চায়, 
অস্তরের এই্বর্ধ্য দিয়া জগৎ ভরাইয়া তুলিতে চায়। 
সে ধরণীর বক্ষ নিউড়াইয়। যে অমুত আবিষ্কার 


প্রবর্তক 
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করিতে আসিয়াছে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে 
চাহে না। রোমরাজ্যের মত ভার বহিয়। দীর্ঘদিন 
টিকিয়। থাকার উপায় ইহার মধ্যে নাই, 
বরং বিশ্বকে ধূলাচ্ছন্ন করিয়া হুড়মুড় করিয়া 
ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা এই ক্ষেত্রে অধিক। 
ভারতের প্রাণ তাই সে পথে উদ্ধদ্ধ নয় বাহিরের 
গ্রভাব যতই তাহাকে চঞ্চল' করুক, আসলে 
পে প্রাণ বিছ্যুৎশক্তির স্পর্শ ইহাতে অন্গতব 
করে না। 


, এইজন্য আর এক ততৃতীয়ন্থ| আবিষ্কার 
করিতে হইবে রাষ্ট্র ও জাতিসাধন! তাই 
পৃথকৃরূপেই দেখ! দিয়াছে। কংগ্রেস যদি যুক্তি- 
জালে ইংলগ্ডের রাঞজশক্তিকে পরাভূত করিতে না 
পারে, তাহাকে হয় স্বাধীনতার জন্য গতাম্থ্গতিক 
পথকেই প্রশ্রয় দিতে হইবে, নতুবা জাতিদাধনায় 
আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্ষিলাভের 
দিকে ধদি অধিক ঝৌক থাকে, তাহা হইলে 
গ্রেদ পরিপূর্ণভাবে গঠন-কার্যে সফলকাম 
হইবে না। ঘটনারপর ঘটনা! জন করিতে না 
পারিলে রাষ্ট্রপাধনায় উত্তেঙ্গনা রক্ষা হয় না; 
উত্তেজনার প্রবল বস্তায় স্থষ্টির বনিয়াদ স্থামী হয় 
না। আর যদি গঠনের উপর ভিত্তি করিয়া 
রাষ্ট্রশরক্তিলাভের পথেই কংগ্রেস অগ্রসর হয়, 
তাহা হইলে উহার রাষ্্র্র বলিয়া যে খ্যাতি, 
তাহা লোপ গাইবে। ভারতের গঠ$ন-নীতি 
ব্যাপক মৃষ্ঠিতে আত্মপ্রকাশ করিবে; কিন্তু তাহ! 
হইলেও দেশে প্রবল রাষ্ট্রসংহতি লোপ পাইবে 
না, অন্তত্র বিরাট রাষ্টরচক্র গড়িয়। উঠিবে। সাগর- 
সঙ্গমে নদীর ন্যায় প্রকৃতি সহস্র ধারায় মানুষের 
অভীষ্টসিদ্ধ করার পথ খুলিয়া দেয়। রাষ্ট্রও জাতি 
_এই উভয় সাধনা কখন পরম্পর প্রতিদ্বন্দীরূপে, 
কখন বা সম্মিলিত ান্জায় ভারতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিবে। আমরা এই জাতি-দাধনার কথাই 
আগামী সংখ্যায় বিবৃত করিব। ও 


1. নাতি পঃলাপলাধান্িত ৯ 





রি চিনা 

৫. এ 181 7717 
ৰং ৮ ৬ 17105 ৫ 
ৰঃ ১ ৬ 


বে 


৩৮০১ ৫ 
পু রি এল শা 
৭ স 





আমাদের প্রমাণ করতে হবে-ধর্্মগীবন জগতের সর্ববজাতির উপরে--অপরাজেয়, 
বলে-বীর্য্যে-এশ্বর্য্যে অপ্রতিদ্ন্থী যদি তা” ন হয়, তবে পরাজয়ের জন্য ধর্মকে মানুষ কি 
কারণ বরণ করে? নেবে? ধন্ম আমাদের আয়ু, ষশঃ ও সম্পদ্‌ দিবে, ধর্ম আমাদের 
সংহতি, জাতি ও সাআজ্য দিবে, ধর্মপ্রাণ মৃত্যু জয় কর্বে-এই ধর্ম যদি জীবনে 
স্প্রতিষিত হয়, তবেই ইহার অমর বীর্ধ্য মানুষের আকাজ্ষার বস্তু হবে। 


ধর্ম দুষ্প্রাপ্য বা দুঃসাধ্য বোধে ইহা! বঙ্জনীয় নয়। জীবের পক্ষে ধর্্মলাভ সর্ববশ্রেয়ঃ 
ধনসম্পদ্‌, জগতের এশ্ব্্য গৌণ ; মুখ্য ধর্ম্-বস্ত। এই হেতু আজ একট! সর্বহারা জাতি 
এই ছুল্লভিবস্ত লাভে যত্বুবান্‌, উদ্যত। আমরা দেই জাতিরই রূপ। আমাদের তাই 
জীবন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে-ধর্দের উপর ভিত্তি করে' কেমন করে” একট। জাতি 
সর্ধজয়ী হয়। প্রাচীন, অতীত-_য| কিছু অনুসরণ করে, আমর! ক্ষুত্র, সন্ধীর্ণ, নিব্বাঁধ্য 
হয়েছি, ধর্ম বলে আমরা তা বরণ কর্ব না। ধর্্ম-্দীশ্বর-চেতনা সতত জাগ্রত রাখা, 
এই অনির্ব্বাণ আগুনের মধ্যে নিয়ত বাস করা। এই আয়োজন এখানে হয়েছে। 


ইহাতে অবহেলা যেখানে সেখানে ধর্ম-বিরোধী ভাব আছে। তাই সতর্ক হও। 
প্রবন্তিত আচার উপেক্ষা করিও না। যথানিয়মে নীতির অনুসরণ করেঃ জীবন উদ্যত 
কর। আমাদের এই জীবন-সমষ্টি আশ্রয় করে ভারতের সনাতন মূর্ত হ'তে চায়। 
এই গুরু দায়িত্ব ভগবান স্বয়ং বহন কর্বেন। তুমি কেবল সরল নিক্লুষ চিত্তে তার 
অনুশাসন পালন কর। মহান্সিদ্ধি আমাদের সম্মুখে । 


1 


৬৫ ক ক 


৩৯২ প্রবর্তক [১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি জাগুক! অবকাশহীন জীবনের কথা মূর্ত হোক। নিরবচ্ছিন্ন 
কর্ম-যাহা যজ্ঞ, যাহ! ভগবানের আরাধনা, তাহা যদ্দি অনাহত হয়, আপত্তি কি? 


যত বাধা, যত সমস্যা, বিচার করে", চিস্তা করে' দূর হবে না, মীমাংসা পাওয়া 
যাবে না_কেবল হবে বিশ্লেষণ। বুদ্ধি দিয়ে পৃথিবীকে অতিক্রম করা যায় না, শক্তি 
দিয়ে উল্লজ্ঘন সম্ভব। তাই আজ মহাশক্তির উদ্বোধন চাই। উঠে দাড়াও। নু 
মেরুদণ্ড সোজা কর। বিক্ষারিত বক্ষে সম্মুখে" এগিয়ে চল। কোনও অন্তরায় তোমার 
নাই। লক্ষ্য আমাদের সিদ্ধ হবেই। 


আগামী দ্বাদশবর্ষ আমাদের ব্যাধি মাই, মৃত্যু নাই, অভাব নাই, ক্লান্তি নাই; 
কারও সঙ্গে বিবাদ নাই, কোথাও ব্যথা নাই, সমস্ত। নাই, বিত্ব নাই--আছে অবিরাম 
জীবনের আহুতি। উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র্বনি কর। গগন পবন মুখরিত হোক। আর আপূর্য্- 
মান প্রাণের ঝরণায় পৃথিবীর বুক প্লাবিত হোক। ইহাই আনন্দ, ইহাই জীবনের চরম 
সার্থকতা । 


সে প্রাণ, সে মহাজীবনের উৎস--ভগবান। যে প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করে, 
সতত ভাগবত চৈতন্যে অবস্থান করে, সে যদি অনন্তের সন্ধান না পায়, তবে এই সব 
মিথ্যার প্রয়োজন কি? হেমন্ত্র-পিদ্ধ জাতি, হে বিশ্বানীর সঙ্ঘ, তোমাদের জীবন-যজ্ঞ 
কি কারণ ব্যর্থ হবে? কি কারণ অস্তের মত সহজ ও সাধারণ হবে? অসাধারণ প্রাণ 
উদ্ধদ্ধকর। উঠে দাড়াও--আমাদের মহাযাত্রা কোনও কারণে নিক্ষল হবে না। 
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ভারতের মুক্তি সম্ভব, এ বিশ্বাস যেমন করিয়াই 
হউক, অনেকেরই বুকে জাগিয়াছে। এ মুক্তি 
রাষ্ট্রীয় মুক্তি-_মর্থাৎ ব্যবহারিক আত্মশাসনের 
কর্তৃত্ব । মুক্তির আকাজ্ষ। মানুষ মাত্রের পক্ষে* 
স্বাভাবিক। ভারতে এ আশ! ও আকাঙ্ষার 
জাগরণ অকালে ও অকারণে ঘটে নাই। কিন্ত 
আশ্চর্য্যের বিষয়, মুক্তির অধিকারী যে জাতি, সে 
জাতির দিকে সমুচিত দৃষ্টিপাত এখনও বড় একটা! 
করি নাই। ইহার কারণ, ইহা অন্তরূ্টি। বর্তমান 
যুগের বহিম্মুর্থী শিক্ষ! দরীক্ষায় গঠিত আমাদের 
পক্ষে সে দৃষ্টি সুলভ ও সহজ নয়। ইহার 
অন্ত কারণ-জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি আজ 
যেমন প্রবল, যেমন বীভৎস ও উৎকট মৃপ্তিতে 
বর্তমানে উহা দেখা দিয়াছে, তেমন প্রবল, বীভৎস 
ও উৎকট হইয়। ইতিপূর্ব্রে উহা! দেখা দেয় নাই। 
এই ভেবুদ্ধি প্ররুতপক্ষে স্বার্থমূলক নহে, পরস্ 
পরকীয় অর্থাৎ তৃতীয়পক্ষেরই স্বার্থপোষক। 
পরম্পরের বুকে শেল হানিয়া, শত্রুপক্ষের আনন্দ- 
বর্ধন একদিকে, অন্তদিকে মুক্তিম্পৃহা-_মনো বৃত্তির, 
বিপরীত আকর্ষণে আমরা বিপধ্যত্ত। “এক 
ধর্মরাজ্যপাশে খগচ্ছিন্ বিক্ষিপ্ত ভারতকে” বীধিয়। 
অখণ্ড জাতিগঠনের কল্পনা এখনও স্বপ্ন মাত্র) 
সাধনার লিদ্ধি এখনও বহদুরে। 
; ৯ রর | 
কিন্তু এইখানেই সমস্য । হাহারা রাষটীয়ক্ষত্র 
এই সমস্তার মীমাংসায় কৃতপস্বল্প ও সেই বিশ্বাম 
লইয়াই নির্ভীকহয়ে আগাইয়াছেন, তাহাদের 
আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণপণ উদ্যম সর্ধথী অভিঃ 
[4 | 


নন্বনীয়। আমরা গ্রোড়ার দিক্‌ দিয়াই বিষয়টা একটু 
গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। ত্বারতের 
রাষ্ট্রীয় মুক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, যদি 
দুর্বলতার বীজ অন্তরে রাখিয়। আমরা .মুক্তি- 
মংগ্রামে অগ্রসর হইয়া থাকি? এই গোড়ায়. 
গলদ থাকিতে, আমাদের মুক্তিলাভও অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়_কল্যাণ তো দূরের কথা। 
স্বরাজালন্ষ্মী ছুর্ববলের অঙ্কশায়িনী কখনও হন না । 
০ চি ২ 

পরাধীন জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যাঁ_ভেদের 
সমস্তা। এই ধারণাই সচরাচর বদ্ধমূল) তাই 
বিভিন্ন উপাদানরাজির মধ্যে মিলন ও সামঞ্জস্য 
প্রতিষ্ঠার এত প্রয়ান। কিন্তু ধারণাটা কি 
সর্ঘতোভাবে সত্য? আমাদের মনে হয়--ইহ! 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভেদ পরাধীনতার লক্ষণ, কিন্তু 
লক্ষণ মাত্রেই কারণ নয়। তাই ভেদের মধ্যে 
মিলন-স্থাপনের প্রয়াস স্বাভাবিক হইলেও, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই প্রয়োজনানুরূপ সফল হয় না। চিকিৎসা 
যখন নিদান ধরিয়া হয় না, তখন হঠাৎ কোথাও 
যদি আরোগ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তাহা 
বিস্ময়ের কারণ হয়; তাহা ধরিয়া নৃতন 
আবিষ্কারের চিন্তান্ত্র মিলিতে পারে, কিন্ত ব্যাধির 
প্রতিকার উহারই উপর নির্ভর করা! যায় না।- 


- ঘে জাতি. পরাধীন হয়, সে জাতি বিজেতার 


মহিত শক্তিপরীক্ষায় হীনতর বলিয়াই পরাধীন 
হয়। এই শক্তিহীনতাই কারণ। যেখানে শক্তির 
অধিক মাত্রায় প্রকাশ, জয়ের লক্ষণ স্ইখানেই 
ফুটিয় উঠে। কোন উপাদানে কত শক্তি নিহিত, 


৩৯৪ 


তাহা উপাদানেরই ধাতু ও চরিত্রের উপর নির্ভর 
করে। একটা ক্ষুদ্র তৃণথণ্ডকে আশ্রয় করিয়াও 
যেমন অগ্নিশিখা দাবানল সৃ্টি করিতে পারে, সমস্ত 
খাগুববনের এঁক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সেখানে দাহন- 
ক্রিয়া নিবারণে সমর্থ হয় না, তেম়নি ইতিহাসে এক 
জাতির উপর আর এক জাতির আধিপত্য-স্থচনাও 
অনেক সময়ে এইরূপেই ঘটিয়াছে দেখা যায়। 
বাবর আপিয়! যেদিন হিন্দস্থান অধিকার করিলেন, 
মেদিন সমস্ত হিন্ুস্থানের সমষ্টি-বীধ্য ও প্রতিরোধ- 
ক্ষমতার তুলনায় তিনি তৃণখণ্ড মাত্র। কিন্তু এই 
তৃণখ্ড অবলম্বন করিয়াই যে জালাময়ী বনিশিখা 
উড়িয়া! আদিয়াছিল, তাহা সমস্ত ভারতের বীর- 
জাতির ম্বাধীনতা-রক্ষার প্রয়াস নিশ্ষল করিল__ 
হিন্দুস্থানের সৌভাগ্যলক্মীর চিতাশধা রচনা 
করিল। এই তৃণখণ্ডই ভয়ের জিনিষ, যদি দাহা 
রূপে আমরা যে কোনও কারণে প্রস্তুত হইয়া 
থাকি। ভারতের হিন্দু-বীর্ধ্য বহু দীর্ঘ শতাববীর 
ভোগাবসানে এমনই একট। অবসন্ন মুহুর্তে কাল 
যাপন করিতেছিল, যাহা যে কোনও পর-জাতির 
আক্রমণের স্থযোগ ও আবহাওয়া সকল দিক্‌ 
দিয়াই উপযোগী করিয়া! রাখিয়াছিল। ইহাই দাহ্য 
অবস্থ(। আর এই অবস্থার আহ্বানে সাড়া দিতে 
যে কোনও আসন্ন ব৷ দূরবর্তী উপকরণই যথেষ্ট। 
গঞ্জনীর মামুদ কিন্বা বাবর অথবা' লর্ড ক্লাইব ও 
ওয়ারেন হেষ্টিংস্--ইহারা তৃণখণ্ডই, কিন্ত প্রন্কৃতির 
নির্দিষ্ট অগ্নিশিথা রূপে যখন যে ভাবে প্রয়োজন 
সহজেই ব্যবহৃত হইয়াছে ও প্রায় অবলীলাক্রমে 
উদ্দেখবসাধ্নে সফলকাম হইয়াছে বলিতে পারা 
যায়। কেন না, যেটুকু প্রতিরোধ ও বাধা, তাহ! 
যতই পরিমাণে ও অশন্মানে ছুরতিক্রিম্য বলিয়া 
তখন প্রতীয়মান হউক, বিরুদ্ধ প্রাণশক্তির তুলনায় 
তাহাদের সংবেগ (12000৩1:09-) ও অস্ত্বীধ্ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


(700:915) যে তৈলহীন দীপশিখার স্তায় নির্ববাণের 
প্ধ্যায়ে ক্রমশঃ উপনীত হইতেছিল তাহা সহজেই 
বুঝা যায়। এই অন্তমান শক্তির সহিত উদীয়মান 
শক্তির ছম্বপরীক্ষায় উদীয়মান শক্তিরই জয় হইবে, 
ইহা অবধারিত। ইতিহাসে ঘটিয়াছেও তাই। 
ভারতের কুকুক্ষেত্র_পানিপত বা গলাশী, 
যেখানেই যখন ভাগ্া-নিয়ঙ্রণের ক্ষেত্র নির্বাচিত 


'হইয়া থাকুক, প্রকৃতির বিধানে এই অবসাদের 


যুগেই জয়লক্ীর অঙ্ক-পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য 
করিয়াছি। চঞ্চল। কমলাকে স্ুস্থির করিয়া 
বাধিবার ষে সাধনা তাহা যে পক্ষে যখন যে ভাবে 
দেখা দিয়াছে, তখন সে ভাবে সেই পক্ষেরই আশ্রয় 
গ্রহণে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই । এই এতিহানিক 
শিক্ষ। বড় নির্মম হইলেও, আমাদের গ্রহণ করিতে 
হইবে; নহিলে লক্ষণকেই নিদান বলিয়া যদি আমরা 
ভ্রমে পতিত হইয়৷ অনর্থক উহারই প্রতীকারে 
সময়, সাধনা ও আত্মদানের ব্যর্থ অপচয় করি, 
তবে তাহা দিয়া তো গন্তব্য লক্ষ্যে উপনীত হইব 
না, পরস্ত ব্যর্থ ধনাগমের পরিকল্পনায় অব্যবসায়ীর 
মত ক্রমাগত মৃলধন-ক্ষয়ে যেমন পরিশেষে কোটা- 
পতিকেও পথের ভিখারী সাজিতে হয়, তেমনি 
আমরাও শক্তিহার1 হইয়া একেবারেই সর্বস্থাস্ত 
হইব, বাচিয়া। উঠিবার ও বিপনুক্ত হইবার এখনও 
যেটুকু হুযোগ ও সম্ভাধনা তাহাও আর পাইব 
কিনাকেজানে! 
১ চা চি 

নিদান_-শজিপন অভাব। এই শক্তি এক বা 
বহু আধারে প্রকাশ পায় তখন আর সকল 
শক্তিও অবস্থার সমবায় বাধা ও প্রতিকূলতার 
ছলেও দেই নির্বাচিত শক্তিরই ক্রমশঃ, অছগামী 
হইয়া পড়ে। কারণ, শক্তিই মম ও অবস্থাকে 
অহকুল এবং প্রস্তুত করিয়া লয়। শকতি-প্রযোগেই 


ভাঙ্র, ১৩৬৮] 


শক্তিবুদ্ধি--বিরুদ্ধতার বিধর্গাত ক্রমে ভায়া যায়। 
শেষে ধূমািত বঙ্ছির মত যেটুকু আবেগ ও উচ্ছাস 
তখনও জমিয়া থাকে, তাহ! কালাকালে ছুই একবার 
বিচ্ষোরণের আকারে ফুটিয়া বাহির হইলেও, 
বুঝিতে হইবে-_সে বিদ্রোহের বিক্ষোরণ বিজেতার 
ক্ষতিকর না হইয়া প্রয়োজনেরই সাধক হয়। কেন 
না, এরূপ বিক্ষোরণের মুক্তি-্বার (989/-81৩) 
দিয়াই অবশেষ বাধাশক্তির নিংশেষে তেজোহরণ, 
হইয়া ষায়। তাই বিদ্রোহের অবসানে, দমনকারীর 
শিথিল মুষ্টিই আরও দৃঢ়তর হয়, অস্থির ইতস্ততঃ- 
ভাব দূর হইয়! গিয়৷ চিরদিনের জন্য আধিপত্যের 
কায়েমী স্বাবস্থারই বন্দোবস্ত স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
আমরা সিপাহী-বিক্রোহের পর, এইরূপই বণিগ রাজ 
ঘুচিয়া কায়েমী রাণীর সামাজ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে দেখিয়াছি। ইহাতে বিজেতারই সুযোগ 
স্থবিধা! বাড়ে, বিজিতের শক্তিহরণে তাহার 
পরাধীনতার আমুঃ আরও উগ্রতর লাঞ্ছনার 
তাগালিপি লাটে আকিয়া মৃত্যু অথবা চির 
পরাজয়ের কোলে আত্মলয়ের জন্যই প্রসারিত হয়। 
এমন কত বিজিত জাতি শেষে বিজেতার চরণে 
স্বীয় আত্মবৈশিষ্ট্য চিরতরে লয় করিয়া তাহার 
সহিত মিশিয়। তাহারই রক্তপুষ্টি করিয়াছে, এ 
ৃ্টাস্তেরও ইতিহামে অভাব নাই। এক সভ্যতার 
লোপে অপর সভ্যতার অভ্যুদয় এমনই করিয়া 
অনেক সময়ে সম্ভবপর হইয়া থাকে। 
ক ০ ষ্ী 

জাতির প্রতিষ্ঠা_.অর্থে, শজিরই গ্রতিা। 
হিনদুস্থানে যেদিন' হিন্দুই অধিকারী ছিল, সেদিন- 
কার শক্তি-সম্য। ভেদেরই সমস্তা। অখণ্ড জাতি 
অস্তভে দেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতে 
হিনু মুসলমানের সমস্যা কিবা ইংরাজ-ঘটিত সমস্তা 
ইহার কোনটাই তো৷ ভেদের সমন্যা। বলিয়া মনে 


জাতি-প্রতিষ্ঠা 


৩৯৫ 
হয় না। ভেদ তো স্বাভাবিক; বরং এখানে * 
মিলনের প্রয়াপটাই সমধিক অম্বাভাবিক মনে 
হয়। প্রাচীন বা অর্ধান্টীন ভারতের ইতিহাসে 
এরূপ হিন্-যবনে মিলনের প্রচেষ্টা যে কখনও হয় 
নাই তাহ! নহে। পরার্জিত গ্রীকরাজ সেলুকাসের 
কন্যাকে পরিণয়-সথৃত্রে আত্মস্থ করিয়া, হিন্দু সমার্ 
চ্প্প্ত উন্নত হিন্দুমহিমা নত করেন নাই, 
বিশুদ্ধ হিন্দু-বীর্ধ্যও সে শোণিতসংমিশ্রণে ম্লান 
ও অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে নাই; পরস্ত আরও বীধধ্যবস্ত 
ও এশ্বধ্যশালীই হইয়াছিল অন্থমান করা ঘায়। 
পরবর্তী সম্রাট বিশ্বিপার ও অশোকের সমধিক 
মহিমোজ্জল গৌরবযুগই তাহার অতযাতকষ্ট প্রমাণ। 


সেপ্দিন সে কণ্তাগ্রহণ যে ছিল বিজয়ীরই বিলাম 


ও ততোধিক বীর-জাতির রাষ্ট্রকৌশল--অতএব 
তাহা শক্তিমত্তারই পরিচয় বলিয়া গৌরবময় ও 
স্থফলপ্রন্থই হইয়াছিল। আকবর যেদিন বিজয় 
গৌরবে মহিমামণ্তিত হই! পরাজিত রাজস্থানের 
হিন্দুরাজগণকে কন্তাদানে আহ্বান করিলেন, সে 
আমন্ত্রণ ধাহারা গ্রহণ করিয়! দিল্লীর সহিত ভাগ্য- 
স্তর সংগ্রথিত করিলেন, তাহারা বিজ্যদৃপ্ত 
দি্ীশ্বরেরই বাহুবল ও প্রতিপত্তি বর্ধন পূর্বক 
বাবরের অস্থিরপ্রতিষ্ঠ মোগল সাম্রাজ্যের কায়েমী 
বনীয়াদ স্প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ দিলেন। ইহা মিলন 
বটে, কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে কাংস্ত পাত্রের সহিত 
মৃৎপাত্রের মিলনের ন্যায়, বিজেতৃপক্ষেরই গৌরব ও 
অতুযাদয়-বৃদ্ধিরই কারণ। একূপ মিলনে বিজিত 
প্রজার পরাধীনতার আমুরৃদ্ধি এবং ভারবৃদ্ধিই হয়, 
মিলনের কোনও মন্থষ্যোচিত স্থফল তাহার 
দানভাগ্যে আদিয়! জুটে না। 
ক ০ চি 

আজও হিন্ু-মুসলমান-সমস্যা দেশে নাকি খুব 

বিকট মুষ্ধিতেই জাগিয়াছে। মোহ-যুগের সামাজিক 


৩৯৬ 
'শাস্তি ও মিলন যদি মোহাস্তে স্বপ্নভঙ্গ করিয়া 
দেয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইলে তো চলিবে না। 
হিন্দু মুল্সমানে এতদিন 'তো এমন বিরোধ ছিল 
না, এই সফল অভিজ্ঞতাঁর উক্তি এই কারণেই 
আমাদের কাণে অতাক্তি বলিয়াই লাগে। হিন্দু 
মুদলমানের বিরোধ শক্তির জাগ্রত অবস্থায় সেদিন 
পর্য্যন্ত ছিল বই কি! বিজেতা ও বিজিতের মিলন 
--লেকি খাটি ও বিশ্তদ্ধ মিলন? আর তাহা 
কি এদেশে কোনদিন সম্ভবগর হইয়াছে? গুরু 
নানকের উদার ধর্শভিত্তির উপর যে মিলন- 
প্রয়াস, তাহার অন্তদ্ধীনের সঙ্গে সঙ্গে কি রক্তের 
আধিকাভার তাহার প্রবর্তিত শিখ সম্প্রদায়কে 
বিজিত হিদু পক্ষেই ঝোক দিয়া প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিল না? ইহা হিনদুত্বেরই 
জয়--পরাধীন রক্তআরোতঃ ছাকিয়াও বেটুকু ভেম্কী 
খেল! সম্ভব নানকজী তাহাই খেলিয়া গেলেন_- 
পরবর্তী, দশগুরু আপিয়! তাহার সেই শুভপ্রয়াম 
উদ্দারতর আদর্শক্ষেত্র হইতে টানিয়া কেমন করিয়া 
ভারতের বাস্তব জীবনের সহিত সুরে বাঁধিয়া 
দিয়াছিলেন তাহার কথা সধিস্তারে বলিবার গ্রয়োজন 
নাই। এই মিলন-_হিন্দু মুসলমানের মিলন নহে, 
হিন্দুর হ্ুপ্বীর্ধ্য ও তদাশ্রিত সনাতন ধর্মেই 
মহিমা একটা! ছাঁচের মধ্যে ম্দূর ভবিষ্যতের 
কোনও একটা অনাগত সম্ভাবনাকে রূপ দিতে 
সেদিন হয়ত ব্স্ত হইয়। পড়িয়াছিল--ছাচ সিদ্ধ 
হইয়াছে, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অথবা নৃতন 
ও বৃহত্তর আকারে অনুরূপ প্রয়ান আবার ভারতের 
ইতিহাসে কোন দিন সম্ভবপর হইতে পারে বৈ কি! 


্ জজ ,.. 


প্রবর্তক 


তাই ভেদের ক্ষেত্রে মিলনের প্রতিষ্ঠাই 
আমার্দের বর্তমান সমস্যার সমাধান বলিয়। মনে 
হয় না। বাচিতে হইলে, পরম্পর প্রতিবেশী রূপে 
বাস করিতে হইলে আমাদের মিলিয়া মিশিয়াই 
থাকিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
একই সত্যগীরের দরগায় সত্যনারায়ণ বলিয়! ধর্না 
দিলেই যেমন সত্যকার ধর্মগত মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় 
না, তেমনি আইনের ভয়ে বা অধিকারের লোভে 
যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সামপ্রশ্থ প্রতিষ্ঠিত হয় 
তাহাও স্থারী ভাবে কার্যকরী হইবে, ইহা আশা 
করা যায় না। হিন্দু মুসলমান সগস্তার মীমাংসাই 
ভারতের মুক্তির উপায় কি না, তাহা রাষ্ট্রবিং 
বলিবেন) ভারতে জাতিগঠনের উপায় যে 
ইহাই নয়, তাহা আমরা জোর করিক্নাই বলিতে 
গারি। ভারতে জাত্ি-নিশ্বাণের শক্তি কোনও 
অথ ক্ষেত্র হইতেই আগিবে, ইহা ঠিক। কিন্তু 
সে অখণ্ডতা শক্তিরই অথগ্ততা, ভাহ! উপাান- 
রাজির সমবায় বা সংহতি নহে। এইরূপ সংহতি" 
গঠন রাজনৈতিক চাল হইঙ্ডে পারে বটে, যাহাকে 
ইংরাজীতে “ডিপ্লোমেশী” বলে।: রাষ্ট্র জগতের 
পক্ষে ইহা মহাধন্ম ; কিন্ত জাতি-গঠনের ত্রান 
ৰলিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না। জাতি,গঠনের 
নীতি- সঙ্ঘনীতি। কিন্তু সজ্ব--13668786011 0! 
7211105 অথবা [61618600 ০690669ও নহে।' 
ইহাই অখণ্ড নীতি অর্থাৎ এক বিশ্বাসের ধশ্শিগধ 
মিলিয়াই মজ্ঘরচন! হয়। জাতিগঠনের ক্ষেত্র 
এই মঙ্ঘনীতি কিরূগে প্রযুঞ্জা, তাহা ' বারস্তিরে 
বলিব। জাতি-দাধকবৃন্ধের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ 
করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 


ময়মনসিংহের তরুণ কবি 
[ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্ন্্র বিদ্যাভূষণ ] 


এ জেলার নিভৃত পল্লীতে কত কত সাহিত্য- 
নেবী জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ কাব্যগ্রস্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন, এবং অর্থাভাবে এ সকল গ্রন্থ মুগ্রিত 
করিয়া গ্রকাশ করিতে ন1 পারায়, তাহাদের গুণ 
গরিমা! সাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত। অন্যকার 
প্রবন্ধে এ শ্রেণীর একজন তরুণ সাহিত্য-সেবীর 
গরিচয় দিতেছি। গাঠকগণ ! কবি অশ্লবয়সে যে 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, শ্রবণ করিলে পুলকিত 
হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ১৩৩৭ সনের 
“প্রবর্তক” পত্তিকায় (কাঙিক সংখ্যায়) "পূর্ব 
ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত” নামে তাহার কতিপয় 
সঙ্গীত গ্রকাশিত হইয়াছে। জেলা ময়মনসিংহ 
নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ মদনপুর 
দরগার সন্গিকট সরিষাঁবাটী নামক পল্লীতে গ্রবন্ধোক্ত 
তরুণ কবি শ্রীযুক্ত জালাল উদ্দিন থা ১৩০১ লনের 


বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার, 


নাম সদর উদ্দিন খা। ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় 


কিছুকাল অধায়ন করিয়! কেন্দুয়া! ও পরে নেত্রকোণা 


হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্ধ্যস্ত অধায়ন করিয়াছিলেন; 
ইং ১৯১২ সনে স্কুল ত্যাগ করেন, এ সময়েই কবিতা 


লিখ! এবং বাউল সঙ্গীত রচনার স্পৃহা জন্মে এবং 


কলম দৌয়াত কাগঞ্জ লইয়া বদিলেই যে বিষয়ে 
চিন্তা করেন, & বিষয়েই কবিত| এবং গান রচনা 


করিতে পারের । বাউল সঙ্গীত রচন্াতে তাহার 


একাস্তিকী চেষ্টা নিহিত হয়। বাড়ীর সপ্নিকট চন্দন- 


কানদী নিবাসী শ্রযুক শরচ্ন্্র গোস্বামী মহাশয়ের 


নিকট গিয়া তিনি অধ্যাত্বতত্বের নানা উপদেশ গ্রহণ 
করেন ক্রমেই তাহার রচনাণক্তির বিকাশ হয় 


এবং চ লকল ম্বরচিত গান তিনি ভাবগদগদ.. 


চিত্তে যখন গাইতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী মঙ্মুগ্ধের ন্যায় রসনিমগ্ন থাকেন। এরূপ গানে 
মুগ্ধ হইয়। অনেক প্রদিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে 
৯টা মেডেল তাঁকে পুরস্কার দিয়াছেন) তাহার সঙ্গীত 


ন্থরাজ সঙগীত”*বলিয়া প্রসিদ্ধ ইইয়াছে। "রাজ", 
নামক যন্ত্রের বাদ্য সহকারে এ সঙ্গীত গীত হইয়া 
থাকে । কিছু কাল হইল" «শরদ্‌ যন্ত্রের" অনুকরণে 
এ অভিনব বাদাম প্রস্তুত হইয়াছে; লোকে উহাকে, 
“স্বরাজ যন্ত্র” নামে অভিহিত করিয়াছে । এ জেলার, 
অন্তর্গত বাজিতপুরের হুত্রধরগণই উহী৷ ভাল রর 
করিয়া! থাকে। প্রবন্ধোক্ত তরুণ কবির গানগুলি এ 
“স্বরাজ যন্ত্র সহকারে গীত হয় বলিয়াই লোকে, 
কবির গানকে "ন্বরাজনঙ্গীত” বলে। কবিও ই জন্য 
গ্রন্থের নাম “আপনতত্ব বাঁ খ্বরাজ সঙ্গীত” নামে; 

অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমান শ্বরাজ আন্দো-, 
লনের সঙ্গে এ সকল সঙ্গীতের কোন লম্পর্ক নাই? 
ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব ম্যাজিট্রেটে খ্যাতনামী 
সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, দি, এস 
মহোদয় তরুণ কবির সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কবিকে 
উচ্চ প্রশংমা করিয়াছেন। কিছুকাল হইল, 
আমাদের বাড়ীর নিকটবর্তী কুমারপাড়া গ্রামে 
মহন্মদ্দ আলীম বেপারীর বাড়ীতে একদিন রাত্রিতে 
তিনি গান করিয়াছিলেন; প্রায় ১*** হাজার লোক' 
সমবেত হইয়া গ্রকাণ্ড আসর হইয়াছিল। তিনি যে 
বাড়ীতে গান করিয়াছিলেন, এ বীড়ীর সপনিকর্ট 
সেখ ছৈয়দালীর বাড়ীতে গোয়াল ঘরে অগ্নি লাগিয়া 
ঘরটা ভন্মসাৎ হইয়াছে এবং গরুও দ্ধ হইয়াছে, 
শ্রোতৃবর্গ তাঁহার মনোমুগ্ধকারী সঙ্গীতে এপ বিমুষ্ধ 
হইয়ঃছেন, যে এ দিকে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই। 
এ আরে মহম্মদ আনীম বেপারী একটা রৌগা-: 
পদক দানে কবিকে লঙ্গান প্রদর্শন করিয়াছেন । 
তিনি “আপন তত্ব বা স্বরাজ সঙ্গীত” নামে যে 
বাউল সঙ্গীতের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এ 
পুস্তকের পাওুলিপি পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ দরদ 
ও সরল ভাষায় অধ্যাত্মতত্বের বিশ্লেষণে অনেক 
কবিই সমর্থ হইবেন না। ইতিমধ্ো উক্ত কবি 
তাহার পুস্তকের পাঙুলিপি সহ আমাদের বাড়ীতে 


৩৯৮ 


'আসিয়াছিলেন এবং স্বরচিত ৫1৬টী গানও নিজে 
গাইয়াছিলেন। এ সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি, এরূপ 


গভীরভাবপূর্ণ মন্ধীতরচনায় অনেক বড় কবিও, 


সহসা সমর্থ হইবেন না। তাহার রচিত বাউল- 
সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি পাঠে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের 
খ্যাতনাম! কবি শ্রীযুক্ত যতীন্তগ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় মু্ধ হইয়া উচ্চ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন এবং 
এ গ্রন্থ মুন্ত্রণের সাহায্য কল্পে ৪২২ টাকা দান 


করিয়াছেন এবং সহায় দনেশবাদীকে এ উপাদেয়, 


খুস্থ মুদ্রণের সাহায্য করার জন্ত অন্গুরোধ করিয়া- 
ছেন। আশাকরি দেশবাসী এ তরুণ কৰিকে এ 
গ্রন্থ মুদ্রণে সহায়ত! করি! বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ 
সেবককে নশ্মান প্রদর্শন করিবেন। তাহার স্বরচিত 
পাগল চিন যাইয়া তারে* এই গানটা যখন নিজে 
ভাবপূর্ণ আবেগ হয়ে গাইতে আরস্ভ করেন, 
তখন শ্রোতৃবর্গ অশ্রু স্ঘরণ করিতে পারেন না। 
পীপ্রীভগবানের অসাধারণ অন্থগ্রহ এবং পূর্ববজন্মের 
অদাধারণ স্গুকূতি ব্যতীত এ শক্তি ছন্মে না। শাস্ত্রে 
আছে, “গানাৎ পরতরং নহি” মঙ্গীতই উপাননার 
শ্রেষ্ঠ গদ্থা; সাধকগ্রবর রামপ্রসাদ এবং কমলা 
কাস্ত সঙ্গীত দ্বারাই দিদ্ধ সাধক হইয্াছিলেন। ইনি 
ক্রমান্বয়ে ৪ রাত্রি জ্বাগরণ করিয়া গান করিলেও 
শরীরের কোনও ক্লান্তি বোধ করেন না; সাংসারিক 
কার্যকলাপ বাসী পুত্র পরিবার কাহার গ্রতিই রক্ষ্য 
নাই,সর্কদা ভাবেই বিভোর আছেন। কবির অধ্যাত্ম- 
ততপূর্ণ এবং ম্দম্পর্শী ভাষায় ভাটিয়াল রাগ্সিণীতে 
বিরহ-রিষয়ক বহু সঙ্গীত আছে? প্রবদ্ধবাছুল্য ভয়ে 
তাহ! উদ্ধত করিতে গারিলাম না। উপসংহারে 
বক্তব্য এই, যে প্রাচীন বয়সে পুর্ব ময়মনসিংহের 
রিখযাত ভক্ত-কবি বিজয়নারায়ণ “প্রার্থনা! শতকং, 
রচনা করিয়া প্রত্যেক কবিতায় এবং কবিভূষণ 
মহেখচন্্র “গ্রেমপুল্াঞলি” কাব্যে আধ্যাত্মিকতত্ব 


রিশ্যণে যেরূপ দক্ষত! গ্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা! 


পাঠে প্রাণ আপনা হইতে ভাগরতভাবে বিভোর 


প্রবর্থক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


হইয়। উঠে। আশাকরি, প্রবন্ধো্ত তরুণ কৰি 
ভবিষ্যতে এ শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ 
হইবেন। হুতাশন কখনও বেশীদিন ভন্মাচ্ছাদিত 
অবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে না। শুনিয়া স্থখী হইলাম, 
গৌরীগুরের বিদ্যোত্মাহী বদাগ্ত জমীদার প্ীযুত্ত 
্রজেন্ত্রকিশৌর রায়চৌধুরী মহাশয় ও রুষ্ণপুরের 
ভূম্যধিকারী ও “তীর্ঘের পথে” নামক গ্রনণ্রণেতা 
পু সুরেনপ্রমাদ লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয় 
গ্রভৃতি তরুণ কবিকে গ্রন্থগ্রকাশে বিশেষ উৎসাহ 
্রতর্শন করিয়াছেন। তাহার প্রণীত “আপনত্ব 
স্বরাজ মঙ্গীত” গ্রন্থে শ্বরচিত গ্রায় ৩** তিন শত 
বাউলসঙ্গীত সঙ্গিবেশিত হইয়াছে। 

নেত্রকোণো টাউনের নিকটবর্তী বাইশ চাড়া 
গ্রামনিবামী শ্রমহন্মদ রসিদ উদ্দিন. বাউল সঙ্গীত 
রচনায় পারদরণিতা৷ লাভ করিয়াছেন? ইনিও স্বরাজ- 
যন্ত্র সহযোগে গান করিয়া থাকেন এবং “ন্বরাজ 
সঙ্গীত” নামে ম্বরচিত সঙ্গীত সন্নিবেশিত 
করিয়া একথানা হুত্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়া 
গ্রকাশ করিয়াছেন; বারাস্তরে এ জেলার তরুণ 
কবিগণের বিবরণ প্রবদ্ধাকারে গ্রকাশ করার 
বামনা রহিল। 

জেলা পাবনার অন্তত খখঙ্লিলপুর. নিবাসী 
শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মনস্থর উদ্দিন এম, এ 
মহোদয় নানা দেশীয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া 
“হারামণি" নামে একথানা গ্রন্থ ল্বগগন করিয়াছেন 
& গ্রঙ্থে বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। এজন্ত তাহাকে আস্তরিক ধন্তবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । এ গ্রন্থে এ জেলার বাউল, 
সঙ্গীতও কতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। বাউল 
গানের বিশেষত্ব-_ভাষ। মরল, ভাব গ্রভীর। কথা 
সহজ, নুর প্রাণম্পর্শী। রাউলের প্রত্যেক গানেই 
তন্বোগদেশ আছে; এ নকল অমূল্য মঙ্গীত 
্রস্থাকারে প্রকাশিত হইলে দেশের একটা বিলুপ্ত 
রত্বোন্ধার হয়। | 


ব্রজ-্মতি 


( রামকেলি- খামার ) 
কথা ও সুর-প্রীনির্দলচন্্র সর্বাধিকারী। * স্বয়লিপি--সঙ্গীতাচার্ধ্য প্রীচন্ত্রমোহন ঘোষ। 
কোন্‌ কালে ওগে তুমি, সেই বৃন্দাবনে, 
যে খেল! খেলেছ, তাহা! আজে! জাগে মনে ! 
নাই সে রাধিকা, যে তব শ্্রীচরণে, শ্তামলী ধবলী নাই, নাই শুকশারী, 
সঁপেছিল দেহ মন, জীবনে মরণে ; কোকিল গাহে না আর, ন! নাচে ময়ূরী; 
নাই সে কদস্বতল, নাই সে যমুনে, রাখাল বালক নাই, গোপের কুঁডারী, 
মধুর মুরলীধ্বনি, নাই নিধুবনে। ধন্য করেছিলে যাঁরে, তুমি হে মুরারী ! 


অতীত চলিয়া গেছে দূর ব্যবধানে, 
তবু সেই বংশীরব, আজও বাজে মনে ; 
হৃদিরাসমঞ্চজে হুলি, আজি এই ক্ষণে, 
বিরাজিছ শ্যামর্টাদ শ্রীরাধার সনে। 


রামকেলি--তিতাল! (ব্যবহার )-_ম বাদী, খ ধা কোমল 
অসন্থা স্ত্রী 
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[ স্বামী মহাঠদিবানন্দ গিরি ] 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 


বৃহদারণ্যকোপনিষদদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'অথ য 
ইচ্ছে্দহিথ মে পণ্ডিতজায়ত, ইত্যাদি স্ী- 
শিক্ষারই সমর্থক। খথেদের ১০।১৫৬/১ আজী 
(7২৪০০-০০45৩) ৪1৩২।২৩ দ্রপদস্থিত পুত্তুলিক। 
(582০) মন্ত্রে দেবালয়ের উল্লেখ 
আছে। “স| কাষ্ঠা স। পরাগতি” মন্ত্রে রাস্তার 
(00116-5601) থাকার সাক্ষ্য দেয়। স্থবর্ণমুদ্রার 
ব্যবহার, রথ, জাহাজ, সমুদ্রগমন, দ্বীপজয়, উপনিবেশ- 
স্থাপন - সকল সভ্যতার অঙ্গই বেদে পরিষ্ট 
হয়; বরং ইউরোপের ইতিহাসে যাহা দেখা যায় 
না, তদ্রূপ ইতিবৃত্ত খঃ ১০/১০২।২ যন্ত্রে মুদ্গলপত্রী 
ইন্ত্রসেনা রথপরিচালনে শক্রজয় করিয়াছেন-_ 
বণিত আছে। আকাশে গমন বেদে নাই বল! 
চলে না) ইন্ত্র, অশ্বিনীযুগল, মরুদ্গণ আকাশমার্গে 
রথবাহনে চলিত্েন, তাহা! কল্পিত বলিলেও) বামায়ণে 
পু্পকবিমানে রামসীতার লঙ্কা হইতে আগমনে, 
তৎপূর্বববর্ভীগণের আকাশমার্গে বিচরণের যন্ত্র 
ছিল, হ্বীকার করিতে হয়।'খঃ ৩।৫৮।৩ মন্ত্র, হিরগায় 
নৌকা অস্তরীক্ষে সঞ্চরণ করে, বর্ধিত আছে । ইহাকে 
কেহ কেহ অর্গস্‌ (41205) নামা নক্ষতপুরধ। অন্য 
কেহ স্ুধ্যই এ নৌক!, এরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন 
তবে মানুষ মারার কল, সেল, হাউট্জার, বোম, 
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ইত্যাদি থাকার প্রমাণ নাই। মহাভারতাদিতে 
শতন্গী প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র বণিত আছে। অনি 
ংশের তেত্রিশজন খধি খখেদের মন্ত্র এবং 
বিশ্ববারা ও অপান! খধিকার নাম পাওয়া যায়। 
পুরাণে অত্রিতনয়-ত্রয় চন্দ্রমা, দত্তাত্রেয় ও মহৃধি 
বাসা চন্দ্রা অত্রিনেত্র-সন্তৃত। সোম, চন্্রযাঠ 
ভূমিপুভ্র (খঃ ৯1৪২৪); অধুনা মঙ্গলগ্রহ ভূমিস্্ 
বলিয়া অভিহিত হন। খখেদে যে সপ্তধির উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে মহধি বিশ্বামিত্র একজন। 

বিশ্বামিত্র--ইনি খথেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলের 
রষ্টা। পুরাণে বিশ্বামিত মহষি বশিষ্ঠের গ্রতিন্বী। 
কিন্ত বেদে ৩৫৩৯-১১ মন্ত্রে আমরা উভয়কে 
সদাের পুরোহিত দেখিতে গাই এবং এক্ষা ক 
হরিশ্চন্ের, যজ্ঞ বিশ্বামিত্র হোতা ও মহ্ধি বশিষ্ঠ 
র্ধা, এরূপ এতেরেয় ত্রান্ষণের ৭৩৭ ও ১৩ মন্ত্ে 
দৃষ্ট হয়-_যাহাতে শুন£সেফ যুপবদ্ধ ছিলেন। 

যুপবদ্ধ শুনংসেফের স্ততি খখেদের ১1২৪1৩*. 
সুক্তে বণিত আছে। বিশ্বামিত্রবংশীয়গখকে 
তদীয় পিতামহ কুশিকের নামাহ্থারে কৌশিক- 
বংশ বলা হয়। বিশ্বামিত্রের পিতা গাঁধি, তৎখিশ্ত! 
কুশিক। কুশিক উধিরখনন্দন। ইহারা ষকলেই 
খথেদের মরা, খষি। ইহাদের জাবীতে 


৪০২ 


ভূসম্পর্তি ছিল, ইহা খ; ৩৫৮৭, এতরেয় 


্রাহ্মণের ৭১৮ “জূনাৎ আধিপত্যে দেবরাতং”, 


ইত্যাদি মন্ত্রে জানা যামু অর্থাৎ জঙহরাজ্য 
দেবরাতকে দেওয়া! হইল ৷ কুশিকগণ তৃৎ্সৃদিগের 
প্রতি বিছ্বেষভাব পৌষণ করিহেচন, বুঝা যায় 
(খঃ ৩৫৩/২১-২৪ মন্ত্রে ভরষ্টব্য)। বিশ্বামিত্র 
আপনা্দিগকে ভারতবংশীয় বলিয়াছেন। (খঃ 
৩৫৩২৪ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য)) ইহাতেও বিশ্বামিত্রকন্া 
শকুস্তলা ভরতের মাতা হইতে পারেন না। 
উপরোক্ত খঃ ৩।৫৩/২১-২৪ মন্ত্রে ভরতবংশীয়গণ 
কতৃক “বশিষ্ঠ তৃতস্থ্গণ প্রতি অভিসম্পাত” 
বর্ণিত। এইজন্ত নিরুক্ত টীকাকার ইহার বাখ্যা 
করেন নাই | [২০৮ ও 21980170116: বলিয়াছেন, 
“হারা খখেদের যে হশুলিপিসকল পাইয়াছেন, 
তন্মধ্যে অধিকাংশে এই মন্ত্রগুলি নাই।” 
মহাভারতে আমর! দেখিতে পাই, “রাজ! ত্রিশঙ্কুর 
বিষয়ে দেবগণ হ্বর্গগমনে বাধা জন্মাইতেছেন 
জানিয়া, বিশ্বামিত্র দঞ্ষিণ ফ্রুবাদিলোক স্ট্টি 
করিতেছেন এবং শ্রবণা্দি বৎসরাস্তকাল নির্দেশ 
করিতেছেন); : তাহাতে দেবগণ বিশ্বামিত্রকে 
শান্ত করিতেছেন । ইহাঙে বিশ্বামিত্র জ্যোতিষ্কাদদির 
গতি-সংস্কারে যত্ববান্‌ ছিলেন দেখা যায়। শতপথ 
্রাঙ্মণে কৃষ্ঠিকাদি বৎসরের উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র 
হইতে আরম হইয়াছে) ধনিষ্ঠার "পরে শ্রবণ 
নক্ষত্র; উহাতে উত্তরাযণ আরমমহ ,মহষি 
বিশ্বামিত্র বর্ষ গণনা! আরম্ভ করিতে চাহিয়াছিলেন, 
বুঝ! যায়। বিশ্বামিত্রের পিতা গাধি ও খণ্েদের 
ন্দষ্টা খষি বিশ্বামিত্রপুত্রগণ মধ্যে দেবরাত 
(শুনঃসেফ ) গৃহীত পুত্র, মধুচ্ছন্দাদি ওরসজাত 
পুত্র। পুরণ অষ্টক, কত, প্রজাপতি, বাচা, রেখু ও 
খষভ-__ইহারা সকলেই বিশ্বামিতরপুত্র ও খথেদের 
মনততষ্টা খধি। মহুচ্ছন্দাপুত্র জেতা ও অবমর্যণ, 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখা! 


এবং কততপুত্র উৎকীল-হীহারাও খথেদের মনটা 
খাষি। | 

যাজ্ঞবন্ধ্য দেবরাতের পুত্র) যাজ্ঞবন্ধ্য শুরু- 
যনুর্বেদের মন্ষ্টটী খধি এবং পৌরাণিক মতে 
তিনি হ্যা হইতে তপস্তাবলে শুরুযূর্কেদ প্রা 
হন। মহাভারতের অন্ুশাসন-পর্কবে চতুর্থ 
অধ্যায়ের ৫১ শ্লেকে_খাজ্ঞবন্ধ্যশ্চ বিখ্যাত" 
স্তথা সুম্থ মহাব্রত:।”- ইত্যাদি মন্ত্রে যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
দৈবারতি বল! হইয়াছে । মহাভারতের বাক্যে 
আত্মজ শব্দের অর্থ পুত্র পৌন্রাদি গ্রহণ করিলে 
এঁ যাজ্ঞবন্কা দেবরাতের পুত্র হইতে কোন বাধ! 
থাকে না।  পুরাণাদিতে বৈশম্পায়নশিশ্ 
যাজবন্ধ্য স্বীয় গুরুর সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় গুরু- 
আদেশে গুরুদত্ত বিদ্য] ত্যাগ করিয়া হু্যোপাসনা 
করিয়া শুরুযনূর্কেদ প্রাপ্ত হন, এইকপ বর্ণিত 
আছে। এই বৈশম্পায়নের শিশ্ত যাজ্জবন্ক্য বিষুরাতের 
পুত্র বটেন। খথেদের “চরণবুহ” গ্রন্থে ও মহা- 
ভারতের ১২ স্বন্দ ও অ ৫৫ শ্লোকে বাধ্ধলীশিষ্য 
অপর এক যাজ্জবন্কা ও পরাশর পাওয়৷ যায়। 
বাঞ্ধলী বৈশম্পায়নের গুরুত্রাতা পৈলের শিষ্য; 
এতদ্বতীত মহাভারতের সভাপর্ধে তেত্রিশ 
অধ্যায়ের ৩৪ ও ৩৫শ গ্লোকে মহারাজ. মুধিষ্ঠিরের 
রাজন্থয় যজ্ঞে দ্বৈপায়ন ব্রন্ধা, ক্রদ্গি্ঠ যাজ্জবন্ধা 
অধবযু খষভ উদগাতা, ধৌমা হোতা-ও তৎ- 
সহকারী স্বরূপ বন্বপুত্র পল ছিলেন, দেখিতে 
পাই। ইহাতে ব্যাসশিধা জৈমিনী, জন্মেজয়, 
সর্পপত্রের বক্তা বৈশম্পায়ন, সুমন্ত, কেহই খত্তিকৃ 
ছিলেন বলে না; স্ুত্রাং যুরিষ্টিরের রাজনুয়- 
যজ্ের অধ্বরূণ ত্রন্থিষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধ্য বৈশম্পায়নশিষা 
বা বান্ধলীশিষ্য যাজবক্য হইতেই পারেন না। 
কারণ যজুর্কোদবেত্তা ব্যাসশিক্ক বৈশম্পায়ন 
উপস্থিভ থাকিতে ন্র্তক তৎ-ত্যজ্য শিষ্য অধ্ব্যু 


ভাদ্র, ১৩৩৮ ] 


হইবে, ইহা সম্ভবপর নয়; কারণ অধধবযুণ যজুর্বেদে 
ধিনি প্রাজ ও প্রাচীন তিনিই হইয়া থাকেন। 
বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেককালে 
যুবক থাক! সম্ভবপর নহে; কারণ উভয় ঘটনার 
মধ্যে অন্ন ১৫০ বৎসর গত হইয়াছে। কারণ 
রাজা পরীক্ষিৎ ৬* বংলর রাজত্ব করেন ও ৩৬ 
বৎসর বয়সে রাজা হন, রাজশ্কয়জ্জের অন্ততঃ ১৫ 
বৎসর পর পরীক্ষিতের জন্ম হয় এবং জন্মেজয়নের 
১০০০ বতলর রাজত্বের সময়ে সর্পমত্রে মহীভারত 
পাঠ হয়। উক্ত ১০০০ বৎসর স্থলে মাত্র ৩৯ বৎসর 
লইলেও ১৫০ দেড় শত বৎসর হয়; ইহা! মহাভারত 
আদিপর্বা ৪৯ অধ্যায়ে আছে। এই মহারাজ 
যুধিষ্টিরের অভিষেককারী যাজ্ঞবন্ধ্য (বশম্পায়ন- 
শিষ্য হইলে বালক ব্রদ্ষচারী হইতেন, ব্র্গিষ্ 
বিশেষণে বিষেশিত হইতেন না। এই রাজস্থয়ের 
অধ্বযু' প্রবীণ থাকার সাক্ষ্য মহাভারতই দিয়াছেন । 
এইব্ধপ পরিশেষে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যে 
দৈধারতি--যাজ্বন্ধা ধাহীকে বাজসনেয়ী যাজ্ঞবন্ধ্য 
বল! হয়, তিনি বৈশম্পায়নশিষ্ যাজ্জবন্ধ) নহেন 
বা হইতে পারেন না। উভয়ের সময়-মধ্যে 
মহআাধিক বৎসর অতীত হইয়াছে। বৃহ্দারণ্যকে 
ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাক্মণে সপ্তম মন্ত্রে বাজসনেয়ী 
যাজ্জবস্ক্য মহধধি উদ্ধালক আরুণির শিষ্য থাকার কথা 
বর্ণিত আছে। মহাভারত পাঠ করিলে উদ্দালক 
আরুণি অতিশয় প্রাচীন খষি ছিলেন, বুঝ! 
যায়) কারণ হিমালয়ের পাদদেশে সরস্বতীর 
তীরে তাহার 'যে আশ্রম ছিল, তাহা 
উদ্দালক-ভীর্থ নামে. পরিচিত এবং মহারাজ 
ঘুখিটিরাদি এই তীর্ঘদর্শনের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছেন। 
মহাভারতের সভাপর্ক্র ইন্ত্রসভা বর্ণনায় মহর্ষি 
উদ্দালক আরুণি ও তদীয় পুত্র শ্বেতকেতু উক্ত 
ইন্্রসভায় বিরাজমান এবং বৃহদারণ্যকের হষ্ঠ 
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অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রা্ষণের তৃতীয় মন্ত্রে “ইমানি 
শুরানি যজুরষি বজসেনেয়েন যাজ্বন্কেন 
'আখ্যায়ন্তে” আছে। ৪মহধি উদ্দালক আরুণি থে 
বেদোক্ত অদবৈতবাদধ্চে বদ্ধিতকলেবর করিয়াছেন, 
তদীয় শিষ্য মহধি যাজ্বস্ক্য তাহাকে পুর্ণাবয়বে 
পরিণত করিয়াছেন। এতছ্যতীত জৈমিনীশিষ্য 
ঘোগাচার্ধ্য হিরণ্যনাউ--ধাহার নিকট বেসশল্য 
যাজ্জবঙ্কা যোগলাভ করেন, বিত আছে। খথেদে 
কতিপয় খষি প্রাজাপত্য বলিয়! উল্লিখিত হন। 
যথা দক্ষিণা (খঃ স্ক্ত), সংবরণ 
(ঝঃ ৫1৩৩৮), বস্থকৃত (১০1২৬ স্থক্তু)। যজ্ঞ ( খঃ 
১০।১৩০ স্ুক্ত), প্রজাবান (খঃ ১০১৮৩) হিরণা- 
গর্ভ (২০১২১) বিষ (খট ১1১৮৪ নুক্ত), 
যক্ষনাশন (১০।১৬১ স্থক্ত) পতঙ্গ (:১০১৭৭ 
সথক্ত) এবং পরমেষ্টি প্রজাপতি (১০।১২৯) স্ুক্ের 
মন্তষ্টা খাঁষ। 

অগ্নিতাপস (খঃ ১০১৫১ স্ক্ত ), অগ্নি- 
পাক (খং ১1১৪০), অগ্নিসচীক বৈশ্বানর 
(১০।৫১-৫৩ সুক্ত ) অগ্রিচাক্ষুম (১1১০৬) এবং 
অগ্নি আঙ্গিরর খধষি। অগ্নিতাপস হইতে মন্ট্ 
(খঃ ১০/৮৩-৮৪ স্ক্ত ) এবং ধন্দা (খঃ ১০১০৪) 
সথক্তে মন্ষ্টা খষি। অগ্নি আদিরস হইতে শ্রেন 
(খঃ ১০১০৮), বৎস (খঃ ১০।১৮৭ মুক্ত )) কে 
(খঃ ১০১০৬) ও কুমার (ধঃ 9১০১-১০২) সুক্তের 
মন্র্টা খষি। 

শ্ছর্যা__অর্থাৎ বিবস্বান্‌ (খঃ ১০1১৩), সর্যা 
হইতে যম (খঃ ১০1১৪), যমী (খঃ ১০।১৫৪.)), 
অতিতপা (খঃ ১০1৩৭ )। চক্ষু ( ১০১৫৮), বিভ্রাট 
(খঃ ১০১৭৫), ধন্দ্য (খঃ ১০১৮১), স্্ধ্যা 
( খ: ১০1৮৫) সৃকের মন্ত্র । 

ইন্্রবখ্েদে তিনজন ইন্দ্র পরিদৃষ্ট হয় :-. 
(ক) ইন্ত্র (খ: ১০১৮৩), (খ) ইন্্র বৈকু্ঠ 
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(১০1৪৯-৫০), (গ) ইন্ত মৃক্ষজন (খঃ ১1৩৮) 
জুক্তের ভ্রষ্টা। 

ইন্দ্র হইতে জয় (খঃ'১০1১৮০) অপ্রতিবন্ত 
(১০১০০) স্বর্গহরি (১০৯৭); বন্থ (১০1২৭-২৮)। 
বিমদ (১০২৬) ও, বৃশাকৌনি (খ:ঃ ১০৮৬) 
কৃক্তের মন্ষ্টা খবি। - 

অপসব মন্রব-অপসব হইতে মন্ত্র, মগ হইতে 
চক্ষু, চক্ষু হইতে অগ্নি (৯1১০৩)। 

টা তবষ্ট! হইতে ত্রিসিরা (১০।৮-৯); তৃষ্টাপুত্র 
বিশ্বূপ (খঃ ২১১১৯) (খঃ ১০1৮৯); স্মরণা 
(খঃ ১০1১৭1১); ঈশ্বর, বিষণ ও অগ্নি (৯1১৯৯), 
ইন্দ্রানী (খঃ ১০৮৬) শচী (১০,১৫৯); পৌলমী 
(১০১৫৯) হৃক্তের মন্ররষ্টা খষি। 

অদ্দিতিবংশ--অদ্দিতি হইতে দক্ষ (১০1৭২1৪)) 
পক্ষ হইতে অদিতি (খঃ ১০1৭২।৪) ৬1৫০1২)) 
অদিতি হইতে দেবগণ (১1৮৯।-*) এবং মাসতলী 
(খঃ ১০1১৪৩৩) মন্ত্রে দ্রষ্টা। 

গোপায়নবংশ--খগ্েদে গোপায়ন বা লোপায়ন 
বংশীয় বন্ধু, স্থবন্ধু। শ্রুতবন্ধু ও বিগ্রবন্ধু নামক খাষি 
(%; ৫1২৪ ও. ১০৫৭-৬০) স্মক্তের মন্তষ্ট 
শক্তি.-শিহ্য এক গোপায়ন জানা! যায় ও খঃ ৮1৭৩ 
স্ক্তের মন্রষ্টা এক গোপায়ন আত্রেয় পাওয়া ঘায়; 
ইহারা আত্রেঘ় বলিয়া কথিত হন না-_ন্ৃতরাং 
শক্তি-শিষ্া গোপায়ন বা লোপায়ন হইবে। 
ইহাদের মন্ত্রে জীবাত্মার পিতৃলোক ও' দেবলোকে 
গমন এবং পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 
দ্েহধারপের উল্লেখ আছে। 

যামায়খবংশ--যামায়ণবংশীয় কতিপয় খধি 
ধথেদের মঙ্রটা খবি-শংয, দমন, দেবশ্রবা ও 
স্যুক। ইহারা ক্রমে খখেদের দশম মণ্ডলের 
পঞ্চাশ হইতে উনবিংশ শৃষ্জের দ্র্টা এবং অত্রি, 
লাংখ্য। উর্দক্কৃতানি, ইহারা যথাক্রমে খখেদের 


প্রবর্তক 
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১০1১৪২-১৪৪  স্ৃক্তের মন্তরষ্টী ও কুমার খঃ 
১০১৩৫ স্থক্তের মন্দ্রই। ৷ কুশের উপর পিতৃ- 
উদ্দেশে পিগাদি-দান বণিত আছে। অগ্নিথাত্বা 
বহিসিত ইত্যাদি পিতৃগণের বর্ণনা আছে। 
১০1১৫।১৬ সুক্ত ত্রষ্টব্য। 

বাতরশনাবংশ--বাতরশনাবংশীয় পুতি, বাত- 
যুতি, বিপ্রধূতি বৃশাণক; কবিক্রত, এতশ, 
ষ্যশৃঙ্গ ও কেশিন-ইহারা সকলেই খঃ ১৩।১৩৫ 
স্থক্কের মন্্রষ্টা ধষি। 

বাতায়নবংশ-_বাতায়নবংশীয় অনিল (খঃ 
১০১৬৮) ও উরু খঃ ১০1১৮৬ হৃক্তের মন্ষ্টা | 
উর্পুল্র অঙ্গ ও তদীয় পুক্র হবিপ্ধান) যথাক্রমে 
খু; ১০১৩৮ ও খঃ ১০-১১-১২ স্ুক্তের মন্দা খষি। 

তাক্ষণঅরিষ্টনেমি-_-তাক্ষপুন্র অরিইটনেমি খঃ 
১০১০৮ স্ক্তের ও স্থপর্ণ৷ খঃ ১০।১৪৪ সৃক্কের 
মনটা খষি। 

শারঙ্গা_শারঙ্গা ও তদীয় পুত্র জারিতা, প্রোণ, 
সারীস্ক্ধ ও স্তশ্বমিত্র; ইহার! খঃ ১1১৪২ হুক্ের 
মন্ত্রী । মহাঁভারত্বের সভাপর্ষে খাগুবদাহন- 
কালে শারঙ্গাদির অগ্নি হইতে রক্ষা বিষয়ে উক্তি 
ৃষ্ট হয়। এই স্থক্কের মন্্ার্থ দৃষ্টেই মহাভারতের 
উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে মনে হুয়। 

ভরত--্ধথেদে বহু রাজার নাম আছে। 
ভন্মধো দুশ্ন্ত্র-পুত্র ভরতের নাম--ঝঃ ৬১৬৪ মন্ত্রে 
ও ৭1৮1৪ মন্ত্রে আছে.। এই ভরতের- নামান্ুদারে 
ভারতবংশ ও ভারতবর্ষ এবং মহাভারত ইত্যাদি 
শবের স্থ্টি হইয়াছে। মহাভারত আদিপর্ব্ব "৭৩ 
অধ্যায়ে এই রাজধিবংশার্দি-প্রবর্তক ভরতের 
বিষয়ে আছে।--"ভরতান্তারতী কীত্তি যেনেদং 
ভারতং কুলম্‌”। তথায় ৬5 অধ্যায়ে ভরতাপাং 
মহাজ্জন্ন মহাভারতমুচাতে। এই ভয়ত 'রাজন্থয় 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেম ইহা এ; ব্রাঃ বর্গিত 


ভাবী, ১৩৩৮ 


আছে এবং মর্শনার দেশে বহু হস্তিদান করেন 
সাচীগুণে অগ্নিচয়ন করেন, যমুনাতীরে ৭৮ট অশ্থমেধ 
যজ্ঞ ও গঙ্গাতীরে বুত্রপ্থ নামক স্থানে ৫৫টা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তাহাতে প্রাচীন খধি মামতেয় 
দীর্ঘতমা অভিষেককারী পুরোহিত ছিলেন। মহষি 
বিশ্বামিত্র ন্বয়ং আপনাদিগকে ভারতবংশীয় 
বল্লিয়াছেন। ভরতের পৌন্র দেবশ্রবা ও দেবরাত 
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সরম্বতী, দৃষদ্বতী ও অপয়া নদীতীরে বাদ 
করিতেন। খঃ ৩২৩৪ মন্ত্ে দঃ হয়, ইহার! বিশেষ 
যজ্ানুষ্ঠান করিয়াছিলেঈ। -ৃহারা বিশ্বামিতরৃ্ 
তৃতীয় মণ্ডলের ৩.২৩ সুক্তের মন্তর্টা খধি। স্ৃতরাং 
বিশ্বামিত্রের বা তাহার পিতার সমসাময়িক মজমান 
বা শিষাশেণীভুজ, ইহা বুঝ! যায়। 





আয়ুর্বেদ 


[ ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়. ভিষগাঁচার্ধ্য বি-এ, এমডি, এফ-এ, এস্‌-বি ] 


প্রথমেই প্রশ্ন এই-_ আম্মুশ্ধেদ কি ? 
যে শাস্ত্রে আমুঃ সম্থন্ধে আলোচনা আছে ও 
যাহা পাঠ করিলে আয়ু: সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, 
ভাহাই আমুর্ষেদ। আমূর্বদ অষ্টাদশ বিদ্যাস্তর্গত 
ধন্বস্তরীপ্রণীত বিদ্যাবিশেষ, তাহার লক্ষণ-- 
হিতাহিতম্‌ সখং দুঃখং আয়ুস্ত্যহিতাহিতম্‌। 
মানঞ্চ তচ্চ যত্োক্তম্‌ আযুর্ষের্দঃ স উচ্চতে। 
-চরক। 
আযুহিতাহিতং বাধিনিদানং শমনং তথ'। 
বিদাস্তে যত্র বিশ্বপ্তিঃ স আমুর্ষ্ষেদ উচ্চতে।. 
-ভাবপ্রকাশ। 
তাহা হইলে আমরা আমূর্বেেদে কি হিত, কি অহিত, 
ব্যাধির নিন ও আরোগা, এবং উপায় কি? 
এই সকল বিষয় জানিতে পারি। 
আযুং আছে, এইরূপ পদার্থকে আমর! চেতন 
পদার্থ বলি। উত্ভিদেরড আয়ু আছে, তাহাও 
চেতন পদার্থ। হুৃতরাং আযুর্ষেদে জীব ও উদ্ভিদের 


আমুর্ধিজ্ঞান বিত্ত আছে। সেই কারণে আমরা 
আয়ুর্ব্েদে-_ 
নরায়ুর্ব্বেদ__ 
গশ্থাযুর্ব্দ-_ 
গোচিকিৎসা-" 
হস্ত্যামুর্বেবদ-_ 


এতদ্বাতীত উষ্ট, ছাগ, মেষ, হরিণ প্রভৃতি 
চিকিৎসার গ্রন্থ ছিল। ইহাই মূল ৬ওকলা- 
প্রসঙ্গে ধৃত তির্ধাগ যোনি-চিকিংসিত বিদযা। 
... বৃ্ষাযূ্কেদ 
তরুচিকিংসা 
আরামবোপন 
_ এইক্সপ আমুর্বোদ নান! ভাবে ব্য দেখিতে 
পাই।. 
বেদ যানে জঞান। বেদ কী ইহা 
আমি বিশ্বাস কফরি। আমুেদ বেদের উপর 


৪০৬ 


প্রতিষ্ঠিত; সৃতরাং আমুর্ধেদও ভগবান-কর্ৃক 
গ্রণীত। ব্রদ্ধা স্মরণ করিয়া লক্ষঙ্জোকাত্মক আমুর্বেদ 
লিখিয়াছিলেন; সে খআমুর্ষেদ ব| ব্রদ্ঘসংহিতা 
আমরা পাই নাই। খক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্বববেদ 
পাইয়াছি। কিন্তু আুর্বেদ পাই নাই। ও 
আমুর্ষ্বেদ অথর্বববেদের উপবেদ। অথর্বাবেদ 
হইতে আমর! চিকিৎসাবিষয়ক বহু তথা জানিতে 
পারি। তবে অন্তান্ত বেদেও চিকিৎসাবিদ্যার 
বিবরণ পাই। কাহারও কাহারও মতে আমুর্ষ্েদ 
খক্বেদের উপবেদ। 
খগবেদন্ামুর্ব্বেদ উপবেদঃ। 
_-গ্চরণবুহ”-ব্যাসকৃত 
শুরু যজুর্বেবেদে আমর! আমুর্কেদের বছু মূল-স্থত্জ 
দেখিতে পাই; একটা ক্লোক উদ্ধৃত করিতেছি 
অন্যা বে! অন্যাভবত্যন্তান্তস্তা। উপাবত। 
তাঃ সর্বাঃ সংবিদান! হদন্ন প্রাবতা বচঃ ॥ 
--৩ু; যঃ মাঃ) ১১১৮৮ 
ইহার অনুবাদ (৮৮ কণিকা ) £-- 
হে ওষধিসকল! তোমাদ্দিগের মধো একজন 
একজনের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং আর একজন আর 
একজনের প্রভাব হ্রাস করে; এতাবতা তোমরা 
মিলিত হইলে অপূর্ব গুণসম্পন্ন হইয়া থাক। 
অধুন। তোমর! সকলে আমার উপকারার্থ একমত 
হইয়া সথীয় স্বীয় প্রভাব হ্রাস বুদ্ধি দ্বার! রোগনাশ- 
করণে আমার অনুরোধ রক্ষা কর। 
শুধু যজুর্ব্েদ মাধ্যন্দিনী শাখ! ১২ অঃ 
৮৮ কণ্তিকা-_দামাশ্রমীরুত অঙ্থ্বাদ। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসায় এখনও ঠিক এইভাবে 
ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়। 
১ম মূল উধধ--1110181 01069, 
২য় সহায়ক উধধ-_4১010৬8, 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


ওয় নিয়ামক ওষধ--007160695, 
গর্থ বাহক ওষধ--০1)1০165, 
চরকও বলিয়াছেন--- 
ভিষগৌষধসংযোগৈশ্চিকিৎসাং কর্তৃমর্হতি। 
চিকিৎসক হেতু যুক্তি সহকারে ও্ষধদিগের সংযোগ 
বিয়োগ করিয়৷ চিকিত্সা করিবেন। 
যজুর্বেদের আর একটী লোক _ 
*  সাকং যন্ষ গ্রপত্‌ চাষেণ কি কিদী বিনা । 
সাকং বাতন্য ধাজ্যা সাকম্নখ্বানিহাকয়। ॥ 
--গুঃ যং মাঃ ১২, ৮৩। 
ইহার অন্বাদ £__ 
হে ব্যাধিসকল! তোমাদের নিদান কফ, 
পিত্ত, বাতের সহিত তোমরা পলায়ন কর। রোগীর 
হাহাকার নিবারিত হউক । 
-+সামাশ্রমীকৃত অনুবাদ । 
আস্মুন্েধেদ কতদিনের ? 
বেদ কতদিনের কেমন করিয়া বলা যায়, তাহা 
বলিতে পারি না। জ্ঞান নিত্য, অনন্ত; বেদও 
অনাদি, অনন্ত, অপৌরুষেয় ও স্বয়স্। তবে 
ব্যাসদেব কর্তৃক বিভক্ত খক্‌, য্জুঃ, সাম ও অধর্বব 
বর্তমান আকারে কতদিন গ্রথিত হইয়াছে, তাহা 
একটা অন্ুমান কর! যাইতে পারে। কিন্তু আমুর্ব্বেদ 
সম্বন্ধে সে উপায়ও নাই কেন না, মূল আমূর্বেরদ 
আমরা দেখিতে পাই নাই; তবে কেমন করিয়া 
বলিব, কত দিনের! তবে চরক্ষ ও. স্থশ্রতের 
আযুর্ধেদ কতদিনের। তাহা! একটা অঙ্মান করিয়া 
বলিতে পারি । ৃ 4৯ 
আমূর্কেঘের সময় .নির্দেশ করিতে গেলে 
আমাদিগকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদের সেই গণ্ীটা 
অস্বিত করিয়া দিয়াছেন? তাহাদের মতে, পৃথিবীর 
বয়স ৫*** পাঁচ হাজার বংসর। মনে যদি এই 


ভাদ্র, ১৩৩৮ ] অ' 


ধারণ থাকে, তাহা হইলে সকল ঘটনাই এ সময়ের 
মধ্যে ঘটিবে। ভারতের ইতিহাম আলোচন। 
করিতে গেলে ভগবান বৃদ্ধদেবকে বাদ দেওয়! 
চলে না) তাহার আবির্ভাব-কাল খৃঃ পৃঃ 
পঞ্চম শতাবী, . ইহা প্রমাণসহ। ম্তরাং 
তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া আমাদের ঘুরিতে হয়। 
ইহা আমর! পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের নিকট 
শিক্ষা করিয়াছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের যাইতে, 
হইলে তাহারা বড়ই নাচার। ধাহার। সাম্যবাদী 
তাহার! বেদ বুদ্ধদেবের সহম্্ বৎসর পূর্বে হইতে 
আরম্ভ ধরিয়াছেন, তাহার বেশী দুরে যাইতে 
স্বীকৃত হন না। কিন্তু ইজিপ্টদেশের রাজবংশের 
তালিকা তাহাপিগকে অনেক দুরে লইয়া গিয়াছে, 
প্রায় খুঃ জন্মের ৮১৯ হাঞ্জার বৎসর পূর্ব্বে। এদেশেও 
পাটলীপুন্র নগরের খননে। মহেঞ্জো ডারো 
ও হ্রগ্লার পুরাতন কীঙ্তি আবিষ্কারে তাহার! 
নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া-ছন; কিন্তু তাহাদের 
ভ্রম সংশোধন করিতে অনিচ্ছুক । মেসো- 
পটোমিয়ার অন্তর্গত বোগাজ কয়ীতে আবিষ্কৃত 
একখানি দলিলের মধ্যে চারি জন বৈদিক 
দেবতার নাম দেখিয়া বিশেষতঃ নাসত্যের নাম 
দেখিয়া, আয়ুর্বেদ কত দিনের আপনারা অনুমান 
করিতে পারেন। .পৃথিবীতে মানবজাতির 
বম অন্ততঃ ৫* হাজার বৎসর, ইহাই 
বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত । এরূপ ক্ষেত্রে আমুর্ধেদের 
ক্রমোন্নতিতালিকা (০/:7010100/) নির্ধারণ করা 
অসপ্তব। | 

আমূর্ধেেদের গ্রন্থকারদের পৌর্বধাপরধ্য নিয়- 
চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইলেও, 
ভ্রম-প্রমাদ-ছুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। [71505 ০91 
1070157 11611076, গরস্থে এ বিষয়ে একটু চেষ্টা 
করিয়াছি। | 
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আন্ুর্ধেদেল ব্াল-বিভাগ 
পূর্ণাঙ্গ ও অষ্টুঙ্গ আমুরের্দ 
রদ্ধা আমুর্কেদ গ্রয়ন করিয়াছিলেন প্রঞ্জা- 
স্থষটির পূর্বের পরে প্রজাদের উপকারার্থ ম্মবণ করিয়া 
সেই পঞ্চম বেদ ঈক্ষপ্লোকাত্বুক আযূর্বেদ আষ্টাঙ্গে 
বিভক্ত করেন। রি 
টির পূর্বের পঞ্চম বেদ-_লক্ষক্পোকা্মুফ 
আমুর্বেদ; প্রজান্ষ্টি পরে অষ্টাঙ্গ আমুর্ব্বেধ | 
এই কালে পুরোহিত ও বৈদ্য রোগোপশমের 
জন্য নিযুক্ত। 
ব্রহ্মা বেদাঙ্গমঞ্টাঙ্গমাযুর্ধেদমভাষত। 
পুরোহিতমতে তন্মাদবর্ভতে ভিষগাত্মকম্‌॥ 


্রন্মা, আমুর্কেেদ বিভাগ করিয়া, দক্ষ প্রঙ্গাপতিকে, 
দক্ষ অশ্বিনী কুমারকে, তাহারা দেবরাজ ইন্জ্রকৈ, 
ইন্দ্র ধ্বস্তরী ও ভরদ্বাজ মুনিকে আমুর্কেদ শিক্ষ] 
দেন। ধন্বন্তরী ও ভরঘ্বাজ হইতেই লোকসমাজে 
আমুর্ষেদ প্রচারিত হয়। . 

আঘুর্কেদ প্রথমে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রচারিত হয়। 
্রন্মাকত লক্ষস্ন্োকাত্মক গ্রন্থ সহত্র অধ্যায়ে বিভক্ত 
আমুর্কেদ পূর্ণাঙ্গ । আমুর্ব্বদ-_ 
ইহ খন্বাযুর্ষ্দ নাম যছুপাঙ্গমধবর্ষ বেদশ্য 
অন্গপাদ্যেব প্রজাঃ গশ্লোকশতমহঅমধ্যায়সহতস্ত 
, .. ককতবান্‌ বয়: । 

সম্শ্রতসংহিতা 

পরে মীস্্য অল্লাযুঃ ও অল্পমেধাযুক্ত হইয়া পড়িলে 
্রক্মা পুনরায় পঞ্চম বেদম্বরূপ আযুর্কেদকে অষ্টাজে 
বিভক্ত করেন। ূ 
 ততোহল্লায়ু ্বমন্লমেধত্ব্াবলোক্য নরাণাং-- 


ভূয়োইই্ধা প্রণীতবান্। . -হুশ্রুতসংহিতা। 
যথ1-- শল্য_ব্রণবিজান, যন্ত্র শঙ্ত। 
অগ্নিগ্রয়োগবিধি। 
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শালাক্য-শলাক! চিকিৎসা | 


] কায়চিকিৎসা--সার্বাঙ্গিক রোগনিদান 
চিকিৎসা ॥ 


'তৃতবিষ্্যা--গ্রহ-গ্রতীকার, রোগের নিদান ও 


চিকিৎসা । ইাকে দৈবব্যপাশ্রয় 
বল! যায়। | 


কৌমার ভৃত্য--শিশুপালন বিধি ও ত'হাদের 
স্বচ্ছন্ারক্ষা । . 


অগদতন্ত্র--বিষ-চিকিংসা। 
_ বলায়ণতন্ত্র_শারীরিক পুষ্টিজনন-বিধি। 


বাজ'করণতন্র শুক্রদোষ সংশোধন ও 
তদ্বর্ধনোপায় | 


এই. সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
জানা চাই-_ 
: পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা,. মনোবিজ্ঞান, 
রসায়ণতত্ব, আত্মনির পণ, আযুস্ততর স্বাস্থারক্ষাবিধি | 
্রন্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
খগযজু সামাথর্বান্তান্‌ দৃষ্টা বেদান্‌ প্রজাপতি: । 
বিচিন্ত্যং তেষামর্থঞ আযুর্ধ্বেদং চকার সঃ ॥ 
রুহ তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌবিভূঃ 
ভাস্কর কাশীরাজ, দিবোদাস অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি 
শিষ্যগণকে সেই পঞ্চম বেদে-- 
প্রদদৌ পঠয়ামান। 
সে ভান্বর চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষক ও প্রচারক 
বলিয়া সমাদৃত; স্ইে মহাপুরুষের নম চরক ব। 
সুকরতগ্রন্থে না থাকার কারণ কি? 
আমর্ধেদের পূর্ণাজ ও অষ্টাঙ্গ ছুইটা স্যর 
ভাস্করের পূর্ণাঙ্ন আমুর্ধেদের প্রচার ভার্রযুগে। 
এবং সংগ্রহকাল প্রজাপতি যুগে, আর উদয়কাল 
কৃষ্টি পূর্বেে। অষ্টাঙ্গ আযূর্ষেদের উদয়কাল 
প্রজান্থট্টির পরে; সংগ্রহ-কাল দক্ষ প্রজাপতি যুগে; 
প্রচার ধধ্বস্তরী ও ভরদবাঞ্জের যুগে। কাছারও মতে, 
দক্ষ প্রজাপতি আমুর্ষেদকে অষ্টালে বিভক্ত করেন | 


প্রবর্তক 


[ ১৬খ বর্ধ,৫ম সঙ্যো 
আত্রেয়শিষধা অগনিবেশ আমুর্কেদকে ভিন 


ও ভাগে বিভক্ত করেন। “হেতু: লিঙ্গীযধজ্ঞান”-_ 


[0101067 10158170518 200 11601012) 
তাহাতেই আমূর্ষে স্বস্তির বলিয়া খ্যাত। 


আস্মুন্েধদ কি নৈভভানিক্ £ 
একটা কথ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, যে 
আযুর্ধেদ বিজ্ঞানসম্মত নহে। কি হইলে 
বৈজ্ঞানিক বলা যায়, তাহা ঠিক বুঝ! যায় না। 
ভূয়োজ্ঞান-বলে মানুষ অনেক সত্য আবিফার 
করিয়াছে। ভূয়োদর্শনলন্ধ ফলকে (0010 বলে; 
কিন্তু দৃ্টফলের যদি কারণ অন্কুলন্ধান করিয়! সফল- 
কাম হওয়া যায় বা ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে 
কোন নিয়মানবন্তিতা আবিষ্কার করা যায়, তাহা 
হইলে তখন সেই ভূয়োজ্ঞান বিজ্ঞান পদবীর দাবী 
করে। 
আমঘূর্ববেদ শান্ত্রকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ধারণা 
করিবার যথেই্ কারণ রহিয়াছে । দেখা যাউক, 
বর্ধমান এলোপ্যাথিক চিকিৎসা--যাহা অবিসংবাদিত 
রূপে বৈজ্ঞানিক বলিয়া ধৃত ও আমুর্কেদীয় 
চিকিৎসার প্রনেদ কি? উভয় চিকিৎসাতেই 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে-- 
রসায়ণ--01)677150 
উদ্ভির্বিদ্যা_30%97 
জীববিদ্যা--2901087 
শারীরবিদ্যা--4১1086010-- 
দেহতত্ব--১1)980155 
অবাওণ-- 965 1160105 
স্বাস্থযবিদ্যা -17021675 7 ও 
কায়চিকিৎস।--[17185 2৩07৩, 
শন্্র চিকিৎসা 
(শল্য, শালাক্য) 90161 ৪17 
129৩-01982589 . 
ধাত্রীবিদ্যা--118160 81৫ 
01198500105 


ভাত্র, ১৩৩৮ ] 
শিশুচিকিৎসা-_ 
(কৌমার ভৃত্য ) ৮2৪9126105 
নিদান--চ901১0108% 


আশ্ুকমৃত পরীক্ষ/--০36-0)0060) 
1705071105000 


_ আমুর্ষধেদ ব্যবহার--115010থ1 
]005008061708 
দেবতাপূজন--চ18791, 1810] ০016 রী 
আরোগ্যশাল1--1309501091 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে, যে আঘুর্কদে প্রাচীন 
যুগ হইতে চিকিতসাশান্ত্রের সর্বববিষয়ের আলোচনা 
হইতেছে । আমুর্ষেদ ব্যবহার সম্বন্ধে এক্ষণে কোন 
গ্রন্থ দেখা যায় না বটে; কিন্তু ধশ্মশাস্তপ্রণেতা 
পরাশর, আপন্তসঃ সম্বর্ত, ধিষু প্রভৃতি ঝষিগণ 
তাহাদের গ্রন্থে প্রসঙ্গত; ইহার আলোচন। 
করিয়াছেন। 
পরাশর বলেন_একটী গোহত্যা। হইলে মৃত 
গরুর রক্ত পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে হইবে, গে-শরীরে 
কোন ব্যাধি ছিল কি না। [05 ঠ101691) 
1২০1১0:9 সম্বন্ধে আমরা চরক বা স্ুঞ্রতকৃত গ্রন্থে 
কোন নিদর্শন পাই না; কিন্তু “আশুকমূত- 
পরীক্ষা” নামে ইহার আলোচনা ও ব্যবহার 
চাণক্প্রণীত অর্থশান্ত্র হইতে জানিতে পারি। 
ধাহারা মনে করেন, যে আমুর্বেদে পরীক্ষা 
(15306000170 বলিয়া কোন প্রক্রিয়া নাই, 
তাহাদিগকে কালনাথশিষ্য শ্রীচুণ্চকনাথবিরচিত 
রসেন্্রচিস্তামণি গ্রন্থে নিখিত কথাগুলি মনোযোগ- 
সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 
অশোবং বছুবিদ্ষাং মুখাদপন্ত 
শাস্তরেযু স্থিতং ন কৃতং ন তল্লিখামি। 
মৎ্কম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং 
প্রৌটানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ | 
[. ৫২ এ] 


যর 


৪০৯ 


যাহা বন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শান্তর 
দেখিয়াছি, কিন্তু কার্ধা দ্বারা সম্পন্ন করি নাই, 
তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ” বৈদ্যের সম্মুথে যেগুলি 
কার্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি অননিস্বচিত্তে 
সেইগুলিই গ্রস্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 
অধ্যাপয়স্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমস্তে 
ক্ুতেন্দ্রকন্ম গুরবে। গুরবস্তএব । 
শিষ্যাস্তএব রচয়স্তি গুরোঃ পুরো থে 
শেষাঃ পুনস্তহৃভয়াভিনয়ং ভজস্তে ॥ 
সে সকল গুরু রসকর্ম অধ্যয়ন করাইয়া তাহা 
কার্ষে দেখাইতে সমর্থ হয়েন, তীহারাই যথার্থ 
গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া গুরু সমক্ষে 
সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহারা 
গ্রশংসনীয় শিষ্য। তত্তিন্ন উভয়বিধ গুরু শিষ্যই 
অভিনেতা মাত্র। 
মহধি চরক বলিয়াছেন-__ 
খষি প্রভৃতি পরীক্ষকদিগের প্রণীত শান্ত 
আধ্থাগম। 
_চরক। সঃ | ১১ অঃ। 
জীবশরীরে যিনি স্ম্মরতম বিভু বলিয়া কথিত, 
তিনি গ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, এই স্থলে 
জ্ঞানচক্ষু বা তপশ্ক্ষুর প্রয়োজন হয়-_ 
ন শক্যশ্চ্ষষা দ্রষ্টং দেহে হুক্মতমোবিতূঃ। 
দৃশ্বতে জ্ঞানচস্কৃভিস্তপশ্তক্ুর্ভিরেব চ ॥ 
শরীরে টৈব শান্ত চ দৃষ্টার্ঘ-্তাঘিবিশারদং | 
ৃষট শ্রতাভ্যাং সন্দেহমবাপ হাচরেৎ ক্রিয়া: ॥ 
চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধিকারী হইতে হইলে শান্ত্র- 
দৃষ্টি চাই; প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা চাই, আর জ্ঞানচক্ষু 
বা গশ্ক্ষুও প্রয়োজন । আমূর্ষ্েদ বৈজ্ঞানিক) 
আবার কলাশান্ত্রের অন্তর্গত। বাৎসায়নোক্ত ৬৪. 
কলার মধ্যে। আযঘুর্ষেদ বিজ্ঞান ও কলা--- 
5015706 ৪70 াছ 


৪১০ 


আব্মুব্বেধল ক্ষি চ্ছিতিম্পীতন ? 

আমুর্বেদ কখনও এক ভাবে স্থিতিশীল নহে; 
যাহাতে জীবনীশক্তি আচে তাহা কখনও এক 
ভাবে থাকিতে পারে না। আমুর্ধ্বেদ বলিয়া এমন 
একথানি গ্রস্থ বাজিনিষ হইতে পারে না, যাহ! 
চিরকাল একভাবে ছিল বা থাকিবে। 

চরক বলিয়াছেন-_ 
তদেব যুক্তভৈষজাং য্দারোগ্যায় কল্লাতে। 
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভাঃ যঃ প্রমোচয়েৎ ॥ 

তাহাই উপযুক্ত ও্ষধ, যাহাতে আরোগ্য লাভ 
হয়; তিনিই উৎকষ্ট চিকিৎসক, যিনি রোগ হইতে 
মুক্ত করিতে পারেন। যতদিন এই স্থত্র ভিষক্গণ 
মানিয়া চলিবেন, ততদিন আমুর্ষ্রদ একভাবে 
থাকিতে পারে না। কি উদার ভাব, ইহাতে কোন 
প্যাথি (680৮৮) নাই! যে এষধে রোগ ধ্বংস 
হয়, তাহাই আমুর্বেদগ্রাহ। বেদের আযুর্ষ্বেদ, 
চরকের আমঘুর্ধেদ নহে; সুশ্রতের আমুর্ক্বেদে কত 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষিত হগ্ব, বেদবিত 
প্রথা কত লোপ পাইয়াছে। বিশপলায় লৌহ্ময়ী 
কৃত্রিম জজঙ্ঘ! সম কোনরূপ ব্যবস্থা পরে দেখিতে 
গাই নাই। অধথর্বববেদোক্ত ম্ফোটক জর চরকে 
বা ন্শ্রতে বর্ণিত হয় নাই। অথর্ববেদে মৃত্র- 
নিঃসরণ জন্য যে ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে, স্শ্রুতে 
তাহা স্থান পায় নাই; স্ুশ্রততে 080)৩৫৩: বা 
মত্রনিঃসারক নল-যস্ত্রের উল্লেখ দেখা ' যায় না। 
বাগভটে কি অপূর্বব সামগশ্তচেষ্টা! পরে রস- 
চিকিসকগণের ব্যবস্থত রসব্যবহার চরক স্শ্রুত 
হইতে কত ভিম্ন। রসচিকিৎসায় চরক বা 
সশ্রুতের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। শরীর- 
বিদ্যার কথা ধরুন--বেদে শরীরের মোটামুটী 
বর্ণনা, চরকে অল্প কথায়; কিন্তু স্থশ্রাতে শারীর- 
বিদ্যা বিস্তারিত ভাবে বণিত,। তবে ধমনী 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


(1615৩) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, ষট্‌চক্র বর্ণন। প্রভৃতি 
তত্ত্রেই বিশেষ ভাবে আলোচিত; কিন্তু সমস্যই 
আযুর্ধ্বেদের অঙ্গ। প্রাচীন আমুর্ধেদে পারদ ও 
অহিফেনের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। আর 
এই ছুই উধধ না হইলে এখন কবিরাজী করাই 
চলে না। ওঁধধের পরিমাণ ও মাত্রা এখন 
পূর্বাপেক্ষা অনেক কম করিয়া দেওয়া হয়। বিদেশ- 
জাত ওঁধধ আমূর্ষেদে প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধ 
বাগভট তাই বলিয়াছেন-_ 

যস্য দেশস্য যজ্জন্ত-স্তজ্জন্ত সৌষধং হিতম্‌। 

দেশাদন্তত্র বসতস্তস্তল্য গুণমৌষধম্‌ ॥ 
যে যে দেশের হোক, তত্র্দেশজ ওঁষধ তাহার 
পক্ষে হিতকর; স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশাস্তর 
বাস করিলে তদ্দেশীয় ধধসমূহ হিতকারী হইয়া 
থাকে। 

যদি বিদেশীয় ওধধের উপাদান স্বদেশে চাষ 
করিতে পারি, তবে তাহা নিজ দেশীয় লোকের 
পক্ষে হিতকর হইবে; এইজন্য সিংকোনা 
( ভারতবর্ষাঁয়) আমুর্বেদ গ্রাহ। 

আন্পুর্বেধিদ কি কুুনহব্জা পুর্ণ ? 

আমাদের শাস্ত্রে অনেক বর্ণনা রূপকরূপে 
কল্পিত। ১। আমরা বসন্ত রোগে শীতল! দেবীর 
পৃজ| করি। শীতলার মৃদ্তি ও ধ্যান আমি 411156077 
0111)0190 016010175 ৬০1. 1, 1700900001)এ 
বুঝাইয়াছি। তাহার বাহক গর্দভ কেন? গর্দভ 
দুপ্ধবসন্ত বা মন্থরিকা রোগের প্রতিষেধক ও 
উধধ) বদস্ত রোগী রাসভ-ছুপ্ধে আরোগ্যলাভ 
করেন। ২। যমের বাহন মৃহিষ। যম বা অস্তক 
সান্লিপাতিক জর। ইহাতে গ্রন্থিপাক ও ' অঞ্জানতা 
ভয়গ্রদ লক্ষণ। মহিষপিত্ের অঞ্জনে জনশূন্য 
রোগীর জানসঞ্চার হয়। ৩। যগীর বাহন বিড়াল। 
বিড়াল-স্পর্শ বাধক বেদনায় ও যোনিব্যাপদ্‌ 


ভার, ১৩৩৮] 


রোগে বিশেষ ফলগ্রদ বলিয়া কথিত। বিড়াঁল-ছুপ্ধ, 
মাজ্জার রোম, অস্থি ও পুরীষ ব্যবহারে স্ত্ী-রোগে 
সফল পাওয়া যায়। ৪। ইন্দ্রের বাহন এরাবত, 
হস্তী ও উচচৈশ্রবা অশ্ব। ইন্দ্র আমুর্ব্বেদে কেশ- 
মূলস্থ স্মেহ। ইন্দরলুপ্ধ বা খালিত্য রোগে এ স্বেহ- 
পদার্থ নষ্ট হয়--তাই রোগের নাম ইন্্রলুপ্ত 7 
চলিত কথায় টাক। হস্তীর মাংস ও দত্ত, এবং 
ঘোটকের লাল! এই রোগের উষধ। €। অগ্িরি 
বাহন ছাগ। ছাগ-দু্ধ দাহের ওষধ। ছাগবিষ্ঠা- 
চূর্ণ ও ছাগরক্ত অগ্রিদগ্ধজ ক্ষতরোগে উপকারী । 
অগ্নিবোহিনী রোগে ছাগছৃপ্ধ হিতকর। জঠরাগ্রির 
বিকারে, যথ! ভন্মক বা অত্যগ্সি রোগে ছাগদুপ্ধ 
মহৌষধ। ৬। মনসার বাহন সর্প) মনসা গ্রহহুষ্ 
ব্যাধি; সাপের খোলন তাহার উষধ। ৭। বায়ুর 
বাহন মগ; মৃগমাংসদ বাযুনাশক। বামুজনিত 
অশুলরোগে মৃগমাংস-ম্েদ উপকারী। হাৎশুল ও 
ৃষ্টশূলে মৃগশূঙ্গের পুটপাকভম্ম ঘ্বৃতসহ সেবনীয়। 
৮। জরাস্র ত্রিপাদ, জিশির রূপে কল্পিত হই! 
পুরাণে বণিত হইয়াছে । ইহার গুঢার্থ জরলিঙ্গ 
বর্ণনা । এইবূপ রূপক, ছবি, চিহ্ন ব্যবহার ইযুরোপে 
রসায়ণ-শাস্ত্রের ইতিহাস অন্থসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। | 


আন্মুর্েবেছের পভ মান অবস্থা 


একখানি “পুরাতন “বান্ধব” নামক মালিক 
পত্রিকার ১২৮৩ সালে শ্রাবণ ও ভান্র সংখ্যা 
পড়িতেছিলাম। "*চক্রদত্ত” নামক গ্রন্থের 
সমালোচনায় সমালোচক.ছুঃখ করিয়া! লিখিয়াছেন- 


আয়ুর্বেদ 


8১১ 


“প্রাচীন আমুর্ষ্রদ শাস্ত্র আশ্রয় বিহনে বিনষ্ট- 
প্রায় হইয়াছে। ধর্বস্তরী যে শাস্ত্রের অঙ্কুর রোপণ 
করিয়াছিলেন, যে শান্ত ুশ্রুত, বাগভট প্রভৃতি 
মনস্থিবর্গের উপদেশধারিতে পরিবদ্ধিত এবং 
চত্রদত্ প্রভৃতি চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ পর্ডিতবর্গের 
উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে পল্পবিত হইয়াছিল; আজ 
রামচরণ শীল ও গুরুচরণ শীল প্রভৃতি কবিরাজ- 
বর্গের ক্ষুরধার বুদ্ধিতে সেই শাস্ত্র ভূতলে খণ্ড খণ্ড 
হইয়া পড়িয়াছে। এবং যাহার ইচ্ছা সেই উহীকে 
পদতলে দলন করিতেছে । কবিরাজ বা চিকিৎসক 
হইতে গেলে আমাদের দেশে আর এক মাম কালও 
শিক্ষা বা অধ্যয়ন করিতে হয় না) ওষধীলংগ্রহের 
জন্য একটি বপর্দকও ব্যয় করিতে হয় না; 
উষধের পরিচয় লাভের জন্ত কাহারও নিকট কিছু 
শিক্ষা করিতে হয় না, এবং তেমন উতৎকট ব্যাধির 
লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও ক্ষণকাল ভাবিতে 
হয় না। কারণ চিকিৎসকেরা এরূপ গুণশীল* 
সম্পন্ন এবং চিকিৎসকের! এইক্ষণে কবিরাজ। 
অনেকে নৈষধের ছুইটী ম্লোক আবৃত্তি করিয়াই 
চিকিৎসক হয়; অনেকে চিকিৎসক হইবার জন্য 
একটা পুঁটুলী মাত্র সংগ্রহ করেন। এমতাবস্থায়ও 
যে আমুর্কেদশান্ত্র মৃতগ্রায় হইয়াও পৃথিবীতে 
জীবিত রহিয়াছে, ইহা৷ আমুর্ধ্বেদের সামান্য মহিম! 
নহে।”--এই বর্ণনা যে অভিরবিত, একথা বলিতে 
পারি না।” শান্ত্রজ্ঞ বৈদ্য কমিয়া যাইতেছে; তবে 
সাধারণের আমুর্কেদ সম্বদ্ধে অনুসন্ধিৎসা যে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তথিষয়ে সন্দেহ নাই। 

(ক্রমশঃ) 








দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 





[ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ] 
(৭) 


[ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্বা ভারতবর্ধে 
ভারতীয়. দক্ষিণ আক্রিকাঁবাঁসিগণের আবস্থাপর্য/লোচনার 
জন্য যে মন্ত্রণাসভার (00339161706) কথ চলিভেছিল, তাহ! 
আপাততঃ বন্ধ হুইয়াছে। তার প্রধান কারণ, এ সময়েই 
.স্বাউও টেবিল: কন্ফারেক্ষের দ্বিতীয় বৈঠক লগ্নে বসিবে। 
এই ব্যাপার যেরূপ হয় সাঙ্গ হইবার পর, দক্ষিণ আফ্রিকা 
ফন্ফারেন্স বদিলে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা । আমি বার 
শ্বার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি এবং বার বার বলিব, যে 
ভারত-ভাগাচক্রপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপনিবেশবানী- 
দিগের ভাগ্যোন্নতি না হইলে মঙ্গল নাই ও স্থাধী শান্তির 
সপ্তাবন নাই। সে ভাগ্যের উন্নতি হওয়া দুরে যাক্‌, ক্রমশঃ 
অবনতি সর্ধত্র লক্ষিত হইতেছে । পিনাং, মীলয়, সিংহল এবং 
বন্দাতে এ পর্যাস্ত ভারতীয় নির্যাতন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। গত 
বৎসরের রিপোর্ট হইতে দেখা! যাইতেছে, যে পিনাং মালয় 
এবং সিংহলে কারতীয় গুগনিবেশিকের সংখ্যা দ্রুতবেগে 
কমিতেছে। বর্দার যে সকল অংশে বিড্রোহযুদ্ধের চিই পরাস্ত 
মাই, পেখানেও ভারতীয় নিগ্রহ বিশেষভাবে চলিয়াছে। 
অলসপ্রকৃতি বর্মার অধিবাণী এতদিন তাহার ভূমিলগ্ীকে 
অবজ্ঞা! করিয়৷ আিতেছিল, ভারতীয় উপনিবেঁণিকের! গায়ের 
য়ক্ত জল করিয়া সে ভূমি-সম্পদ্‌ রক্ষা করিয়াছে, তাহার জীবৃদ্ধি 
ফরিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও মহাজনের নিরন্তর চেষ্টায় বন্ার 
কৃবিশিল্প ও বাণিক্স্য উন্নত হইতে উন্নততর পদবীতে উঠিযাছে। 
নেটালে যাহা ঘটিয়াছে, বর্দাতেও তাহ ঘটতেছে; “0০120: 
(917018”--এই ধ্বনি উভয় প্রাঙ্থেই উঠিয়াছে। অতএব 
রাউগ্ড টেবিল কন্ফারেঙ্সের গ্ায় অধিবেশনে এই সকল 
ব্যাপারের নম্যক্‌ বিচার ও নংদ্কারবি ধর প্রয়োজন । 

বন্দার অকারণ ভার-নির্ধাতন ব্যাপারে গুরুতর আপত্তি 
করিয়া স্থানীয় গভর্ণর ও বড়লাট মাছেবের মিফট ভারতবাসীর 
পক্ষ হইতে ডেপুটেশন পুনঃ পুনঃ গ্নিয্নাছে। অঙ্গীকার, 
প্রতি্রুতি। অভয়দান ও আশ্বাসবাণীর অভাব নাই কিন্তু 


আদল কাঁজ কিছুই হইতেছে ন]। নেটালে বোয়রশমন যুদ্ধে 
স্থানীয় ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেন্ট অন্তত শ্রম ও রক্তপাত 
করিয়াছিলেন, বর্ধা-বিদ্রোহদমনেও ঠিক তাহাই হইতেছে; কিন্তু 
ভারতবাসীর ইহাতে মৌলিক লাভ হইতেছে না, হইবেও ন1। 

রাউও টেবিল কন্ফারেঙ্গের অব্যবহিত পূর্বেই ইম্পিরিয়াল 
কন্ফারেন্সের বারিক অধিবেশন লগুনে হইবে। মে সময়ে 
জেনারেল হার্টজ হগ. প্রমুখ দক্ষিণ আফ্রিকার নেবৃতৃন্দ লঙনে 
উপস্থিত থাঁকিবেন; জেনিভ1 কন্ফারেন্সেও তাহারা যাইবেন। 
এই উত্তয় ক্ষেত্রেই তাহাদিগ্রকে ধরপাকড় করিয়া! ভারতবর্ষের 
উপকারের চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। গত বদর এই চেষ্টা 
আমি লগুনে ও জেনিভাতে যতদুর সম্ভব করিয়াছি, ফলও 
বোধহয় কিছু ফলিয়ানে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে পুনবিচার- 
সার মস্তাবনাও ঘটিয়াছে। এ বৎসর যে সকল ভারতবাপী 
রাউও টেবিল কন্ফারেল্স, ইম্পিরিয়াল কন্ফারেন্স, কিন্বা 
জেনিতা লিগ. অফ. নেশক্সে (92৫9৩ 0? 201909) 
প্রতিনিধিরাপে যাইবেন, ভাহাদের সকলের এ বিষক্সে অতি 
গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে । ভারতীয় গভর্ণমেন্টের আইন-সচিব 
স্যার রজেন্্রলাল মিত্র শবয়ং জেনিভ] গমন করিতেছেন; তিনি 
চেষ্টা করিলে অনেক ফল ফলিতে পারে । এ মকল-কন্ফরেঙ্গের 
প্রতিনিধিগণ যে ধাহ। করিতে পারেন করুন, তারপর দক্ষিণ 
আফ্রিকা কনফারেন্স বৈঠক বসিলে অপেক্ষাকৃত মঙ্গল 
সম্ভাবনা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসীগণ মহাত্মা গান্ধীর 
তছুপলক্ষে উপস্থিতি প্রার্থনা করিগ়াছেন-__এ প্রার্থনা সমীচিন। 

জুলাই মাসের শেষে ও আগষ্ট মাসের প্রারস্তে বোগ্বাই 
সহরে লিবারেল ফেডারেশন সভার বৈঠক হইয়াছিল; সেখানে 
এ প্রদঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেল দলের যে 
সকল লোক রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেক্সের প্রতিনিধিয়গে 
যাইতেছেন,। এ বিষয়ে তাহাদিগের সবিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করা হইয়াছে। 

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন 


ভার, ১৩৩৮ ] 


বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক ইংরাঙ্ল আছেন-_ঠিনি প্রিটোরিয়ার 
বিশপ; তাহার ফটোগ্রাফ “প্রবর্তকে্র বর্তৃপক্ষেরা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। খধিতুল্য সৌম্যুত্তি, অকুতোভয়, ধর্মপ্রাণ, 
ম্ায়তৎপর এই ধুষ্টীয় বিশপের আন্ুকুল্যে অনেক সফল 
নস্তাবন1। 

রাউও টেবিল কন্ফারেল্সের পর শীতকালে অর্থাৎ দ্গিণ 
আফ্রিকার শ্রীম্মকালে ভারত-সচিব স্তার ফজলী হোঁদেন 
তাঙ্থার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাজপাই সাহেব, স্তার জর্জ কর্বেট এবং 
সম্ভবতঃ শরযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভারত-মমদ্যা মীমাংসা চেষ্টায় 
নেটালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ-সভা করিবেন। 
এ মময়ে গান্ধী,মহাম্নার সেখানে উপস্থিতি নিতীন্ত প্রয়োঙ্গনীয়। ] 


ডার্বাণে ৫ ঘণ্টা, জোহানেসবার্গে চারদিন, 
প্রিটোরিয়ায় তিন দিন, কিন্বার্লীতে ছুই দিন-- 
বাকী কয়েকদিন রেলওয়েতে কাটিয়াছে। 

সকল স্থানেই রেলওয়ে হোটেল, মোটর 
ইত্যাদির যথেষ্ট বন্দোবস্ত ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে আমাদের সম্মান ও স্ববিধার জন্ 
হইয়াছে; সকল স্থানেই ভারতীয় অধিবাসিগণ 
আমাদের আরামের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছে, 
যতদূর সম্মান দেখাইবার দেখাইয়াছে, অল্পদিনের 
মধ্যে নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। অধিকাংশ 
স্থানেই আমি তাহাদের বন্দোবস্ত তাহাদের মধ্যেই 
দিন কাটাইয়াছি। 

৪ দিন হইল কেপটাউনে পৌছান হইয়াছে; 
তিলার্ধ সময় নাই; দিন রাত কথা, কাজ অকাজ 
চলিয়াছে। অন্য স্থানের অপেক্ষাও এখানে ভারত- 
বাসিগণের মধ্যে দলাদলি বেশী, তাহা মিটাইবার 
চেষ্টা করিতে হইতেছে, তাহার মধ্যে যথাসাধ্য 
কাজের আয়োজন হইতেছে; ভ্রমণ-কাহিনী 
র্ণভাবে 'লেখা অসন্ভব। প্রকাণ্ড একখানা! গ্রস 
না লিখিতে পারিলে ভার্বাণ, ঞোহানেসবার্গ, 
প্রিটোরিয়া, পোমেস্ট্র্ণ, কিন্বার্নী, কারু ও কেপ- 
টাউনের যথেষ্ট ধর্ণন। সম্ভব হইবে না। 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৪১৩ 


ডাক্তার গুল (0০০1) এখানকার প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার। তাহার পিতামাতা ও ভগমীগণের যত্বে 
আমরা নিতীস্ত আপ্যঞয়িত। হোটেলে বাস 
করিব না, তাহাদের যন্ধে এ প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে 
পারিয়াছি। 
: হুগলী জেলার অনেকগুলি মুললমান এখানে 
বহুকাল আছে। ইহারা চিকণের কাজের ব্যবসা 
লইয়া আ'সয়াছিল; এখন হকারের (ফিরিওয়ালার) 





শ্রিটোরিয়ার বিশপ 

কাজে মান়ে' পচিশ ত্রিশ পাউণ্ড রোজগার করে। 
অন্ত গ্ভারতবামীও যতদুর সম্ভব যত্ব করিতেছে; 
বাঙ্গালীরা অপেক্ষাকত দরিদ্র হইলেও যথেষ্ট 
আত্মীয়তা করিতেছে। ূ্‌ 

রোটারী ক্লাব হইতে রয়েটার কোম্পানীর 
ম্যানেজার ডন্‌ সাহেবের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ 
হইয়াছে। এরপ স্থানে ইহা বড় গৌরবের কথা) 
সেই জন্য সে সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি। 


৪১৪ 


বিস্তীর্ণ প্রাস্তর--মহাপ্রাস্তর। গাছ পালার 
বাড়াবাড়ি নাই, ছোটখাট ঝোপ, ফ্ণীমনসা 
ইত্যাদির প্রাচুর্য । সামাণ্য ক্ষেত খোলা কোথাও 
দেখ! যায়। চাষবাস থাক না থাক, তারের বেড়ায় 
প্রকাণ্ড সব ক্ষেত ঘেরা, কেহ যেন দখল না করিতে 
গারে। পাহাড়ের নীচে, পাহাড়ের গায়ে, সমতলে 
ক্রোশের পর ক্রোশ শত শত ক্রোশ জমি পড়িয়া 
রহিয়াছে; ত্াচড়াইলে ফসল হয়) এমন সব জমি 
পড়িয়া রহিয়াছে; চাষীর অভাবে চাষ হয় না, 
কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। কাল! কাফরীর জমি 
কিনিবার বা খাজনা করিয়া লইবার অধিকাঁর নাই, 
ভারতবাঁসীরও নাই। সাদা অধিবাসী শুদ্ধ ইংরাজ 
ধ্বা ভচ্‌ নয়) সাদা চামড়া লইয়া গ্রীক, ইহুদী, 
রাশিয়ান যে যেখান হইতে আসিয়৷ জুটিয়াছে, সে 
তাহা দখল করিয়া! ঘিরিয়া বসিয়া আছে; 
লোকবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল কিছুই নাই, অথচ 
ঘিরিয়া বসিয়া আছে। শ্বেতরাজ্য এই প্রকাণ্ড 
মহাদেশে এইরপে স্থাপিত, দৃঢপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী 
হইবে _অবিবেকী শ্বেতঅধিবাসীর ইহাই ধারণ|। 
তাহা হইবার নয়, হইবে না--যেখানে পারিয়াছি 
দৃঢকণ্ঠে একথা হ্বত: পরতঃ বলিয়াছি, বলিতেছি ও 
বলিব। তবে যে-কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি, 
তাহা সাঙ্গ হইবার পূর্বে একথার প্রকাশ্ত আলোচনা 
আমাদের দ্বার সম্ভব নয়, উচিত নয়; তাহাতে 
ভারত গভর্ণমেপ্ট বিত্রত হুইবে এবং আমাদের 
দেশের লোকেরও ক্ষতি হইবে। 

58£০84-০83% বক্তৃতায় কেপটাউনে এই কথা 
মেলোয়েম ভাবে বলিয়াছিলাম; “0816 
17055” সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার দারাংশ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ' ভারতবাসীর নিকট শ্বেত- 
অধিবাসীর বিপদ নহে, বিপদ্‌ যাহা কিছু তাহা 
আদিম কাঁফ্রী অধিবাসিগণের নিকট তাহারা 


প্রবর্তক 


[ ১৬খশ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


লেখাপড়া শিথিতেছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অধিকার পাইবার চেষ্টা ক্রমশঃ করিতেছে এবং 
ক্রমে ক্রমে তাহা লাডও করিতেছে । যদি 
শ্বেতবাসিগণের অবিবেচনায় বিপদ্‌ হয়, তবে এই 
কাফী অধিবাসীগণের নিকট হইবে, মুষ্টমেয় ভারত- 
বাসীর নিকট নয়। ভারতবাসীর নৃতন আমদানী 
বন্ধ হইয়াছে; ১১৬০০০০ মাত্র ভারতবাসী সমগ্র 
দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে-স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা 
সবই ইহার মধ্যে। তাহারা অধিকাংশ অশিক্ষিত 
অতি দরিদ্র, ভারতবর্ষ তাহার] বহুকাল ত্যাগ 
করিয়াছে। প্রায় শত-করা সত্তর জন এই দেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহাদের স্থান 
নাই; জেলা, গ্রাম, কুটুম্ব, কাহারও নাম পর্যাস্ত 
অধিকাংশ লোক জানে না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
গিয়া কোথায় তাহারা দাড়াইবে জানে না; সেখানে 
তাহারা অস্পৃশ্ঠ অস্তাজ রূপে গণ্য হয় ও হইবে। 
যাহারা বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়৷ গিয়াছে 
তাহাদের অন্থবিধা যথেষ্ট । দক্ষিণ আফ্রিকার 
গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেত অধিবামিগণ তাহাদের যেন 
তেন গ্রকারেণ বিদায় করিবার জন্য গীড়াপীড়ি 
করিতেছে । জাহাজ-ভাড়া, গাড়ী-ভাড়া, ভারত- 
বর্ষে “স্থিতবিত” হইবার জন্য দশ বিশ পাউও 
মূলধনের লোভ দেখাইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার লোক 
গত ২৩ বৎসরের মধ্যে এখান. হইতে বিদায় 
হইয়াছে। আফ্রিকা অপেক্ষা ভারতবর্ষে তাহাদের 
অন্গুবিধা অধিক, তজ্জন্ত তাহারা আর যাইতে 
প্রস্তুত নয়। সেই জন্ত আইনের কৌশলে তাহা" 
দিগকে হাতে না মারিয়া -ভাতে মারিবার চেষ্টা 
হইতেছে; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল অধিকারে 
বঞ্চিত হইয়াছে। সামান্ কুলী মজুর দৌকানদার 
হইয়া, কিছু কিছু ক্ষেত খোলা করিয়৷ তাহারা 
সংসারযাত্ার চেষ্টা করিতেছে । তাহারা আলস্য 


ভাত্র, ১৩৩৮] 


জানে না, মর খায় না,জুয়া খেলে না? চরিত্রগত দোষ 
তাহাদের নাই; চুরি, জুগ্াচুরি, মামলায় তাহারা 
যায় না। সামান্ত লাভে কাজ করে? যাহার! তাহাদের 
মহিত কাজ কারবার করে সকলেই তাহাদের 
উপর তুষ্ট, তাহাদিগকে চায়, তাহারা বাজার হইতে 
অস্তহিত হইলে জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইবে 
বলে, নানা অস্থবিধা হইবে মনে করে; অথচ 
সাদা লোকে এই সাদা কথাটা মুখে স্বীকার করে, 
না, গ্রকাশ্যে বলিতে রাজী নয়। ফেউ লাগার 
মত ভারতধাসীর পশ্চাতে সকলে লাগিয়াছে। 
ভারতবাসীর বিনাশ ও ধ্বংস তাহাদের মূল ও মুখ্য 
উদ্দেশ্য? শ্বতঃ পরতঃ তাহা সাধন করিবে। 
1২০7৮) নামে একজন ইউনিয়ন পালঠামেণ্টের 
মেম্বার কাগজে স্পষ্ট লিখিয়াছে-_101)15 77085 
00 1798 পিছ 0০৮ %০ 00 10 0276৮ স্পষ্ট 
হউক, অস্পষ্ট হউক এই একমাত্র ধূয়া। 
কেপটাউনে পৌছিবার পূর্বে আমরা এক 
রকম সঠিক জানিয়াই বাহির হইয়াছি, যে 
পালামেন্টের ও গভর্ণমেণ্টেরও মৃত তাই এবং 
আমাদের চেষ্টা কোন ক্রমেই সামান্য বিষয়েও 
ফলবতী হইবে না। কেবল গভর্ণর জেনারেল 
1287] ০ 4১0)1০0৪ কিছু মাত্র অঙগকুল__তাহাও 
ইংলগ্ডের খাতিরে) কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের 
ক্ষমতা কিছুমাত্র এখানে নাই এবং ইংলগু গভর্ণ- 
মেন্ট নামে ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাদের অন্ুকুলে 
সে ক্ষমতার পরিচালনা করিবে না। গত বোয়র 
ুদ্বের উপলক্ষ হইয়াছিল, ডচ.দিগের দ্বারা ভারত- 
বাসীর প্রতি অত্যাচার .ও অনাচার। এখন 
ঈতরাজ ও ডচ্‌ অধিবাদিগণ অন্তান্ত সকল বিষয়ে 
মতে বিভিন্নতা সত্তেও এই বিষয়ে “এক জীউ এক 
প্রাণ” হইয়া ভারতবাসীর সমস্ত অধিকার ত্রমশঃ 
হরণ করিয়াছে এবং করিবে। ১৯১৪ সালে 


দক্ষিণ আফিকাঁর দৌত্য-কাহিনী 


8১৫ 


মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই বিষয়ের বিষম প্রতিবাদ 
হয়। বহুদিনব্যাগী [85559 78651509106 হয়) 
শত শত নরনারী জেলে নির্যাতিত হয়। সপুত্র 
সন্ত্রীক গান্ধী মহারাজ জেলে যাইয়া মরণাপর হয়েন। 
বহু বাকৃবিতগার পর তদানীস্তন প্রধান মন্ত্রী 
9য0৮এর সহিত এই মর্ধে সন্ধি স্থাপিত হয়, 
যে ভারতবর্ষ হইতে আর কেহ রোজগারের জন্য 
এখানে আসিবে না, তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার 





লর্ড আথলোন 


কিছুমাত্র থাঁকিবে না এবং তাহাদিগকে 'আর 
অন্তরে বিপদ্গ্রস্ত বা অধিকারচ্যুত করা হইবে 
না। এসদ্ি সত্বেও, ১৯১৪ সাল হইতে ভারত- 
বাসীর উপর নান! বিষয়ে নির্ধ্যাতন চলিতেছে; 
তাহাদিগকে স্থানাস্তর করিয়া, তাহাদের ব্যবসায় 
নষ্ট করিয়৷ সহর ও গ্রাম হইতে দুরে নির্দিষ্ট স্থানে 
জুয়োলজিক্যাল গাডেনে জন্ত জানোয়ারের মত 
নিদিষ্ট ঘেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্ট। ক্রমাগত 


৪১৬ 


চলিতেছে। অ।ফ্রিকান্‌ অধিবাদিগণের মহিতও এই 
ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে । ১৯২১ সালে দক্ষিণ 


আফ্রিক! গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত ল্যাঙ্গা কমিশন 


(1,815 00172119507) নীমে কমিশন স্থির করে, 
যে এরূপ জোর জবরদস্তি করিয়! ভারতবামিগণকে 
মির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা অন্তায়। এখন সে 
কথা ঠেলিয়া, ১৯১৪ সালের গান্ধী স্মাটস্‌ 
(08701751005 সন্ধির 
বিপরীতে ভারত- 
বাসীর সামান্য যাহা 
অধিকার আছে, 
তাহারও প্রত্যা- 
হারের চেষ্টা 
হইতেছে। 

আনাদের ডেপু- 
টেশনের এ সকল 
কথার প্র কান্ত 
সমালোচনার 
অধিকার নাই। 
আমাদের চি র- 
হহাদ এ ও,জ 
সাহেব (76৬, 
11021001555) 
আমাদের পূর্ব 
হইতে আক্রিকায় আলিয়৷ সংবাদ-পত্রের স্সতে 
ও প্রকাশ সভায় এবং গণ্যমান্য লোক জনের 
সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া এ সকল বিষয়ে 
আলোচনা ও বাদান্ুবাদ করিয়াছেন; তাহাতে 
আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। তাহার 
কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া “0৪০9৫ 
2105*এর মত সংবাদপত্রে তাহাকে ভয় দেখাইতে 
আরম করিয়াছে। ' পূর্বেও কয়েকবার তিনি 


88169100100 ) 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


এখানে আসিয়া অকুতোভয়ে এইরূপ কার্ধ্য করিয়া 
অপমানিত ও নির্ধ্যাতিত হইয়াছেন। তাহাকে ও 
মহাত্বা গান্ধীকে শুধু অপমান নয়, প্রহার ও 
অত্যাচার পধ্যন্ত সভ্য শ্বেতঅধিবাসিগণ করিয়া- 
ছেন ও করাইয়াছেন; কিন্ত তাহারা তাহাতে 
পণ্চাদপৎ হন নাই। এযাও্ুজ সাহেব শীপ্ব বিলাতে 
যাইয়া এ বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করিবেন এবং 
নূতন বড়লাট উভ (1, ৬০০৫) (লর্ড 





কেগটাউনের একটী রাস্তা 


আরউইন )কে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। ভারত 
গভর্ণমে্ট ত কিছুই করিতে পারেন না-আমাদের 
দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফললাভের কোম সম্ভাবনাই 
নাই এবং ইংরাঙ্গ গভর্ণমেন্ট সহায়ে এ বিষয়ে 
গুরুতররূপে হাত দিয়া' অপদস্থ হইতে সম্মত 
হইবেন, তাহা বোধহয় না। “হিতবাদী” পত্রের 
শুস্তে বিদুষী 'মুসলমানী সোফিয়া খাতুন যথার্থই 
লিখিয়াছেন, যে আমাদের ' ডেপুটেশন আমল 


ভাদ্র, ১৩৩৮] 


কথাটা “ধামাচাপা” মাত্র দিয়াছেন) এখন 'ধামাঃ 
খুলিয়া তাহা মীমাংসা করিতে হইবে। সে সময়ে 
“ধামাচাপা” দিতে না পারিলে, সাময়িক সমূহ 
বিপদের গুরুতর সম্ভাবন। ছিল। সে সম্ভাবনা 
এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। অক্টোবর মাসে 
[1009608] 00106150০5এর অধিবেশনের কথা 
হইতেছে । ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেখানে 
কথ। তুপিয়৷ যদি কিছু কৃকাধ্য হইতে পারেন, 
তাহা হইলে যাহ হয় হইবে; নতুবা ফললাভের 
কোন সম্ভাইন! নাই। 

আবার বিপদ্দের উপর বিপদ এই, যে সামান্য 
সংখ্যক ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা আছে 
তাহাদের মধ্যে, বিশেষতঃ কেপটাউনে বিষম মত- 
পার্থক্য । একদল মনে করিতেছে ও বলিতেছে, 
যে ভারতবর্ষ হইতে গোলমাল করিয়া তাহাদিগকে 
দক্ষিণ আফ্রিকান্‌ গভর্ণমেনট ও লোকেদের নিকট 
অধিকতর বিপন্ন করা উচিত নহে; লাথি 
ঝাটা খাইয়া তাহারা যাহা হয় করিয়া এখানে 
হাতে পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া লইবে; যখন ভারত- 
গভর্ণমেন্ট অথবা ভারতপ্রতিনিধিগণ দ্বারা 
তাহাদের বিপদ - নিবারণের কোন উপায়ই নাই, 
তখন বিপদ আর বাড়াইয়া কাজ নাই। তাহারা 
যাহা হয় করিয়া কাদায় গুণ পাতিয়া পড়িয়া 
থাকিবে । বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় মিটিং 
করিয়া, বক্তৃতী করিয়া, [২৪০1170107এর ভয় 
দেখাইয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করা 
তাঁহাদের মত নয়। বম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতায় 
যে সবু মিটিং ও [২6501/607, হইয়াছে, তাহার 
সংবাদ এখানে আসিয়! অবস্থা অধিকতর শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে। 

[২০118000--অর্থাৎ ইটের বদলে পাটকেল 
মারার অবকাশ ভারতবাসীর পক্ষে অতি অল্প। 

রি [. ৫৩ ] 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৪১৭ 


এ বিষয়ে ভারতবর্ষে যে আইন পাশ হইয়াছে 

কাউন্সিল-অফ-্টেটে আমিই তাহার প্রস্তাব করি। 

আইন ত পাশ হইয়াছে; কিন্তু 16০119001ঃএর 

রাস্তা বড় দেখা যায় নী। সে বিষয়ে তাস্ত করাও 

আমাদের ডেপুটেশনের অন্তর কাজ। দক্ষিণ 

আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ও হীরক ইউরোপের বাজার 

হইয়া ভারতবধে যথেষ্ট য়ায়। তাহা বন্ধ করিতে 

পারিলে, কিছু কাজ্জ হইতে পারে; কিন্তু তাহা 
করে কে এবং হইবে কিরূপে! দক্ষিণ আফ্রিকার . 
কয়লা করাচি ও বগ্থে বন্দরে গিয়া ভারতবর্ষের 
কয়লা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রিত হইতেছে; 
90০ 7390865 প্রভৃতি প্রকাণ্ড পূর্তকার্যের 
জন্য তাহা ব্যবহার করা হইতেছে। সে আমদানী 
বন্ধ হইলেও বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু দক্ষিণ 
আফ্রিকার কয়লার খনিতে বহুসংখাক ভারতবাসী 
কন্ম করে, তাহাদের অন্ন ত প্রথম যাইবে; তারপর 
তাহাদের প্রয়োজনীয় চাউল, দাল, ঘি, ময়দা, 
কাপড় .যাহা' ভারতবর্ষ হইতে আসে, হয় তাহার 
আমদানী বদ্ধ হইবে, না হয় দারুণ মাশুল বসাইয়া 
দুঙিক্ষ আনয়ন করিবে । অতএব 1২৩৪119- 
001)এর পথ-চ্ছাথাঁয় ?--' 

0917 ( গণ চটের থলিয়) যথেষ্ট আমদানী 
হয়, পাট এখনও কোথাও পাওয়া যায় নাই। পূর্বব 
আফ্রিকায় 7:8168171%8 প্রভৃতি স্থানে 56591 
নামে পার্টের মত এক রকম জিনিষ চাষের চেষ্টা 
হইতেছে; কিন্তু দামে ও গুণে তাহা পাটের 
কাছেও আদিতে পারিবে না। মনে কর-- 
08105? আমদানী বন্ধ হইল, তাহাতেও কাজ 
হইবে না) কারণ ভারতনিধ্যাতনে দক্ষিণ 
আফ্রিকা এতই বদ্ধপরিকর, যে তাহার “বাজরা” 
“জনেরা”, এভৃট্রাপ (01 105815) যাহা কিছু 
ইউরোপে চালান হইয়া তাহার ধনসম্পদ্‌ বৃদ্ধি 


৪১৮ 


করিতেছে এবং যাহার জন্য 0017)?র যথেষ্ট 
প্রয়োজন, তাহা 2575তে না পাঠাইয়া জাহাজের 
খোলে খোল! অবস্থায় াঠান হইবে; ন! হয় 
ডাণ্ডি, লিভারপুল ইত্যাদি স্থান হইতে ডবল দাম 
দিয়া 0070) খরিদ করা হইবে। ভারতবর্ষ 
ডাগ্তিতে পাট বা থলিয়া পাঠাইবে না, এ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া নিজের নাক কাটিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার 
যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করিবে-_ইহা তো. বোধ হয় না। 
অতএব যথার্থ 
চ২5091150101),এর 
অবকাশ অতি 
অল্প। যেখানে 
যথার্থ ক্ষতি করা 
অসম্ভব, সেখানে 
স্তধু'সালপিন 
ফুটাইয় ফল নাই। 

আমি নিজে 
কাউন্সিল - অফ. 
ষ্রেটে [২60119- 
0101 অন্ত গ্রয়োগের 
কথা তুলিয়া- 
ছিলাম; কিন্ত 
বিশেষ আলোচনা 
ও অনুসন্ধানে এখানে তাহার পথ ত টিন 
পাইতেছি ন।। 

ডার্বান, জো হানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, এ 
কেপটাউন সকল স্থানেই এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা 
গবেষণা যথেষ্ট হইয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারতবাদিগণ এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে 
প্রস্তুত নয়; তাহার। বলে, এখন ওসব কথা থাক্‌। 

অতএব আমাদের কাধ্য অবসান। ২২শে 
জাছয়ারী (১৯২৬), ইউনিয়ন পালর্ামেন্টের 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 
অধিবেশন হইবে । (0৬170: 050619]'এর 
50660) 0) 06. [171008এ বোধহয় 
সব কথার মীমাংসা হইয়া যাইবে। এই বথা 


বলিতে, ভারত গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে তদস্ত সম্বন্ধে 
যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহ! গ্রহণীয় নহে। 
13111, 56160 
00771771060 7২6079705 হইলে ইচ্ছা করিলে 
ভারতপ্রতিনিধি সে কমিটির নিকট উপস্থিত 


৪86196০0100 1২65 0100, 





কেপটাউনের সমু্বতীরবর্তা সাধারণ দৃষ্ 


হইয়া আবেদন নিবেদন যাহা ইচ্ছা করিতে 
পারেন। তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইবে না এবং 
তাহাতে আমরা স্বীকৃত হইলে ফলত: কিছুই 
হইবে না; অপমান ও অশ্রদ্ধা যথেষ্ট, হইবে। 
আমার দৃঢ় মত এই, এবং ডেপুটেশনের অন্থান্ত 
মেম্বরদিগকেও ত্বাহা জানাইয়াছি-_তাহারাও 
এ বিষয়ে একমত; ভারত গভর্ণমেণ্টকেও তাহা 
জানান হইয়াছে, ভাহারাও একমত। যদি 
560090 1২991176এর পরে না হইয়া পূর্বে 


ভাদ্র, ১৩৩৮ ] 


9616০ 00107160 হয় তাহা হইলে আইনের 
মূলমন্ত্র (30170016) সম্বন্ধে আলে'চনা হইলেও 
হইতে পারে। জোর করিয়া জন্ত জানোয়ারের 
মত নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করার জেদ ছাড়িয়া দিয়া 
অন্য উপায়ে যদি তাহাদের মন্তব্য সাধিত হওয়। 
সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের 
আপত্তি করা উচিত নয়; কিন্তু এই সামান্য 
বিষয়েও যে তাহারা ত্রুটি শ্বীকাঁর করিবে, তাহার 
চিহও দেখা যায় না । 


সকল স্থানেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাক্ষীদের 
দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, যে ভারতবামীর! ব্যবসায় 
বাণিজ্যে যথেষ্ট সাধুতা ও সৌন্জন্ত প্রকাশ করে। 
তাহাদের প্রতি অভিযোগ এই, যে তাহারা অল্প- 
লাভে সন্তষ্ট, ধার দিয়া খরিদ্দবারকে বাধ্য করে, 
ইউরোপীয় ধাচায় থাকে না ও নিজেদের ও চাকর- 
বাকরের উপর যথেষ্ট খরচ করে না; কাজেই 
সাদা দোকানদার তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় 
গারিয়া উঠে না। উপযুক্ত পরীক্ষা করিলে প্রকাশ 
হইবে ও হইয়াছে, যে তাহাদের বিরুদ্ধে সকল 
কথাই অমূলক। তাহারা কাল, এই তাহাদের 
অপরাধ। ভারতীয় দৌকানদারের সংখ্যা, 
ভারতীয় অধিবামিগণের সংখ্যা বাড়িতেছে না 
কমিতেছে; তাহাদের খরচ যত অল্প মনে করা 
যায়, তাহা নয়; প্রায় ইউরোপীয়দিগেরই মত 
নানা কারণে তাহাদের খরচ বেশী--একথ। 
[.8006 00871015500 তাস্তের পর স্বীকার 
করিয়াছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষা সন্ধে তাহারা 
ঘে পশ্চাৎপদ তাহা! স্বীকার না করিবার যো নাই; 
কিন্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরাধ তাহাদের নহে। 
গভর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপ্যালিটাতে ও 1102091706 
[39810-এ (0815 000 ছাড়া) তাহাদের 
প্রতিনিধি নাই। কাজেই তাহাদের খ্বার্থরক্ষার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কেহ নাই। জোহেনাসবার্গে 
ও প্রিটোরিয়াতে ভারতবাপীদের সাধারণ বাসস্থান 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখিয়৷ কান্না আসে। 
তাহাদের মধ্যে ধনকুবের কেহ কেহ আছে; কিন্ত 
তাহারাও দেশবাসীর অভাবের প্রতি অধিকাংশ 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৪১৯ 


স্থানেই দৃষ্টিহীন_ছুঃখ এই । গভর্ণমেন্টের ও 
মিউনিসিপ্যালিটার দৌষের কথা যেমন বলিতেছি, 
তেমনি একথাও বলিতে হয় ও বলিতেছি। কিন্তু 
যাহাই বল, তাহারা (ভারতবাসী হইলেও দক্ষিণ 
আফ্রিকার লোক; দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য জগ্ 
তাহাদিগকে আনা ও রাগ হইয়াছে। এখন 
ব্যবসায় বাঁণিজো তাহাদের প্রবৃদ্ধি দেখিলে চক্ষু 
টাটাইলে চলিবে কেন? তাহাদের রাজকীয় 
অধিকার চ£0110081, 110010081 800 01510 
10215 বজায় থাকিলে তাহারা প্রতিনিধি 
সাহায্যে 62011811670) 11010100910তে ও 
[706751076 130810এ নিজ নিজ স্থার্থ বজায় 
করিতে পারিবে । তাহা না থাকাতে ভারত- 
গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে তাহাদের 
দুখ [07107 00%671019কে জানাইতে 
হইতেছে। ৰড় মানুষের ঘরে না বুঝিনা গরীব 
্রাহ্মণ কন্যা বেচিয়।৷ বড় মানের জ্ঞাতি কুটুষ্বের 
দ্বারা কন্যার সন্তানসন্ততির উপর অত্যাচার 
যেমন বন্ধ করিতে পারে না, আমাদের দশাও 
তাই। বড় মানুষের দেউড়ী কিন্বা খিড়কী 
হইতে আমাদের এখন দৌহিত্র ও দৌহিত্রসস্তান- 
গণের সংবাদ “তত্ব” লইতে হইতেছে। সাশ্রনয়নে 
গললম্ীরুতবাসে ভিঙ্ষ। মাগিতে হইতেছে, তাড়না 
খাইতে হইতেছে । বাস্তবিক অবস্থা এই ! 


কুমারের যাটার মত ভারতবাসীকে মাথায় 
করিয়া আনিয়া এখন পায়ে দলন কর! হইতেছে। 
তাহাকে ন। হইলে চলিবে না, তাহার দ্বারা অনেক 
স্থবিধা হইয়াছে ও হইবে জানিয়াও বিষম ভ্রমে 
পড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত অর্ধিবাসী এই 
অমানুষিক নির্ধ্যাতনের চেষ্টা করিতেছে । ভোটের 
জোরে আইন পাশ হইবে, অত্যাচার বাঁড়িবে, 
হয় ত কিয়দংশ ভারতবাসী আইনের প্রতিবাদ- 
চ্ছলে পুনরায় 7855156 7২519091705 আয়োজন 
করিবে; কিন্তু তাহাতে ফল-সম্ভাবন। কম। 
অধিকাংশের প্রতি অত্যাচার বাড়িবে বই 
কমিবে না। ৃ 
(ক্রমশঃ) 


রর পাশ্চাত্যের প্রচ্ছম আক্রমণ 
| [ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ] 


পুথিবীর ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখা 
যায়, সময়-বিশেষে সকল দেশই সকল দেশকে 
আক্রমণ করিয়াছে; এমন দেশ প্রায় নাই, থে 
তাহা এককালে রাজা হইয়া অপর দেশের উপর 
রাজত্ব না করিয়াছে; বস্তত্তঃ এক এক কালে এক 
এক দেশ করিয়। প্রায় সকল দেশই এককালে পরের 
উপর রাজত্ব করিয়াছে ঝলিয়৷ মনে হয়। ইতিহাসে 
লেখা গড়ার মধো যাহা আছে, তাহ! দেখিলে 
ওরূপ অন্থমান করিবার প্রবৃত্তি হয়া খুবই 
স্বাভাবিক । 

অপরের কথ! যদি ছাড়িয়া দেওয়া মায়, তাহা 
হইলেও আমাদের ভারতবধে নান! দেশের মধ 
এই বাপারের অসন্ভাব একপ্রকার নাই বলিলেই 
হয়। বঙ্গ, মগধ, প্রাগ জ্যোতিষ, কাগকুজ, মালব, 
গান্ধার, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় সবই 
এক এক সম সম হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কিছুদিন 
হইতে ভারতের ভাগ্যে এমনই ঘটনাপরম্পরা 
ঘটিয়। আমিতেছে, যে মনে হয়, ভারতে বুঝি আর 
প্রাচীনভাব থাকিবে না, প্রাচীন ভারত বোধ হয় 
বিলুপ্ত হইবে। হয় ত সেন্টপিটাসবার্গ, 
পেট্রোগার্ড, লেনিসগার্ এর মত কালক্রমে ভারতের 
নামটাও বুঝি বদলাইয়। যাইবে। বর্তমান ভারতে 
যেসব ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে ভারতবাসীই 
তাহার পূর্বভাব পরিত্যাগের জন্ত বদ্ধপরিকর । 
আজকাল অনেকেই বলিতেছেন--“পুরাতন ভাব 
সব মৃছিয়। ফেল, পুরাতন কথা সব তুলিয়া যাও, 
পুরাতন না! তৃলিলে আর আমাদের সত্তা পর্যন্ত 
গাকিবে না ইত্যাদি |” 


এখন দেখা যাউক, এই ভাবটা ভাল কি না, 
এবং কেনই বা আমাদের এই ভাবটা আমিল। 
আমাদের উপর দিয়া স্মরণাতীতকাল হইতে অনেক 
ঝড় ঝাপটা চলিয়। গিয়াছে; কিন্তু কই এরূপভাব 
বোধ হয় কখন ভারতবাসীর হৃদয়ে উদয় হয় নাই। 
ভারতবানী নিজের নিজ্ব ত্যাগে উদ্যত কখন 
হয় নাই। 

এখন প্রাচীন ভাবটা ভাল কি মন্দ--এই 
বিষয়টা ভাবিলে কি মনে হয়, তাহাই দেখা যাউক। 
প্রাচীনভাব ও বর্তমানভাবের প্রকৃতিগত গাথক্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ| যায়, গ্রাচীন কালট। 
পরলোকচিস্তাপ্রধান ছিল; কিন্তু বর্তমান কালট। 
দেখিলে মনে হয়, ইহা ইহলোকচিস্তাপ্রধান 
হইয়াছে। প্রাচীনকালেও যে ইহলোকের চিস্তা ছিল 
না, তাহা নহে । কিন্তু ইহলোকচিস্তাটা গৌণভাবে 
ছিল, মুখ্য চিন্তা ছিল--পরলোকবিষয়ক। 
বর্তমানে কিন্তু পরলোকচিস্তা গৌণ এবং ইহলোক- 
চিন্তাই মুখ্য । আজকাল আমরা ধর্মকন্ম যাহা 
কিছু করি, দানধ্যান যাহা কিছু করি, শিল্পবাণিজ্ 
যাহা কিছু করি, বিদ্যাশিক্ষা, শাস্রচ্চা -যাহ। কিছু 
করি, সকলেরই উদ্দেশ্*--সাংসারিক স্থখস্থাচ্ছনদয, 
মকলেরই লক্ষ্য__দু'পয়সা কিসে হয়। গৃজাপাঠ, 
জগতপ, ব্রতউপবাস প্রায় একপ্রকার : অন্তর্ধান 
করিতে বলিয়াছে, যাগধজ্ঞাদি ত প্রায় একপ্রকার 
উঠিয়া গিয়াছে, সধ্ধ্যাহ্িক এখন সময় নষ্ট করার 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; উপনয়নটা আছে, 
কিন্ত তাহা নামমাত্র; বিবাহ আর সংস্কার নহে, 
উহা নুখস্থাচ্ছন্দোর অন্যতম উপায় বিশেষ। আর 
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সেইজন্য উহা! উঠাইয়! দিবার চিস্তাও মনোমধ্যে 
আলোচিত হইতেছে । আজ আদর্শ-__আমাদিগের 
পাশ্চাত্য জগৎ) লক্ষ্য আমাদের-_পাশ্চাতাসভ্যতা, 
পাশ্চাত্য হাবভাব ইত্যাদি। 

আচ্ছা, ইহার ফল কি? ইহার ফল, ইহার 
প্রবর্তকগণ বলেন-_রাষ্্ীয় স্বাধীনতা; স্থৃতরাং 
সখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি ইহার ফল। বাস্তবিক 
কথাটা! অতি সত্য; ইহা বোধ হয় কেহই অস্থীকান্ম 
করিবেন নু।। স্বাধীনতা না থাকিলে কোন 
জাতিই তে পারে না, স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য ত দূরের 
কথা! কিন্তু তাহা হইলেও যেরূপ হইয়া বা যে 
অবস্থা লাভ করিয়া আমরা এই স্বাধীনত। 
চাহিতেছি বা স্বাধীন হইয়া যেরূপ হইতে 
ইচ্ছা করিতেছি, সেই রূপট1 বা সেই অবস্থাট! 
কত দুর বাঞ্চনীয়, তাহা ত একবার ভাবিরা 
দেখা উচিত। 

এই বিষয়টা যদি ভাবা বায়, তাহা হইলে 
দেখিতে পাই--আমর! যে ভাবটা আমাদের 
স্বাধীনতার পূর্বে ৪ পরে চাহিতেছি, অর্থাৎ যে 
ভাবটাকে স্বাধীনতার উপায় ও ফলরূপে আকাজ্জ। 
করিতেছি, সে ভাবটা কিন্তু আমাদের অভীষ্ট নহে; 
কারণ এই ভাবটা আজ আমাদের পাশ্চাত্য 
ভাবেরই অনুরূপ ভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতারই 
প্রতিচ্ছায়াবিশেষ-ইহা আজ পাশ্চাত্যগণও 
ভাল বলিয়া বিবেচন। করিতেছেন না; . যেহেতু 
তাহারাই বুঝিতেছেন-_-এই পাশ্চাত্য ভাবটা কোন 
জাতির কি স্থায়িত্ব, কি উন্নতির অনুকুল নহে। 
অবশ্ত,আমরা ভাবি, এই পাশ্চাতোর ভাবটা যছুবংশ- 
ধ্বংসের পূর্বে যছুবংশের' ভাববিশেষ। ইহার 
পরিচয় যদি দিতে হয়, তাহা হইলে আমর! গীতার 
কথার দ্বারাই. দিতে পারি। গীতায় ১৬শ অধ্যায়ে 
ইহাকে আন্মরসম্পদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 


পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ 


৪২১ 


ভাবিয়া! দেখিলে, এই আস্থর ভাবটা আজ পাশ্চাত্য 
সুমাজে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া থাকে এবং তাহা 
প্রবল বেগে [ধামাদের মধ্যেও প্রবেশ 
করিতেছে । গীতার সেই ক্লোকগুলি এই_- 
্রবৃত্তিং চ নিবৃতিং চ জনা ন্‌ বিদুরাস্থরাঃ | 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সভ্যং তেধু বিদ)তে ॥৭ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্লবৃদ্ধয়ঃ ৷ 
প্রভবস্ত্যগ্রকম্মাণঃ ক্ষয়ায়.জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ 
কামমাশরিত্য ছুষ্প,রং দত্তমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহীত্বাইসদ গ্রাহান্গ্রবর্তস্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামূপাশ্রিতাঃ । 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥ ১১ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্থায়েনার্থসঞচায়ান্‌ ॥ ১২ 
ইদমদ্যম্য়ালকমিদং প্রাপ্মে মনোরথম্‌। 
ইদমন্ত্রীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনধনম্‌॥ ১৩ 
অসৌ মনা হতঃ শক্রহ্থনিষো চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সখী ॥ ১৪ 
আতঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোস্তি সদৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইতাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫ 
অনেকচিত্ববিভ্রাস্ত। মোহজালসমাবৃতাঃ। 
গ্রপক্তাঃ বামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ 
আহ্মস্তাবিতাঃ স্তন্াধনমানমদান্বিতাঃ। 
যজন্তে নামযজৈত্তে দক্তেনাবিধিপূর্ব্বকম্‌॥ ১৭ 
অহস্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ | 
মামাত্মপরদেহেষু গ্রদ্ধিষস্তোইভ্যস্থয়কাঃ ॥ ১৮ 
অস্থ্রস্বভাব পার্থ! যাহাদেব হয়। 
শৌচ সত্য বা আচার তাদের না রয় ॥ (২) 
নাহি জানে ধর্ম যাহ প্রবৃত্তিবিষয়। (৩) 
না জানে অধশ্ম যাহ! নিবৃত্তিবিষয় ॥ (৪) 
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প্রবৃত্তির যোগ্য যাহা তাহা ধর্ম হয় । 
নিবৃত্ির যোগ্য যাহা অধর্শ সে হয় ॥ 

এ সব কিছুই তার! কু নাহি বুঝে। 
এহিক স্থখের তরে সংসারেতে মজে ॥ 
জগৎ অসত্য বলি; তার! করে জ্ঞান । 
তাহে অন্বীকার করে বেদাদি প্রমাণ ॥ (6) 
অথবা অস্থির বলি” জগৎ সংদার। 

ভোগ মাত্র বাঞ্চ করে অতি দুর্ণিবার ॥ 
ধর্ম কিংবা অধর্মের ব্যবস্থারহিত। 

তাহা অপ্রতিষ্ঠ বলি? ভাবয়ে নিশ্চিত ॥ (৬) 
যাহা কিছু ঘটে-_হয় ব্বভাবের ফলে। 
ভাবিয়া ঈশ্বর নাহি মানে কোন ছলে ॥ (৭) 
জগৎ-উত্পতি হেতু-নির্ণয়ের তরে। 
সীপুরুষসংযোগেরে হেতু মনে করে ॥ (৮) 
তার হেতুনিরূপণ আবশ্তক হলে। 
স্ীপুরুষ-কামকেই হষ্টিহেতু বলে ॥ (৯) 
এইরূপ দৃষ্টি তারা করি, সমাশ্রয়। 
নষ্টবুদ্ধি হ'য়ে ক্রমে সদ্বুদ্ধি ত্যজয় ॥ (১০) 
এইব্ধপ অল্পবৃদ্ধি হয়ে” ধনপ্ীয় 

তারা মানে এক মাত্র প্রত্যক্ষ বিষয় ॥ (১১) 
তাহে হয় তার! উগ্রকম্মপরায়ণ। 

সর্ববভূতে দয়াধশ্ম দেয় বিসঙ্জন ॥ (১২) 
জগতের শক্র হয়ে জগতের নাশে। 

সতত প্রবৃত্ত রয় তারা! পরিশেষে ॥' (১৩) 
ছুম্প্‌র কামনা, দত্ত মদ অভিমান । 

আশ্রয় করিয়া তারা ওহে মতিমান্‌॥ (১ ৭) 
মোহবশে ছুরাগ্রহসমাযুক্ত হয়। 

ত্র ক্ষুত্র দেব আরাধনাধূত রয় ॥ (১৯) 
এই মন্ত্রে এই দেব আরাধনা করে।। 
মহানিধি লাভ হবে ভাবয়ে অন্তরে ॥ 

কতৃ বা মারণ, কত স্তপস্তন মোহন । 
উচাটন, কভূ বশীকরণ সাধন ॥ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ ব্য, ৫ম সংখ্যা 


এইবূপ নানা ঘোর কর্মে হয় রত। 

তাহে মদ্যমাংস অপবিত্র সেবারত ॥ 

যতদিন মৃত্যু নাহি করে আগমন । 

অসীম চিন্তায় তারা থাকি” নিমগন ॥ (২৭) 
কাম উপভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ। 

কামভোগ পুকুষার্থ ভাবি? অনুক্ষণ ॥ (২২) 
কত শত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া! 
কামক্রোধে বশীভূত নিয়ত থাকিয়া ॥ (২৪) 
কামভোগ চরিতার্থ করিবার তরে। 

অন্যায় উপায়ে অর্থ উপাঞ্জন করে ॥ (২৫) 
মনোমাঝে করে তারা কতই চিস্তন। 

অদ্য মম লাভ হল এই সব ধন॥ 

এই মনৌরথ পূর্ণ হইবে আমার । 

এই ধনে পূর্ণ রয় আমার ভাগ্তার ॥ (২৬) 

পুনঃ এই ধন-মম হবে উপার্জন । 

আমি এই শক্র এবে করেছি নিধন ॥ (২৭) 
অপর শক্রও আমি করিব বিনাশ । 

আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ জগতে প্রকাশ ॥ (৩০) 
আমি স্থথী বলবান্‌, আমিই ঈশ্বর। 
আমি ধনী, আমি মানী কুলীনগ্রবর ॥ (৩৬) 
আমার সদৃশ আর আছে কোন্জন। 

দীন জনে আমি দান করিব অর্পণ ॥ (৬৮) 
যাগাদি করিব আমি দৈবের উদ্দেশ্যে | 
আমোদ করিব আমি মনের হরিষে ।-(৪,) 
এরূপ অজ্ঞানে তারা বিমুগ্ধ হইয়া । 

নান! ইষ্ট বিষয়েতে প্রবৃত্ত থাকিয়া ॥ 
তাহাদের চিত্ত রহে বিভ্রান্ত সতত-। . 
এরূপে হইয়া মোহজালে সমাবৃত ॥ (৪২), 
কামভোগে রত বহে তার অনুক্ষণ। 

দান্ণ নরকে শেষে হয় নিমগন ॥ 

নিজেকে নিজেই মহা! পৃজনীয় ভাবে। 
সাধুগণ যারে কিন্তু সেরূপ না ভাবে ॥ (৪8) 


ভার, ১৩৩৮] 


নমতাবিহীন তাহে সেই জন হয়। 

ধনহেতু মান মদ সমন্থিত রয় ॥ (৪১) 

অবিধিপূর্ধবক 'মার দস্তলহকারে। 

যাজ্জিকাদি নাম মাত্র লভিবার তরে ॥ (৪৭) 

সেই জন যজ্ঞ আদি করে অনুষ্ঠান | 

যাহা কিন্তু নাহি হয় যজ্ঞের সমান ॥ 

বল দর্প, কাম ক্রোধ আর অহংকার। 

সমাশ্রয় করি” তার। ওহে গুণাধার ॥ (৪৯) 

নিজ দেহে অবস্থিত অন্তধ্যামিবূপে | 

পরদেহে*অবস্থিত অবত্তাররূপে ॥ 

আমাকে প্রকুষ্টবূপে দ্বেষ করে? থাকে। 

ঘে হেতু অসুয়ারূপ প্রবেশে তাহাকে ॥ (৫০) 

হিত উপদেশ যেই দেয় গুরুগণ। 

তাহাতে যে অজ্ঞানাদি দোষ উদ্ভাবন ॥ 

তাহাই অন্থয়। দোষ ওহে ধনগ্রয়। 

তার বশীভূত হয়ে মোর দ্বেষী হয়॥ 

-পদাগীত।। 

এই স্থলে যে পঞ্চাশটা ভাবের কথা লিখিত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি আজ পাশ্চাত্য 
সমাজের মধ্যে বোধ হয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
বলিলে অতুযুক্তি না। আর এই ভাবগুলি আজ 
আমাদের সমাজেও প্রবলবেগে প্রবেশলাভ 
করিতেছে। আর এই আস্বর ভাবের ফল 
কি, তাহাও গীতামধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। গীতায় 
বলা হইয়াছে_ইহার ফল বন্ধন। য়থা__ 
“দৈবীসম্পদ্‌ বিমোক্ষায়নিবন্ধায়ান্থরী মতা ।” অর্থাৎ 
দৈবীসম্পদের ফল--মোক্ষ এবং আম্মরীসম্পদের 
ফল-বন্ধন। 

অনেকে বলেন, পাশ্চাত্য সমাজে দোষ থাকিলেও, 
পূর্বের সাধারণ মানব হইতে বর্তমানের সাধারণ 
মানব অনেক পরিমাণে স্থুধী । যেমন পূর্বেবে রাবণ 
রাজাই পুণ্পকরখে আকাশে বিচরণ করিতে 


পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ 


৪২৩ 


পারিতেন; আজ কিন্তু যেই ব্যক্তি দশটা টাকা 
খরচ করিবে, সেই এরোপ্রেনে আকাশে বিচরণ 
করিতে পারে। পূর্বে সভ্যতার ফলে যোগী 
ঝবিই দুরশ্রবণ, দুরদর্শন করিতে পারিতেন; 
আর আঙ্গ রেডিও ও টেলিভিসনে রাস্তার মুটে 
মুরও সেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। 
বস্তরত: কথাটা যে একেবারে, সত্য নহে, তাহ। নহে; 
কিন্ত পাশ্চাত।দেশে বিরাট বিরাট কলকারখানার 
জন্ত কতলোক যে গৃহহীন কুলি মজুরে পরিণত 
হইয়াছে, তাহা কি এই সঙ্গে ভাবা উচিত নহে? 
আমাদের সমাজের পুর্ববকালের একটা দরিদ্র বাক্তি 
আর বর্তমানের একটা দরিদ্র ব্যক্তির ধন্মজীবন বা 
নৈতিক জীবন তুলনা করিলে, আমাদের পূর্বের 
সমাজে সখ ও পবিত্রতা অধিক ছিল--বেশ 
বুঝা যায়। 


স্তরাং আমরা বলিতে পারি-_ স্বাধীনতা লাভ 
করিয়। আমরা যদি পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণ 
করিয়া চলি, তাহা হইলে আমরা স্বাধীনতার 
সদ্ধযবহার করিব না, আমরা পক্ষান্তরে তাহার 
অপদ্ব্যবহারই করিব। আজ যখন দেশব্যাপী 
একটা স্বাধীনতার স্পৃহা বলবত্বী হইয়াছে এবং 
তাহার জন্ত যখন প্রাণপণ চেষ্টাও চলিতেছে, তখন 
পূর্ব হইতেই ইহার ফল বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা 
উচিত। ইহার সদ্যব্হারের ফলবিষয়ে আমাদের 
সাবধান হওয়া উচিত। 

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক--আমাদের মনে 
এখন এমন ভাব কেন আদিল, যে আমরা 
আমাদের প্রাচীনের সব জিনিষই পরিত্যাগ 
করিব বলিয়৷ সঙ্থল্প করিতে বসিয়াছি। আমরা 
এখন প্রাচীনের সকলই বিষয় মন্দ বলিয়া৷ বিবেচন! 
করিতেছি_-কেন আমাদের এত প্রাচীনবিদ্বেষ 
উপস্থিত হইল? 


৪২৪ 


আমর! দেখিতে পাই, ধে যখন আত্মহত্যা 
করে, সে তখন মরিতেই .চাহে। আমরা যখন 
মুমূর্যু অবস্থায় রোগযন্ত্রণ!ং ভোগ করি, তখন 
আমরা মরিতেই চাহি; এমন কি, যে ব্যক্তি 
কখনই মৃত্যুচিত্তা করে না, মৃত্যুর নামে অতিশয় 
ভীত হয়, সে ব্যক্তিও মৃত্যুর প্রাক্কালে জ্ঞান 
থাকিলে মরিতেই চাহে। এজন বিজ্ঞগণের একটা 
উত্তিই আছে “মরিতে ইচ্ছা না করিলে যম লইয়া 
যান না।” এখন তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত হইতে 
পারে, আমরা যে প্রাচীনের সন্তান, যে প্রাচীন 
ভাবেরই ফলস্বরূপ, যে প্রাচীন ভাবটা! আমদের 
নিজত্ব, আমাদের জাতীয়তা, আমাদের জীবন, সেই 
প্রাচীনকে যদি আমরা ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই, 
তাহা হইলে কি আমরা জাতীয় মৃত্যুর পূর্বে 
জাতীয় মৃত্যুই কামন। করিতেছি না! বাস্তবিক 
পক্ষে বর্তমানে আমাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, 
আমরা যেরূপ প্রাচীন ভীব, প্রাচীন রীতিনীতি, 
প্রাচীন আচারব্যবহার বর্জন করিয়াছি এবং 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি, তাহাতে 
আমাদের যে বৈশিষ্ট্য, আমাদের জাতিগত যে 
বৈলক্ষণ্য, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে .এবং যাহা 
কিছু আছে, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। এখন 
প্রত্যেক জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য 
বিনষ্ট হইলে যদি সেই জাতির বিনাধা স্বীকার করা 
হয়, তাহা হইলে জাতিগত ভাবে আমরা যে 
মুমূযূ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে আর 
তিলমাত্র সন্দেহ থাকে ন।। 

আমরা শাস্ত্রচর্চা ত্যাগ করিয়াছি, পূজা অর্চ 
শদ্ধতর্পণ ত্যাগ করিয়াছি, খাস্যাথাগ্ বিচার বর্জন 
করিয়াছি, বেশভৃষাও. ব্ছলপরিমাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছি, পূর্বপুরুষের উপর সম্মানবোধ বিসর্জন 
করিয়াছি, প্রতযুত তাহাদিগকে অসভ্য অশিক্ষিত 


প্রবর্তক 


[১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
বলিয়া ঘোষণা করিতে পশ্চাৎপদ হই না, আর 
ইহাতেই তুষ্ট না হইয়া আমাদের ধর্মকর্শের মূল 
যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃতভাষাকেই স্বেচ্ছা্ীন- 
শিক্ষণীয় ভাষার মধ্যে গণ্য করিবার জন্য প্রযত্ব 
করিতেছি; পতিপত্বীসম্বন্ধ-চ্ছেদের জন্য আইন করিতে 
উদ্যত হ্ইয়াছি; অসবর্ণবিবাহ, বিজাতীয়বিবাহ 
প্রবর্তনে প্রস্তুত হইয়াছি, এমন কি বিবাহসম্বন্ধের 
টিচ্ছেদ সাধনেও সচেষ্ট হইয়াছি। কোন একটা 
জাতির এই সবগুলি ধদদি পরিবঞ্িত হয়, তাহা হইলে 
কি তাহাকে আর পূর্বের জাতি বলা ঘাঁইতে পারে 
আর এইরূপ হইলে, এই নৃতন জাতি কি হিন্দু 
নামটী9 ত্যাগ করিবে নাঠ প্রত্যুত আয্য বা 
হিন্দুনামও যে ত]াগ করিবে, তাহার নিদর্শন দেখা 
দিয়াছে । এইজন্য মনে হয়, আমাদের জাতির 
আজ মুমুু অবস্থ। উপস্থিত। 

বাস্তবিকপঞ্ষে কোন জাতির জাতীয়তা যি 
বিনঈট করিতে হয়, আর তাহার উপায় কি যদি 
একবার ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে- 
বল-প্রয়োগের দ্বার। একাধ্য সাধন হয় না, অস্ত্র 
শস্ত্র বিষাদ প্রয়োগেও একাধ্য সম্ভবপর হয় শা। 
অন্ত কোন বাহ্যিক উপায়দ্বারাই এই উদ্দেস্ঠ 
সিদ্ধ হয় না; তবে যদি তাহাদের সঙ্গে 
মিশিয়। শিক্ষার দ্বারা তাহাদের মতিগতি এবং 
তাহাদের অন্তরটা বদলাইয়া দিতে পারা যায়, আর 
তাহার ফলে ষদ্দি তাহারাই তাহাদের নিজত্ব ত্যাগ 
করিতে উৎসাহিত হয়, তাহা হইলেই এই কার্ধ্টা 
সুগম ও স্থসাধ্য হয়। বাস্তবিকপক্ষে তাহাই আজ 
আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। . , 

আমরা যে সব এবং যে জাতীয় পুস্তক পড়িব, 
তাহার নির্বাচনভার আমাদের নাই; আমাদের 
মধ্যে যাহারা আমাদের ভাব অল্পবিস্তর ত্যাগ 
করিয়াছে, তাহাদেরই হন্তে এই ভার অর্পিত 


ভাঙ্র। ১৬৫৮]... 
হইয়াছে?. আমাদের মধে! যাহার! গুরুস্থানীয় ও 
পত্ডিত, তাহাদের হস্তে এবিষয়ের কোন ক্ষমতা 
নাই। প্রাচীন বিগ্ঠায় ধাহারা বিদ্বান, ধাহারা 
প্রাচীন আচারসম্পন্ন। তাহাদের নিকট এবিয় 
পরামর্শ গ্রহণ করাও হয়না । এই সকল ব্যক্তি- 
গণকে তাহাদের ঘথোচিত পারিশ্রমিকও দেওয়া 
হয় না; স্তরাং দারিভ্র্যবশতঃ ইহারা দুর্বল, 
পরমুখাপেক্ষী, হীনতেজঃ এবং শক্তিহীন। ইহাদের 
নিকট বিদ্যা শিখিয়। কোন পাশ্চাত্যভাবাগপন্ন 
ব্যক্তি ই'ইদের পারিশ্রমিকের দশগুণ অধিক 
পারিআমিক পাইয়। থাকেন; ইহার ফলে সমাজে 
ইহাদের কথার মূল্য থাকে না। পাণ্ডিত্য এশ্ব্য্য- 
মণ্ডিত না হইলে তাহা লোকের আদরণীয় হয় না, 
ইহা সকলই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন-_এবিষয়ে 
অধিক লেখা ধাহুল্য। যেমন একই কার্য একজন 
বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তি করিলে বিদেশী 
পারিশ্রমিক অধিক হয়, এস্থলেও তদ্রুপ পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন পণ্ডিত ও প্রাচীনভাবাপস্ন পণ্ডিত একই 
শিক্ষকতা করিলে পাশ্চাত্যভাবাপম্ন পণ্ডিতের 
পুরস্কার অধিক হইয়া থাকে। এই যে ম্যাটিক 
পরীক্ষায় সংস্কত স্বেচ্ছাধীন পাঠ্য হইতেছে_ইহার 
নেতা কাহারা? ইহার নেতা কতকগুলি ইতরাজি- 
শিক্ষিত হেডমাষ্টার এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ স্বেচ্ছাচারী 
কতিপয় মহাত্মা) এই যে নারী সমাজের 
পরিবর্তনোম্মুখতা, ইহার নেতা কাহার? ইহারও 
নেতা , কতকগুলি গাশ্চাত্যশিক্ষিতা মহিলা। 
ফলতঃ কিছুদিন হইতে আমরা এমনই শিক্ষা 
পাইয়ছি, যে এখন আমরাই আমাদের নিজত, 
আমাদের * বৈশিষ্ট্য বিসঞ্জনের জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছি। আর যে ভ্রাতি নিজের আত্মগৌরব 
বিশ্বত হয়, তাহার ধ্বংস হইতে কয়দিন বিলম্ব হয়! 
বর্তমান শিক্ষার ফলে আজ আমরা ভুলিয়া 
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গিয়াছি। থে আমর! একদিন জগতের সকল উত্তম 
বিষয়ে গুরু ও প্রধান ছিলাম। বর্তমান শিক্ষার 
ফলে আজ আমর! ভূিয়! গিয়াছি, যে আমাদেরই 
সন্তান আজ পৃথিবীর দর্ববত্র বসতি করিতেছে । 
হাহার! প্রাচীন গৌরব ভুলিয়া, প্রাচীন মহৰ 
বঙ্ধীন করিয়া মহান্‌ হইতে চাছেন, তাহারা কি 
একবার ভাবেন না, যে আমর! যাহাদের নিকট 
অধম হইয়! রহিয়াছি, যাহাদের নিরুট পরাঞ্চিত 
বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছি, আমরা যাহাদের 
দ্বারা রক্ষিত, আমরা যাহাধের : উচ্ছিষ্ট ভোজন 
করিয়া জীবিত, যাহারা আমাদের গুরু হইয়া 
বপিয়াছেন, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় নিজের 
শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান বাতীত, নিজের মহত্বজ্ঞান ব্যতীত 
কখনই আমরা বিজম্ী হইতে পারিব না। 
প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে জয়ের কারণ, কেবল বল নগে, 
কিন্তু নিজের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক আত্মমর্ধ্যাদা জান, 
নিজের অজেয়ত্ব জ্ঞান, “আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী” 
হইব_ইত্যাদিরূপ নিশ্চয়জঞানও বিজয়ের হেতু 
হইয়া থাকে। আর আমাদের গ্রতিযোগীর সহিত 
যুদ্ধে আমাদের এই নিজ শ্রেষ্ঠতাজান আমাদের 
বর্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া আমাদের কখনই 
জন্মিতে পারে ন1। মন্্যুদ্ধে যখন একজন একজনের 
বুকের উপর বসিয়া থাকে, তখন, কি পরাব্ধিত 
ব্যক্তি নিজে শ্রেষ্ঠত| কল্পনু! করিতে পারে ঃ 
কখনই নহে'। বিস্ত যদি আমর! আমাদের উভয়ের 
অতীতৈর বথা ন্মরণ করি, যে সময়ে পাশ্চাত্যগণ 
আমমাংস ভক্ষণ করিতেন, অঙ্গে উ্ধি পরিতেন, 
তখন আমাদের সভ্যতা পুরাতন হুইয়। গিয়াছে, 
আর তাহা হইলে আমাদের এই শ্রেষ্ঠতাজান 
জন্মিতে পারে; আর শেষ্টের সম্তান শ্রেষ্টই হয়, 
এই নিয়মের বলে আমরা যত্ব করিলে আমর! 
একদিন আবার শ্রেষ্ঠ হইব--ইহাই বিশ্বাস হয়। 


৪২৬ 
আর এই বিশ্বাসের ফলে ভবিত্য যুদ্ধে আমাদের 
জয়ের আশা সুনিশ্চিত হইতে পারিবে । অতএব 
আজ যদি আমাদিগকে আঁডার উঠিতে হয়, তাহা 
হইলে আমরা আমাদের অতীত গৌরব বিশ্বৃত 
হইলে চলিবে না।, আমাদের, অতীত গৌরব, 
আমাদের অতীতের আত্ম-মর্ধ্যাদাই আমার্দিগকে 
আবার উন্নত করিবে, সন্দেহ নাই। বন্ততঃ, বর্তমান 
শিক্ষার ফলে আজ আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টিহীন বা 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছি। বর্তমান শিক্ষাই 
আজ আমাদিগকে জাতীয় নিধনের পথে লইয়! 
ধাইতেছে। বর্তমান শিক্ষাই আমাদিগকে আত্ম- 
হত্যা করিতে উৎসাহিত করিতেছে। 
পাশ্চাত্য ভাব, পাশ্চাত্য সভ্যতা এতদিন 
আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিয়া আসিয়া- 
ছিঙ্স। তাই আমরা পূর্ববকালের পাশ্চাত্য আক্রমণে 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। মুসলমান 
রাজত্বকালে আমাদের দেশে অদ্বিতীয় বিদ্বান্‌ 
অদ্ধিতীয় মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। 
শক হন চীনের আক্রমণেও আমরা আত্মসত। 
অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানের 
পাশ্চাত্য ভাবের আক্রমণে আমরা যে কেবল 
পুলদেছে পরাধীন হইয়াছি তাহা নহে, 
হুক্মদেহেও পরাধীনতা| স্বেচ্ছায় বরণ করিতেছি। 
আমরা নিজেরাই"নিজেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত 
হইয়্াছি। ইহাই আজ পাশ্চাত্যগণের, প্রচ্ছন্ন 
আক্রমণ, ইহাই আজ আমাদের বিরুদ্ধে আগ্গ্র- 
ভাবের নৈশ আক্রমণ, ইহাই আজ পাশ্চাত্যগণের 
' অতফিত আক্রমণ । আর এইজন্য এই আক্রমণ আজ 
ধর্ধাণেক্ষা ভীষণ আক্রমণ হইয়াছে। 
আজকাল কেহ কেহ বলিতেছেন, স্বাধীনতার 
বিনিময়ে আমাদের গ্রাীন আচারব্যবহার, 
প্রাচীনের ভাব সকল আদর কন্সিতে পারা যায় না। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 
ধর্মকে বিসজ্জন দিলে যদি শ্বাধীনত| লাভ হয়, 
তাহা হইলে তাহাই বর্তব্য। স্বাধীনতার 


তুলনায় সঝলই হেয়। ধর্ম যদি আবশ্তক হয়, 


তাহা হইলে স্বাধীনতার ফলে তাহা আবার 
আমিবে। পরাধীনের ধর্মকর্ম কিছুই সম্ভব হয় না, 
ইত্যাদি। 

অবশ্থ এ কথার মধ্যে ষে কতকটা সত্য আছে 


'ভাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এ কথা বূলা তখনই 


আবশ্তক, যখন ধর্মকর্ম ও স্বাধীনতা পরম্পরে 
বিরোধী হয়। পরস্পরবিরোধী ভার্বদ্বয়ের মধ্যে 
একটাকে গ্রহণ করিতে হইলে, অপরটীকে বিসঙ্জন 
করা আবশঠক হয়; অন্তথা তাহ! কখনই আবগ্বক 
হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ধর্মকর্মের সঙ্গে 
স্বাধীনতার বিরোধিতা! নাই। মহাভারত রামায়ণের 
সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ কথার সার্থকতা 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যাঁয়। পক্ষান্তরে 
আমাদের ধর্মমধ্যে ইহাই কথিত হইয়াছে, যে 
যোগী ও খধিগণ সমাধিতে ত্রক্গরন্ধ, ভেদ করিয়া যে 
্রন্ধলোকে গতি লাভ করেন, সম্মুখ সংগ্রামে দেহ 
ত্যাগ করিলে নিহত ব্যক্তি সেই ফল লাভ করেন। 
গীতামধ্যে বল! হইয়াছে “সৃথিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! 
লভস্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌।' পূর্ব্বে পলায়ন বা পরাজয় 
বীরের নিকট অজ্ঞাত বিষয় ছিল। স্থতরাং 
পূর্বের ধন্মাচরণ, অন্য কথায় যথার্থ শাস্ীয় ধর্মকর্ম 
আমাদের শ্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। এমন 
কি, রাজপুতপ্রাধান্তের সময়েও যুদ্ধে মৃত্যু বাঞনীয় 
বিষয় ছিল। কিছুদিন পূর্বে একটা বৃষ্ধ নেপার্লীকে 
ছুখ করিতে শুনিয়াছিলাম/ যে সে যুদ্ধে মরিতে 
পারিতেছে না। অতএব আমাদের যাহা প্রকৃত 
ভাব, আমাদের যাহা শান্স-দম্মত আচারব্যবহার, 


ভাহার লঙ্গে স্বাধীনতার কোনরূপ বিরুদ্ধ সন্বস্ধ 


নাই। আজ যে মহাত্বা গাদ্ধি মহারাজ সমগ্র 


ভার, ১৩২৮] 


ভারতকে একগ্র করিয়া বুটীশসিংহকেও বিচলিত 
কগ্য়াছেন__ইহাও সেই ধর্মেরই বলে। 

আমাদের পরাধীনতার ইতিহাস যদি আলোচনা 
করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় অধর্শই 
আমাদের পতনের কারণ। পূর্থীরাজের সঙ্গে যে 
জয়চন্দ্রের বিবাদ, যাহার ফলে ভারতের স্বাধীনতা- 
হয আজ পধ্যস্ত অন্তমিত রহিয়াছে, তাহার 
মূল স্্র-সস্তেগ-বাসনা! কি নহে? আর এটা কি 
অধন্ম নহে? সেই যে সেকেন্দর বাদসাহ 
পুরুরাজকে "পরাজিত করিলেন, তাহারও মূল কি 
শুক্ষশিলার রাজার বিশ্বাসঘাতকতা নহে? আর 
বিশ্বাসঘাতকতা কি ধর্ম? এইরূপে যতই চিন্তা 
করা যাইবে, দেখা যাইবে--অধর্মই আমাদের 
পতনের কারণ। ধাহারা আজ স্বাধীনতার জন্য ধর্ম 
বিসজ্জনে উদ্যত হইয়াছেন, তাহারা মহাভ্রম 
করিতেছেন। বস্ত্রতঃ, স্বাধীনতার ফল হইতেছে-_ 
নির্বিক্কে ধন্দাচরণ। ধর্মীচরণ ভিন্ন জীবনে ধন্ু 
জ্ঞান হয় না, জীবন সার্থক বোধ হয় না। স্থৃতরাং 
আজ ধাহার| ধর্মবর্জনে উৎসাহিত হইতেছেন, 
তাহারা এতদপেক্ষ। ভ্রম আর করিতে পারেন না। 

আচ্ছা, এই যে আমাদের পরাধীনতা, ইহার 
মূলকি আমাদেরই আত্মীয়স্বজনের স্বার্থপরতা নহে? 
ইহার মুলকি আমাদের স্বজাতিদ্রোহিতা নহে? 
ইহার মুল কি নিজের হুখসস্তে।গলালসাধিক্য নহে? 
এই যে আইন দ্বার সমাজবন্ধনের উচ্ছেচেষ্টা, 
ইহার মুলে কি নিজ নিজ অভিসন্ধিসাধন নহে? 
ধাহারা অভিজ্ঞ তীহার! ভাবিয়৷ দেখুন - এই 
বর্তমান ্বাবীনতাম্পৃহার মধ্যে কত লোকের মনে 
্বেচ্ছাচারিতা। উচ্ছ লতা, অসংযমিতা কত গরিমাণে 
লুক্কায়িত আছে? বস্তুতঃ এ সব বিদুরিত না 
হইলে আমাদের স্বাধীনত। পশুপক্ষীর স্বাধীনতা 
হইতে উৎকষ্ট স্বাধীনতা হইবে না। আজ যে 


পাশ্চাত্যের প্রচ্ছয় আক্রমণ 


৪২৭ 


গাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, তাহাতে তাহায়। অন্তরে 
কিরূপ স্ধী, তাহা! কি কেহ দেখিতেছেন নাঃ 
স্থখ অস্তরের ধর্শ, বাহির কোন জিনিষই সথখদান 
করিতে পারে না। যি অস্তরে.কোন ব্যক্তি সুখের 
সন্ধান না পায়, যদি স্তরে, ত্যাগভাব না .থাকে, 
তবে কি সুখ সম্ভব হয়? অতএর আজ আমাদের 
এই সব চিন্তা করিয়া আমাদের কর্তব্য অবধারণ 
করা উচিত। আমরা.যদি আজ ইহা করিতে 
অসমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষার 
দৌষেই তাহ! হইবে, ইহা বলিতে হইবে। 

অবশ্টা কেহ হয় ত বলিবেন--আজ আমাদের 
এই যে স্বাধীনতার বামনা, তাহা! আমাদের এই 
শিক্ষারই ফল; স্বতরাং বর্তমান শিক্ষাকে নিন্দা 
করা উচিত নহে। ইহা পাশ্চাত্যের প্রচ্ছন্ন আক্রমণ 
বলিয়া উপেক্ষ!। বা ছ্েষ করাও উচিত নহে। 

কিন্ত একথাও সঙ্গত নহে। কারণ আমর! 
অত্যাচারের গীড়নে, ছুরবস্থার পেষণে আজ 
স্বাধীনতার অভিলাধী হইয়াছি। আমরা বোধ হয়, 
কতকটা পাশ্চাত্যের স্বাধীনজাতির এশ্বধ্য দেখিয়াও 
ঈর্ধাপরায়ণ হইয়া ইহার লাভে প্ররয়াসী হইয়াছি, 
এবং কততকটা মানবের আজন্মসিদ্ধ সংস্কারবশে 
ইহার জন্ত প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু যে উদ্দেস্তে 
স্বাধীনতা, যে ত্যাগ, সংযম, দয়া, পরোপকার, 
ভগবদারাধনামূলক ধর্শজীবনের অবাধ অনুষ্ঠানের 
জন্য স্থাধীর্নতা, তাং! এখনও আমরা অধিকাংশ 


লোকেই বুঝি নাই। কোন সময়ে কোন একজন 


অতি সংগ্রকৃতি পাশ্াত্যপপ্ডিতের সহিত বথা- 
বার্তায় তিনি বলিয়াছিলেন_-“আপনারা! ঠিক্‌ 
আমাদের পথে আসিয়। আমাদিগকে হটাইতে 
পাঠিবেন না--ইহা একেবারে নিশ্চিত জানিবেন 1” 
আমি তাহাতে বলিয়াছিলাম, যে আমাদের পূর্বব- 
পুরুষগণ যখনই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তখনই ভগবান 


৪8২৮ 


অবতীর্ণ হইয়া! আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, 


এবং এদেশের প্রকৃতিতে তাহাই হইবে জানিবেন 1. 
ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াুলেন_“ইহাই আমরা 


অতিশয় ভয় করি।” জানি না, ভগবান্‌ বর্তমানে 
আমাদের কোন মহাযআর মধ্য 'দিয়া সেই বার্ধ্য 
করিবেন কি না। অতএব স্বাধীনতার প্রকৃত 
উদ্দেশ্ত স্মরণ করিয়া আমাদিগকে তজ্জন্য অগ্রসর 
হইতে হইবে, আর সেই সঙ্গে তাহার প্রতিবন্ধকও 
দূর করিতে হইবে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


যাহা হউক, আমরা যদি আঞ্জ আমাদের 
নিজত্ব ত্াগ করি, ভাহা হইলে আমাদের 
পুনরত্যুখান অতি স্ুদুরপরাহত; অথবা তাহা অন্ত 
জাতির অভ্যুদয়, তাহা আমাদের অভ্যুদয় নহে । এই 
নিজত্বত্যাগের ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান শিক্ষার 
ভিতর দিয়াই চলিতেছে । অঙএৰ এই পাশ্চাত্যের 
গ্রচ্ছন্ন আক্রমণের জন্থ আমাদিগকে এখন সর্বতো- 
ভাবে প্রস্তত হইতে হইবে। এদপেক্ষা ভীষণ 
আক্রমণ ইহার পূর্বে আমাদের ভাগ্যে ঘুটে নাই। 


চেতন। 
[ আচার্য্য শ্্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ] 


চেতনার ছুর্গ দেহ? এই যার সীমায় সীমায় 
নিরথি পরিখারূপে অন্ধকার, মগ্র জড়িমায়? 
একি জড়! বহে ঝড় অফুরন্ত গতির বর্তনে। 
অঙ্গে পরমাণুপু্ণ সঞ্চরিছে অধীর স্পন্দনে। 


অণুর প্রবাহে দেহে, ঢেউ লাগে চেতনার কূলে 
বেদনে বামনা জাগে রসের সেচন মূলে মূলে। 

চেতনের নথ তুমি অচেতন, নও তুমি কারা; 

বেদনে বাড়াও তুমি চেঙনায় আনন্দের ধারা। 


'জড়ের অন্তরে লেখা আছে তার জন্ম-জয়-গীতা । 
গ্রলয়ের বহি যবে জাজিয়া মৃতু।র চণ্'চিতা 
দহিয়। দহিয়া জড়ে উগরিল মৃত্যাপ্রযী দেহ 
কোথা ছিল সেইদিন জড়গর্ভে জীবনের গেহ'! 


এড়ায়ে দাহের মৃত্য, বিকশিয়া জীবনের সার 
ভীবের জন্মের তরে সিষুকে সে দিবে উপহার। 
বাড়ি জীবের বংশ, “নাই ধ্বংস উচ্চারিল ধরা 
এই জড়পিওড তধে নয় কি জীবন-রসে ভরা ? 


আরও বিবর্তনে সেকি ফুটিয়। বে চেতনায়! 
ঘোধিবে অশেষ বিশ্বে--জড়ে ওজীবনে ভেদ নাই। 
চেতনে সঞ্চারি রদ আজিও সে ঘুরিছে উল্লাসে; 
স্ুরিবে না চেতনা কি আরও তার নিশ্বাসে--উচ্ছছাসে? 


নিগুঢ় চৈভন্ত যেন ম্মরি জন্ম-ইতিহাস তার, 
'আলিঙিয়া অঙ্গে কহে-_জাগ তুমি আমারু আধার। 
অচ্ছেদে অভেদে (%োহে অমীমায় ঠলিব বিহরি, 
সারা বিশ্ব একদিন সংজ্ঞাভরে আাগিবে শিহরি । 


অজড় অমর জড়; অমর ঠৈতন্ত, তার নয়ঃ* 
হে আত্মন্‌! জাগ তুমি চেতনায় জাগায়ে অভয় 
কোটি কোটি যুগান্করে সারা জড়ে বিকশিবে প্লাগ 
চৈতন্ত লীলার নাই অনস্তে অশেষে অবদান। 


কোটি কোটি যুগ, সে ভ একবিনদু অনস্ত সাগরে। 
হে চেতন, হে আত্মন্‌, বিশ্বানন্দে জাগরে জাগরে॥ 





বর, 

স্বধীরের আঙ্গ বানায় ফিরিতে অসম্ভব বিলগব 
হইয়াছে), কিন্তু ভাহার জন্য প'চক ব্রাহ্মণ 
সুদর্শন ছাঁড়া আর কাহাকেও বড় উৎকণ্ঠিত দেখা 
গেল না। সে মন্ধ্যার পূর্বেই রদ্ধন-কার্ধা শেষ 
করিয়া মরিয়া পড়ে) কিন্তু আজ বাবুর আসিতে 
বিশ্লদ্ব হওয়ায় মা'জীকে একা রাখিয়া বাহির 
হওয়ায় বাধিতেছিল। ঘরের মধ্যে নিবিষ্টচিত্তে 
বিন্দু বসিয়৷ রুমাল মেলাই করিতেছিল। আড়াল 
হইতে সুদর্শন কয়েক বার তাহার নিকে কটাক্ষ 
করিয়া বুঝিয়াছিল, তাহাকে বাবুর কথা জিজাস! 
করিলে সতুত্বর পাওয়া যাইবে না; বরং ধমকানি 
খাইতে হইবে। সে একবার ঘর আর একবার 
বাহির--এইভাবে ছুটাছুটী করিতেছিল। 

বাবুকে দেখিয়৷ অতিশয় বাগ্রতা সহকারে বলিল 
-_“বাবু, এত দেরী !" 

র বলিল--“তোর! কোন খোজ রাখিস্‌ 
না) সহর তোলপাড় হ'য়ে গেন্র_আজ প্রাণ নিয়ে 
ফিরেছি, এই ঢের 1" 

, সথর্শন হা-করিয়া, বাবুর দিকে চাহিল। তাহার 
অন্থত্্ তাড়াতাণ্ড় ছিল, বাবুর বাড়ী কাজ সারিয়া 
নায়েকপাড়ায় সরকারদেের বাড়ীতে বয়েকখানা 
রুটা সেখিয়া দিবার কাজও সে লইঘাছিল। সক্ধ্যার 
পরই সেখানে যাইতে হয়; আজ সরকার-গৃহিণী 
ছু'কথা শুলাইবে-কিন্তু খবরট| না লইয়া সে 
নড়িতে গারিল ন!। 


ধীর বলিল-_“ছোড়া গুলো হুজুগ গেলে হয় 
কি থে শিখেছে, কথায় কথায় স্কুল কলেজে ধর্মঘট 
কর্‌বে। এতদিন মুললমান ছাত্রেরা মুখ বুজে সবই 
মেনে নিয়েছে, আজ আর শোনে নি !" 

স্থদর্শন বাবুর সব্দে বাড়ীর ভিতর আসিয়া 
উপরের বারান্দায় বাকী কথাগুলি শুনিবার অন্ত 
উপস্থিত হইল। স্থ্ধীর একটু উচ্চকঠে বলিল__ 
“তারপর স্কুলের ছুটার সময়ে দাঙ্গা! ; এই ঘটনা! নিয়ে 
লাঠালাঠী। বস্‌, কি ব্যাপার! পুলিশ না আসা 
পর্যান্ত কার সাধ্য পথে বেরোয়!” 

স্থধীর ইতস্ততঃ চাহিয়। বলিল--“দেরী কি 


সাধ কারে হয়েছে) সদর রাস্তায় ভদ্রলোকের 


চরাচল বন্ধ, গলিপথ দিয়ে হেডপপ্রিত মহাশয়ের 
সহিত বেরিয়ে তবে পরিজ্রাণ পাই !” 

স্থদর্শন বিশ্মিত হইয়। বলিল--“সেই হাট- 
লুটের মত কাণ্ড বলুন!” 

স্ধীর বলিল্-_খবরট| কাগজেই গড়েছি। 
আজ যা চক্ষে দেখলুম, মান্থষের উপর মানুষের 
এমন, বিদ্বেষ কল্পন! করা যায় না।” 

সথদর্শন_“বছরে ছুটো চারটে দাঙ্গা! লেগেই 
আছে; সময় সময় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়-- 
আবার সেই রকম না হয়।* 

সথদর্শনের এই কথাটা নৃতন বলিয়া মনে হইল 
না। নে ব্যাপারটা জানিয়া লইয়৷ অবশিষ্ট যে 
কয়টা কাজ সারিবার ছিল, তাহা শেষ করিয়। 
মুখারীতি প্রস্থান করিল। 
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স্থধীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়। বত্রদৃষ্টিতে 
একবার চাহিয়া দেখিল-_বিন্দু একা গ্রমনে রুমালের 
খুঁটে রেশমী স্থতার ্ৃ তুতিতেছে। ঘরের 
বাহিরে বারান্দায় দ্লাড়াইয়া মথদর্শনের সহিত 
তাহার কথোপকথন বিন্দুর কাণে আগিয়া যে 
পৌছায় নাই, তাহার ভাব দেখিয়। ইহা সে বুঝিয়া 
লইল। সেও বিনা বাক্যবায়ে পিরান ছাড়িয়া, 
তোয়াল হাত্তে বাহিরের বারান্নীয় আসিয়! 
ধাড়াইল। পথে আলো! জলিয়াছে, পথিকেরা 
পূর্বের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে করিতে 
চলিতেছে; আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, ন্ধীরের 
বুকে যেন বৃশ্চিকদংশনের স্পর্শ অনুভূত হইতেছিল। 

ফিরিবার পথে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসা, রাস্তার 
ধারেই একতলা কোঠাঘর; ছাদে অবগুঞ্ঠনে 
এক রমণী বপিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় স্ধীরকে 
বলিলেন--“দেখুন মহাশয়, উৎকগ্ঠাট। কাদের 
অধিক, দশহাত কাপড়খানার আচলটুকু মাথায় 
দিয়ে যে বাকীটুকু থাকে, তা" বোধহয় বিশ্ব জুড়ে 
এর! ছড়িয়ে রাখেন। দ্রেরী দেখে গৃহিণী ছাদে 
এসে হা-ক'রে তাকিয়ে আছেন !" 

সুধীর কথাটা প্রথম তলাইয়! বুঝে নাই। 
উপরের দিকে দৃষ্টি দিবা মাত্র, এক তম্বীকে দ্রুত 
প্রস্থান করিতে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কথ 
বুঝিয়া লইল। ছুয়ারের সম্মুথে দড়াইবামাত্র, 
ভিতরের থিল ঝনাং করিয়া খুলিয়া! গেল। পত্ডিত 
মহাশয়কে এক মুহূর্তও ফ্রাড়াইতে হইল নাঁ; তার 
আগমনপ্রত্যাশায় সত্যই একখানি আকুল হিয়া 
যে কি উৎকঠায় এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল, 
তাহা স্থধীর বুঝিল। পণ্ডিত মহাশয় স্ধীরের 
দিকে চাহিয়া ধলিলেন--“হেড মাষ্টার মহাশয়, 
কাল স্কুলে যাঁওয়! দায় হবে, গৃহিণী এধন সহজে 
ছাড়ছেন না।* পণ্ডিত মহাশয় বাড়ীর মধ্যে 


প্রবর্তক 
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প্রবেশ করিলেন। দোরের ফাঁক দিয়া যে সাড়ী- 
খানির কথঞ্চিৎ স্থধীরের চক্ষে পড়িল, তাহা এক 
যুগলদম্পতির প্রেমের নিশান বলিয়াই তাহার 
মনে হইল। 

_ এই ঘটনাট। খুব বড় হইয়! স্ুধীরকে আকুল 
করিয়া তুলিল। হেডপগ্ডিত মহাশয়ের পত্বীর 
্যায় সেখানে ছুটী আকুল দৃষ্টির চাহনীর প্রতীক্ষা 
তার মিথা! আশা -আঙ্ সে খুবই কাতর হইয়! 
পড়িয়াছিল। ন্বুদর্শন তাহার চক্ষের সম্মুথেই 
বাহির হইয়া গিয়াছে, তবুও বিক্লৃতকণ্ঠে ডাকিল-_ 
“সুদর্শন!” , একবার যনে হইল--গল্লার সাড়া 
গাইয়। বিন্দু ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহার অনুযোগ 
শুনিবে; কিন্তু সে আশাও নিক্ষল হইল । অতিশয় 
বিরক্ত হইয়াই সে ঘরে ঢুকিয়৷ বলিল_-“তোমার 
রুমাল সেলাই আর শেষ হয় না_খাওয়া দাওয়ার 
ব্যবস্থ। আজ হয় নি নাকি ?” 


একবিন্দু বিচলিত বা বিস্মিত না হইয়া 
ছুচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিন্দু বলিল--“কেন? 
ঠাকুর সব ঢাকাঢুকি দিয়ে রেখে গেল যে!” 
তারপর চচ্ষু তুলিয়া ঘরের একপাশে খাবারের 
ব্যবস্থ। দেখিয়া, পুনরায় রুমালের খুঁটে ছু'চ ফুড়িয়া 
বলিল--“চস্কু ছুটা চেয়ে কথা বল্ছ না !" 

বিন্দুর কথার উপর একটু ধমক দিয়! স্থধীর 
বলিয়! ফেলিল-_“কেন, ক্লুমাল মেলাই ছেড়ে কি 
তুমি একবার উঠতে পার না 1” . 

বিন্দু আশ্চর্ধ্য হইন্া হীরের দিকে, চাহিনি। 
এক্সপু কর্কশকঠে বিন্দুর 'কর্থার উপর জবার সে 
এই প্রথম শুনিল। বীরের চক্ষু দেখিয়া বুঝিল, 
সত্যই দমে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়। কথা বপিয়াছে। 
একবার মনে হইল- প্রত্যুত্তর দিয়া প্রতিশোধ লয় 
কিন্তু মনের আবেগ দমন করিয়া স্থিরকণ্ঠেই 
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বলিল--“কোনদিন তে! এসময়ে খাবার দিতে 
উঠি না, আজ তোমার নৃতন কথা শুনছি !” 

সুধীর বলিল-_“চিরদিন একই ভাবে ব্যাপারট! 
না-ও চল্তে পারে ।” 

বিন্দুর আর ধৈধ্য রহিল না। সে বলিল, 
“ঠিক কথা, দে দিন এলেই তার ব্যবস্থা হবে” 

স্থধীর চমকিয়। উঠিল। বিন্দুকে সে যথাবিধি 
বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু বিন্দু তাহাম্তে 
রাজী হয়,নাই। বলিয়াছিল_“হিন্দু নারী অথবা 
পুরুষের একবারই বিবাহ হয়, তারপর বিধাতার 
বাজ যদি একজনের মাথায় পড়ে, তবে বাকী জীবন 
নিঃসঙ্গ হ'য়েই কাটাতে হয়। অসংঘমী ব্যাভিচার 
করে; গ্রহ চক্রে আমি বিপন্ন। ব্যাভিচার 
পরিণয় ব'লে চালিয়ে, জগদীশ্বরের রাজ্যে পাপকে 
প্রশ্রয় দেব না” 

স্থধীরের যুক্তি বিন্দুর মতপরিবর্তনে সম্থ 
হয় নাই; শেষে দু'জনের মধ্যে একটা আপোষ 
নিষ্পত্তি হয়, যে যতদিন স্থধীর তাহাকে আশ্রয় 
দিবে, সে তাহার অন্থগত হইয় থাকিবে । এই 
আল্গগত্যের ধার! নির্ণয় করা সম্ভব নয়; এইজন্য 
স্থধীর বিন্দুর এইন্সপ সম্মতিই উদ্দেশ্তসিদ্ধির 
অনুকুল বলিয়া তাহাকে আর এই বিষয় লইয়। 
পীড়াগীড়ি করে নাই-_কিন্ত যত দিন যাঁয়, বিন্দুকে 
লইয়া! সে ততই বিব্রত হইয়া পড়ে। কেবল সেবার 
তাগিদে সে যে অস্থির হইয়া পড়িতেছিল, এরূপ 
্বার্থপরুত! তাহার ছিল না। বিন্দুকে পাইয়! 
অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া দুরে থাক, তাহ! 
আর প্রবল হইয়া তাহাকেই পুড়াইয়। খাক্‌ 
করিতেছিল। বিন্দু যন্ত্রের গ্তায় সকল কাজই 
করিয়া যায়। সংসারের যখন যেটার প্রয়োজন তখন 
সেটা . গুছাইয়া স্থধীরের কোনদিকে. যাহাতে 
অন্থবিধা না হয়, তাহার দিকে তার খুবই সঙ্জাগ- 


নারী-প্রগতি 
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দৃষ্টি ছিল; কিন্তু হৃদয়-বস্তট! আত্মসেবার রুয়েকটা 
যন্ত্র হইলেই পরিতৃপ্ হয় ন|? হৃদয়ের দাবী বিন্দুকে 
একদিনও স্পর্শ ক রি নাই, সে এদিকে নিষ্টুর 
ওঁগাপীন্ত প্রদর্শন করি | 
, জুধীরের মনে আজ পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহ- 
লক্মীর কথাটি! ' বিচিত্র স্বপ্নের মত আঁকিয়া 
উঠিতেছিল। জগতে এমন দুইটা হৃদয়ের বিনিময় 
যদ্দি নিবিড়ভাবে খেলিয়। সবখানিকে মাঝে মাঝে 
অভিষিভ্ত না করে, তবে সংসার বলিয়া বস্তর 
সত্যতা কিসে? সব যে মরুভূমি! কাকাবাবুর 
আশ্রমে 'যে বৃষল-জীবনের রুক্ষতা, তাহা 
হইতে মুক্তির প্রচেষ্টায় ভার যে এই অকুল সমুদ্রে 
ঝণপাইয়া পড়া--সেখানে বিন্দু যদি বুক পাতিয়া 
তাহাকে আশ্রয় না দেয়, তাহা হইলে-_উঃ! 
-ভাবিলে তাহার মাথা ঘুরিয়া পড়ে? ইচ্ছা হয় 
ছুটিয় আবার সে ফিরিয়া যায়_-পিতৃব্যের চরণ 
ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে সত্যই ব্যর্থ 
হইয়াছে। 

স্থধীর কথা বাড়াইল না। সঙ্গসনয়নে 
সুদর্শনের রক্ষিত জলখাবারের ঢাক] খুলিয়া, দুই 
চারিখান! লুচি ঠেলিয়! মুখে গিয়া! দিল) তারপর 
এক গেলাস জল ঢক্‌ঢক্‌ করিয়! পান করিল। 
বিন্দু ছুঁচের ফোড়ে বার বার বি বিদ্ধ 
করিয়া ফেলিল। 

* ক . 

ধনথধীরবাবু! ম্ুধীরবাবু |” 

পণ্ডিত মহাশয়ের গলা । 7:28 

স্খীর সাদর সম্ভাষণ করিয়া! তাহাকে ব্রি 
বারান্দায় আনিয়া বদাইলেন। জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই 
তর্‌ তরু করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজেই বলিলেন-_ 
“ভারি বিপদ মৃহাশয়ঃ মে একেবারে মাথার দিব) ! 
ছেলেরা স্কুল ধর্মঘট করেঃ সে একটা রঙ্গ; আর 


৪৩৬২ 


এখানে-আরে বাপঙ একেবারে সর্বনাশ 1” 
স্থধীরের মনের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু 
পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া সে হাসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিল-_“তারপর, ব্যাপারটা! কি? রাত্রে 
ঘে বড় পথে বেরিয়েছেন।” ্‌ 

পণ্ডিত মহাশয়-“একেবারে ' নিরুপায় স্থধীর 
বাবু! তিনি অগ্জল পরিত্যাগ করবেন) অন্ততঃ 
কালকের দিনটা বুঝলেন, আমার ছুটী মঞ্জু 
কর্ুবেন।” তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া 
বঠিলেন--“আপনার ও-সব ব্যাপার নেই, তা" 
মরুক-গে; পকেটে একটা বিড়ি আছে, আপত্তি 
নেই তে! দিয়াশিলাইটা” বলিয়। পকেট 
হাতড়াইতে লাগিলেন। স্্ধীর দেখিল-_হঠাৎ 
বিন্দু বাহির হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে 
দিয়াশালাই দিল। পণ্ডিত মহাশয় সসম্মে হাত 
বাড়াইয়। বলিলেন“ দাও মা! আহা গৃহলক্ষমী 
নয় তো, যেন রাঁজলক্ষমী। তা" স্থধীরবাবু, সংসারে 
মানী পিসী কেউ নেই, সারাদিনটা মাকে বোধহয় 
মুখ বুজেই থাকৃতে হয়; তা” মধ্যে মধ্যে, এই তো 
কাছেই আমাদের বাড়ী_কেমন মা! স্থধীরবাবু 
কি বলেন 1, 


বিড়ি ধরাইয়া মুখ হইতে ধৃম বাহির করিয়া 
বলিলেন-_“ব্যাপার তুলোটা এসে আগেই শুনিয়ে 
দিয়েছে, বুঝলেন; এখন কালকের দিনটা কোন 
মতেই রাম্তায় বেরুতে দেবেন না, বলেন_ স্কুল নয় 
যমপুরী ! দাক্গা লেগই আছে। খবরের কাগজ- 
গুলো আরও গোলযোগ বাধায়। কোথায় 
কুমিল্লায় না ব্রাঙ্মপবেড়িয়ায় হেড, মাষ্টারকে ছুরি 
মেরেছে না সেদিন ! মশায়, চাকুরীটুকুও না যায়! 
শেষে কি করি, মাথায় হাত দিয়ে দিব্য করে, 
এসেছি; কালকের দিনটা বুঝেছেন--এইজন্য 
ছৌড়ে এলুম !” 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


পণ্ডিত মহাশয় একবার দক্ষিণ হস্ত, একবার 
বাম হস্ত দিয়া বিড়ি টানেন; আর অসংলগ্ন কথা 
বলেন। সুধীর বুঝিল, কাল পণ্ডিত মহাশয় সকল 
হইতে ছুটা চাহেন) কেন না, দাঙ্গার কথ! শুনিয়া 
তাহার গৃহিণী তয় পাইয়াছেন; তিনি পণ্ডিত 
মহাশয়কে কিছুতেই ছু* একদিন ঘরের বাহির 
হইতে দিবেন না। ্থধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া 
কৃলিল--“তা' পণ্ডিত মহাশয়! কাল না হয় 
ছুটার বাবস্থ। হলো, এমন অবস্থায় আপনি চাকুরী 
করবেন কি করে 1” ৫ 
. জোরে বিড়ি টানিতে টানিতে পণ্ডিত মহাশয় 
বলিলেন-_-জুধীরবাবু! পিতৃখণ কিছু আছে, 
নইলে জমি জায়গ! দেখলে পেটের খোরাক চ'লে 
যায়। কয়েকটা নগদ টাকার দরকার । কথায় 
বলে, অবলা ভীরু, ওদের ম্বভাব এই); ঘর ছেড়ে 
কি বেরুতে দেয়, জোর ক'রে যা কিছু করি। 
এই এতক্ষণ হা করে" দোরের দিকে চেয়ে আছে। 
একালে মেয়েগুলো এ রকম হয় না।” সম্মুখে 
বিন্দু দড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া 
বলিলেন--“'কি বল ম1!” 

বিন্দু হাসিয়৷ ঘাড় নাড়িল। 

সবধীর বলিল -“সে যুগের মত মেয়েরা আজ 
একেবারেই অচল ভারী বোঝার মত ঘাড়ে চেপে 
বসেছে-কেমন না পণ্ডিত মহাশয় 1 - 

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নাড়িগ়ী বলিলেন__ 
“আরে নানা) ও-সব আপনাদের বিকৃত রুচির 
কথা স্থধীরবাবু! মনে কিছু করবেন বা-_প়্ীর 
সমস্তখানি স্বাদয়ট! যদি উপুড় হয়ে পুরুষের, বুকে 
ঢেপে না পড়ে, তবে বাহিরটা নিয়ে টানাটানি 
একেবারে ইৎরোমি। মাছ্ষ বড় কথা ব'লে, 
মেয়েদের মর্যাদা দিতে চান; কিন্ত ভিতরে এ 
জমি জায়গার মত ভোগের ক্ষেত্র ক'রেই এদের 


ভাত্র, ১৩৩৮ ] 
রাখতে চায়। নানীর মহিম1-তার এই আত্ম- 
বিসঙ্্নে ; এইখানেই তো পুরুষের প্রততিষ্া। 
এ মহাদান শোধের বস্তী নয়) দান গ্রতিদানের 
হিসাব খতিয়ে দেখা এখানে অত্যন্ত নির্বদ্ধিত|। 
আজ যে কাতর দৃষ্টিটুকু আমায় আশ্রয় করে' স্থির 
উজ্জল হ'য়ে উঠছে, এ গ্রসন্নদষ্টির শক্তি দিয়াই 
তে ভবিষ্যৎ গ'ড়ে উঠবে! তা" না হ'লে আমরা 
বাচলুম কি করে! আর আমাদের রক্ষার অগ্ঠ 
উপায় কি? পতি পত্বীর মধ্যে এই যে মহা 
আকর্ষণ--উঁপহাস ক'রে যাই বলি, ইহার মধ্যে 
বিধাতারই নিগৃঢ় উদ্দেশ্ট আছে স্থধীরবাবু! যে 
হতভাগ্য, সে এই দাম্পত্যজীবনের রহস্ট থেকে 
বঞ্চিত সৃষ্টির আদি ও অস্ত এইখানেই প্রকাশ 
হ'য়ে পড়ে ।” | 

পণ্ডিত মহাশয় সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। 
বিন্দু ্রাড়াইয়া ছিল; পণ্ডিত মহাশয়ের কথাগুলি 
দুর্বোধ্য বোধ হইলেও, অন্তরের বীণায় যেন উহ 
মোচড় দিয়া অব্যক্ত ধ্বনি হথজন করিল। সে বসিয়! 
পড়িল। স্থুধীর বলিল__“পণ্ডিত মহাশয়, আপনাদের 
কাছে যা” একাস্ত সহজ ও স্বভান, তা” পাকিয়ে 
প্রকাণ্ড হয়ে উঠে; আর তারই ব্যাখ্যায় এক 
বিপুল সাহিত্যের স্থজন হং--কাঁজেই এগুলোকে 
একাস্ত অকেজো বোধে ত্যাগ করেই আমাদের 
বেঁচে থাক1 অসম্ভব হয় না। আপনি বল্ছেন কি? 
ছেলেফেলায় ঠেোঁচট্‌ খেয়ে উঠানে দশবার আছাড় 
খেতুম, সাবার ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে ছুটৃতু্_খেলারই 
আনন্দে । আমাদের বিয়েটা এমনই উঠা পড়ার 
মত সামান্ত ঘটনা । জীবনের আনন্দ যেদিকে 
যখন ছুট করায়, দৌড়তে হবেই। অসাড় প্রাণ 
তাই আৎকে উঠে--সহজটাকে এমন সহজভাবে 
নিতে; কেন. না, তার জড়িয়ে থাকাম্ম আছে 
আত্মপ্রসাদ; কিন্তু তৃথ্ি সেখানে কোথা!” 

[৫৫] 


নারী-প্রগতি 


৪৩৩ 


ই্ীর বন্রদৃষ্টিতে বিন্দুর দিকে একবার চাহিল। 
বিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর শনিষার জন্ট 
উদগ্রীব ছিল। 

_ পর্ডিত মহাশয় *আকুলকঠে বদন বিস্তার 
করিয়া বলিয়! উঠিলেন-_“ঠা,হা, বলেন কি স্থধীর- 
বাবু! আনন্দের ডাকে কি জীবনটাকে নাকচ 
করে? ছুটতে হবে! সে তো অক্ষম, একেবারে 
আত্মহারা গর্দভ। আনন্দের আশ্রয় এই জীবন। 
জীবন যদি হারায় ছুটতে গিয়ে, আনন্দের ভাকও 
অন্ধপথে নীরব হবে-_শুন্বো কি দিয়ে? জীবনের 
আর সবই ঘটনা বলুন, আপত্তি নেই; জন্ম, মৃত, 
বিবাহ, এই তিন গ্রন্থী জীবন-গ্রন্থী, প্রাণের 
নিত্যতা এইখানেই ধরা পড়েছে; নইলে মাছষের 
সঙ্গে এ মুহুর্তের প্রাণ নিয়ে কৃমির জন্ম মৃত্যুর 
তফাৎ কোথা! আপনি কি বল্ছেন--বিশেষ 
মা-লক্ষ্ীর সাম্নে | 

স্থধীরের তর্ক করার অভ্যাস ছিল। সে 
গণ্ডিত মহাশয়ের কথার উত্তর দিতে গিয়া কোথাম্ন 
আঘাত করিয়া বপিবে, তাহার ছু'স না রাখিয়া 
বলিল--“কুমির মত প্রাণ মাহষের নয়, তা? 
দুইয়ের আকুতি দেখেই বুঝা যায়; এই অসদৃশ 
তুলনা নিরর্থক। জন্ম একটা আকন্মিক ঘটনা-- 
এক্সিডেন্ট ; মৃত্যু ত ভার সমাধান; বিধাহটাও 
তাই, একটা' সাময়িক চুক্তির মত--যতক্ষণ মিলে 
মিশে, থাকা যায়। অসম্ভব হ'লে ছাড়াছাড়ির 
ফাঁকটা বুঝিয়ে দিতে মাছষের সাধ এখানে ভেঙ্গে 

চুর হবেই, পণ্ডিত মহাশয় 1” 

পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্ময়ের সীমা রহিল না। 
এমন কথা তিনি ইতিপূর্বে কখনও শুনেন নাই; 
বিষয়টা নৃতন বলিয়া তাক্‌ লাগিবার কথা) কিন্তু 
পণ্ডিত মহাশয় এই অনাচার নীরবে মানিয়া 
লইলেন না, .বলিলেন--“মানুষের এতথানি 


৪৩৪ 
অমরধ্যাদ যান্তধ করৃতে পারে, এ আমি ভাবতেও 


পারি নি।” 

স্থধীর উত্তেজিত ২ বলিল-_“সেটা 
পুরুষের স্ার্থবশত:; নারীর গলায় শিকল দিয়ে 
টেনে নিয়ে চলায় তার অনেকখানি যে স্বার্থ 
আছে, পণ্ডিত মহাশয় !” 

পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন_-“রাম 
বল! আপনার কথার উত্তরে ধরং এই বল! 
যায়, পুরুষের দ্বিধা বরং এইখানে অধিক 
পুরুষ চায় ভোগ, নারী তার যোগান দিয়ে যায়; 
সে ভোগট! যতক্ষণ এহিক, শরীর সম্বন্ধীয় ততক্ষণ 
তার একটা সীমা আছে; অন্ধ পুরুষ সেখানে গিয়ে 
ফলাড়াবামাত্র, ক্ষুজ হয়--বিষঞ হয়ে ভাবে এই 
শেষ! নারীর কোলে যদি আকাশের চাদ 
এই ময় উদয় না হতে তার চক্ষের অশ্রু 
বোধহয় সহশ্রধারায় বয়ে যেতো) ধর্ম এখানে স্বয়ং 
নারীর ক্ষোভকে সাত্বন দিয়েছে। এই যুগসদ্ধিতে 
নকল পুরুষকেই চঞ্চল হ'তে দেখ। যায়; যেখানে 
হুশিক্ষ, ভারতের নিয়ম সংযম মূর্ত, সেইখানেই 
ইহকাল পরকাল রক্ষা পায়-নয়তে। সব ভেসে 
যায়। পাপের জয় হয়। বিশ্বপমাজে অশান্তির 
আগুন--শুধু কি রাজা, এশ্বর্ধ্ের অভাব হেতু 
হৃদয় তৃষ্িহীন, সে যে অমুতের সন্ধান চায় নি; 
বিষপত্রের কানায় কানায় ছুটে? জীবনসমন্তার কি 
_ সমাধান সম্ভব, সুধীর বাবু!” ও 

সধীর উত্তেজিত হুইয়৷ বলিল-_“এ আপনাদের 
কথায় কথায় নিয়ম নংযম, আর ইহকাল পরকাল; 
মানুষ অভাবটাকে বড় কথ! দিয়ে চেপে রেখে 
দিলে ভার বৃহত্তর জীবনের আশা! চিরদিনই 
নৈরাঙ্ময় হবে, কোন দিন এই দরকচা প্রাণ নিয়ে 
বিশ্বের কল্যাণসাধন তার পক্ষে সম্ভব হবে না।” 

পণ্ডিত মহাশয় ভিতরে ভিতরে বিরক্ 


প্ররর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্য। 


হইঘ়াছিরেন। তার বিড়িট। মিভিয়া গিয়াছিল। বিন্দু 
পঙ্ডিত মহাশয়ের বিড়িটার দিকে চাওয়া মাত্র 
দিয়াশালায়ট। আগাইয়। দিল। তিনি তাহা ধরাইয়া 
ঠোটের ডগায় লইয়া গিয়। বলিলেন-- নিয়ম 
মংযম খাঁটি সত্য জীবনের ম্বভাব-গ্রকাশ, 
পরিচ্ছন্নতার লক্গণ। জগতে যা" কিছু বড় কাক 
হয়েছে, এই আপূর্্যমান অচনপ্রতিষ্ঠ প্রাণকে 
ন্ডিত্তি করে;যার ভিতর অনাশ্রয় ভাব, অতৃষ্থির 
জালা, মে অস্থির; ইহকালের ঝোঁক তার যেমন 
ব্যর্থ হয়, পরলোকের দিকৃটাও তার কাছে তেমনি 
ঝাপসা, সে ছু'কূল হারা। আজ পুরুষের স্বার্থ 
নারীদের বুদ্ধিকে হার মানাতে আবার নৃতন ফন্দী 
বার করেছে--একনিষ্ঠ প্রেমের বিনিময়ে শ্বভাব 
মনকে ব্যভিচারের প্রতি প্রলুন্ধ করেছে। তাদের 
স্বভাব পুরুষের অস্থগত হওয়া; কাজেই এ ফাদেও 
তারা পা দিতে ছুটবে । এই দুঃখট! এক দিকৃকেই 
পুড়িয়ে ছাই ক'রবে না; আমাদের অবশিষ্ট যা” কিছু 
আছে,তা' একেবারে শেষ ক'রে দেবে। কথায় কথায় 
রাত অনেকখানি হ'লো-_-আজ আসি, স্থধীর বাবু! 
হাওয়া কোন্‌ দিকে বইছে এখানে এসে তার 
সন্ধান পেলুম। আপনার! চাঁইছেন নারীর প্রগতি 
কিন্ত দর্গাতির পথই প্রশস্ত কর্ছেন।” 

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া দীড়াইভেই বিন্দু 
গললগ্নীকৃতবাসে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইঘু! প্রণাম 
করিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন “মযুদ্মতী হও 
মা, সতীর আমন অধিকার কর।" 

পণ্ডিত মহাশয়- দেখিলেন -বিশ্দুর, চক্ষে অশ্রু 
ঝরিয়া গড়িভেছে। স্থুধীর.অকণ্মাৎ বলিল---“পৃ্ডিত 
মহাশয়, ইনি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নন। বোধহয় 
সে কথা জানেন না।” 

পণ্ডিত মহাশয়--“না* ! এই বলিয়া আবার 
বমিয়! পড়িলেন। ন্বুধীর বলিল--“বিবাহের বন্ধন 


ভাগ, ১৩৩৮ ] 


উনি গণায় তুলে নিতে রাজী নন, আমরা চুক্তি- 
বন্ধ ভাবেই আছি।” 

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল ন1। 
তিনি বিন্দুর দিকে চাহিলেন-_সত্যই তো, তাহার 
পিথীতে তো সতীশোভন পিন্দুররাগ নাই-_-এ কি 
বিচিত্র কৃষ্টি] 

বিন্দু বলিল-_-“আপনি শাসন্ত্রবিদি পণ্ডিত, 
আপনাকে জিজ্ঞাস করি-মাহ্ষের মরণেই ক্ষি 
তার সব শেষ হয়!” 

পণ্ডিত "মহাশয় ক্ষুন্ধ হইয়াছিলেন, চাপা নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিয় বগিলেন_-“বড় শক্ত কথা মা,ইহা৷ তো 
প্রমাণসাধা নয়, অন্থুভূতির বিষয় ; সে অনেক যুক্তির 
কথা। তবে প্রত্যক্ষ গ্রমাণের মত অনুভূতির প্রমাণ 
যে অকাট্য, তা" কোন পণ্ডিতই অস্বীকার করেন 
নি) দেহ-লয়ে, মানুষের সঙল্পাতক মন-ও-নুদ্ধি- 
যুক্ত সুপ্ম দেহের নিত্যতার কথা শ্রুতিতে৪ 
আছে, যুক্তিযুক্তও বটে, অনেকে তা” অন্ুভূতি- 
গ্রাহও করেছেন; কিন্তুসে কথা কেন, ম11” 

বিন্দু বলিন--“আমার একবার বিবাহ হয়েছে, 
একবার দেহ দান করেছি; পুনরায় সে দেহ দিয়ে 
কোন পুরুষের সেবা প্রবঞ্চনা নয় কি!” 

পণ্ডিতমহাশক্ন--“শতবার ! সহম্রবার 1” 

স্থধীর অস্থির হইয়া বলিল-_-“দেহটা নিয়েই 
কি মান্থুষের অস্তর লবখানি পূর্ণ হয়, না তার জন্য 
হৃদয় কোথায় দায়ী হয়েছে-উহা ভালবাস!র একটা 
দিক মাত!” 
' পণ্ডিত মহাশয় জবাব দিলেন_:“ভালবাসার 
ঘর'দোরের মত আবার দিখিদিক আছে নাকি, 
বস্তট| কোনাকুনির ধার ধায়ে ন' স্ধীর বাবু! জানা 





নারী-প্রগতি 


৪৩৫ 


অজানায় কোথায় ছাড়িয়ে পড়ে, কালবশে অঙ্কুর 
হুয়ে দেখা দেয়, স্থান কাল, জীবনমরণের ভেদ 
বিদীর্ণ করেই; এই জন্যই ভারতে একনিষ্ঠ 
প্রেমের এত মধ্যাদা। ভগবান টগবান; ধর্ম 
উড়িয়ে দিলেও, এই বাস্তব বুস্ত উড়বে না; ভাই 
শ্বেচ্ছাচারতস্ত্রে জিনিষটা যতবার ফাঁকি ব'লে 
মানুষ সহজ জীবন চেয়েছে, প্রেমের বীর্ধ্য পূর্ণাঙ্গ 
হ'য়ে তাপের দর্পচুর্ণ করছে। ভোগের নেশায় 
পুরুষ নারীকে উপেক্ষা করে বলে” মায়ার দরদে 
তাদের যদি প্রতিশোধ নিতে স্বেচ্ছাচারের পথে 
পুরুষের মতই এগিয়ে থেতে বলি, তবে তাদের 
ছুর্গতিই বাড়বে; তার! যে ধরিত্রীর মত আমাদের 
ধারণ করে আছেন, তাদের স্বেহ প্রেমের সীমা 
অতি দুরাচার পুরুষ উল্লজ্ঘন কর্‌তে সর্্থ 
হবে না, নারীমহিমীরই জয় হবে! মা, বুঝছি 
তুমি স্বামীহার! বিধবা) বিধবার ধর্ম _সর্বজীবে 
দয়া, কঠোর ব্রন্ষচর্ধ্য। পুরুষের সঙ্গ আজ আছে, 
কাল নাও থাকতে পারে; কিন্তু যদি আপনাকে 
ফিরে পাও, তবে আশ্রয় থেকে আশ্রক্নাস্তর 
খুঁজে স্তাকা সাজতে হবে না--তবে আঙ্গ বড় 
হিয়ালিতে পড়লুম।” 

স্থধীরের দিকে চাহিয়া অব্যক্ত বাথায় বলিলেন 
--"আসি স্ৃধীর বাবুও আমার ছুটাটা যেন বাহাল 
থাকে ।* ধঅর্ধদগ্ধ বিড়ি সেইখানে রাখিয়াই 
পণ্ডিত মহাশয় প্রস্থান করিলেন । 

স্থবীর ও বিন্বুর মাঝে আজ যেন বৃহৎ নদী 
বহিয়া গেল, দু'জনের কাছে ছু'জন আরও অধিক 
অন্পষ্ট হইয়া পড়িল। 
(ক্রমশঃ ) 





(হিন্দুর ধর্ম ও শান্ত 


শান্ত, যুক্তি আর অশ্নৃভূতি এই ভিনের লাহাযো 
হিন্দুধর্ম মর্মগত করা যায়। আজ ধারা ধর্ম 
বস্তটার অসারত্ব গ্রতিপাদন করিতে উদ্যত, 
তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, ধশ্ম বস্তটাকে উপলব্ধি 
ফরার জন্য এই যে বিধান, তাহার অন্ুলরণ 
তাহারা কোন দিন করিয়াছেন কিনা-আর 
যদি না করিয়! থাকেন, একান্ত ইহা অনাবশ্যক 
বলিয়া তাহার্দের ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে 
ধন্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের তাহাদের কি 
অধিকার আছে? 

হিন্দুজাতি শ্ববাঞ্জাহারা, বাহিরের আঘাত 
মহিয়া সুদিনের প্রতীক্ষায় তাহার ধৈর্যাটুকু 
অস্তরাধাতে যে নিঃশেষ হয়-_ভাহা কালাপাহাড়ের 
ঈ্ল কি বুঝেন ন|! ইহা! নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া 
আত্মঘাতী হওয়ার ছুবদ্ধির কারণ_দেশের প্রতি 
খাটি দরদ নহে, বিলাসের মোহ। অন্তকে 
প্রবঞ্চিত করা যায়; কিন্কু নিজের অবস্থ। দেখিয়া 
এই কথা তারা কেন যে মর্ষে মন্মে অন্থুতর করেন 
'না, তাহা! আমাদের নিকট সমশ্য। বলিয়াই 
সনে হয়। ৭ 

আমরা দেখি আত্মক্রটি যতক্ষণ, ততক্ষণ বস্ত- 
বিশেষের জান প্রকৃষ্কূপে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়) 
স্বস্তকে চক্ষে দেখিয়া, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া, বস্ত- 
বিজ্ঞান কঠস্থ করিয়াও যথার্থ জানের অভাব যে 
পূরণ হয় না, তাহা! সামান্য অন্নুধাবনেই বুঝা! যায়। 
যে বস্তকে জানিতে হয়, জানার স্ুুরটা সেই বস্তুর 
সহিত যতক্ষণ না এক্য পায়, ততক্ষণ তাহা কি 


আয়ত্তে আসে? মাঞ্ডিতুদ্ধি, তথাকথিত অর্ববাচীন- 


যুগের মনীধিমগ্ডলী এই বিজ্ঞাননীতিকে উপেক্ষ! 
করেন কি প্রকারে? প্রেমিক না হইয়া কে কোথায় 
প্রেমের সন্ধান পাইয়াছে? প্রেমবস্তর সহিত 
প্রেমিকের একাত্মতাই প্রেমললাভের অব্যর্থ নীতি। 
জ্ঞান সঞ্ধদ্ধে সেই একই কথ| | ভারতের, এই মহজ 
দার্শনিক তত্ব কেন-_জানি না, পাশ্চাপ্ত শিক্ষিত 
তরুণের কাছে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়! 
খুব সম্ভব ভারতীয় শিক্ষার ধারাই আমরা 
হারাইয়াছি; কিন্তু আশ্চর্ধা, ভারতীয় মস্তিষ্বে 
কিন্তু জগতের বিজ্ঞান, যুক্তি অনুভূতগমা হয়। 
তাহার কারণ, "ভারত একট। সার্বজনীন 
গ্রতিভার অধিকারী হইয়াছিঙ্ল; ভারতের ধর্ম 
বিজ্ঞান মঙ্গীর্ণতাদোযদুষ্ট নহে, দেশ ও 
কালভেদে ইহা বিশ্বের মূল স্থর হইতে . স্বতনত্ 
হয় নাই। যেমন এক মূল স্থরই সপ্তস্বরের জন্মক্ষেত্র 
তদ্রপ ভারতের জ্ঞান জগতের বিচিত্র. প্রতিভার 
জন্মক্ষেত্র। কখাট। অতিরঞ্রিত বলিয়া বিদেশী 
যদি মুখ ফিরায়, তাই। সহী যায়; কিন্তু ভারতবাসী 
বালুর উত্তাপন্বব্ধপ বিমুখ হইলে দুঃখ রাখার আর 
অবধি থাকে না। ৃ 

ভারতীয় শিক্ষা সাধনার উপর বক্রদষ্টিপাত 
বিদেশীর দিক হইতে খুব স্বাভাবিক। তাহার, 
যুক্তিযুক্ত কারণ আছে) কিন্তু . স্থদেশবার্সীর 


রঃ শি 


অনাস্থা, কোন স্থার্থপরতন্ত্র নহে, ইহা, 'দাস- 


মনোবৃত্তিবশত' অন্ভের প্রতিধ্বনি মা্ধ। .এই 
আত্মহারা জাতিকে আঙ রক্ষা করিতে হইবে-. 
তর্কে নহে, যুক্তিতে নহে, প্রকাশ্য দিবালোকের 
মত ঘে চাকৃচিক্যে উদত্রান্ত এই তরলচিত্ 


ভাঁব্র, ১৩৩৮] 


একদল লোক প্রমাণাভাবে নিজের দেশের শিক্ষা 
ও আদর্শকে উপেক্ষা করিতেছে, দেই শিক্ষা ও 
আদর্শের ভাম্বর-মৃত্ঠিই ফুটাইয়৷ তুলিতে হইবে। 
ইহাদের . ধারণা হইয়াছে-যে ধর্ম, যে বিজ্ঞান 
দেশের সার্বাঙ্গীন শ্রীদাধনে অক্ষম, অদমর্থ, সে 


জাতির সবখানি বুঝিবার দরকার নাই-_বুখ! মময়-. 


ক্ষয় মাত্র; ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ যে আদর্শ ও 
বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া বিশ্বের উন্নত 
জাতিসঙ্ঘ .মাথ! তুলিতেছে, তাহাদের অন্থসরণ 
করাই শ্রেয়ঃ ইহীর! কিন্ত মুক্তির নামে কত বড় 
পরবশ্ঠতার বগলস্‌ গলায় পরিতে চাহে, তাহা 
ভাবিয়া দেখে না। স্থখের লাগির়াই ঘর বাধিতে 
চায়) সে ঘর বহুবার অললে পুড়িয়া যার ছাই 
হইয়াছে, সে গভীর অভিজ্ঞত। যাহার জন্মিয়াছে, 
সে তে! ইহাতে প্রলুব্ধ হইবে না। ঘে পিরীতি 
তুরীয়বন্ত হইলেও, তাহাকে বস্ততন্ত্র কুরার মন্ত্র 
পাইয়াছে-_মস্ত্রের সাধনে সে ধৈধ্যহীন হইবে কেন? 
এই ভারতীয় ভাবের মানুষকে আজ আর অম্পষ্ট 
হিয়ালীর ঘরে বসিয়া মালা ফিরাইলে চলিবে না; 
তাহার সর্বপ্রয়োজন শেষ হইলেও, উন্মার্গগামী 
লোকসকলকে স্বধর্ণে প্রব্িত. করার জন্ত৪ 


তাহাকে বাহির হইতে হইবে । সেই যুগ আপিয়াছে, 


দিন যে আগত--তাহা এই ভারতের ধর্ম ও আদর্শ 
বাদের বস্তুত গ্রতিষ্ঠার জনই । গ্রবর্তক-নজ্ঘ' এই 
ভাবকেই মৃত্তি দিতে কৃতদঙবলল, সর্ববত্যাগী। . 
সৃজনের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে, তার 
দি দর্শন সম্যক্রূপে সংশোধিত.হওয়ার দরকার ছিল 
বৈকি! নতুবা এফ একটা বস্তর গু$ লইয়া এত 
বিচার কিসের জন্ত 1 সকলেই তো জানে-মাহুয 
জাগিয়! থাকে, ঘুমায়, আবার তুযুপ্তির ঘোরে 
'অকাতয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়) কিন্তু এই অবস্থাত্রমের 
মধ্য অথণ্ড জানের স্থিতিটুকু অবুধারণ করিবার 


হিন্দুর ধর্ম ও শান্তর 


৪৬৭ 
জন্য, অধ্যাত্ম লেবরেটারিতে গবেষণার টেষ্টটিউবে 
ইহার বিচার করিতেই এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে। 
অথপ্তজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা! করিয়া তাহারা বুঝিয়াছে-_ 
জ্ঞান অদৈত বস্ত্, অবস্থা ভিন্ন; তাই তো এক 
অথণ্ড রাজ্য-পাশে খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত কেন, 
জগৎকে বাধিয়। তোলার দুর্জয় সঙ্ল্প একজন ভারত- 
বাসীর মধ্যেও দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করিয়াছে! 
ভাবের স্বপ্পের এ অমর বীর্য কি কেহ বিনষ্ট 
করিতে পারিবে? আঘাতে আঘাতে ইহা যে 
সহস্র ধারায় জগৎ ছাইয়৷ দিবে! হা, আবার 
বলি-_দরকার হইয়াছে। এই গলার জোরকে জগতের 
মাটি পাথর ফুঁড়িয়! মৃত্িত্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা। এই 
জন্যই বলিতেছি-_ভারতীয় ভাবের ভাবুক, সংসার- 
ধর্শ স্ত্রী পুত্র, গৃহসম্পদ১ শত হম কোলঈী 
লোকের ভোগের ক্ষেত্র থাকুক, তোমরা কয়েক 
মহন মান্থষ কি নিশ্মম হইয়া বাহির হইতে 
পার না! এক সহ মাজয যদ্দি মিলে, ভারতের 
তপোবীধ্য যে কি দুর্জয়, ভাহা দেখাইয়া দেওয়া 
অমস্তভব হয় ন|; কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজও “কোটাতে 
মিলে গুটা” প্রবাদই ঘুরিয়৷ ফিরিয়া সত্য হয়! 
কি অমাধারণ ধৈর্ধা, বিশ্বাম ও সাহম বুকে লইয়া 
এই নবযুগের উপযোগী এক মুষ্টি মানুষকে স্থির 
করিয়া রাখ। যায় তাহা যদি কেহ ভুক্তভোগী 
থাকেন, বুঝ্বেন। ৃঁ 

একদর্ল মানুষ চাই--ঘারা ধর্মের বিকৃতি 
আত্মবিশ্বাসের গ্রলয় আগুনে দগ্ধ করিয়া উন্নতগ্রীব 
কেশরীর ম্যায় মাথা তুলিয়। ধাড়াইবে। ধর্মের 
মূলে ছিল, শিক্ষ! সাধনার একট! অবার্থ নীতি। 
আজ এই ধর্ম-বস্তুটাকে বুঝিবার জন্থ। আমাদের 
করণীয় হইয়াছে, বড় জোর কয়েকখান! ধর্ম গ্রস্থ পাঠ 
করা; মুদ্রণ-যন্্ এই দিক্‌ দিয়া আমাদের স্থযোগ 
দেয় নাই, বরং শিক্ষার বিষয়কে লঘু করিয়াছে। যাহ! 


৪৩৮ 


সাধ্য তাহ! উপপ্তাসের মত পাঠ্য হইলে তাহার আর 
মর্যাদা থাকে না; বস্ত মাত্রেরই ধর্ম, গুণ, ক্রিয়া, 
জাতি ও সন্বন্ধ জানের উপর ইহার সম্যক্‌ উপলক্ষ 
নির্ভর করে, এবং ইহার জন্ত“যে বিধান গ্রন্থে মিলে, 
তাহা যথাক্রমে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি। 
শরইটুকুও ধিনি জানিয়। রাখিয়াছেন, তার জানের 
পরিধি মিলে না; মাসিক সাহিত্যে তিনি হিন্দুদর্শন 
সন্বপ্ধে আজ অতি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখিয়া যশন্বী হয়েন। হায় অনৃষ্ট! ইহা কি 
“পৃথিবী গোলাকার”-_ভূগোলের এই হুত্র কঠস্থ 
করিয়া, পৃথিবীর অনুমান করার মত বস্ত! সাধনা 
শুধু শব নয়, তাঁর একটা অভ্যান আছে, 
'প্র্যাকৃটিস্” আছে; তাহা যদি না কর। হয়, ভারতের 
ধর্মী কোনদিন জীবস্ত হইয়া আমাদের সর্বার্থসিদ্ধি 
প্রদান করিবে না। সেই বাজে কথাট। আর 
শুনিতে ইচ্ছা হয় না, “যে ধর্দদ যদি ছিল বাপু, 
তোমাদের এমন ছুর্দশ! কেন? একেবারে রাবিশ 
জগতের বিবর্তণধারার নিগুঢ় উদ্দেশ্ত ইহাদের 
বোধগম্য হয় নাই। 

'ফ্হণ ও বজ্জনে জগচ্চেতন৷ ক্রমবিকাশমান। 
বজ্জন যখন বেদনার কারণ, তখন বুঝিতে হইবে-_ 
গ্রহণের যুগ আসিয়াছে। ইংরাজীতে 'ইনাশির়া 
বলিয়া কথাটা আমাদেরও ছিল। 

উপাদানে বিনষ্টেইপি ক্ষণং কার্ধ্যং প্রতীক্ষ্যতে । 

উপাদান-কারণ নষ্ট হইলেও, তৎকার্ধ্য 
কিম়ংকাল বর্তমান থাকে । যে অবস্থায় যে উপাদান- 
শোধনের অভিপ্লাষে আমরা বজ্জননীতি আশ্রয় 
করিয়াছিলাম, তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে; 
এখনও তাহার জের আমাদের উদ্‌ত্রাস্ত করিতেছে 
মাত্র। ভারতের আসল ধর্মটা গ্রহণ বর্জন, 
আত্মেপলদ্ধির কারণ মান্্র নহে; তাহা হইতেছে 
পরম ভোগবাদ। আনন্দ যাহার বিষয়, সে কাঙ্গাগ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য! 


হইবে কেন; কিছু হইতে বিরত, বিমুখ হইবে 
কেন? তাহার শ্রুতি যে প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে-_-জগতের 
আদি অস্ত আনন্দেরই ঢেউ। যে আনন্দ-বস্তটা 
প্রকাশত্মক। এই জন্থই তো স্যরি উপায় মায়াকে 
আমরা নিত্য অনির্ধচনীয় বলিয়া শ্বীকার করিয়াছি; 
আর এই জন্তই তো ভগবান যুগে যুগে 
ধর্মসস্থাপনের জন্ত “আত্মানং * ক্জামাহম্‌ 
কুলিয়া পাঞ্জন্যে ফুৎকার তুলিয়াছেন। এই 
মায়া ধার, তিনিই তাহা সংহরণ করিতে পারেন। 
তুমি আমি তারই বিগ্রহ। বিগ্রহের হৃটি-লয়- 
বোধ মূল বোধ-চৈতন্যের “প্রোজেক্সন্‌'-_-একট। 
উৎক্ষিপ্ত গুণ, তাহা! অন্তর্ধ্যামীর প্রয়োজন সিদ্ধ 
করে? যাস্থুষ সেই প্রয়োজনগিদ্ধি-রূপ ক্রিয়ার আশ্রয় 
হইয়া যখন “অহং কর্তা” এইক্সপ মনে করে, তখনই 
বিকৃত স্থা্ট। পরোক্ষ, অপরোক্ষ--অন্থ্ভূতির ছুইট। 


দিকূ। একট! দিকেই ঝোক দিয়া ঝুলিয়া গড়ে 


অজ্ঞানী। তাই তে বলিয়াছি, ভারতের ধর্খ- 
বস্তটা কেবল গ্রস্থাধ্যয়ন নহে) তাহার যুক্তি আছে। 
যুক্তি বিকৃত হয়, যদি তাহা অন্থভূতিময় হইয়! 
না উঠে। এই অনুভূতির জন্যই সাধনা। মশ্প্রতি 
'স্কৃত-শিক্ষা প্রবেশিকায় বাধ্যতামূলক ন! করার 
ব্যবস্থা সমর্থন করিতে গিয়া এক ক্রাঙ্গণসস্তান 
গ্রাজুয়েট বলিয়া! বসিয়াছেন_ “ইংরাজী অঙ্থবাদ 
পড়িলেই যখন নব জানা যায়, তখন সৃস্কৃতচ্চার 
জন্ত এতখানি সময় আর না৷ দিলেও চলিবে ।*-_-কি 
অদ্ভূত যুক্তি! সংস্কৃত কেন, কোন ভাষার গ্রন্থই 
অনুবাদ পড়িয়া তৃত্তি মিলে না, রিষ্য়টা জান! 
যায় মাত্র ?. কিন্ত সংস্কত-শান্ত্রে যে ভারতের, ধর্ম 
বস্ত নিহিত, তাহার অন্থবাদ একেবারেই নগণ্য। 
এক অড্যাসঘোগের অনুবাদ গহাবিট” পর্য্যন্ত 
গড়াইলে প্রমাদের সীম! নাই; তারপর শম, দম, 
উপরতি আছে-.ষে শবের প্রতি বর্ণটা জগং- 


ভাদ্র, ১৩৩৮ ] 


হর মূল সুরের সহিত ছন্দ মিলাইয়া উদশীত, 
যার “ন্ব-র্ঘ-পু” সপ্রস্থরের অন্তরে অস্তয়ে লীলায়ত, 
যাহা নাদে, মৃচ্ছনায়, ব্রন্ধবন্্ নারদের বীণা, 
জীবনের তারে তারে বঙ্কার তুলে; সে ভাষার 
গ্রতি এরূপ অনাদর শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কি 
বলা যাইবে? এই শ্রেণীর পণ্ডিত যদি শান্ত 
অধায়ন করেন, তবে তাহার কূট অর্থই হাদয়ঙ্গম 
করিবেন। শাস্ত্রের তাৎপর্ধযবোধ না হইলে, ইঙ্তা 
নিরর্থক--তাহা হিন্দুশান্ত্রেরে অতিশয় অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিও স্বীকার করিবেন। 

শান্ার্থ হৃদয়ঙ্কমের সহিত বিচারের ছারা 
ইহার মধ্যে যে শাশ্বত সত্য আছে, তাহ! 
উপলব্ধির প্রথম সোপান শ্রবণ, তারপর মননের 
কথ|। শ্রবণ বিশুদ্বত্রুতি না হইলে সম্ভব নয়; 
এইজন্য ছাত্রদের অধ্যয়নকে তপস্যা নামে অভিহিত 
করা হইত। কথাগুলি খুব যে গুরুবস্ত তাহা, 
নহে। আমরা একেবারে স্বভাব, স্বার্থ হারাইয়া 
কূলহার| হুইয়াছি। তাই বলিয়! বসিব “বাপরে, 
এত কাজ !--এইজন্ত বিদ্যা হইতেছে চৌদ্দ- 
পোয়া 1--ছুর্ভাগ্য ভারতের ! 

দেশের তকণদের নিজের ঘরে ফিরিতে হইবে-- 
এত কথা তাহার সঙ্কেত মাত্র । পূর্বে ষে বলিয়াছি-- 
শান্ত, যুক্তি ও অন্থভূতি) ইহার উপায়ন্বরপ 
শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যানন দরকার। কথাগুলি 
সাধনায় বুঝা" যায়, নতুবা ভাষা মাত্র! আর 
শান্্পাঠের অন্ত, ইহার প্রবেশিকা দ্বারে 
পৌঁছিতে হইলে সদাচারপরায়ণ হইতে হইবে। 
এই শিক্ষা নিয় শ্রেণীতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। 
আজ যেমন ইংরাজী ম্যাটিকের অন্য, শনৈঃ শনৈ: 
গোড়া হইতে গ্রস্তত হইতে হয়, জানলাড়ের 


হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্র 


9৩৪৯ 


সেইরপ উপাদানসংগ্রহ বরমালার . সহিত 
ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত। এইজন্তই শিকুবোধ- 
ব্যাকরণেই অ আ, ক/ধ প্রত্ৃতি কণ্ঠবর্ণ; এই 
কয়েক ছত্র আজও পাঠ্যপুস্তক হইতে নিশ্চিহ হয় 
নাই-_সে কথা বুঝাইব কাহাকে? 

এক্ষণে বুঝিবাঁর বিষয় হইতেছে-_ধর্দ আমাদের 
ছাড়িলে চলিবে না, পাইতে হুইবে। তাঁহার 
জন্ত াজই বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন নাই; 
ষড়যনতরকুশলী বিপ্লবীর মতই, ভারতধর্দের প্রবর্তক- 
গণকে আজ সংগোপনে উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিতে 
হইবে।  ধর্ষের উদ্দে্ত-লয় বা মুক্তি নহে, 
মোক্ষ, নির্বাণ বা হিমালয়ের পবিজ্ঞর গুহা নহে; 
ধর্মের প্রকাশ এই জীবন-ক্ষেত্র। আজ সর্ব 
মিথ্যার প্রচার; সে প্রভাবে আচ্ছন্ন হইলে 
চলিবে না। আমারই এক উদ্যোগী শি্ত 
বদরীনাথ দর্শনে বিভোর হইয়াছে। যুক্তি 
বলিবে, ইতিহাস বলিবে--বৌদ্ধযুগের জয়চিছ্ 
আত্মসাৎ করিয়৷ উহা হিন্দুর পুনক্জয়ের ন্রণ-লিপি 
মাত্র; বৌদ্ধত্তপের ম্মারকলিপি, আজ পাশ্চাত্যের 
মন্ধর-মুত্তি। হিল? গভীর অধ্যায্মবাদী। ধর্শক্ষেত্র- 
গুলিকে অনির্বচনীয় শিল্পকলার নিদর্শনন্ন্পপ-- 
কোথাও যন্ত্র কোথাও  চত্র। কোথাও প্রশ্তর, 
কোথাও বা ভাস্কর্ধোর বিচিত্র নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বিশাল হিনুজাতিকে আত্মধর্ধে সজাগ রাখার 
প্রয়ান করিয়াছে। সর্বত্র চাই, যুক্তি ও অন্ভূতি 
তবেই আমর! বিরাট, হইয়! উঠিতে পারিব 
সর্বশক্তিমান ভগবানের বিগ্রহরূপে ধরাকে স্বর্গে 
পরিণত করিব। আমর! যে নারায়ণ? কিন্তু চাই 
জান) মেজান হিন্দুর বিপুল শান্গরন্থে খরে থরে 
সঙ্দিত--ভারতের গ্রাণ দেখিকে উদ্ধদ্ধ হইবে কি? 


হলম্ভন্বাম্ি 
| ( উপন্যাস) 
“[ শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ].. 


,..শেশিশেখর সেই যে বাড়ী ছাড়ি চলিয়া গেল, 


৫ 


* ভবেশ তাহার মুখের পানে তাকাইয়। জিজ্ঞাস! 


কেহ আর তাহার খোঁজ পাইল .ন!। ভবেশ করিল, খেয়েছিস্‌ ? 


ভাবিয়াছিল। এখন না আন্ক, ছু"ঘণ্টা পরে 
জআলিবে। : পরও 'যখন . আসিল না, . ভাবিল 
_ছ্িনের. বেল। না হয় যেখানে-সেখানে 
ছুরিয়া 'বেড়াইল, কিন্তু রাত্রে? অথচ ভবেশের 
চোখের স্ুমুখে ঘড়ির কাঁট। ঘুরিয়া চলিল, 
দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইতে 
লাগিল, কিন্ত শশিশেখরের দেখা নাই। থাবার 
জায়গা করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে কনকবরণী 
তাহাকে. ডাকাডাকি করিতেছিল, 'যাই যাই? করিয়া 
পানি বারোটার. পর উঠিল। খাওয়া তাহার 
এফয়কম হইল না বলিলেই হয়, কনকবরণীর এত 
অনুর্ধোধ' লক্েও ভবৈশ তাড়াতাড়ি উঠিনা পড়ি! 
জাধাক় তাহার সেই নীচের ঘরে গিয়া বসিল। 
রা - আহারাদির. পর নীচে সে বড়-একটা যায় 
না. দোতলায় তাহার শোবার ঘরে ,গিয়া শুইয়া 
পড়ে। ' অন্যদিন, হইলে ইহার জন্য ' কনকবরণী 
ঘলিতে ভাছাকে আর কিছু বাকী রাখিত না, 
কিন্তু আজ আর সে মুখ চা একটি কথাও বলিতে 
পার্রিলনা।: 

গ্গডীয-ভামাক, সাম নরু তাহার, রা 
ঘরে নিতে আসিয়াছিল; ভবেশ খলি; )--'্যাস্নে 
শোন্‌! রি 
নরু সেইখানেই সীট ও 1 


নরু বলিল, 'আজ্ে না।+ ৬ 

ভবেশ বলিল, “খেয়ে কি কর্বি বল্‌ দেখি ? 

নরু একটুখানি ভাবিয্া বলিল, “খেয়ে? 
আজ্ঞে'*,*.এটে। রি কোসন্‌ ট রাক্লারটা 
জল দিয়ে ধুয়ে " 

ভবেশ না রি ওরে না না হতভাগা, তা 


*জিজ্ঞেস্‌ করিনি, ভাঁরপর কি করবি.?' 


তাহার পর আর কোনও ফাঁজ তাহার নাই! 
কি যে জবাব দিবে নকু ঠিক বুঝিতে পারিল না। 
হতভম্বের মত হাত কচলাইতে কচলাইতে “আজে 
আজ্ঞে করিতে লাগিল.। 

ভবেশের হাতের কাছে কলিকার তামাক 
পুড়িতেছিল। সেদিকে খেয়াল তাহার নাই। 
গড়গড়ার নলটা হাতে লইয়া বলিল, এুম্মোবি ঘ? 


**কোম্‌ ঘরে ঘুমোষ্‌? ও 
নূরু বলিল, “আজে, কোনোদিন এই বে, 
কোনোদিন এই পাশের ঘরে 75. 


ভবেশ বলিল, “তারপয়? খুমোঁবি, তত ঠিক 
মরা মাস্থষের মত, ডেকে ডেকে কেউ যি মাথা 
খুঁড়ে রক্তপাত করে? ফেলে তবু উঠ.বিনে, কেমন ? 
(৬. ঘুম তাহার সত্যই বড় খারাপ, ডাকলে সাড়া 
পাওয়া যায় না-তাহা সে নিজেও, জানের: ট 
ঈষৎ হালিয়া নতমুখে দড়ি রহিল । 


ভার, ১৩৩৮ ] 


ভবেশ বলিল, "হালি নয়, শোন্‌! আজ তোকে 
ঘরে শুতে হবে না, দরজার এই পাশটাতে ওই 
রকের ওপর শুবি।” 

বপিয়াই কি যেন ভাবিয়া সে হাত নাড়িয়! 
আবার কহিল, “না না শোন্‌, ওখানে শুয়ে শুয়ে নাক 
ডাকালে ত" চলবে না, তার চেয়ে তুই এক কাজ 
করু। সদর দরজার পাশের এই ঘরটাতেই শুবি। 
শুবি একেবারে জানালার কোল ঘেষে । ডাকলেই, 
সাড়। দিস্‌ হতভাগা, চট্‌ করে উঠে গিয়ে দরজা 
খুলে দ্রিন্‌। * ভয়ে-তয়ে শশী আমার কথা কিছু 
জিজ্ঞেস করে ত” বলিস মামা তোমার কিছু-**? 
বলিগ্নাই একট। ঢেশাক্‌ গিলিয়া কথাট। শেষ করিল, 
'কিছু বল্বে না। তুমিচুপ করে' শোও) -যা! 
খেয়ে নিগে যা) 

বলিয়া নরুকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া 
ভবেশ তাহার কৌচার খুঁটে চোখ দুইটা লুকাইয়া 
মুছিয়া লইয়া গড়গড়ার নলটা টানিতে আরম্ত 
করিল। 


খাওয়-দাওয়া শেষ করিয়। রান্নাঘরের কাজ 
সারিয়। নর কোন্‌ সময় নীচে নামিয়া আসিয়া 
মনিবের নির্দেশমত পাশের ঘরের জানালার কাছে 
শুইয়। পড়িয়ছে। 

তামাক খাইতে খাইতে ভবেশ হঠাৎ ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সহসা 
দরজার কাছে খুটু করিয়া কিসের শব হইতেই 
পড়মন্ড করিয়া জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
কে, শশী? 

দেখে শশী নয়, তাহার স্ত্রী কনকবরণী ! 

নিঃশবে হাতের লঠ্নটা মেঝের উপর 
নামাইয়া রাখিয়া, আর-একট| লন নিভাইয়! 
দিরা, তক্তপোষের উপর হইতে গড়গড়াটা সরাইয়া। 
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রাস্তার দিকের খোল। জানালাট। সে বন্ধ করিতে 
যাইতেছিল, ভবেশ নিষেধ করিল; বলিল, “থাক, 
ওট। বন্ধ কোরে! নী। ০ 

কনকবরণী বণিল, "ঠাণ্ডা লাগবে যে?” 

বেশ বলিল, না রি 

কনকবরণী তখন ধারে-ধীরে বাহিরের খোল! 
দরজাট। বন্ধ করিয়! দিয়া তাহার কাছে আলিয়া 
দাড়াইল। বলিল, “৪ঠে৷ একবার, চাদরট। পেতে 
দিই ভাল করে'।, | 

ভবেশ উঠিল না। বলিল, থাক্‌।, 

কনকবরণী সেদিন আর কোনো কথার প্রতিবাদ 
করিল ন1। বালিসটা স্বামীর মাথার নীচে দিয়া 
নিজেও সেই তক্তপোষের একপাশে নিঃশব্দেই 
শুইয়া পড়িল। 

রাত্রির মধ্যে ভবেশ যে এমন কতবার চমকিয়া 
চমকিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্বা নাই। 
খানিকট। ঘুমাইয়া, খানিকট! জাগিয়া, খানিকটা বা 
কত রকমের কত বিশ্রী স্বপ্ন দেখিয়া! রাত্রিটা 
কোনোরকমে কাটাইয়! দিয়া প্রভাতে যখন সে 
শয্যাত্যাগ করিল, মনে হইল, বুকের ভিতর 
হইতে কিসের যেন একট! গুরুভার ত্রমাগত ঠেলিয়! 


ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, 


বেদনায় সমস্ত অস্তঃকরণ তাহার ভরিয়া আছে। 

উঠিয়াই সনে প্রথমে সদর দরজার কাছে গেল। 
দরজা তেমমিই বন্ধ। খুলিয়া একবার বাহিরে 
গিয়। ক্াড়াইল। রাস্তার উপর এদিক-ওদিক 
যতখান। দৃষ্টি যায় তাকাইয়া দেখিল। তাহার 
পর ঘরে আসিয়া প্রত্যেকটি ঘর ভাল করিয়! 
দেখিয়। জানের ঘরে গিয়া দরজ। বন্ধ করিয়। দিল। 

স্নান করিয়া চা খাইয়া জামাজুতা পরিয়! 
ভবেশ বাহির হইয়া যাইতেছিল, কনকবরণী ভয়ে 
ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল “কোথায়? 


৪৪২ 


. বেশ বলিল, 'আসি।, 
এআদি' বলিয়া! সেই যে নে বাহির হইয়। গেল, 
সারাদিনের পর বাড়ী ফিরিল রাত্রে । 
মুখের চেহারা দেখিয়া,কনকবরণী কোনও কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। জুতা-জামা 
খুলিয়া ভবেশ একটা দীর্ঘনিংশ্বাদ ফেলিয়৷ নিজেই 
বলিল, “নাঃ, সেখানেও যায় নি)? 
এতক্ষণে কনকবরণী কথা বলিতে সাহস করিল। 
বলিল, “পিসি থাকলেও বা. যেতো । এখন আর 
কার কাছে যাবে সেখানে? 
ভবেশ মেঝের উপর বগিয়া পড়িল। 
“তবে সে গেল কোথায়? 
কনকবরণী বলিল, “ফিরে সে আসবে নিশ্চয় ।? 
চুপ করিয়া খানিক ভাবিয়া ভবেশ বলিল, 
“আমারও তাই মনে হয়।? 


বলিল, 


কিন্তু মনের আশা! তাহাদের মনেই রহিয়। গেল। 

অনুসন্ধানের ক্রুট ভবেশ করে নাই। পুলিশে 
খবর দিয়াছে । খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোবণা 
করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে । ফটো! থাকিলে বোদহয় 
তাহাও ছাগিয়৷ দিড। 

শেষ পর্যযস্ত কিছুতেই কিছু হইল না। 

শশিশেখর নিরুদেশ! 

খাইতে শুইতে উঠিতে বগিতে ভবেশের চোখের 
সুমুখে শুধু সেই ছবিখানি ফুটিয়া শুঠে।-_গায়ে 
একখানি গেঞ্তির উপর পরনের কাপড়খানি 
. জড়ানো, খালি পা, শ্তষ্ক স্ান মুখ, কপালের উপর 
মাথার কৌকৃড়ানে। কালো টুলগুলি আসিয়া 


কখনও মনে হয়, হেঁটমৃখে সঙ্গলচক্ষে সে 
দ্লাড়াইয়।, আর তাঁহার চোখের সম্মুখে রামায়ণের 
কয়েকটি ছিন্ন পত্রে ধু ধূ করিয়! আগুন ধরিয়াছে! 


প্রবর্তক 


আশ্রয় দিয়াছিল। 


[১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


কখনও-বা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, ক্ষুধায় 
তৃষ্ণায় ক্লাস্ত পরিশ্রীস্ত বালক কাঁদিতে কাদিতে 
হয় ত কোন্‌ রৌদ্রতপ্ত প্রাস্তরের উপর দিয়া 
হাটিয়। চলিয়াছে,_কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই, 
করুণা করিয়া কেহ তাহাকে ডাকিয়া হয় ত দুটা 
কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই! 

কিছ্বা হয়ত” কোনও গৃহস্বামী দয়া করিয়া 
করুণাময়ী স্ত্রী তাহার এ 
বদান্ততা সহ্য করিতে পারে নাই। চোর অপবাদ 
দিয়া মারিয়া হয়ত তাহাকে আবার তাঁড়াইয়া 
দিয়াছে। শশিশেগরের সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ 1. 


ভবেশ শশিশেখরের খোজ পাইল ন]। 

কিন্ত আমাদের সে খোজ রাখিতে হইয়াছে। 
না রাখিলে এইথানেই গল্পের যবনিক। টানিয়া 
দিতে হইত । 

নরু যখন তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল, 
শশিশেখর তথন সেখান হইতে বহুদূরে । 

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা সে রেল- 
&্েশনে চলিয়া যায়। যাইবামাত্র দেখে, প্র্যাটফনেে 
একখানি প্যাসেপ্তার ট্রেণ দাড়াইয়া আছে। 
শশিশেখর আর কোনদিকে দৃক্পাত না করিয়া 
তাহারই একটি কামরার একপাশে চুপ করিয়া 
বসিয়। পড়ে। দেখিতে দেখিতে গৃঢড়ী ছাড়িয। 
দেয়। 

প্রতোক ষ্টেশনে গিয়া গীড়ীথানা, একবার 
করিয়া দড়ায়। শশিশেখরের বুকের ভিতরটা 
কেমন করিতে থাকে ।. এখনই হয়ত কেহ 
আসিয়া তাহার কাছে টিকিট চাহিয়া! বপিবে, 
না দিতে পারিলেই গাড়ী হইতে নামাইয়৷ দিবে। 

কিন্তু ষ্টেশনের পর ষ্টেশনে ধাড়াইতে ধাড়াইতে 
গাড়ী বহুদূর চলিয়। আদিল, টিকিট তাহার কাছে 
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কেহই চাহিল না। জানালার কাছটিতে মুখ 
রাখিয়া শশিশেখর বাহিরের পানে তাকাইয়াছিল। 
বেলা ক্রমশঃ পড়িয়া আসিতেছে । লাইনের 
ছুই পাশে কোথাও-বা দিগন্ত-বিস্তৃত শুক্‌নে। 
ধানের মাঠ, কোথাও-বা ছোট ছোট গ্রাম! গরুর 
পাল লইয়া রাখাল-বালক গ্রামে ফিরিতেছে। 
লাইনের ধারের পুষ্ষরিশীতে গ্রামের মেয়েরা 
কলসী কাখে লইয়া ভ লইতে আ'সিদ্ধাছে ৯ 
করেকটি মেয়ে পুকুরের পাড়ের উপর দীড়াইয়া 
দাড়াইয়। ট্রেখ দেখিতেছে |. শশিশেখরের মনে 
ইইতেছিল, গাছে-ঢাক1 ছোট্ট এ গ্রামে যদি তাহার 
বাড়ী হইত, আর সে যদি এমনি বহু দূর দেশে 
চাকুরি করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার মাও 
অমনি পুকুরের জলে কলসী ভাসাইয়া তাহাকে 
দেখিবার জন্য ছুটিয়া পাড়ে আপিয়। ফ্লাড়াইত, 
গাড়ী হইতে হাত নাড়িয়৷ সেও জানাইয়৷ দিত যে, 
সে এই গাড়ীতেই চলিয়াছে। 

মা'র কথা মনে পড়িতেই শশিশেখরের মনে 
হইল, সে একা তাহার মা নাই, বাবা নাই, ভাই 
নাই, বোন্‌ নাই, আত্মীয়স্বজন গৃহসংলার-কেহ 
কোথাও নাই! এত বড় এই বিরাট পৃথিবীর 


মধ্যে এমন একটিও মানুষ নাই, যে তাহাকে ন্মেহ . 


করে।' শুষ্ধ নীরস কঠিন এই পাষাণী ধরিত্রীর 
উপর আজ সে নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় 
চলিয়াছে জানে না, এম্নি করিয়াই না.জানি 
তাহাকে , তাহার সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলিতে 
হইবে। কত দুঃখ, কত আঘাত, স্লেহহীন কত 
নিষ্ঠুর অভিশাপ যে তাহার-জন্য অপেক্ষা করিতেছে, 
কেজানে! ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে। 

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। বাহিরের 
কোনও বস্তই তখন আয় ভাল করিয় দেখা 


সম্ভবামি 
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যায় না। গাড়ীর ভিতর আলো জলিয়াছে। 
সারা রাত্রি ধরিয়াই গাড়ীট। যদি চলে ত' বড় ভাল 
হয়। সকালে সে গাড়ী ছইতে নামিবে। তাহার 
পর কি করিবে জানে নাঁ। 

, তাহার পাশ্ইে একজন , হিন্দস্থানী ভদ্রলোক. 
বসিয়াছিল। বয়স বোধকরি তাহার মামার' চেয়েও 
কিছু বেশি। শশিশেখরকে হাতের ইসারা! করিয়া 
বলিল, 'এই ৷ হঠো হঠো, জের! হঠ্‌ যাও উধার্‌ ” 

শশিশেখর একটু সরিয়া বসিল। 

মাথার উপরের 'বাস্ক* হইতে লোকটি একটা! 
টিফিন ক্যারিয়ার্ নামাইল। নাযাইয়া বেঞ্চের 
উপর বেশ করিয়া চাপিয়া বসিয়া এলুমেনিয়ামের 
বাটিগুলি বাহির করিয়! খাবার থাইতে: লাগিল। 
থাইবার সে কী অপরূপ ভঙ্গী! একখানি করিয়া 
লুচি তুলিয়া লয়, বেশ করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়! 
লোলুপদৃষ্টিতে সেটিকে বার-কতক্‌ দেখে, তাহার পর 
হাত দিয় ভাজ করিয়া প্রকাণ্ড বড় তাহার 
মুখের "হা'র ভিতর লুচিটি ঢুকাইয়া দিয়াই -একটি 
একটি করিয়া ভাজা আলু মুখের মধ্যে ছুড়িয়া 
দিতে থাকে আর মনের আনন্দে পা নাচাইতে 
নাচাইতে এদিক-ওদিক তাকায়। বর 

চোখের স্থমুখে তাহার এই খাওয়া - দেখিয়া 
শশিশেখরের মনে পড়িল, কখন্‌ সেই বেলা দশটার 
সময় চারটিখুনি ভাত মে খাইয়াছে, তাহারপর 
এই এখনও* পর্যন্ত একটু জলও সে খায়. নাই। 
এতক্ষণ সেকথা সে ভূলিয়াই ছিল। এইবার যেন 
মনে হইতে লাগিল, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। . 

কিন্তু সেকথা ভাবা ধুখা। সঙ্গে একটি পয়সাও 


নাই যে, কিছু কিনিয়া খাইবে! 


শশিশেখর অন্যদিকে মুখ ফিল্পাইয়া বসিল। 
অনেকক্ষণ পরে গাড়ীট! যে-ষ্টেশনে আসিয়! 
ধাড়াইল, দেখিল, প্রকাণ্ড ষ্টেশন। চারিদিকে 
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আলো, ফিরিওয়ালাদের চীংকার, কতরকমের কত 
থাবার মাথায় লইয়! তাহার ঘুরিয় বেড়াইতেছে, 
কত যাত্রী উঠিতেছে, "নামিতেছে ;_-শশিশেখর 
শ্লানমুখে সেইখানেই চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া 
তাহাই দেখিতে লাগিল। একবার ভাবিল, 
এইখানেই নামিয়া পড়ে; আবার ভাবিল, না, 
সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, রাত্রে নামিয়া কাজ নাই, 
একেবারে সকাল হইলেই নাষিবে। হিন্বস্থানী 
লোকটির খাওয়া তখন শেষ হইয়াছে। বাটির 
অবশিষ্ট লুচি-তরকারি সে প্লার্ফর্ধের উপর ছুঁড়িয়! 
ফেলিয়া দিয়া সেইখান হইতেই ডাকিতে লাগিল, 
“পানি-পাড়ে! পানি-পাড়ে !' 

কোথা হইতে দুইটা হ্যাংল। কুকুর ছুটিয়া 
আসিয়া তাহার সেই পরিত্যক্ত লুচি কয়খানি লইয়া! 
খাওয়া-থাওয়ি সুরু করিয়া দিল। রুগ্ন কঙ্কালসার 
একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ট্রেণের যাত্রীদের 
কাছে বোধকরি ভিক্ষা করিতেছিল, কুকুরের মুখে 
অতগুলি খাবার দেখিয়া তাহার! আর স্থির থাঁকতে 
পারিল না, দু'জনেই - একসঙ্গে ছুটিয়া আসিতে 
গিয়া কুকুরের গায়ে ঠোচটু খাইল কি ছেলেট। 
ঠেলিয়া দিল কে জানে, মেয়েটি থানিক্‌ দূরে 
ছিটুকাইয়া পড়িয়া টাল্‌ সাম্লাইতে না পারিয়! 
নর্ধৎ-ওয়ালার চাঁকা-দেওয়া ঠেলা-গাড়ীটায় ধান্ধা 
খাইয়া পড়িয়। গেল, আর ঠিক সেই অবসরে 
ছেলেট। হাত বাঁড়াইয়৷ অত্যন্ত ক্ষিগ্রতার সহিত 
ফুক্কুরদুইটার মুখ হইতে লুচিকয়খানি একরকম 
জোর কক্িগ্নাই টানিয়া ছিডিয়া লইয়৷ অন্যদিক্‌ 


প্রবর্তক 
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( ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


দিয়া ছুটিয়।৷ পলায়ন করিল। মেয়েটাও কীদিতে 
কাদিতে তাহার পিছন ধরিল,_"আমাকেও একটু 
দ্বেরতন্! 

পানি-পাড়ে জল দিতে আসিয়াছিল। হিন্দস্থানী 
ভদ্রলোক জানালার বাহিরে ছুইটি হাত বাড়াইয়া 
তাহারই উপর জল লইয়া আল্গোছে ঢক্‌ টক্‌ 
করিয়৷ খাইতে লাগিল। 

শশিশেখরের কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল। 
তবু সে তাহার সেই ছোট ছোট হাতছুইটি 
জানালার বাহিরে বাড়াইয়৷ অঞ্চলি গাতিয়! বলিল, 
“জল খাব।, 

পানি-পাড়ে তাহার সেই কলাই-করা গ্লাস 
দিয়া শশিশেখরের হাতের উপর জল ঢালিয়৷ দিয়া 
বলিল, গপিও ।? 

কিন্তু হাতের উপর মুখ রাখিয়া আল্গোছে 
কেমন করিয়া পান করিতে হয় তাহ লেজানে না। 
অঞ্জলি-ভদ্তি জলটুকু মুখের কাছে আনিয়া পান 
করিতে গিয়া দেখে, আঙুলের ফাঁক দিয়া সমস্ত 
জলটুকুই মাটিতে পড়িয়া গেছে, মুখে যেটুকু গেল 
তাহাতে তাহার শুষ্ধক্ঠ ভিজিল কিনা সন্দেহ । 

জলের জন্য শশিশেখর আবার হাত পাতিল। 
পানি-পাড়েও আরার তাহার বালতি হইতে 
গলাসটি তুলিয়া লইয়া তাহার সেই প্রসারিত অঞ্জলি- 
পুটে জলও একটুখানি ঢালিয়া দিল) কিন্ত 
শশিশেখরের দুর্ভাগ্য, বাশী বাজাইয়৷ হুস্‌ হুম 
করিয়া গাড়ী তখন চলিতে আরস্ত করিয়াছে। 

(ক্রমশঃ) 





নীলের অভি্বা- 

“যাও সিন্ধুনীরে ভূধরশিখরে, 

গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে? 

বায়ু, উদ্ধীপাত, বজশিখ। ধরে? ্ 

স্ব-কাধা সাধনে প্রবৃত্ত হও 1” 

_-ইহা যাহাদের জীবনে কবি-কঞ্পনা মাত্র নয়, 
তারাই জগতের বীরজ।তি। সেই "বারভো'গা 
বন্দ্ধরা”__-জয়লক্ষমী 
সর্বক্ষেত্রে তাহা- 
দিগকেই বরণ 
করিয়। লইবে, ইহা! 
বিচিত্র নয়। দুর্গম 
গিরিখ্রেষ্ট হি মা- 
লয়ের উত্তন্ন 
শৃঙ্গে বার বার 
নয়বার অভিযানের 
পর দশম অভিযান 
এইবার সত্যই 
সফল হ ই ল। 
গাড়োয়াল-রাজ্যের 
শৈলচুড়া কামেট - 
তিব্বতীয়গণের 
দিকট ''কাজমেড” অর্থাৎ অধঃ-তুষার স্তর বলিয়াই 
পরিগণিত । সার! ব্রিটিশসাআাজ্যে ইহা দ্বিতীয় 
শরেষ্টশৃঙ্গ। এ পধ্যন্ত গিরি-রাজ্াজয়ের সর্বোচ্চ 
উদ্যম “জনসংত শৃঙ্গারোহণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছিল-_ইহা “দিরেনফার্থ অভিযান” নামে 
সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই "জনসং” শৈলচুড়া 
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কামেট অপেক্ষী ১০০০ হাজার ফুট নিয়স্থিত। 
এবার কামেট "অভিযানের" উদ্যোক্তা__এক ব্রিটিশ 
বাহিনী । ইহার নেতা মিঃ এফ), এস, ঈম্মিথ। 
বৈজ্ঞানিক যুগের এই বিশ্মমকর কীন্তির বিজয়- 
লাঞ্চনা তীাহারই উন্নত ললাটে স্ৃচিন্তিত হইল। 
ইতঃপূর্বে মিঃ পি, এফ, মীড ছুইবার অসমসাহসিক 
প্রয়ামের পর, ২৩,৫০* ফট উচ্চ শিখরে আরোহণ 


:2$কক7 তির 


কামেট অভিষানের নেতাঁগি: এফ, এস, শ্মিথ 


করিয়াও অতিশতজনিত অবসন্নতায় পরিশেষে 
প্রতিহত হইয়া ফিরিয়। আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
২১শে জুন রবিবার, তাহার বীর সহতীর্ঘবৃন্দ এবং 
শৈলারোহণপটু অকুতোভয় ভারতীয় অনুচরগণের 
সহায়তায় মিঃ স্মিথ ২৪,৪৪৭ ফুট উচ্চ কামেটশৃক্গে 
আরোহণ করিয়৷ বিজয়পতাকা৷ প্রোথিত করেন। 
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এ অভিযান তরুণেরই অভিযান বলিলে অত্যুক্তি 


হয় না। যে ছয়জন তরুণ সর্বপ্রথম এই তুষার- 


কিরীট দলিত করিয়া জয়গৌর়ব অঞ্জন করিয়াছেন, 
তাহার সকলেই তেত্রিশের ন্নবয়স্ক এই 





কামেট গিরিশৃঙ্ মাল: 


অভিযানে নিরক্ষর ভারতীয় কুলি মঙ্জুরগুলি কম 
মহায়ত। ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু ইহারা 
হত্ত স্বরূপ । মস্তিষ্কের পরিচালনাভাবে সারা 
ভারতই আজ বীরজাতির যন্পুত্বলিক! মাত্র । 


ধ 


ল্রশনেতান্প ভবিম্য্বাণী , 


ভূতপূর্বর জার্্মাণসঘ্রাট কাইজার উইলিয়মের 
প্রধান সমরসচিব জেনারেল লুডেওুর্ফ এক ভয়ঙ্কর 
ভবিষ্ঘ্বাণী করিয়াছেন। ভাবী লমরের কাল- 
মেঘচ্ছায়ায় ইউরোপের গগন আজ ঘনতসাবৃত, 
ইহার সম্বন্ধে তাহার পূর্বব-সতর্কতাবাণী পাশ্চাত্য 
াষ্ট্রবিৎ মাত্রের গ্রণিধানযোগ্য । আদার ব্যাপারী 
হইলেও, ইউরোপ্পের'এই ঘোর দুর্ভাগ্যকল্পনা সুদ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


এশিয়াবানী আমাদের মনেও কৌতৃহলের সহিত 
আতঙ্কেরও সৃষ্টি করে। 

জেনারেল লুডেগুর্৫ বলেন--এবার ইউরে।পের 
মহাকুরুক্ষেত্রের সমর-কেন্দ্র হইবে দক্ষিণ জম্মণী ও দক্ষিণ 
অস্থিয়া। তিনি মহাসুদ্ধের তারিখ পধ্যন্ত যেন অন্রাস্ত 
কণ্ঠে নির্দেশ করিয়াছেন--১৯৩২ খুষ্টাবের ১ল মে। 
এই দিনই ভাগাদেবতার সগ্কেতে ইউরোপের মাথায় 
আবার আকাশ ভার্গিয়! পড়িবে । আর এ মহাযুদ্ধে 
এবারও ইংলগুকে খুব ভাল করিয়াই লাগিতে হইবে । 





জেনারেল লুডেগুফ 


যুদ্ধ বাধিবে-ফ্রান্পের সহিত ইতালীর। 
ফরাসীপক্ষে যাহারা সারি দিয়া দাড়াইবে তাহারা 
ক্ষুত্র বেলজিয়ম, রুম্যানিয়া, গোল্যাণ্ড, জেকেপ্সো- 
ভেকিয়া ও যুগোষ্লাভিয়া ; পক্ষান্তরে, ইতালী 
মিত্রবূপে দাড়াইবে ইংলগ্, জর্খণী, তুর্ক ও রুষিয়]। 
এ যুদ্ধ হইবে গত যুদ্ধের চেয়ে কল্পনাতীত অধিক 
নিষ্ঠুর, অধিক বর্ধবরতাময়। 

এই “ভাবী মহাযুদ্ধ” গ্রন্থে জেনারেল লুডেগুফ 
ধেন পরিদৃশ্তমানের ন্তায় প্রত্যক্ষ করিয্যাই আরও 


ভাত্র, ১৩৩৮ ] 


বলিতেছেন_-ভয়ঙ্কর রক্তশ্নোতে ভাসাইয় ফ্রান্সের 


দুর্জয়বাহিনী ইতালীর রণচমুকে ইতালীর অভ্যন্তরে 


ঠেলিয়া লইয়! যাইবে; ইতালীতে বাধিবে অস্তধিপ্লব 
-কফ্যাসিসিজমের পতন হইবে। ধর্সম্রাট 
পোপ স্পেনে পলাতক হইবেন; কিন্ত 
সেখানেও নিস্তার নাই, তিনি নিহত হইবেন। 
বার লক্ষ বেলজিয়াম ও সাত লক্ষ ফরামী পেন! 


হানোভার জয় করিয়া হামবার্গ অভিমুখে 
ধাবিত হইবে। তিন লক্ষ ব্রিটিশবাহিনী 
চতুদ্ঘশ দিনে কীল-বন্দরে অবতরণ করিয়া 
অসীম সাহসে ফ্রেঞ্চ ও বেলজিয়ানদিগকে 


তাড়াইয়া ডেনমার্ক অভিমুখে অগ্রসর হইবে। 
ভীক্ক ইতালী এক প্রকার যুদ্ধই করিবে না। 
তাহার অভিযানের উদ্দেন্ঠ_ ক্যাথলিক-বিরুদ্ধ 
প্রোটেষ্টান্ট ইউরোপের ম্নেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া সমগ্র 
ইউরোপকে পোপের পদানত কর1। রুষিয়ার 
সহিত মুদোলিন  ইতিপূর্ব্রেই সন্ধিবদ্ধ 
হওয়ায়, ইতালীর হর্ভাকন্তী বিধ।ত| ধন্মগুরু 
পোপেরই যন্ত্পুত্তলিকারূপে বৈপ্লবিক ফ্রীন্সকে 
শত্র রূপেই দেখিবে অথচ রুষকে , মিত্র 
রূপেই যুদ্ধকালে পাইবে_-রুশকে ফ্রান্সের 


বিরুদ্ধে খাড়। করিয়া, ফ্রান্পকে বিনষ্ট করিতে 
চাহিবে। 
লুডেগুর্ক দেখাইয়াছেন -- ইংরাজে ও 


বেলজ্জিয়ানে যুদ্ধনমাপ্তির পূর্বেই ফান্সের অভ্যন্তরে 
নূতন, রাষ্ট্রবিপ্লব বাধিবে। এদ্দিকে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধর্মূলক অন্তর্বিপ্নবে 
নিমগ্ন হইবে। যুদ্ধের .গুরুভার জন্মণীর ক্ষেত্রেই 
ঘটিবে। পরিণামে জর্শশী হইবে-ধ্বংস-যজ্জের 
শ্বশান। 

সেনানীর এই ভীতিগ্রদ সতর্ক বাণী রণকলান্ত 
ইউরোপ কি আজ কাণ পাতিয়। শুনিবে? 


প্রবাহ 
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স্ত-সও্জীবনী বিদ্যা 

ইউরোপ শুক্রাচার্যের দেশ। দৈত্যগ্রু মৃত- 
সনত্ীবনী বিদ্যা জানিতেন। মাস্থযকে মৃত্যু 
করার বিধান দিতে দেব দৈত্য উভয় পক্ষ হইতে 
আবহমান কাকু ধরিয়া মেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। 
প্রাচ্য পাইয়াছে অধ্যাত্ম অমরত্বের বিধান, 
পরাবিদ্যার সাধন| _-“বিদ্যয়ামৃতম্তে ।” প্রতীচয 
চলিয়াছে জরামৃত্যু জয় করার পথে- কেমন 





মিঃ মলে মার্টিন 


করিয়! ইহজগতেই 'জরা ব্যাধি কম করিয়া, শেষে 
মৃত্যুকে পধ্যন্ত এড়াইয়। সুদীর্ঘ ভোগজীবন অটুট 
রাখিবে। ্রিয়ার ডাক্তার বানরগ্রন্বীবিৎ 
ভরনফের যৌবনদায়িনী বিদ্যা ইতিমধ্যেই নান! 
দেশে পরীক্ষিত হইয়া বৃদ্ধকে যৌবন ফিরাইয়া 
দিতে প্রযুক্ত' হইতেছে। কিছুদিন পুর্ব রুষিয়ার 
বৈজ্ঞানিক ভেক বা! কুকুরের সদযচ্ছিন মুড লইয়া 


8৪৮ 


রুত্রিম জীবনীশক্তির 
জীবিতবৎ প্রক্রিয়া প্রদর্শনে কৃতিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি” আর এক ধুর্ধর 
বৈজ্ঞানিক মিঃ ডব লিউ দর্লে মার্টিন মগর্বের ঘোষণা 
করিয়াছেন-_মৃত্তিকা-গ্ভে নিহিত বহু খুগের মৃত 
জীবকস্কালে তিনি নবজজীবন মর্গারে রুত্তকাধা 
হইয়াছেন। তাহার পরীক্ষাগারের টেবিলে 
অঙুবীক্ষণ যন্ত্র হইতে মৃত মহস্য, টিকটিকি ও 
অন্তান্থ প্রাণিনিচয় সহসা জীবন পাইয়া ধড়ঘড় 
করিয়! উঠিয়ছে। ইহার কারণ তিনি বলিয়াছেন 
_জীবদেহের মৌলিক জীবাণু (13068017970 ) 
অমর। সহম্র পহন্স বখ্সর ধরিয়। গিরিওহায় 
পড়িয়া থাকিলেও, তাহার তত্ববস্তর ধ্বংস হয় না। 
এরূপ গতাস্থঃ জীবদেহের অস্থিপপ্ধসার নিষ্পন্দ 
কঙ্কালে, যাহার মেরুদগুটি মাত্র অবশিষ্ট এবং 
মুণ্ড ও পদের একট। প্রয়ান মাত্র দেখা থায়, 
তাহাতে জীবনের বুদ জাগি উঠিল, সেশুলি 
কঙ্কালটীকে সাঝয়ব করিয়। গড়িয়া তুলিল এবং 
পরিশেষে তাহাতে গতির প্রক্রিয়া ফুটিয়! উঠিল__ 
ইহা তাহার চক্ষের উপরে সম্ভব হইয়াছে, 
আর তিনি তাই দৃনিশ্চরদ্া সহকারে ব্যক্ত 
করিয়াছেন-_প্প্রাণ অমর। দেহই মরে, আর 
কিছুই নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের সারবস্থ 
যে মৌলিক জীবাণু তাহা অবিনশ্বর। অগ্নি 
তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। কাল ভাহাকে 
নষ্ট করিতে অসমর্থ ।” 

শুন ভারত, তোমার অমরগীতামন্ত্রের অভ্রাস্ত 
প্রতিধ্বনি জাগ্রত জাতির কণ্ঠে কেমন বিজয়ী 
স্থরে বন্কৃত হইতেছে- 

«“নৈনং ছিন্দতি শস্ত্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি যারতঃ |” 
--গুধুই আত্মা তো অচ্ছেদ্য অদাহ নয়, প্রাণও 


প্রবর্তক 


সঞ্চারে ক্ষণকালের জন্য, 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


অমর। তাই মুতসগ্তীবনী বিদ্যার দীক্ষাপ্তরু 
শুক্রাচান্যের কণ্ঠধ্বনিই মিঃ মার্টনের কে 
উচ্চারিত হইতেছে 
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দেবভূুমি ভারত, তুমি আজ শুধু উৎকর্ণ 
হইয়া এ দস্তোক্তি শ্রবণ কর; আব গৃহকোণে 
বপিয়৷ প্রাচীন শাস্ত্র উন্টাইয়া বল_. 

“অবিদায়া মৃত্যুং ভীত? বিদ্যয়ামৃতমঞ্ তে ।” 


বিজ্ভান্েব্ জম্রর 


বিজ্ঞানবলে মান্ম দেশ 6 কালকে সম্পূর্ণ জয় 
করিতে না পারিলে৪, অনেকখানি সংক্ষিপ্ত করিয়া 
আনিয়াছে। আমেরিকার অধিবাসী মিঃ হেরল্ড 
গেটি এবং মিঃ উইলি পোষ্ট সাত দিনে বিমানপোতে 
পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। তাহারা 





মিঃ উইলি পোষ্ট ও থিঃ হেরজ্ড গেটি 


রুষিগার মস্কো নগরে নিরাপদে পৌছিয়াছেন-ল 
এ পর্যন্ত সংবাদ পাওয়া, গিয়াছে) ' ইতিপূর্বে 
জন্মনীর প্রপিদ্ধ পুষ্পকরথ  পগ্রেক জেপলিন” 
২০ দিনে পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছিল। বর্তমান 
বৈমানিকদয় “গ্রেফ জেপেলিন”কে পরাস্ত করিতে 
কৃতসঙ্গল্প হইয়াছেন। 





মত 


স্যার দ্েবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহিত কথোপকথন 


কথা খুবই জমিয়া উঠিয়াছিল। 


[ শ্রীমতিলাল রায় | 
শিডৃতুল্য মত করিয়া আমি গুছাইয়া সতর্ক হইয়। তাহার 


জ্ঞানবৃদ্ধ স্যার সর্বাধিকারী আমার অন্তরের কথাগুল সহিত আলাপ করি নাই; দ্বিতীয়ত:_-এই সকল 


মন দিম্াই শুনিতেছিলেন। 


সময় প্রসঙ্গ নানা ভঙ্গীতে “প্রবর্তকে” বহুবার প্রকাশিত 


হইল, কাজেই দুইজনের অনিচ্ছাসত্বেও উঠিয়া হইয়াছে_-একদিক্‌ দিয়া ইহাতে আত্মকথা প্রচার 


পড়িলাম; ছিনি সোফারকে 
ডাকিয়া আমায় বাসায় 
পৌছাইয়৷ দিবার ব্যবস্থা 
করিলেন। তার জ্ঞানগর্ড 
উপদেশলাভের স্থযোগ 
হয় নাই, আমার কথাই 
বিশ কাহন হইয়াছিল; কিন্ত 
তার হৃদয়ের স্পর্শ টুকু আমায় 
ধন্য করিয়াছে। 

কথাগুলি অস্তরঙ্গের 
মহিত ষেমনভাবে হয় 
তেমনিই হইয়াছিল; কিন্ত 
শেষে আমার সহিত যাহারা 
ছিল। এই প্রসঙ্গ "প্রবর্তকে” 
বাহির করা তাহাদের একান্ত 





নিজ ভবনে স্তার দেবপ্রমাদ সধ্বাধিকারী 


ইচ্ছা হওয়ায় ও স্তার দেবপ্রলাদ সর্দবাধিকারী মহাশয় দোষ জন্মে, অন্ত দিক্‌ দিয়া একই প্রলঞ্গের 
ইহার সমর্থন করায়, আমি বড় বিব্রত হইয়া পুনরুক্তিতে পাঠকদিগের বিরক্তিরও আশঙ্কা আছে। 
পড়িলাম। প্রথমত:_ বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার তাঁহাকে কুষ্িত হইয়া ইহা ব্যক্ত৭ করিলাম। কিন্ত 
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তিন আগ্রহলহকারে বলিলেন_-“আপনাদের 
কথা বাহিরের লৌক তেমন জানে কৈ! আরও 
অধিক করিয়া বলার প্রয়োঞ্জন. আছে ; কাজট। কি 
কম হইয়াছে, এক একটা ছেলে যেন রক্ব-/০.... 
আমার কাছে আসিয়াছিল, সেয়ে এমন শ্রুতিধর 
তাহা কি জানি! “প্রবর্তক” পড়িয়া অবাক্‌ হইয়া 


দেখি, একটী কথাও বাদ পড়ে নাই। মাম, 


অনেকগুলি গড়িয়াছেন, ইহাই তো যথেষ্ট; তারপর 
এমন শ্বাবলম্বীর সাধনা আর কোথায় হইয়াছে, 
ইহাই আমায় বড আকৃষ্ট করিয়াছে । আপনাদের 
আশ্রমের কথা খুব প্রচার হয়া ভাল) 
আপনার এই কথাগুলি "প্রবন্তকে” বাহির করিতে 
পারেন +" তার আদেশ অস্বীকার করার উপায় 
রহিল' 14 আমার অন্ুরক্ত সহকারীর লেখাট। 
আমি নিজেই লিখিলাম; কেননা, ভক্তির 
আতিশয্য 'হইতে কতকটা রক্ষা পাইব। 
অঞ্গয়-তৃতীয়ার উৎসব বাঙ্গলার মনীষিবর্গের 
সহিত আলাপ পরিচয়ের একটু স্থযোগ পাইয়াছি। 
এই বৎস বৈষ্ণবচুড়ামণি পরমভক্ত জ্ঞানপ্রবীণ 
সর্বযাধিকারী মহাশয় উৎসব-থচনায় অগ্রপুরোহিত 
হইয়। আমাদের কুতার্থ করিয়াছিলেন । “প্রবর্তক 
সজ্ঘে'র প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দায়িস্বপূর্ণ কণ্মক্ষেত্রে 
জড়াইয়৷ পড়ায়, তাহাদের জীবন অবকাশহীন 
হইয়া পড়িয়াছে) বংসরাস্তে শিক্ষা, সাধনা. সমাজ 
ও দেশের হিতকর নানাবিধ কর্ধাহষ্টানের বিচিত্র 
রেখাচিত্রে, ভ্রব্যসামগ্রীর সমাবেশে উৎসবক্ষেত্রকে 
কয়েকদিনের জন্য শিক্ষাসাধনার তীর্থরূপে গড়িয়। 
তোলার কাধ্য একপ্রকার আমাকে স্বয়ং গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল। বিছ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ 
ভ্ীমান্‌ ...'*১. 'র লাহায্যে কেবল ছাত্রগণের 
. শ্রমেই এবার অক্ষয় তৃতীয়ার উতৎ্সবক্রিয়া সম্পন্ন 
করিতে হয়। এই হেতু উৎসবারস্তকালে এমনই 


প্রবর্তক 
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ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যাহার জন্ত সর্ববাধিকারী 
মহাশয়কে যথাসময়ে আনিতেও 'সমর্থ হই নাই। 
তিনি সদাশয় ব্যক্তি, হ্ৃদয়বান্‌ পুরুষ__একপ্রকার 
নিজেই সঙ্গী দক্ষিণারগ্রন বাবুর সহিত প্রতিশ্রাতি- 
রক্ষার জন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সর্বান্তঃকরণে 
তাহাদের আবাহনট্রকু করিয়াই সারাদিন আর 
সাক্ষাতের অবসর পাই নাই। তার সঙ্গে কথাই 
ছিল এখানে আসিয়া আমার সহিত নিবিড়ভাবে 
অনেক কিছু আলোচন| করিবেন; তাহা একেবারেই 
সব হয় নাই। এই জন্য আমারযে কি কুষ্ঠ 
হইয়াছিল, তাহ! বাক্ত করিয়। বলিবার ভাষা পাই 
নাই। এই ক্রটির মাঞ্জন! চাহিতেই তার প্রাসাদে 
উপস্থিত হইবার সুযোগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম) 
তিনি সে সুযোগ দিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন 
এবং তাঁর হৃদয়ের পরিচয়. ও স্পর্শ পাইয়া আমি 
কতার্থ হইয়াছি। 

প্রাত:কালেই তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্থির 
হইয়াছিল। কলিকাতার কর্ধমুখর রাজপথের ধুলি 
উড়াইয়া প্রাতঃসমীরণ আশ্রমের নীরব মুক্ত 
আব্হাওয়ার সহিত ইহার কত যে পার্থকা, তাহা 
ভাল করিয়! বুঝাইয়! দিতেছিল। প্রায় ৯ টার 
সময়ে স্যার সর্ববাধিকারীর ভবনের দ্বিতলের বারান্দায় 
উপস্থিত হইলাম। প্রখর হ্ধ্যকিরণের ঢেউ 
অলিন্দে উকি মারিতেছিল। সর্ববাধকারী- মহাশয় 
বারান্দায় বসিয়া এক ভদ্রলোকের সহিত বিষয়- 
সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন, দেখিবামাত্র 
সাদর অভিনন্দন করিলেন, নিজের সৌভাগ্যের 
কথা জানাইয়া আমায় নিরতিশয় লঙ্জা দিঙেন। 
এই প্রতিভাশালী মহাশয় ব্যক্তির বিনয়নম 
ব্যবহারে আমি, বিশ্মিত হই নাই; কলিকাতার 
মত স্থানে এই উচ্চ অভিজাত-শ্রেণীর মধ্ো 
স্বার সর্বাধিকারী বর্তমান যুগের উচ্চ শিক্ষার 
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চরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াও, তিনি যে ভারতীয় ভাব ও 
আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন_হিন্দুর ব্যবহারগত 
ছন্দ ও রুচির বিকার এই ক্ষেত্রে তাই সম্ভব 
হয় নাই। 

তিনি দ্রুত তার হুসজ্জিত বসবার ঘরখানিতে 
বসাইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মক্রটির 
কথ উত্থাপন করিবামাত্র তিনি বাঁধা দিয়া বলিলেন 
“একেবারে পরের মৃত বলিতেছেন-_কাঁজটা 
খুব বৃহৎ, ব্যস্ত ছিলেন খুবই, তাহার জন্তু কি 
হইয়াছে! শরীর ভাল থাকিলে আবার আমার 
যাইবার ইচ্ছা আছে।” 

প্রথমেই বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ উঠিল । “অক্ষয়ততীয়া"র 
প্রদর্শনীতে এ বৎসর “চাতুর্ধণ্যের উৎপত্তি 
ও ইহার ধারাবাহিক পরিণতির ইতিহান মুত্তির 
লাহায্ে পরিষ্ষুট করার আয়োজন হইয়াছিল । 
বর্ণাশম সমাজবিবর্তনে যেরূপে আত্মপ্রকীশ 
করিয়াছে, তাহার ভিতর খুব সহজ ও স্বচ্ছনা 
গতিই ছিল; ভগবানের মুখ হইতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
হইতে ইহার উৎপত্তি যে রূপক, ইহা সর্বসাধারণের 
সম্মুখে বৈদিক যুগ হইতে বত্তমান কাল পথ্য্ত 
বৈদিক, পৌরাণিক ৪ এঁতিহাসিক নজীর দৃষ্টান্ত 
স্বব্ূপ প্রদর্শিত হওয়ায়, বর্ণাশ্রম জন্মগত, জাতিগত 
অপেক্ষা গুণগত যে অধিক, ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছিল 
এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন-নময়ে ইহার পরিচয়প্রসঙ্গে 
আমার উক্তিটুকু শুনিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন 
--আমর্। বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিতে চাই। দীর্ঘ যুগের 
গবেষণায় ও সাধনায় আমাদের পূর্ববপুরুষগণ যে ভাবে 
সমাজশৃঙ্খল! প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা! অকম্মাৎ 
ভাঙ্গিবার 'প্রয়াদ কোন সনাতন হিন্দুই নীরবে 
মহ্‌ করিতে পারেন না। বর্ণাশ্রমধন্্ী স্যার 
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাই সভাক্ষেত্রেই 
আমার কথার মি অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া- 


স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সহিত কথোপকথন 
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ছিলেন। জিনিষটা স্থপ্ষ্ট করার জন্য এই প্রসঙ্গের 
উত্থাপন হওয়। মাত্র আমি বলিলাম-_''সেদিন 
বর্াশ্রম সম্বন্ধে আমি ষাণবলেছিলুম, বোধহয় সেটা 
তেমন স্ুষ্পষ্ট হয় নি; কেন না, আপনার স্পষ্টই 
ধারণ। হয়েছিল 'যেন আমরা বর্ণাশ্রম ভাঙ্গ তেই 
চাইছি, প্রকৃতপক্ষে এ-ভাবের কথা আমি 
বল্তে চাই নি। আমার বলার উদ্দেশ্__মাইষের 
মধ্যে ঘদি শ্রেষ্ঠ গুণের প্রকাশ হয়, তার যথাযোগ/ 
সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ব্রাহ্মণের মধ্যে 
্রহ্মণ্যশক্তির প্রকাশ কে বাধা দিবে? গলায় পৈতা 
দিলেই তো ত্রাক্মণ হয়না) এই পরম অধিকার 
মানুষ মাত্জেরই আছে_-এই গুদার্ধ্য ব্রাঞ্ধণ মাত্রেই 
দি দেখান, তবে যারা ত্রান্ষণত্ব চায়, তারাই 
বেশী দায়ে পড়বে। জাতি-ত্রাঙ্ষণ হলেই তে! 
ত্রাঙ্মণ হয় না, গুণাধিকার তো সহজ নয়! 
জন্মগত সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানেই 
্রাহ্মণত্তের অধিকার অঞ্জন সহজ হয় না; অনাচারী 
হিন্দুসমাজ, অব্রান্মণের দ্ষেত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার 
লাভ কি সহজ হবে-বিনা তপন্তায় ইহা সিদ্ধ 
হওয়ার উপায় নাই। ব্রাহ্ণসমাজ অনর্থক কেন 
সন্বীর্ঘতাদোষে দুষ্ট হবে! ত্রাঙ্ষণের ধর্মই 
জগংকে ত্র্মজ্ঞানে উদ্ধদ্ধ করা; ভারতের ধর্শাই 
রক্ষণ্যধন্ম; এই ধণ্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ যদি নৃতন ক্জন 
গড়ে? তুলে, তবেই তো৷ ভারতের দান, ভারতের 
ওদাধ্য তুঞনাহীন হবে। হিন্দুর ধন্ম উদার, 
বিরাট । কিন্তু কালবশে স্বার্থই আমাদের কাছে 
বড় হ'য়ে উঠেছে, আমরা প্রকৃত তত্ব হারিয়ে 
সন্কীর্ঘতাকে ধন্ম ব'লে আশ্রয় করেছি; আচারই 
বড় হয়েছে-বস্ত গেল কোথা! প্রতিক্রিয়াবলে 
হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধাচারণ করা আমার উদ্দেস্ঠ 
নয়। আমি যে নিজে হিন্দু। তাই হিন্দুত্ব ও হিন্দ. 
হিন্দুর জীবনে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক--এই আকুলতা! 
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নিয়েই তে! সব বাধার উপরে দাড়িয়ে আছি। 
পুরাণে ভুরি তুরি দৃষ্টান্ত আছে--কত অব্রাঙ্মণ 


্রাঙ্গণের আসন অধিকার করেছেন; সেদিন নাকি 


্রাঙ্মণের আর্ধদৃষ্টি ছিল, অধিকার ছিল; এই 
অধিকার-শক্তি অজ নাই--তবে' তো আমাদের 
মৃত্যুই শ্রেম্ঃ! অবস্থাঁ ঘটনার যাঁহা যায়, তাহা 
তো শাশ্বত বস্ত নয়। আমার মনে হয়, বস্ত যায় 
নাই, আমরাই গেছি। এবার মেলায় এই বিষয়ে 
খখেদ থেকে শান্তরপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করে? 
ৃষ্টাত্ত সহযোগে এই জিনিষটাই দেখাতে চেষ্টা 
করেছি-ব্রক্ষণ্যশক্কিই জাগক, তবেই গুণগত 
চাতুর্বর্দোর প্রতিষ্ঠা! হবে ।" 

স্তার সর্বাধিকারী নীরবে কথাগুলি শুনিতে- 
ছিলেন। যুগের সঙ্কেত ব্যক্তি যেমন উপেক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় না, সমাজের অবস্থাও ইহা 
ছাড়া আন্ত কিছু নয়। সমাজকেও তাই 
যুগলোতে অগ্রসর হইতে হবে; কিন্তু এই 
অগ্রগতির ধারা, কখনও সরল খজ্জু, কখনও ব! 
উদ্দাম ও প্রচণ্ড মৃত্ঠিতে দেখ। দেয়। এই শেষোক্ত 
পধ্যায়কেই আমর| বিপ্লব বলি। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের 
স্থায় এই সামাঞ্জিক বিপ্লবও ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও 
অশান্তির কারণ। ধাঠার। শুদ্ধচিত্ত সমাক্জ-সেবক, 
তাহারা এই অশাস্তিযুগ সাবধানে পরিহার করেন, 
ধীরে ধীরে উত্তির বিধান সমাজ-জীবনে প্রবর্তন 
করিতে অভিলাষী হন) অন্যথা বিপ্লবের ছন্দে 
সযাজ্জধের সনাতন ক্রমভ হওয়ারই সম্ভাবনা। 

ঘীরচিত্ত উচ্চশিক্ষিত মার্জিতবুন্ধি দেবপ্রসাদ- 
বাবু যুগের আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ 
করিয়া সনাতন সমাজনীতি অটুট রাধিয়াই 
অগ্রগমনের পক্ষপাতী । “প্রবর্তক-সঙ্ঘ” যে 
নবজীবনের অন্কুপ্রেরণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া 
আজ দেশের উন্নতি-যুগ দেখিতে চায়, এবং তাহার 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


জন্য প্রাণ দিতেও কুগ্ঠা করে ন।, তাহ ভাগবত- 
চেতনারই বিছ্াত্শক্তি ) সমাজ ও জাতিকে পুন গঠন 
করিতে এই উপাদানই তারা দেশময় ছড়াইয়! 
দেওয়ার আয়'স করিতেছে। মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু 
প্রথমে আমাদের নবজীবনের এই সাড়া! বিপ্লবের 
লক্ষণ বলিয়া আশঙ্ক। করিলেও, ইহ] বিশুদ্বপথে 
পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনায় যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত" 
ও,আশাদ্িত হইলেন, এইক্ধপ মনে হইল। তিনি 
ধীরে পীরে বশিলেন-_-“হী, সমাজকে উপেক্ষা করা 
চলে না, তাকে সঙ্গে নিয়েই চল্‌তে হবে । হিন্দুর 
সকল শাস্ত্রে না হোক্‌, অন্ততঃ গীতায় স্ত্রী শৃত্রেরও 
সর্বোত্তম ধর্ম-সাধনায় অধিকারের কথা স্বীকৃত 
হয়েছে; সেই অধিকার ক্রমশঃ সকলকে দিতে 
হবেবৈকি!? 

কথা আর এই দিকৃ দিয়া অধিক অগ্রসর 
হওয়ার প্রয়োজন হইল না। এইবার রুশের 
বলশেভিকবাদ আসিয়া পড়িল। তিনি আমার 
বক্তৃতার মধ্যে আমি যে রুশের বলশেভিকদের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছি, তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন । 
আমি তাই নিবেদন করিলাম--“ভারতের মাটাতে 
রুশের কেন, অন্ত কোন বীজ শিকড় গাড়তে 
পারে না। ভারতের যে একটা নিঙ্গম্ব উচ্চ 
আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর সে আদর্শ ও 
স্বাতন্ত্রা যে একট! পরিপূর্ণ মানবসভ্যতা,_ভা? ঘষে 
আমাদের প্রাণ দিয়েই রাখতে হবে। আমরা 
যদি আঙ্জ নিজেদের একেবারে বিপন্ন মনে. করি, 
ধৈর্য্য হারাই, তবে নিজন্থ প্রতিভা ও জীবনের সর 
হারিয়ে জগতের কাছে সব দিক্‌ দিয়েই কান্ধাল 
হয়ে দাড়াবো!। যার কিছু দেওয়ার নাই, সে 
বাচবে কেন? এই তত্ব আমি অস্তর দিয়েই 
উপলদ্ধি করি, আর 'প্রাবর্তীকে” দীর্ঘদিন সেই 
কথাটুকু বুঝাইবার জন্তই দরদ দিয়ে লিখে আস্ছি। 


ভাব্র, ১৩৩৮] 


আমার বলশেভিকদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার 
উদ্দেশ্ট হচ্ছে-_একদিন এদের কথা যে সমগ্ন 
রুশবাসী শুনে নাই, একদল লোকই আত্মবিশ্বাস 
বলে যেমনই মাথা তুলে দাড়ালো, অমনি তারা 
তাদের বিশ্বাসের পতাকাবহনের জন্য কোটী লোক 
গ্রহ করে নিলে; তারাই আঙ্জ রাশিয়াকে 
শাসন করৃছে, নৃতন মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষা দিতে 
সাহস 'করুছে। মাগি বলি, ভারতেও তাই 
সর্বাগ্রে একদল লোক চাই, যারা সনাতনতত্বে 
জীবন টেলেন্টাড়িয়ে উঠবে, 
লোকসংখ্যার দিক্‌ দেখবে 
না-তত্বের সঙ্গে নিজেদের 
যুক্ত করে আত্মবিশ্বাসের 
জয় দেবে; একমুঠা মানুষই 
ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের 
গৌরব ফিরিয়ে আন্তে 
পারে। আমাদের বহিচ্মু্থী 
ৃষ্টিটা অস্তরের দিকে ফিরিয়ে 
আনার জন্যই সকল স্থানের 
সার্কতার দিকট!| প্রায় 
ৃষ্টান্তত্বরূপ প্রয়োগ করি। 
দরকার হইয়াছে একটা 
মমহ্ির_-এ ইরূপ একদল 
বিশ্বাসীর সঙ্ঘ 1” 

আমার মনে হইল--তিনি যেন আমার. কথার 
ভিতর 'ডুব দিয়াই সঙ্ঘের উদ্দেশ্তটাই তলাইয়া 
বুঝিতে লাগিলেন। চক্ষু মুদ্দিত করিয়! প্রসন্নবদনে 
স্থির হইয়া রহিলেন; আমিও নীরব ছিলাম। 
মনে হইল-আর কথার প্রয়েজন নাই; অন্তরে 
অন্তরে আত্মীয়তার অনুভূতি সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষ 
ভিন্ন অন্তের পক্ষে স্ভব নয়। আমি এই 
মহাছুভব ব্যক্তির সাহচর্য সেই সৌভাগাবোধ 


স্তার দেবপ্রনাদ সর্বাধিকারীর সহিত কথো'পকথন 
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অনুভব করিলাম। এইরূপ নীরব নিথর ভাব” 
ভঙ্গ করিয়া আমার এক বন্ধু সহস! বলিলেন-- 
“আপনি......পড়েছেন%” 

পরাধীন জাতির জীবনে সৃষ্টির তপস্ত। কোন 
দিক, দিয়াই বাধাহীন নে; মুক্তিকামী নবীন 
জাতিকে সাধনার যঙ্জক্ষত্র বিন্দু বিন্দু আত্মদানের 
আহুতি ঢালিয়াই সবখানি সিদ্ধ করিয়া তুপিতে 
ইয়। এই নিবিড তপস্যার মন্মতল উপরের ভাসা 
ভাসা পরিদর্শনে বা আলোচনায় স্পর্শ করা যায় না; 





সর্বাধিকারী মহাশয়ের ঠাকুর-ঘর 


একান্ত অনিচ্ছাপব্বেও, সেক্ষেত্রে মানুষের স্বচ্ছ 
সহান্ৃভৃতি-স্রোত: আবিল ও কুষ্ঠিত হইয়া পড়ে। 
কোনও সাময়িকপত্ে, সঙ্য সম্বন্ধে সামান্য বক্রোক্তি 
ইতিপূর্বে বাহির হষ্টয়াছিল; সেই অপ্রিষ্ন গ্রসঙ্গের 
উত্থাপন হওয়া মাত্র, ইহা লইয়া আলোচনা যাহাতে 
অধিক দূর অগ্রসর না হয়, এই উদ্দেস্তে 
বলিলাম--“লজ্ঘবন্ধ-জীবন এদেশে নৃতন; এভাবে 
কাজ করার পথে অনেক বাধা বিপত্তি_তাই 
ইহার বিরুদ্ধে কেবল কথাই বল্বে না, হয় তো 
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বিরুদ্ধাচরণও দেখা দেবে। সেদিকে দৃষ্টি না 
রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।” 

কিন্তু সর্বাধিকারী মহাশায়র মুখ যেন বিষগ্রতার 
স্বাধারে মলিন হইয়া পড়িল;,তিনি তীব্র বেদনা- 
ভরা স্থরে বলিলেন_-“লেখাটা ' আমি পড়েছি, 
এরূপ লেখা আমি ৪1:0৮ করি না। অসম্পূর্ণ 
জ্ঞানের জন্ত এরপ ভ্রান্ত লেখা হয়েছে; আপনাদের 
সঙ্গে লেখকের আলোচন। হ'লে আপনাদের সগন্ধে 
তার ধারণা ম্পষ্ট হবে।” 

আমার সঙ্গী বন্ধু কখাট। আরও বাড়াইয়া 
তুলিলেন, বলিলেন--“আমাদের জিজ্ঞাসা করুলেই 
সব খবর পেতেন; কেবল সংশয় আশ্রয় ক'রে 


হঠাৎ একট! মিশন সম্বন্ধে তার মত বুদ্ধিমান 


লেখকের সমালোচনায় আমাদের প্রতি অবিচার 
করা হয়েছে। আমাদের আশ্রমে নারী পুরুষ 
কিভাবে থাকে, তাঁর কোন খোজ না নিয়েই 
অযথা কটাক্ষপাত্ত করেছেন; তারপর ব্যাঙ্কের 
কথাটাও 8১500] হয়েছে--মেলার রিপোর্ট 


বইটাই তিনি ব্যাঙ্কের রিপোর্ট মনে করে' হিসাব. 


দাখিল করেছেন। দেশের লোকের মনের অবস্থা 
আপনি জানেন, ভাল দিকটা কেউ দেখে না, 
ছু'তা পেলে অনিষ্ট করার মানুষই বেশী--এই রকম 
99156 75১01 তিনি হঠাৎ লিখে ফেল্লেন কেন, 
আমরা বুঝে উঠলুম না! 

সর্বাধিকারী মহাশয় আরও কুঠিত হইয়া 
পড়িলেন, তিনি বলিলেন-_-“মাপনার! তার সঙ্গে 
একবার দেখা কর্‌বেন, তিনি সব কিছু জান্লে 
নিজেই ভূল সংশোধন করে নেবেন। আমি 
তাকে জানি, হয়তো অন্য একটা 10117689100 
থেকে তিনি এইরূপ প্িখেছেন | 

এই প্রসঙ্গ আমার খুবই অপ্রিয় বোধ হইতেছিল। 
স্তরে অনেক কথা গুমরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সখ্য! 


দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন-_-“মেলার রিপোটটাই 
ব্যাঞ্কের রিপোর্ট মনে করে' তিনি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধ 
লিখেছেন, তা আমি বেশই বুঝেছিলাম।” তারপর 
কাজকন্ম সমন্ধে তিনি অনেক কথ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, সে সব বিষয়সম্পর্কের কথায় 'প্রবর্তেকে'র 
পাতা ভ্বত্তি করিব ন1। 

দেবপ্রসাদবাবু বলিলেন--“ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
থে কাজ আপনাদের ওখানে আরম্ভ হয়েছে, 
সেখানে কতখানি সংযম ও সতর্কতা আবশ্যক 
তা আমি বক্ততায় বলেছি। যতদিন মা-ঠাকৃরুণ 
(সঙ্ঘমাত1) জীবিত ছিলেন, ততদিন ভয়ের কোন 
কারণ ছিল না) তার চক্ষের সম্মুখে কোথাও কিছু 
হওয়া বা ঘট] সপ্তব নয়--ভার অভাবে এই 
জিনিষটা কি ভাবে রক্ষা হবে ভা আমি খুবই 
ভাবি, কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানের দুর্ণাম আমার 
কানে এসেছে ।” পুনরায় পূর্ব পত্রিকার 
লেখককে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “ 
একজন উচ্চপদস্থ কম্মারী ছিলেন; সেখানে 
কোনও প্রতিষ্ঠানের ছুর্ণাম তিনি বিশেষভাবেই 
শুনেছেন, সেই তার রয়েছে। 
আপনাদের জ্ঘেও মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা শুনে মেই ভাবটাই যেন প্রকাশ করে, 
ফেলেছেন।” 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন_ “আমারও 
আগ্রহ আছে--ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা 


10110165510) 


কিরূপ জান্বার; আপনার রঃ .শুনূলে আমি 


নিশ্চিন্ত হবো।” * 

তার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আমার 
জীবন-বেদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। "প্রবর্তক- 
সঙ্গে”র জীবন যে পরম্পর সংযুক্ত জীবনের 
পরিচয়_এখানে তো কোনদিন কিছু হিসাব 
করিয়া হয় নাই, স্বীম্‌ অন্সারে কিছু গড়ে নাই-- 


ভাত্র, ১৩৩৮ ] 


সেই কথাই দেবপ্রসাদবাবু আমায় সসঙ্কোচে 
প্রকাশ করায় বাধ্য করিয়াছেন। 

আমার তাহাকেই মনে পড়িল-ধার স্নেহাঞ্চল- 
তলে ভাই বোনের মত এখানকার নজ্ঘজীবন 
গড়িয়া! উঠিয়াছে; আর মনে পড়িল, তার পুণা- 
প্রভাবের কথা- সন্বদ্ধের ব্যাভিচার অঙ্কুরেই বিনাশ 
করিয়া তিনি এই তীর্থের মহিমা আজও কিরূপে 
রক্ষা করিতেছেন। আজ আমি যে জীবন. 
ক্ষেত্রের বহুদুরে, নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন লইয়া 
দিন গুণিতেছি! তবুও কোনই ত্রুটি নাই, 
কোথাও আতঙ্গের লেশ নাই-_-একি অশরীরিণী 
সতীর অমর প্রভাব নহে! আমি বলিলাম-- 
“দেবপ্রসাদবাবু, সঙ্ঘ পুরুম ও নারী এই দুই 
জীবনের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে; তিনিই 
ছিলেন সঙ্ঘের মূল কেন্্র। সেদিন ততটা বুঝি 
নাই, আঙ্গ বুঝিতেছি-তার জীবনের স্পশেই 
একদল নারী ও পুরুষ পবিজ্রত| ও সংঘম রক্ষার 
সন্ধান পেয়েছে। খাটি হিন্ধশ্মধা ভিনিই 
সকলের মধ্যে অদুত ভাবে সঞ্চারিত করে' 
গেছেন। আমি অনির্দিষ্ট সঙ্কেতেই ছুটে চলেছি। 
৯ বহ্সর বয়সে তাকে বিবাহ করেছিলাম । তিনি 


বড় হওয়ার সঙ্গে সংসারধশ্মেই মন দিয়েছিলেন । 


কিন্তু একটা আঘাত খেয়েই বুঝ লুম--103551)1 
|! অতিক্রম করতে হবে। তাকে গ্রহণ 
করুতে হলে! আঠার বছর বসেই ব্্চর্ঘ্য ; কিন্ত 
একদিনের জন্যও তো তকে এইজন্য চঞ্চল হ'তে 
দেখিনি। আমি ব্রস্তরক্ষায় বছুবার বিচলিত 
হয়েছি; কিন্তু তার পণভঙ্গ হয় নি, কাজেই সঙলপ- 
রক্ষা হয়েছে। ১৯০০ খুষ্টাব থেকে সংসার-ধশ্ম 
ছেড়েছি--বাহিরের কাজেই ব্যাপ্ত থাকৃতুম, 
স্বদেশী যুগের সব ঝঞ্চা মাথার উপর দিয়ে বয়ে 
গেল। তিনি ছিলেন নিতা-সঙ্গিনী-সকল কাজে, 


স্যার দেবপ্রসাদ সব্বাধিকারীর সহিত কথোপকথন 


৪৫৫ 


সকল অবস্থায়। তিনি ধ'রে নিম্পেছিলেন-_ পতির 
ধন্মই নারীর ধর্ম, পরি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য দেবতা 
নাই) এ শিক্ষা আমি তাকে দিই নাই, ভারতের 
হাওয়ায় বুঝি এ মন্ত্র ঘুরে বেড়ায় শুদ্ধ আধার 
আশ্রয় করে”* তিনি ৫কোন অপাথিব বস্তর 
সন্ধান পেয়েছিলেন; শেষদিন পর্য্যন্ত জগঞ্জাত্রীর 
ন্যায় আমার পৃষ্ঠ রক্ষা 'করেছেন। আপনারা 
বল্ছেন_-তিনি গত হয়েছেন; আমি কিন্তু এখনও 
তার অস্তিত্ব আরও ভাল করে? অন্থভব কর্ছি। 
'আত্মসমপণ' বলে যে ধশ্টটা আমি আশ্রয় 
করেছিলাম, তা তাঁর জীবনে মৃত্বি নিয়ে আমায় ধন্য 
করেছে; আমি বুঝেছি, মাস্থুষ যখন তার সব ভোগ 
বাসন! অহঙ্কার ইষ্টের চরণে কায়মনোবাক্যে আহুতি 
দেয়, তাতে লয় হয়ে যায়, ভগবানের শক্তিই 
তাতে মূর্ত হয়ে উঠে। স্ত্রী স্বামীতে, শিষ্য 
গুরুতে, পুত্র পিতায় যথার্থ আত্ম-নিবেদনে যদি সমর্থ 
হয়, এই আত্মসমপূণ যোগ সেখান সিদ্ধ মৃদ্তিতে 
দেখ| দেয়। তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে 
কোন শিক্ষ। না পেয়েও_কেনন। শিক্ষ। দেওয়ার 
অবসর পাই নি--আত্মসমর্পণ নিদ্ধ করেছিলেন; 
তিনি ইষ্টবস্ত ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তরকে আশ্রয় দেন নি। 
আজ হিন্দুর শাস্ত্র আমার কাছে ঘৃণ্ভ, “অন্তাশ্রয়াণাং 
ত্যাগঃ"-যে নিষ্ঠার মন্ত্র মে তো আর শব নয়, 
আম যেমপ্রত্যক্ষ করেছি। তার এই প্রত্যক্ষ 
জীবন্সাধনাই ছিল ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা দিবার 
গ্রন্থ। কেহ জানুক আর নাই জানুক, একদিন 
্রন্থশেষে সকলেরই চমক হ,'লো--ভাদের অধ্যয়ন 
সাঙ্গ হয়েছে।? 

আমরা এই আত্ম-কথাগুলি তিনি কি ভাবে 
গ্রহণ করিতেছেন বুঝিবার এগ, একবার তার দিকে 
চাহিলাম- প্রবীণ পুরুষ স্যার দেবপ্রসাদের অন্তরের 
তারে আঘাত পড়িঘাছে; হিন্দু জীবনযাত্রার, মূল 


৪8৫৬ 


তত্্টা যেন তিনি আমার কথায় বুঝিয়া বড় 
আনন্দের সৃহিত ইহা শ্রবণ করিতেছেন। আমি 
মাহস পাইয়া বলিলাম-- 

“থা! “প্রবর্তক-সঙ্বে”র ভিত্তিস্বরূপ, তাদের 
বুক থেকে ভোগবাসনধর বীজ পুড়ে ছাই হরে? 
গেছে--ঠার তপস্যা ইহাদের চিরযুগ রঙ্গ] কর্বে। 
এই বিশ্বাস আছ্গ কথ|? কিন্তু বত দিন যাবে, তত 
ইহা বস্ততত্ব হ'য়ে উঠবে। আজ যে আমি 
দূরে দাড়াতে ভরসা পেয়েছি, তা" এই বিশ্বাসের 
জোরেই। আপনি আমার ছেলেদের দেখেছেন, 
মেয়েদের দেখলে আর৪ আশ্ধ্য হবেন-_ তাদের 
চরিত্রের দুঢ়ত। ৪ বিশুদ্ধতা সঙ্থন্ধে একবিন্দু সংশয় 
হবে না। আমি এক বংসর পূর্বে তার ইইধাম- 
ত্যাগের কথা জেনেছিলুম-নিশ্চয় জেনেহিলুম? 
ভাই তাকে সাধনে রেখেই ভবিয়্তের আয়োঞ্গন 


করে? তুলতে উদাত হয়েছিলুম্‌।"” দেব প্রসাদবাবু 


আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি 
বলিলাম--“কথাটা বুজর্রুকী বলে আপনার মনে 
হবে না; কেন না, আপনার প্রবন্ধে 1507 
সম্বন্ধে যে কথ! পড়েছি, তাতে এ বিষয়ে আপনি 
সংশয়ী নন--আমি ড15197ই পেয়েছিলাম |” 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে সে দীর্ঘ কথা এখানে আর 
ব্ক্ত করিলাম না) বে তীর মৃত্যু সন্নিকট 
বুঝিবার যে স্থযোগ পাইয়াছিলাম, কেবল “সই 
কথাটাই এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। আমি সকল 
কথার শেষে তাহাই ভীহার কাছে নিবেদন 
করিলাম। 

“কলিকাতার পার্ক সার্কামে তাকে চিকিৎসার 
জন্য আন] হয়েছিল। বেশ হথস্থ হে উঠছিলেন। 
একদিন মধ্যাত্বে আহারাস্তে শধা গ্রহণ করার পর 
দেখি - ছুইটা মৃত্ব-কস্কাল করপুটে তার শয্যাশিয়রে 
দাড়িয়ে আছে) দৃষ্টির দৌষ ভেবে চক্ষু বি্ষারিত 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 


কর্লুম্‌_না সত্য ! শীঘ্রই তার শেষ হবে_ব্যথিত 
কণ্ঠের প্রশ্নে সক্কেতেই উত্তর পাইলাম--তারপর সব 
মিলাইয়। গেল। অপরাহ্ঠে তিনি উদাসভাবে 
চাহিয়। বলিলেন_-“আমার বুকটা অন্য রকম হয়ে' 
গেছে!” তারপর যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, 
সেট| 16109, প্রাণ তার শেষ হয়েছিল । 

এইদিন থেকে তিনি আর সঙ্কেতন্ছচক শবে 
আমায় আহ্বান করেন নাই, কে সতত বাণী 
বাঞজিত - ভগবান 1” পতিকে দেবতার আসনে 
প্রতিষ্ঠা দিতে সে পদ্য ভুলিবার নয়। মরণের 
মুহ্্ত পূর্বে৪ আমি দূরে ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ 
বুকের ভিন্তর সহম্র বুশ্চিকদংশনের জালা অনুভূত 
হওয়ায়, দৌড়িযা তার শন্যাপার্থে গিয়া দেখি, 
তিনি আমার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ চাহিতেছেন। 
কথা ছিল, মরণের আক্রমণবেগ তিনি স্বীকার 
না করেন; দেখিলাম, তিনি অলাধারণ সংগ্রাম 
করছেন কেন। আব শরীরকে কষ্ট দেওয়া 
কাণে কাণে বল্লুম--“তোষায় যেতে হবে, সময় 
হয়েছে।? সে কি আকুল করুণ দৃষ্টি! আমায় ছেড়ে 
যাওয়ার শ্বপ্পও তার ছিলনা; কোথায় যাবেন-- 
এই প্রশ্নের সঙ্গে চক্ষে তার জলধারা দেখা 
দিল। আমার তখন গীতার কথাই মনে. হইল-_ 

“মঘোব মন আধতম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবলিষালি ময্যেব অত উর্দাং ন. সংশয়: ॥” 
-তিনি পরিক্প্তির নিঃশ্বান ছাড়িলেন, ওষ্ঠপুটে 
হাদির রেখা ফুটিল-_এক মুহূর্তে নীরব হইলেন। 
ছেলেরা চীৎকার করে উঠলো, আমি নিষ্পন্দ। 
এখনও মনে হয়) এই হদয়ট। ভারী হয়ে রয়েছে; 
তিনি এইখানেই স্থান ক'রে নিয়েছেন-_-মরণেও 
সম্বন্ধ শেষ হয় না। হিন্দৃধর্শের মমাজনীতির উপর 
এইদিন থেকে আমার আদল শ্রদ্ধা। পুরুষপ্রক্কৃতির 
মিলন-তত্ব দেহগত নয়। পতিহীনা নারীর ভিন্ন 
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পতি গ্রহণ অন্ধতা। থুরুষের পক্ষেও এই একই 
কথা৷ পতি পত্বীর মধ্যে এই অপাখিব যিলনতত্বের 
কথা ভূঙ্গে আমর! দেহের সম্বদ্ধই বড় করে? 
তুল্ছি-দুর্ণাতিই তাই সংস্কার বলে" প্রতীতি 
হয়।” 

সর্বাধিকারী মহাশয় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়! 
বলিলেন--হা। কিন্তু সকলের পক্ষে এই 
0611920% তো সম্ভব নয়; যারা বিবাহ কর্তে 
চাইবে, তাদের বাঁধ দেবেন ন। বিবাহ সংসার 
করলেও কাঞ্জ করা যায়।” 

আমি বলিলাম -“আমি তে। কাউকে 19109 
করি নি; যার! বিবাহ করেছে তাদের একটা 
06:1০ সংযমের মধ্যে থাকার কথাই বলি। আর 
তারা যে আদর্শ চক্ষে দেখেছে, নিজে থেকেই 
থাকৃতে বাধ্য হয়) কারণ, এই 7595107-1106 
অতিক্রম করার পরই বিশুদ্ধ দাম্পত্য-জীবনের 
আম্বাদ্‌ পাওয়া যায়। যতক্ষণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 
্বার্য থাকে, ততক্ষণ প্রেমবস্তর উপলদ্ধি হয় না- 
আমি ইহা স্পষ্ট অনুভব করেছি। যেদিন থেকে 
সীর সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ ছেড়েছি, সেইদিন থেকেই 
তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় আরম্ভ হয়েছে ।” 

*আমি কয়েকজনের বিবাহ দিয়েছি; তাদের 
মধ্যে দুই জন এই পবিত্র জীবনযাপন করছে, 
পতি পত্বী একত্রই থাকে । যারা পারে নি, তার! 
বাইরে গেছে; কেন না, আশ্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, 
ব্রতী আছে, সেখানে ভোগবাদ এখনও চলা 
সম্ভব হয়নি। একজনের এবার দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ 
হবে? ভার! স্বাধীনভাবে" অতঃপর যেরূপ জীবন 
ইচ্ছা করবে, আমার আর বাধা নেই ।” 

দেরপ্রপাদবাবু উৎস্থক হইয়। বলিলেন-_ 
“আপৰি কি অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছেন ?+ 
"আমি হাসিমা বলিলাম--"ঠ11 আমি মনে 
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মনে তাহার প্রশংসা করিলাম। কথা শ্তনিয়া 
যাহারা তাহার সত্য অন্বেষণ করেন, এযুগে ত্বারা 
প্রশংসার পাত্র। *+..৮এর বিবাহ অসবর্ণ। 
তার বিবাহ সুস্থ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা 
আদ্যোপান্ত বলিলাম। “প্রৃবর্তকে” ইহা বাহির 
হইয়াছে; এই হেতু, এই বিষয়ের আর “নতি 
এখানে করিলাম না। 

দেবপ্রসাদবাবু যেন আশ্চর্ধয হইয়াই সকল কথ। 
শুনিলেন, তারপর প্রমন্নমুখে রলিলেন-_-“দেশটা 
কি! আপনাদের সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অতি বিকৃত 
করে অনেক কথাই কয়জন বল্তে এসেপছল) 
আমি তাদের বল্প,ম_-“আমি তাদের নিজের চক্ষে 
দেখেছি। তাঁরা ঘে জিনিষট। গড়তে চাইছে, 
সেখানে 511)05710 আছে। ছেলেগুলিকে আমার 
রত্ব বলে মনে হয় চরিত্রে এবং প্রতিভায়; 
তবে হয়তো ছু" একটা ছেলে ছুষ্টও থাক্‌তে পারে, 
ত।ঃ এই সৎ সংসর্গে সব ভাল হয়ে যাবে।” 
তারপর আমার দিকে চাহিম্বা বলিলেন-__-“সতি 
মতিবাবু, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে? দেখেছি, 
তারা যেমন সরল, তেমনই থাটী। প্রতিষ্ঠানটী 
তো গড়েছেন, আর তারা তা” রক্ষা করার জন্ত 
জীবনপাত করে? চলেছে ।” 

এ-বথায় আমার গর্ব বৌধ হইল) কিন্ধু এ এ 
দুর্বলতাট্ুক* আমি ভগবানের চরণে দিয়া স্থির 
হইলাম। "নর্বাধিকারী মহাশয় বড় লহ .ও 
মমতার দরদ লইগ্না আমার দিকে মূখ ফিরাইয়া 
বলিলেন -*শুন্ছন মতিবাবু! করারও কথা শুনে 
কিছু করা আমার স্বভাব নয়। যেটা নিজে বিশ্বাস 
করি, নিজের চক্ষে দেখে, নিজের কাণে শুনেই 
করি; আর সেট! নিভীকভাবেই র্যক্ত করি) ত্রুটি 
দেখনে খোলাধুলি বলা আমার স্বভাব? ভিত্তরে 
রেখে চেপে চলা! আমি ভালবামি না। আগনাদের 
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উৎসবের বক্তৃতায় সঙ্ঘ সম্বন্ধে যা, আমার মনে 
হয়েছিল, তা” আমি স্পষ্টই বলে এসেছি ।” 

আমি বলিলাম--'আঁপনাকে এইজন্য ধন্যবাদ 
দিই। মাহষের শুন্ধ ইচ্ছা] থাক্‌লে, সে ব্যক্তি 
সত্যের সন্ধান নিতে কৃপণতা করবে ন|। কার৪ কিছু 
প্রশ্ন থাকলে, তার উত্তর আনন্দের সহিত দেওয়া 
যায়। ক্রটির কথা স্বীকার করায় ক্ষতির চেয়ে 
লাভই বেশী। কিন্তু মান্গুযের মন বড়' বিষাক্ত, যেন 
প্রতিহিংসার ভাবটাই বড়, একটা ছুরভিপঞ্ির 
ভাব রেখেই চলে-__ইহা বড় মারাত্মক ।” 

দেবপ্রমাদ বাবু বলিলেন--“ মতিবাবুঃ একটা 
কথা বলি, আপনার সঙ্ঘ থেকে যাঁরা বাহির 
হয়ে গেছে তারাই আপনার শত্রু, অন্তে নয়-_এই 
কথাটা আপনাকে বলে' রাখ লুম ।” 


আমার মনে হইল, দেববাবুর কাছে যাহারা 
আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য আসিয়াছিল 
তাহারা এই ধরণের লোক হইবে । আমি বলিলাম 
--অনংখ্য লোক আমার কাছে এসেছে, অবস্থ। 
থেকে অবস্থাস্তর অনেক হয়েছে; যারা গেছে 
তাদের মত আমিও জান্তুম না, সঙ্ঘ ক্রমে 
সর্ধবত্যাগী সন্গ্যাসীর দলে গিয়ে দাড়াবে। তপস্য। 
মূর্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই 010711786 
করলে, তাদের বিরুদ্ধভাঁব থাকার কারণ আমি 
বুঝি না! আমি কখনও কারও বিরুদ্ধে মনা ভাব 
পোষণ করি না; সঙ্জের দুয়ার খোলাই আছে, 
ইচ্ছা করিলে বাহির হওয়া ও প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য 
কিছু নয়। আমার মনে হয়-806101721-10105 
এই মামুষগুলিকে বিদ্বেষী করে” তুলেছে । ইহা 
মানুষের স্বভাব -ইহাতে ছুঃখ করার কিছু নাই।” 

দেবগ্রপাদ বাবু এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্ত 
স্বানীস্তরে গমন করিলেন। বুঝিলাম, তিনি অনেক 
কাজ ছাড়িয়! এতথানি সময় বায় করিতেছেন; 
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ফিরিলে বলিলাম--“আপনার .অনেক সময় নষ্ট 
করছি, আপনারও তো! অনেক কাজ!” 

তিনি হাসিয়া বলিলেন--“কাজ তো রোজই 
করি, কাজের কি শেষ আছে! আপনার মুখ থেকে 
এত কথা শোনার সৌভাগা কি আমার রোজ 
হবে! বলুন, আরও কিছু শুনি” 

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন__ 
"সজ্ঘের খরচও তো কম নয়! সব চেয়ে বেশী 
আমায় মুগ্ধ করেছে, আপনাদের এই স্বাবলম্বী 
হওয়ার সাধনা; একটা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করার 
জন্ত একযোগে এতগুলি লোকের পরিশ্রম খুবই 
আশ্চধ্য বিষয়-বিষয়সম্পন্তি কি ভাবে রক্ষা 
করবেন ?” 

আমায় আবার গোড়ার কথা কিছু বলিতে 
হইল। এই সঙ্ঘকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রথমেই 
আমার শতকরা ৯২ টাক! স্থদে লক্ষ টাকা খণের 
কথা বলিলাম) কিন্তু দুঃখের দিকৃটাও দেখাইলাম-_ 
সে টাকার এক পয়সাও যে আজ নাই, যাঁর ইহার 
জন্য আসে নি. তাদের হাতেই টাকা পড়েছিল-- 
অনভিজ্ঞ ব'লেই অনেক টাকা নষ্ট হয়েছে; আর 
অনেকে টাকার লোভ সংবরণ করতে না পেরেও 
আমায় বঞ্চিত করেছে। কোথাও আমার অবিশ্বাস 
ছিল না; টাকা ধার করেছিলুম্‌ আমি, দিয়েছিলাম 
যাঁদের, তাদের কাছ থেকে কোন রসিদপত্র নিই 
নি--তা" যাক, তারপর একদল দরদী লোক 
এসে নৃততন ক'রে অনেক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে 'তুল্লো, 
খণও নৃতন ক'রে করেছি _যারা যে প্রতিষ্ঠানে, 
তাদের নামেই সেইসব কারবার ৮... " 

তিনি আশ্চর্য হইয়া! বলিলেন _“তারপর 1, 

আমি বলিঙ্লাম--“আমার কিছু নাই, যদি 
তারা প্রতারণ| করে, আমি আবার ডূববো; ক্ষিস্ত 
আমার বিশ্বাস, আমায় বঞ্চনা করবে ন।। আজ 


ভাদ্র, ১৩৩৮ ] 


যারা এগিয়েছে, তার! সঙ্ঘের মানুষ, একেবারে 
সর্বত্যাগী উলঙ্গ সন্্যাসীর দল। অনেকে বলেন, 
'প্রবর্তিক-সজ্ঘের” বিষয়সম্পত্তি রেজেষ্টারী কর৷ 
ভাল। তারা হয় ত মনে করেন, সব আমার 
নামেই আছে? বস্ততঃ তা” নয় -আমার পিতৃধন 
বসতবাটাটিও আজ পরের হস্তে, সর্বাগ্রে নিজের 
ভিটাই আমি বন্ধক দিয়েছি। সবাই যখন ভিতর 
থেকে এক্যবদ্ধ হবে, তখন সকলে মিলে সঙ্যেবু 
সম্পদ অথণ্ড করে? তুল্বে, আমি জানি আমার 
বিশ্বান বার্থ, হবে না-আর এইটার প্রতীক্ষায় 
আছি।” 

সর্ববাধিকারী মহাশয় বৌধহয় কথাগুলি শুনিয়া 
খুবই বিশ্মিত হইয়াছিলেন। কেবল বলিলেন_ 
“আপনি দেখছি সকল অবস্থার ভিতর দিয়! 
অতিত্রম করেছেন, জগতের কোন অভিজ্ঞতাই 
বাকী রাখেন নি!” 

আমি আর কি উত্তর দিব, নিজের 
অবস্থাটা তো খুবই জাগ্রত, জলস্ত; হাসিয়াই 
বলিতে হইল, "1 ভগবান্‌ আমায় সব দিস্সেছিলেন, 
আবার সবই কেড়ে নিয়েছেন আজ আমা 
কাঙ্গাল করেছেন। আমার এই স্থখ--আজ আমার 


কিছু নাই, স্তী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি সব দুরে সরে. 


গেছে; আমি কিন্তু একটা বস্তুতে আশ্রয় পেয়েছি 
বৈকি! তা" না হ'লে দ্লাড়িয়ে আছি কি নিয়ে? 
নে আমার তত্ববস্ত, ভগবান ধীরে ধীরে সৃবখানি 
অধিকার করৃছেন, এইটাই আজ 70181069$ 41181 
1110) 116.” 

সর্বাধিকারী মহাশয় আমার সম্বন্ধে সব কথাই 
শুনিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত ব্যবহারজীবী, 
ধীরে ধীরে জেরা করিয়। লব কথাই বাহির 
করিয়! লইলেন, শেষে প্রীঅরবিন্দের কথাও উতাপন 
করিলেন। সে বিষয় আমি এই ক্ষেত্রে উত্থাপন 


স্তার দেবপ্রসাঁদ সর্ববাধিকারীর সহিত কথোপকথন 


৪৫৯ 
করিব না, দেববাবুকে ইহা বিশেষ ০ 
বলিয়াছি। 
: ১২টায় উপাসন|। ঘড়ির কাটা ক্রমেই আগাইস্া 
চলে। একটু ইতস্ততঃ ক্লরিতেই তিনি বলিলেন-_ 
"আপনি এইবার ব্যস্ত হয়েছেন।” আমি 
বলিলাম-_“বাসামন ছেলেরা অপেক্ষা ০ ২টায় 
আমাদের উপাসনা ।” 

তিনি চেয়ার ছাড়িয়। উঠিলেন। আমি অনেক 
নিষেধ করিলাম; কিন্তু তিনি শুনিলেন না-সে যে 
কি নিবিড় মমতা ও আত্মীয়তার আবৈষ্টন তাহা! 
আমি কোমদিন ভুলিব না। তিনি দ্বিতল হইতে 
পিঁড়ি বহিয়া নীচে আসিলেন; সোফারকে গাড়ী 
প্রস্তুত. করিতে বলিয়া কথা স্থুরু করিলেন__ 
“মৃতিবাবু, আপনার কথাগুলি ছবির মত অপূর্ব ! 
মা-ঠাক্রুণের পরলোক-গমনেও দেখছি--আপনি 
নিঃস্ব হননি, এ কি জানেন !”--এই মনম্বীর চক্ষু 
ছল ছল করিয়! উঠিল। কি গভীর ভক্তির প্রবাহ 
বুকে যেন উজান দিয়৷ ছুটিল! তিনি বিক্ষারিত 
নয়নে বলিলেন-_পপার্থসারথির বু বাহিরের 
দিক্‌ থেকে হাঞ্জার হাজার বাণ বিদ্ধ হয়েছে, 
তবুও তিনি বিচলিত নন্) কেন না, হৃদয়ে যে 
হদি-লক্মী বিরাজ কর্ছেন। একবার আমার সঙ্গে 
আহ্থন-_আপনার মেলায় গিয়ে যে সব পুতুল 
দেখেছি, তাতে মনে হয় আপনার হাতে খুব 
ভাল কাক্সিগর আছে; এই চিত্রটী আপনার 
মেলায় দেখাবেন ৮”--এই বলিয়৷ আমায় আবার 
উপরে লইয়া গেলেন? সমত্ত কথাবার্তার পর এই 
মহূর্ণটাই আমার সৌভাগ্যক্ষণ মনে হইল) এইখানে 
রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, ইতর ভর্র, শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সব এক হইঘ্াছে। আমি দেবপ্রসাদ 
বাবুর মহাতীর্ঘক্ষেত্র ঠাকুর-ঘরে গিয়া তাঁর সঙ্গে 
উপনীত হইলাম। 


৪৬ 


প্রশন্ত কঙ্গ সংলগ্ন একখানি ছোট্র ঘর। গ্রস্তর- 
মণ্ডিত দিংহাসনে রাধারুফের যুগলমৃন্তি। বেশভূষা 
সবই সভীসাধবী গৃহলক্্ীর হস্তেই যে সবেশিত 
হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। এই 
গৃহদেবতা ব্যতীত আরও অনেকগুলি দেবযুষ্ঠি 
রহিয়াছে । বাংলার এই মনীষী এত বড় পৌত্তলিক 
-োর্টি হিদু-ধর্শের চূড়ান্ত অনুভূতি কি গভীর 
ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন ! এইখানেই এই অধ্যাত্ব- 
শিল্প বুবি সত্য পৃজা পাইয়। ভারতের স্বপ্ন সার্থক 
করিয়াছে। তিনি দুইটা মৃদ্তি বাহির করিলেন__ 
একটি পার্থারথির। সত্যই এই মৃত্তির বক্ষে কয়েকটা 
সথচাগ্র তীর বিদ্ধ; বক্ষের বাম কোণে লক্ষমীমূতি 
অধিষ্ঠিত। আমি মৃত্তি দেখিব কি, স্যার 
সর্ববাধিকারীর ভক্তিনত দৃষ্টির মাধুর্য। দর্শন করব 
ভাবিয়া গাইগাম না । তিনি নৃসিংহ মৃদ্ভিটা দেখাইয়] 
বলিলেন-_“ঠাকুরের ভীম করালমৃত্তি কি শোভা 
পায়! জগতের ধর্খরক্ষায় তিনি এমন উগ্রমৃদ্তি 
ধারণ করিয়াও, দেখুন নয়নে. কি করুণাঁ-জিগ্ধ 


| প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৫ম সংখ্যা 


দৃষ্টিটিকু!” তার প্রাণম্পর্শা কথাগুলি ভাষায় ব্যক্ত 
হইবার নহে। 

বিদায় লইতে বাখিডেছিল--মনে হইল, এতক্ষণ 
আমার কথায় সময়ব্যয় হইল, তার হৃদয়ের বাণী 
শোনা হইল না তো! এই আধুনিক যুগের ইংরানী 
শিক্ষায় ও সভ্যতায় যে হৃদয়ধানি অনাবিল, বাহিরের 
এশ্বধ্যে ও মর্যাদায় মলিন হয় নাই, সে 
হৃদয়ের নিবিড় ম্পর্শ ভাল করিয়া গ্রহণ তো করা 
হইল না! কিন্তু উপাসনার তাগিদ বড় হওয়ায় ক্ষণ 
মনেই বিদায় হইল্লীম। তার কথ ভাবিস্তে 
ভাবিতে হ্বদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। শ্তার 
সর্বাধিকারী একজন খাটি বাঙ্গালী; রাজনগরীর 
বুকে তার প্রাসাদ বাঙ্গালীর গৃহ; সেখানে 
বাঙ্গালীর হৃদয় ভক্তিরসাপ্নুত হইন্বা ঘগ্য 
হইবে। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর এখনও 
যেন দিবার কিছু আছে; কিন্তু গ্রহণের তাগিদ 
কোথা--আমরা যে আজ সম্মেহনগ্রস্ত আত্মহ।রা 
জাতি! 


জন্মাষ্টমী 


[ কবিশেখর শ্রীকালিদাম রায়] 


অষ্টমী উপবাস করি নাই কেন তুমি জান? 


মানি না তাহার জন্ম জন্ম ধার তুমি ভাই মান। তত 


 বর্ষপঞ্জিকায় তুমি জন্মতিথি পেয়েছ ধাহার, 
মহাকালপঞ্জিকায় খুঁজি জন্মতিথি পাই না ত তার ! 

জাতকের মৃত্যু ধরব কই? ন্মরি তার মৃত্যুদিন 

কর না ত শোকথঘটা _তাহে কেন রও উদ্ালীন? 


জন্মজরা-মৃতাহীন সে আমার শাশ্বতকিশোর ' 


অষ্টমী নবমী নয়__পূণিমাই শুভদিন মোর। 
 রহিললাম প্রতীক্ষায়, অনশনে বিশুঞ্ধ বদনে, 


মধু পিয়ে তার নে মাতি রাস-হোলী 'ও ঝুধনে। 





বম্বে অনভ্ঠ্য্ান_ ১৯০৩ খুষ্ঠান্দে লেলিনের নেতৃত্বের যখন 


রুষে ,বলখেভিকবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, ইহা প্রচলিত শাস্নতন্ত্বের বিরুদ্ধে এক প্রকার 
জগতের শাসনতন্ত্র ও জীবননীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়। রুষের রাষ্ট্রনীতিক চক্র 
মাধনে এই জাতিটার কর্ম প্রচেষ্টা কি অপাধারণ ডুমা ভার্দিয়া দাড়াইল, সেদিন ইহার দুক্জয় 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহ! ভারতের মত 
পরাধীন জাতির লক্ষ্য করিধার বিষয়। 
রুষের আদর্শবাদের অহুসরণনীতি ভারতের 
পক্ষে মারাত্মক; কিন্তু ছুরবস্থার ভিতর মাথ! 
তুলিয়া দ্াড়াইবার যে কৌশল ও ব্যবস্থা 
তাহা আমাদের ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে। 

কুষের এই বলশেভিক-তন্ত্র অধিক দিন 
প্রতিষ্ঠা পায় নাই। জগতের সকল জাতির 
বিরুদ্ধতা সত্বেও রুষজাতি কেবল নিজের 
পায়ে ভর দিয়াই বিশ্বজদ্ী হইতে চাহে 
-এই অহাবীধ্য সে কেমন করিয়া 
পাইল, ভাবিবার বিষয় নহে কি? 

১৮৮৩ খুষ্টাবঝে কয়েকজন তরুণ একটা 
* দ্বেশ'হিতকর কর্শচক্র গড়িয়া তুলে । ১৮৯৪ 
খুষটাবব পর্যন্ত ইহা লোকচক্ষের অগোচরেই 
ছিল, কেহ এই দলটাফে গণনার মধ্যেই | 
আনিত না; কিন্তু ১৮৯৮ খুষ্টাঞ্ছে ইহার মৃত্তি দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। সেদিনও এই 
অস্তিত্ব সর্বনপমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দলের অন্ততম নেতা মারতভ্‌ বলশেভিক দল 
ইহাই বলশেভিকদলেয় 'পিশু-অরস্থা। তারপর হইতে ভিন্ন হ্ই্ব। মেনশেভিক দল গড়িয়া 





লেনিন 
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তুলিলেন। কিন্তু রুষের নিরক্ষর শ্রমজীবী দল 
লেনিনের ভিত্তরে তাহাদের প্রাণের সাড়া পাইল। 
সামগ্রস্তবাদী মারতভ্‌ হতবল হইয়া! পড়িলেন। 
তারপর লেনিন অরমিক সম্প্রদায়ের সাহায্যে রুষের 
অত্যাচারী সম্রাট জারের পতন 'সম্ভব করিয়া, 
এক নৃতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। | 

এখনও অদ্দশতাবীকাল অতিবাহিত 
হয় নাই) রুষের এই জন্সমগ হইতে 
আজ পধ্যন্ত সে জগতে যে বিপ্লব সুচনা 
করিয়াছে, তাহ| বিস্ময়কর. ব্যাপার । 
লেনিনের প্রাণশক্তি এই অল্লকালের মধ্যে 
এত বড় ছুঃসাধ্য কম্ম সম্পন্ন করিয়! এক 
প্রকার নিঃশেষ হইয়াছিল । তার তিরোধানে 
রুষ নিরাশ হয় নাই? ষ্র্যালিনের অঙ্গুলি- 
সন্কেতে নব্যরুষ আজ জগতের নম্মুথে 
সকল অন্তরায় বিদীর্ণ করিয়া মাথ। তুলিয়া 
ঈাড়াইবে-.এই মহাধজ্ঞ রুষে আরম্ত 
হইম্লাছে। 

১৯২৮ খুষ্টাব হইতে ১৯৩২ খুষ্টাবের মধ্যে 
রুষ নিজের ঘর গুছাইয়! লওয়ার স্বল্প গ্রহণ 
করিয়াছে, ঈ্থার বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে 
দিয়াছি। এই কশ্মসাধনের জন্য রুষের 
হিসাবের অঙ্ক তার সর্বপ্রকার এশ্বধযকে 
নখদর্পণে আনিয়াছে। আজ প্রত্যেক 
ঘোড়া, গরু, ভেড়া। শূকর, এমন কি একটী 
ছোট্র শশক পর্য্যন্ত বে-হিনাবে খরচ করার 
কাহারও অধিকার নাই; রুষের -জমির একটু 
সামান্ত অংশ পর্যন্ত অব্যবছারে পতিত থাকার 
উপায় রাখা হয় নাই-_রুষকে আজ নিজের পায়ে 
তর দিয়া দাড়াইতে হইবে। বাহিরে মুখ বাড়াইয়া 
সে জানিয়াছে, কেন না, তাহার এই নব্য সভ্যতার 
সমর্থন করার মানুষ মার কোথাও নাই। তাহাকেই 


গ্রাবর্তক 





[১৬শ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


আত্মধন্ম রক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহা বিশ্বব্যাপী 
করিয়া! তুলিতে হইবে । 

রুমের যগ্ত্রশালা সচল সরব, দিবারাত্রি এক 
হইয়াছে; রেলের প্রত্যেক গাড়ীখানি, সমুদ্রবক্ষে 
বৃহৎ অর্ণবপোত হইতে মাছ ধরার ক্ষুদ্র নৌকাটাও 
রুষের গঠন-তস্ত্রের হিসাবে চলিতে ফিরিতে 


মিঃ ই্টালিন 


আর্ত করিয়াছে-চেতন অচেতন দেশের স্ববখাঁণ 
জীবন একযোগে শত বৎসরের -কাজ দশ বৎসর 
শেষ করিতে চায়। ইহাই বোধহয় গীতোক্ত 
"যোগ: কর্ধস্থ কৌশলম্‌” বাণীর উজ্জল দৃষ্টান্ত 
ভায়তের চস্কু কি উদ্মীলিত হইবে না? 

ঘি রুধ এই প্রথম পর্ধ্যায় যথারীতি সুসম্পন্ন 


ভাদ্র, ১৩৩৮] 


করিতে পারে, তাহা হইলে ১৯৩৩ খুষ্টাবের প্রভাতে 
তার ললাটে ঘৌভাগ্য-সুর্য্যের প্রদীপ্তচ্ছটায় জগৎ 
ঝলসিয়৷ যাইবে; সে তাহার শিক্ষ! সভ্যতার আদর্শ 
বিশ্বব্যাপী করার জন্ত বাহির হইবে। তাই 
বিশেষজ্ঞের বলেন_রুষের এই অস্থাথান সফল 
হইলে, ১৯৩৮ খুষ্টাবে জগতে মহাবিগ্রব আরস্ত 
হইবে । কেন না, রুষের এই প্রাণশক্তি পৃথিব'র 
গতানুগতিক জীবনধারার পথ আগুলিয়। ধরি, 
বিশ্বর বর্তমান বিধান উপ্টাইয়া। দিবে--জগতে 
অর্থনীতিক' জীবন শুধু নয়, সমস্ত জীবন-নীতির 
মূলেই ঘা পড়িবে । এই সকল ভবিগ্যতের কথা-- 
রুষের এই প্রাণ কোথা হইতে আসিল ! 

স্মাঞজ আম্রা-বাঙ্গালী জাতিকে মচেতন হইতে 
বলি। রুষের এই নবজাগরণের মলে বিশাল 
জাতি তাহাদের সহিত ধোগ দিতে হাত বাড়ায় 
নাই; বরং আদর্শ লইয়া বন্বার একমুষ্টি মা্ষের 
মধ্যে শতবার সহক্বার দলাদলি ঘটিয়াছে ; 
আত্মঙ্থার্থের কথ! মাত্র যেখানে ছিল, একে একে 
সব খনিয়া পড়িঘ্বাছে; শেষে লেনিনের সঙ্ঘবদ্ধ 
প্রাণশক্তি দুঙ্জয়বেশে রুষের বিপ্লব সিদ্ধ করিয়া, 
সেই শক্তিই অখণ্ড মৃষ্ঠিতে রুঘকে এমন করিয়! 


গড়িতে চায়, যাহার গ্রতিদ্বন্দিত ক্করার ক্ষমূতা, 


আর কাহারও হইবে না। যোল কোটা রুষের 
মাধ এক জাতি ও এক সম্প্রদায়গত নহে; কিন্ত 
আঙ্গ তাহারা একযোগে জন্মভূমির গৌরবরক্ষায় 
উদ্যত" হইয়াছে । বিশ বংসর পূর্বে এরূপ কল্পনা 
কেহ করে নাই। 

“তাহার! দেশের দরদ হৃদয়ের সবখানি দিয়া 
অনুভব করিয়াছিল, তাহার “ছুধ ও তামুক" 
এক সঙ্গে খাইতে চাহে নাই; নিবিড় নিঃসঙ্গ 
হইয়া কর্মজীবনের দীক্ষা লইয়াছিল, কোথাও 
উদাসীন স্থান পায় নাই। দেশের মনীধিবর্গের 


মত ও পথ 
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সছুপদেশ, ভিত্তিহীন আদর্শবাদ তারা গ্রাহ্‌ 
করে নাই; অন্তর্যামীর অন্ুরণ করিয়া 


ত্যাগ ও তপন্তার বলেই ছুঃসাধ্য যাহা তাহা 
সিদ্ধ করিয়াছে, ভারতে এইরূপ একদল মাস্ুষের 
সাজ অভ্যুর্থান, কামনা কুরি। ভারতীয় ভপস্তায়, 
ভারতের সনাতন আদর্শবাদ লইয়া একট! নৃতন 
জাতির সৃষ্টি সার্থক হোক; সেই অপরাজেয় জাতির 
শক্তি ও প্রতিভায় আঙ্জিকার জাতি ধশ্মের ভেদ 
এক মুহুর্তে কোথায় লোপ পাইবে, তাহার ঠিকানা 
থাকিবে না। আজ নপুংসকের মত গলার জোরে 
যাহ! করিতে চাহি, তাহা অন্তরের বলেই সিদ্ধ 
হইবে। 


ভ্ঞাবভেল্পস আকাজভ্জ্জে 
বেভতন-সমস্যা 
ছেচন্লিশ বংসর কংগ্রেসের অধিবেশনে 


ভারতের রাজকন্মচারীদের মোটা বেতন-প্রনঙ্ন 
লইয়া যথেষ্ট আলোচন! হইয়াছে । কংগ্রেসের বৈধী 
আন্দোলন অহিংস সংগ্রাম পধ্যন্ত গড়াইল, এবং 
দিল্লীর চুক্তি অনুসারে রণক্ষান্তি ইইয়াছে। 
কংগ্রেসে-প্রতিনিধিম্বদূপ মহাত্মা বিলাতের গোল- 
টেবিল সভায়, স্বরাজ অথব। ফেডারেল গভর্ম্ণ্ট 
গঠন মানসে যোগদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 
ভারতের ভবিষ্য রাষ্ট্রতন্ত্রে রাজকর্মচারীদের বেতন 
সম্বন্ধে এবার করাচী কংগ্রেদে ইহাই স্থির 
হইয়াছে-_-ভারতের রাজকর্মচারিগণের মধ্যে কেছই 
৫০২ টাকার অধিক বেতন " পাইবেন ন]। 
ভারতের মাথাপ্রতি আয়ের হিসাবে এবং অন্যান্ত 
দেশের তুলনায় ইহা যে অল্প হয় নাই, তাহা 
তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন। 

জাপানের প্রতি মানুষের গড়প্রতি চারি আনা 
আয়-দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা মালিক বেতন 
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পান ১৭০০২ টাকা; প্র।দেশিক শাসনকর্তৃগণু 
৬০,২৮০*২ টাকার অধিক বেতন পান না) 
সরকারী দপ্তরখানায় ১৫*২ হইতে ৫০০২ টাকা 
বেতনের ব্যবস্থা আছে। " প্রধান বিচারপতির 
বেতন ১০০২ টাকার অধিক নহে) অন্যান্য 
বিচারকগুণ ১৫০২ হইতে ৭**২টাকা বেতন পান। 
গ্রধান পুলিশ কতৃপক্ষ বেতন পান ৭০০. টাঁকা, 
অধীনস্থ কম্মচারিগণ ২৫০২ টাকা ৩০০২ বেতন 
প্রাপ্ত হন, পুলিশ প্রহবী ও সার্জন ৬০২, ৭০২ ৮০২ 
এইরূপ বেতন পায়। এই অবস্থায় ভারতের 
রাজকম্মচারিগণের সর্বোচ্চ বেতনের হার ৫০০২, 
টাকা অন্যায় হর নাই। 

ম্হাম্বার হিসাব অন্যায় হয় নাই । থে দেশের 
অধিবাসী প্রতিদিন ছগু পয়সাও জীবনধারণের 
জন্য উপায় করিতে নীকের জলে চক্ষের জলে হয়, 
সে দেশের রাষ্ট্রশাসনে সহস্র লহত্র অর্থের বেতন- 
ভোগী কর্মচারী বিসদৃশ; তবে আমাদের মনে 
হয়, ইহার উপর ভাতা। বলিয়া একট! জিনিষ 
আছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় জীবনধারণের 
বাবস্থ|ট যতই ছোট করিয়া লওয়া হউক, 
মহাত্বাকেও যখন মোটর রেল করিয়া দেশ- 
দেশাস্তরে ছুটিতে হয়, তখন এই খরচট| রাজপুরুষ- 
গণের পক্ষেও যে দরকার হইবে, ইহা বলাই 
বাহুল্য। মান্ুষের পেটের দায় আর“ কতটুকু! 
দেদিন ভারতের একপ্রাস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত, 
মানুষ চাদরের খুটে চিড়া ছাতু বীধিয়। 
পাওদালে শেষ করিত; আজ. ঝনাৎ করিয়া 
কয়েকখণ্ড রৌপামুদ্র বায় না করিলে মুন্লুক 
যাওয়া বন্ধ হইবে। এই হিসাবট! সংযুক্ত করিলে, 
আমাদের মনে হয়-বেতনের হার কিছু বৃদ্ধি 
পাইবে। ৭ 

আমরা! একটা অভিজ্ঞতা হইতে কথাটা 


| প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


বলিতেছি। ফরাসী ভারতে ম্বভাবত্তঃ রাঁজপুরুষগণের 
বেতনের হার অল্প; কিন্তু ভাতায় তাহা এক- 
প্রকার পোষাইয়া যায়। তবে ব্রিটিশ ভারতে 
"বাণিজ্যে বসতি লক্ষমী,--তদর্ধং রাজসেবায়াম্” ইহা 
যে বিপরীত দ্রাড়াইঘ়ছে,র তাহাতে আর 
ংশয় নাই। ভারতের স্বরাঞ্জ আন্দোলনের (বিরুদ্ধে 
মোট্াবেতনলোভী আবার একদল লোক ন! 
মাথ! তুলে ! দলাদলির মূল যে স্বার্থ, তাই আশঙ্কা 
আমাদের- অমূলক নহে। 

আমাদের এই খাট! যে একেবারেই কাল্পনিক 
নহে, তাহা সেফ্গার্ড প্রসঙ্গ লইয়া “ম্পেক্টেটর” 
কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তরে মহাত্মার 
উক্তির মর্ম হইতেই ইহা! বুঝ| যায়। “স্পেক্টেটর” 
কাগজের সম্পাদক মহাশয় বলেন- ভারতের 
লোকেদের মধ্যে এক্য ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিলে “সেফ্গার্ড লইয়া এতটা মাথা ঘামাইতে 
হয় ন।। মহাত্মার উত্তর--ভারতে যদিও আমরা 
বিভিন্ন জাতি সম্প্রধায়, যদিও আমর! খুনোথুনি 
করি, আমাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন, তবুও ভৌগলিক 
তত্বানযায়ী আমাদের দেশ এক ও অথণ্, আমরা 
একজাতি। ভাষা এক হইলেই অখণ্ড জাতীয়স্তা 
সিদ্ধ হয় না) আর অস্তঃকলহে, কৃকুরের মত 
খেয়োখেয়ি করিলেই যে এক অখণ্ড জাতি 
ছন্নছাড়া হয়, তাহারও কোন প্রমাণ- নাই। 
ভারতের দিভিলিযম কি ভারতের উপর 
যথার্থ শুভেচ্ছা পোষণ করেন? তাহারা :কি 
ভারতজাতির সহিত যথার্থ বন্ুত্বস্ত্রে : আবদ্ধ 
থাকিতে চাহেন? আমাদের মনে হয়, ভারত- 
শাননে ত্রিটনের যে স্বার্থ, সেই স্থার্থই বিষের 
মত আমাদের অন্তবিবাদের কারথ-স্বার্থশৃন্য রাজ্া- 
শাসনের ব্যবস্থাপরিবর্তনে আমর! বথার্থকূপে 
জাতিগঠনের ন্থুযোগ পাইব। 


ভাত্তর। ১৩৩৮ ]. 

ভ্ডান্সতেন্স এপ 

উদীয়মান তরুণ জাতিকে আজ এই সকল 
শ্রতিকটু প্রসঙ্গ লইয়৷ বিশেষভাবেই আলোচন! 
করিতে হুইবে। ভারতের ম্বাধীনত! কোন্‌ পথে 
আসিবে, সে তর্ক, সে বিচার মস্ুম্বুদ্ধির অতীত; 
ভারতের বিধাতৃ-পুরুষ সে সমস্যা সমাধানের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের কিন্তু সকল দিক্‌ দিয়া 
স্বাধীন জাতির ভাব ও চরিত্র লইয়৷ অজ 
দাড়াইয়। উঠিতে হইবে । 

কংগ্রেম এই পথে জাতিকে অতি দ্রুত আগাইয়া 
দিতেছে। গয়া ও লাহোর কংগ্রেসে ভারতের খণ- 
গ্রসঙ্গ লইয়া গভীরভাবে আলোচন। হয়। ভারতের 
মুক্তি-ত্রত লক্ষ্য করিয়া, বিদেশী সংবাদপত্রে 
নানা ভঙ্গীতে বিদ্রপাত্মক টিগ্ননী প্রায় বাহির 
হয়) এইজন্য স্থির হইয়াছিল, এই বিষয়ে ভারত 
সত্যই কতটা দায়ী, তাহার একট। খাটি হিনাব 
বাহির করা। এই কার্যের জন্ত শ্রীযুক্ত বাহাদুরজী, 
ভুলাভাই দেশাই, কে-টি-সা, জে, সি, কুমারাপ্া, 
এই চারিজন অর্থনীতিক শাস্ত্রে স্থনিপুণ ব/ক্তির 
সহযোগে এক কমিটা গঠিত হয়। ইহারা দীর্ঘ- 
দিনের শ্রমে কংগ্রেসের সন্মুথে মে হিসাবে দাখিল 
করিয়াছেন, তাহা! আমাদের ভাল করিয়া প্রণিধান 
করা উচিত। শ্বরাজ্যসাধনের পথে এই খণদায়- 
মুক্তিরও যে সন্কট, তাহাও আমাদের ন্যায়তঃ 
সমাধান করিতে হইবে । ৃ 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে-_আইরিশ জাতি 
যেদিন স্বরাজ-পতাকা উড়াইয়া জাতির যে চরম 
সৌভাগ্য তাহা! লাভ করে, সেদিন তাহার ঘাড়েও 
বিপুল ধণের বোঝা চাপাইয়া দিতে ত্রিটন চেষ্টার 


কম্থুর করেন নাই, কিন্তু তাহা সফণ হয় নাই। 


রুষ বিপ্লবী) সে গায়ের জোরেই সবনাকচ করিয়! 
স্বাবলদ্ধীর লাধন! লইয়াছে। দেশমুক্তির অধিকার 
210) 


মত ও পথ ঁ 


৪৬৫ 


পাইলেও এই খণভারের নৈতিক বাধা সহজে 
উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। ভারতকে তাই পূর্ব 
হইতেই ইহার জন্ত সাবধান হইতে হইবে। 

শ্রীযুক্ত ডি, এন, *বাহাদুরজী প্রমুখ ভারতব্খণ- 
কমিটার সভাবৃন্দ এই কয়টা ছত্রে ধণের পরিমাপ ও 
কারণ সর্বসাধারণের চক্ষে সম্মুখে ধরিয়া .কি 
উপকার যে সাধন করিয়াছেন, তাহ। আর বাঁদিবীয 
নহে। যে জাতি আজ মুজিকামী, তাহাদের 
প্রত্যেকের এই খণের অঙ্ক সর্বদ। স্মরণ রাখিতে 
হইবে। নৈতিক বাধা অনেক সময়ে অদ্বত্ব প্রযুক্ত 
অকারণ গীড়া দেয়। তাই পরিস্তাররূপে বুঝিদ্বা 
খণবোধ প্ররুতপক্ষে যতটুকু ততটুকুর দায়ই 
আমরা বহিব। আজ হইতেই আমাদের মনকে 
ইহার জন্থ প্রস্তত করিতে হইবে । 

ইষ্ট ইত্িয়া কোম্পানীর আমলে যে খণের 
বোঝা তাহার হিসাব ও কারণ এইবপ প্রদত্ত 
হইয়াছে :-- 

১৮৫৭ খুষ্টাবের পূর্বে 
কোম্পানীর বহিঃসংগ্রামের 


খরচ ৩৫.০*ৎ কোটাটাকা। 
১৮৩৩ হইতে ১৮৫৭ 
খুষ্টা পর্যন্ত কোম্পানীর 
মূলধনের স্থদ ১৫.১২০ কোটা টাকা 
১৮৫৭ খৃষ্টাবের সিপাহী | 
বিশ্রোহের খরচ ৪৯,৯০০ ৮ 
্রি্টিশরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে 
১৮৫৭ হইতে ৭৪ সালের 
১০,০০৬ 
ই ইত্ডয়ার সম্পত্তি 
খরিদ বাবদ ১২,০০৯ % 
১৮৫৭ ভুইতে ১১০১ 
বহিযুদ্ধে খরচ ৩৭/৫৪০ রি 


৪৬৬ 


১৯১৫ হইতে ১৯২৭ 
ইউরোপের যুদ্ধে ভারতের ্‌ 
দান *৮৯.০০০ কোটী টাকা 
১৯১৪ হইতে ১৯২০ 
ইউরোপের যুদ্ধে খরচ 
১৮৫৭ হইতে ১৯৩১ 
পর্যন্ত খুচরা খরচের হিসাব ২০.০**  » 


চি 
১৭০,৭০০ 


্রহ্মগ্রদেশের জন্য ৮২,০০০ ৯ 
১৯৬ হইতে ১৯২১ 
ভারতশাসন গ্রবর্তনে 
ক্ষতির মাত্র! ৩৫,০৯০ 
রেল কোম্পানি দখল 
করায় ৫০,০০৩ 
অন্তান্ রেল নিশ্মীোণে ৩৩১০৪ 
মোট ৭২৯,৭০৩ 


প্রক্কত দেশের উন্নতিবিধানে ৮ কোটা টাকা 
ব্যয় যুক্তিসঙ্গত, অন্ত ব্যয়ের জন্ত ভারতকে দাবী 
করা চলে না। কোন. দেশই নিজের উন্নতি 
অবনতির হিসাব ব্যতীত অপরের দায়ভার বহন 
করে না; এমন কি ব্রিটনের অধীনস্থ ডোমিনিয়ন 
বাঙ্গ্যগুলিও নিজেদের দেশ ও বাণিজ্য ব্যাপারে 
সমুদ্রপথরক্ষায় অর্থব্যয় করে। ভারত কামধেনুর 
মৃত সর্ব ব্যাপারেই দোহিত হইয়াছে । *ধনে প্রাণে 


একটা জাতিকে চিরপন্গু করিয়া রাখার এই নীতি 


আদৌ ঘে সমীচিন হয় নাই, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি 
মাত্রেই বলিবেন। ভারতের স্বরাজলাভের সুদিন 
এই খণ লইয়া যে বুঝাপড়। হইবে-_সেদিন ভারতকে 
ল্পট বলিতে হইবে এতখ নি খণভার সে বহিবে 
না। শশ্তুশ্তামলা মণিরত্বশালিনী ভারত আজ 
খণভারগীড়িত।। নিখিল বিশ্ব যার স্তস্তদুগ্ধে আজ 
গনি ও সম্পদের অধিকারী, সেই ভারতের মায় 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম. সংখ্য। 


পরাধীনতার বোবা চাপাইয়! ব্রিটনবানী নিশ্চিন্ত 
থাকে নাই, গুরু খণের বোঝা অকাতরে 
চাপাইয়াছে। পরাধীনতার মহাপাপ এমনই বটে ! 


হিল্দু-মুললমান-_ 


জাতির জয় যখন হয় তখন কি অংশ 
হিসাব কষাকষি চলে, আমরা একথা বহুবার 
বলিয়াছি। আজ তো জাতির জয় নহে, ভারতের 
মিশ্রশক্তি ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনপ্রার্থী। 
এই প্রার্থনার শক্তি রক্তারক্তি ন। হওয়া পর্ধাস্ত 
শাসকের অন্তর স্পর্শ করে নাই। এখন চুক্তির 
কথা। সে চুক্তির ক্ষেত্রে ঈড়াইয়াছেন সবাই-- 
তাহার কারণ, অংশতঃ জয়ের অধিকার পূর্ণজয়ীর 
যে অধিকার তাহ! নহে; বরং ইহাতে স্থুবিধা- 
বাদীরই 'পাথরে পাচকিল' হয়-_হ্‌ইয়াছেও তাই) 
প্রতিপক্ষেরও ইহাতে স্থবিধা অনেকখানি । 

বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাত্ববৃন্দের দাবীর সরটা 
কিছু কড়া ধরণের--যেন আজ তারাই ভারত 
জয় করিয়া ইংরাজের সঙ্গে সর্তবদ্ধ হইতে আগাইয়া- 
ছেন, হিন্দুজাতিটার বিপুল অস্তিত্ব খাটে! 
করিবার হইলে তাহারও ক্রটি হইত ন1। ধুনার 


গন্ধে মনসার নৃত্যও আরম হইয়াছে । বিদেশী 


ধবাদপত্রগ্ুলি এমন “নেতি'র মন্ত্র আগড়াইতে 
আরম্ত করিয়াছেন, যে জীয়ন্ত মাছে পোক! ধরিয়া 
যায়, হিন্দুস্থান ভারতে হিন্দুকে 'আর খুঁজিয়া 
পাঁওয়! যায় না। নৃতন শাসনতন্ত্রে ভাগাভাগির 
হিলাব দেখিলে মনে হয়-_রাজ কর্তৃপক্ষ,» মুলমান- 
সম্প্রদায়, আর ভারতে এক -অন্পৃশ্বজাতি নামে 
প্রবল সম্প্রদায় মাথ। তুলিয়াছে; তাহারাই আজ 
সবের অধিকারী; হিন্দুজাতিই নগণা, অক্ষম, 
অপদার্থ, অস্তগ্রহের ভিখারী । কথায় সব হয়না 
বন্্ বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রাণলিদ্ধ যাহা। তাহ্‌! 


ভাগ্র, ১৩৩৮ ] 


উড়াইয়া দেওয়া! নম্তব নয়। আজ মনে হয়, কাবুল 
কান্দাহারও ষে একদিন হিন্দুজাতির বাসভূমি 
ছিল! জোয়ার ভাটার মত জাতি-সংখ্যার হাস ও 
বৃদ্ধি আছে--তবে আজিকার অনেকখানি কাগজে 
কলমে, হিসাবের খতিয়ানে স্থদিন আমিলে ভারতে 
হিন্দপ্রাধান্ই মাথা তুলিবে। বোধ হয়, তাই 
হিন্ুজাতির অন্তিত্জ্ঞান আজ ভয়ের কারণ 
হইয়াছে । কিন্তু আমরা এইরূপ ভাবপোধগ্রের 
পক্ষপাতী নহি; বিধাতা যে অবস্থায় 
আমাদের * ফেলিয়াছেন, তাহা বহিবার শক্তিই 
চাহি। জাতীয়তার ক্ষেত্রে ধন্মভেদ মারাত্মক নহে । 
আমর! হিন্দু-মুললমান, অস্পৃশ্ঠ, শিখ অবিভাজ্য- 
রূপেই ধাড়াইতে চাই। এইজন্তই কংগ্রেম সংযুক্ত- 
জাতির ক্ষেত্রতৃমি্ূপে গড়িয়। উঠে-এইথানেই 
আমরা মিলিত জীবনের মহাশক্তির অন্ভৃতি 
প্রত্যক্ষ করিব। 

মুদলমান সম্প্রদায়ের মধো জাতীয়তার মন্ গ্রাহী 
ধাহারা তাহার! ইহা পরিস্কার রূপেই বুঝেন । এই 
জন্তই কংগ্রেসের সহিত এক্যবদ্ধভাবে তাহার! 
ভারতে স্বরাজের ভিত্তিগ্রতিষ্ঠা চাহেন। সওখঘ, 
আলি প্রমুখ ইস্লামধন্সিগণের অপেক্ষা তুলনায় 
ইহার! শ্বীয় ধন্ম-বিষয়ে কোন অংশে উদাসীন 
নহেন, অন্ুমাত্র অল্পদরদী বলিয়াও তাহাদের মনে 
করার কোন কারণ দেখি না। 

আজ আমরা যদি একবাক্যে ব্রিটিশ .পালণা- 
মে্টের সম্মুখে দীড়াইয়া দাবীর কথাটা জানাইতে 
গারিতাম, আর সেই দাবীটা উপেক্ষা করিলে 
ভারতের ত্রিশকোটী নরনারী তাহার প্রতিবাদে 
প্রচ্বেশে দীড়াইবে-এই সত্যটা ব্রিটিশজাতির 
মনে আবাকিয়৷ দিতে সমর্থ হইতাম, তাহা! হইলে 
বোধহয় ভারতের স্াধীনতালাভের পথ ভবিষ্বাতে 
রুধিরাক্ত কর্মময় হওয়ার অবসর হইত না। 


মত ও পথ 


মহাত্মার 


৪৬৭ 
এইজন্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিলের জন্ত 
এতথানি অন্তরের দরদ গ্রকাশ 
পাইয়াছল। কিন্তু লওখৎ আলি ইহার মধ্যে 
ছলনাই দেখিলেন, *একেবাঁরে চীৎকার করিয়া 
বুলিলেন_“0থ 1 07001001756 10175 
01680 07606 41201706176 ৮০10 116 00102 
মওখৎ আলির মন্তিসকবৃত্তির স্বলতাঁ বউ; 
মহাত্মার আস্তরিকতার মণ্শ তিনি উপলব্ধি করিতে 





মৌলন1 সওখত আলি 


পারেন নীই। মহাত্মা তাহার? সহিত যদি চুক্তি 
করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক প্রতিষ্ঠায় 
সমর্থ হইতেন,। তাহা হইলে ইস্লাম 
সশ্্রদায়ের মধ্যে তাহার অগ্রতিন্বী প্রতিপত্তিই 
হইত। মহাত্মা ইস্লামীদের মধ্যে ভেদ রাখিতে 
চাহেন নাই। কিন্তু 'কংগ্রেস কি দিবে" কুদ্ধ হ্বরে 
সওখৎ আলি ই€ ব্যক্ত কর! মাত্র, তার সেই 
অখণ্ড পাদমর্ধযাদা কি ক্ষু॥ হইল না। মহাত্মা 


নি 


৪৬৮ 


এই সত্যটাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কথার 

মধ্যে আমরা সওখৎ আলিকে স্ষুপ্ন করার সন্ধান 

'পাই নাই। ভিনি স্পষ্টই কলিয়াছেন__ 
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এইখানেই সওখত আলি ভারতের সংযুক্ত জাতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন_-তিনি তাহাতেই গর্ব 
অন্ভব 'করেন; কিন্তু ইহা নিছক অন্ধত|। 
অতঃপর কংগ্রেস সওখৎ আলি প্রমুখ মুসলমান 
সম্প্রদায়কে যাহা দিতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। 
আমরা ভারতের জাতীয়তাঁর মুখ চাহিয়! ইহার 
বিরদ্ধে কোন কথা বলিব না। এখানে মশ্প্রদায়গত 
স্বার্থ দেখিলে এই অবস্থায় সর্ববধন্ম ও সম্প্রদায়ের 
মিলিউ জীবন সম্ভব করিতে হইলে, ইহা ব্যতীত 
উপায় নাই; ইহাতেও যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের 
পক্ষ-বিশেষ নিজেদিগকে ভারতের এই জাতীয়তার 
সুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন, তবে তাহার 
মূলে জাতির যুক্তি ব্যতীত ম্বতন্ত্র উদ্দো্ঠ আছে 
বলিয়াই সংশয় হয়। 

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় গ্রত্যেকের মা! রাখিয়াই 
কংগ্রেদ যে ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, 
ভাহাতে ইদ্ামধন্শীর আর হিন্দু-সপ্প্রদায়ের 
উপর ভয় অথবা সংশয় কিছুই থাক! কর্তবা নয়। 
আমরা মোটামুটি ইহার বিষয় আলোচনা 
করিতেছি । 

মুসলমান সম্প্রদায় চাহিয়াছিলেদ--ভারতের 
শীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানে ভারতের অন্তান্ত 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ঠ&ম সংখ্যা 


বিভাগের গ্ভায় ব্রিটিশশাসনের তুল্য অধিকার-_ 
কংগ্রেন তাইাতে আপত্তি করে নাই) দিদ্ুপ্রদেশকেও 
স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়ায় কংগ্রেস বাধা দিবে না। 
ধনসম্পদ্‌ বিষ্ঠা-নিধ্বিশেষে প্রত্যেক বয়ঃস্থব্যক্তিকেই 
ভোটাধিকার দেওয়ায় মুপলমানের স্বার্থ কোন 
ক্ষেত্রে বাহত হইয়ার সম্ভীবনা থাকে নাই । উত্তর- 
পশ্চিম সীমস্তে, সিছুদেশে, বাংলায় ও পাঞ্ধীবে 
মূ্লমানের আধিপতাই ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে 
এবং এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুই তাহাদের স্বার্থ . 
ংরক্ষণের ব্যবস্থার দাবী করিতে পারেশ এইরূপ 
ভোটের ব্যবস্থা থাকায় লোকালবোর্ড ও 
মিউনিসিপালিটাতে মুসলমান সম্প্রদায়ই বাংলায় ও 
পাঞ্জাবে হিন্দুর উপর কর্তৃত্ধি করিয়া থাকে । 
ব্যবস্থাপক-সভার  কেন্দ্র-ক্ষেত্রে মুসলমান 
সম্রদায়ের শতকরা ভেত্রিশ জন প্রতিনিধির 
দাবীর মীমাংসা--ভারতের দেশীয় বাজাগুলি 
রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ায়, এক্ষণে হওয়া 
সম্ভব নহে। তাহা না হইলে ভারতীয় মুসলমান 
সম্প্রদায় ও নিখিল ভারত মোস্লেম সভার সকল 
প্রকার দাবীর সামগ্রন্তই কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষগণ 
করিয়াছেন) তবুও যদ্দি কেহ সংযুক্ত জাতি- 


জীবনের পক্ষপাতী না হন, এই কংগ্রেস অথবা 


হিনদজাতিকে ইহার জন্য ভবিষ্যতে আর দায়ী 
কর! চলিবে ন1। 


স্াউগ্ুটেজিল সভ্াস্ত নুতন 
ভ্যানিক্রোৌগি- 
আঠার জন নৃতন সভ্য -রাউণ্ডটেবিল সড়ার 
কাধ্যে নৃত্তন করিয়া নিয়োগ করা হইয়াছে-_- 
তাহাদের মধ্যে মৌলনা সওখৎআলি, মৌলভি 
মহম্মদ লাফি দাউদ, সৈয়দআলি ইমাম, শ্রীমতী 
সরোজনী নাইডু, স্ার মহম্মদ ইকবাল, পঞ্ডিত 


ভা, ১৩৮ ] 


মদনমোহন মালব্য ও মহাত্মার নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইহা হইতে দেখা যায়, হিন্বু-মুলমাঁন অভেদে ভারত- 


শামনতন্ত্ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী মাত্র একজন জাতীয়পন্থী- 


মূদলমানসংহতির সভ্য গ্রহণ করা হইয়াছে; 
ইনি হইতেছেন স্টার সৈয়দআলি ইমাম। গত 
এপ্রেল মাসে লক্কৌ জাতীয় মুলমানসভার নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়া,ইনি যুক্তিৎর্ববাচন-নীতি যাহাতে প্রবন্ঠিত 
হয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমবা 
ডাঃ আন্নারি ও আবুল কাল্লাম আঙ্রাদকে এই 
সঙ্গে সংযুক্ত করা হইলে স্্খী হইতাম। স্যার 
আলিইমাম স্বতন্ত্র নির্বাচন-নীতি প্রবপ্তনের বিপক্ষে 
একা দীড়াইয়া কি করিবেন! ভারতে একদল 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান যে হিন্ু-সম্প্রদায়ের সহিত 
অন্বতন্্থ হইয়া স্বরাজপ্রতিষ্ঠায় যত্রবান্, এই 
প্রমাণ রাউণ্ডটেবিল কন্ফারেন্সে তাহা হইলে 
ভাল করিয়াই প্রদর্শন করার স্থযোগ হইত। 
কতৃপক্ষগণ জাতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর 
ন্যাধা বিচারে কুগ্ঠা করিয়াছেন_-এক্ষেত্রে ইহাই 
সগ্রমাণ হয়। 


কাস্মীবে লক্ভ গঙ্জা_ 


গত রাউগ্ডটেবিল সভায় দেশীয় রাজন্যবুন্দ গর্বব, 


করিয়া বলিয়াছিলেন-_ব্রিটিশ ভারতের মত এই 
সকল ম্বাধীন-রাজ্যে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে 
বিরোধের অগ্নিশিখ! কোনদিন জলিয়! উঠে নাই। 
অকস্মাৎ কাশ্মীরের ঘটনায় সে গর্ব দূর হইয়াছে 
আমরা দেশীয় রাজ্জে হিদ্দু-মুসলমানের বীভৎস 
বিয্োধ-দৃশ্ঠ দেখিয়া স্তভিত হইয়াছি। 

ঘটনার মূলে - একজন হিন্দু পুলিশ কর্মচারী 
এক মুসলমান গহনার কোরাণের প্রতি নাকি 
অবজ্ঞ! প্রকাশ করিয়াছিলেন) বিচারে এই 
মুপলমানকে কর্ণচ্যুত করা হয়; অপর হিমু পুলিশ- 


মভঙপথ . / 
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কন্মচারীকে পেননন্‌ দিয়। বিদায় দেওয়া হয়-__ 
তারপরই ইহা লইয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ 
আন্দোলন হইতে থাঠ্ক। তিনজন মুসলমান 
প্রতিনিধি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ. করিতে 
চাহিলে, তাহাদের বন্দী করা হয়। কাম্মীররাজ্যে 
শতকরা ৯* জন মুসলমান। দীর্ঘদিন তাহারা 
হিন্দু-সম্প্রদায়ের সহিত রিনা বিরোধে" শা 
সহিত বাস করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু যুগের হাওয়া 
যখন অন্তরূপ, তখন পূর্বের অবস্থা আর 
ফিরিবে না । যাহ! হইবার সবই হইয়াছে-_হিন্দুর 
ঘরছুয়ার লুট, হিন্দুর প্রাণবধ, দাঞ্গা-হাঙ্গামা 
কিছুরই বাকী থাকে নাই। শান্তিরক্ষার জন্য 
বর্তমান যুগের যে অব্যর্থ ধিধ!ন, তাহারও ক্রি 
হয় নাই; গুলি চলিয়াছে, হিন্দু-মুসলমানের রক্তে 
কাশ্মীররাজা রঞধধিত হইয়াছে। 

পূর্বোজ ঘটনা এই ভীষণ উপদ্রবের 
উপলক্ষ মাত্র। আসলে, মুসলমান সম্প্রদার হইতে 
রাজসরকারে অধিক সংখাক কম্মচারীর নিয়োগ 
হয় না, মৃনলমানগণ স্থবিচার পায় না) তাই 
রাজ্যশালন-নীতির বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
এই আন্দোলন-_-অতএব শাসননীতির পরিবর্তনের 
তাগিদ করা হইয়াছে। কাশ্মীরের মুদলমান 
মন্প্রদায় চাহে, যে ধশ্মে কশ্মে তাহাদের কোনকপ 
বাধা যেন ,না দেওয়া হয়, স্বাধীনমত প্রকাশে 
এবং সভাসমিতি করিতে রাজ্যশাসন-নীতি 
যেন'বিষ্ব কৃষ্টি না করে) সংবাদপত্রপ্রচার, 
মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা, 
সামরিক শিক্ষা, রাজ-সরকারের চাকুরী, এমন 
ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তন, যাহাতে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের অধিকার বজায় থাকে, এবং কোন 
হিন্দু মূস্লমান হইলে বর্তমান আইনে মে পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা বিরত করা। 
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কাশ্ীররাজ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি- 
প্রতিষ্ঠা হইলে, শাসননীতির কিরূপ পরিবর্তন 
হয়, আমরা দেখিবার জন্ত উদগ্রীব রহিলাম। 
একটা বিষয় আমার্দের কেবলই ভাবিয। দেখিতে 
হয়, জগতের সর্বত্রই মায়ষ অধিক অধিকার 
আদায়ের জন্য রক্ত মোক্ষণই করিয়। থাকে, 
পাক্া-মেত্রী-স্বাধীনতা সমানভাবে সকলে বিনা 
উপদ্রবে আদায় করিতে পারে না। মহাত্মার 
প্রবর্তিত এমন যে অহিংস আন্দোলন, তাহ।ও 
অধিকার আদায়ের উদ্দেস্টে; কিন্তু এক বৎসরে 
ভারতে এই অন্ুহাতে উপদ্রবের আগুনও অল্প 
জলে নাই। শক্তি বলিতেই আমরা পাশবিক 
বলকেই লক্ষ্য করি? ইহার কারণ, আর অনা কিছু 
নয়_মান্ষ যে স্তরে বাস করে, সেই স্তরের 
সম্পদ্‌ ও বীধ্যের যে রূপ, তাহাই অন্্ম্বরূপ গ্রহণ 
করা খুবই স্বাভাবিক । এই আন্বরিক-সম্পদ্‌ লইয়াই 
পথিবীতে এখনও ভোগ ও অধিকারবাদের প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। ভারতীয় ভাবের নব সংগ্রাম-নীতি 
মহাত্মাকে অন্ুনরণ করিয়া! যদি সাফল্যলাভ করে, 
সমগ্র বিশ্বই বক্তপাত-রূপ বীভংস কায্য হইতে 
মুক্তি পাইবে । 


॥ 


ক্হগ্রেপ ও বিলিব - 


মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতে ম্বরাজ- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহা 
সাবেক যুগের বাক্য.আক্কালনও নহে এবং বিপ্লবীদের 
রুদ্র হত্যানীতিও নহে। অহিংস অসহযোগ- 
নীতি তেমন সাফল্যলাভ না করায়, আহিংস 
আইনঅমান্ নীতি ক্র্ধানস্বক্ূপ ভারতের ভাগ্য- 
পরিবর্তনের আশা স্ষ্টি করিয়াছে। ভারতের 
মনীধিবর্গ যখন একটা সুনীতি আশ্রয় করিয়া 
স্বাধীনতার প্রয্নান করিতেছেন, তখন ধৈধ্যহীন 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৫ম সখা 


অন্যপক্ষের ইহার পরিপন্থী হওয়ায় শ্রেয়: হয় নাই; 
কিন্তু মুক্তিকামনা যে ক্ষেত্রে যে প্রত্যয় লইয়া 
দাড়াইয়াছে,. তদমুরূপ অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক 
ঘটন1। কোন রক্তপন্থী যতই যুক্তি দিয়া অহিংস 
সত্যাগ্রহীকে তাহার অব্যর্থমতের প্রতি প্রত্যয় 
স্থাপনের যতই চেষ্টা করুক, অন্তরে অন্তরে 
খাট সত্যাগ্রহী কোনদিন এই যুক্তি স্বীকার 
ক্রিবে না; অন্ত পক্ষেও সেই একই কথা। প্রদেশে 
প্রদেশে মহাত্ব। জন্মিলেও, বিপ্লবপন্থীকে এই 
ভীষণ নরহত্যারূপ মহাপাপ হইতে 'নিরপ্ত করা 
সম্ভব হইবে না। 

আমরা দেখি-হিংসাকম্ম অনুষ্ঠিত হওয়। 
মাত্র এক পক্ষ চীৎকার করিয়া প্রকাশ্থক্ষেত্রে 
ধাহারা কর্মরত, তাহাদের উপরেই গালিবর্ষণ 
করেনঃ এবং হাতের কাছে যাহাকে 
পাওয়া যায়, তাহার উপর দগুবিধান করিয়া 
দেশে আতঙ্কের আব হাওয়া টানিয়া আনার জন্ত 
নৃতন নৃতন আইনের প্রবর্তন হয়, ইহা আমর! 
শ্রেয়: মনে করি না? বরং ইহ দ্বারা রাঞ্শশক্তিরও 
যেমন উদ্দেশ্বসিদ্ধ হয় না, বৈধীভাবে দেশের 
মুক্তিকামনায় স্থির ও সুস্থ মস্তি্চ লইয়া ধাহার! 
আগাইতে চান, তাহাদের অকারণ বাধ! দিয়া 
বিপ্লবপস্থীরই কর্খে স্থযোগ করিয়া দেওয়া হয়। 

আমর! সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরভ হওয়৷ মাত্র 
বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশের লক্ষণ টট্টগ্রামে ভীম- 
মদ্তিতে প্রকাশ হইতে দেখি, এবং সেই সঙ্গে 
রাজবর্ভৃপক্ষও বাংলার প্রচণ্ড শাসন্দও উদ্ভত 
করেন--সঙ্গে সঙ্গে ৪৫৪ জন ১৯৩*-এর আইনে 
কারাবন্দী হয়; ১৯৩০ খুষ্টাবে প্রেস-আইনও প্রবল- 
মুন্তিতে চলিতে থাকে । কিন্তু ইহার ফল ভাল 
হইয়াছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। এইরূপ 
কঠোর বিধান প্রবর্তন না করিলেও ফল যে ভাল 


ভাত্র, ১৩৩৮ ] 


হইত, এমন কথাও বলা যায় না। তবে দেশের 
আবহাওয়া উত্যক্ত না হইলে, বিপ্লববাদীরা 
লোৌকমতের অগ্রত্যক্ষ প্রশ্রয় পাওয়ার স্থযোগ 
গায় না; কঠোর শাসননীতির ফলে বহুলোককে 
উদ্বেজিত করা হয়; উদ্বেক্ধিত লোকসংখ্যা যত 
অধিক হইবে, বিপ্লবীর উদ্দেশ্তসিদ্ধির অনুকূল 
অবস্থা ততই অধিক হইবে_সর্ধজাত্তির ইতিহাস 
হইতে এই প্রমাণ আমরা ভুরি ুরি প্রদশন্ন 
করিতে পারি। 

জাতি 'ম্বাধীনতা চাহিয়াছে। সে পথ রুদ্ধ 
থাকিলে নিরাশ হইবার কথা। কিন্তু মহাত্মাই এক 
নৃতন পথ আবিষ্কার করিয়। হত্যাকাণ্ড হইতে 
দেশকে বিরত রাখার স্থযোগ দিয়াছেন। বিচক্ষণ 
বক্তি মাত্রেই এই সুযোগ গ্রহণ করিবে । কেননা, 
রক্ত-বিনিময়ে যাহা মিলে, তাহা চিরদিন রক্ত 
দিয়াই রক্ষা করিতে হয়; আত্মার শক্তি যে জয় 
আয়ত্ত করে, তাহ! আত্মার দিব্যধর্শে শাশ্বত- 
কাল স্থায়ী হয়_-ভারত এই সনাতন পথের সন্ধান 
পাইয়াছে। 

ংগ্রেসের কর্তব্য--হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা! । 
ইহা সহজ কাজ; অতএব কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটা 
ইহ! করিয়াছেন। সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে যে কথা অন্য 
পক্ষের তাহ! গ্রকাণ্ঠে বলার উপায় নাই? ত্বাহার! 
গোপনপত্রে তাহা করিয়া থাকে। সত্যটাকে 
বিদ্বেষবশতঃ আমরা যেন ' বিকৃত করিয়া না 
বুঝি। শপষ্টত?, দেশে অসংখা দলের হষ্টি হইয়াছে; 
কংগ্রেস ভারতের সবখানি নয়। কেবল কংগ্রেসের 
কর্তৃপক্ষের সহিত রাজজপুরুষগণ পরামর্শ করিয়া 
ভারতের ভাল মন্দ কিছু করেন না; কিছু করিতে 
হইলে সর্বদলের প্রতিনিধি একত্র করেন। বিগ্নব- 
বাদীদের যে দল তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই) 
থাকিলেও রাষ্ট্রসমস্তার পথে নামগ্লন্তবাদ যে 


মত ও পথ 1 ॥ 
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কত বড় প্রয়োজন, তাহা হয় তো তাহাদের 
স্বীকৃতির মধ্যে নাই। এই অবস্থায়, এ দলটার 
উচ্ছেদপ্রবৃত্তি ছাড়া *রাজশক্তিরও যেমন অন্ত 
কামনা নাই, ভিন্ন ভিন্ন দলেরও এই একই কথ|। 
তবে বিপ্লবীর আহুকুল্যে অনেক শ্রেণীর লোক 
দেশ ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়৷ থাকে; 
বিপ্লবীকে সাহস দেওয়া, তাহাদের মূলোংপাটনের" 
পথে নানা উপায়ে অস্তরায় হ্জন করা ইহাদের 
কাজ। তাই সব দেশেই দেখা! যায়, প্রকাশ্ক্ষেত্রেও 
একদল লৌক চিরদিন হবিধা পাইলেই বিপ্লবপন্থী- 
দের সাহাধ্য করিয়। চলে । এই প্রকারের কাজ বন্ধ 
করার জন্য রাজাশাসন-নীতির প্রয়োজন আছে, 
এবং প্রতিবাদ সমর্থনে তাহা প্রবর্তিত হইবেই। 
এই শাসনকলটা এই হেতু বিচার করিয়া যদ্দি 
প্রয়োগ করা না হয়, ব্যবহার-দোষে দেশের সাধু 
প্রচেষ্টাই রুদ্ধ হয়; চিরযুগের যে বীভৎস নীতি 
তাহাই প্রশ্রয়ে ও বনুলোকের সহান্থৃভৃতিপুষ্ট 
হইয়া রক্তবিপ্রবই ডাকিয়া আনে--ভারত আজ এই 
যুগসদ্ধিক্ষণে। 

আদর্শনীতির জয় ও ভারতে স্থায়ী স্বরাজ- 
প্রতিষ্ঠার কৌশল দিদ্ধ করিতে হইলে, ভারতবামীকে 
একান্ত অসহযোগী হইয়া থাকিলে চলিবে না। 
আমরা এই জন্তই দেখিতেছি। মহাত্বা আজ কত বড় 
সামগ্রস্তাবাদী, হইয়াছেন; দিল্লীর চুক্তিরক্ষার জন্ত 
সর্ধদলকে "হুনিয়ন্ত্রিত করার সঙ্গে, দেশের রাজ- 
পুরুষগণের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরয়। বেড়াইতেছেন। 
তার মত উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা সকলের ভাগ্যে 
ঘটে না। তাই আজ তাহার কার্যে তীব্র 
সমালোচনায় কাহারও ভরদা হয় নাই; নতুবা 
এতদিন বিরুদ্ধ কলরব উঠিত-_সত্যাগ্রহ সংগ্রামের 
ডঙ্কা বাজিত। কিন্তু ইহা নিছক হ্ঠ- 
কারিতা। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন 


৪৭২ 


প্র-য়াজনমত সামঞ্তশ্যধাদকেও আশ্রয় করিতে 


হইবে। 

বিপ্লষকে দমন করার" এই জন্য মুক্তিলাভের 
এই দ্বিতীয় নীতির প্রাবল্যই একমাত্র উপায় 
বলিয়া আমর! ধরিয়া লইতে পারি। শাসননীতি 
এখানে কোন মতে কৃতকাধ্য হইবে না। বিপ্লববাদী 
“রী, তারা ঘখন মরণ তুচ্ছ করিয়াছে, তখন নিন্দা- 
প্রশংসার ডস্ক! পিটিয়া তাহাদের 'যে নিরুৎসাহ 
কর] যায়, উৎসাহ দেওয়া যায়, এই অসার যুক্তি 
বিজলী পাখার তলায় আরাম কেদারায় বসিয়া ধাহারা 
মতামত প্রকাশের সুবিধা পাইয়াছেন, হারাই 
দিবেন-ধারা একট। আদর্শবাদের জন্য সর্ববত্যাগী, 
তাহার! আমাদের কথার সারবন্তা বুঝিবেন। 

এমন দিন আদিতেছে-রাক্শক্তির সহিত 
বিপ্লবীদের সংঘর্ষণ অপেক্ষা, দেশে ঘদি এমন দুইটা! 
আদর্শবাদ খাঁড়। হয়, যাহাতে উভয় ক্ষেত্রেই ত্যাগ 
ও তপশ্য] বাহ্তঃ সমান, তাহা! হইলে এই 
ছুই দলের শক্তিপরীক্ষায় সংঘর্ষ আত্মবিরোধ 
বাধাইবে। আমরা আশ্চর্য হইয়া যাই, আপাত- 
স্থধোগ প্রার্থীর দল এই অবস্থায়, “যা! শক্র পরে পরে' 
মনে করিয়! এই সময়ে আনন্দে আটখান। হয়েন। 
দেশের রাজশক্তিই এইক্ধপ দায়ে অধিক দায়ী হন। 
উক্তরূপ সংঘর্ষ অর্পে, ভবিস্ততের জন্য একটা অকাট্য 
শক্তির অত্যথথান; সে শক্তি আর. সামগ্লশ্তাবাদ 
বরণ করিয়! লয় ন, খু ও মব্যর্থভাবে প্রতিপক্ষকে 
নিষ্টরভাবেই শ্ষেত্র হইতে অপসারিত করে, 
মৈত্রী রক্ষার স্থযোগ তাই কোন বিজিত জাতি 
বিজ্বেতার সঙ্গে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই 
জন্ত আমর! .রাজশক্তিকে ধীরভাবে দূরদর্শী 
হইয়। অবস্থা পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে বলি। যদ্দি 
বিপ্লববাদ সমাঙ্ধের শত্রু, মানবজাতির সর্বোচ্চ 
উন্নতির পরিপন্থী বলিয়! সরল বিশ্বাস তাহাদের থাকে 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখা। 


তাহা হইলে আজ ভেদনীতির আশ্রয়ে আপাত 
অগ্রগামী দলটার মেরু? ভার্গিয়া আরও কিছু দিন 
তাহাকে অচল করিয়া রাখার কৃটবুদ্ধি যেন তাহারা 
গ্রহণ না করেন, অধিকতর কঠোরনীতি প্রবর্তন 
করিয়া সদিচ্ছাপরাযণ জাতির নেতৃবৃন্দকে যেন 
উদ্বেজিত না করেন। রাজ্যরক্ষার বিধান যদ্দি 
জাতির হস্তে প্রত্যর্সিত হয়, এইবপ বীভৎস 
হত্যাকাণ্ড নিবারণে তখন জাতিই দায়ী; জাতিই 
তখন তাহা নিবারণ করিতে প্রাণপণ করিবে। 
রাজদণ্ড ধারণের বিন্দুমাত্র অধিকার দ্রিব নাঃ অথচ 
মুক্তিত্রতী বিপ্লবীদের মূল উৎপাটনে দেশ উদ্যত 
হইবে, ইহা থে আদৌ সম্ভব নহে! কথাটা গভীরভাবে 
অনুধাবন করিয়া কতৃপক্ষ উপায় নির্বাচন করিলে, 
ভারতের পুণাক্ষেত্র আর নিষ্টুর হত্যার 
রক্তে রঞ্জিত হয় না। যাহারা সত্যাগ্রহী_রাজ- 
কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির উদয় হউক, জগদীশ্বরের নিকট 
ভাহারা এই প্রার্থনাই করিবে। 


ভাব্সতভে হজ্-সসস্যা। ও খালি 


বহিষ্কার-নীতির ফলে ভারতে বস্বব্যবণায়ের 
বৃদ্ধি হইয়াছে । ১৯১৩-১৪ থ্ষ্টাবে বিদেশ হইতে 
বন্ত্রআমদানীর হার শতকরা চল্লিশ, আর 
ভারতীয় মিলের উৎপাদনশক্তি শতকরা ১০৯ 
দাড়াই়্াছে; ইহাতে দেশের সম্পদ্বুদ্ধি হইয়াছে। 
কিন্তু তবুও ভারত বন্ধে স্বাবলম্বী নহে; নিমের 
হিসাব দেখিলে তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবৈ 

১৯১৩-১৪ ধৃষ্টান্ে ভারতের কলে বস্ত্র" 
উৎপন্ন হইয়াছে. ১১৬কোটিগজ 

». বিদেশ হইতে আপিয়াছে ৩২৭ ৪) 

». ভগ্্ বয়ন দ্বারা ১৪৭ ১) 


সপ 
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ভান, ১৩৫৮ ] 


১৯২৯-৩০ খুষ্টান্দে ভারতের কলে বন্ধ 
উৎপাদনের পরিমাণ. ২৪২ কোটি গজ 

» বিদেশ হইতে আমদানী ১৯২ 

% তন্ত্র বয়ন দ্বারা 


১ 


১৫০ 


৫৮৪ ) 

১৩,৩৩ গজ কাপড় মাথাপ্রতি খরচ হইয়াছিল 
১৯১৩-১৪ থুষ্টাবে, ইহার মধ্যে ৯৯৩ গজ কাপড় 
বিদেশের, ৩.৪০ গজ ভারতের। আর ১৯২৯-৩০ 
খুষ্টান্দে ১৩১০ গজ কাপড় মাথাপ্রতি ব্যবহৃত 
হইয়াছে; বিদেশ হইতে পাইয়াছি ৫.৯, আর 
ভারত যোগাইয়াছে ৭.১৫। 

১৯২৮ খৃষ্টান্ে ৪ কোটি টাকার মৃলধনে 
কলওয়ালার। লাভ করিয়াছে ৫€* লক্ষ টাঁকা। 
আমদানীর উপর শতস্কবৃদ্ধি হওয়ায় ভারতের কল- 
ওয়ালাদের সুবিধাও হইয়াছে অনেকখানি । 
ব্রিটন-জাত বন্ত্রাদির উপর শতকরা ২*২ টাকা, 
আর অন্যান্য দেশের আমদানী বস্ত্রের উপর শতকরা 
২৫২ টাকা শুক্ক ধার্য হইয়াছে। 

অতএব দেখা যাইতেছে, ১৯২৯-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
বিদেশী বন্ধের আমদানীর হার ১৯২ কোটা গজ 
কাপড় এখনও আমরা কলের সাহায্যে উৎপন্ন 
করিতে পারি । পনর বছরে কলে আমরা ১২৩ 
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কোটা গজ অধিক বস্ত্র উৎপন্ন করিয়াছি; আর. 


তাতে ১৪* কোটী গজের স্থানে ১* কোটী গঞ্জ 
করিয়াছি মাত্র.; মিলে ও ভাতে এখনও অনেকখানি 
কাপড় উৎপাদন করিতে পারিলে, ভারত বস্ত্ে 
স্থ্বলহ্বী হইবে, এ আশ! আর কল্পনা নয়। 
এইবার খাদির স্থানের কথ। আলোচনা করিব। 
১৫০ কোটী গজের মধ্য খুব অল্পই খাদি আছে। 
তাতের কাপড় অর্থে, একমাজ খাদি নয়। খাদি 
আন্দোলনের পূর্বেও তাঁতের কাপড় প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইত) অনেক ক্ষেত্রে বিলাভী স্ৃতাই 


[৬৭]. 


মত ও পথ 
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ব্যবহৃত হয়, এক্ষণে দেশী মিলের স্তাও 
ব্যবহৃত হইতেছে। 

কলের কাপড়ের অপেক্ষা তাতের কাপড়ের দর 
অধিক। সৌখীন লোকেই তাতের কাপড় ব্যবহার 
করে। খাদির ঘরও' অধিক, অথচ মিহিও নহে। 
ধিহি হইলে এক্ষণে ধে দর ন্তাহার জন্য দিতে হয়, 
তাহ! একেবারেই অসম্ভব ধরণের । *ণ্ই- ভুত 
অনেকে মনে করেন-__খাদদিটাকেও জোর করিয়া 
রাখা হইয়াছে; মিল বাড়াইলে যখন আমরা বস্ত্র 
স্বাবলম্বী হইতে পারি, তখন এই অনাধ্যসাধন 
করিতে গিয়া মানুষের বহুমূল্য সময় ও প্রয়াসটা! ব্যয় 
করার কারণ কি? 

খাদির হিসাব দেখিলে হতাশ হইতে হয়। 
বিশেষতঃ পাজ খরিদ করিয়া ধাহার! কাপড় পড়িবার 
আশা করেন_-পাজের দর সের-করা ৪৮০ বুনান 
খরচ ষোগাইয়া কাপড়খানির দর প্রায় ২২ পড়িয়া 
যায়ঃ এইজন্য হুঙ্ুগের যুগে স্ৃতাকাটা আরম্ত 
হইয়াছিল, ক্রমে সব বন্ধ হইয়া আসে। 

স্থৃতা অনুসারে যে দর দেওয়া স্থির হইয়াছে, 
তাহার একটী হিসাব দিলাম-আধসের ৬নং 
হৃতার দর ৮০ ৮ নং।*, ১০ নং 1৮০) ১২ নং ॥০, 
১৫ নং 9০, ১৮ নং ১২৭ ২০ নং ১০ ৫ নং ২২১ 
৩* নং ৬২, তাহা হইলে বুঝা যায় ॥৮* আনা পাজ 
থরিদ করিয়। যাহারা ৬ নং হইতে ১৪ নং 
সুতা কাটিবেন, তাহাদের ঘর হইতে প্রায় সবখানিই 
খরচ.করিতে হইবে । বুনানের হিসাব দিতেছি-_ 
সাদাসিধে খাদি স্কোয়ার গজ ৩/১৫, ডিজাইন 
অনুসারে 1০ হইতে ॥* আনা পড়ে । 

আমর! অতিশয় সতর্ক হইয়া বার বার হিসাব 


.করিয়৷ দেখিয়াছি, ব্যবসা হিসাবে খাদিকে দাড় 


করান একেবারেই সম্ভব হইবে না। 
ঠিকই বলিয়াছেন, খার্দির কাজে-_ 


মহাত্ম। 
01515 15 00 
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আমর! এইজন্য খাদদিকে কৃতকার্ধ করিবার জন্ত 
ধীরে ধীরে এই পথে অগ্রুনর হইয়াছি- গ্রথমে 
তুলা গাছ রোপণ করা। যেকোন স্থানে ইহা 
জন্মায়, এবং একবার গাঁছ হইলে ৩৪ বছর গাছ তুলা 
শাম ত্রিই তূলায় গ্রতোকে যদি প্রতিদিন অর্ধ ঘন্টা 
চরক! কাটে, অন্যন মাসে ৩*০* গজ সুতা তাহার 
হইবে; ইহা তাহার বন্থসমশ্য| সমাধান হওয়ার পক্ষে 
যথেষ্ট হইবে । তারপর প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে 
সুতা পাট করা, টান! দেওয়া, তাঁত বোনার ব্যবস্থা - 
ইহা হইতে যতদিন বিলম্ব তন্তদিন বস্ত্রব্যবহার- 
সন্বল্নে, পল্লীতে পল্লীতে কেবল এইজন্য যৌথ- 
অম দিতে হইবে; সুতার মৃল্য দেওয়৷ নেওয়ার 
কথা রাখিলে চলিবে না-কেহ তা 
ফাটিবে, কেহ পাজ করিবে, কেহ বাটান| দিবে, 
কেহ বুনিবে। এইরূপে এক এক পল্লীতে যদি 
২১২৫ জন মাঁমুষ তাহার্দের অবকাশমত শ্রম 
দেয়, সেই গলীস্থ সকলে এক প্রকার অতি সামান্ 
ধ্যয়ে বঙ্জবাবহারের স্থবিধা পাইবেন । আমরা এই 
বিষয় লই! আগামী সংখ্যায় আলোচনা করিব। 


জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত ধতীগ্জীনাথ বস্থ মহাশয় (সম্পাদক), 
যুক্ত শ্ঠামাগ্রপাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অযলচন্্ 
হোম (সংযুক্ত-সম্পাদক) রবীন্তর-জযন্তী মেলার কর্ধভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতায় সপ্তাহকালব্যাপী 
প্রদর্শনীর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের সর্ধবতোমুখী প্রতিভার 
ফথা সর্বজনবিদিত করিয়া, এই নৈরাশ্বক্ষুন্ধ জাতির 
প্রাণে আশার আলো! জালাইয়৷ তোলাই ইহার 
উদ্দেশ্য । কবির সম্মান এখানে বড় কথা নহে। 
কবিকে দেশ যত জানিবে ততই জাতির গৌরব- 


এ 


প্রদর্শনীর একটা বড় দিক্‌ হইবে। 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


বোধ উদ্বদ্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ যে এই পতিত 
জাতির আশাকেন্ত্র, শক্তি ও প্রতিভার অতলম্পর্শী 
সমুদ্র-দেশের নরনারী ইহাতে অবগাহিত হওয়ার 
স্থযোগ পাইয়া ধন্ত হইবে । 

আমরা মেলার পরিকল্পনা পাঠ করিয়া! স্থখী 
হইয়াছি। এইভাবে প্রদর্শনীর কার্য সম্পন্ন হইলে, 
কবির প্রতি দেশের শ্রদ্ধার্থ্য গ্রদান সার্থক হইবে। 
এই বিষয়ে এপত্রিকা”-সম্পাদক যে অন্থযোগ 





মহাকনি রবংকনাথ ঠাঝুর 


জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমরা তাহার পুণ সমর্থন করি। 
মেলায় কবির গ্রস্থরাজী সর্বসাধারণের প্রাপাবস্ত 
করিয়। দেওয়ার স্থযোগ মেলার কর্তৃপক্ষগণ করিলে, 
তাহারা দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন) *বায়- 
প্লীলোে তার গ্রন্থরাক্ধী খরিদ করার খুযোগ এই 
কবির পৃষ্গ। 
ঘরে ঘরে হওয়ার ইহাই সহর্জ উপায়। আশা করি, 
এই বিষয়ে কর্তপক্ষগণ বিশেষভাবে বিবেচন। 


ভাগ, ১৩৬৮ ] 


করিয়া, যাহাতে ইহা! কাধ্যে পরিণত হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন। 


প্রাদেশ্পিক হিম্দু সম্িললন-_ 


বর্ধঘমানে এবার হিন্দু-সশ্মিলনীর অধিবেশন 
হইয়াছিল। সভাপতির আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন 
কাশিমবাজারের মহারাজ৷ শ্রীশচন্ত্র নন্দী। ডাঃ 
মুঞজে, শ্রীযুক্ত এম, এস, এনি, শ্রীযুক্ত রাগানদ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহুগণ্যমান্য হিন্দু প্রতিনিধি 
সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ দত্তের অভিভাষণ 
খুবই সময়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি বর্তমান 
অবস্থায় হিন্দুসমাজের করণীয় সকল বিষয়গুলি 
উল্লেখ করিয়া হিন্দুজাতির চেতনাসঞ্চারের 
চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজ! শ্রশচন্র নন্দীর 
অভিভাষণও সভাপতির যোগ্য হইয়াছে, ইহা 
নিংসংশয়েই বলা যায়। হিন্দুসভার মূল উদ্দেশ সিদ্ধ 
হওয়ার অন্্কুলে এই সভার আগাগোড়া যে 
আয়োজন হইয়াছিল, বক্তৃতায় ও রেজোলিউসনে 
তাহা যোলআনা নিদ্ধ হইয়াছে। মহারাজা শ্রুশচন্দ্রে 
অভিভাষণে আমরা বর্ণাশ্রম ধন্মের ব্যাপক মৃষ্ঠিটিই 


ফুটিয়। উঠিতে দেখি। তিনি বেদ পুরাণ হইতে - 


প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণগত বৈষম্যের মূল শিখিল 
করার প্রয়াস করিয়াছেন। হিন্দুসভার কর্তৃব্য নির্দেশ 
করিতে গিয়৷ তিনি বলিয়াছেন হিন্দুধর্দের মহান্‌ 
ও উদ্দীর মন্ববাণীর প্রচার; নিজেদের মহত্ব বুঝিলে 
মে মহত্বের মধ্য দিয়! অন্যের মহত্ব উপলব্ধ হয়, 
তর্থন অন্ত ধর্মের উপর বিদ্বেষতাব স্থান পায় না-_ 
হিদ্দুদভার ইহাই সর্ব প্রধান কাজ। কিন্ত 
সশ্মিলনীতে .যে সকল প্রস্তাব লইয়া আলোচন! 
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই দেশের রাষ্ট্রসভার 
অনুগত কর্মের অস্থসর | হিচ্দুসভ| ভারতের রাষ্ট্র 


মত গু পথ 


৪৭৫ 
সংহতির সমরেখায় যদ্দি চলিতে চাহে, তাহা হইলে 
হিন্দুধর্মের সংস্কার ও সংগঠননীতি সর্বতোভাবে 
সিদ্ধ হইবে না। আমাদৈর করিবার অনেক কিছু 
আছে, তাহ। অংশাংশিভাবে গ্রহণ করিয়৷ দলে 
দলে যদি সকল দ্রিকটা পূরণ করিয়। তুলিতে পারি, 
একদিন আমরা পূর্ণাঙ্গকূপে একটা জাতিকে. জন 
করিতে পারিব। ৃ এ 
হিন্দু সম্মিলনীর দিকে চাহিয়। আর একটা 
বিষয় ভাবিবার আছে। প্রত্যেক সভায় অন্পৃশ্তা, 
অসবর্ণ বিবাহ, বিধব| বিবাহ, শুদ্ধি, সংগঠন--এই 
কথাগুলির সমর্থনস্থটক বাণীর বঙ্কার, আর 
এইরূপ কর্দের অনুষ্ঠানমূলক প্রস্তাব সমর্থন 
করা; একটা গতানুগতিক ছন্দে ইহা! ঢালাই 
হইয়াছে। আমরা এইজন্য, কলিকাতার ওয়েলিংটন 
পার্কে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরীর অভিভাষণে 
যে নকল বাণী শুনিয়াছি, পর পর মকল সভায় তাহার 
প্রতিদ্বনিই শুনি। বর্ণাশমের কৃত্রিম ভেদলোপের 
সেই একই উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রচারের 
ব্যবস্থা হয়। কাধ্যতঃ আগাইতে না পারিলে, ঘাটে 
ধরাড়াইয়া দাড় টানার মত নৌকা অচল হইয়াই 
থাকে-_হিন্দুসভার অবস্থা কতকটা তন্রপ হইয়াছে । 
ইহার কারণ, বাংলার নিখিল হিন্দুজাতিকে 
আমরা এক করিতে পারি নাই রাষ্রক্ষেত্রের 
ন্থায় এখানেও দলাদলি আছে; এই দলাদলি যদি 
একাস্তই অনিবাধ্য হয়, তাহা হইলে যে দলট! 
হিন্দুজাতির অত্যথথান কামনায় আগাইবে, 
তাহাদের প্রতি বছর সম্মিলনী না করিলেও চলে। 
একটা সর্বত্যাগী বর্্মী-সঙ্ঘ স্ষটির প্রথম প্রয়োজন, 
যাহারা অবহিত হইয়। হি্ুস্থানে হিন্দুর যে 
অমরবীর্ধ্য তাহার সন্ধান করিবে। এই অমর 
হিন্দুত্বের সহিত কর্মীদের এক্যজ্ঞান অবিচল হইলে, 
তাহাদের চক্ষের দীপ্তি ও কর্ধের উদগাল জাতির 


৪৭৬ 


পূ্বস্থতিকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিবে। সংস্কারের 
নামে বর্ণাশ্রম ভঙ্গ করা, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, 
বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা_এইগুলি আদৌ 
রেজেলিউশন সমর্থনের উপর ন] হইয়া, মানুষের 
জীবনপ্রকাশের ইহ জনিবার্যয প্রয়োজন হইবে। 
হিনদুসঘুজের সত্তা যাহা করিবে, তাহা রোধ করিবে 
ফে? আবার এমনও হইতে পারে, যাহা ভঙ্গিতে 
চাহি, তাহারই পুনর্গঠনের উপর হিদুজাতির 
বিজযী প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইবে। প্রকাশের ভঙ্গী 
লইয়। আলোচনা অপেক্ষা, আমরা হিন্দধশ্মের থে 
মূলধারা কালগ্রবাহে অতলে ডুবিয়াছে তাহার 
উদ্ধার করার কাজেই, হিন্দু বলিতে যদি কিছু থাকে, 
তাহাকে আত্মনিয়োগ করিতে বলি। ইহার জন্য 
আলোচনা, আন্দোলন চাই। মত ও পথের 
একেবারে মিলল হইল না বলিয়। কোন হিন্দুরই 
আজ ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে, অথবা 
হিন্দুর সবখানির সহিত সামগ্রস্ত করিতে গিয়া। 
এখনই যে স্বপ্র অনেকে দেখেন, তাহ! পিদ্ধ হওয়া 
সম্ভব নহে বলিয়া কাহারও বিমুখ হইলে 
চলিবে না। বিশাল হিন্দুসমান্কে আমূল 
উদ্ৃদধ করিয়া তুলিতে হইবে__বাংলার হিন্দ্দমাজ 
কি এই দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না? 


্লীউশুটেবিলে ূ 
মহাক্সার শোগদান বহ্ধ- 
গুজরাট প্রদেশে দিল্লীর চুক্তিভঙ্গ হওয়ার প্রসঙ্গ 
লইয়া কংগ্রেসের সহিত বাদ প্রতিবাদ টলিতেছিল। 
গ্রার্দেশিক শামনকর্তারা দিন্নীর চুক্তি যে মানিতে 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 


রাজী নহেন, তাহা সর্ধত্র যেরূপ শাসননীতির 
প্রচলন দেখা যায়, তাহা হইতে উহা বিশেষভাবেই 
সপ্রমাণ হয়) কিন্তু বিলাতের মন্ত্রীভা ও গভর্ণর 
জেনারেল বাহাদুর দি্তীর চুক্তি উভয় পক্ষে পালনের 
পক্ষপাতী থাকায়, এতদিন তেমন গুরুতর বিপত্তি 
ঘটে নাই। কিন্তু বোম্বাই গভর্ণমেন্টের নীতি 
টুক্তি-বিরুদ্ধ হওয়ার অভিযোগ ভারত গভর্ণমেন্ট 
নাকচ করিয়াছেন। মহাত্মা! গান্ধী কংগ্রেসের 
পক্ষ হইতে রাউগ্ুটেবিল সভায় যোগ দিবেন না 
ইহ! কংগ্রেসের কার্্যকরী-সভা ঘোষণা করিয়াছে । 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু,পণ্ডিত মপনমোহন মালবাও 
আর বিলাত যাইবেন না। অবস্থা সম্কটজনক হইল | 
আমরা এখনও ভারত গভর্ণমেন্টের পক্ষে স্থবিচার 
পাওয়ার আশা রাখি। চুক্তি যদি কোথাও ভঙ্গ হয়, 
তাহার বিচার-প্রার্। উপেক্ষা করা আমর! 
যুক্তি বহির্গত বলিয়াই মনে করি। 


নারী-সঙ্ৰ_ 

বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়মিত একত্র হইয়া! কর্ম 
করার স্থবিধার জন্ত একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প 
হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্ব_জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে 


একক্র হওয়া) মাতৃত্ববিজ্ঞান, শিশুপালন, স্বাস্থাতত্ব 


প্রচার; নারীদের মধ্যে শারীরিক; মানসিক ও 
নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা। শ্রীমতী স্্নীতি দেবী 
ইহার সম্পাদিকা। ৩৩৩ নং ল্যান্সডাউন রোড, 
পো: এল্গিন্‌ রোড, কলিকাতা--এই ঠিকানায় 
পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বিবরণ জানা যাঈবে। 
আমর! এই প্রচেষ্টার শুভ কামনা করি। . 





জ্বাীনতাক্র জীবনমলপ বাটি 

আধাড়ের *ম্বদেশে” ভাবুক ও বিশেষজ্ঞ 
নরেশচন্জ্র সেন গ্রপ্ত “গ্বরাজের অর্থনীতির” দিকে 
দেশবাসীর সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
তাহার কথ।গুলি সকলকেই, বিশেষত; রাষ্ট্রধুরদ্ধর- 
গণকে গভীর ভাবে অনুধাবন করিয়। দেখিতে 
বলি-_ | 

“এ কথাটা ভুলিলে চলিবে না, যে আজকালকার রাষ্্- 
নীতিতে অর্থের বাবস্থাটাই হইলে মৌলিক ব্যবস্থ! । অর্থের সংগ্রহ, 
হিসাব ও বিনিয়োগের অধিকার বার হাতে, তিনি সমপ্ত শীদন- 
পদ্ধতির উপর একট? প্রকাণ্ড গ্ষমত) পরিচালন করিতে পারেন। 
কাজেই অর্থবাবস্থার উপর আন্মক্তৃত্ব না থাকিলে রাষ্ট্রে 
অপরাপর অঙ্গ ও বিভাগে যতই কর্তৃত্ব থাকুক ন! কেন, তাকে 
চলিতে হইবে অর্থদচিবের অঙ্গ-লীহেলনে। হৃতরাং অর্থ- 
বাবস্া সন্বপ্ধে আত্মকর্তৃত ন! থাকিলে কোনও প্রকারেই রাষ্ীয 
আত্মকর্তৃ় পরিপূর্ণ রূপে সার্থক করা সম্ভব হইবে ন1। 

এই কারণে অর্থবিধি, মুদ্রীবিধি প্রভৃতি বিষয়ে লীট সাহেবের 
অথও্ড বর্তৃতি রক্ষ। করিলে ভারতের স্বরাজ বছ পরিমাণে পঙ্গ, 
হইয়া পড়িবে, দে বিষয়ে লক্দেহ মাই। হুতরাং গোল টেবিল 
বৈঠকে এই ব্যবস্থা বিনা আপতিতে মানিয়া লওয়] অসম্ভব। 

শিব অপর পক্ষে এ কথাও সতা, যে ভবিষ্ণ রাষ্ট্রীয় বাবস্থায় 

যা, খাজনার টাকা লইয়া! ছিনিমিনি খেল! না হয় তাহারও 
হুবাবস্থ। কর] প্রয়োজন । কেন না, অর্থ-ব্যবস্থীর ভিত্তি যদি 
হুদ না! হয়, তবে আমাদের দেশের মঙ্গলচেষ্টার সফল কর্মাই 
পণ্ড হইয়া বাব; আর ধণের জন্য যদি পরদেশে হাত পাঁতিতে 
হয়, তবে লাট সাহেবের অধীনতার পরিবর্তে আমাদের মানিয়া 
লইতে হূইবে পৃথিবীর বণিক্সজ্ের অধীনতা। 


ধারা ভারতের প্রকৃত শ্বীধীনতাঁকামী, ডীদের এই বিষয়টীর. 
দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়! আবশ্তাক। কেন লা, এই 
অর্থব্যবস্থাই হইল দেশের স্বাধীনতার জীবন মরণ কাঠি।” 


মৌলিক তা নাই কেন? 


গত "বঙ্কিম সাহিত্য-সন্মিলনের” দর্শন-শাখার 
মভাপতি মনীধিপ্রবর শ্রীথগেন্্রনাথ মিত্র আধুনিক 
ভারতীয় চিন্তায় যে মৌলিকতার দুর্ভিক্ষ দেখ! 
যায়, তাগ্গারই কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়! 
বলিয়াছেন, - 

“আমার বভবা এই, থে ভারতীয় ক্বাধীন চিন্তার ধার! 
ধর্মীমতের সহিত মিশিয়। গিয়া যেন বালুরাশির মধ্যে হাপাইয়] 
গিয়াছে । ইউরোগীয় দর্শনেও সনয়ে সময়ে এইরূপ আক্মবিস্বৃতির 
মুগ আগিয়াছিল। ধর্শুনতের প্রাবলো দর্শনের অমল শুত্র 
ধারাটা হারাইয়া গ্রিয়াছিল। আমাদেরও মেইরূপ একটা 
নিশ্্চ্গতার মুগ আদিয়াছে। আমাদের ধর্মমত লইয়া] যতই 
গর্বব করি না কেন, যতই তাহার দার্শনিক ভিত্তি থাক না কেন, 
ধর্মমত দর্শন *নছে | ধর্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা 
আর নিরস্বর্থ দার্শনিক চিন্তা] বিভিন্্। আমাদের দার্শনিক 
চিন্তাধারাকে পুনরায় জীবন্ত উৎমে পরিণত কহিতে হইলে, 
ধর্মমতের সাম্প্রদায়িক সীমার মধা হইতে বাহির করিয়া লইতে 
হইবে। অন্ধ! নুতন নূতন তথা উদঘাটন করিবার জ্ত চেষ্ট] 
হইবে কেন? কৌতুহল জাগ্রত হইবে কেন? শ্মশানে বমিয়। 
শক্তির আরাঁধনী করিয়া সাধক কৈবলা লাভ করিতে পারেন 
বটে; কিন্ত বিজ্ঞান প্রতোক পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্রবূপে 
গ্রণণা করি] তবেই তো নুতন নূতন রহমোর দন্ধান লা 
করিতে পারেন।”।, 
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ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার এই অন্র্বারতার 
প্র কারণ আমাদের মনে হয়, অধ্যাত্য সি, 
অর্থাং ধর্শান্ুভৃতিরই অভাব! কেন ন। 
অমুভূতিই চিন্তার উত্স।' ভারতীয় সাধনার 
(09106) সনাতনু বৈশিষ্ট্য-এই অধ্যাত্ত 
অনুভূতি ।, ইহারই অ্গপ্রেরণায় ও পরিশ্ুরণার্থে 
সহত্র ধারায় দার্শনিক চিন্তার হ্যাট । সেই 
উৎসমূল শুকাইলে, চিন্তানিঝর্রিণীও শ্তকাইবে, 
তাহা! আর বিচিত্র কি সাম্প্রদায়িকতার মুক্তি 
হউক, কিন্তু গভীর ও মত্য ধর্খান্ুধুতি লাত 
করিয়া ভারতের সত! আবার বজ্হস্কারে সাড়া 
দিয়া উঠক_শত সহ নব নব চিন্তাধারা ও 
প্রাণধারার কলগঞ্জনে সারা জগৎ মুখরিত, স্পন্দিত, 
পরিপ্লাবিত হইয়। উঠিবে। কিন্তু ইহার থে 
বাধা, তাহা মিত্র মহাশয় ঠিকই ধরিয়াছেন। 
তাহার এই কথাগ্ুপি গ্রণিধানযোগ্য-_ 

“আমাদের যে মৌলিক চিন্তীণীলভার অভাব তাহার আর 
একটী কারণ-_আমাদের শিক্ষাপ্রণীলী। আমাদের মধ্যে 
ধাহারা দার্শনিক চিন্তা প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা হয় সংস্কৃত না! হয় 
ইংরাজীতে চিন্তা করেন। ধাহার! হিন্দু যড়ীর্শন অধায়ণ বা 
জধা।পনা করেন, তাহারা সকলেই যে দে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করিবেন সে দত্বদ্ধে কৌনও কথা নাই। কিন্তু এ সকল দর্শন 
শাস্ত্রে যে শেষ কথ! বলা হইয়াছে, আর কিছুই বলিবার, 
হুঝিবায় বা জানিবায় নাই, এরপ ধাহার! ভাবেন তাহাদের 
সংখা! বোধহয় বেশী নছে।**+**৮ কিন্তু এক্গণে আমাদের 
মধো নবমবোদগ্ষেষপালিনী প্রতিভার একাত্ত অভ্ভাব ঘটিয়াছে। 
মংস্কৃত কৌন কালে চলিত ভাষা ছিল কি না সনোহ। কিন্ত 
চলিত তাঁধা না! হইলেও, ইহ দেশের বিদ্বগ্লীর তাষ! ছিল, 
মে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তাহীত্ে ফল এই হইতঃযে আলোচনা, 
বিচার, অনুশীলনের অনেক রুবিধা হইত । এক্ষণে সে হবিধার 
এবাত্ব জভ্াব। দর্শনশান্্র পঠন পাঠন একাস্ত পরিমিত। 


প্রবর্তক [১৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 


কয়জনেই বা গড়েন, কয়জনই ব| আলোচন। করেন? নব্বীগের 
অবস্থা সে দিন দেখিয়। জাদিয়াছি। যে নবস্বীপ টোলের 
ছাত্রদিগের বাদ-বিতগায় এক লময়ে কোলাহলময় ছিল, এখন 
সেখানে ছুই চারিটি দশটি ছাত্র দেখা যাঁয়। টোলের সংখাও 
কমিয়! গিয়াছে, পগ্ডিতও বিয়ল। এইরূপ সর্ধত্র। হৃতরাং 
আলোচনার অভাবে, প্রয়োগের অভাবে থ্বাধীন চিন্তার প্রবাহ 
কদ্ধ হইয়। গিয়াছে । আমর! যাহার] ইংরাজীতে দর্শনশান্ 
আলোচন। করিয়াছি, তাহারা বিদেশীয় ভাষার পেষণে মৌলিকত। 
হারইয়|! ফেপিয়াছি। স্বাধীন চিন্তা, মৌলিকতা, নব- 
তথ্যাবিঙ্গারিণী প্রতিতা মনের হ্বাাবিক স্চ্ছন্দ গতিতেই 
ার্তিলাভ করে। মাতৃভাধার নাহাযো যেমন ধুবনবজ্ঞান হয়, 
বন্ধর সহিত দাগ্গণং মন্ান্ধে পরিচয় লাভ হয়, ভিন্ন ভাষায় তাহা 
হয় না। জানি না, সংস্কৃত ভাষ। তাহার পুরাতন বিভব (ফিরিয়া 
গাইবে কিনা। সে মস্তাবনা যে আর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা 
দেখা যায় ন।। বরং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঘি সংস্কৃত তাধাকে 
অবগ্পাঠ্য বিষয় হইতে নির্বাসিত করা হয়, তাহা হইগে 
সংস্কৃত ভাষার ভবিয়ং সহগ্েই অনুমেয়। ঘদি মস্কৃত ভা! ও 
নাস্কৃত শিক্ষার পুনরভ্থান স্বদুরপরাহত হয়, তাহা হইলে 
আমাদের মীতৃভাষার আশ্রয়_অবলন্বন করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করি।” 


ংস্কত ভাষা ও শিক্ষার পুনরভ্যুদয় আমরা 
সত্যই অমম্ভব বা নুটুরপরাহত মনে করি না। 
ভারতীয় স্বরাজমাধনা যদি সত্যই অন্তত্মুখী ও 
আত্মনিষ্ঠ হয় এবং তাহা না হইলে যদি ম্বরাজ- 
মাধনাই ব্যর্থ হয়, তবে ইঠ্রলাভের অনিবার্ধ্য 
নির্দেশেই যুগের শ্োতঃ: আবার ফিরিবেই। 
ধাহারা দরদী ত্ৰাহীরা আমাদের কঠ। নিশ্চয়ই 
বুঝিবেন। বাংলার তরুণ তরুণী মাতৃভাষা চর্চার 
সঙ্গে সংস্কৃত শান্তর ও সাহিতা মন্থন সূ্বা 
অমৃতোদ্ধারেই যু প্রকাশ করুন, ইহাই আমাধের 
আকুল নিবেন। ॥ 


সমালোচনা 


5০৫ 
2৩ 2 সি 


ল্লীমাহা--আদিকবি মহধি বাল্সীকি প্রণীত 
গৌড়ীয় পাঠ সম্বলিত। মম্পাদক শ্রীমমরেশ্বর 
ঠাকুর। এই রামায়ণখানি বাঙ্গালীর নিজন্ব সম্পদ। 
তাই বাঙ্গালীর নিকট ইহা পরম আদরণীয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। টীকা প্রাঞ্জল এবং সরল 
বঙ্গান্ুবাদটাও বাত্তবিকই মনোহর হইয়াছে। খণ্ডে 
খণ্ডে ইহা! স্সম্পাদ্িত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । 
সর্বসাধারণের ব্যবহাধ্য হয়, এই কারণে ইহার 
মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ কর] হইয়াছে । মাসিক 
১২ (ভিঃ পিং তে ১৮০) মূল্যে এক এক খণ্ড 
প্রাপ্তব্য। বাংলার গৌরব কৃত্তিবাস ঠাকুর যে 
মহাগ্রন্থ হইতে তাহার অমরকাব্যের রসোপাদান 
সংগ্রহ করিয়। বাঙ্গালীকে অযূত পরিবেশন করিয়। 
গিয়াছেন, তাহার মৌলিক পাঠের রপাস্বাদন এই 
গৌড়ীয় সংগ্ষরণের রামায়ণ ছাড়া অন্য কোথা 
পাওয়া যাইবে না। তাই বহুমূল্য রত্বপমুদ্র সদৃশ 
এই মহাকাব্য মথাযোগ্য পরিশ্রম ও যদ্রসহকারে 
প্রকাশ করিয়া সম্পাদকদ্ধয় বাঙ্গালীর যথার্থ ধন্যবাদ- 
ভজন হইয়াছেন । আমরা ইহার বহুল প্রচার 
কামনা করি। 


অণুবক্পন-__প্রশৈলজানন্দ. মুখোপাধায় 
প্রণীত। মুল্য ১।+ টাকা। বাংলার কথা-সাহিত্যে 


গল্পের সমষ্টি। "্বধূবরণণ “অতিথরস্তী না পায় 
ঘর” প্রস্ৃতি গল্পগুলি বিষাদ-মধুর, প্রায় “বগুল্ি 
বিয়োগান্ত--পাড়ি জমাইবার আগেই হঠাৎ পাঠকের 
চিত্ত আম্বাদনের কুল হারাইয়া থমকিয়া দাড়ায় 
ইহাই নাকি ছোট গল্পের আর্ট-__শৈলজাবাবুর লেখ 
এই রচনাশিল্পের উংকষ্ঠ উদাহরণ । 


চক্ষিণ আফিকাস্্র সত্যাগ্রহ- 
মহাক্স! গান্ধী লিখিত। অঙুবাদক শ্রীসতীশচন্জ্র 
দাশগুপ্ত । মূল্য ১২ টাকা মাত্র। মহাত্মার 
জীবন-সাধনা আজ বিশ্বের চিন্তা ও অধ্যয়নের 
সামগ্রী। সতীশবাবুর চিরপ্রাঞ্জল মনোমুগ্ধকারী 
ভাষা! ও মন্মান্গবাদ মৌলিক রচনারই ন্যায় উপাদেয়, 
উপভোগ্য । দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহার পরিকল্পনা 
ও প্রস্থতি, ভারতের ধর্শঙ্গেত্রে তাহারই যুগাস্তরকারী 
মহালীলা। তাই এ যুগের সাধক সাধিকা, কর্মী 
ও ভাবুক মাত্রেই লোকোত্তর মহাপুরুষের এই জীবন- 
গঠনের খগুচিন্র অনুধ্যান করিয়া নিবিড় শিক্ষা ও 
রসাম্ৃভৃতি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই৷ 
যুগের বাণী যদি সত্যাগ্রহ হয়, তবে সে বাণীর প্রত 
মন্মান্ধধাবন করিতে এই গ্রন্থপাঠে প্রচুর সহায়ত! 
মিলিবে। ইহা আমর! জোর করিয়াই বলিতে 


শৈলজাবাবু অন মধুরুষ্টি করিয়াছেন। প্বধূঝরণে” পারি। ,'বইখানি সর্বজনসমাদূত হউক, ইহা 
তাহাবংস-বস-শিল্প অঙ্গু্ আছে। বইখানি ছয়টা বলাই বাহুল্য । 
প্রাপ্তিস্বীকার 


| অস্বৈতসিদ্ধি-_ঞরাজেন্্নাথ ঘোষ সম্পাদিত । মূল্য ৫২ টাকা। গৃহস্থের সাধনা__ডাঃ শ্রীচণ্তীচরণ 


লি সঙ্কলিত। মূল্য «* মান্র। 


রমন্ভাগৰত গীত। (পদ্য) ॥* গশুপতি সরক্কার প্রণীত, 


মূলালমা। ্রপরচ্তী (পদ্য) প্রীপ্ডপতি সরকার প্রণী্ট মূল্য (/ মান। 


ঁ প্র 








প্রবর্তক-সঙ্ের সন্নঠাসী স্বামী বোধানন্দ উত্তর- 
বর্নের _কপেকটা স্থান ভ্রমণ করিয়া অন্বুবাচীর সময় 
বাঙ্গালীর শক্তিগীঠ কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে 
উপস্থিত হন। স্বামী অভয়ানন্দের আশ্রমে তিনি 
অবস্থান করেন। অকন্মাৎ ২৪মে জুন সন্ধ্যার সময় 
তাহাকে পুলিশে ধৃত করে এবং ১২১ (ক) ধারায় 
গৌহাটী চালান দেয়। সেদিন একাদশী; এইজন্য 
স্বামী বোধানন্দ উপবাদী ও মৌন ছিলেন । 
এক রাত্রি গৌহাটী হাজতবাসের পর মা1জিষ্ট্রেটের 
আদালতে তাহাকে হাজির করিলে, স্বামী বোধানন্দ 
আত্মপরিচয় প্রদান করেন কিন্তু সবজান্ত। পুলিশ 
তাহাকে সাংঘাতিক বিপ্লবপন্থী বলিয়া স্থির করায় 
তাহাকে গৌহাটার জেলে বন্দী রাখা হয়। স্বামী 
বোধানন্দ প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যখন তিনি 
সর্ববিষয়ে নিরপরাঁধী, তখন অ দালতের বিচারে 
ঈীই মুক্তি পাইবেন ; কিন্তু ১১ই, ১৯শে এবং ২২শে 
জুলাই ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তীহাকে হাজির করা 
হইলেও কোন প্রতিকার না হওয়ায়, তিনি এই বিষয় 
চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্গে জ্ঞাত করেন। স্বামিজীর 
পরিচয়পত্র যথারীতি পাঁঠান হইয়াছিল । চন্দননগরের 
এড মিনিষ্ট্রটোর বাহাদুর পরিচয় দিতে গিয়৷ এই 
কথা লিখিয়াছিলেন--“[ 180. 5৩$০৪1 ০০08510109 
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[ শরাশরমী লিখিত ] 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহা সত্বেও গৌহাটার 
পুলিশ বাহাছুরেরা তাহাকে বিপ্লবী প্রমাণ করার 
সঙ্গল্প ছাড়েন নাই। ১১ই আগষ্ট ইহা সপ্রমাণ 
করিতে চাওয়ায় তাহাকে জেলেই আটক 
রাখা হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় আসামের 
শাসনকর্ভীকে ফরাসী গভর্ণমেন্টের সাক্ষরিত 
পত্রসহ স্বামী্গীর মুক্তির দাবী জানাইয়া, স্বয়ং 
গোৌহাটা যাত্রা করেন। সুখের বিষয়, তিনি পুলিশ 
কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হওয়ার অন্গযোগ 
জানাইবামাত্ব, তিনি ১*ই আগই তারিখেই 
স্বামীজীকে মুক্তিদান করেন এবং শ্রীযুক্ত রায়কে 
এতখানি কষ্ট স্বীকার করিতে হইল বলিয়। 
পত্রযোগে ছুংখ প্রকাশ করেন, কিন্তু দেশের 
এই অবস্থায় এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক 
বলিয়া স্বামীজীকে শীপ্ত আসাম হইতে 
বাঙ্গলায় লইয়া! যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। 
যুক্ত মতিলাল রায় স্বামীজীকে কারামুক্ত করিয়া 
চন্দননগরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 

পুলিশ স্থপারিপ্টেপ্ডেন্টের সদয় ব্যবহার উল্লেখ- 
যোগ্য । তিনি শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের 
প্রতি শুধু সদ্ধবহার করেন নাই, বন্দী বোখানন্দের 


'কারাকেণের মাত্রা অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া- 


ছিলেন; তজ্জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ । 

হিন্দুর তীর্ঘক্ষেত্র প্রদেশ-ভেদে - অস্বতন্র; 
কেবল সংশয়বশে একজন নির্দদোধীকে দীর্ঘ দ্ড়মাস- 
কাল বন্দী রাখার জন্য দায়ী কে? খমরউআশা 
করি, এই বিষয় লইয়৷ জনপ্রিয় প্রীঘুক্ত রেহিনী 
নন্দন চৌধুরী, এম্‌। এল্‌, সি, আসাম" দি 
প্রশ্ন তুলিবেন এবং গবণধমন্টের পক্ষ হইত 
ইহার সছৃত্বর পাইব। আমানের উকিল রোহিনী 
বাবুর সাহায্যের জন্য তার নিকট চি্ততজ্ঞ থার্সিব। 








_- প্রকাশক- শ্রীকফধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, 
৮৫ শীনিজতল! ঈ্রীট. কলিকাত|। 
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জাতির কথা 


শত ৩ ই 


জাততি-সাধনার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিব। 
বলা বার্‌/, স্বীতি থাকিলে তবেই দেশের কথা 
প্রাণ থুকিলে যেমন দেহ; জাতি নাই, আমাদের 
শমাই। আমরা জাতি আছে বলিয়া ধরিয়া 
নইনছি।. কিন্ত খুঁকিলেও তাহাকে উদ্দ্ধ 
হইবে) দা থাকিলে, যে জাতির অস্তিত্ব 
বর্তমান,তাহার অন্তর্গত হইতে হুইবে, অথবা 
আমাদের নিতত্ত্ জাতি-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
হইবে।. 

[৯১] 






য্দি ধরিয়! লওয়! যায়, আমাদের জাতি আছে 
এবং এই ধারণার মূলে যদি কোন সত্য থাকে, 
তাহা হইলে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবেই ; আমরাও 
যদি তাহা উপেক্ষা করি, ছাই-ঢাকা আগুনের মত 
উহা দপ করিয়া জলিয়৷ উঠিবেই। যাহা আছে 
তাহা থাকিবেই, যদি সত্যের বীর্ঘেে এই জাতি-বন্ত 
গড়িয়া উঠিয়। থাকে । 

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মত) তর্ক, আফগান, 
চীন, জাপানের মত.ভারতেও একটা জাতি আছে-_ 


/ 


না ধরণ ] 


এইরূপ ধারণা যা দৃঢ় হয়, ভাহা হইলে সেই 
জাতিটার সন্ধান সঞ্চাগ্রে শ্রেয়; কেন না, জাতিটা 
যদি না দাড়ায়, স্বাধীনতার জয়মুকুট কাহার মাথায় 
শোভা পাইবে? টে 

এক্ষণে, জাতি “বলিতে আমাদের বর্তমান 
ধারণায় ,বিষয়টা যে ভাবে আছে, তাহ| লইয়। 
আলোচনা আরম্ভ করা যাক়। জাতি বলিতে 
আমরা ভারতের অধিবাপিবৃন্দকেই বুঝি_হিন্দু, 
মুদলমান, পারপিক, শিখ, এমন কি ভারতীয় 
খরীটানজাতিকেও আর বাদ দিতে পারি না। 
ইহার উপর আবার এক উপজাতির কৃষ্টি হইয়াছে, 
অন্পৃশ্ঠজাতি। সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার 
অন্পাতে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে--শতকরা 
কুড়ি জন, অথবা হিন্দু সংখ্যার তুলনায় শতকরা 
ত্রিশ জন হইবে। নূতন রাষ্্রশাসন-বাবস্থার 
পরামর্শসভায় ইহাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে; এইহেতু ভারতের জাতি বলিতে 
ইহাদের স্থান আর অস্বীকার করিবার বিষয় নহে। 

জাতি বলিতে যে অখণ্ড চেতন! ও স্বার্থের 
উপর ইহার অবস্থিতি নির্ভর করে, ভারতের 
অধিবাপিবৃন্দের ভিতর তাহা নাই। মহাত্মা গান্ধী 
অখণ্ড জাতিচেতনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়! 
যতই উচ্চকঠে বলুন- আমি হিন্দু, মুসলমান, শিখ 
প্রভৃতি জাতির কল্যাণকামনায় দড়াইয়াছি__ 
একদিকে শাসনকর্তৃপক্ষগণ, অন্থদিকে স্ব-স্থ-প্রধান 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া ইহা 
অস্বীকার করিবে এবং বস্ততঃ এইবূপই দাড়াইয়াছে। 
এই অবস্থায় জাতি আছে বলিয়। নিশ্চিন্ত থাক! 
চলে না। জাতিসমস্তা খুব জটিল; ইহার সমাধান 
চাই-_উপেক্ষা করিয়া চলা ধে আর সমীচিন নহে, 
ইহা! বলাই বাহুল্য । 
' , আমরা বার বার 


৪৮২ 


বলিয়াছি-_স্বাধীনতার 


প্রবর্তক 


[১৬ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


আন্দোলন অপেক্ষা জাঁতিগঠনের বা জাতি-উদ্ধারের 
আন্দোলন অধিক প্রয়েদ্গন জাতি নাই, দেশ 
থাকিয়া লাভ কি? 

বিষয়ট। অন্যদিক্‌ দিঘ। ভাবিয়া দেখ। যাউক। 
ভারতের আকৃতিগত পরিমাপ ইতলগ্ের কুডিগ্ণ 
হইবে; কিন্তু ইংলডে জাতিগঠনযজ্ঞ সিদ্ধ হওয়ায় 
তাহার। কেবল নিজের দেশেই পরবাসী হইয়] 
থাকে নাই তাহ! নহে, পরস্থ দিগ্থিজয়ীবেশে ভারতের 
উপর অটুট কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে । নিখিল 
ভারতে ইংলগডর ন্যায় পরিমাপে ও লোকপংগাায় 
তুল্য এখনও তথাকথিত করেকটা স্বাবীন রাজা 
আছে--ঘেমন কাশ্মীর, হাইদ্রাবাদ। ইংলতের ন্যায় 
এই সকল স্থানে যদি জাতি বলিয়। বস্থট। প্রতিষ্ঠ 
পাইত, তাহা হইলে ব্রিটাশরাজকে ভারতের সমাট্‌- 
রূপে হয় তো দেখা যাইত না; ভারতের অন্তর্গত 
জাতিংপ্রতিষ্ঠ কাশ্মীর অথব! হায়দ্রাবাদের ন্ায় কোন 
একটা রাজ্োরই ইহা অধীন হইত। কে ন।জানে, 
ভারত রুশ ছাড়। সমগ্র ইউরোপের তুলনায় ছোট 
নহে! এই একট। বিপুল দেশ লইয়া! জাতিম্থষ্টির 
স্বিধা না হইলেও, ফ্রান্স. জর্দনী, ইংলগু, জাপানের 
মত ভারতের যে কোন স্থানে জাতি-শক্তি জাগিয়া 
উঠিলে ভারতবামী আজ একাস্ত বিজাতীয় আরর্শ 
ও সভ্যতার আক্রমণে এমন করিয়া হয় তো বিপন্ন 
হইত না। এরূপ হওয়। যে আদৌ. অসম্ভব ছিল 
না, তাহা পাঞ্কাবে শিখজাতির অকুযধানঃ । মহারাষ্ট্রে 
একটা ক্ষাত্রজাতির উৎপত্তির ইতিহাস, হইতে 
জানিতে পারি কিন্তু ইহাদের ললাটে' রে তা 
সে বিজম্নাশীর্রবাদের রাজটীক। আঁকিয়া " 
নাই। মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস কারয়া তে 
এমনই নিঃশেষ হইল, বৈদেশিক আদ ঘাক্রমণ 
সহিয়। তাহার! বিজয়ীবেশে আর মাথা তুলিয়া 
দাড়াতে পারিল না। ইহার কারণ ঢেখাইবার 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


যুক্তি অনেক আছে; ইংরাজ প্রতিহত হইয়া 
ফিরিলেও, তাহার যুক্তি আবিষ্কার অনায়াসেই 
করা যাইত। আসলে, ভারতে এইরূপ অসাধারণ 
শক্তি লইয়া জাতিগঠনের প্রেরণ। জাগে নাই। 
হাজার হাজার যোজন দূর হইতে চারি কোটা 
ইংরাজ জাতিসংহতির বলে বিশাল ভারতবর্ষ 
অধিকার করিল! ভারতের যে কোন প্রদেশে 


রি রঙ 
এইরূপ কয়েক কোটী মানুষ যদি জাতিবীর্যের 


পরিচয় পাইত, তাঁহার পক্ষেও এই যশংগৌরবের 
বিজয়মাল্যলাভ অসম্ভব ছিল ন1--তাহা হয় নাই, 
ইহার কারণ অনেক আছে, যুক্তির অভাব 
নাই; সে সকল প্রসঙ্গ এখন থাক্‌-_আমরা 
এইক্ষেত্রে কেবল দিগদর্শনের জন্যই এইরূপ কথার 
উল্লেখ করিতেছি। 

ইউরোপে ধন্দভেদ  থুচিয়াছিল-_-অনেকট। 
খ্রাটধর্মপ্রচারকদের প্রঙাবে; কিন্তু অভেদধশ্ম 
হইলেও জাতিম্বাতন্ত্র তাহাদের ঘুচে নাই। ইংলগ্, 
ফ্রান্স, ইটালী, জন্মনী নিজ নিজ কোঠায় 
দাড়াইয়! স্বন্ব দেশে স্বাধীনতার আস্বাদে অমর 
ভইয়াছে। তাহার কেমন করিয়া সংহতিবদ্ধ 
হইল, তাহা ইতিহাসপাঠকদের আজ আর নৃতন 
করিয়। বলিবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম ব্যতীত 
প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু মূলগত চরিত্রের 
পার্থক্য আ'ছই ॥ কুলাচার বলিলে যদি জিনিযট। 
একেবারে! পুরাতন ভাব আপিয়া অর্ববাচীনযুগের 
পাঠকদিগ্নকে বিচলিত করে, এইজন্য বলিব-__-একটা 
বিশিষ্টাফাল্চার জাতিগঠনের মূলে থাকে, এবং 
সেই ঝলচারটঃ জাতি যখন পরিপূর্ণ শক্তি 
অন্থুভব.করে, তখন/তার প্রেরণা বিশ্বজয়ী হইতে 
টাহে। হঙঞাঁপও এইজন্য একচ্ছত্র সাম্রাঙ্- 
স্থাপনের আয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। 
জর্দনীর উানে ও পতনের মুলে এই প্রেরণাই 


জাতির কথা 
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ছিল; এখনও বিশিষ্ট আচার )ও আদর্শের স্বপ্ন 
লইয়া ইউরোপে জাতিষ্টরতস্তর্যের এইরূপ প্রেরণ! 
লীলায়ত হইতেছে--বিশেষ করিয়া রুশের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে, * এই কথার ঘথার্থত| হ্ৃদয়ঙ্গম, 
হইবে। ভারতে তো এই একই মূলনীতি 
জাতিচষ্টির মূলে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে? জাতি 
বলিতে আমরাও একট। 'কাল্চারের' প্রতিষ্ঠা 
চাহিয়াছিলাম। আমর! উপস্থিত এই বিষয়টার 
একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব; কেন নাঃ 
জাতিকে খুজিয়া বাহির করিতে হইলে, এই 
বিষয়গুলি একবার নাড়িয়া চাড়িক। দেখিতে 
হইবে। 

আমাদের দেশেও যুগে যুগে খণ্ড খণ্ড স্থানে 
বিভিন্ন জাতিকে মাথা তুলিতে দেখি; ইউরোপ 
মহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যের ন্যায় এদেশে ৪ অঙ্গ, বল, 
কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্য গড়িয়া 
উঠিগ্ভাছিল। আবার জাতি বলিতে মামরা চাতুর্ব্যও 
বুঝিতাম, কিন্ত এই চাতুর্বর্যকে একজাতি বলিয়! 
বোধহয় উপলব্ধি করিতে পারি নাই; তাই ব্রা্ধণ 
ক্ষত্িয়ের বিরোধের ইতিহাস ছুশ্াপ্য নহে) 
বৈশ্যজাতিরও রাজ্য ছিল, শূদ্র রাজার কথাও শুনা 
যায়। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধরাজগণের ভারতখাপন 
ইতিহাসপ্রপিদ্ধ' কথা । পালবংশ, গ্রপ্তবংশ--এই 
সকলই বিশ্বিষ্ট বর্ণগংহতির লক্ষণ ও ভারতের 
উপর * শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। 

ভারতে বিভিন্ন রাঁজ্যগুলির মধ্যে ইাগ্রতিঠার 
ত্রুটি ধরিয়া আমাদের অবনতির কারণ নির্ণয় করি। 
ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে কি দেখিলাম! জাতিবৃন্দ 
দলভেদে পরম্পর পরম্পরের বিরুদ্ধে ঘোরতর 
সংগ্রাম করিল) এই স্থযৌগে অন্য কোন শক্কিশালী 
জাতি ইউরোপের উপর যদি ঝাঁপাইয়। পড়িত, 
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ভারতের ভাগে] যাহা ঘটিয়াছে, ইউরোপেও তাহার 
অন্তধা হইত না। কিক জগংট। এক্ষণে অন্ত 
আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, শুক্তির হিসাব করিতে 
শিখিজাছে; কতখানি সামর্থ সঞ্চয় করিলে কি 
কাঁ্ধ্য সিদ্ধ হয়, তাহার বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে। 
-আমাধের 'মহীরাষ্্রঙ্গাতি। শিখজাতি, রাজপুত্তজাতি, 
বাংলার বারভূইয়া সে হিসাঘ তখন.করেন নাই; 
কাঞজ্জেই ভারতের রাঙ্জা লইফ্া পরস্পরের ছন্দে 
বিদ্বেশী সুযোগ পাইয়াছে, ভারতের রাজশক্তি 
হক্তধল হইয়াছে। এই সকল এীতিহাসিক-তত্ব 
বিশ্লেধ বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা 
উপস্থিত: জাতিনিশ্বাণের অথবা জাতির সন্ধানে 
প্রশস্ত হইতে হইলে, কর্তব্যেষ দিক্টাই খোলদা 
কষিয়া ভূলিবার চেষ্টা ফরিব। 
ধর্তমান শ্রষ্টান্দোলন হইতে নিম্মাণের 
কাঁজটাকে আমাদের স্বত্স্্র করিয়া দেখিতে 
হইপাছে, এবং ইহা যে আর স্বপ্ন নহে, খেয়াল 
নে, তাহা অনেকেই বুঝিবেন। কংগ্রেসকে 
জাতির জগনাক্ষেত্রবপে দেখিলে, কংগ্রেসের সহিত 
আমাদের কোনই পারধধ্য নাই? কিন্তু কংগ্রেস যদি 
জাতি-আখ্যা গ্রহণ করে, আমর! ইহার ঘোরতর 
প্রতিবাদ? ফরিব। জাতি আমরা গড়িডে চলিয়াছি, 
বা জান্তির সন্ধানে আমরা বাহির হুইয়াছি; 
বিধঃট। সিদ্ধ না হইলে তাহাকে জাতি আখ! 
দেশুয়া যান না। অতঃপর আমর] জাতি বলিতে 
কি বুঝি, সেই ভিতরের কথাটা! উত্থাপন করিব, 
তারপর তাহার বঙ্জীন ও শৌধনের ঘদি প্রয়োজন 
থাকে, শাহীতে জুঠা কৰিধ না। 
জাতি শুধু গ্ষধা নহে, গ্রন্থবদ্ধ ভাষ। নহে-- 
একটা সামৰ মাচছুষের মত তারও অবিভাঙ্গা 
অঞজপ্রত্যঙগ আছে, একটা আকার আছে। যে 
আকা পাইলে মাচ্ষ-_মাছুধ, জাতির ও তপজ্ধ 
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বিশিষ্ট রূপ আছে, যাহা দেখিলে তাহাকে জাতি 
বলিয়া চিনিয়া লওয়ায় ভ্রম হয় না। কেবল 
আক্ৃতিগত লক্ষণ লইয়া জাতি নহে, জাতির 
সজ্ঞা নিরূপথে শান্্কার বলেন, “লিঙ্গানাঞ্ধ ন 
সর্ব ভাক্‌”_-উহা! পিঙ্গত্রয়-বিশিষ্ট না হয়; অর্থাৎ 
কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, এই উভয় লিঙ্গভাজী 
হওয়া চাই; জাতি বলিতে তাই নারী-পুরুষের 
সংহতি। কেবল পুরুষ লইয়া জাতি হয় না, 
কেবল নারীও জাতি নয়) ইহা সংজ্ঞা-সৃত্রের 
পূরণ মাত্র, তাকিকের মুখবন্ধ করার বিধান। 
আদল কথা, জাতির গোত্র লইয়া । 

এইখানেই সামান্ত ও বিশেষের ব্যবধান। 
গোত্র অথে-“গবতে শবযুতি পূর্বপুরুষান্।” 
কথাট। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলে চলিবে না। 
ইস্রাথেলের বংশধরগণের গর্বকাহিনী আমর! পাঠ 
করিয়াছি; সকল দেশেই বংশপরম্পরা পগ্রপিদ্ধ 
আদিপুরুষের মহিমার উনরই জাতি প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছে। এই মহিমাবোধই জাতিয় পরম 
ভিত্তি। যে জাতির মুলে মহিমার লোপ হয়, 
সে জাতি আর ফাড়াইয়। থাকে না, ছিন্ন কদলীতরুর 
ন্যায় ভূনুষ্টিত হয়। মহিমাই জাতির উশ্বধ্য) 
এই মহিমার গর্ভেই মহত্বের উৎপত্তি। ভারত 
এই মহিমাবোধ কোথায় ছাড়িল, তাহাই দেখিতে 
ইচ্ছা হয়। পাশ্চাত্যের কুহকে সন্মোহনে ভারত 
ইহা তৃলিয়াছে। ইহা তো অধযপরতনের পরের 
কথা--মাদে : আমাদের পতলের কারণ কি, 
আমাদের প্রকৃতির মূলে ঘদি এই' মহিমার্ছেধের 
অমরবীর্ধ্য থাকে, তাহা ভুলিব কেমন ফরি]1? 
আত্মপ্রককতিই যে বিপথে পা বাড়াইলে বাধা গিবে। 
আম্মার গ্ায় প্রকৃতিও যে নিত্য, অর্মর শাশ্বত 
বস্ত। ভারত হদি স্বাধীন হয়। শবে এই 
অচেতন দেশটা তো স্বাধীন হইবে দা, ভারতের 
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মাঘই স্বাধীন হইবে সে মামষের গোত্র ও 
পরিচয় যদি হরাইয়া যায় অবস্ত নৃতন গোত্রগত 
তাহাকে হইতে হইবে) কিন্ত পূর্ববৈ শিষ্্য কি তাহাতে 
বজায় থাকিবে! অনেকে বলেন না-ই বা থাকিল, 
স্বাধীনতা হীনতা অপেক্ষা উহা সহঅগ্তণে শ্রেয়ঃ। 
কিন্ত আমাদের কথাটা! আরও গভীরভাবে তলাইয়। 
দেখিতে হইবে। মুক্তির মাকাল ফল দেখিয়া ছুটিতে 
আরস্ত ফরিলেই ঘে আমর! সার্থক হইব, এমন 
কোন কথা নাই) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে 
কংগ্রেসের মধো আজ যে আত্মকলহের ঘুর্ণাবর্ত 
আমাদের সকল কর্ণক্ষেত্রেই তাহ। আবপ্তিত হইয়! 
আমাদের দুর্দশা গ্রপ্ত করিবে, ফদি গোড়ার গলদ দূর 
করিয়া না আগাইতে পারি। 

জাডি-সংজ্ঞার এই ঘে এখনি বিচার, ভাহার 
মূলে একটা অমূল্য প্রতিভার পরিচয় আছে-- 
ইহাতে আশঙ্কা করিগ্ধে চলিবে না। যদি এই 
সংজার অনুগত জীবন হইলে জাতির শক্তি উদ্্ধ 
হয়, তাহা! হইলে সে মন্ত্রকে আমরা উপেক্ষা করিব 
কেন! যতক্ষণ ছি্গ শৈবালের মত আমরা 
উত্তেজনার শ্লোতে ভাঙিয়া বেড়াই, ততক্ষণ কোন 
ছাচের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না) জীবনের 
স্থায়ী বস্তুতন্ত্র এর্বর্্যলীভ করিতে হইলে আমাদের 
এফটা শক্ত পরিমিত ধিধানের অন্তর্গত হইতে 
হইবে বৈকি! অতীত যদি ব্যর্থ হইয়৷ থাকে, 
তাহা জন্ত মূলতঃ এই ব্যবস্থাই দায়ী কিনা, 
তাহা ভাল করিয়া! বিচার করিতে হইথে। জাতি, 
গো গোলক-ধাধ1 বলিয়া, যে অগ্রগামী রাষ্্র 
হত ইহ! হইতে অধ্যাহতি লইতে চাছে, 
'্হাকেও তো আজ শ্বতন্ধ জাতিবোধের আঘাতে 
নিয়াপ হইতে ছয়! মহাত্মা ভারতের তুগশূ্ে 
ধাড়াইফ়| 'যতই চীৎকার করিয়া ধলেন, আমি 
নিখিল ভারতের র্ধবাণী বহন কমিধ--হিন্দু না হয় 


জাতির কথ৷ 
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নীরব হইয়াই থাকিবে, কিন্তু মুসলমান, শিখ, 


পারপিক, ভারতের খ্রীষ্টান, অস্পৃশ্যজাতি ব্যঙ্গচ্ছলেই 


তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবে-__-আমাদেরও ক 
আছে, আমাদেরও "বহিবার শক্তি আছে; দয় 
রুরিয়া এই ভার্ুবহনের অধ্বিকারটুকু ছাড়িয়া দাও। 
ভাহার কারণ তো আর অন্ত কিছু নুয়-বিশিষ্ট 
জাতিমহিমা যে আমাদের মধ্যে ভেদহ্থঠি 
করিয়াছে! গোত্র, প্রবর, পুরোহিত যে হিন্দুরই 
আছে তাহা নহে) অন্ত আখ্যায় সর্বজাতির 
মূলেই গ্থ স্ব আদিপুরুষের শক্তি ও বীধ্য বর্তমান। 
মাস্থধ স্বভাঁব-শক্তির বশেই তাই অগ্ভের বশ্বতা 
স্বীকার করিতে পারে না, অন্তকে প্রতি 
বঙ্গিক্ঝা মানিয়া লইডেও চাহে না। ভাবতে আজ 
এই লাঞ্ছনার চিত্র রেখায় দ্নেখায় আফিয়া 
উঠিদ্ধাছে। মাচ্ছধ বলে, পূর্ধ্বে তো এন্ধপ ছিল না| 
আমরা ধলি-ইতিহান তুলিলে চলিবে ফেন? 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট শক্তি বা! সংহতির আত্মমহিমায 
অস্তরায়স্বরূপ যেখানে যাহা বাধা হইয়াছে, সে 
বাধা অন্যের মহিমান্তস্ত হইলেও তাহা ধয়াশামী 
হইয়াছে। ছুর্গমগিরিসমাকুল আলামের দেব- 
মদ্দিরের গগনচুস্বী প্রন্তরমন্দিরগুলিও এই কারণেই 
বাদ যাস নাই, মাথা নত করিয়াছে; দেবমন্দিরেয 
প্রস্তরধণ্ড গায়ের তলে পথের উপাদান হইয়াছে, 
ইহা যেশন্বচক্ষে দেখিঙ্জা বেড়াইতেছি। তাই 
বলিয়াছি, ছাই দিয়া আগুন ঢাকা থাকিতে মা, 
জাতি-স্বাতন্তরা আত্মপ্রক্কাশ করিবেই--লে জাতি 
আমাদেরও আছে, তাহা না হইলে স্বাধীনতার 
মুকুট কোথায় শোতা পাইবে! 

ভারতের জাতি এই গোজ ও বংশের লীমায় 
যখন ঘনমৃষ্ঠি ধরিল, তখনই ধরিত্ীয় জী দেখ। দিগ, 
তখনই মমতার হ্র্ন-নিকেতন পৃথিবীর বুকে মাথা 
তুলিয়া ঈাড়াইল। এ ক্ষুত্্ পর্ণধুটীয়টার় শক্তি ও 
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এখধ্য, এ জড়তের পরমাণুকণাম্ধ বীর্যের বিছুৎ 
গৃহবাসীর প্রাণের সাড়া বলিয়াই তো! একটা 
দেশকেও পূর্ণ করে সম্পদে, (গীরবে, প্রতিভায়_- 
দেশেরই অধিবাসী) তাই দেশ' বলিলেই, তাহার 


অধিবাসীর কথা মনে পড়ে। আর চই অধিবাসীই , 


সেই দেশের 'জাতিশক্তি, প্রাগণন্তি কি না, তাহার 
পারচয় লইতে ইচ্ছা হয়। আজ নাটাল, ডার্বানে 
বিদেশীর প্রতি এমন যে বিজাতীয় বিদ্বেষ, তাহার 
মূলে আছে জাতিমহিমার জয়। মে মহিমার 
মঙ্গে যে জাতি আপনাকে নি:শেষে জড়াইয়া 
দিবে, ভাহার বিপদ নাই। এইরূপ বহুজ।তির 
আত্মদান লইয়াই তো৷ জগতে বৃহৎ জাতির হি । 
'ভারতে আজ একদিকে এখনও বিশ কোটার 
অধিক হিন্দু; তাহাদের মন্্ নিওড়াইয়া দেখ, 
কত শক, ছুন, যবনের রক্তবিন্দু এখনও গুমরিয়! 
মরিতেছে! আর এই যে হিন্দস্থান ভারতে সাত 
কোটী মুগলমান-তার পবখানি কি জন্গগত 
অধিকার লইয়| মাথা তুলিয়াছে? না, তাহা নহে; 
এখ!নেও আত্মসাৎ করার ধন্ম আছে। আমার 
মহিমার কোটায় তুমি যদি নিঃস্ব হইয়া মাথ| নত 
কর, আত্মসমর্পণ কর, তোমায় আমার গোত্রেই 
দীক্ষা দিব। সে গোত্রের মূলে আছে আমার 
আদি মহিমার জাইবীধার। সে থে জীবনের 
চেয়ে মূল্যবান্‌, স্বর্গের চেয়ে পবিভ্রঃ 'সে যে 
মুক্তি মোক্ষের অধিক দরদের বস্তু! 

. এইজন্ত প্রশ্ন হয় ভারত তবে কি নিজের কোট 
ছাড়িঘ। মুলক্ষয় করিয়াছে? ভারতের হিন্দু 
আত্মমহিম। রক্ষা যেমন করিয়া রাখিতে হয়, 
তাহার কি কোথাও ক্রটি করিয়াছে? সহজ উত্তর 
হইবে-তাহা না হইলে পতনের কারণ কি? 
আত্মমহিমার কথায় যদি এ জাতির হিয়ায় হিয়ায় 
দরদের শিহরণ উঠিত, তাহ! হইলে জড়তায় আজ 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


কঠ রুদ্ধ কেন? '্বধন্মে নিধনং শ্রেয় যদি স্বভাব 


, হইত, তবে স্বমহিমারক্ষায় প্রাণ দিতে দীঁড়াইলাম 


কৈ? আত্মগৌরব বলিতে তবে কি জাতির 
গৌরব অন্থ্ভব করি নাই ! আজ৪ তো জাতির 
জন্ত, জাতির ধন্ম ও আদর্শের জন্য আমরা উদ্দ্ধ 
নই) কিন্তু রক্ত তো ঝুঁঝিয়া পড়ে--লক্ষ্যহীনের 
এই আত্ম্দান সৌভাগেোর কারণ হয় না, নিছক 
আত্মহত্যাই হয়; বিদেশীর বাহুবল ও রাজ্যবলই 
ইহাতে বৃদ্ধি পায়। 

গোত্রের উৎপত্তি জাতির আদিপুরুষের রক্ত- 
ধারা ধরিয়া--তবে গোত্র-স্বাতন্তরে দ্বজাতিভেদ 
করিলাম কেন? জাতির সর্বপ্রধান লক্ষণ, 
“নিত্যন্বে নতি অনেকমমবেতত্বম”_-একই শাশ্বত 
বীধ্য আমাদের আদি উৎপত্তির ক্ষেত্র। বৈচিত্র্য 
মেখানে এককে ঘিরিয়া মধুচক্র নিশ্নাণ করিবে। 
কিন্ত বিচিত্র যে ব্রাশ্রম-চ্ছন্দ, তাহ! হিন্দু, 
মুসলমান, খ্রাঞ্ঠানের মত জাতি-স্বাতন্ত্রা স্থজন করিল 
কেন? এ উষ্তর আজ কে দিবে! 

গুণভেদে বর্ণাঅম প্রতিষ্ঠার আয়োজন যদি 
সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ যে 
“চরণ”, তাহ। সমগ্র জাতিটার অধিকারভূক্ত হইত 
_ সেইটাই তে৷ আমাদের “কাল্চার। গুণভেদে 
কুলভেদ হওয়। তো শ্রেনঃ সাধন করে নাই; আজ 
হিন্বজাতির অ্থাথথান যদি ঈশ্বরবিধান হয়, 
তাহা হইলে ভারতীয় আচার ও আঁদশে আমাদের 
সবখানিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। 

আম্রা তাই জাতি- বৈশিষ্ট্যের স্তিরক্ষার রা 
জন্যই আগ উদাত্ত কঠে বলিব-__ভীরত আমার দেশ, | 
আমার জন়তূমি, আমি ভারতের জাতি। যেখানে/ 
আমরা সুযোগ সথবিধায়, বাধায় অন্তরাঞে-নু্িত 
হইয়াছি, মেইখানে আবার ফিরিয়া দাড়াইতে 
হইবে। জাতিসাধনার গঙ্গোত্রীধার! যেখানে রুদ্ধ 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] 


হইয়াছে, তাহা মুক্ত করিতে হইবে; মুক্তিব্রত 
দিদ্ধ করিবার জন্য, এই জাতিসাধনায় আমাদের 
প্রবৃত্ব হইতে হইবে। 

আজ তাই আমরা দেখিতে চাই--অদংখা 
গোত্র, কুল, বংশধার| আশ্রয় করিয়। যে সহনসধাঁরা 
ভারত ভামাইর। গৌরবমূখরিত ছিল, তাহা 
পরম্পরের আত্মপরিচয় ক্ষুগ্ন করিয়া যেখানে শুন্ধ 
হইয়াছে, সেইখানে সাম্য-সাধশার মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া, আবার ভাহাকে মুক্তি দিতে কাহার 
যুগশখ হস্তে দেশের পুরোভাগে দঁড়াইবেন ! দেই 
নবসন্ীবিত জাতির মুখর কঠরোলে আবার ভারতের 
আকাশ বাতাস শব্দিত, ধ্বনিময় হইবে; আবার 
বীরেন্্রকেশরীর মত উচ্চকঠে বলিতে পারিব-_ 
আমরা ৪ জাতি, আমাদেরও দেশ আছে; আমরা 
অমৃতের সন্তান, আমর! মুক্তিত্রতী। 

গোত্রভেদ, বর্ণভেদ ষদি একছ্ের অন্তর,য় ন| 
হয়, তাহা হইলে ভারতে শ্রীষ্ঠানরাজ্য চিবস্থায়ী 


প্রদীপ আমার নিভে বারে বারে? 
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হইবে, অথবা আবার ইস্লামরাজ্য পুনঃ প্রবষ্ঠিত 


' হইবে--এই সকল ধ্বনির মাঝে আর একটা! ক. 


যি বজন্বরে বাজিয়া 'উঠে_ ভারতে হিন্বরাজোরই 
প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা হইলে ভাহাতে আপত্তির 
কারণ কোন অরতেই যুক্তিমঙ্গত হইতে পারে না। 

আগরা কর্দোষে আত্মবিস্থত্তির কুহকে, 
আচ্ছন্ন; আমাদের দেশ ভাই বিদেশীর শাসনদণ্ড- 
তলে বিধাতারই ইচ্ছায়। যদ্দি আমাদের সে 
অবসাদ দূর হয়, আমরা নবপ্রাণে সন্ীবিত হইয়। 
উঠি। কেবল আসক্তি ৪ মোহ বশত্ঃ অকারণ 
একট। জাতির স্বন্ধে অন্যজাতি চিরদিন ভর করিয়! 
বসিয়া থাকিবে, ইহ! কখনই হইতে পারে না। 
এইজন্য, মুক্তিমাধনায় জাতির অভাথানই আমর! 
কামনা করি। কথ|। বাড়াইয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ 
করিব গা। বাংলার এমন প্রতিভাশল। নারীপুরুষ 
কি নাই, যাহারা দলে দলে এই জাতিদাধনায় 
যোগ দিবে! 


প্রদীপ আমার নিভে বারে বারে, 
[ প্রীত্রিয়্বদা দেবী ] 


প্রনীপ আমীর নিভে বারে বারে, 
তোমার ন্য়নসলিলের ধারে, 
কাটে না আধার ঘোর। 
আলোক আলোক তারকার শিখা, 
মে আদেশলিপি লঙ্গাটের লিখ1 
আজিও হয় নি মোর॥ 


হে প্রিয়, আমার মোছ আখিঙল, 
গসবেদনায় ধুয়ে মন্্ুতল, 
উদ্দার নয়নে চাও। 
তরীর বাধন নিজে দাও খুলে 
ভাঁমিয়া চলুক অপার অকুলে, 
কেদে কেন গান গাও? 


যায় যদি তরী দূর হতে দূরে, 
তবু জেনে! চির জীবনবধুরে 
রেখেছি বুকের কাছে; 
অধাচিতে যাহ! ছিল সেইমত, 
আজিও রয়েছে, র'বে অবিরত, 
তমু মন যাহ যাচে॥ 





মানুষ ভগবানের নামে যত দেয় ততই সে গরণা্ষিত আকারে বিশুদ্বভাবে তা 
ফিরে পায়। তাই দেওয়ায় কারও কুষ্ঠ! নাই। কিন্তু ভাবনা এ ফিরে পাওয়ার। যে 
চতুর, আত্মজ্ঞানী, সে এইখানেই সতর্ক । ভাল মন্দ, সত্যমিধ্যা--সবই যে বোঝা। 
জীবন তে! এই সকল বহিবাঁর জচ্য নয়। সেযে গঙ্গোত্রী-ধারার মত ভগবানের মহিমার 
প্রবাহ। সে বিশুদ্ধ ধারা যে দেশে, যে কালে প্রবাহিত হয়, সে দেশ ধন্য হয়, সে 
কালই কৃত-যুগ। 


আজ এই উৎসর্গের মহাযজ্ঞে আপনার সব কিছু আহুতি দিয়ে, আশীর্বাদরূপে 
আবার যা" ফিরে আসে, আমি তাই দিয়ে পূর্ণাুতি দিই। হে নারায়ণ, আমায় মুক্তি 
দাও। তোমার দেওয়ার বোবাও আমায় বইতে দিও না। আমায় মিলিয়ে লও তোমার 
মাঝে; এসো ছুজনায় এক হয়ে যাই--ভেদের প্রাচীর তুলে আমায় বঞ্চিত কর না। 


সেষে মধু। ধ্বনি--মমৃতলশীতল কের আহ্বান। ও গে! মদসমোহন অুন্বর, 
ওগো সুধাসরোবর | আমি তোমার মাঝে অবগাহিত হয়ে যাই; আমায় আর জগতের 
চক্ষে তুলে ধ'র না। 


তন্ময় করে' দাও। নিরবধি ভাবমমাধির অতল বারিধি-গর্ভে ডুব দিয়ে আমি 


তো রত্বসঞ্চয়ের সন্ধানে নামি নি-_মরণের জত্ত্ট ডুব দিয়েছি। আমায় আর.্রিরিয়ে 
দিও না। 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] উপাসনা-মন্দিরে ৪৮৯ 


বস্তকে আশ্রয় দেবে কো? বস্ত্র সঙ্গে পরিচয় কর্বে কে? বস্তাতে যার 
পরম রতি, বস্তুই যার চরম গতি, সে এই বস্ত্র সহিত অভিন্ন। তার'আর প্রতীক্ষা কেন ? 
সাধনা কেন? সে তো বস্ত-স্বরূপ, স্পর্শমণি, আনন্দের আকর ।* 


আশ্রয় দাও, আশ্রিতের সহিত এক হয়ে যাবে। মুলত; ভেদ" নাই, ভাবনাও 
নাই। মায়া সত্য; ভেদও তাই নিত্য। মুক্তিও শাশ্বত। তুমি চাও কি? ভগবান 
কল্পতরু। তার কিছু দিতেই বাধে না। জবই তিনি, সবই ঈশ্বর-বন্তব। 


স্থান কালের ব্যবধান এককে খণ্ড করে। দৃণ্ঠতঃ বিচিত্র বিভিন্ন; বস্তৃতঃ সবই 
অখণ্ড, অদ্ধয় তত্ব। তাই এক্য সতা। ভেদ এীক্যরই প্রকাশ। বাহাত: যাহা 
তাহাই তোমার সবখানি নয়--আমূল তুমি বিরাট অনস্ত। তাই তুমি আত্মস্থ মহাশিব। 
জড়ত্ব ও চৈতন্য স্বভাব-ভেদ মাত্র । গুণ রূপ, নিগুণ সত্তা--তাই জাগ্রতে, স্বপ্গে, 
নুযুপ্তিতে অদ্ধয় চৈতন্য অভিন্ন। তৃতীয় চৈতন্যে ইহা! অন্ুভূত। কিন্তু সে অনুভূতি 
অনির্ধ্বচনীয়। ভাষা নীরব । নিষ্পন্দ, স্থির, কাণায় কাণায় শক্তি আপূর্য্যমান, তরঙ্গ- 
হিল্লোলের ফাকটুকুও নাই। প্রশান্ত নিথর সে আনন্দ, গভীর প্রগাঢ় শাস্তি, সমাধি 
চরমেরই আম্বাদ দেয়। সবের শেষ, তাই আরম্তের স্তর এইখানেই । 


তোমার পরিপূর্ণত। স্থষ্টির মূল। অস্তরে নিরেট শক্তির বীর্ধ্য, ভরাট শাস্তি ও 
আনন্দের আকর, অফুরস্ত প্রকাশের উৎস। হে ঈশ্বর-চৈতন্ত, তুমি উদ্বদ্ধ হও, 
আত্মপ্রকাশ কর। হে অঘোর, আশ্রয়-আশ্রিতের রহস্যাভেদ হোক। 


উরি 


সাধক-বাণী 


আমরা চাই জীবন। পুর্ণ, স্থন্দর। মহত, 
উদার জীবন-যে জীবন সত্যের পবিত্র অখণ্ড 
ৃন্তি শক্তি ও প্রেমের নিখুঁত অনবদ্ধ বিগ্রহ 
মুক্ত আত্মার অনাবিল স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশই এই 
জীবনের স্বরূপ ব| প্রন্কৃতি। জীবনকে এমনই 
স্বচ্ছ সুন্দর করিয়া গড়িয়। তোলার একমাত্র 
উপায়-_যোগ বা ইঞ্টে আত্মসমর্পণ । 

০ চি চি 

ইষ্ট কে? যিনি সতেরমৃষ্ঠি। জীবন দিয়াই 
এই সৎকে লাভ করিতে হয়। সং-অর্থে নিত্য- 
সিদ্ধ। জীবন যদি শুদ্ধ সিদ্ধ না হয়, কেমন 
করিয়া এ জীবনে নিতা সত্যের প্রকাশ হইবে? 
সে জীবন বজ্জনীয়। যাহা দৃষ্প রণীয় আকাজ্জার 
অগ্নিশিখারূপে কামনার ভোগা আহরণেই 
নিয়োজিত হয়, সতের অভীষ্ট পূরণ করে না। 
কোন আকৃতি সতের, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? 
নেই জন্যই ই্টোপাসন।| যে ইষ্টের ধানে জ্ঞানে 
তন্ময় হইতে গারে, তাহার হৃদয়ে আর দ্বিতীয় 
অভীষ্ট স্থান পাইতে পারে ন|। ইটের ইচ্ছাই 
তাহার ইচ্ছ।। ইট্টনিষ্টাই প্রকৃত ইষ্টোপাসনা। 

০ চে চে 

ইষ্টে স্থির যে, তারই জীবন কুলে কুলে 
আপূর্যমান হয়। স্থির-রতি--কামনার অটল বীধ্য 
দান করে। এ কামনা_ইষ্টকামন|। অর্থাৎ 
যন্ত্রগত অভাব পূরণের আকুলতা নয়, পরম্ত 
আত্মারই বিদ্যুদ্ধিলাস, অমিশ্র সত্তার বিশ্তুদ্ধ আত্ম- 
প্রয়োজনের লীলা। খোগবুদ্ধি ন। হইলে যান্ত্রিক 


প্রয়োজন হইতে স্বতন্ত্র এই আত্ম-প্রয়েজন বোধগম্য 
হয় না। ইহা! প্রাকৃত বুদ্ধির অগমা। কাজেই 
ুদ্ধিযোগী বা অধাত্বজ্ঞানী না হইলে, অম্গভূতি- 
গোচর তত্বকে ভাষায় বুঝান সম্ভব নহে। তবে 
সঙ্কেতের সাহায্যে সাধনরাজোর রহস্টোদ্টনের 
একট। চির প্রচলিত রীতি আছে। শিক্ষার্থী ও 
দীক্ষা্থীর জীবনে এ স্কেতগুলির মূল্য বড় অল্প নহে। 
চে র্ ০ 

বুদ্ধিযোগ--আত্মসমর্পণ-যোগেরই প্রথম ধাপ। 
বুদ্ধি বলিতে হিন্দুশান্ত্রে জান বুঝায় না। জ্ঞানযোগ 
বুদ্ধিষোগ হইতে স্বতন্ত্র। জ্ঞান অয় তত্ব-বস্ত। 
জ্ঞানযৌগ এই তত্ববস্তরই দাধনা। জানীর লক্ষ্য 
মুক্তি। বুদ্ধিযোগী ঈশ্বরলীললার জ্রীড়াপুত্তলী- 
রূপে ইহ-জগতেই বিচরণ করিতে চাহেন। 
শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সপ্ূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া, 
তাহারই শক্তির তালে তালে উঠা বসা, চল! ফির! 


করাই তাহার ধশ্নঈ। এই আত্মনিবেদনেরই প্রথম 


কেন্দ্রববুদ্ধি। তাই গীতার ' আত্মসমর্পণযোগের 
গ্রবন্তক ও মহাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগের কথ। সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়। অতঃপর 
বুদ্ধিযোগের কথাই অবতারণ| করিয়াছেন-_ 

“এষা তেহভিহিতা সাংখো বুদ্ধিযোগেতিমাং শৃণু। 
বৃদ্ধা! যুক্তো যয়৷ পার্থ কর্বনধং গ্রহাস্তসি।৮ . 
জীবনুক্তির প্রথম মৌপান-_বুদ্ধির যুক্তি। 
জ্ঞানযোগীর নির্বাণ-লক্ষ্য হইতে ইহা একেবারে 

্বতন প্রস্থান । 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


বুদ্ধির যুক্তির জন্য চাই বুদ্ধির শুদ্ধি। কেমন 
করিয়৷ বিশ্তুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করা যায়? তাহার 
পূর্বে, বুদ্ধি বলিতে বস্তটিই বা ঠিক কোনটা? 
কি তার স্বরূপ, কি তার লক্ষণ ও ধম্ম? গীতাকার 
স্থিতপ্রজ্ের পরিচন্ন দিয়াছেন। এই স্থিত প্রজ্ঞা 
বুদ্ধিযোগের চরম ফল। ইহা এক প্রকার 
বুদ্ধির সমাধি-_-মবশ্ নিত্যে নহে, লীলায়। এই 
বিশেষতটুকু এক্ষেত্রে ভূলিলে চলিবে না। ৬ 

সং স্ ০ 


বুদ্ধি "চেতনার মন্তিষ্কোষ ব। চিন্তাযন্। 


কিন্ত এই চিন্তা আবল তাঁবল-চিন্থ! নহে । আমাদের 


সঙ্বল্প বিকল্পের ক্ষেত্র হইতেছে মন) কিন্তু বুদ্ধি- 
বৃত্তি নিশ্চয়াত্বিকা। অর্থাৎ ইংরাজী দর্শন শাস্ত্র 
আজকাল 11091116626 9111” বলিতে যে 
চেতনবৃত্তির নিদ্দেশ করে, তাহ! কতক কতক 
বুদ্ধিবস্তরই আভান মাত্র। বুদ্ধিসুম্ম ও অগ্যা ন! 
হইলে, চিদাত্মর নির্খল অবভাস ব| প্রত্যাদেশ 
গ্রহণে সমর্থ হয় না। এই জন্যই ইহ] দর্পণ-্বরূপ। 
দর্পণ নির্মল হইলে, গুতিবিষ্ব অবিকৃত ও স্থপরি- 
ক্ষট হয়। এই বুদ্ধিময় যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা 
অস্তরাত্মায় ঈরেচ্ছার যথার্থ মণ ও ঈপ্সিত 
অবধারণ করিতে প:রি। অব্যাভিচারী নিশ্চয়াত্মিকা 
বুদ্ধি-গীতায় যাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি 
বলা হইয়াছে, তাহাই মহাশক্তির অবতরণের 
শ্রথম পাদপীঠ। তাই এই মৌলিক যন্কোষের 
শোধন ও সাধন সংদিদ্ধ হইলে, ভাগবত ইচ্ছার 
বিশুদ্ধ নাম ও রূপ অন্তরে ফুটিয়। উঠে। ইহাই 
প্রত্যাদেশ ( [119017200 ), প্রেরণা (100016007) 
বা দর্শন (1510) )। এই দিব্য চিন্তাআ্রোতের 
মুক্ত প্রণালী যখন অন্তরে আবিষ্কৃত হয়, তখন 
আর কর্মের ধারানির্দেশের জন্ত অন্ধকারে 
হাতড়াইতে হয় না। জীবনের ব্রত-1019501 


সাধক-বাণী :. & 
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০6010 এইখানেই অন্রান্তরূণে নিরূপিত হয়। যে 
সাধক এই সঙ্কেত বুঝিয়াছে, সাধন-রাজ্যের প্রথম 
প্রবেশদ্বার তাহার নিট অবারিতভাবে খুলিয়া 
গিগ্লাছে ! এই বুদ্ধিরূপ জ্যোতির্য় সিংহদ্বার 
দিয়াই - অপ্যাতুজীবনের অলৌকিক তত্বরাজি 
অনুভূতির ক্ষেত্রে একে একে সমুদিত হয়। শেষে 
এই যোগস্থত্র . ধরিয়াই আমর|। অনির্ধচনীয় 
মহাসতো উপনীত হইতে পারি। উহাই অদ্বয় 
ভূমিকা । জ্ঞানীর সমাধি ও বুদ্ধির সমাধি যখন 


.একত্র যুক্তি পায়, তখন ইশ্বরের বিচিত্র বিভৃতিই 


দিদ্ধজীবনে আত্মপ্রকাশ করে। 
রি নং চি 

“ময্েব মনঃ আধত্ম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়” 
_ইহাই গীতোক্ত আত্মসম্্পণযৌগের সর্বপ্রথম 
স্ত্র। মনের সহিত বুদ্ধির নিবেদন করিতে হয়। 
সেবুদ্ধিকি? 

“ইন্দিয়াণি পরাণ্যাছ ইন্জরিয়েভ্য: পরং মনঃ। 

মনসন্ত পরা! বুদ্ধি: যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত্ সঃ” 

বিষয় _পাঞ্ভৌতিক। ইহার মুল উপাদান__ 
পঞ্চ তন্মাত্রা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-_ 
এই গাচটা মাত্রায় বা স্তরে স্ষ্টির যাবতীয় 
ভোগ্যবিষয় সন্িবিষ্ট হইয়৷ আমাদের আনন্দবিধান 
করে। মাত্রাসমষ্টি__ইন্দিয়-গ্রাহ অর্থাৎ পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চ কণেন্র্িয়ের সাহায্যে রূপ-রসাদি 
বিষয় আমখ। গ্রহণ ও.ব্যবহার করি। শবের সত্বাংশে 
শ্রুতি' বা কর্ণ ও রাজসাংশে বাগিন্রিয়-ইহাই 
শ্রবণভোগের হেতু অর্থাৎ উপকরণ। আবার 
শব্দের তামস ভাগই স্পর্শ-তন্মাত্রায় পরিণত হয়। 
তন্রপ স্পর্শের সত্বাংশে ত্বক ও রাজসাংশে পাণি; 
উহার তামসাংশ হইতেই রূপ-তন্মাত্রার অভ্যুদয়। 
রূপের পত্বভাগ হইতে চক্ষুঃ ও রজোভাগ হইতে 
পাদ; উহার তামসাংশই রস-মাত্রায় পরিণতি 
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লাভ করে। রসের সত্বে রসনা! ও রজে'ভাগে 
উপস্থ--ইহার তামসভাগ সেইরূপ গন্ধ-তন্মাত্রায় 
বিবর্তিত হয়। পরিশেষে এই ভাবেই গন্ধের 
সত্বাংশে ঘ্রাণেজ্্িয় নাসা ও রাজসাংশে কর্মেন্জিয় 
পায়ু উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় ও' ইন্জিয়ার্থ অর্থাৎ 
ই্জরিয়ভোগ্য বিষয়রাঁজ্যের বিবরণ সম্পূর্ণ করে। 
এই মৌলিক তন্মাত্রা অর্থাৎ পঞ্চ সুশ্মভূত 
পর্চীকরণ বিধি অন্কুপারে সুনির্দিষ্ট ও বনুবিচিত্র 
হইয়া পাঞ্চভৌতিক জগতপ্রপঞ্চ বিকশিত করিয়। 
তুলিয়াছে। ননই এই বিষয়গ্রহণের মূল কেন্ত্র। মন 
হইতে নিশচযবুদ্ধি স্বতন্। 


বুদ্ধিযোগে-এই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের দায় এড়া- 
ইয়া, মনকে বুদ্ধির অন্থগত করার সক্কেত দেওয়া 
হইয়াছে। মাত্রাস্পর্শে সমবুদ্ধি থাকাই প্রথম 
অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ মনোজয় সম্ভব নহে । 
কেন না, বুদ্ধিও প্রাকৃতিক কেন্দ্র প্রকৃতির এক 
গুণকে ভিন্ন গুণ দ্বারা অভিভূত করা যাইতে পারে, 
সম্পূর্ণ জয় ও রূপান্তরিত করা যায় ন।। এইজন্য 
চাই বুদ্ধিশক্কির চেয়ে মহত্তর ও মৌলিক শক্তির 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


আশ্রয়। সেই শক্তিই ভাগবত ইচ্ছা । মন্থিক্োর্দ 
সহম্রদল কেন্দ্রে এই ইচ্ছাময় ভাগবত পুরুষের 
অধিষ্ঠান। তিনিই ঈক্ষণে স্ব-গ্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্ 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন। সেই প্রকৃতি 
অঘটনঘটনপটায়সী, অলৌকিক শক্তিময়ী ও সর্ব- 
কন্মের কর্রী। ইনি হষ্টিস্থিতিগ্রলয়কারিণী 
মহাশক্তি। ভগবান জীবাধারে অবস্থান পূর্বক এই 
মুহাশক্তির সহায়ে যোগ ও যাবতীয় জীবনলীলা 
নির্বাভ করেন। ভগবানের জাগরণই যোগ। 
তাহার স্থষ্থিভঙ্গে জী'ভাবের শুদ্ধি ৪ জীব- 
প্রকৃতির রূপান্তরের সুচন]। 


«এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ”_-সেউ উর্দাস্থিতা 
পরাশক্তি বা চিন্ময়ী আত্মখক্তিকে অবলগ্ছন 
করিয়াই প্রাকৃত বুদ্ধির স্তস্তন করিতে হয়। ইহাকে 
ইতরাজীতে 85551” বলে। স্থির নিশ্চল 
বুদ্ধিপটে শিশুদ্ধ যোগখক্ভির অস্াদয় হয়। সেই 
যোগশক্কিই মন, ইন্দ্রিয় বিষয়কে ছন্দিত ও 
পরম্পর শৃঙ্খলা পূর্ণ করিয়! তুলে। 


জাঁতি-রক্ষার আহবান 


আজও বাঙ্গালীর অন্তরের বাথ প্রকাশের 
স্বযোগ না পাইয়া গুমরিয়া মরে। বাংলাদেশ 
অশ্রময় বলিলেও অতুযুক্তি হয় না_কেন এমন 
হইল! 

বাঙ্গালী যাহা ভাবে তাহা করে না--করিতে 
জানে না। সে নিজের কাছেই অপরাধী হইয়া 


মাথা নীচু করিয়া থাকে; মেরুদণ্ড সৌজা হয় নী, 
কণ্ঠে শিবের বিষাণ বাজে না, চক্ষে দীপ্তি নাই; 
বাঙ্গালীর শ্লানমৃত্ঠি মানুষের আজ করুণা উদ্রেক 
করে। আবার জিজ্ঞাসা করি--কেন এমন হইল! 

গলার জোরে আশার গান গাহিয়। লাভ কি? 
আশা! কথা নহে; প্রাণ। সেই প্রাণ আজ 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


কোথায়! যে আগুন ছত্রভঙ্গ হয়, তাহার প্রতি 
কণায় অনেক বস্তু পুড়াইয়৷ ছাই করে; তাহা কি 
ছন্দবদ্ধ সঙ্গীতের তালে পুণ্য হোমশিখার মত, 
সংহতিবদ্ধ স্জনের শক্তি! বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত 
প্রাথশ্তির দীপ্তি দেখিয়া উত্তেজিত হইও না-- 
ইহা মরণের লক্ষণ। একটা জাতির অবশিষ্ট 
প্রাণশক্তি চতুপিকে ঠিক্‌রাইয়। বাহির হয়; 


এখনও যদি ইহ] শৃঙ্ঘলিত স্ুনিয়মবন্ধ কর! ফায়, 


আমর! রক্ষা পাইতে পারি 

বাঙ্গাপীর মশ্মকথ। বাঙ্গালী ভিন্ন অপরে বুঝিবে 
না। 
বাজাইয়। বাজাইয়! গান করে, যার তাগুবনৃত্যে 
গ্রলয়াপগ্তন জলিয়া উঠে, তাহাকে আজ শান্ত 
শিব স্থন্দর বেশে সাজাইবে কে? স্থির করিবে 
কে? শান্তি ও আনন্দের নিঝর ঝরাইয়। কে তার 
চরণতল ধৌত করিবে? কে স্থিরামনে বসাইয়া 
অন্নপূর্ণার মন্দির গড়িয়! তুলিবে ১ আজ কে কণ্ঠে 
হুগ্কারধ্বনি সজনের নয়, ধ্বংসের-সে ভৈরবনিনাদ 
স্তব্ধ করিয়া, মহিয়স্তোত্রে কে আজ বাংলার গগন 
পবন মুখরিত করিবে? সে সিদ্ধ শৈব, তন্ত্রসদ্ধ 
মহাভৈরববৃন্দ কোথায়! শিবের শ্মশানবাস 
ঘুচাইয়। কে তাকে কৈলাসবাী করিবে! সে, 
যোজন যোজন বিস্তৃত স্থখরাজা, কুবেরের এই 
দিয়া গড়া স্বর্গ-্টি চিরযুগ কি স্বপ্ন হইয়াই 
থাকিবে! স্বপ্প দেখার যুগ কি শেষ হইবে না! 
সমাজপুরুষ গৃহস্থাশ্রমের ঘেরায় বসিয়া নিরুপন্রব 
জীবন্‌ যাপন কৰে; সন্ন্যাসী, যতি, মুমুক্ু হিমাঙগয় 
আশ্রয় করিয়। নির্ষিষ্ে :নিঃশ্রেয়সের পথে চলিতে 
চায়। হায় মোহ! যদি অপথেই না পা পড়িবে, 
তবে বিশ্বের ভরণশক্তিশালিনী, মুখী জগদ্ধাত্রী 
হিন্স্থান আজ প্রেতভূমি কেন! কেন ধর্মহীন, 
কেন শান্বি-সিদ্ধি-কীত্তিহারা কাঙ্গীলিনীবেশে 


জাঁতি-রক্ষার আহ্বান, , 


বাংলার এই ধ্বংসস্তপে যে রুত্র ডমরু 
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জগতের দুয়ারে ছিন্ন অঞ্চল বিছ্াইয়া বসিল। 


.কষ্ঠে তার আর্তেরই করুণধ্বনি-_ভিক্গা দাও! 


যাজ্া অর্দনা যে উিগ্ববৃত্বি, কিন্তু নিরুপায়ের 
প্রাণরক্ষার আর €তো উপায় নাই! হায়, 
প্রাপ-মর্ধ্যাদা- হীন, মহিমাহীন হিন্বুস্থান! আজ 
তোমার এ চ্দশা কেমন করিয়া হইল! 

ধন্মগ্রাণ ভারত, ধর্ম তুমি রাখ নাই। আজ 
সারা বিশ্বের স্বার্থপর জাতিবৃন্দ রুশকে ধশ্মহীন 
আতিপন্ন করিতে চাহে; ইংলগ্ডের মনীষী বার্ণাড 
শ? বলেন-ধন্মরাজ) যদি কোথাও আজ দেখার 
আশা কর, যাও রুশে। নিঃস্বার্থ জীবনের ভিত্তি 
যদি ধর্শক্ষেত্র হয়। তবে রুশই ইহার আজ 
চরম দৃষ্টান্ত! 

সত্যই তো যে দেশের সার! জাতি আজ 
কটিতটে লজ্জানিবারণের বন্তরটুকু জড়াইয়৷ দেশের 
্রীসম্পদ্গৌরবরক্ষায় উদ্বদ্ধ, সে দেশে ভাগবতত- 
শক্তির অবতরণ হইয়াছে বৈ কি? ভারতের 
কর্মক্ষেত্রে আছে সংশয়, আছে স্বার্থ আছে 
পরশ্রীকাতরত|; তবুও বলিবে ভারত ধর্মপ্রাণ! 

ধর্মের সঙ্গে "শ্রদ্ধা সংজড়িত--শ্রদ্ধার অপত্য 
সত্য। কৈ আমরা শরদ্ধাবান্‌, কৈ খতময় জীবনের 
অমৃত ১ দ্বেষ হিংসায় জর্জরিততন্থ অসত্যের 
পরশু হস্তে স্বজাতির কঠনালী কাটিয়া রক্তপানে 
রত রাক্ষসর জাতি আমরা, আমাদের আজ 
ধর্ম কোথা ! 

'সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া দৈত্যরাজ্যের অন্তর্গত 
ভারত আজ দিশেহারা-_পশুবল, মাৎসধ্য, রক্তপাত 
হইয়াছে শক্তির পরিচয়; দেবতার অস্ত্রবল আজ 
পরাক্রমহীন, ব্যবহারবিত্বতি আজ আমাদের 
আপাত-জয়ের অস্ত্রে প্রলুক্ব করিয়াছে। আমর! 
যজ্সের অর্থ ভুলিয়াছি, যোগের মধ্যাদা নষ্ট 
করিয়াছি; তুষ্ট, পুষ্টি, মেধার এশ্বধ্য হইতে বঞ্চিত 
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হইয়াছি। হায় রে! এই নষ্বুদ্ধি জাতিটার 
ভিতর হইতে ছানিয়া আজ কি সহন্র ব্যক্তি 
বাহির হয় না, যাহার1' ভারতের অস্ত্রবিদ্যার 
অন্থশীলন করিবে! ভারন্তের অস্ত্রাগার হইতে 
এক অহিংস বজ্র ব্যবহার-কৌশলে ভারতের 
একজন দর্ধীচি আজ যাহা করিল, সমগ্র জাতি যদি 
সে যস্ত্রশালার সন্ধান করে, অসংখ্য অন্্রস্ায় 
সজ্জিত হয়, আবার ধরায় ধর্মরাঁজোর গুতিষ্ঠ 
হইবে। দারুণ নিদাঘদপ্ধ মর্ভের বুকে আজ 
একবিন্দু স্বর্গের অমৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহাতেই 
কত আশা! কি উত্সাহ! একটা জাতি যদি 
আত্মশক্তি, আত্মধর্শে উদ্ধদ্ধ হয় জগতে যে 
যুগান্তর আসিবে, তাহা কি আর বিনাইয়া 
বিনাইয়া। এমন করিয়৷ বলিতে হয়! 

জাগ হিন্দুস্থান, জাঁগ! ধণ্ম বলিতে জড় পাষাণ. 
মুন্তি শিবের মাথায় কেবল জল ঢালিলেই হইবে 
না, নিজের মধ্যে শিবত্ের ছুর্জয়শক্তি অনুভব কর। 
ধর্ম বলিতে কালীঘাটে পাট! বলি দিয়া, ঢাকের 
বাজনার সঙ্গে জবাদুলের মাল! গলায় ঝুলাইয়া, 
তসর গরদের কাপড় পরিয়! সাত্বনা লইও না) 
বলি দাও অধন্মের অপত্য অনৃত ও নিরুতিকে। 
এই দৈন্ত হইতেই তো ভয় ও নরকের লাঞ্চন!। 
তাই তো! মায় ও বেদনার কুহকে অভার্থানের 
পরিপন্থী অধোগতি হইয়াছে জীবনের স্বভাব__ 
হারাইয়াছি ধুতি, গর্ব, অভয়, স্বর্গের অমৃত; 
পাইয়াছি-মৃতা, ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্। 
স্বখাত সলিলে আর ডুবিও না। উঠ জাগ, 
ভারতের ধশ্ম অবজ্ঞার বস্ত্র নয়। 

ধর্ম বলিতে অর্ববচীনযুগের মাজ্জিতবুদ্ধি তরুণ 
ভাবিয়াছে--যষ্ঠী, মাখাল, ধশ্মঠাকুরের ভগ্রমন্দির- 
তলে, এ প্রাচীন মনসা! বৃক্ষেত ডালিম গাছে, 
ছেঁড়া চুলের তাগিদ বীধা। ধর্ম বলিতে বুঝিয্নাছে 
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বুঝি কেবলই ঘোলাজলে চুবান খাওয়া ফাদপাতা 
ধর্মব্যবসায়ী সঙ্গ্যাসী মহাপুরুষের আশ্রমে উপুড় 
হইয়া পড়া? কেবলই দেববিগ্রহের সম্মুখে গণিয়া 
গণিয়া হাজার বার নাক কাণ মলিয়া মাটার উপর 
মাথা ঘষা! হাঃ অধঃপতনের যুগে এইগুলিই চক্ষে 
পড়ে, এইগুলিই প্রধান হইয়া নৃতন সংস্কারে 
ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে। পরস্ধ সব দেশেই 
এই হেয়, স্যন্কারজনক সংস্কার ও যাছু, জুয়াচুরি 
আছে। স্বাধীন দেশের 'মনোবৃত্তি এইগুলিকে 
অপদার্থ, অসমর্থের জীবনযাপনের 'উপায়স্বরূপ 
ভাবিয়া উপেক্ষা করে; অধম পরাধীন জাতি বুকে 
আকড়াইয়া ধরে, আত্মবিশ্বসহীন, নৈরাশ্যময় জীবনে 
এই অসার মিথ্যার আবজ্জনা_-ভারতের এইগুলি 
ধর্ম নহে! 

হিন্দু ভারতের উতৎপব, আনন্দ, কৌতুছল, 
সবই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া। ধর্ধের নামে না 
হইলে কিছুতেই সে রস পায় না, তৃপ্ি পায় না। 
তাই তার শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়াকৌতুক, যাবতীয় 
বস্তই ধর্মের নামে বিকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। তুলমী, মনসা, অশ্ব, বট, পদতললগ্ন 
ুর্বাশীর্ষকেও এজাতি আদর করিয়! মাথায় তুলিত। 
ভূমার সন্ধান এ-জাতি পাইয়াছিল। অণু পরমাণুর 
ভিতরও যখন সৃষ্টির বিদ্যুৎ ইলেকট্রণের সন্ধান 
বিজ্ঞান-চক্ষুতে ধর! পড়িয়াছে, 'ভখন সর্বময় ব্রক্ধ 
বলিয়া পথের ধূলি যদি ভক্তের মাথায় উঠে, তাহা 
তো বিস্ময়ের বস্ত নহে; কিন্তু ধূলির সঙ্গে নিজের 
বস্তর জ্ঞান হারাইলে চলিবে কেন! এইখানেই 
যে ফাঁকি দিয়াছি, এই আত্মগরিগার ধর্ম হারাইয়। 
পু হইয়াছি। আবার “অহংক্রদ্ষ” মন্ত্রে 
পাইয়া অনুতে আপনার অধিষ্ঠান ভুলিয়া ধরাকে 
সর! দেখিয়াছি; একচক্ফ হরিণের মত নিজের 
বুদ্ধির দোষেই যে আমরা মারা গিয়াছি! ইহার 
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কারণ তো আর অন্য কিছু নহে, ধর্মকে পাইতে 
গিয়াছি, শিক্ষার আশ্রয় না লইয়া। শিক্ষা নাই, 
ধন্মাধনা হইবে-_-এমন অঞ্চুত যুক্তি কেহ দিবে না। 
ইহার জন্ত দারী কে? যদি বলি ভারতের ব্রাঙ্ষণ, 
তাহা! হইলে আমায় তাহার| গালি দিবেন কি? 
কি মন্মজালাঁয় যে এমন পরুষবাণী লেখনী দিয়া 
বাহির হয়, তাহা কি এমন কেহ দরদী নাই যিনি 
বুঝিবেন. তৎপর হইবেন; এত বড় সভ্যতা “ও 
আদর্শের দেশকে রক্ষ/ করিবার জন্য উদ্যত 
হইবেন! 


ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিকে কি আহ্বান 
করা হয় নাই; সেখানে কি জাতিবিচার ছিল? 
ইহার উত্তর আজযাহা শুনিব তাহা আর গর্বের 
বিষয় নহে। আজ এই যে শুনি, হিন্দু আঙ্গ 
আত্মবুদ্ধিহারা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবান্বিত, 
তাহার জন্য দায়ী কে? আর এই বিদেশীয় শিক্ষা- 
বিস্তার আপামর সর্বসাধারণের জন্ত ব্যবস্থা করিয়া 


দৈত্যবংশ কি আত্মপুষ্টি করে নাই? তাহাদের. 


বিদ্যা, বিজ্ঞান, শিক্ষা, আদর্শ যদি রেলের গাড়ীর 
স্তায় কেবল ইংরাজের জন্য, (অবশ্য এক্ষণে ইহ! 
তাহাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনায় উঠিয়া গিয়াছে) 


এইবপ ভেদ রাখিত, তাহা হইলে ভারতের' 


অর্ধেক মান্য আজ এমন ভাবে ভ্রষ্টবুদ্ধি হইত 
না|; স্বজাতিমদ্রোহী হওয়ার চরিন্র পাইত ন|। 
শিক্ষায় মানুষের মন গড়িয়া উ্ঠে। ইউরোপে 
সেপ্ট লুথারের এট শিক্ষার বিস্তার সাধন অসংখ্য 
কোটা, লোককে আজ একধন্মপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছে; হিন্দুর ব্রাহ্মণ, তোমরা অধিকারিভেদ 
রাখিতে গিয়। আজ নিজের পায়ে কি কুঠার মার 
নাই! হিম্দু, সংখ্যা-নির্ণয়ে যদি আজ নগণ্য হও, 
তাহার জন্ত এই অতীত পাপের ইহ। কি প্রায়শ্চিত্ত 
বলিব ন1। স্বদেশ ও স্বজাতিকে ধর্মের নিগুড়তত্ব না 


জাতি-রক্ষার আহ্বান 
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দিয়া, অত্রাঙ্গণ বোধে বিধান দিয়াছিলে-__“রথে চ 
বামনম্‌ দৃষ্টা পুনর্জন্ম নু বিদ্যতে”- সুধ্চন্রগ্রহণে 
গঞ্গান্সানের বিধি দিয়া, ভূমিদান, ম্বণদানের সহিত 
যতই উদাত্তকণ্ে*মন্ত্র উচ্চারণ করাও-_«কর্খচগ্ডাল 
ঘোগোখং কুরু *পাপক্ষয়ং ম্ম”--কত শত বৎসর 
শেষ হইল, বৎসরে বৎসরে অসংঞয লোক 
পাপক্ষয়ের জন্য পুরশ্চারণ, জান, দান, তপন্া কত 
করিল, ইহা যে প্রত্যক্ষ_জাতি তবুও ডুবিয়া 
অতলে নামিয়া যায়; ধণ্ম যায়, কণ্ম যায়, করাল 
রাহুগ্রাসে বিশ্ব হইতে তাহারা নিশ্চিত হয়। আশ। ও 
বিশ্বাস আজ মুখের বাণী মাত্র, হ্ৃদয় দুরু দুরু করে; 
_“ষ্েচ্ছনিবহনিধনে” শ্রীহরি হয় তো আসিবেন, 
কিন্ত সে তোমাদের কণ্ঠের তাগিদে নয়, একটা 
নৃতন জাতির জন্য--তাই নৃতন বিধানে এ জাতির 
বনিয়াদ তাহার জন্য গড়িয়। তুলিতে হইবে | 

ইচ্ছ! করিয়া এমন প্রবঞ্চনা কেহ কখন করিতে 
পারে না। মোহ আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে । 
্রাঙ্ণের অধিকার আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির 
অত্যুথানকামনায় ব্যবহৃত না হইয়া আত্মাভিমান 
বৃদ্ধি করিয়াছে। ' কুলগৌরবে আমরা জাতির- 
ভিত্তিরক্ষায় উদাসীন হইয়াছি; সে পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত অধিক করিয়৷ তাই ভারতের ব্রাঙ্গণকেই 
করিতে হইবে। আজ আর সাত্বনার ভাষা নাই, 
আত্মপ্রতারধার সুযোগ নাই, যুক্তিহীন কথায় কেহ 
আর.কান দেয় না? যদি ভারতের ব্রাক্ষণকে আবার 
উদ্ধদ্ধ হইয়৷ এই জাতিকে রক্ষা করিতে হয়, তবে 
ধর্মের অক্ষয় তুণ হইতে ব্রহ্ধান্ত্ই বাহির করিতে 
হইবে। এ ঘোরতর তমিআ্রা দূর করিয়া আবার 
আলোর ঝরণায় এ জাতিকে অভিবিক্ত করিতে 
হইবে। 

ক্রিয়া ধর্ধের সঙ্গিনী। সে ক্রিষ্না পিতৃআাদ্ধই 
শুধু নয়, কলমী উৎসর্গ করাও নয়) গয্মায় পিও 


৪৯৬ 


দেওয়া, কামাখ্যার মন্দিরে ডোর বাধা নয়। কি 


মর্শাত্তিক কথা বল তো! এই সব দিয়া এত বড়, 


প্রকাণ্ড বিশাল জ।তিকে আমরা হেয় অপদাথ 
করিলাম) অন্যদিকে ইউরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের 


আলোকে আমাদের ভ্রাপ্তি ধর! পড়িল-_কিন্ত ইহার 


মূলে সত্যে সন্ধান না থাকায় আমরা স্বধশ্মে 
অবিশ্বাসী হইলাম, আমাদের প্রাচীন কীন্তির উপর 
আস্থা হারাইলাম। আবার বলি-হে ভারতের 
্রাঙ্গণ কি প্রচণ্ড স্বার্থ তোমাদের অন্ধ করিয়াছিল, 
ভারতীয় শিক্ষায় এঞ্জাতির নারীপুরুষকে নারায়ণ- 
রূপে গড়িয়। তোল নাই ! 

ক্রিয়াই যোগ__এই যোগযুক্ত জীবনই আমাদের 
বপু। এই বপু যখন ধর্মসিদ্ধ হয়, তখনই ইহা 
নরনারায়ণরূপে মূর্ত হয়। এই বিজ্ঞান ধর্ম্মবিজ্ঞান 
কয়জন হিন্দু এই বিজ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছে! 
ধর্ম বলিতে মালা ফিরাইতে শিখিয়াছি, আর 
হাজার বার তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়া ভেউ 
ভেউ করিয়া কাদিয়! সার! হইয়াছি-_কি বিড়ম্বন। 
বলতো! ণ 

আজ আমর! হিন্দুর বরণীয় পুরুষদের ডাকিয়া! 
ৰলি-দেশ গিয়াছে, সমাজ গিয়াছে; জাতি 
উৎসন্্প্রায়। এখনও যে দধীচির অস্থিটুকু আছে, হে 
্রাঙ্মণ, তাহা দিয়া ব্জ নির্মাণ করিয়া, আর একবার 
কুলিশগঞ্জনে ভারতের প্রাণকে উদ্ধদ্ কর। তাদের 
ধর্ম দাও, বিজ্ঞান দাও, বেদ দাও। তাদের কাম 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দাও, দর্প দাও, নিয়ম দাও, সন্তোষ দাও । তাদের 
গড়িয়া তোলার জন্ত সর্বত্যাগী হও। এখনও 
ভারতের শিরায় শির|য় যে তপস্তেজঃ আছে, 
তাহা হপ্ত রাখিও না; উদ্যত কর, উদ্বুদ্ধ হও। 
বার বার বলি - শিক্ষার পুণ্যবেদী এখনও গড়িয়া 
তোল । ডাক-_-এস শুদ্র, এস নারী, এস পুরুষ, এস 
অ্পৃশ্ত। এস ভারতের সর্বজাতি! আমি তোমাদের 
ধশ্মামৃত সিঞ্চনে অমর জীবন দিব। আবার 
পল্লীতে পল্লীতে কের মধুচ্ন্দধবনি প্রতিধ্বনি তুলুক, 
ধর্মমেঘ হইতে অমৃতবর্গ হইবে। ভারতের 
মূল উদ্দেস্ত_-আত্মার অত্যুখান ও নিঃশ্রেয়; 
তাহা বুদ্ধিপ্রস্থত কল্পনাজাল বিদীর্ণ করিয়া ভাস্বর 
মৃদ্তি ধরিবে। আজ ধর্মকে হারাইয়াছি; যদি ইহ! 
আবার ফিরিয়া পাই, তবে বুঝিব--এই অ্যু্খান 
ও নিঃশ্রেয়স বন্ধন ও মুক্তির রেখাঙ্কিত একট! 
চিত্র নয়; ইহা সেই জীবমুক্ত আত্মার অবিনশ্বর 
রূপ, যেখানে অগ্নি অহ্থজ্জল হয়, আকাশের বিদ্যুৎ 
মলিনমুত্তি ধরে। সেখানে রথচক্রের ন্যায় ঘর্ঘর 
রবে জীবন গতিশীল। নিত্যক্রিয়ারত, যোগযুক্ত 
নরনারায়ণের এই জাগ্রতগ্রতিম। আর কোথায় 
দেখিব রে! হে ভারত, তুমি আজ উন্নতশিরে 
হিমালয় উল্লজ্ঘন কর! হে ভারতের ক্রান্ধণ, 
দর্পহীন হও; আবার তোমার অস্থি দিয়ে বৃত্র- 
হার হউক্‌! দেবরাজ ইন্জর ভারতের সিংহাননে 
সমারূঢ় হউন। & 





[ ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভিষগাচা্ধ্য বি-এ, এম-ডি এফ-এ, এস-বি ] 
১ ( পূর্বানুবৃতি ) 


উথ পলিচস্ 

বর্তমান সময়ে আমুর্বেদীয় উধধাবলীর পরিচয় 
সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উদাহরণ যথা, একজন নব্য নির্ঘ্ট কার কুক্শিষের 
রাবহার সম্বন্ধে কি লিখেন, পাঠ করুন :-. 

১। পকুক্শিমে--061518 00£0108170911818 

বক্তব্য £--ডিমকৃ বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ) 
কুক্শিষের সংস্কত নাম কুলাহল। আমুর্ষ্রদ- 
বিজ্ঞানে ইহাকে কুকুন্দর বল! হইয়াছে । ভাব- 
প্রকাশে কুকুন্দর নামে ষে উদ্ভিদের গুণপর্যযায় লিখিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে “তাম্রচুড় ও “হুক্মপত্র” শবের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুকৃশিমাতে এই ছুই শব প্রযুক্ত 
হইতে পারে না। আমুর্ক্দবিজ্ঞানকার, কুকুন্দরের 
পর্ধ্যায়ে ভাবুমিশ্রোক্ত “তাচুড়” ও “হুর” শব 
গোগনপূর্বক স্বরচিত “লীতপুষ্প” ও “কুকুরদ্র” 
গন্ধের যোজনা করিয়! কুকুন্দর, কুক্শিমা অর্থে 
গৃহীত হইবার যে বিগ ছিল, তাহা স্পষ্ট অপনারিত 
ক্বরিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, গুণোন্েখেরও 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। 
_. ভাবগ্রকাগে আছে :স্কুকুম্দরঃ কটুস্তিকে| জর- 
রকফাপছুঃ। তন্মুলমার্ডং নিক্ষিতং বদনে মুখ- 
পোষহৎ। .আমুর্কেদ-বিজ্ঞানে আছে-্“কুকুন্দরঃ 

৬৩] 


কটুস্তিক্তো জররক্তকফাপহঃ। রক্তপীতমতীসারং 
দাহং ঘোরং নিহস্তি চ॥” বলা বাহুল্য, ভাব- 
গ্রকাশোক্ত কুকুন্দর কুক্শিমা নহে। আমুর্ষেদ- 
বিজ্ঞানকার কৃত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থের আবগ্তকমত 
পাঠ পরিবর্তন, বিদ্যার্থীর বস্ততত্ব্লাভের অন্তরায় 
বলিয়া মনে করি। ভিমকৃ কোথায় “কুলাহল” 
শব্দ কুকৃশিমা অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন, 
লেখেন নাই।” 
_বনৌধধিদর্পণ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৭১। 

২। অক্কোটু রেচক কি সংগ্রাহী, তাহার 
পরীক্ষা আবশ্যক । উভয় মত গ্রস্থে লিখিত আছে। 

৩। অপামার্গের আর একটী নাম অধ্বশলা। 
[0)71006 অন্থবাদ করিয়াছেন--[২০৪-51৫৩ 
710০1 খাই অস্থবাদ যেন গোপাল উড়ের যাত্র। -. 
ঢ)118 )00£1767 ০0? 000912-এর মত। 
শল্য অর্থাৎ বেদনাকর ভ্রবা-যেমন কাটা, 
কুরুই ইত্যাদি। অপমার্গমঞ্জরী কর্কশ এবং বস্ত্রে ও 
গাত্ধে লাগিলে ক্লেশকর হয়; এজন্ত ইছাক্কে পথের 
শল্য বলে। 

খোরি অনুবাদ করিয়াছেন-_-অপা---৪$2:) 
মার্গ_%891,0098) (রূজক ) অর্থাৎ বন্ধ ধৌত 
করিবার জন্ত । এ অর্থ ত্বাহার কঙ্পনাপুস্থত। 


৪৯৮ 


+ 


৪ ইশের যূল (4715601001018 [170109)। 
আর এক নাম রুদ্রজটা। রাজনির্ঘপ্ট তে 
রুদ্রজটা সুগন্ধাপতা পঠিত হইম্সাছে) কিন্তু 
ইশের মূলের পত্রে স্বগন্ধি নাই । « 

৫। ওলট কল (8৮:০0 ৪0£050070) 
ব্যবহার কোন নির্ঘন্টটতে নাই, অথচ ইহা একটা 
বিশেষ ফলপ্রদ উষধ। শাস্তীয় না হইলেও, বৈদ্য 
মহাশয়ের! ব্যবহার করিতেছেন । 

৬। ইসবগুল সোষেশ্বরের বৈদ্যাযৃতে প্রথম 


উল্লেখ দেখা যায়। চোবচিনি ও চা নির্ঘণ্ট, তে 
স্থান পাইয়াছে। 
আযুর্ধেদের আসব, অরিষ্ট 


পরিবর্তন করিতে হইবে; না করিলে গঁষধের 
গুণ পূর্ণভাবে পাওয়! যায় না। [১67০০1505া, 
1000৩ চ:655 ব্যবহার করিলে স্থৃবিধা হইতে 
পারে। আসব ও অরিষ্ট চক্রপাণি ও শাঙ্গ ধর 
উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাবগ্রকাশে ইহার 
ব্যবহার নাই। পর্পটার ব্যবহার চক্রদত্তে আছে, 
তাহার পূর্বে দেখিতে পাই নাই |, ধধার্থে আমরা 
যন্ত সাহায্যে সহজেই উষধ প্রস্তুত করিয়। লইতে 
পারি। চুর্ণার্থে [1019170629601, 9৮৩9) 
ছাকিবার জন্য [11 [9161 [711 61553; 
বড়ি পাকাইবার জন্য 611 1190105) 201 [11৩ ) 
ট্যাবলেট তৈয়ারীর জন্য [215 01801715 
ইত্যাদি যন্ত্রসাহায্যে সহজেই অল্প সময়ে 'বহু 
উষধ প্রস্তত হইতে পারে। 


ল্লৌগনির্ণন্রার্থে অন্দ্রব্যবহাল 

আমুর্বধেদে রোগনির্য়ের জন্য রোগীকে 
পরীক্ষা করিতে হয়। রোগমাদৌ পরীক্ষেত। 

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আম্বাদন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
সাধ্য উপায় দ্বারা রোগনির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


রোগীর বুকে সদ্দিকাশি হইলে বৈদ্য বুকে হাত 
দিয়া ঘড় ঘড় শব্ধ বা ঘর্ষণ শব অন্থুভব করিতে 
পারেন। পেটের অস্থথে ভূট-ভাট শব শুনিতে 
পাওয়া যায়; স্পর্শ দ্বারা শারীরিক উত্তাপ, শোথ 
ইত্যাদি জানিতে পারা যায়। চেহারা দেখিলে 
বিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক সময়ে রোগনির্ণয় করিতে 
পারেন। এই সকল বিষয় জানিবার জন্ত যে 
সকল যন্ত্রাদির প্রচার হইয়াছে, তাহা ব্যবহার 
করিব না, করিলেই আমঘুর্কেদ মাটি হইল। 
দৃষ্টিশক্তি হাম হইলে কবিরাঞ্জ মহাশয়ের উপচক্ষু 
বা চশমা ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই, তাহাতে 
তাহার নিজের স্থবিধা। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আরও 
বদ্ধিত করে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র; তবুও তাহ! ব্যবহার 
করিব না; কেন না, তাহা ডাক্তারেরা ব্যবহার 
করে, বোধহয় তাহার জাতি গিয়াছে। যে শব্ধ 
অস্পষ্টভাবে শুনা যায়, তাহা স্পষ্ট শুনিবার 
জন্য 5060)095০00০১ 731790181, 96507001,006- 
এর স্থ্টি; কিন্তু তাহা ব্যবহার করিব না, 
আমূর্বেদ মাটি হইবে। আমি অনেক গৌড়। 
কবিরাজের বাড়ী 01807001079, [২910- 
560000৫) 1150010 91, [০8-0:6200-008 01108) 
95%108 10801006), [506-অ6০ [০০ 
0817 ু৪00100 প্রভৃতি বহু" আধুনিক যন্ত্র 
দেখিয়াছি, তাহা তাহার নিজের ও- পরিবারবর্গের 
স্থবিধার ও আনন্দের জন্ত; কিন্তু যে রোগীদের 
পয়সায় তাহাদের উপার্জন. হয়, তাহাদের জন্ত 
বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদির ব্যবহার-+কি- সর্বনাশ!! 
খষিপ্রণীত আমূর্বেদ মাঁটা হইবে। আজ যদি 
খষিরা বিরাজমান থাকিতেন, তবে তাহারা এই 
যন্ত্রহথ্টি দেখিয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইতেন, 
তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ও শঙ্ত্রের ব্যবহার 
আঘূর্বেদে নৃতন নহে। কবিরাজ মহাশয়েরা 


আশ্বিন, ১৩৮ ] 


তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায়, 
লিখিত €58101081 [13৮0770705 01 05 
[71795, গ্রন্থে আমুর্ষেদীয় যন্ত্র ও শঙ্ত্র বিষয়ে 
আলোচন! করিয়াছি । 


আন্মুন্েছে সমস্যা 

ইদ্দানীং আমুর্ধেদে অনেকগুলি সমশ্তার উদয় 
হইয়াছে) তাহা অদ্যাপি মীমাংপিত হয় নাই ।, 

১। ক্লোম কি? সমালোচনার্থে ক্লোম- 
নির্ণয় নাক একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
সমালোচনা করিতে পারি নাই। এক ক্লোম- 
কথাটার 'আট রকম মীমাংসা নির্ধারিত হইয়াছে; 
কোন্টী সত্য তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। 
ক্লোম অর্থে কেহস্বাছু পিও, কেহ তিল (8170:589), 
কেহ ফুস্‌ ফুস্‌ (140165), কেহ বা বৃন্ধ (10111757/5), 
অন্য কেহ গলনাড়ী (0330178£03), অপরে শ্বাসপথ 
(1500258), একমতে গোলনাড়ী বা পিত্াশয় 


(3911-0180067), কেহ বা যকত ও হদয়পার্ে 


বক্ষস্থিত যন্ত্র (৪11 0127 100 0১৩ 51 ০01 [1৮5 
৪10 ন৪:) ধরিয়াছেন। কোন্ট। সত্য তাহা 
স্থির করিতে পারি নাই, স্থির করাও দুরহ। 
বেদের ভাষা চরক ওব্ুশ্রুতের ভাষা নহে । পালকাপা 
ও অস্থাযুর্বেদে একই পারিভাষিক শব ব্যবহৃত 
হয় নাই। পরবর্তী গ্রস্থকারদের ত কথাই নাই। 
আফ্ুর্ষেদাচাধধ্যগণের যখন এইরূপ মতভেদ, ছাত্রগণ 
আর কি করিবে? 


| কলাম একটী বুঢ় সংজ্ঞা বলিয়। 
বৈদ্যগণ রোগের নাম জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে 
তুলিয়া গিয়াছিলেন। বহু গবেষণার পর স্থির 
করিতে পারিয়াছি, যে কলায়ধর্ধ [,9113797, ঘা 
[0755%1021 06015011061 সেই বিষয় লইঞ়া 
একখানি পুপ্থক প্রকাশিত করিয়াছি । 


আমুব্ধেদ | ৪৯৯ 


৩। মুত্রক্ষরণ সম্বন্ধে গোলযোগ। নব্য 


গ্রন্থকার মুত্রক্ষরণ প্রণালীর পাশ্চাত্যমত আমুর্ধেদের 


পুস্তকে লিখিয়াছেনধ সে মত গৃহীত হওয়া 
উচিত কি না, সে সন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। 

৪। আমুর্কবেদে হিরা, শিরা, নাড়ী, ধমনী, 
স্নায়ু এই মকল পারিভাষিক শবের ব্যবহার সব্ধন্ধে 
কোন বীধাবীধি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায় না 
ইউরোপেও £5166, ৪1, বিভা€ লইয়া এইরূপ 
গোলমাল। একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নার্থক 
রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 

স্নায়ু সন্ধিবন্ধণী রজ্জ, সম। ইংরাজীতে 
[122010170 বাঙ্গীলাতে টৈ€7-এর প্রতিশব্দ 
আমু হইয়াছে, ধমনী হইবে। আমুর্ক্বেদ সম্বন্ধে 
নৃতন করিয়া ভাবিবার সময় হইয়াছে, কি করিলে 
আমুর্ব্বেদ উন্নত বা তাহার উদ্ধার দাঁধিত হয়, তাহা 
সকলেরই চিস্তা কর! উচিত। 


আস্মুশ্ধেদের অভ্ভাব কি? 


ইহার উন্নতির অন্তরায় কি? এ প্রশ্ন পূর্বেও 
একবার খধিসমার্জকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল 
তাহারা তাহা! মীমাংসা! করিয়াছিলেন । কোনও 
কিছু ভাল করিতে গেলে সঙ্ঘগঠনই শক্তিলাভের 
একমান্্র উপায়। খধিরা এই সঙ্ঘগঠন কার্ধ্য 
বৈদ্)জাত্র উপর অর্পণ করিয়াছিলেন । বৈন্যজাতি 
একটা চিকিৎসক সজ্ঘ (21591০81 014) | ফল যে 
মন্দ হইয়াছিল, একথা বলিতে পারি না। চিবিৎসা- 
শাস্ত্রের উন্নতির জন্য বৈদ্যজাতির চেষ্টা ও দান 
বড় কমনহে। এখন বৈদ্যজাতি সে পথ হুইতে 
পরিত্রষ্ট। ধীমান বৈদ্যবংশীয়েরা অন্য উপায়ে 
অর্থ উপার্জনের চেষ্ট। করিতেছেন। ফলে বুদ্ধিমান্‌ 
ও বিদ্বান বৈদ্যগণ চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ 
করিতেছেন। ইহার প্রতিকার যাহা চেষ্টা 


৫০৪ 


হইতেছে তাহাও ঠিক নহে। ব্রাহ্মণ আমুর্ধদ- 


সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বৈদ্য আমূর্কেদ ত. 


আছেই। ব্রান্ষণও তাহার 'স্থান হইতে পরিস্রষ্ 
বলিতে হইবে--সে বিদ্যা, ত্যাগ ও দয়া কোথায়? 


কিন্ত ব্রা্থণ ও বৈদ্য ছুইদল তুলিয়া, গিয়াছেন, যে, 


আমুর্ষেদে শুদ্রেরও অধিকার আছে। “কুলগুণ- 
সম্পন্ন পুদ্রমপি অধ্যাপয়ে ।_হুশ্রুত এই কথা 
বলিয়াছেন; তাহা হইলে কি কায়স্থ আমুর্ষদ, 
ক্ষত্রিয় আমুর্ববেদ ইত্যাদি 'সভা হইবে? তাহ! 
পূর্ব্বের মত জাতিবিশেষার। ইহার 

আর উন্নতি হইবে না। এ ভার সাধারণ মানব- 
সমাজের উপর দিতে হইবে--তিনি যে জাতি 
হউন) যে ধশ্্য হউন, ক্ষতি নাই। আমুর্ক্দের 
উন্নতিতে ধাহার চেষ্টা, তিনিই আমুর্ধেদীয় বৈদ্য। 
বাগভট বৌদ্ধ ছিলেন, স্থশ্রুত ক্ষত্রিয্ন ছিলেন, 
জীবকের জন্ম রহস্যপূর্ণ, তাহারা আমুর্ষ্দীয়গণের 
নমন্ত হইয়াছেন। 

সাধারণ ক্রাঙ্গণঞ্জাতিকে শ্বার্থপর বলেন। 
াহাদের ব্যবস্থা নাকি নিজেদের পক্ষে স্থবিধা- 
জনক ও অপরের পক্ষে ক্লেপকর হইয়াছে; আ্রান্ধে 
অশৌচগ্রহণ ঝাহ্মণের ১০ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১৫ দিন, 
শুত্রের ১ মাস। বেদপাঠ তাহাদের একচেটায়া। 
হেদাঙ্গও প্রায় ভাঁহাই। জ্যোতিষ সন্ধে বচন 
শুছন--শূদ্রসা পাঠ নিষেধ-_যখা 
দ্েহাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ যো বিপ্রোহজনতোইপি বা। 
শজ্ানাদৃপদেশস্ত দদ্যাৎ স দরকং ব্রজেৎ॥ _গর্গ 
জর্থাৎ জ্যোতিব শূত্রকে শিখাইব না। কিন্ত 
প্যোতিধবেত! ম্নেচ্ছকে গুরুর আপন দিয়াছেন 
ধাইাই হউক, আছুর্ষেদ স্দ্ধে সে কথ! খাটে ন। 
এই শাঙ্গের শৃদ্রদিগেরও অবারিত ত্বার। কিন্ত 
কজন শূত্র আমুর্ষেবদ লইয়া আলোচনা! করিয়াছেন 
বলিতে পারি ন। 


ঃ । প্রধর্ক 


[ ১৬শ বর্ষ, ঙষঠ সংখ্য। 


২। আযুর্বেদের 171)820)500190018-- 
সাধারণের বিশ্বান আমূর্বেদের [802000998 
নাই। 19১911080009068 বলিতে আমরা যাহা 
বুঝি, আমুর্কেদের গ্রন্থসমূহে তত্ত্বান্ত লিখিত 
আছে; কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সঙ্জীভূত 
নাই। শাঙ্ধরসংহিতার পঞ্চম খণ্ডে উধধপ্রস্তত 
করিবার প্রক্রিয়াগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া 
যায়'। ইংরাজী [72171800009 বলিতে যাহা 
বুঝি, ইহা তদ্রপ গ্রন্থ। ইহাতে-- 

স্বরস--980005 

ককাণ---1)০000001) 

হিম --0180610101) 

ফাণ্ট--11109101) 

চুর্ণ-৮০%৫৪ 

বটক, বটা--1115 

লেহ---55:01১ 00101501107 

তৈল--011, [1017700 
--সমূহ বণিত আছে। 

দেশের রাজ। বারাজকীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসক 
সশ্্রদায় দ্বার স্থিরীকৃত উধধাবলী ও তাহাদের 
্রস্তুতপ্রণালী -যে গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাই 


[78100500022 1 ইহা'ছাড়া অন্তান্ত উধধ 
প্রয়োগ করিতে বাধা নাই। : ভবে এ গ্রন্থে 
নিবদ্ধ ওধধগুলি সর্ববাদিলন্মতিত্রমে শ্রাঙ্থ। 


এইরূপ উঁধধ ব্যবহার হরিতে -লাক্ট্রকার মীমাংসা 
না করিয়া নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে বধলিয়াছেন। 
এই সকল খষধ প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাকে আশ্রয় 
করিয়া দণ্ডায়মান । 
অমীমাংস্যান্তিস্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবং। 
আগমেনোপযোঙ্্যানি ভেথজানি বিচক্ষণে: ॥ 
_স্থশ্রত। 
চরকেও পিখিত আছে, বুদ্ধিম।ন্‌ বৈদ্য গণে দি 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


ওধধের যোগ বিয়োগ করিতে পারেন, কিন্ত 
মন্দবুদ্ধিগণের:পক্ষে শাস্ত্রপথই অন্সরনীয়। 
মন্দবৃদ্ধেস্ত যথোক্তান্গমনেশ শ্রেয়: 

চত্ররদত্ত তাহার টীকায় হশ্রুত হইতে প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন-_ 

এফ চাগম সিদ্ধত্বাং তখৈব ফলদর্শনাৎ। 

মন্ত্র সংগ্রযোজ্য! ন মীমাংস্যঃ কথঞ্চন ॥ 
কিন্তু তীক্ষবুদ্ধিদিগের গতি অবারিত-_ রর 

বুদ্ধমতামূপাছোইবিতর্কনঃ ॥ 

এইরূপ ক্ষমতাশ্রা্ ব্যক্তি বা সম্প্রণায় বিশেষ 
দ্বারা লিখিত উঁষধধ্রস্থ প্রচার আবশ্তক।; তাহা 
সকলের মান্য হইবে । [170180 [91)800800100515 
সম্বন্ধে আমি 70151027001) 00/7001569'তে 
সাক্ষ্য দিবার কালে বলিম়্াছি) এখানে আর 
বধিলাম না । 

৩। গদ্য ও পদের ব্যবহার-- 

কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ বা প্রবন্ধ লিখিতে 
হইলে গদ্যে লিখাই ভাল। পদ্যে লিখিলে 
মুখস্থ করিবার স্ববিবা হয়, সেইজন্য ছাত্রদের 
পঙ্গে স্থলবিশেষে পদ্য ব্যবহার করা যাইতে 
পারে-যেমন দ্রব্গুণ পাঠে। কিন্তু কোন 
বিষয় বিস্তারভাবে আলোচনা 
ব্যবহারই যুক্কিসিদ্ধ। চরক-সথশ্রতে গদ্য- 
পদাময়ী অষ্টাঙ্গঘদয় হইতে আরম্ত করিয়া 
বৈধাগ্রন্থনিচয়' পদামম্ী। টীকাকার ন্ুভাধিত, 
গদ্যে লিখিত, প্রাঞ্জল বর্ণনা! ত্যাগ করিয়া পদ্যময়ী 
শ্লোক শ্রতিন্থধকর বোধে উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

*৪| আমুর্ধেদের' ভাষা কি হইবে, ইহা 
ভাবিবার বিষয়। আমুর্ষেদপঠন পাঠন এখনও 
সংস্কৃত ভাষায় হয়, কিন্তু ছাত্রগণকে বুঝাইতে 
হইলে দেশীয় ভাষার প্রয়োজন হয়। 'বৈধগরস্থ- 
সমূহ সংস্কৃতভাষায় রচিত; কিন্তু কোন বিদ্যার 


আবেদ 


করিতে গদ্য, 


৫০১ 


উন্নতি করিতে হইলে দেশীয় ভাষার প্রয়োগ না 
হুইলে তাহার প্রচার কার্য ভালরপে হয় ম|। 
মাতৃভাষা ব্যবহার ভ্বা করিলে স্বাভাবিকভাবে 
লেখাপড়া আলোচন/ করা ' যায় না। কিন্ধ 
স্থূল সংস্কৃত না হইলে ভ্ডারতীয় বিভিন্ন দেশ 
মধো তাহার প্রচার হওয়া স্থকঠিন। ইংরাজীতে 
আমুর্ব্বদধালোচনা সম্যকৃরূপে সংসাধি্ত হয় না! 
কিন্ত আপাততঃ তত্িন্ন উপায় নাই। সেই জগ 
€0000021 0€ 4570:%648) ইংরেজীতে পরিচালিত ৷ 
কিন্তু দেশীয় ভাষাতে ইহার আলোচনা না হইলে 
কোন স্থায়ী উন্নতি হওয়া সুকঠিন। 

৫€| আমুর্কেদীয় পরিভাষা 

সংস্কৃত ভাষায় স্থবিধ! এই, যে পারিভাষিক শব 
গঠন করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় না। 
বৈদ্যকগ্রস্থ সংস্কৃত লিখিত বলিয়৷ পারিভাধিক শবেয 
অভাব নাই। চিকিৎসা সম্থ্থীয় যে সমস্ত শব 
বেদে ও ধৈধ্গ্রন্থে আছে, নিজ সাধ্যমত সংগ্রহ 
করিয়। পপ্রকৃতি” নামক ত্রেমানিক পত্রে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছি ;-"আফুর্ষেদীয় 
পরিভাষা”-_তাহ অসম্পূর্ণ, নিতলও নহে? তবে 
একটু চেষ্টা করিয়াছি। 

৬। অঙ্গবাদ গ্রস্থ__ 

ংস্কৃত বা দেশীয় ভাষার খ্যাতনামা গ্রস্থকারদের 
গ্রন্থ অনুবাদ কর! প্রয়োজন। যতদিন সংস্কৃত 
অস্ত্র-চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন না হয়, ততদিন ছাত্রদের 
জন্য" আমুর্ধবেদের উপযোগী করিয়া কোন ইংরেজী 
581£575"র অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন । আমূর্বে 
কলেজে যেভাবে অন্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয় 
তাহা বৈদ্যকশান্ত্রের উন্নতিবিধায়ক নহে। 

৭।. গ্রন্থ প্রণয়ন-_ 

ছাত্রদের বর্তমান কালোপযোগী আমুর্ষেদীয় 
্ন্থপ্রণমন করিতে হইবে) দেশীয় ভাবায় 


৫৬২ 


লিখিলেও ক্ষতি নাই, তবে তাহার সংস্কতসংস্করণ 
প্রয়োঞ্জন হইবে। এইরূপ গ্রন্থের অভাবে ছাত্রগণ 
অনেক অস্থ্বিধা ভোগ কুরিতেছেন। | 

৮। গ্রন্থসংস্কার-_. 

গ্রচলিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভ্রমগ্রমাদশুন্য করিতে 
হইবে) যদি বর্ণনার কোন অভাব থাকে 
তাহ পূরণ'করিতে হইবে; নৃতন রোগের চিকিৎসা 
লিখিতে হইবে। 

৯। পুস্তকালয় স্থাপন-- 

আমুর্ষেদীয় গ্রন্থের পুস্তকালয় নাই বলিলেই 
হয়। ব্যক্তি বিশেষের সংগৃহীত পুস্তকে অপরের 
কোন সাহাযা হয় ন!। পুম্তক না পাইলে, কোনরূপ 
আলোচনা কর! অনভ্ভব হইয়া উঠে। আমুর্কেদীয় 
পুস্তকের ও গ্রস্থকারদের একট তালিকা গ্রস্তত 
করিয়াছি; (4. [705% 0801069৩ ০1 
ঠ/0:55010 £000019 & 0701 ৯৮০৮5) 
পুম্তকদদান পূর্বে আমাদের দেশে একটা মঙ্গলময় 
অনুষ্ঠান ছিল; এখন লাইব্রেরীতে পুস্তকদান 
অপেক্ষা, পুস্তক লইয়া গিয়! ফেরৎ না দেওয়া 
বুদ্ধিমানের কার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছেএ 

১০। আমুর্বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা-_ 
আমুর্ব্বেদের একটা! কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া 
উচিত; সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসপাতাল হওয়া চাই। 
অষ্টঙ্গ আমুর্ধেদ বিদ্যালয় ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে । কলিকাতার তিনটা কলেজের, একত্রী- 
করণ প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে । একটা! ]10561 
হইলে ভাল হয়। 

১১। ভারতবর্ষের আমুর্ক্বেদের ইতিহাস 
ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রাচীন আয়ুর্ধেদের 
প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন 
যুগে ইজিপ্ট, গ্রীস রোম, আরব, চীন, তিব্বত, 
জাপান ও ব্রঙ্গদেশে আমুর্কেদীয় প্রচারের 


প্রবর্তক 


[ ১৬ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সখ্য 


অনুসন্ধান করিতে হইবে; হিন্দু উপনিবেশ 
জাভা বালী দ্বীপের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে 
সুফল লাভ হইবে । 


১২। আমুর্কেদ কোন পপ্যাথি* নহে; 
কোন ম্প্রদায় বিশেষের চিকিৎসাশান্ত্র নহে। 
আমুর্ধ্বেদ নর-পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি জীবিত পদার্থ 
মাত্রের চিকিৎসা । যে গুঁধধ উপকারী বলিয়! 
বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার সেই গণ প্রমাণ 
করিতে পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষায় সফল 
হইলে অবশ্যই তাহা আমুর্ধেদের অঙ্গীভূত করিয়া 
লইতে হইবে। কুইনাইন পরীক্ষিত ওষধ; 
কুইনাইন বৈদ্যরাজ ব্যবহার না করিলেও, তাহাদের 
রোগীগণ ব্যবহার করেন; তখন কুইনাইন ব্যবহারে 
বৈদ্যের আপত্তি থাকা অন্যায়। অবশ্য কুইনাইনের 
দোষ যাহা তাহার প্রতিষেধক উধধ।দি বা দোষ 
প্রতিকারার্৫থ শোধনা্দি প্রক্রিয়া করিলে কোন 
আপত্তি থাকিতে পারে না। কালাজরে এট্টিমণি, 
ফিরঙ্গরোগে পারদ এবং অন্থান্ত ধাতব উঘধ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হইবে। 


আমুর্ষ্বেদোক্ত উধধগুলির (1151৮- 
10200) প্রয়োজন। একই বৃক্ষের বিভিন্ন 
উদ্ভিদ্বেত্কা বিভিন্ন নাম লিখিয়াছেন, তাহা 
সংশোধিত হইয়া! যথার্থ বৈজ্ঞানিক নাম লিখিত 
হওয়। উচিত। বৃক্ষ ৪ লতাগুলির ছবি থাকিলে 
ভাল হয়। (10955870০01 [00156180119 
11601011191 18065 বলিয়। একখানি পুস্তক 
লিখিয়াছি, এখনও তাহা ছাপাইতে পারি নাই। 
মেজর বস্থ ও ডাঃ কৃত্তিকার প্রণীত “[701917 
11201010051  1121005 সে. অভাব পুরণ 
করিয়াছে। 


১৪। আযুর্ষেদোক্ত যন্ত্র, শন্ত্র, স্বাঙ্থ্যরক্ষার 
জন্য যস্ত্রাদি ওধি প্রস্তত করণে প্প্রয়োজনীর যন্ত্র 
গুলির বিবরণ ও প্রতিকৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
আমার 5012108] [17080906175 01 00৪ 
[717095, পুত্তকে হিনুদের যস্ত্র, শন্ত্র.ও অন্যান্ত 
জাতিকতৃক ব্যবহৃত যন্ত্র, শস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছি। | 


১৩। 


বৈদিক-যুগ 


[স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি ] 
(পূর্বান্থবৃত্তি) 


খথেদের 81১৫৪ ও ৭ মন্ত্রে দেবরাতের পুল 
হুপয় নাম পাওয়া যায় এবং সহদেবের পুর কুমার, 
যাহাকে সায়নাচা্য “সোমক” রাজ| বলিয়াছেন) 
ই'হা্দিগের দানের বিষয় উক্ত আছে; এ; ব্রাঃ 
সাহদেব্য সোমককে দেবধি নারদ ও পর্বত রাজসয়ে 
অভিষিক্ত করেন__বর্ণিত আছে এবং সহদেবকে 
সারপরয় অর্থাৎ ক্পয় পুন্র বল! হইয়াছে । খগেদে 
৫1২৭ মন্ত্রের ধষি অশ্বমেধকে ভারত বলিয়াছেন। 
এই অশ্বমেধ দাতা ছিলেন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। আমরা খঃ ৬২৭৭ মন্ত্রে ইন্দ্র, ক্পরয় 
নামক রাঞ্জার নিকট তুর্বমূকে মমর্পণ করেন, 
দেখিতে পাই এবং খঃ 1১৮২২ মন্ত্রে সথদাস 
দেবরাতের পৌন্রও পিচ বনের পুত্র বলিয়া লিখিত 
আছে। বিশ্বীমিত্র ও বশিষ্ঠ স্দাসের পুরোহিত 


ছিলেন, ইহা পূর্নেই কথিত হইয়াছে। মহাভারতের 


অন্থশীননপর্ষের ৬ঠ অধ্যায়ে দৌদান কোশলাধি- 
পতি বধিত আছে। এ; ত্রাঃ স্থদীসকে মহ্ধি 
বশিষ্ঠ রাজহুয়ষজে অভিষিক্ত করেন, দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই হুদাসকে “তৃৎস্থ বলা হইয়াছে 
এবং কোথাও “ভারত” বলা হইয়াছে । খঃ 
৭1১৪1১৪ মষ্ত্রে অণুর 'পুত্রের গৃহ তৃৎস্থকে দান 
করিয়াছেন--লিখিত আছে। স্থদাম দ্রহপুত্র- 
গণের সহিত সধ্য স্থাপন করিয়। মৎ্ম্রাজাধিপতি 
তুর্ঘসকে বধ করেন! খঃ ৭১৯৮ ঙ্রে দাস 
তুর্ধঘন ও যছুর পুত্রগণকে বধ করেন, বণিত আছে। 
খঃ ৭১৮1১, মাত্ত্র দাস পিতা পিজবন দরিদ্র 


ছিলেন। স্ব্দাসের দ্বারা এই সকল রাজগণের 
অভিভাবকে সুচী দ্বারা জুপকাষ্ঠ ছেদন, বল! 
হইয়াছে। ঝঃ ৭১৮।১৫ মন্ত্রে তৃৎস্থগণ অজজা- 
বশতঃ ইন্্রসহ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং পশ্চাৎ পরাস্ত 
হইয়া পলারন করিতে ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সথদাসকে 
সর্বস্য ভোজাবস্ত প্রদান করে এবং তৃৎস্থবিজমী 
“তৃত্সথ” উপাধি গ্রহণ করেন। স্থ্দাস পুরোহিত 
বশিষ্ঠগণও ধঃ ৭।5৩া২--৩) তৃৎসু বংশীয় বা দেশীয় 
বলিয়া “তৃৎস্থ” নামেই অভিহিত হইয়াছেন । খঃ 
৭৮৩৪ মন্ত্রে তৃতস্থগণের পৌরোহিত্োর সফলত 
বর্ণনে তাহা জানা যায়। তৃত্কু যে অশ্বমেধ যজ 
করেন, তাহাতে ৩৫1১১ ও ৭1১৮৯ মন্ত্র হইতে 
অশ্ব ছাড়ার বিষয়জ্জানা যায় এবং ৩।৫৩।৭---১ মন্ত্রে 
বিশ্বামিত্র এ যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন এবং খঃ 
৭/৮৩/৬--৮ মন্ত্রে এ অশ্বমেধ যজ্জের জন্ত। ফলবান দশ 
রাজ। কতৃক আক্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে পরাস্ত 
করতঃ সুদীস-যজ্ঞ সমাপন করেন । খঃ ৭১৮1৫ মন্ত্রে 
ই স্থদালের জন্ত নদীমুখ অতিক্রম করিয়াছিলেন। 
সঃ 1২০1২ স্থদাসের জন্য ইন্্র নূতন জনপদ সা 
করেন; সম্ভবতঃ উহা যমুনা! নদী তীরে হইবে (খঃ 
৭1১৮।১৯ মন্ত্রে ভষ্টব্য )। দেবরাত বংশীয় চরমান 
পুত্র কবি সদাস কতৃক হত হয়েন। খঃ ৭1১৮1১২ 
মন্ত্রে দুই জনপদের প্রজা বিদ্রোহী হইলে স্বদাস 
তাহাদের ২১ জনের গ্রাণদণ্ড করেন। খঃ ৭১৮১১ 
মন্ত্রে শ্রত, কবধ, বৃদ্ধ ও ভ্রন্থ্যকে যুদ্ধে জলমগন 
করেন। খঃ ৭১৮১৪ মন্ত্রে অধু ও ত্রহ্্য পুত্রগণ 


৫০৪ 


বিরোধী হইলে তাহাদিগকে ৬৬৬৬ পৈন্তসহ 
ধরাশায়ী করেন। খঃ $1৫৩।৭ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র 
সথদাসকে ভোজ অর্থাৎ দাতা বলিয়াছেন। খঃ 
৭।১৯।৩ মন্ত্রে স্থদাস, পুরুকুৎস পুত্র ত্র্যসোদহ্য ও 
পুরুকে রক্ষার প্রাথনা দেখা যায়। সুদাস খঃ 
১০১৩৩ খক্তের মন্দরষ্টা। ইহাতে ভারত বংশীয়- 
গণের এক ধারাবাহিক বংশাবলী মিলিতেছে। 
ভরতের পুত্র অশ্বমেধ স্থলে: মহাভারতে ভূমঙ্গয ও 
ভাগবতে বিতথ্য নাম দেখ! যায়। খঃ ৩২৩ 
বুকের খষি দেবরাত ভারত থাকা দৃষ্ট হয়; তাহতে 
ভরতবংশীয় অর্থে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; 


পপ 
সপ 


খত 
রর 
রণ 
১। দেবরাতা ২। দেবশ্রব। 
সয় পিজবন 
সহরেব | প্রন্তোক ' স্থদাস 
নি 





ভরতবংশ 


কারণ অশ্বমেধ যে ভরতপুত্র তাহার কারণ, অভ্র 
উহার যজে খষি। অত্র প্রাচীনতা। ও বিশ্বা মিত্রের 
 অর্বাচীনতা তুলনায় দেবরাতকে ভরতের প্র 
করিতে হয়। পৌরাণিক নামাবলীসহ তাহার 
কোন মিল দেখা যার না। সম্ভবতঃ এই দেবরাত 
বংশেই পৃথু নামক রাজার অপত্য চয়মান পুত্র 
সম্রাট অভ্যবর্তী জন্মগ্রহণ করেন-ধাহার দান- 
স্ততি খঃ ৬।২৭৭--৮ মন্ত্রে খবি ভরদ্বাজ কর্তৃক 
ৃষ্ট হইয়াছে। চয়মানের অপর “পুত্র ফবি-মহারাজ 


প্রবর্তক 


[ ১৬বর্ধ ৬ষ্ঠ সংখা 


স্থদাস কর্তৃক হত হন। ( খঃ 1১৮1৮ মন্ত্রে ত্রষ্টব্য) 
খথেদের ২০1১৪৮ স্ুক্তে এক বেণপুত্র পৃথুর নাম 
দেখা যায়; সম্ভবতঃ, ইনি পৃথক ব্যক্তি হইবেন। 


ভারতগণ সরস্বতী দৃশদ্বতী অধ্যুষিত দেশে বাস 


করিতেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। মহারাজ স্থদাস 
সম্ভবতঃ যমুনাকূলে তৃৎহুতে বাস করিতেন। খঃ 
৩৩৩১০ মন্ত্রে যেরূপ শতক্র ও বিপাশা! বিশ্বাঘিত্রকে 
গ্রীতি ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রপ খঃ ৭1১৮।১৯ 
মন্ত্রে যমুনা নদী স্বীয় তীরস্থ অজশিপ্র ও চক্ষু জন- 
পদন্রয় সুদাসের উপভোগের জন্ত দেবরাজ ইন্ত্রকে 
গ্রদান করেন। উক্ত তিন জনপদের সন্পিহিত প্রদেশেই 
তৃস্থ ছিল। রামায়ণ মহাভারতাদি এতিহানিক 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়-_সরযু নদী তীরে অযোধ্যা নগরীতে 
মহারাজ ইক্ষাকু রাজত্ব করিতেন। উক্ত 
ইক্ষাকুর নাম খঃ ১০1৬০1৪ মন্ত্রে পাওয়! যায়। 
ইক্ষাকু হরিশ্চন্্রের নান থখেদে উদ্লিখিত 
না! থাকিলেও, ঝথেদ প্রথম মণ্ডলের যুপবদ্ধ 
গুনশেপের দৃষ্টমন্ত্রে “মহধি বিশ্বামিত্র হোতা” এরূপ 
বণিত আছে। 

এতেরেয্রাঙ্ষণে হরিচ্চন্্র ও তদীল পুত্র 
রোহিতাশ্খের যঙ্জরিষয়ক যে আখ্যান আছে, তাহ 
যেএ.একই বিষয়ের বর্ন করে, ইহাতে অন্দেহ 
নাই। এতেরেয় ব্রাঙ্মণ খঞ্েদের অতি সন্ত্িহিত 
পরবর্তী গ্রস্থ। খঃ ১০১৭৯ সুকে- রোহিভাঙ্বুত্র 
বন্থছমনোর দৃষ্ট মন্ত্র আছে। এক্ষাক শব্দ ভারত 
শবের সায় গোত্রাপত্যবাচী। ইহা! হইতে বল! 
যায় না যে, হরিশন্্র রাস ইক্ষাকুর পুত্র। 

খঃ ১০১৩৪ সৃক্কে খধি মান্ধাত যৌঘনাশ- 
পুত্র; ইহার উন্লেখ খঃ ৮৩৯/৮ ও ৮1৪০।১২ অন্ত 
দৃই হয়। ইহারাও এক্ষাকু। ই্রমস্ভাগবড়ের 
৮ম দ্বন্দের ৬ঠ অধ্যায়ের ৪২--৩৮ ক্লোকে যে 
বংশাবলী বর্ধিত আছে, তাহাতে গান্ধাভার 


আস্টিন, ১৩৩৮ ] 


অন্ত নাম ত্র্যসদন্থ্য ও তৎপুত্র পুরুকুৎ্স লিখিত 
আছে। ইহা খগ্েদের মন্ত্রের বিরোধী বলয়! 
গ্রাহ নহে; কারণ খঃ ৮৯৩৬ মন্ত্রে সম্রাট 
ত্র্যসদস্থ্য যে পুরুকুৎসের পুত্র, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে এবং খঃ ৫1২৭ স্ুক্তের সম্রাট ত্র্যসদস্থা 
পৌরুকুত্স বলিয়া পাওয়! যায়। 

খঃ 81৩৮১ মন্ত্রে রাক্জা ত্র্যসদন্থযর দানের কথা 
উল্লেখ আছে, এবং তিনি ঞ্ঃ ৯1১০ ও 81৪২ 
সক্তের মনটা খষি খ: ৪19২৮ মন্ত্রে উক্ত 
পুরুকুতৎসতনয় খধি ত্রাসদন্য এবং এ মন্ত্রে 
পুরুকুৎসের পিতার নাম দুর্গহ ও ত্সদন্থ্য তাহার 
পুত্র বলিয়া জানা যায়। ঝঃ ৬।২০।১০ মন্ত্রে ইন্দ্র 
পুরুকুৎ্সকে দস্থ্য শরতের সঞ্চপুরী প্রদান করেন। 
দেখা যায়ঃ ঝঃ ১।১৭৪।২ মন্ত্রে উক্ত শরত রাজার 
সপ্তপুবীভেদের এবং তরুণবয়স্ক পুরুকুৎস রাজার 
জন্য ইন্জ বৃত্রকে বধ করেন, এইবূপ বণিত আছে। 

ঝঃ ৮২২৭ ও ৬।৪৬।৮ মন্ত্র্বয়ে ত্র্যসদস্থ্য পুক্র 
তিক্ষকে ও অশ্বিনীদ্ধয়কে বু ধন দান করেন, 
এইরূপ বধিত আছে। খঃ মন্ত্রে 
ভ্র্যসদস্থ্যর পুত্র কুরশ্রবণ রাজার দানের বিষয়ে উল্লেখ 
আছে। খঃ ৫1৩৩ স্ুক্তে পুরুকুৎস পুত্র ত্রযস্থদন্থ্য 
কাঞ্চনদম্পন্ন ধাশ্মিক রাজা 
দানের বিষয় বণিত আছে 

ঝঃ ৫।৩৩--৪ স্ুক্তের মন্্্রষ্ট। গ্রাজাপাতা সম্বরণ। 
খঃ ৮1১1১ মন্ত্রে সম্বরণপুত্র মন্গর বর্ন আছে। 
খঃ ৯১০১ স্ুক্তে সাম্বরণ মন্থ, মানব নহুষ ও নাহুষ 
যযাতি, ইহারা মনত, খধি। রাজ! নহুষ গিরি 
হইতে সমুদ্র পধ্যস্ত বিস্তৃত সরম্বতীতীরস্থ প্রদেশ 
দোহন করিতেন। খঃ ৮৬ স্ুক্তে রাজা নহুষ 
শীপ্রগামী অশ্বগমনে প্রজাগণকে দমন করিতেন । 
খঃ ৭1৬ ন্ৃক্তে অগ্নি প্রজাগণকে বল দ্বারা নিহত 
করিয়৷ রাজা .নহুষের করপ্রদদ করিয়াছেন। খঃ 

[৬৪ ] 


১০।৩৩।৪ 


বৈদিক-যুগ 


ছিলেন এবং তাহার ' 


৫০৫ 
৯৯১।২ মন্ত্রে নহুষসন্তানগণের সোমযাগ উল্লিখিত 
আছে। রাজ| নহুষ অতিশয় প্রবল পরাক্রাস্ত ছিলেন, 
তাহা আমরা খঃ ৫1১২৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই। 
১০৮০৬ মন্ত্রে নহুষপুত্র মানবশব্দবাচী হইয়াছে 
এবং ঝঃ ৫1৭৩৩ ৪ ১।১১১৬* মন্ত্রে বিক্রমা শব্দের 
গ্তায় “নাহুষ-যুগা”” বলিয়া কথিত হইমুছে এবং 
১০৮০৬ ও অন্যান্য বহু মন্ত্রে নহুষ শব্দ মন্ুষ্যবাচী 
আছে। খঃ ৯1১১ ও নাঁহুষের উল্লেখ আছে। 
খঃ ১০।৬৬।১ মন্ত্রে নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞের উল্লেখ 
আছে। মৃহারাক্ম যযাতি গঙ্গা ও যমুনা-নঙ্গমে 
প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজত্ব করিতেন, এইরূপ শান্ধে 
বর্ণিত আছে। 

যযাতির পুত্র পুরু, অঙ্গ ও দ্রহা, যদু ও তুর্বস্‌। 
খত ৭১৩৩ ৬৪৬৮, ৮181২ মন্ত্রে 
রাজা পুরু ও তৎপুভ্রের বিষয় বর্ণিত আছে, 
খঃ ৮1৪৬।৯, 41১৮1১৪ মন্ত্রে অনু বিষয়ে উল্লিখিত । 
খঃ ৭৮1১২ মন্ত্রে দ্রহা, বিষয় বণিত আছে; খঃ পুরু 
নামক এক দস্থ্য (৭1৮18) ও অভ্রিবংশে পুরু নাম! 
এক খধি দৃষ্ট হন; ইনি ৫1১৬। ১৭ স্ুক্তের ত্রষ্টা। 

যযাতির অপর'ছুই পুত্র যু ও তুর্বস্‌ সম্বন্ধ 
ঞ্গ্রেদে যোড়শাধিক স্থানে উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে 
খঃ ৭1১৮৫ মন্ত্রে তুর্ববস্‌, মত্স্যদেশ জয় করেন, দেখ! 
যায়। খঃ ৩/২০।১২ মন্ত্রে যছু ও তুর্ধবস্কে সমুদ্র পার 
করিয়। তাণ্ডাইয়। দেওয়া হয়, বিত আছে এবং 
ঝা 51801) মন্ত্রে পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়! 
আনা হয়, লিখিত আছে; ধঃ ১১০৪।৯ মন্ত্রে 
ধছু ও তুর্কাসের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র সমুত্রকে জলে 
পূর্ণ করেন । খঃ ৪1৩০1১৭ মন্ত্রে তুর্বস্‌ ও যছুকে 
ইন্দ্র অভিষেকের যোগ্য করাইয়াছিলেন। 

শ্রীমস্তাগবতেও মহাভারতে নহুষের পিতা মনু 
নহেন, কিন্তু আয়ু বলিয়া বণিত আছে এবং 
আয্ুর 'পিতা এল পুরুরবা দৃষ্ট হয়। 


৮1৩১২, 


৫০৩ 


৩২৭।১০ মন্ত্রে দক্ষকন্যা ইলা ও খঃ ১৩১১১ ও 
১১২৮।১ মন্ত্র্ঘয়ে দেবী ইলা মন্থুর শাস্্বাক্য- 
কূপিণী। খঃ ১৭ ৯৪1১৮ মন্ত্রে ইলাপুত্র পুরুরবা 
বলা! হইয়াছে। ইলা মন্থুর .কন্তা, ইহার স্পষ্ট 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সম্থর শাসনবাক্য- 
নমবন্ধীয় ইলা-_মন্ুকন্তা বলিয়া কল্পনা কর! যাইতে 
পারে। খঃ ৬১৮৯৩ মন্ত্রে পুকুরবাপুভ্র আম়ুর 
উল্লেখ আছে। 

খঃ ১১৩৯ মন্ত্রে ও ১৪২1৯ মন্ত্রে ইলা "পাখিব 


[ ১৬শ বর্ষ, ঙ্ঠ সংখ্য। 


আদিপর্বের ৭৫ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর 
পুরুরবা বিপ্রধনে লোভ করিলে মহষি সনতকুমার 
তাহাকে “অনুদর্শ যজ্ঞে দীক্ষিত করিতে চাহেন, 
পুরুরব| অস্বীকার করায় শাপগ্রন্ত হইয়৷ বিনষ্টপ্রায় 
হন, বর্ণিত আছে। খঃ ৫18১।১৯ মন্ত্রে গোসমূহের 
মাত। ইলা বলা হইয়াছে । খ; ১০৯৫ সুক্তের 
পুরুরবা ও উর্বশী মন্তরষ্টা খধি। পুকুরবার 
পুত্র আয়ু অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। খুঃ 
১৩১1৪ মন্ত্রে অগ্নির পরিচধ্যাকারী পুরুরবাকে 


বাণীরূপিণী দেবী” এবং ইহা হইতেই “ইলা অগ্নি বিশেষ অন্ুগৃহীত করেন, লিখিত 

বৃতবর্ধ' প্রদেশের নাম। পুরাণাদিতে মন্ুকন্তা আছে। 

ইল! হইতে পুরুরবার জন্ম দেখা যায়। মহাভারতের ( ক্রমশঃ) 
গান 


( আজি মর্শুর ধ্বনি কেন জাগিল রে--হরে গেল ) 


[ শ্রীষতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচাধ্য ] 


আমি দুর্গম পথ সদা বাছিব গো! 
অন্তরে অস্তরে ধ্বংসের সংসারে 
ধাপে ধাপে নেমে যেতে নাচিব গো। 


শোকে দুখে অপমানে, 
কেঁদে মরি অভিমানে, 
আজি সদ] জলে-মরা-যাঁচিব গে|! 


ভুলে গেছি ভয়-ভীতি, 
সমাজের বীতি-নীতি, 
ফিরাইতে পারিবে না মায়! মোহ, প্রেম গ্রীতি, 
মরিয় মরিয়া আজ বাচিব গো ! 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


[ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী * 
(৮) 


. বাক্তিগত ভাবে আমাদের আদর আপ্যায়নের 
অভাব হইতেছে না। গভর্ণমেষ্ট সেলুন গাড়ী 
দিয়াছে, আমাদের স্থবিধার জন্য সর্বত্র মোটরের 
ব্বস্থ! করিয়াছে, এক জন বিশিষ্ট কন্মচারীকে 
(10101010017 00081 118119100096) সর্বদা সঙ্গে 
রাখিয়াছে। ভারতবাসীরা সন্দেহ করে, যে এ ব্যক্তি 
গুপ্তচর; হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আমাদের 
গোপনীয় কাজ ত কিছুই নাই; আমরা অন্ুন্ধীন- 
কাধ্যে আমিয়াছি, তাহ! করিতেছি। অন্কসন্ধানের 
ফল কিছু হইবে না, তাহা গুপ্তচরের অপরাধ নয়। 


এ ব্যক্তি আমাদের যথেষ্ট সেবা করিতেছে। প্রিন্স 


অফ ওয়েলস যখন দক্ষিণ আফিকা ভ্রমণ করিতে 
আপেন, তখন এই ব্যক্তি তাহার সহচর ছিল। 
ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট খাত্তির করিয়া তাহাকে 
আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন, এই ধারণা; ভারতবাসী- 
দিগের ধারণা অন্তরূপ। অতএব আমাদের বিশেষ 
মাবধান থাকিতে হুইয়াছে। 

ডার্বান, প্রিটোরিয়া, জোহানেসবার্গ, কিন্বালি, 
কেপটাউন, সকল জায়গাতেই আমর! ভারতবাসি- 
গণের মধ্যে ও তাহাদের সহিত থাকিবার 
বন্দোবন্তই_ হইয়াছিল।' :আপ্যায়নের অভাব 
কোথাও হয় নাই। দেশী রকমের পাইখানা 
যেখানে সেইখানেই ময়লা ।-ভারভবামীর বিরুদ্ধে 
ইহাই ধান অভিযোগ । কথা সতয। মধাবিত্ত 
ভারতবাপিগণ খাটি বিলাতী ধরণে বান করে ন1) 


বাহিরের ঘরের সাজমজ্জা বিলাতী ধরণের; কিন্ত 
ভিতরের ব্যবস্থা বড় স্থবিধার নয়। 

নকল জায়গায় হিন্দু অপেক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা 
অনেক বেশী; বাঙ্গালী প্রায়ই দেখা! যায় ন|। 
কেবল কেপটাউনে ১৫২৭ জন হুগলী জেলার 
বাঙ্গালী মুপলমান দেখিয়াছি। তাহারা বিশেষ 
যত্বু করিয়াছে। প্রথমে তাহারা চিকণের কার- 
বার উপলক্ষে আগিয়াছিল; প্রথমে লাতও খুব 
করিগ়্াছিল। ক্রমে চিকণের দাম বাড়িয়া গেল, 
চিকণ ব্যবহার কমিয়া গেল? স্বতরাং এই বাবসা 
আর চলিল না, অন্য ব্যবসা করিতেছে । 

কেপটাউনে ভারতবাসীর নিধ্যাতন ও অত্যাচার 
আছে; কিন্তু ট্রেন্সভাল ও নেটালের মত নয়; 
কাজেই ইহারা পয়সা করিয়াছে, বাড়ী ঘর করিয়াছে; 
কেহ মালয় মুসলমান, কেহ ইংরাজ, কেহ ডচ, 
বিবাহ করিয়াছে। প্রায় একশত বাঙ্গালী কেপ- 
টাউন ও কিন্লালিতে ছিল, এখন ১০1১৫ জনে 
দাড়াইয়াছে? তাহারা ও আমাকে তাহাদের বাড়ীতে 
নইয়! গিয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিয়াছে। 

সকল জায়গাতেই ভারতবামীরা মিটিং 
করিয়াছে, বন্ৃত। করিয়াছে, মালা তোড়। দিয়াছে, 
কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। কিন্তু কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে 
আমরা এখন৪ ত পারিলাম না! 

ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও পথে দেখিবার যথেষ্ট বন্ত 
আছে--বথাসাধ্ায তাহা দেখা হইয়াছে; কিন্ত 


৫০৮ 


প্রাণে একটা বোঝ।, মনে একটা দারুণ ভারের 
জন্য সে সব দেখিয়া শুনিয়া যেরূপ ঝুখোদয় হওয়া 
উচিত, তাহ! হয় নাই । 

জায়গার তালিকা, ন!মের তালিকা, স্থানের 
বর্ণনা, আতিথ্যের বর্ণনাঃ রাস্তাঘাট, প্রাকৃতিক দৃষ্ঠের 
বর্ণনা, মিটিং, বক্তৃতা আলোচনা, আন্দোলন 
ইত্যাদির বর্ননা বিশদভাবে করিতে গেলে যথার্থ 
একটা! প্রকাণ্ড পুথি হইয়া পড়ে। তাহার সময় 








দিটিহল--ইষ্-লগুন 


পাওয়া ছুস্কর। রেলেই অধিকাংশ , সময় 
কাটিয়াছে। পূর্ব চলস্ত গাড়ীতে লিখিতে কষ্ট 
হইত না। এখানকার রেলওয়ে অন্যান্ত বিষয়ে 
মন্দ নয়;কিস্তু মিটার গজ রেলওয়ে ও পার্বত্য 
রেলওয়ের যে সব দোষ, তাহা সমস্ত আছে। 
চলস্ত গাড়ীতে লেখা! অসাধ্য। জমিতে পা দিয়া 
অবধি ও পুনরায় রেলে উঠা পধ্যস্ত স্নান আহার 
নিড্রার পধ্যস্ত সময় থাকে নাহয় অভার্থনা। না হয় 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা। 


মিটিং, না হয় কাহারও না কাহারও সঙ্গে দেখাশুনা, 
নাহয় ভোজ, না হয় কোথাও যাওয়া--এই সব 
লইয়! প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যস্ত শুধু ব্যন্ত 
নয়, বিপর্যস্ত থাকিতে হয়। তাহাতেও মন 
সকলের পাওয়া যায় না। ইংরাজ, ডচ্‌, কলার 
(০0108100 [১50116) কাকী (90০) ও ভিন্ন ভিন্ন 
দলের ভারতবাসী সকল স্থানেই আদর আপ্যায়ন, 
অভার্থনা ইত্যাদিতে এইরূপ “বিপর” করিয়া 
রাখিয়াছে। ভ্রমণ 
কথ! লেখা দূরে 
যাউক, বাড়ীর 
চিঠিপত্র লেখাও 
ছুঃসাধা হইয়া 
পড়াছিল। 
কেপটাউন 
হইতে 
জানুয়ারী ১৯২৬ 
রওয়ানাহইয় 
পরদিন পোট 
এলিজাবেথে 
পৌছান হয়। 
সেখানে ছুই তিন 
দিন থাকিয়া ইষ্ট 
লগ্নে তিন দিন 
থাকা হয়। এত বড় দেশ, অথচ প্রত্যহ সকল 
জায়গার ট্রেণ নাই। সেই জন্ত ইট্টলগুনে ছুই 
দিনের জায়গায় তিন দিন থাকিয়া কেপটাউনে 
ফিরিবার জন্য ট্রেনে উঠিয়াছি। সমস্ত দিন: ট্রেনে 
থাকিতে হইবে, পরদিন অপরাহে কেপটাউনে 
পৌছিবার কথা। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে 
এত দীর্ঘ সময় লাগে, যে ভারতবর্ষে তাহা অপস্তব 
মনে হয়। ভার্বান হইতে জোহানেসবার্গ যাইতে 


১৯ শে 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


প্রায় ২১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। জোহানেসবার্গ হইতে 
প্রিটোরিয়!ও শ্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ বেশী 


দূর নয়। প্রিটোরিয়া হইতে জোহানেসবার্গ কয়েক 


ঘণ্টার জন্য ফিরিতে হইয়াছিল। জোহানেসবার্গ 
হইতে কিন্বালী ১২ ঘণ্টার পথ; কিছ্বালাী হইতে 


কেপটাউন, কেপটাউন হইতে পো এলিজাবেথ, : 


পোর্ট এলিজাবেথ হইতে ইষ্ট লগ্তন এবং ইষ্ট 
লগ্ুন হইতে পোর্ট এলিজাবেথেরপথে ন! ফ্রিরিয়। 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 


৫০৯ 


স্থানীয় লোকের মধ্যে দলাদলি থাকিলেও সকল 
দলেই আমার্দিগকে সম।ন যত্ব ও আদর করিয়াছে । 

ইষ্টলগুনে আ্মাতিখোর কিছু বৈলক্ষণ্য' 
ঘটিয়াছিল। স্থানীয় ভারতবাসিগণ ও ইংরাজগণের 
মধ্যে এখানে যথেষ্ট আনুগত্য আছে; ভাহার 
কারণ, 08৩ 0০107)ত্ত ভারতবাসিগণের ভোট 
আছে এবং, ভোটের খাতিরে ইংরাজ ও ডচ. 
তাহাদের মুখ চায়। 





ডেভিল্দ গীক, 'ক্ষেপটাউন 


ব্লানি ্টরম্বার্গ, রোসনাড, ডেয়ার, কারু, অরচেস্টার 
পথে পুনরায় কেঁপটাউনে চলিয়াছি। সমস্ত 
তাং 091017% চ:০%1706ট1 এই বার চক্র 
দেওয়া হইতেছে । শুদ্ধ ট্রেণের গোলমালের জন্ত ও 
সময় বাঁচাইবার জন্ত “টেকিশাল দিয়া কটক' 
যাওয়া হইতেছে । ভারতবাসীর যত্ব ও উৎসাহ 
তাহাদের দুঃখের কথা ভুলিয়াছে ও তুলাইয়াছে। 


ডার্বান সহরে আমাদের জন্য মার্টিয়াম হোটেলে 
ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট ঘর স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু 
আমি তাহাতে না গিয়া ভারতবাসীর ঘরে গিয়া 
উঠিয়াছিলাম। ভ্রোহানেসবার্গ সহরেও কারুল্ন 
হোটেলে ঘর স্থির ছিল, তাহ। অফিপরূপে ব্যবহার 
করিয়। ভারতবামীর ঘরে ছিল্লাম। কিন্বালীতেও 
তাই। কেপটাউনে মুসলমান গুল্‌ সাহেবের 


৫১০ 


বাড়ী আমাদের বাসা এবং হিন্দু সিংহ সাহেবের 
বাড়ী মুসলমান রেজা আলির বাসা, পোর্ট 
এলিজাবেথে টিকম্দাশ সাহেলের বাড়ী আমাদের 
বাসা হইয়াছিল। ইট্টলগুনেও ভারতবাসীর 
বাড়ীতেই স্থাননিদদেশ হইয়াছিল; কিন্তু ইষ্ট 
লগুনের মেয়র ও পিটি কাউন্সিলার তাহাতে 
আপত্তি করিয়া বলেন, যে তাহাদের সহরের 
ইহাতে অপমান হইবে। তাহার ভারতবাসীর 
সহিত যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন এবং ভারত- 


$৮8:24-5058 
০), এপ, ২. 
হা পচ 
নু 


5 এ 

তত টি খান রে 

একা) ইহা জাহার পট 
1 


সম্দ্ধিশাল? ইষ্ট-লগুনের একটা স্বাভাবিক বন্দর 


প্রতিনিধিগণকে যথেষ্ট সম্মান ও আতিথ্য প্রদর্শন 
করিতে তীহাদের ইচ্ছা। এইজন্ব তাহারা 
সহরের ব্যয়ে ডিল হোটেল নামক বড় হোটেলে 
আমাদের বাসা স্থির করিয়া নিঞ্জের ষ্টেশনে 
থাকিয়া অভার্থনা করেন এবং ফিরিবার দিন 
ষ্টেশনে আসিয়৷ গাড়ীতে তুলিয়। দিয়া যান। 
ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, কেপটাউনে ভারত- 
বাশীর প্রতি অত্যাচার ও অমধ্যাদা অপেক্ষাকৃত 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


অল্প। ভারতবাসীর দুঃখের কারণ যে একেবারেই 
নাই তাহা নহে; কিন্তু নেটাল ও ট্রেন্সভালের 
মত নয়। 

সকল স্থানেই অল্পবিস্তর বক্তৃতা করিতে 
হইতেছে; কিন্তু যে কাজের জন্য আমাদের আসা, 
সে বিষয়ে আমাদের মুখ বন্ধ। অতএব শিক্ষা, 
স্বাস্থা, ভারতবর্ষের ইতিকথা, ভারতবাসীর সাধারণ 
উপকার-সংক্রান্ত কথা লইয়াই বক্তৃতা করিতে 
হইতেছে; আমাদের মুখ বন্ধ বলিয়। সাধারণ 





ভারতবাসীর মুখ ত বন্ধ নয়! জোহানেস- 
বার্গ, কেপটাউন প্রভৃতি স্থানে প্রস্তাবিত আইনের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট, সুভাসমিতির 
আয়োজন হইতেছে, সংবাদপত্রেও যথেষ্ট তীর 
আলোচন| চলিয়াছে; ভারতবর্ষে বন্ধে, মারীজ, 
কলিকাতায় যে সকল সভালমিতি হইতেছে, 
তাহার সংবাদও আসিতেছে; এপ্রজ সাহেব, 
প্রিটোরিয়ার বিশপ্‌ নেভিন প্রভৃতি সংবাদপত্রে 


আশ্বিন, ১৩৩৮] 


ভারতবাসীর অঙ্গকূলে বিশেষ সহায়তাস্থচক পত্র 
লিখিতেছেন। 

কেপটাউন ও পোর্টএলিজাবেথে রোটারা 
ক্লাবের পক্ষ হইতে বিশেষ নিমন্ত্রণ হইয়াছে; 
ভোজের পর উভয় স্থানেই বক্তৃতা হইয়াছে। 
সকল স্থানেই 178৩৩ 71850 ও ইউনিভাসিটি 
কতৃপগগণের সহিত আলাপ হইয়াছে এবং 
তাহাদের সাহায্যে ভারতবাপীর ছুঃখ দূর করিবার 
চেষ্টাও হইয়াছে। 

কেপটাউনের 39814 07506 00)11981)7র 
নিমন্ত্রণ পত্তর হাজার দক্ষিণ আফিকার অধিবাসীর 
নিকট ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়! বক্তৃতা সে 
দিন করিয়াছি । কথাপগ্তপো লোকের মন্দ লাগে 
নাই । 0896 1100163৮ প্রভৃতি ভারত্তবিদ্বেবী 
কাগজেও তাহ! বাহির হইয়াছে । যে সব ক্লাব ও 
হোটেলে ভারতবাসীর প্রবেশ অধিকার নাই, 
সেখানেও সাদর নিমন্ত্রণ ও অভার্থনা হইয়াছে; 
কিন্তু হইলে কি হয়--শাসল কথার কোন স্থবিধাই 
হইতেছে না। 

জলন্ত মরুতুল্য “কারু” নামক মহাপ্রান্তরের 
মধ্যে দারুণ গ্রীক্ষে রেল দ্রুতগতিতে চলিয়াছে; ডাক 
ধরিতে হইবে বলিয়া নিশীখে চলস্ত গাড়ীতে যাহা 
হয় ছুই চারি লাইন লিখিয়! পাঠাইতেছি। চক্ষে 
ও মনে কোন দৃষ্টি আসিতেছে না; কারণ দারুণ 
চিন্তায় মন নিতান্ত ভাবাক্রাস্ত । 

ডার্বান যাইবার চেষ্টা এখন স্থগিত রাখিতে 
হইল'। ডেগুটেশনের , মেম্বরেরা মনে করেন, যে 
আমার. এখন কেপটাউন ত্যাগ করা উচিত 
নয়। কখন কি খবর আসে, কখন কি ব্যবস্থা 
করিতে তারত গভর্ণমেণ্টের সহিত কি পত্র কিনব! 
“তার” বাবহার করিতে হয়, তাহার স্থিরতা 
নাই; অতএব.সে কল্পন| ত্যাগ করিতে হইল। 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য“কাহিনী 


৫১১ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া অবধি 7০:27, 
117509001১5) [00819011)০5) [7066 11950110) " 
ঢ71/০5 প্রভৃতি সংশিষ্ট বু লোকের সহিত 
আলাপপরিচয় * ও ঘনিষ্ঠতা হইতেছে । বনুতর 


*লোক্ষের সহিত আলাপপরিচয়ের অবকাশ ইহাতে 


ঘটিতেছে এবং ভারতবাসীর স্বপক্ষে দক্ষিণ 
আফ্রিকার লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টার 
মহায়ত। ইহাদের যথেঃ হইতেছে। ইহারা 
পূর্বে দেখাই করিতেন না, কথাই কহিতেন না) 
এখন আকর্ধণ করিতেছেন এবং আকৃষ্ট হইতেছেন। 

স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরীর হলে রেভারেও 
এগ্ুজ কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 
করিয়াছেন; ইউনিভারসিটির ভাইস-চ্যান্সেলার 
শ্তার ক্যারাদীর্স বিটি (917 07100075 1397৮5.) 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুগ্ধ হইয়া বনু 
ইংরাজ এবং ডচ. পুরুষ ও মহিলা বক্তৃতা শববণ 
করেন। পূর্বে এগুজ সাহেব ডাঃ রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে আরও বক্তৃতা করিয়াছেন। এইরূপে 
ভারতবাসীর পৃক্ষ হইয়া সংবাদপত্রে লিখিয়৷ ও 
রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়া তিনি ভারতবাসীর 
যথেষ্ট উপকারের চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মা! 
এগুজ যথার্থ ভারতপ্রেমিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের 
ও গান্ধী মহাত্মার ভক্তসেবক ও ভারতবন্ধু। দক্ষিণ 
আফ্রিঝঃয় ভারত-নিগ্রহ নিবারণ জন্য অমানুষিক 
পদ্ম করিতেছেন; কাগজে অকুান্তভাবে 
লেখালেখি করিতেছেন, অপমান ও তিরস্কার 
অগ্রাহ করিয়া! সকলের সঙ্গে দেখাশ্তন। করিতেছেন 
আততারীকে বুঝাইয়া স্ব-দলে আনিবার চেষ্টা 
করিতেছেন; প্রকাশ্ত সভায় বক্তৃতা ও নিভতে 
মন্ত্রণা ও আলোচনা করিতেছেন। 

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ সাল তাহার জন্মদিন-.. 
ছাপান্ন বংসরে তিনি পড়িলেন। জন্মদিন উপলক্ষে 


৫১২ 
আমর! যে বাড়ীতে আছি, তাহার কর্তা, গৃহিণী ও 
ছেলেমেয়েরা মিলিয়া জগ্মোংসবের আয়োজন 
করে। তাহাতে ডেপুটেশনের মেম্বর ও অন্যাপ্ত 
লোককে আহ্বান করিয়া মিঃ এগ্জের প্রতি 
কতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় 1 নিথিলের হাত দিয়াআমি 
41001050070 01715 নামক অপুর্ব ভক্তি- 
রসাত্মক পুস্তক উপহার দিলাম ও ইংরাজীতে 
কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিয়া তাহাকে 
গ্রাবণ গৃহে বিভীষণ ও কুরুগৃহে বিদুরের” সহিত 
তুলনা করিলাম। তিনি পরম আপ্যায়িত হইলেন, 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুবান্ধব অনেকে 
অন্টান্ত ডপহার প্রদান করিলেন । 

এগুজ সাহেবের অন্থরোধ তাহার সহিত 
স্থানীয় [19803011081 5০০16/তে ছুই দিন 
গিয়াছিলাম এবং ভারতের পুরাতন কথ। সম্বন্ধে 
ছুই দ্রিন বক্তৃতা করিয়াছি। এ দেশের লোক 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ, যে একদিন নিখিলচন্দ্ 
কোন এক স্থানে ভারভবাসী বলিয়। পরিচয় দেও- 
যাতে, তাহার! বিশ্বাস করিতেই চাহিল না, যে নিখিল 
ভারতবাসী এবং কোন্‌ দেশ হইতে সে আসিয়াছে 
তাহ জানিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিল। 
প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজহগ'্এর সহিত 
কথাবার্তার পর তিনি আমাদের সভাপতি পেডিদন 
সাহেবকে বলিয়াছেন, যে আমি ভারতবাসী,-_ 
এ কথা সহসা বিশ্বাস করিতেই তাহার প্রবৃত্তি 
হয় না এবং আমার সামান্য লেখাপড়া যাহা 
হইয়াছে, তাহা বিলাতেই হইয়াছে বলিয়া তাহার 
ধারণা । আমার কথাবার্তার প্রতি তাহার যথেষ্ট 
ভক্তি শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা! গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
আখলোনকে তিনি জানাইয়াছেন। গভর্ণর 
জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদের 
নভাপতিকে সে কথা বলেন । 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এসব কথা শ্তনিতে ব্যক্তিগতভাবে মিষ্ট; কিন্ত 
কোথায় কাজে কি লাগিবে, তাহা বুঝিতে পারি 
না। আর এই সকল ধারণ! ও বিশ্বাম লইয়। যে 
সকল রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক নেতাগণ ভারত- 
বাসী মাত্রকেই কুলী জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের 
নিধ্যাতনের ব্যবস্থা আইন সাহায্যে চেষ্টা করেন__ 
তাহাদের কথ। কি বলিব! 

যেখানে যখন অবকাশ পাইতেছি, সকলকেই 
বলিতেছি, ঘে আমরা যেমন এখানে আনিয়া সকল 
বিষয়ে দেখাশ্তন| করিতেছি, সেইমত এখানকার 
কয়েকজন সদাশয় সাধু “আফ্রিকান” রাজনৈতিক 
নেতা ভারতবর্ষে গিয়া স্বয়ং আমাদের অবস্থা 
দেখিয়া আসিলে এ অজ্ঞতা এবং নির্ধ্যাতন-স্পৃহা 
হ্বাস হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বিল পাশ হইয়া 
গেলে, আর তাহ! হইবে না। 

খিয়োনফিক্যাল সোসাইটার বক্তৃতা উপলক্ষে 
ও) 1781010 প্রভৃতির 
প্রত্বতান্বিক ফোটগ্রাফ সব দেখাইয়াছিলাম; সভা 
সে সকল ফটোগ্রাফ দেখিয়া! ও বহু সহস্র বৎসর 
পূর্বে ভারতসভ্যতার নিদর্শন পাইয়া আশ্চধ্য 
হইলেন । 

মদ্যপান নিবারণ সম্থদ্ধে আইন লইয়া এখানে 
তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। টেম্পারেন্স দলের 
অধিনায়ক মিঃ ব্র্যাকওয়েল, রেভারেওড মিঃ কুক 
প্রভৃতির সহিত বিস্তর কথাবার্তা হইয়াছে । সম্প্রতি 
মদ্যপান-নিষেধ আইন সম্বন্ধে সিটি হলে বিরাট্‌ 
সভা হইয়াছে; আমাকে সে * সভায় বক্তৃত! 
করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু 
আমি যে কাজে আসিয়াছি, তাহার প্রধান সর্ত 
হইতেছে, যে ডেপুটেশনের মেশ্বারগণ গভর্ণমেন্টের 
খিরুদ্ধে কোনরূপ উত্তেজনার সাহাধ্য করিষে না। 
আমরা এই সর্ভ বিধিমত পালন করিতেছি; 


[191)00120510, 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


তজ্জন্য গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে পালণামেন্টে ডাক্তার 
ম্যালান ( ঠ191917 ) আমাদের স্থুখাতি করিয়াছেন 
এবং সংবাদপত্রেও হুখ্যাতি হইয়াছে । শুধু 
ভারত-নির্ধ্যাতন-আইনের বিরুদ্ধে নয়, এখানকার 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কথাতেই আমরা এখন 
সংলিপ্ত হইতে পারি না ও চাহি না। সৌভাগ্য- 
বশত; টেম্পারেন্স সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এ 
কথা বুঝিয়া আমায় অব্যাহতি দিয়াছেন; তবে 
ভারতবর্ষে মদ, আফিমের বিরুদ্ধে যে সকল চেষ্টা 
হইতেছে," সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্ত 
স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করিয়া আমায় নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি নাই। 

[0115 0000190, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 
0১৪৮, 51070: একেশ্বরবাদ সম্বদ্ধে হিন্দু- 
মতের দ্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে ও পাশ্চাত্য 
ধর্মমতের সে ক্রমবিকাশের ফল কি, সে সন্ধে 
বতুতা করিতে অঙন্গরোধ করিয়াছেন ।--তাহাতে 
আমি স্বীকৃত হইয়াছি। 

ইউনিভারসিটার পক্ষ হইতে প্রোফেসার ক্লার্ক 
গ্রমুখ অধ্যাপকগণ ভারত সম্বন্ধে ব্যাখ্যানের জন্য 
আহ্বান করিয়াছেন । রাত্রে না হইলে ইহাদের 
সময় হয় না, আমিও নৈশপর্যযটনে পরাজুখ-_- 
এইজন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের সম্যক সংঘটন 
হইয়া উঠিতেছে না) বিশেষতঃ ডেপুটেশনের 
পক্ষ হইতে ষে সকল তদবির তাগাদ! প্রয়োজন 
হইতেছে, তাহাতেই সময় অনেক যাইতেছে। 
সময়করিয়। :এ সকল. লোকের আহ্বান যেমন 
রিয়া হউক রক্ষা করিতেই হইবে। 

ডেপুটেশনের কাজের সামান্য সুরাহ হইয়াছে, 
আমারও ফাজ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে; সকাল 
হইতে রাত্রি পর্যন্ত কাজ চলিয়াছে, বিশেষ 
পরিশ্রম করিতে হইতেছে। তাহার কারণ, 
7৬৫] 


দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য-কাহিনী 
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ডেপুটেশনের অন্তান্য মেশ্বরের গভর্ণমেন্ট অফ, 
ছত্ডিয়ার সহিত গুরুতর মতভেদ। আমার মত- 
পার্থক্য যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত হইবার পর যাহা 
স্থির হইয়াছে, , তাহা শিরোধাধ্য ও প্রাণপণে 
আবশ্যকর্তব্য। *আমার মতের মত কোন কাজ 
সর্বববাদিসম্মতিক্রমে সিদ্ধাতস্ত হইল না বলিয়া, 
সে কাজে তিলমাত্র গঁদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য আমার 
দ্বারা সম্ভব নহে; বরং এই মতপার্থক্যবশতঃই 
অধিকতর পরিশ্রম করিয়া কাজের স্থরাহ1 চেষ্টা 


কর্তব্য । রাজপ্রতিনিধির প্রাইভেট সেক্রেটারীকে 


সে বিষয়ে পত্র লিখিলাম। 

যতদূর বোঝা যাইতেছে, আমাদিগকে আরও 
পাঁচ সপ্তাহ এখানে থাকিতে হইবে। কয়েকদিন 
সামান্ত মেঘলা ও বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডা আনিয়াছে। 
ফল ফুলের প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ তাহাতে বাড়িয়াছে, 
কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতির সম্ভাবনা । বেড়াইতে 
যাইবার বিশেষ অবকাশ পাওয়া যায় না) সামান্য 
বৃষ্টি হইয়া প্রাকৃতিক শোভার উৎকর্ষ জন্মিতেছে। 

ভারতবর্ষ হইতে যে সব 'তার” আমিতেছে 
তাহাতে বোঝ৷ "যায়, যে গভর্ণমেন্ট অফ ইত্ডিয়। 
সিলেক্ট ক্মিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যে সম্মত, 
তৎসম্বদ্ধে ভারতবর্ষে জনপ্রতিনিধিগণের সহিত 
পরামর্শ হইয়া কাধ্য স্থির হইয়াছে। কিন্তু সেই 
সকল জননায়ক স্থানীয় নায়কগণকে তারযোগে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগকে পিলেক্ট 
কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিতে বারণ করিয়াছেন। 
গভর্ণমেন্ট ডেপুটেশনকে সাক্ষ্য দিতে তাহারা 
নিষেধ করেন না; বরং ডেপুটেশনকে পাহাধ্য 
করার প্রতিশ্রতি দিয়ায়াছেন, অথচ নিজেরা সাক্ষ্য 
দিতে অসম্মত-এ মতবৈচিত্র্ের কারণ কিছু 
বোঝা যায় না। ইহাতে ডেপুটেশনের বলহানি 
ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ম্ত্বৈধ সত্বেও 
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আমি ডেপুটেশনের কাধ্য দ্বিগুণ পরিশ্রমের 
সহিত করিতে প্রস্ততও হইতেছি, অথচ যে সকল 
জননায়কের সম্মতিক্রমে, গভর্ণগেন্ট এ বিষয়ে মত 
করিলেন, তাহারা স্থানীয় জনসাঁধারগকে এরূপ উপদেশ 
দিলেন কিরূপে তাহা" বুঝিতে পারিলাম নু | * 

ভেপুটেখনের মে্বরগণকে সকল বিষয়ে বিশেষ 
সতর্ক হইয়া কাজ করিতে ও মতপ্রকাশ করিতে 
হয়। বিলের জন্ত যিনি বিশেষ দায়ী, মেই 
ডাক্তার ম্যালন তাহার প্রকাশ্ঠ বক্তৃতায় ডেপুটে- 
শনের মেম্বরগণকে প্রপংশ| করিয়াছেন যে 
সকল সংবাদপত্র ভারতববাসিগণের বিশেষ 
বিরোধী, য্থ| £--%0706. 0170169৮ . 140809 
10052) “00081106990 982৮ 40 0110]008- 
0016 39170 01911, বিন] 0056761৮ 
প্রভৃতিও ডেপুটেশনের যেশ্বরগণকে এ বিষয়ে 
প্রসংশ! করিয়াছেন । 

ছুই তিন দিন ধরিয়া মুসলমানগণের মধ্যে 
এখানে খুব সমারোহ উৎসাহ চলিয়াছে। 1,07007- 
এর নিকট 10110 নামক স্থানে মুললমানদিগের 
যে মসজিদ ও বিদ্যালয় আছে, সেই স্থানের মৌলভী 
থাজা কামালুদ্দীন ও হাজি ফারুক [.0 [16701৩ 
নামে একজন ইংবাঁজ লাটকে মুসলমান ধনে 
দাঁঞ্ষিত করিয়ছেন। লাট সাহেব মক্কা তীর্থ 


করিয়া হাজি হইয়াছেন। লোক-তিরস্কার গ্রাহ্য, 


করেন নাই। ধর্মমতের বিভিন্নতাবশতঃ তবৃহার 
ত্রীত্তাহাকে আদালতের সাহায্য লইয়া ডাইভোর্স 
করিয়াছেন। 100 1167916/7 ও হাঞ্জি 
কামালুদ্দিন (£10818৫80) স্থানীয় মুসলমানগণ 
কতৃক আহৃত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানধশ্ম 
মদ্ধে ব্কৃত। করিবার উদ্দোস্টে আসিয়াছেন। গত 
সোমবার তাহারা আসিয়া পৌছিয়াছেন, নং 
86021 5০710, হাঁজি গুলের ঝাড়ীতে আমর! 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬৮ সখ্যা 


আছি। তাহারাও সেই বাড়ীতে উঠিয়াছেন। বাড়ীর 
বর্তা, গৃহিণী, কন্ঠাগণ ও কর্তার পুত্র ])7, 3০০1 
সমগ্র কেপের মুসলমানের তরফ হইতে আধিত্য- 
সৎকারে ব্যন্ত। মিঃ গোখলে, শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইড়ু, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ রুস্তমজী অব. ভার্ববান, 
মিঃ এগুজ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্ত লোক - ধাহারাই 
কেপটাউনে আসেন, তাহারা সকলেই তাহাদের 
আঘথিতালাভে স্থুখী হন। আপাততঃ মিঃ এগুজ 
যেখানে রহিয়াছেন, নিখিল ও আমি সেখানে 
রহিয়াছি; তথাপি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ 
অন্থরোধে গুল পরিবার লর্ড হেডলী ও খাজা 
কামালুদ্দীনকে তাহাদের গৃহে আহ্বান করিয়াছেন; 
নিজেদের শুইবার ঘর পর্ধান্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
দিবারাত্র অতিথিসেবায় তাহারা সপরিবারে 
প্রাণপণ করিতেছেন। ডাক্তার গুল সন্ত্রীক 

বাড়ীতে থাকেন, আমাদের সেক্রেটারী মিঃ জি, এস, 
বাজপাই তাহারই পুন্রের বাড়ীতে আছেন। 
হাক্দী গুল সাহেব তাহার অপর স্ত্রী (ভারতবর্ষে 
বিবাহিত) লইয়। অন্য বাটাতে থাকেন, প্রায়ই 
আমাদের সহিত রাত্রে আহারাি করেন ও কোন 
কোন দিন এই বাটীতে রাত্রিযাপন করেন। 


গৃহিণী যেমন পরিশ্রমী তেমনি স্বগৃথিণী, তেমনি 


সদালাপী। তাহার পিতামাতা 0819 1191978 
সম্প্রদায়ভুক্ত; তাহার ভগিনী এ. ভগিনী-কন্তা 
ও পুভ্রগণও মন্প্রদ'য় 
ভূক্ত। ডাক্তার. গুলও সংসারপালনে 
সাহাযা করেন। বযস্থ! ও স্ুশিক্ষিতা কন্তাগণ 
দিবারাত্র সাহায্য করিতেছে । পড়াশুনা নাচ 
গানে যেমন দক্ষ, গৃহকার্য্যেও তেমনি; সম্গার্জনী 
হচ্ছে গৃহকাধ্য ও উগ্ানকার্য দিবারাত্র করিতে 
তাহারা লঙ্জিত বা ছুঃখিত নহেন; ধর্মচর্চাও 
সকলেই বিশেষভাবে করেন। (ক্রমশঃ) 


05 11919) 





নারী-প্রগতি 





২০১ 


সস [৬৪ পপ 

স্থধীর ভাবিতেছিল, বিন্দুর একটা ব্যাবস্থা 
হইলে সে মাথা হইতে এই অনাবশ্তক বোঝাটা 
নামাইয়! নিফৃতি পায়। আশ্রম হইতে সে একাই 
বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বিন্দুর দুর্দশার কথা 
শুনিয়। সে যখন কারামুক্তির দিনে তার সম্মুথে 
গিয়! দাড়াইল, তখন বিন্দুর উচিত ছিল, পূর্বের 
ন্থায় তাহার আহ্বান উপেক্ষা করা; কিন্ত সে 
তাহা করে নাই, সবধীরের আশুয় অবাধেই গ্রহণ 
করিয়াছিল। কেন যেসে তাহাকে আশ্রয় দিতে 
চায়, বিন্দু কি ইহা বুঝে নাই! জগতে নিরাশ্রয়ার 
তো! অভাব নাই--স্ধীর কেন বাছিয়৷ বাছিয়া 
বিন্দুকেই মাথায় তুলিয়া! লইবে! বিন্দু স্ধীরের 
হৃদয়ের দাবী জানে, এবং অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে সে 
তাহা পূরণ করিতে নিশ্চয় গ্রস্তত হইয়াছিল; কিন্ত 
অকম্মাৎ কেন সে বিমুখ হইল, তাহার খেই খুঁজিয়া 
পায় না। এই কয় মাসে ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে 
মে নিরাশ হুইম়াই পড়িম়াছিল; সে যেন আজ 
অব্যাহতিই চাহিতেছিল। 

আজ আকাশ ছাইয়া মেঘ করিয়াছে। রবিবার 
দুল যাওয়া নাই) ছুটার দিনেই যগ্ত্রণা অধিক 
পাইতে হয়। সারাদিন ছুইজনে মুখ বুজিয়া 
এক ঘরে যাস কর! কি যে ছুর্ষিসহ দুঃখ, তাহা 
স্ধীর ভিন্। অন্ধে বুঝিবে না। বিন্দুও কি ইহাতে 
সুখী হইয়াছে! সে তবু বাহিরে বেড়াইয়৷ আসে, 
স্থলের কাজে সময় অতিবাহিত করে, কত লোকের 


আলাপ করে); ঘরের দম-বন্ধ-হওয়া 
হাওয়ায় সে যখন হাপাইয়া উঠে, তখন 
বাহির হইতে পারে। বিন্বু মলিন মুখে 
পর দিন এই যে যস্ত্রের মত জীবনঘ্বাপন 
চলে, তাহার তলে তলে কি মন্্াস্তিক 
ব্যথার প্রবাহই না বহিয়। যায়! কেন এই ছুঃখ- 
ভোগ! স্থধীর স্থির করিল--তুল অনেক হয়, 
সে তুলকে সত্য করার জিদ্‌ ছু'জনেরই মরণতুল্য 
হইয়া ঈাড়ায়। মনুগ্যত্বের জন্তও সে ইহার গ্রতিকার 
করিবে। স্থধীরের হৃদয়ে যে ক্ষত হইয়াছে, তাহা 
আর শুগাইবে না) সে এই অন্তর্দাহে মরণকেই 
আলিঙ্গন দিবে_কিন্তু তাহার জন্য একজন 
অবলাকে দগ্ধ করা কেন? বিন্দুকে সে মুক্তি 
দ্রিবে। কিন্তু মুক্তি দিতে চাহিলেই যে আর্জ-তাহা 
সহজ, তাহাও নহে। বিন্ুষদি স্বেচ্ছায় কোথাও 
চলিয়া যায়, স্ুধীরের অন্তরে আজীবন বৃশ্চিক- 
জালার দংশন নিরম্ত হইবে না; তবুও তাহাতে 
মুনের ছিটা আর পড়িবে না-এই সোয়ান্তিটুকুও 
তো পাওয়া যাইবে | কিন্ত বিন্ুর সে দিকে আদৌ 
চিন্তা নাই; সে স্থুধীরের আহ্বানে সেই যে গাড়ীতে 
উঠিয়া বসিয়াছে, তারপর তাহার বুক ভুড়িয়া 
বলিয়াছে, সেখান হইতে আর নড়িতে চাহে না। 
অথচ স্থধীরের যে অন্তরের দাবী সেখানে তার 
নিষ্টুর মাথ| নাড়া-_-উঃ এ কি ভীষণ অত্যাচার | 
পথ নাই। এ সমস্তার মীমাংস। জীবনে আর 
আর সম্ভব নয়। একবার মনে হয়, স্কুল হইতে 


সহিত 
বিষণ্ন 

ছুটিয়া 
দিনের 
করিয়। 
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ফিরিবার এই যে চিদ্টিত পথটুকু, তাহা যদি 
কেহ মুছিয়া তাহাকে অন্য পথে লইয়! যায়, 
সে যেন নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু কেহ এ সাহায্য 
করিতে আগায় না। পঞ্ডিত মুহাশয় মুখ ভারী 
করিয়া থাকেন; বোধহয় তিনি নম্যের ভিবা 
হইতে অন্তকে নস্ত দিবার ছলে এ পুরাতন 
আম গাছের তলে দাঁড়াইয়া অন্যান্য শিক্ষকদের 
সহিত তার সম্বন্ধেই কথা কহিতেছে; এ যে 
কেহ কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে, ইহা 
তাহাদের কৌতুহলদৃষ্টি ভিন্ন আর কিছু নয়__যে 
সম্মান, শ্রদ্ধা প্রধান শিক্ষক বলিয়া ছিল, তাহার 
যেন লাঘব হইয়াছে। চাকুরী ছাড়িয়া দিলে 
ত্বভাবতঃ অবস্থাটা কোথায় গিয়! দাড়ায়, দেখিলে 
হয় নাকি! ভাবনার কথা সমুদ্রের অপেক্ষা 
বিশাল গভীর, এই অন্তহীন ভাবনার ছেদ নাই। 
সে আজ কিন্ত ইহাই স্থির করিল-__বিন্দুর একটা 
ব্যবস্থা হউক, তাহা হইলেই সে মুক্তি পায়। 
আসলে ভগবান টগবান বস্তটার উপর তার তেমন 
বিশ্বাস না থাঁকিলেও, কাকাবাবুর কড়া নিয়মে 
তাহাকে নিয়মিত সকাল দন্ধ্যান উপালনার ঘরে 
চক্ষু বুজিয়া বসিতে হইত সেদিন ছিল তাগিদের 
দায়__ভিতরটা বিপ্লবী হইয়া উঠিত। আজ কিন্ত 
দিবারাত্রির মধ্যে একট মুহূর্তের জন্যও কেহ 
তাহাকে এ বিষয়ে মন দিতে বলে না? তবুও 
বার বার মনে হয়, আপনা হইতেই এমন একটা 
দুর্বলতা সমস্ত বয় ছাইয়া ফেলে, মর্শে মণ্খে 
প্রার্থনার বাণীই গুমরিয়া উঠে; কাহাকেও কিছু 
বলিবার নাই, তাই সব বলাটা যেন সেই অলক্ষ্য 
অবস্তর নির্দেশে বাধ্য. হইয়াই বাহির হয়__“হে 
ভগবান্‌, আমায় রক্ষা কর!” 

এই দুর্বলতার ভিতর. কি শক্তি আছে সে 
জানে না। দুঃখের বোঝাটা যখনই তাহাকে বড় 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পীড়িত করিয়া তুলে, তখনই তার অস্তরের ছিন্ন 
তারে বঙ্কার দিয়া ভাঙ্গা স্থুরে এই কথাটাই বার 
বার বাজিয়া উঠে, আর তখনই যে কয়েক বিন্দু 
অশ্রু তাহার চক্ষের কোণ ঠেলিয়া গণ্ডে গড়াইয়া 
পড়ে, তাহাই যেন অন্তরের ক্লেদ বাহির করিয়! দেয়, 
চক্ষে দীপ্চি, অন্তরে শাস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। 

ভাবিতে ভাবিতে আজও তাহার সেই ছূর্দশাই 
ঘটল; কিন্তু অশ্রুমাল! শুখাইবার পূর্বেই বিন্দু 
আলিয়া সম্মুখে দাড়াইল। সুধীর সজলনয়নে 
চাহিল। সে চাহনীর দাবী বিন্দু বোধহয় উপেক্ষা 
করিতে পারিল না। সে নীরবে তাহার পাশে বসিয়া 
অঞ্চল দিয় নয়ন মুছাইয়া, তাহার হাতথানি 
নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে 
লাগিল। 

- নারীর অন্তরই শুধু অশ্রু নয়, নারীকে জয় করারও 
বোধহয় ইহা ত্রঙ্গান্ত্র। জুধীরের চক্ষে এবার 
আশার প্রবাহ অনর্গল ছুটিয়া বাহির হইল। বিন্দু 
অধীর হইয়া বলিল-_“ছিঃ, কাদ কেন, চুপ কর-_- 
বল, তুমি কি চাও!” 

পীর স্তপ্ভিত; হিয়ায় কিন্তু ছুন্দুভি ধ্বনি খুব 
জোরে জোরেই বাজিয়! উঠিল | সে চাহিল-- 


হৃদয় নিঙড়াইয়া চাহিল- ভাষায় যাহা সম্ভব নয়, 


নয়নের চাহনি চাহিয়! চাহিয়া অনিমেষ হইল; 
বিন্দুর সর্ববশরীর শিহরিয়া উঠিল-_স্তাজ রর তার 
পরাজয়ের দিন ! 

সে ্বধীরের এই নীরব অন্ত্রীঘাত হৃদয় ডি 
লইল; প্রথম আঘাতে সে রিহ্বন হইয়াছিল, 
তারপর আঘাত সহি গেল, গ্ররুতিস্থ হইয়া 
বলিল--“এক কাজ' কর, আমায় না হয় পণ্ডিত 
মহাশয়ের বাড়ী দিয়ে এসো, একমুঠা ভাত দিবার 
সাধ্য তার আছে; আমার ইচ্ছা, তার কাছে কিছু 
শাস্ত্র পড়ি। কি বল--তুমিও নিষ্কৃতি পাও ।” 


আশ্বিন, ১৩৫৮ ] 


সুধীর ভাবিয়া! ভাবিয়! কুলহার1 হইয়াছিল। 
বিন্ুকে কোথায় রাখিয়া সে অব্যাহতি পাইতে 
পারে, সেই চিন্তাই ছিল আঙ্জিকার মূল স্ুর। 
তারপর অকম্মাৎ বিন্দুর স্পর্শে তার হদয়যন্ত্ 
সথুরহার। পাগল রাগ আলাপ করিতেছিল। সে 
এত ভাবিয়া ষে পথের সন্ধান পায় নাই, বিন্দুর 
কথায় তাহা খুব সহজ ও অনায়াসসাধ্য মনে হইল। 
আপত্তি কি, পণ্ডিত মহাশয় রাজী হইবেন ক্ষি-_ 
মনে এই চিন্তা হইল) কিন্তু ভাষায় বাহির হইল 
অন্য কথা-কেন এমন হয়! 


“বিন্দুঃ আমায় আর যন্ত্রণা দিও না। ক্ষতে | 


স্ুনের ছিটা দিয়া তোমার কি সুখ হয় বল তো!” 
এই ' বলিয়া আবেগে বিন্দুর হাতখানা টানিয়া 
তার উলঙ্গ বুকের উপর স্থাপন করিল। 

বিন্দু নিথর, পাথরপ্রতিম! ! 


স্থধীরের নয়নে অবিরল ধারা) বিন্দু ধীরে 
ধীরে তাহা মুছাইয়। দিয়া বলিল-“কেঁদো না, 
তুমি জান না, নারীর হৃদয় শুধু আপনার জনের 
ক্রন্দন দেখলে আকুল হয় না, বিশ্বের ক্রন্দনে 
ব্যথিত হয়ে? উঠে) এই অশ্রু আমায় তোমার 
কাছে এনেছে, এই অশ্রু মুছাবার কাজ দিয়ে 
আমায় কি কাছে রাখতে চাও-_ছিঃ, কেঁদো না 1” 

সুধীরের নয়নবারি বরণ মানিতেছিল না। 


সুধীর আবার একটান! চিন্তার মাঝে যে ছেদ 
পড়িয়াছিল তাহা জোড়াতাড়া দিয়া গোড়ার 
কথা বলার চেষ্টা করিল, কিন্ত স্পষ্ট হইল না। 

, পবিনুঃ তুমি ধেতে চাও যেয়ো, ধরে" রাখা 

যায় না) সে আমি বুঝেছি, কিন্তু--” 

আবার কাল্না। 

বিদ্দু একটু সরিয়া বগিল। 

চক্ষের জল আপন হইতেই বন্ধ হইল। 


নারী-প্রগতি 


৫১৭ 


এইবার বিন্দু বলিল-_«আমার বথার 
, দিলে না! 

ধীর আত্মস্থ হইয়া বলির্-_-“পণ্ডিত মহাশয় 
ঘি রাজী না হনণ জীন তো! তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু!” ৮ 

বিন্দু-_“গৃহস্থ সংসারে লোক যে দাসী রাখে, 
বাদী রাখে, তাদের চেয়েও কি আমি হীন, নীচ?” 

স্থধীর এই কথার কোন উত্তর দিল না। 

বিন্দু বলিল--'পণ্ডিত মহাশয়ের কথ। ছেড়ে 
দিই। তুমি কি মনে কর?” 

ধীর-“রাগ করো না, তুমি নারী, 
আশ্রয়হীনা ; জীবনের উপর দিয়ে একটা অতিবড় 
দুর্ঘটনা বয়ে গেছে, আমি তোমায় ছোট চক্ষে 
দেখি না তাই বলে"_-* 

বিশদ গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল-_“সে তোমার 
দয়া, পতিতার প্রতি অদাধারণ মমতা-_তাই ব'লে 
লোকের কাছে আমি স্থান পাবো কেন, এই ন! 


উত্তর 


. তোম।র কথ। 1” 


স্থধীর বলিয়া ফেলিল-_-“হা”। 

বিন্দু আর কোন কথা বলিল না, হঠাৎ স্থান 
ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেল। 

চর সা চি 

এই ঘটনার পর আবার ছুইজনের মধ্যে কয়েক 
দিন কথ বদ্ধ রহিল। কথার প্রয়োজন হয় না; 
বেনু সংসারের যাহা কিছু প্রয়োজন, সবই এমন 
ভাবে গুছাইয়! রাখে, যাহার উপর ্ুধীরকে একটাও 
কথা কহিতে হয় না । সংসারট!| যেন যন্ত্রের গ্তায় 
নিয়মবদ্ধ। আহার নিপ্রার ব্যবস্থার মৃধ্যে এমন 
গুরুতর ব্যাপার কিছু নাই, যাহা লইয়া কথা চলিতে 
পারে; ছুই একট! “হা? 'না?ই যথেষ্ট। সুধীর ছু'তা- 
নাতা ধরিয়া বিন্দুর সহিত সংসার সম্বন্ধে অনেক 
কথার অবতারণা করিত কিন্তু এই দুইটা লোকের 


৫১৮ 


জীবনযান্। নির্ববাহের যে ব্যবস্থা, ভাহা এমনই সহজ, 
যাহ লইয়! ক্রমেই সে দেখিল, কথাটা বিড়ম্বন। 


মাত্র; কেননা, সুধীর হা ফরিতেই বিন্দু বুঝিয়া 


লয়, কি করিতে হইবে? সে এক হিন্দু হাসিয়! তাহা 
এমন কৌশলে সম্পন্ন কুরে, যাহার*উপর কথা চলে 
না। সুধীর মোজান্থজি মনের ভাব ব্যক্ত করিতে 
গিয়াও যেমন ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্যটা 
ঘুরাইয়৷ আদায় করাও যে এই ক্ষেত্রে ছুঃসাধা, তাহা 
বুঝিরা হতাশ হইয়াছিল। নৈরাশ্টের যে মাত্রা! 
তাহার একটা সীমা আছে, স্থধীর তাহা একপ্রকার 
অতিক্রম করার পথে আমিয়৷ দীড়াইয়াছে ; 
পণ্ডিতজীর কথাটা যদি এবার উঠে, তাহ! হইলে 
সে তৎক্ষণাৎ তাহ! কাধ্যে পরিণত করিয়া বিন্দুর 
নিকট হইতে বিদায় লইবে, ইহাই স্থির করিয়াছে। 
কিন্ত সে অবসর এই কয়দিনের মধ্যে আর পাওয়া 
যায় নাই) থম্থমে আকাশের মত ক্ষুদ্র সংসারটা 
খুবই ভারী হইয়৷ উঠ্িয়াছিল। 

স্কুলে যে সময়টুকু পূর্ণেব একপ্রকার স্থখের ছিল, 
এখন তাহাও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পপ্তিত- 
মহাশয়ের সহিত একপ্রকার কথীই বন্ধ, অন্থান্ত 
শিক্ষকেরা তাহার সহিত ভাল করিয়া যেন মিশিতে 
চাহে না) একান্ত স্কুল পরিচালনের জন্ট। যে 
সম্পর্কটুকু না রাখিলে নয়, তাহাই তাহারা রাখিয়া 
চলে। স্ুল কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার স্বভাব চরিত্র 
লইয়া নাকি একখানি দরখাত্তও পড়িয়াছে! সে 
তাহার জন্ এক্বিন্দুও বিচলিত নয়; বরং এইদিক্‌ 
হইতে যদি তাহার এই চাকুরীটুকু খসিয়! যায়, তাহ! 
হইলে বুর্তমান সমন্তার একপ্রকার মীমাংসার পথ 
হয়তে। পাওয়া যাইবে; অস্ততঃ বিন্দুর সহিত এই 
নৃততন ঘটনা লইয়া অনেকখানি আলাগের স্থযোগ 
হইবে। সে বহুবার আলাপ করিতে গিয়া নিজের 
বুদ্ধিও ধৈর্যহীন চিত্তের দোষে সমাধানের স্থযোগ 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! 


হারাইয়াছে, আর একবার চাকুরী যাওয়া-রূপ একটা 
বড় ঘটনা উপলক্ষে আলোচনার স্থবিধা হইল্পে মে 
পর পর কি কথা বলিবে, তাহা মনে ননে গাথিয়া 
তুলিয়াছিল। 

সে দিন স্কুলে আপিয়৷ সুধীর সেক্রেটারী 
মহাশয়ের একখানি পত্র পাইল; তাহাতে 
হুধীরকে মেক্রেটারী মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ ছিল। স্থুধীর বুবিল, 
তাহার বিরুদ্ধে যে অন্িযোগ তাহারই বিচার 
হইবে এবং সম্ভবতঃ পদত্যাগের তাগিদ দেওয়া 
হইবে। সে ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল; স্কুলের ছটা 
হইলে মেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইল। 

সেক্রেটারী মহাশয় সর্ব প্রথমে স্থধীরকে সাদর- 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া স্কুল সম্বন্ধে নান! প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থধীর বুঝিল, এইগুলি আমল 
কথা নহে, মূল গ্রসঙ্গের গৌড়চন্দ্রিকা মাত্র) সে 
যথারীতি উত্তর দিল, তারপর উভগ্নেই কিছুক্ষণ 
গম্ভীর থাকিয়া সলেক্রেটারী মহাশয় দ্দিজাসা 
করিলেন-_“হধীরবাবু, একট। অপ্রিয় প্রশ্ন আছে ।” 

স্ধীর মুখখানা কাল করিয়া বলিল -"্বলুন, 
প্রশ্ন থাকলে তার উত্তরও আছে ।” 

সেত্রেটারী-_-“আপনার পরিচয়পত্র যথার্থ নহে।” 

স্থধীর-প্না 1” | 

সেক্রেটারী সোজা. উত্তর পাইয়া বলিলেন-- 
“কেন বলুন দেখি, আপনি শিক্ষিত, সঙ্ধান্ত ব্যাক, 
তবুও প্রতারণা করলেন!” . 

স্ধীর-_“তার উত্তর আপনি আগ্নেই পেয়েছেন, 
আমায় ডাকাও তারই জন্তঃ এখন এই অপরাধের 
যে দগুবিধান কর্বেন, তা মাথা পেতেই নেব।” 

লেক্রেটারী--“কি বলেন আপনি! দণ্ড দেবার 
মালিক আমি নই, বড় জোর আপনাকে এক মাসের 
নোটিশ দিয়ে চাকুরী থেকে সরিয়ে দিতে গারি। 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


আপনি শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি, আবার চাকুরী 
যোগাড় করে' নেবেন_.মে আর শাস্তি কি বলুন ! 
কিন্তু ব্যাপার জান্বার জন্ত আমার বড় কৌতুহল 
হচ্ছে, অথচ জোর করে আপনাকে সব কথা খুলে 
বলার অচ্ছযোগ করি, এ অধিকারও নেই--বুঝছেন 
আমার কথা!” 

স্থধীর হাসিয়া বলিল__“সদাশয় ব্যক্তি আপনি, 
আমার এই জীবন.সমস্যার কথ! জেনে আপনার 
লাভ কি!” 

সেক্রেটারী__“আমি আশ্চর্য্য হই, এমন গঠিত 
কাজ এমন শিক্ষিত, সুন্দর লোকের পক্ষে সম্ভব 
কেমন করে? হয়! সেই 'দাইকলজি'টা বুঝতে 
চাই |”. 

স্থুধীর ঘাড় তুলিয়৷ বলিল--“ব্যাপারটা একটু 
তি্যক, কিন্তু গহিত বল্ছেন কেন !” 

সেক্রেটারী--“গহিত বৈকি! শুন্ছি আপনি 
একজন বিধবাকে নিয়ে আছেন, অথচ বিবাহ 
করেন নি; এর চেয়ে অপরাধ সমাজের চক্ষে আর 
কি হ'তে পারে স্ধীর বাবু!” 

স্ধীরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল-_ 
“আমি সমাজ ছেড়েই আছি। বিধবার বিষাহ আর 
সমাজে অচল নয় তা স্জাপনি জানেন, একদিন কিন্ত 
ইহা অচল্ই ছিল; তেমনি বিবাহ না ক'রেও 
থাকা যদি সমাজ সয়ে নেয়, আমার মনে হয়, 
কাজট! এত বড় গহিত বলে? যে আপনাদের মনের 
সংস্কার, তা" মুছে যাবে। বিধবার গতি হওয়ায় 
সমাজর কল্যাণই হয়েছে; এই ক্ষেত্রেও তাঁর অন্তথা 
হবে না.।” 

সেক্রেটারী মহাশয় প্রবীণ নন, অর্বাচীন যুগের 
নবীন, শিক্ষিত) কিন্তু তবুও তিনি কথা! শুনিয়া 
বিশ্মিত হইলেন, কিছুক্ষণ হা করিয়া থাকিয়া 
বলিলেন--“"বলেন কি, আপনারা দেখ.ছি সাংঘাতিক 


নারী-প্রগতি * /% 


৫১৯ 


'স্কারক, সমাজের কল্যাণটাকে একেবারেই 
*উন্টে দেখতে চান্‌। কিন্ত এ বিপ্রবে আমরা যে * 
একেবারেই অকুলে ভাম্বো-দেশ গেছে, তবুও 
সমাজবিধান অঃমাদের একত্র সংহত রেখেছে, তা 
যদি ভাসে, একবারে যে ছন্নছাড়। হবো ! 

স্বধীর--“দেশ যাদের নিয়ে, তাদের যদি আষ্ট্ে- 
পৃষ্ঠে বেধে চিরযুগ কণ্ঠাগত প্রাণ করে রাখেন, 
তবে সে কাধনও ঘুচবে? দেশ নিয়েই প্রায়শ্চিত্তের 
শেষ হবে না, সমাজও ভাঙ্গবে। কল্যাণ-বন্তটা 
'মাছষের অন্তরের তৃণ্চি নিয়ে; আজ সে তৃপ্তি 
কারু চক্ষে আগুনের মত ছিটকে বাহির হয় কৈ? 
সব যে অন্তরমর! হয়ে চলেছে--কেমন পরিতোধ- 
বাবু, একথা! কি সত্য নয়!» 

সেক্রেটারী মহাশয়ের নাম পরিতোষ বন্ো- 
পাধ্যায়। তিনি উৎসাহ সহকারে বলিলেন: - 
“তার কারণ এই সব উদ্ভট বস্ত নয়; সে কথ! পরে 
হবে। আপনাকে বড় অদ্ভুত লোক বলে' মনে 


হচ্ছেঃ আপনি সমাজের যে কি অমঙ্গল কর্‌তে 


বসেছেন তা” নিজে না বুঝলে আমার বুঝাবার 
সাধা নাই--এ ভুল একদিন ভাঙ্গবে!” 

স্থধীর-*“ভাঙ্গার ভয়ে হাদয় যদি মুষরে পড়ে, 
তবে গড়বে কে? তাজা বুক না হলে কল্যাণই 
বা কোথায় ভর ক'রে দীড়াবে, তাও তো বুঝি না! 
সেই হদুঘ্নের সন্ধানে যদ্দি সমাজ ভেঙ্গেই পড়ে, 
সেটা আবার নৃতন করে'ই গড়ে' উঠবে; জাতি 
দেশ যদি গিয়ে থাকে, সমাজও যাবে-_-তাতে ভর 
কি? দেশ গেছে বলে' আজ আমাদের ব্যথা, 
কৈ? ঘটনা পুরাতন--স'য়ে গেছে; এটাও 
সয়ে যাবে। দেশ যদি আবার ফিরে, সমাজ 
ফির্বে--ছুই-ই অন্য রূপ নিয়ে। যে মাচ্য মরে, 
সে যদি সত্যই আবার ফিরে আসে, পূর্ব রূপ সে 
আর ফিরে পায় না।” * 


৫২৭ 

পরিতোধবাবুর চক্ষু স্থির হইল; তাহার মুখে 
কথা বাহির হইল না। , এরূপ. যুক্তির উপর 
সাবেকী কথাগুলি যেন শক্তিহীন বলিয়া মনে 
হইল। তিনি ভাবিম্াছিলেন,' স্ববীরবাবুকে 
বিদ্যালয় হইতে বিদায় দিবেন? কিন্তু আজই সেট? 
য্দি ঘটাইমা তুলেন-হিন্দুমাজের পক্ষ হইতে 
যে গ্রতিবাদ তাহা যেন রুদ্ধ হইয়৷ থাকে। তিনি 
স্থধীরঝাবুর মুখ হইতে এইরূপ নির্ভীক উত্তরের 
প্রত্যাশ! করেন নাই; কাজেই উত্তরট। ভাবিয়া 
দিতে হইবে-__এইজন্য চেয়ার ছাড়িয়া বলিঙ্পেন, 
“আজ আহ্ন, আপনাকেও অনেকক্ষণ বসিয়ে 
রাখ লুম, মনে কিছু করবেন না।” 

. স্বধীর নমস্কার করিয়া! উঠিয়া পড়িল। তাহার 
চাকুরী যাওয়ার কথাটা যেন চাপা "পড়িয়া গেল। 
ঘটনাটা কেবল কথার সমষ্টি-_ইহা লইয়। বিন্দুর 
সহিত বুঝাপড়া৷ করার আলাপের স্থযোগ হইবে 
কি! সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না, এতগুলি 
কথা কেমন করিয়! বাহির হইল! অন্তরে চিস্তা- 
শ্োতঃ কোন্‌ দিকে বহে, আর রসনায় কি কথা 
উচ্চারিত হয়, তাহার ঠিকানা নাই; সব যেন 
বেস্থরা--এ-জীবনটা স্থির হয় কোন্‌ কৌশলে । 
ভাবিতে ভাবিতে সে বাসার দরজায় আলিয়া 
উপস্থিত হইল। 

্ রং ক, 
অন্যদিন ফিরিতে বিল্ধ হইলে স্থদর্শন বাসার 
দোরে দাড়াইয়া অপেক্ষা করে, আজ তাহার অন্যথা 
হইয়াছে। হদর্শন নাই, দরজাও ভিতর হইতে 


বন্ধ। একবার সে ছাদের দিকে চাহিল, তাহার . 


মনে পড়িল, সেই বহুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের 
মহিত ফিরিবার পথে, তাহার পত্বী ছাদে কি 
উৎকণ্ঠার সহিত বনিয়াছিল পণ্ডিত মহাশয়ের 
আগমন প্রতীক্ষায়। সে সৌভাগ্য তাহার নহে। 


প্রবর্তক 


[১৬ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 


গরিতোধবাবুর সহিত এত যে কথা, তাহার মূল 
কোথ।! শুন্ত হইতে যে ভাব ভাপিয়া আসে, 
হৃদয়খানা শূন্য বলিয়া সবই আসিয়া তাহা পূর্ণ করে; 
কিন্তু তাহাতে সোয়ান্তি কোথা ! কেবল বাহিরের 
বাজে জিনিষে ভারী হইয়! থাকা । তাহার অপূর্ণ 
হৃদয়ের আকাজ্ষা এ-জীবনে বুঝি মৃষ্তি পাইবে না! 

একান্ত নিরাশ হইয়া ঘ্বারের কাছে আগিয়া 
ধাড়াইল। এরূপ একদিনও হয় না) কাহার নাম 
ধরিয়া ডাকিবে_ন্থদর্শন ! সে আহাম্মুখ দোর বন্ধ 
করিয়া করে কি? বিন্দু উদাসীন হইয়া হয় রুমাল 
সেলাই করিতেছে, নয় তো টিয়। পাখীটার গায়ে 
হাত বুলাইয়া দিতেছে; রাত্রি কাবার করিয়! 
আসিলেও তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই-ন্থুধীরের এ বোঝা 
বহিবার প্রয়োজন কি! 

এই ভাবনাই বার বার আসে--একই প্রশ্ন, 
ভার একই উত্তর কিন্তু একেবারেই অকেজো! ! 
যে বাধন গলায় জড়াইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাকৃত 
হইলে আবার তো ইচ্ছা করিলে খুলিয়া ফেল! 
যায়; কিন্তু তাহার উপায় যখন নাই, বলীবর্দের 
মত এ বোঝা লইয়াই জীবন শেষ করিতে হইবে। 
কতক্ষণ সে ধ্াড়াইবে ! ভিতরে যে মানুষটা বসিয়া! 
আছে, সে বাহিরের মাহুধক্টার থোজ লইবে, এ 
আশা দুরাশারই নামাস্তর। সে কপাটের শিকল 
ধরিয়া একাস্ত অবহেলার সহিত্ব হন্ঝুন্‌ করিয়! 
নাড়া দিল। 

ভিতর হইতে বীণাধ্বনির চেয়েও মধুর 

আওয়াজ আসিল--“যাই 1”? . ৭ * 

কথা এই একটা; কিন্তু সপ্ত্থরের মুচ্ছনা বুঝি 
হার মানে! একটী রেখায়. রঙের রামধর মত 
এই গাই” কথাটা তার সবখানিকে পুলকিত 
করিল) শবের তরঙ্গ শুধু যে শ্রতিকে আরাম 
দেয় তা" নয়, সে বঙ্কার তুলিয়া আলোকের 
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ঝরণা স্টি করে। সে রূপ তো এ চক্ষে দেখা 
যায় না। স্ধীরের অস্তঃপুর ও শ্রুতি দুইই এই 
শবসমূদ্রে ডুব দিয়া ধন্ত হইল । ছুয়ারের বাহিরে 
ফাড়াইয়া যে মানস-প্রতিমার ধ্যানে সে বিমুঢ় 
হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দুয়ার ঘুক্ত হইলে তাহ! 
প্রত্যক্ষ করিয়া সে একেবারে বিভোর হইয়! পড়িল 
--একি রূপ! 

এমন তে! কোনদিন হয় না! হান্তানন! 
ত্রীড়াবতী ছুয়ার খুলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। যে 
রূপের ঢেউ খেলিয়া৷ গেল, তাহাতে আজ তার 
বাসাবাড়ীখানি জয়গ্রীতে ভরিয়া উঠিল; মনের 
উপর যে প্রাবুটের ঘন মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, 
দরশসিণার দম্ক! বাতাসে উহ! ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
চিত্তথানি নিশ্মল ভাস্বর হইয়া উঠিল। সে 
দেখিল কি? 

একখানি খাটো! কাপড়ে যখাপাধ্য লচ্জা রক্ষা 
করিয়া বিন্দু ছুটিয়া পলাইল । রমণীর রূপ পরিচ্ছদে 
কত যে অল্পষ্ট হইয়! থাকে, আজ সে ভাহা 
প্রতাক্ষ করিল। আজ সে বুঝিল-_ শ্বেতাঙ্গ 
রম্ণীরা কেন গাউন ছাড়িয়া স্কার্টে অধিক অনুরাগী । 
যে ফুল ফুটিয়। বিশ্বের শোভা বর্ধন করে না, সে 
ফুলের জন্মই বৃথা। 
উপভোগ্য, জগতের এশ্ব্য। স এই অর্দ-উলঙ্গ 
রূপের ধ্যান করিতে করিতে ঘরে গিয়া প্রবেশ 
করিল। 
সুদর্শন কোথা! তাহার মনে হইল, স্থদর্শন 
আজ কাজ কামাই করে নাই তো! হঠাৎ 
চীৎকার করিয়া উঠিল -এুদর্শন 1” 

এবার সঙ্গীতের ন্মোত: বহিয়৷ গেল। --“সে 
মরেছে, ব্যাটা ভূত! তুমি কাপড় ছেড়ে, হাত- 
পা ধুয়ে, বারান্দায় একটু দাড়াও; আমি রুটা 
কদখান! সেঁকে নিয়ে যাচ্ছি।” 


[ ৬৬] 


নারী-প্রগতি . 


রমণীর পৌন্দযাই তো 
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স্ধীর অস্থির হইয়া একপ্রকার উন্মনা ভাবেই 
,বারান্দার প্রান্তে আসিয়া রন্ধনশীলার দুয়ারে 
ঈাড়াইয়। বলিল--“বল কি! এত কষ্টের দরকার 
কি ছিল!» টি, * 

বিন্দুর লু বিরক্তিতে কুঁচকাইয়া গেল; 
কিন্তু কেন যে তবুও অধরে হাসির রেখা ফুটিল, 
তাহা নারী5রিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বর্লিতে পারেন । 
াটুর কাপড় টানিবে কি পৃষ্ঠে দোছুল্যমান ক্ষত্র 
বঙ্াঞ্চলটকু টানিয়া মাথায় দিবে, তাহ! সে ঠিক 
করিতে পারিল না। উনানে রুটাখানাও ফুটবলের 
মত ফুলিয়া উঠিয়াছে, না উঠাইলে নয়; সে 
তাড়াতাড়ি চিম্ট! দিয়া তাহ৷ জলস্ত উনানের বক্ষ 
হইতে টানিয়া একখানা পাথরের উপর রাখিয়া, 
ছুই হাতে কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে 
করিতে বলিল--“আচ্ছ৷ যা হোক, এখনও 
দাড়িয়ে-_কি আপদ্‌ বাপু !” 

বিরক্তির সহিত এমন ভূবনতূলান হাসি কেন ! 
সুধীর প্রশ্রয় পাইল। সম্প্রন্মুটিত গোলাপীবর্ণ 
মুখমণ্ডল অগ্নির রাঙা ত্বাচে কি সুন্দর উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিয়াছে, €স নির্পজ্জের ন্যায় তাহা দেখিয়া 
বিশ্মিত হইল. বিন্দুর এত রূপ সে কখনও দেখে 
নাই। বিন্দু বড় সতর্ক, বড় লজ্জাশীলা_-কোন 
দিন এমন করিয়া উলঙ্গ সৌন্দধ্য লইয়! সুধীরের 
সম্মখে সে ,াড়ায় নাই; আজ তার লোভসংবরণ 
হইল না*স্থির হইয়। অনিমেখনয়নে বিন্দুর দিকে 
চাহিয়া রহিল। 

বিন্দু এইবার অস্থির হইয়া বলিল-_“যাক্‌, 
উনের আচ বয়ে থাকলো খাবার করা। বলি, 
যাও না- দেখছো! কি হাঁকরে' !” 

স্থবীরের ভাষা নাই; বিন্দুর কটাক্ষ তাহাকে 
আরও মাতাল করিল, সে বাক্যহীন মৃকের মত 
দাড়াইয়। রহিল । 


৫২২ 


বিন্দু এবার সতাই কোপপ্রকাশ করিয়া বলিল 
_-'মিরেছ, পতঙ্গের ম্যায় মরেছ; আমায় জালা ৪ 
কেন! মনে রেখো, এ-দেহ চিরদিনের নয় 1” 

সবধীর কথা খুঁজিগ্না পাইল, বলিল--“তা, 
জানি; কিন্ত আজ রূপের প্রয়োজন বলে' চিরদিন 
যে এই প্রয়োজনেই মবুবো, তার কি মানে আছে; 
সেদিন এ দ্ধপ হয় তো! থাকবে না, প্রয়োজনের 
সঙ্গে অন্ত রূপ ফুটে উঠবে--এই সতাটা থেকে 
আমায় কেউ বঞ্চিত করৃতে পারবে না।' 

বিন্দু আবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল-_-“হয়েছে 
--এখুনি মহাভারত আউড়ে আমায় নাকাল করুবে। 
তোমায় বেগোতা। করি, একট্র সর; কাজ আর 
বাকী বেশী নেই, আমি যাচ্ছি, ঘত পার রূপের 
শ্রাদ্ধ করো ।” পু 

স্থধীর এইবার ভিতর হইতেই অপ্রস্তত হইল। 
এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে সে বেভ'ষ হইয়াছিল; 
বিন্বুর পম্মুসে এইভাবে দীড়াইয়া থাকা তার একান্ত 
অভদ্ুত। বলিয়াই মনে হইল । গম্ভীরভাবেই সে 
নিজের ঘরে আলিয়া বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া 
পড়িল। | 

এ ঁ 

আঙ্গ তাহার সব মত্লব উপ্টাইয়া গেল। সে 
বৃঝিল, ধৈধ্য বস্তরটাকে সীমার মধ বন্দী করা 
অক্ষমের কাজ। মানুষের হৃদয় জয় করিতে হইলে 
ধৈরধাই সহায়। আজ বিন্দুর গৃহিণীপনায় তার 
এই বাসাবাড়ী আনন্দপূর্ণ হইল । ১ 

বিন্বু যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রদ্ধনশালার 
সে নগ্ন বেশ নাই; বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একথানি 
সাড়ী সে পরিধান করিয়াছে। গায়ে সেমিজ, 
ব্লাউজ কিছু ছিল না, অতিশয় শ্লীলভায় পরিধেয় 
বন্তরধানি অঙ্গের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে; মৌলিক 
রূপে বসনখানি অনিন্দনীয় রূপই মাথাইয়াছে। 


প্রবর্তক 
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অধরে এত হাসি সে আর কোনদিন দেখে নাই ; 
এত ন্মেহ ও দরদের সহিত তাহার সম্মথে বসিয়া 
তাহাকে খাওয়ান, বিন্দুর এ-বাড়ীতে আসিয়া এই 
নৃতন। স্থধীর থাইতে খাইতে বলিল--“বিন্ু, 
আমার মনে আনন্দের সহিত বড় ভগ্ব হচ্ছে!” 

বিন্দু পাখ! লইয়। বাতাস করিতেছিল, ব্লল-_ 
“কেন ?” 

স্তধীর_ “এত সুখ সইবে ন1।” 

বিন্দ-_-“এই জন্তই তো দূরে থ|কি !” 

স্থধীর মাথা তুলিয়া চাহিল। কে বলিল 
তোমার প্রেমের ভার বইতে আমি অঞ্গম, মুখের 
কথাই কি অন্তরের মত্য পরিচয় ! কিন্ধ কেন তবে 
এমন বেফ্ীস কথা বাহির হয়? সে সর্বদাই লক্ষ্য 
করে, ঘাহা বলিবার তাহ। বল! হয় না; এবার সে 
সতর্ক হইয়! বলিল -“না বিন্দু, দুরে আর থেকো! 
না? সর্বন্বহারাকে রক্ষা কার।” 

বিন্দু মুখ ভারী করিয়া বলিল--“খাঁও, আর কটা 
দেবো? আছে, সত্যি আছে। মিথ্যে বল্ছি ন1।” 

স্থধীর--“না থাক্‌, বাক্সের মত সবই যদি 
উদরগহ্বরে টুঝিয়ে দিই, তোমার দশা হবে কি!” 

বিন্দ-_“পোড়া কপাল! তুমি এমনই নে, 
কর"; মেয়ে মানষের আবার খাওয়া, উন্গনের ছাই 
বেড়ে খেলেও গতর রাখবার যায়গ। জট্বে না! 
আমার মাথা খাও-_বসো? রুটা আন্ছি।” 

স্থধীর অস্থির হইয়া! বলিল--“মাপ করে! বিন্দু, 
ঘা ভাবি না, তাই বলি। আশার পেটে আর এক 
বিন্দু ঠাই নেই, যে জল-গেলামটায় হাত দিই এমন 
তৃপ্তির সহিত কোন দিন খাই নি 17 

বিন্দু__"কপালখান। ! তাড়াতাড়ি কি আর 
করুবো, হতভাগা ঘর্দি আস্বে না জান্তুম, আগে 
থেকেই যোগাড় করতুম্‌। তবুও তোমার আজ 
আস্তে দেবী হয়েছে, তাই রক্ষে।" 
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সথণীর-“তাড়াভাড়ি এই রকম রোজ দু-দশ 
খানা রুটা, বেগুন ভাজা আর কুমড়ার তরকারী 
আমায় খাইও, সঙ্গে সামনে বসে একটু হেসে 
কথা ব'লো--আমার শ্র ফিরে যাবে ।” 

বিন্দু কথার উত্তর দিল না; তার মুখখানার 
উপর যেন একখান। অস্বচ্ছ বস্ত্র ঢাকা পড়িয়া গেল। 
মে উঠিয়! বলিল_-“হাত মুখ ধোও, পান থাবে 1” 
সুধীর বিন্দুর এই পরিবন্তন লক্ষ্য করিল না হ্থার্সিয়া 
বলিল--“দিলে আর ছাড়ে কে!” 

বিন্দু ঘরের মেবেয বসিয়া পান সাজিতে বসিল। 
আজ শরতের আকাশের মত বিন্দুর মুখখান। 
একবার মেঘঢাকা গড়ে, আবার চন্ত্র-জ্যোতম্সায় 
উজ্জল হইয়। উঠে_্থধীর এই দুই প্রকার বূপবিলাস 
অপলকে দেখিয়া আজ বড় তপ্চিবোধ করিতেছিল। 
এমন হইলে সংসার ভে| মরুময় নয়, নিত্য আনন্দের 
হাটে সে কেনা-বেচার খেলায় মাতিয়া থাকিতে 
পারে। 

বিন্দু একটা ডিবার খোলে ছুই খিলি পান 
দিয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছিল, স্বুধীর ঝলিল-- 
“বিদু, একটু দাড়া৪।৮ 

বিন্দু থমকিয়! দাড়াইল। 


স্থধীর বলিল--“আজ আমার চাকুরী যাওয়ার 


ডাক এসেছিল; তা” হ'লে হয়তে! আজিকার এই 
হাসি, এই কথার অন্য আকার হ'তে । ভবিষ্যতের 
গর্ভে যে ঘটনা লুকিয়ে থাকে, তার আভাম পূর্বেই 
পাওয়া যায়। চাকুরীটা এখন বোধহয় কিছু দিনের 
মত রইলো। 'বৌধহয়,. তোমার অস্তরে আমি আজ 
যেটুকু স্থান পেলুম, তা" থেকে আর বঞ্চিত 
হবো না।” 

বিশ্লু বলিল-__“এই জন্যই কি দুজনে দুদিকে 


নারী-প্রগতি 


৫২৬ 


মুখ ফিরিয়ে চলি-.কেন আপনাকে তো সেই আশ্রম 
থেকেই ভালবাসি !” | 

স্বধীর-_-“হা, তা” আমি জানি; কিন্তু তার 
চেয়েও চাই আমায় অতি নিবিড়ে, খুব কাছে, 
অন্তরে অন্তরে 1 নু 

বিন্দুর মুখ শুখাইল, বলিল-_“আচ্ছা,!” 

আবার সে চলিয়া যাইতেছিল, স্বধীর বলিল-_ 
“যেয়ো না, একটু কাছে এস। ব্যথার শুঞ্ষ বালু 
পর্ববতগ্রমাণ হৃদয়ের কূলে কূলে জমে উঠেছে; যদি 
সাহস ন| দাও, আমায় চাঁপা দেবে। আমি আর 
মহা করতে পারি ন1।” 

কথার সুরে কাতরত| ছিল। বিন্দুর মুখ আরও 
বিষ হইল। একটু কাছে গিয়া বলিগ--“আমায় 
তুমি কি ক'রতে বল?” 

স্থধীর ভরসা পাইয়া বিন্ুকে নিজের এমন 
কাছে আনিবার জন্ত হাত বাড়াইল, যাহ! বিন্দুর 
ভাল লাগিল না-সে একটু দূরে সরিয়। দাড়াইল, 
বপিল -“ভালবাসার শেষ কোথায়! বোধহয় 
এই নশ্বর শরীরের আহুতিতে-তুমি তাই 
চাও কি!” | 

স্বধীর ইহার কি উত্তর দিবে! বিন্ুর উৎকণ্ঠিত 
চক্ষের দাবী সে অগ্রাহ্ করিতে পারিল না, এক 
নিমিষেই বলিল, “না”--বিন্দু . হাসিয়া বলিল, 
“তবে তোমার ভয় নাই। তুমি একটু বন, হেসেল 
সেরে আমি।” 

বিদ্যুতের মত সে ঘর হইতে বাহির হইয়া 
গেল। 

স্থধীর আবার নিজেকে ধিক্কার দিল; এই “না” 
কথাটা তার অস্তরবীণার স্থরের সহিতে এক 
হয় নাই। ( ক্রমশঃ ) 





বিলাতে জাতীর গভর্ণছ্ধে্ি-. 


ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র দলনীতির দ্বারাই 
সাধারণতঃ পরিচালিত হয়। যেদল যখন প্রবল 
হয় তখন সেই দলই শাসনভার গ্রহণ করে। 
লিবারেল ( উদারনীতিক ), কন্জারছেটিভ 
(রক্ষণশীল) ও লেবার (শ্রমিক )-_ প্রধানত: এই 
তিনটা দলের প্রতিদ্বন্বিতায় যে দল প্রবল হইয়া 
উঠে, পার্ল্যামেন্টের মন্ত্রীনভ| তাহাদেরই প্রতিনিধি- 
বৃন্দ লইয়া গঠিত হয়। শ্রমিক দল অপেক্ষাকৃত 


জীবন আরম্ত করিয়। ক্রমে লমাতন্্বাদের মূলভাব 
হইতে সরিয়া সরিয়৷ সাম্রাজাবাদের দিকেই যে 
ঢলিয়া৷ পড়িতেছিলেন, এইবূপ সংশয় অনেকেরই 
মনে' তিলে তিলে জাগিয়া উঠিতেছিল। এবার 
বিলাতের ফাজিল বজেটকে সামলাইবাঁর জন্য যে 
প্রয়োজনের তাগিদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সর্ববিভাগে 
ব্যয়সক্কোচের দ্বার৷ তাহার আশু পূরণের ব্যবস্থা 
করিতে গিয়। তিনি শ্রমিকদলের বুঝি একেবারেই 
বিশ্বান হারাইয়া ফেলিলেন। শ্রমিক্দল 





(১) মিঃর্যামূসে ম্যাকৃডোনান্ড, (২) মিঃ ্ট্যান্লী ব্যালডুইন, (৩) মিঃ ফিলিপ স্বোডেন, 
(৪) স্যার হাবা্ট স্যামুয়েল (৫) লর্ড স্ান্ি 


আধুনিক-মধ্য ইউরোপের চরম সমাজতন্ত্রবাদি- 
গণের ইহারাই বিলাতের দৈপায়নী সংস্করণ। বহু 
দিনের সংগ্রামাস্তে ইহারা পরিশেষে জয়লাভ 
পূর্বক গত কয়েক বৎসর ধর্ষিয়া ইংলগ্ের শাসন- 
তন্ত্র পরিচালন করিয়া, আমিতেছিলেন। মিঃ 
র্যামূসে ম্যাকভোনান্ড ইহাদেরই নেতৃরূপে বুটাশ 
পার্লামেন্টের কর্ণধার অর্থাৎ মহামন্ত্রীর পদে বৃত 
হইয়াছিলেন। . 

মিঃ র্যাম্সে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক নেতৃরূপে 


ঘিধাবিভক্ত। প্রধান অংশ ব্যয়সক্কোচ আদৌ চাহেন 
না; পক্ষান্তরে সঙ্কোচের কাটারী জনসাধারণের 
উপর ন চালাইয়৷ ধনি-বর্গের উপর চালাইতে 


গেলেই, ধণিকতন্্ অবধারিত বাঁকিযা দঁড়াইবেই। 


এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া শ্রমিক গভর্ণমেন্ট 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইাই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
কিন্তু মিঃ ম্যাকভোনান্ড এবং তিন জন মাত্র 
সহকারী দলনীতি ভঙ্গ করিয়াই সর্বদল- 
সমন্বয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিয়াছেন । 


আশ্বিন, ১৩৩৮] 


তাহাদের এই আচরণ বিশ্বাস-ভঙ্গেরই সমতুগা 
জ্ঞান করিয়া অন্ততম আমিক নেতা মিং হেগ্াপন 
প্রমুখ অধিকাংশ শ্রমিকদল তাহাদিগকে দলচ)ত 
করার জন্য উদ্ঠোগী হইবেন, ইহা কিছু মাত্র 
বিচিত্র নয়। 

অতঃপর নৃতন শাননতন্ত্র পুননির্ববাচনের পূর্ব 
পধ্যন্ত অন্ততঃ ছয় মাস কাল নির্বিবন্েই চলিবে 
মনে হয়। নিধ্বিঘ্বে এইজন্য--ভগ্ন শরিক 
দলের বড় জোর প্রতিনিধি আছেন; 
তদ্বিরুদ্ধে এই যুক্ত দলের ৪০০ প্রতিনিধিবৃন্দ 
জাতীয় গবর্ণমেপ্টকে অনায়াসেই 
সমর্থ হইবেন। 


২০০ 


রক্ষা করিতে 


কাষ্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলে, 


প্রবাহ 


৫২৫ 


হিতৈধিতার জন্যই পদচ্যুত হইলেন, ইহাতে, 
সন্দেহ মাত্র নাই।  “ভারতবদ্ধু” “ষ্টেটস্মান? 
তাই সাহলাদে বলিতে পরারিয়াছেন "এ ভি. 
13017 10 1106417 %৩1] 00৮ 7 706 ০ 
মণ্টেগুর 
পতন ঘটনা যেমন, তেমনি মিঃ বেনেরও এই 
দচুতি এবারও কোন্‌ দিকে হাওয়া বহিতেচ্ে, 
তাহারই সুচনা নিদ্দেশ করে নাকি? 

মিঃ ওদেজ উড বেনের স্থানে নৃতন সেক্রেটারী 
অফ টেট হইলেন--মিঃ স্যামুয়েল হোর। ইনি 
রক্ষণশীল নেতা । অতঃপর ভারতের ভাগাচক্র 
কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, ভাহ। ভারতের অন্তম্মূথ 


৬০ ০ 611) 41581905819” মিঃ 





(১) লর্ড রীডিং, (২) স্যামুয়েল হোর, (৩) মিঃ জে, এইচ, টমাস, €) মিঃ নেভিল চেম্বীলে ন, (৫) স্যার পি, কুনলিফ লিষ্টার 


ইহারা! জাতির বিশ্বাস অঞ্জন করিয়া ছরমাসের ' 
পরেও নিজেদের কতৃত্ব বঙ্জায় রাখিতে পারেন। 
কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথ|। 

ইংলগ্ডের এই শাসকদল পরিবর্তনে ভারত 
স্ধদ্ধে কি সুবিধা অথবা অস্থৃবিধা তাহা মনীষী 
াষ্টরনীতিকবৃন্দের বিবেচ্য । ভারতের অদ্বিতীয় 
জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীকে এ নম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলে, তিনি প্রত্যুত্তরে হানিয়া বলেন, [6 1 
€5০ 0121) 0011005 19: 03৪1৮ বস্ততঃ, ইহাতে 
তিনি বিশেষ কিছু পরিবর্তনের আশা করেন ন]। 

মিং ওয়েজ্ুউড বেন তাহার অকপট ভারত- 


তপন্তার উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেছে, ইহা 
নিঃসন্দেহ। 


মলীমীক্প মর্থন_ 

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ রুষিয়ায় পর্যটন করিম! 
উচ্চ প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, আর 
একজন জগদিখ্যাত সাহিত্য-সম্রাটু মিঃ বার্ণাড শ'ও 
মে দিন মোভিয়েট রুষিয়া ঘুরিয়৷ আসিয়া শতমুখে 
নববিপ্লবের জয়ঘোষণাঁ করিয়াছেন। ছুইজন 
মহামনীধীর এই সগৌরব আশীর্বাদলাভে রুষিয়ার 


. সাধনা আজ মত্যই বিশ্বের হ্বদয়ে প্রত্যয়ের অগ্নিশিখা 


৫২৬ 


জালাইয়া তুলিবে। শক্রুপক্ষের সমস্ত সংশয়-স্টি 


ও গভীর ড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়] সতা তপন্তার এই ' 


বিজয়বার্তীয় কাহার না হৃদয়ে তৃপ্তি ও পুলক সঞ্চার 
য়? আজ কবির কথা জলন্ত সভ্য হইয়াই মন্মে 
বাজিয়া উঠে-_ পু ্ 
“যে তপন্তা সতা- 
তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিব 
নিশ্চয় সেজানি।” 
-_রুধিয়ার আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠা অম্পষ্টতার 
সকল অন্ধকার দূর করিয়া আজ 
মুক্তির ালোকপ্রদীপরূপে পীড়িত 
মানবজাতির প্রথণে নব আশার 
কিরণ সঞ্চার করিবে, ইহ! কি দুরাশা! ? 
মিঃ বার্ণাড শা" বলেন--“[1)৩ 
1%6-/681 [01910 আ1]1 5859 076 
০:1*--এত বড় পরিচয়-পত্র আর 
কোন জাতি এই শ্রেষ্ঠ মনীষীর 
নিকট প্রত্যাশা করে? তাহার 
মতে ইংলগু নিরেট মূর্খ, তাই 
সারা ইউরোপ যখন রুষিয়ার নব 
সমাজনীতি সাগ্রহে বরণ করিয়া 
লইবে, তাহার পঞ্চাশ বৎসর পরে 
ইংলগ্ উহার মহিমা ও উপকারিতা 
উপলব্ধি করিবে । তাহার মতে, . 
ইংলগু, ততোধিক আমেরিকায় এই 
পঞ্চবাধিক কর্বনীতির অনিবার্ধা প্রয়োজন রা 
পড়িয়াছে। মনীষী শ' একটু বেশী মাত্রায় আশাবাদী 
সতাহার আশার পূরণ বণিকৃরাজ ইংরাজ ও 
ধনকুবের আমেরিকা কতখানি করিবে, তাহা 
ভবিষ্তুত্তের গর্তে নিহিত। কিন্তু লেনিনের জীবন- 
ব্যাপী সাধনা তাহার মরণের পরে যে বিজয়মৃণতি 
পরিগ্রহ করিম্নাছে, তাহা সমষ্টি মানবাত্মারই ললাট 


প্রবর্তক 





[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সথ্যা 


গৌরবোস্তাসিত করিবে, ইহা সর্ববাদিত্বীকার্ধ্য | 
বিশ্বের হৃদয় খাঁটি তপশ্যার রূপ দেখিয়! মুগ্ধ না 
হইয়া থাকিতে পারে না। 


ললাষ্ট্রনেত্রী_ 
রাষ্ট্রক্ষেত্রেও নারীগ্রতিভা কত উচ্চস্থান 
অধিকার করিতে পারে, আইসল্যাগ্ড দ্বীপের 
প্রমতী থোরালসেন তাহার এক সমুজ্জল প্রমাণ । 
আইস্ল্যাণ্ড নুদূর উত্তর অতলান্ত মহাসমুদ্রের 


মিঃ বার্ণাড শ' হি 


দ্বীপ--ইহার উত্তর প্রান্তস মা: আর্টিক চক্ররেখ। 
স্পর্শ করিয়াছে । এই তুষারাচ্ছন্ '্বীপের পরিধি 
২৯৮৮ ১৯৪ বর্গ মাইল ও -সমুদ্রতট ৩,৭৩০ মাইল 
ব্যাগী। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ। 
আইস্ল্যাওড স্বান্দিনোভিয়ানদের ভ্বারাঁ ৮৫০ 
ৃষ্টান্বে আবিদ্কৃত হয় ও প্রায় অদ্ধ শতাব্দীর মধ্যে 
অধিবাশী. সেখানে গৃহনিশ্বাণ করিয়া 


৪6০০০ 


আশ্বিন, ১৩৩৮] 


বসবাস করিতে আরস্ত করে। তৎপূর্বে আইরিশ 
কুলডিসদের কয়েক ঘর মাত্র সেখানে গিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল। খুঃ ডাবলিনের 
বিধবা রাণী আউড এখানে আপিয়৷ অধিষ্ঠিত হন। 
তিনি খুষ্টধশ্মাবলম্বী ছিগ্নে। কিন্তু ১০০* খৃঃ 
নরওয়ে হইতেই ঠিক রীতিমত খৃষ্টপর্দের এখানে 
আমদানী হয়। ১৩ শতাব্দীতে পুরোহিতের 
অধিকার লইয়। যে বিবাদ তাহা ক্রমে গুরুতর ₹ইয়া 
প্রাচীন সন্ধান্তবংশগ্ুলিকে একে একে চর্ণ করিয়। 
দেয় ৪ পরিশেষে ১২৯২-৬৪ খুঃ ইহা পাকাপাকি 
নরএয়ের শাসনাধীন হইয়] পড়ে। 


৮৯০ 





আইস্ল্যাও স্বী,পর নারী-মন্ত্রী--মাদীম থোরালসেন 


১২৮০ খুষ্টান্দে জি-মুকুটের সম্মিপনের ফলে 
আইস্ল্যা্ড কাধ্যতঃ ডেন্মার্কের অধীন হয়) কিন্ত 
এই সন্মিলনের সন্ধি-সুত্র উপেক্ষা করিয়া শ্সেচ্ছাতন্ত 
দিনেমার রাজগণ যে অগ্রতিহত শাসন বিস্তার 
করেন, তাহাতে আইস্ল্যাগুবামিগণ শাস্তিলাভ 
করিলেও, সখী হয় নাই। আইস্ল্যাপুবাসীর 
বহির্বাণিজ্য একপ্রকার নিরুদ্ধ হয় ও কৃষি, পশু- 
পালন প্রভৃতির অবস্থাও খুব অবনত হইয়া পড়ে। 

্রীষটীয় রিফর্মেশন আইন্ল্যাগুবানীর চিত্ত 


প্রবাহ 


৫২৭ 


উদ্বুদ্ধ করিলেও, তাহাদের বিশেষ অবস্থাগত 
পরিবর্তন সাধন করে নাই। রাজকীয় স্েচ্ছাচারিতা , 
আরও বাড়ে, কিন্তৃৎ্লুথারীয় পুরোহিতবৃন্দ ক্রমে 
ক্রমে বেশ শক্তিশানী হইয়। উঠিল। 

,. ইউরোপেব্র নবীন ভ্ববধারা ধীরে ধীরে এই 
স্বীপবানীরও মর্শস্থল অধিকার করিতে আরম্ত 
করে।  ম্যাগনাস ট্রিফেন্সন নামে একজন 
দেশপ্রেমিক "যুক্তিবাদী আন্দোলনের স্ুচন! 
করেন। তাহার ফলে আর কিছু বিশেষ ক্ষতি 
না হইলেও, শিক্ষাবিস্তারের কার্যে নব উৎসাহ 
পরিদুষ্ট হয়। সংবাদপত্র ও সামগ়্িকপরসমূহ 
প্রকাশিত হয়। জন সিগার্ডনন প্রভৃতি দেশপ্রাণ 
নেতৃগণের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে, ৩০ বৎসর 
পরে ডেন্মার্কের শানসভন্ত্রপরিবর্তনের আহ্ষঙ্গিক 
পরিণামে, আইস্ল্যাগবাসী ১৮৭৪ খুঃ «হোমরুল" 
বা স্বায়ত্ুশাসন প্রাপ্ত হন। গত ১৯১৮খ্‌ঃ যে 
“ুক্তি-বিধান” (৯০৮ 0£ 00100) স্বীকৃত হয়, 


 তদস্থ্যায়ী ১৯৪০ থু: পর্য্যন্ত ডেন্মার্করাজ অভিভাবক- 


স্বরূপ মাত্র বহিরঙ্গ পরবা্থ্ীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিবে। 
অন্যথা, সর্ধপ্রকাঁরেই আইস্ল্যাগুবাসী দিনেমার 
প্রজাবৃন্দের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন । 
১৯১৫ থুঃ হইতে আইস্ল্যাপ্ডের নিজন্ব বাণিজা- 
পতাক! উত্তোলিত হয় ও ১৯১৮ খ: হইতেই তাহার 
নিজ সেনুবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আজ আইস্ল্যা্ড দ্বীপ শিক্ষায় রাষ্ীয়-সাধনায় 
এতখানি অগ্রসর, যে একজন মনীষাশালিনী 
নারীই আইরিস্‌ পার্লযামেন্টের প্রধান কর্ণধাররূপে 
মহামন্ত্রীর পদ্গ্রহণ করিয়া শাসন্দগড চালনায় 


অধিকারিণী হইয়াছেন । কবির মন্খ্রাগিণী স্বতঃই 
কি অন্তর নিঙডাইয়া নির্গত হয় না__ 
“চীন ব্রহ্মদেশ সুত্র দ্বীপস্থান 
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান । 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় 1” 


৫২৮ 


ঢের 


/ খান: 109০ টা 
॥ পাটা নান 
৮ 


+ রি 81 
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জলচর বাইসাইকেল 


জলচল্পস বাইসাইক্েল-_ 


 আঙগষের হজনীশক্তি অপ্রয়োজনের মধ্যেও 
সহমত প্রয়োজন স্থট্টি করিয়া প্রচুর আনন! পায়। 
ইহাই সভ্যতার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। হাতে পায়ে 
দিচক্রযান চালাইয়া যেমন স্থলে .একজন মানুষ 
স্বেচ্ছায় গমনাগমন করে, তেমনি জলের ভিতরে 
যন্ত্র বসাইয়া আমেরিকার এই নৃতন ধরণের নৌকা 
নিশ্মিত হইয়াছে । যে কেহ অনায়াসে সাইকেলের 
ন্থায় ইহ| হাতে পায়ে চালাইয়! স্বচ্ছন্দে .জলবিহার 
করিতে পারিবে।  প্রাণশক্তির প্রাচ্র্যই. এই 
প্রতিভার বিচিত্র লীলাবিলাসের উৎস নয় কি? 
পাশ্চাত্য আজ আনন্দের জয়গান গাহিয়! জীবনের 
নবনব উৎসব রচনা! করিতেছে--কিন্তু প্রাচের 
বিধাদরজনী যে আজও ভোর হয় না! 


মোহিনী-বিদ)- 


এস, আর রামকুমার একজন 
গ্রতিভাবান্‌ ভারতীয় যুবক। তাহার বয়স মাত্র 


১ এ 





| ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! 


স্ন্া 


২২ বৎসর । এই 
তরুণ বয়সেই তিনি 
অভিনয়-জগতে 
ই চ্ছান্থুরূপ মুদ্তি 
ধারণ করার যে 
অপুর্ব কৌশল 
. প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহ। তাহাকে 
পাশ্চাত্যের বিশ্ব- 
বিখা। ত কাম- 
রূপ-ধারী অভি- 
নেতা! লনচ্যানিরই 
সহিত তুলনীয় 
করিয়া তুলিয়াছে। 





মিঃ আর, এস, রামকুমার 
শ্রমান্‌ রামকুমার নিজে ১৩টা ভাষা জানেন । তিনি 
বছ দেশ পর্যাটন করিয়া ব্যাপক ও বিচিত্র 
অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিয়াছেন । তিনি মোহিনীবিদ্যায় 


আশ্বিন ১৩৩৮ ] 


সতাই অসাধারণ পারদশিতা অঞ্জন করিয়াছেন । 
ইহার বিশপ্রপ্ত কৃত্রিম দন্ততরণী আছে, ইহারই 
সাহাধ্যে তিনি বিভিন্ন গ্রপিদ্ধ পুরুঘ ও নারীকে 
হুবহু নকল করিয়া সকলকেই যারপর নাই 
আশ্ধ্যান্বিত করিয়াছেম। তক্ণ 
বিলাতে লড 
বার্কেনহেড, 
কুজপুষ্ঠট ন তবু 
দামের ভুমিকায় 
স্বয়ং লনচ্যানী ও 
ডগলাস ফেয়ার- 
বাগ্চ এবং ভার- 
তীম নেতবৃন্দের 
মধ্যে মিঃ মালবা, 
৬লাজপত রায়, 
৬নেহেরু এবং 
শ্রীমতী সরোজিনী 
নাইড্র এমন 
সফল অন্গক্রণ 


রামকুমার 


করিয়াছে ন, চম্মনীর ঝায়াম-বীর 
যাহা দেখিয়া 

ইউরোপ ও ভারতের বিশেষজ্ঞ মনীষি- 
বৃন্দ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন । 
প্রতিগাশালী" রামকুমার দিন দিন স্বীয় বিদ্যার 
চরমোংকর্ষে স্থনাম অঞ্জন করুন, ইহাই 
কামনা করি। 


[৬৭ | 


প্রবাহ ই. 
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ল্যান্সাম-বীন্প_ 

জন্মনীর এই পঞ্চমবধ্ীয় বাপক তাহার পিতার 
দেহছভার মস্তকে বহন, বরিয়৷ আশ্চশ্য রৃতিত 
প্রদর্শন করিয়াছে | ' সার| জন্বনীতে এই ঘটন। 
ধথেষ্ট কৌতুক & বিশ্ময় ছত্রি করিয়াছিল। 





লহ মান্মু- 

পৃথিবীর সব চেয়ে লক্খা মানুষ বলিয়। প্রখ্যাতির 
দাবী করেন_মিঃ আর, ই, ম্াডসেন। তিনি 
হলিউডের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রের “তারা” বিলী ডভের 
স্নিত এই চিত্রথানি তোলাইয়াছেন। : তুলনায় 
তার দাবী ম্পষ্টতরই হইয়াছে। 





ব্লাস্ট না জাতি £- 

প্রশ্নটা আমর] “প্রবর্তকের” কয়েক সংখ্য। ধরিয়] 
ধারাবাহিক আলোচন। করিয়া আদিতেছি । মহ।- 
কবির মুখে ইহ্থারই সমথন* পাইয়া সত্যই পুলকিত 
হইয়াছ। মহাত্মাজী নিজেও ক্রমশঃ এই জাতি- 
গঠন প্রধান চিন্তাণরাকেই স্বুটত্তর করিয়া আমাদের 
নাধ্যরূপে পুরোভাগে স্থাপন করিতে “ইয়ং ইয়ার” 
স্তস্তে মন্মবাণী প্রকাশ করিতেছেন। এ সকলই 
আশার কথা । 

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই কথাই স্প্ট কে 
উচ্চারণ করিয়াছেন-__( প্রবানী, আব৭ ) 

'পরাষ্টিক মহাসন নির্মাণের চেয়ে রাষ্টিংক মহাজাতি ষটির 
প্রশ্নোজন আমাদের দেশে অনেক বড় কথা, এ কথা বল 
বাহুল্য |” 

হিন্দুমুসলমানঘটিত সমস্যার মূলে এই দৃষ্টি 
ভঙ্গী স্থাপন করিয়াই তিনি কহিয়াছেন-__ 

“আমাদের মিলতে হবে দেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে 
কল্যাণ নেই ।” রি 

কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে ধশ্মবিদ্বেষের যে অব- 
ধারিত সম্বন্ধ আছেই, ইহা! আমর| বুঝিতে পারি 
নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসী বিপ্লব বা 
আধুনিক রুষবিপ্লবের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা গিয়াছে 
বটে? কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস সারা 
মানবজাতির সনাতন এতিহাসিক অভিজ্ঞতার শিক্ষা 
ও মন্জ বলিয়া আমরা স্বীকার করার কারণ খুঁজিয়া 


স্পেন বা মেক্সিকোর সম্ন্ধেত সেই 
তবে ধন্মমোহ আর তাৰ প্রতি থে 


পাই না। 
একই কথ] । 
স্বাভাবিক বিদ্বেষ তাহা যে অপ্রয়োজনীয়, একথ। 
আমরা বলিতেছি না। ধশ্মকে মূল করিয়াই দেশ- 
গত ব| জাতি-গত অনৈকাহুষ্টি ভারতে প্রধান কথা 
নয়। ভারতে হিন্দু মুনলখানের সমসা- দরদেরই 


সমস্যা। ভারতের মাটির প্রতি যে অথণ্ড দরদ 
দিয়াই জাতীয়তার উপলব্ধি করিতে হয়, সেই খাটি 
দরদের অভাবেই ভারতজাতির হুষ্টি বিশ্কিত বা 
বিলম্বিত হইতেছে । হিন্দুর এই দরদ হজ ও 
স্বাভাবিক; তাই ভারত আর হিন্দুস্থান ভিন্নার্থ- 
বোধক নয় । এই দরংদর টান আরবের মরুভূমি 
বা পারসোর গোলাপবাগে রাখিয়া, ভারতের মাটাকে 
আপন কর! যায় ন৷। আজ ইংরাজও আমাদের পর, 
সে খুষ্টান বলিয়া নয়; পরদেশী বলিয়া, অভারতীয় 
বলিয়া। হিন্দুমুসলমান-ধুষ্টান ভারতে, মা বলিয়। 
চিনিলেই, এই দরদের টানেই সেখানে প্রেমের বন্ধন 
সহক্মভাবেই দেখা দ্িবে। এখানে ধর্মবিদ্বেষের 
স্থান নাই__হিন্দুর হিন্দস্থান তার ধর্স্থান না হইলে 
চলিবে কেন? মুপলমান কি তেমনি ভারতকেই 
তার কাব! মন্ধার ঠেয়ে পুণ্যতর মাতৃ-তীর্থ বলিয়া 
গণ্য করিতে পারিবে? তবে একই ভারত হিন্দ 
স্থান হইয়াও আবার ইসলামের৪ মহাভীথ হইবে। 
ুষ্টানেরও মহাতীর্ঘ হইবে। ইহা আজও যদি সম্ভব 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


না হইয়া থাকে, ভবে তাহা ধশ্মভেদের জন্য নহে__ 
ভারতীয় সত্তার ও মাটির প্রতি, এক কথায় ভারত- 
ধর্মের প্রতি বিশুদ্ধ ও একান্তিক আত্মোৎ্সগেঁরই 
অভাবে। জাতিহষ্টিপ মুলে চাই--দেশ-সত্বায় 
সম্পূর্ণ আত্মলমর্পণ। ভারতের নবজাতি এই 
আত্মসমর্পণের অভেদাঙ্থভূৃতি লইয়াই জাগিয়া 
উঠিবে। আমরা এই স্বপ্রই দেখিয়াছি । কবি, 
খষি, কর্মী-সকল ভারতসন্তান মিলিয়। ৪ এই 
মহাভারত-রচনার বেদ-গান এক কগে উচ্চারণ 
করিলেই ইহা সার্থক হুইবে। 


নাল্রী-প্রগর্ডি- 


আষাটের “উপাসনায়” চিন্তাশীল লেখক ই্রীবতীন্দ- 
নাথ সেনগুপ্ত নারীসংগতি প্রসঙ্গে লিখিতেছেন__ 

“পুরুষের সঙ্গে মমীন তালে পা ফেলিয়] চলিবাঁর অধিকার 
নারী চাহিয়াছে। কিন্ত নারী অনেক পিছাইয়া পড়িয়া. 
ভাহার গতিও ম্বভানত মর । মন্থরতাঁর লন্ব ও 
মর্বববিধ হেতু বর্জন ন| করিলে গে পুরুষের নাগাল গাইবে না। 

“ইভার উপর নাচিবার অধিকার, গাহিবার অধিকার, 
হাটুর উগর কাগড় তুলিবার অধিকার, বুক গুণিয়! জাগা 
ম্মাটিধার অধিকার, পাড় কামাইয়া চুন ছঁটিবার অধিকার, 
দিগারেট খাইবার, কুস্তি লড়িধীর, চোরা পেলিবার ইত্যাদি 
নানা অধিকার সে নরের হাত হইতে চাহিয়। না ছিনাইয়। 
লইতে চাহে ।” 

চাহে ঠিক, কিন্তু কেন চাহে ও কি করিয়া 
অধিকার পাইতে চাহে, তাহাই আলোচনার বিষয়। 
এ সন্বদ্ধেও লেখকের প্রশ্ন: উত্তর সুনিবার 
মত-_ 

'দবিলামের় শধিকারের, কথা বাদ পড়িলে চলিবে না। 
নারী হাটু তুণি়া, বুক খুলিয়। সজ্জহ হইবার অধিকার চাহে 
কেন? ইহা পেই দুর্জয় মহাশক্তির নুতন লীলা, নারীকে 
অধিকারের লোন দেখাইয়া তাহায় ললাটে লজ্জাঠিলক 
আরও উচ্ছল করিয়। তুলিবার যুগোপযোগী ফাঁদ! মগগ্র 
মানবাঝ্ার দুরদৃষটক্রমে নারী দি আজও আব্বার করিয়া, 


সঙ্কলন 
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ফাদ পাতিয়া! অথবা ধুষ্টতার দ্বার অধিকার লীভ করিতে, 
চাহিবে? নিষ্ঠার বীর. তপন্তার দ্বারা নহে? মুক্তিসাধিক! 
না হুইয়। মুক্তিবিলাদিনী হওয়াই তাহার অভিপ্রেত 2? 

কথাগুলি নারীকেই, চিন্তা. করিয়া দেখিতে 
বলিতেছি।. ইহার প্রকৃত উত্তর নার কেই - জীবন 
* দিয়/দিতে হইবে। * 


বিবার ভাগ্য ও নান্লীল্প আদর্শ_ 

মিস মেয়ো ভারতীয় বিধবার ভাগ্যে যথেচ্ছা 
কলঙ্কলেপ করিয়াছেন। তাহার উত্তরে ভারতের 
পক্ষ হইতে বিধধার মধ্যাদ| গরিমা যোগ্য ভাবেই 
দিবার আছে) দেওয়াও হইয়াছে বা এখনও 


হইতেছে, এরাষ্্রবাণী”তে শীযুক্ত দাশগ্রপ্ত 
“সৌভাগাবতী” বলিয়াই তাহাদের আবাহন 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন _ 


“স্বামীর মৃত্যুতেই পৌভাগ্য নাই, কিন্তু সেই মৃত্যু যদি 
্রক্গচষা আপগিয় দেয়, তব স্বামীবিয়ৌোগের মত নিতান্ত 
দারণ ছুঃসহ দুঃখের ঘটপাও মৌভাগোই পরিণত হয়। 
. দেই দৌভাগ্য বাংলায় অনেক হিন্দু বিধধার আছে। 
সেই লৌছাগ্যে মাজ দমাঁজ সৌভাগাশালী 1” 


এ নবধূগে ব্লাংলার সৌভাগ্যবতী শুধু বাংলার 
বিধব। নহে, বাংলার কুমারী ও কুললক্ষমী সকলেই। 
বাংলার মেয়ে সীতা সাবিত্রী-সতীর তপোষৃত্ি হৃদয়ে 
জাগাইয়া আজ নবজাতিকে জন্ম দিবার ডাক 
পাইয়াছে। শুধু বিধবা হইয়া শুদ্ধচারিণী সমাজ- 
সেবিকৰর বেশে সমাজের মধ্যে নিশ্মল সেবা ও 
সাঁত্বিকতার প্রভাব বিকীরণ করাই নহে, নারীকে 
আঙ্গ সাবিজ্রী সমান মরা পতিকে জীবন দান করার 
ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, মরা জাতিকে বাচাইবার' 
ভার থে তীাহাদেরই। বাংলার কুললগ্মীও আজ 
শুদ্ধ সংঘম ও তপস্যার উপর দাম্পত্য প্রেম ও 
নবসংসারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে । বাংলার নারী 
হইবে শিবময়ী অন্রপূর্ণ, জগদ্ধাত্রী মহালঙ্মী, আবার 
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দ্রৌপদী ও সুনদ্রার মত বীরজায়, কীরপ্র্ততি। 
বাংলায় আজন্ব্রপ্চচারিণী কুমারীর দলও শক্তির 
অপর মুষ্টি-রূপে সমাজের নৃতুন বিশুদ্ধ রূপ টাই! 
তুলিবে। সবই হইবে পবিত্র, শুত্রুন্দর, শুচি, 
কলাণ ও উৎসগগেরই স্বরূপ-মুগ্তি বাংলার এই 
নবজাততির স্বরূপ ব1 কল্পমুস্ঠির সাক্ষাৎ পাইম্াছি__ 
মাগো, কোথায় তোরা, এই মহাশক্তিব উপাদানবপু 
আত্মোৎ্সর্গের মহাতীথ সার্থক করিয়। তুলিবি ন।! 


নানী-শ্পিক্ষা 


নারীশিক্ষ সন্বদ্ধে ভাদ্রের “স্বদেশে” শীদেবেন্- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রয়োজনীয় কথাটা 
লিখিয়াছেন £- 

“নারীদের সব চেয়ে প্রয়োজন-ধর্দবশিক্ষা | এই ধর্দৃশিক্ষা 
নানা কারণ বশতঃ স্কু্ম কলেজে বাঁদ দেওয়া হয়েছে । হিন্দু 
লারীদের মধ্যে যে বিশিষ্টতা এখনও বন্মান আছে, তা 
শুধু ধর্শের ভিতর দিয়ে। নীরীই এখন৪ সনাতন ধর্সর 
ভাবধারা বজীয় রেখে আসছে, তা" সে নারী শিক্ষিতাই 
হউক আর অশিক্গিতাই হউক। আমাদের অতীত জ্ঞান ও 
ধন্মভাগ্ডারের চাবী সংস্কৃত ভীষা। মেয়েদিগকে সংস্কৃত 
শিখ তেই হবে। আমরা কি ছিলাম না গ্রান্তে পার্লে, 
আমাদের কি হওয়া দরকার তা বুঝব কেমন করে? 
ধর্বগ্রস্থের বাংল! অনুবাদ প্রকাশ হলে তখন সংস্কৃত ন। 
শিখলেও চল্তে পারে। ইংরাগী শিক্ষীর যথেষ্ট গু] আছে। 
কিন্তু তীর অপরিহাধা দোষ-__ভীববিলীদিতা ও কল'- 
বিলাপিত1। সংস্কৃত শিক্ষ। বাতীত এই দুই দোষের মোহ 
থেকে থেকে নারীর] মুক্তি গাবে না। নারীকে মনে রাখতে 
হবে, যে তার মনের সঙ্গে, প্রাচীন ভারতের আধানারীদের 
মনের সম্পর্ক পাতাতে হবে । তা হলেই নারীর! দেখতে 
পাবে-.তাদের জীবন বিলাসিতায় পক্ষিলময় নয়, তাঁদের 
জীবন কঠোর কর্পুময় |? 


কথাটা চিস্তনীর। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বাংলা 
অন্বাদ থাকিলেই সংস্কৃত-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
চ্গিয়া যায় না। 


হনম্মীজব্রততী- 


হিন্দুর জীবনে আজও সত্তার জাগরণের সাড়া 
বুঝি ফুটে নাই ! তাই বড় ছুখেই “হিনুুমিশন” 
ধমাজসেবকের মধ্খবেদনা জানাইভেছেন £-- 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৬ষ্ঠ সংখা 


“একদিন না একদিন জাতির এই ভুল সংশোধিত 
হইবেই; কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন শিক্ষিত 
ব্ক্তিগণকেই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্কুল কলেজ, জলীশয় 
স্থাপন, ছ্তিক্ষনিবারণাদি কার্যে আত্মদান করিতে হইবে। 
ততদিন হিন্দু সভা] '3 হিন্দু মিশনের কর্পিগণকে অর্ধাশনে 
অনশনে ধর্ধপ্রচার-কাধে নিযুক্ত থাকিতেই - হইবে। ততদিন 
বাংল] মায়ের আম্মোত্দগ! সম্ভানদলকে অর্দাশনে অনশনেই 
ভলাণ্টিয়রের কাঁধ্যে নিধুদ্ধ থাকিয়। কারাবরণ করিতে হইবে। 
নান্যঃগঞ্থ। বিদাতেহয়নায়।" 


ল্ুুমান্রটুলীল্র ম্মতুশ্পিক- 

ভাত্রের “ভারতবর্ষে” কলিকাতার এহ স্বদেশীর 
শিল্পটার প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আক্মণ কৰিয়া 
লেখক ভালই করিয়াছেন__ 


“প্রাচান ভারতের শিল্পনেপুণের গণ্চিয় চিরদিনের জন্য 
মিউজিয়মের দর্শশায় সানগ্রী না হইয়া দেশীয় শিল্পীর দ্বার! 
ইহার বনুল প্রচার হইলে, এইগুলির সংরক্ষণের দার্থকত। 
হইবে এবং তংসঙ্গে দেশের গৌরব বঞ্ধিত হইবে। কলিকাত। 
প্রাচীন দদ্ধঠিতে যে কয়েকথাণি অট্টালিকা 
নিশ্মিঠ হইয়াছে তাহার অধিকাংশ কারুকার্যাই এই শিল্পিগণ 
কর্তৃক প্রস্তুত। 

শুনিলাম, ইহার| এতগ্ডি্ন নানারূপ বিদেশীয় উন্নত ধরণের 
মডেল প্রস্তুত করিতেছেন, যথা 01১617১11) দ্বারা ডাক্তাগা 
শিক্ষার মহায়ক 21501010102] শিঞ্ষাবিময়ক 
1২০11617071) ইত্যাদি ৷ নানারূপ ৪4৮070517%70906] ও 
ইঠারা প্রস্তত করিয়। থাকেন। আমেরিক।, জার্মানী ও 
জাগান সেলুপয়েড চীনামাটি, কাঠ, টিন ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত 
নান'রূপ পুতুল খেলনা ইত্যাদি রপ্তানী করিয়া এ দেশ হইতে 
কোটা কোটা টাকা শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে |, (দই 
সমুদায় শিল্পের অনুকরণে ইহার! সচেষ্ট হইয়াছেন শুনিয়) 
বড়ই আনন্দিত হইলাম। ইহারা বলেন, এই ধরণের 
শিল্পগুলি এ দেশের মেয়েদের দ্বারাও অনায়াসে প্রস্তুত হইতে 
পারে। ইহ। একবাক্ো স্বীকার করিতে হইবে, যে আমাদের 
প্রাচীন প্রগান্গত কেবল মাটার পুতুল খেলন! ইত্যাদি লইয়া 
থাকিলে চলিবে না-ন্নত জগতের নিষ্ঠা নূতন 
শির সাধনা! না! করিদে) দেশের বেকার গমাঙ্গার সমাধীন 
হওয়া স্দূরপরাহত।" 


নগরাতে 


110101, 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


পাহাড়পুল্স_ 

পাহাড়পুর, বাণগড়, মহাস্থান প্রভৃতি স্থ'নে 
নবাবিষ্ঠত প্রত্ব-কীন্তিগুলি বাংলার অতীত 
মহিমার জাগ্রত নিদর্শন। এই লুপ তিহাপিক 
পুণযতীর্ঘগুলির পুনরুদ্ধার জাতিপাধনার অতি 
প্রয়োঞ্জনীয় অঙ্গ। “পাহাড়পুর” সদ্ধে শ্রীক্ষিতীশ- 
সরকার এম, এ, বি এল ভাদ্র “ভারতবধে” 
লিখিয়া ছেন- র 

'পর্ববহান নদীমাভূৃক! বাংলা দেশে স্থায়ী প্রত্ুম্পদ্‌ 
দুর ভ। বাংলার বিনুপ্ত কীর্তিকাহিনা এই নকল দদংনাবশেষের 
অভান্তরেই লুক্ধামিত | ইঠার মন্মোপ্যাটন করিয়াই আক্মবিশ্ৃত 
বাঙ্গালী গছাঠি তাহার শীত গৌরবের, মাশা আকাঙ্থার 
ও উচ্চ কল্পনার পরিচয় প্রদাণ করিতে পারিবেন |” 

কথাগুলি সত্য। «লথক গর্ববকঠে বলিরাছেন, 

“মে বাঙ্গালী জাঠির সভাভার ইঠিহাগ পদ ভারহববের 
গোওবগ্ল ছিল, যাহার শতুল বিক্রম 

উৎকীলিচোতকলকুপং হচহণণন্বং 
খপর্বাক চষ্বিড়গজ্জরনাদর্পমূ। 

“শশবাংলার এই নমুজ্্ন কাঙিকাছিনা কপ্পনা ব| ভাবুকর 
উক্ছান নহে -ঠতিহানের কষ্টিগাথবে পণীক্ষিত পরম সা) 

তাহার এ গর্ধ সার বাঙ্গালী জাতিরই হৃদয় 
দিয় অগ্রভধ করিবার গ্িনিষ। বাংলার তরুণ 
এ নধন্ধে আরও সঙ্জাগ, সচেতন হইয়া উঠক-. 
ইহাই প্রাথনা। 


হিন্দুস ভাঁঞ্ সভাপতির 
অঅভিভ্ভান্মপ- 
ব্্ধমানে . বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের 
সভাপতি মহারাজা প্রীণচন্ত্র নন্দীর অভিভাষণে 
হিন্দুর মন্মকথাই কটিয়াছে। আমরা স্থানাভাবে 
তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম-_ 
৮.০্বিরোধ ও মান্সকলহের অবপানে উদারতা ও 
মহানুভবতায হিন্দুর 'বশিষ্ট্য ধাহাতে আরও পরিপুষ্ট হই 


সঙ্কলন ৫৩৩ 


উঠে, ভবিষাতের 'নেইদিকে চাহিয়া হিনুমডার বর্তমান 
কার্ধাবলী শিয়্ত্রণ করা দরকার। এই উদ্দেশ্তে-- 

আমাদের স্ঈপ্রাচীন এুতিহাকে দেশবাসী জনসাধারণের 
কাছে পরিচিত কাঁরতে হইবে। »আমাদের ধর্ামতে বৈশিষ্টাকে 
ভাহাদের সম্ুে ্রশুষ্ট করিষ। তুলিতে হইবে। ৃ 
*. ধর্দেন যে সর্বঞ্থাগী বিশ্বদনীন *মু্তি সে মন্বদ্ধে আমাদিগকে 
সচেতন হইতে হইবে । নিজের ধর্ম দিয়া অন্যের ধর্দুকে বুঝিতে 
হঈবে। 

তত নধিষ্য হিন্দুকে প্রগারশীল হইতে হইবে। নিজের 
জন্য নহে, ধর্ম সন্বন্ধে ঘে অনুদার সন্থীর্ণভার আবর্জজন। 
দেশবিদেশে জমিয়া উঠিতেছে তাহারই উচ্ছেদকজ্ে ভারভবামী 
হিন্দুকে আজ প্রচারে বাহির হইতে হইবে। হিন্দুত্বের গণ্ডীতে 
আগ্ঠকে আবদ্ধ আবদ্ধ করিবার চন্য নহে--ধন্ম হন্থান্ধ 
বিশ্বমানবকে পুনঃ সপ্্রীবিহ করিতে। 

০৮০ পাশ্চাত্যের নান্তিক্যবাঁদ আজ মানবকে ক্রিষ্ট। ক্রান্ত 
ও অন্ধ করিয়াছে--পাপ পুণো আন্থাহীন হইয়া, গরলোকে 
বিগ্কান ভারাইয়া, বিশ্বগানন আজ নিজের আপাতে নিডেই 
কত বিগজ-সেই গত নিরাসয় করার মহান্‌ কর্তবা নব্য 
হিপুর । সারল্য, বিশ্ব! ও নির্ভরতা, ধঙ্মীধর্মখা 9 মদমৎ 
জ্ঞান, সমস্তই ভাহাকে পুনব্বীর ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 
যে কলা একদিন হিন্দু দর্শন প্রচার করিয়াছিল, মেই 
কল্যাণ আজ নিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে নবা হিন্দু প্রচারককে 
বহন করিয়া ফিরিতে হইবে । একদিন বেমন যবন, কিরাত 
গান্ধীর, চীন, ,শবর, শক) কাখোজ গভতি সম্পকে সে 
দরদী হইয়াছিল--মাজণ তাহাকে দেইরপ দরদ পেষণ 
করিতে হইবে। 

হিন্দুঃ তুমি ভূলিও না 

বিশ্ব মধনবকে যে উদ্ধার করিব তাহার ভগ্ত ত্ন্দু 
সভাঁতার অস্ত:স্থলে। তুমি হিন্দু, আপনার উপর শিষ্বীন স্াপন 
কর। অটল অচল বিশ্বাদের শক্তিতে অনুব কর--তুমিই 
বিখ্বমীন্বের ইঞ্জিয়শঙ্বল মোচন করিষে, তুমিই বিশ্ব 
মানবের হৃদয় হইতে জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদুরিত 
করিবে। হিন্দু সমাজ তোমারই জন্মের তান্ধকীর . মধুর, 
তোমারই কৈশোরের মধুবন। তোমারই সম্পদের দ্বারকণ, 
তোমারই ধর্দের কুরুশ্েত্র, তোমারই শেষ শয়নের সাগর- 
সৈকভ। 


৫৩৪ প্রবর্তক [ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


দেশে দেশে তোমাকে তপোবনের সেই বাণী বহন করিয়। 
ফিরিতে হইবে 

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। 

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতিনাগ্তঃ পদ্থাঃ বিছ্যাতেইনায় ॥” 


কুলিতা- 


“হিন্ুমিশনে” প্রকাশিত এই কবিতাটা প্রাণের 
তারে একটু ছোয়া দিল-- 


“কঙ্গাল-মঙ্গল 


ওই চেমগিরি কন্যাকুমারী গুর্জর হইতে কামাগা) শেষ, 
আরাব্লীর মরু ও পল্লী মালব মারাঠ বঙদেশ। 
পঞনদের ন? জনপদ, কোশল কেরল অন্ধ ময় 

' যত কঙ্কাল দেহ সবে সাঁড়া। শোন পুরোহিত মন্ত্র কয়, 

কথা কহ, কথ কহ! 
চি্তাডূমে আঙ্গি জলে হোমানল, শব-কল্কাল 
নবীন জীবন লহ ! 

উদ্্বয়নীর টুটেছে প্রাচীর, কাঞচীর শির টুমিঠে তম? 
গান্ধার সে তে মন্ধ কারার মাঝারে দৃমায় মরণ-দৃম ; 
জাজ বিদর্ত বিগত গর্বা, মগধ দগধ শ্শান আজ 
ইন্সপ্রন্থ রাহুর গ্রস্ত মরুর ধুলায় লুটায় মগ । 
তুবনবন্দা। নাহি নালন্দা --জ্ঞানের অলকনন্দা বহি 
মাটির ধুলায় রচিল স্বর্গ--জগৎ আনিল অর্ধ বহি; 


লক্গ জ্ঞানের প্রদীপ-উ্জলা তঙ্গশিল| নে কোথায় কহু। 
শ্মশান! শশান শবধূম-ম্লান! জলে কালানল সর্ধদহ | 


মহাগরিমায় মহাশ্মশীনের জড়কঙ্কাল 
ডাকি আমি আজ ডাঁকি-- 


চি্তাভূমে আজি জলে হোমানল, উদদিল প্রভাত, 
মেল আগি, মেল আখি! 


নঞ্ধ] তুফানে শঙ্ক! মানে নি, মহাঁপাগরের ফেনতরঙ্গ মথি 
যব নুমাত্রা স্ভাম কাঁন্থোজ মাঁণিক তুলিয়া মা'র গলে গাখি। 


চীন মহাচীন সিরিয় জীপাঁন আপনার হাতে 
পরাল জ্ঞানের টীকা. 


মানধহৃদয়দেউলে যাহার] প্রথম জ্বালিল তাগ ধরমের শিখা ; 
ঘাহীদের রথ গড়ি নিল পথ ঈয়গৌরবে জগতের দিকে দিকে, 
যাদের পতাকা শহ্যগ ধরি তপন সমান ভাতিল গগন বুকে । 
বিধির মীনবে নূতন করিয়| নীতিবন্ধানে 
যে বিধাত] দিল বীধি- 
তাদের অস্থি কহ, কথ| কহ! ছুংখ দিনের কৰি 
আমি শাজি সাধি! 
কঙ্কাল লহ প্রাণ! 
ওই শোন গাহে পুরো হত আজি সন্ীবনীর আমর মন্ত্রগান। 
ত্যাগী দধীচির তুমি কঙ্কাল, ভাগে! 
বজভয়াল তুমি মহাকাল, ভাংগ]! 
জাগাগগনে নৃগ্গসঞ্চিত ঘনশ্তমিশ্রারাখি 
দহ! দহ, তারে দহ! 
কথ কহ। কথা কহ! 
সন্ত্রীবনীর অমর মন্ত্রে খবকস্ক।ল নবীন জীবন লহ |" 


সমালোচনা 


অসনদ্বৈতগ্নিহ্ধি-অনাদি অনন্তকাল হইতে 
ভারতে অদ্বৈততত্বের আলোচন। চপ্গিয়া আ সতেছে, 
সেই সঙ্গে তাহার প্রত্িধোগী দ্বৈতৈরও উপলব্ধি 
মানবের মনে স্থান পাইতেছে। এখন বিচার 
করিয়া দেখ। উচিত--কোনটী সত্য আর কোনটা 


মিথ? অথবা উভয় সত্য, কিংবা উভয়ই মা)! 
এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন-দ্বৈত্ত ও 
অদ্বৈত এই দুইটী বিষয় লইয়। যখন চিরকাল বাদ 
প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তখন উভয়ই সত্য। 
আবার এক মন্প্রদায় বলিয়! থাকেন_ষধন দ্বৈতই 


আশ্বিন, ১৬৩৮ 


সর্বদ! উপলব্ধ হইতেছে, তখন দ্বৈতই সত্যা। 
আর বেদে বহুমন্ত্রে জীব ও ব্রন্মের ভেদ, জীবও 
জগতের ভেদ প্রতীত হইতৈছে, সর্বজ্ঞ ব্রজ্ঞকে 
অশ্লজ্ঞ জীব 'অহং ব্রপ্ধাশ্মি' বলিয়া জানিলে, তাহা 
“গুরুতর ধা গুরুবিধু; গুরুরেবমহেশ্বরঃ-_ইত্যা্দর 
স্টাম় আরোপিত জ্ঞান হইবে; আরোপ কখনও 
সত্য হইতে পারে না, অতএব দ্বৈতই সত্য | 

দ্বৈত ৪ অইদ্ধত--এই উভ্ভয়টাকে সত্য বদী। 
চলে না, কারণ দ্বৈত সতা হইলে তাহার বিরোধী 
অদ্বৈত মিথ্যা হয় এবং অদ্বৈত সতা হইলে তাহার 
প্রতিদন্দ্ী দ্বৈত মিথ্য। হইয়। পড়ে; স্থতরাং উভয়ের 
অন্থতরকে সতা বলিছে হইবে। জনমত গ্রহণ 
করিলে দৈতের পক্ষে ভোট অধিক হইবে সত্য 
কিন্তু তাহার দ্বারা শাস্্ীয় সিদ্ধ'্ত নির্ণীত হইতে 
পারে না। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় মিথা। হইতে 
পারে না, কারণ মিথ্যার মূলে একটা সত্য বস্তু 
নিহিত থাকা আবশ্ক, তাহা না হইলে মিথ্যা 
কাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজের রূপ সকলকে 
দেখাইবে ? 

দ্বৈতবাদ্িগণ বলিয় থাকেন-_ ত্র, জীব, জগৎ 
সমন্তই সত্য ও পরম্পর ভিন্ন। এই বিচিত্র 


বৈচিত্র্যময়, নদনদীসমুদাদি পরিশোভিত, সকলের 


অনুভূত, অদন্দিপ্ধ ও অবাধিত জগপ্রপঞ্চ কখনই 
মিথা। হইতে পারে না। সত্য জগৎ যেমন চলিয়। 
আদিতেছে, সেইরূপ অবিতথ ' অদ্বৈততত্বও 
বিরাজমান আছে, উভয়ের বিদ্যমানত|য় বিরোধ 
কি? আরও.এক কথা_ প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ববাপেক্ষা 
জ্যোষ্ঠ এবং অন্থুমান ও শ্রুতির অবলশ্বনীয়। সেই 
প্রত্যক্ষ যখন জগতের সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, 
তখন জগৎকে মিথ্যা বল! প্রলাপ মাত্। জগং 
আকাশকুন্থমের স্ায় তুচ্ছ হইলে তাহা সকলের 
প্রত্যক্ষ বিষয় কিরূপে হইবে, এবং তাহাতে সর্বব- 


সমালোচনা 


৫৩৫ 
সাধারণের অবাধিত গ্রত্যভিজ্ঞাই বাঁ কিনূপে 
হইবে? স্কৃতরাং সর্বববাদীর নির্ব্িধাদ প্রত্যক্ষের 
অপলাপ কর! উচিত নহে 

এইন্ধপ নান্থা। পূর্বপক্ষ উদ্দিত হইলে 
অদ্বৈতবাদিগণ সাহার উত্তরে বলিয়। থাকেন - 
“তং হৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি”_-সেই্‌ উপনিষৎ 
প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞানা! করি- ইত্যাদি 
শ্রুতিবাকা দ্বারা পুরুম অথাৎ ব্রদ্ষভিন্ন আত্মা 
একমাত্র বেদান্তগম্য। রূপাদিবহীন ব্রঙ্গ প্রতাক্ষ 
প্রমাণ গ্রাহা নহেন, প্রত্যক্ষের বিষয় না হওয়াতে 
অনুমানের ও [বিষয় হইতে পারেন না) সুতরাং 
একমাত্র শ্রুতিই তথ্বিয্ে প্রমাণ । জীব ঘে ত্রদ্ষ্ববূপ 
ইহা “তত্বম ল" “অহং ব্র্গাংস্মি” হতাদি শ্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে । এই সমস্ত শ্রুতির ষথাশ্রুত অর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া “গুকুত্র্গা' ইত্যাদি বাকোর ন্যায় 
স্ততিপরত্ব বলা যায় না। কারণ, উপক্রম ও 
উপসংহারের এক-বাক্যত, পৌনঃপুন্য, অপূর্ববতা 
ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি (যুক্তি )রূপ ছয়প্রকার 
তাৎপধ্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বার এই সকল বাক্যের 
জীব ও বর্ষের একত্বে তাত্পধ্য নির্গাত হইয়াছে। 
জীবকে ব্রহ্ম বলিয়। ন। জানা এবং পৃথক জানার 
পক্ষে অনাদি অজ্ঞান প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এবং সেই 
অজ্ঞান বা! অবিদ্যাবশতঃ ব্রদ্মে এই বিচিত্র জগৎ 
কল্পিত হইন্সাছে। যেমন রজ্জুর স্বরূপ নাজানায় 
তাহাতে সর্প, বস্ত্র ইত্যাদি বিবিধ বস্তর কল্পনা 
করা হয়, সেইরূপ ত্রদ্ষকে না জানিতে পারায় এই 
বিচিত্র জগংপ্রপঞ্চ প্রতিভাসমান হইতেছে। 
যেরূপ রজ্ছুর রজ্দম্বরূপ জানিলে আর সর্পাদি ভ্রম 
থাকে না, সেইব্বপ ব্রবস্বর্ূপের উপলব্ধি হইলে আর 
জগদ্‌ ভ্রম থাকিতে পারে না। যদ্যপি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ সকলের জোষ্ট, তথাপি শ্রুতি প্রমাণের দ্বার! 
তাহার বাধ হইতে পারে। শুক্তিতে মিথ্যা রজত 


৫৬৬ 


জ্ঞান পূর্ববর্তী হইলেও ইহা রজত নহে'--এই 
পরবন্তী জ্ঞানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদ।পি 
বণ প্রত্যক্ষ দ্বারা শ্রন্তিবাক্যের পদপদার্থ জ্ঞান 
হইয়। থাকে, তথাপি “নেহ নানাস্তি কিঞ্কন মুত্যোঃ 
স মৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্ঠতি" ইত্যাদি 
শতিবাক্য এ্রপঞ্চের পরমার্থসতাত্ব প্রতপাদন করে 
না, বরং ব্রঙ্গজ্ঞান ন। হওয়া! পযাস্ত তাহার 
ব্যবহারিক সতাত্ব বলিতেছে, 'প্রতাক্ষের সতাকাংএ 
শ্তিজ্ঞানের হেতু নহে, কিন্তু বাবহারিক অংশ; 
স্থৃতরাং প্রতাক্ষের সহিত শ্রতির বিরোধ না 
হওয়ায় জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। 

মিথ্য। ও তুচ্ছ এক পদার্থ নহে। আকাশ- 
কুন্থম, শশশূন্গ, বৃশ্মলোম, বন্ধাপুত্র প্রভৃতি তুচ্ছ 
বা অলীক; ইহার! প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রাহা নহে এবং 
কোনরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়। কিছুকাল 
অবস্থিত থাকে না; কেবল শবের দ্বারা ইহাদের 
প্রতীতি হয় মাত্র। শগবান্‌ পতঞ্জলি ইহাদ্িগকে 
“বিকল্প”  বলিয়াছেন। শুক্তিতে প্রতিভাসমান 
রজতাদি এবং রজ্জতে প্রতীয়মান সর্পাদি প্রত্যক্ষ 
প্রমাণগ্রাহ্‌, ইহারা কোন কারণ হইতে উৎপন্ন 
হইয়া কিছুকাল অবস্থিত থাকে এবং অনস্তর যথাথ 
জ্ঞানের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জগৎ থে 
একভাবে থাকে না, প্রতিক্ষণ পরিণামশীল, স্থতরাং 
ইহার নশ্বরত্ব_মিথ্যাত্ব অনিচ্ছা সত্বেও সকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে। | 

যুক্তির দ্বারাও অদ্বৈতৈর সত্যত্ব ও দ্বৈতৈর 
মিথাত্ব অবগত হওয়া যায়। একের উপর দুই 
বাবু আরোপিত, অতএব নিরপেক্ষ এক সতা, 
সাপেক্ষ ছুই বা বহু মিথা। লোকজননী ভগবতী 
্রতিও স্বয়ং দ্বৈতৈর নিন্দ। করিয়া অদ্বৈতের সত্যত্ব 
ও দ্বৈতৈর মিথ্যাত্ব বর্ন করত স্বমত বিবৃত 
করিয়াছেন। 


প্রবস্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! 


এই অদ্বৈতব'দ শাস্ত্র পরম রহস্য । জন্গা 
জন্মান্তরের হকির ফলে মানবের অদ্বৈততত্বে 
বাসন! হইয়া থাকে। অদ্বৈত জ্ঞান বাতীত মুক্তি 


হইতে পারে না। উপাসনার ফলে শ্ব্গাদি ব্রঙ্গ- 


লোকান্ত লোকান্তরপ্রাঞ্ি ঘটিয়৷ থাকে; বেদাস্তবেদ্য 
অপুনরাবৃত্তিবূপ মোন হয় না। উপাস্ত-উপামক 
ভাব, গুরুশিষ্ভাব প্রভৃতিতে দ্বৈত থাকিলেও 
বাবহারিক, যে পধ্যন্ত অগ্ৈততত্ঙ্ঞান 
উৎপন্ন ন। হয়, তত কাল থাকে, অদ্ৈতজ্ঞানরূপ 
তত্বজ্ঞান উদ্দিত হইলে সংশর ও তাহার কারণ বিলয় 
প্রাপ্ত হয়। ূ 

যেমন এক আকাশ ঘটগৃহাদি উপাবির ভেদে 
ভিন্ন বলিয়| গ্রতীত হয়, সেইরূপ একমাত্র -ঙগ 
বুদ্ধি প্রত্ৃতি উপাধির ভেদে জীবসংজ্ঞ। ধারণ 
করেন। ঘট, গৃহাদি উপাধির নাশপ্রাপ্তি ঘটিলে 
যেমন মহাকাশ ব্যতীত পুথকৃ আকাশ থাকে নী, 
সেইরূপ বুদ্ধাদি উপাধির নাশ ইইলে একমাত্র 
পরব্রঙ্গ ব্যতীত জীব বলিয়! অন্ত কিছুই থাকে ন|। 
জগত ব্র্গে অধ্যপ্ত বা আরোপিত; অধ্যস্তের অধিষ্ঠান 
বাতীত পৃথক্‌ সত্তা নাই, ব্রগ অধিষ্ঠান আর জগং 
আরোপা। স্থৃতরাং অদ্বৈত ব্রঙ্গতত্ব সিদ্ধ হইল । 

সমস্ত উপনিষ২ অদ্বৈততত্ব প্রতিপাদন 
করিতেছে, এবং তদনুযায়ী পুরাণ, ইতিহাস 
প্রভৃতিও তাহার অন্ুদরণ করিতেছে। সাক্ষাৎ 
ব। পরোক্ষভাবে সমস্ত শান্তের পরম তাত্পয্য 
অদ্ধিতীয় ব্রদ্ধে। কালক্রমে এই অ্বৈতবাদের 
প্রচার হ্বাসপ্রাপ্ত হইলে শিবার্বতাঁর ভগবৎ- 
পৃজ্যপাদ শ্রীমংশস্করাচাধা এই বেদাস্তবেদ্য অদ্বৈত. 
তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উপনিষদ্ভাম্, ব্রন্ষনুত্র- 
ভাষ্য, গীভাতান্ত এবং উপদেশসহশ্রী প্রভৃতি 
শতাধিক গ্রস্থদ্বার] তিনি যে অমৃত জগম্ধাসীকে 
বিতরণ করিয়াছেন, তাহা কোন যুগেই সম্ভবপর 


তাভা 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


নহে। দ্বৈতরস।স্বাদে অভিনিবিষ্ট) ভোগবিলাস- 
পরায়ণ, স্থকৃতিবিহীন মানব ইহার স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে অসমর্থ হইয়! ইহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ 
হইয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে তাহার! কপার পাত্র। 
ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচাধ্যের অনস্তর পদ্মপাদাচাধ্য, 
স্থরেশ্বরাচাধ্য গ্রভৃতি শিশ্তগণ অদৈতবাদের যথেষ্ট 
উন্নতি করিয়াছেন । সর্বজ্ঞমুনি বাচম্পৃত মিশ্র 
প্রমুখ আচাধ্যগণ নৃতন নৃত্তন প্রণালী উদ্ভাবন 
করিয়া আচার্যের প্রদশিত পস্থাকে 
রাখিয়াছেন,; কিন্তু অদ্বৈতদ্বেধী দ্বৈতবাদিগণের 
আঘাত পুনঃ পুনঃ নিগতিত হইলেও স্বপ্রকাশ 
সতাবস্ত চিরকালই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। 
কালক্রমে মধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিতগ্রাবর শ্রীমদ্‌- 
ব্যাসতীর্ঘ 'ন্ায়াম্ৃত' গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের 
উপর ভীষণ অশনি নিপাত করেন। এই 
গ্রন্থ নব্যন্তায়ের ভাষায় রচিত এবং বিবিধ 
কূটতর্কজালে পরিপূর্ণ ও দুর্বোধ। এই গ্রস্থের 
প্রতিবাদ না করিলে বিদ্বান ও অঙ্ৈতবাঁদের 
উপর শ্রদ্ধা হারাইবেন-_এইরূপ চিন্তা করিয়া 
তদানীন্তন ৬ভ্রীকাশীধামস্থ অদ্বৈতবাদী সন্যাসিগণ 
পরমহংস পরিব্রাজকাচাধ্য পৃজ্যপাদ শ্রমন্বধুস্থদন 
সরম্বতীর উপর তাহার প্রতিবাদের ভার ন্যস্ত 
করেন।" বঙজগদেশের ব্রাগ্ষণকুলের বত্ব, সায়, 
মীমাংসা, বেদাস্তাদ্ি শান্ত্রেরে আধার, যোগনিষ্ট, 
ভক্তি ও জ্জীনের এক-নিকেতনঃ নল্ামিপ্রবর 
মধুস্ছদন “অদৈতসিদ্ধি' নাম অপূর্ব গ্রন্থ রচনা 
করিয়া অদ্বৈতবাদের উপর আপত্তি খগ্ডনে এমন 
অন্ুমানাদির' প্রয়োগ. করিলেন যে অইৈতবাদ- 
সাম্রাজ্যের বিজয়বৈজয়স্তী সর্বাত্র উড্ডীন হইল,ফলতঃ 
ট্বঘতবাদ খণ্ডিত হইল। এই গ্রন্থে ব্যাসতীথকূত 
'ন্যায়াম়তে'র প্রতি অক্ষর ধরিয়া খণ্ডন কর! 
হইয়াছে। 'নযায়ামৃত' ও 'অদ্বৈতনিদ্ধি” এই ছুইখানি 
[৬৮] 


সমালোচন। 


৫৩৭ 
গ্রন্থ একস্থানে রাখিয়া তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে 
যে কত পার্থক্য, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। 
ন্তারামৃতকার অদ্বৈতবাদুদ দ্বেষপরায়ণ হইয়! সম্প্রদায়- 
রক্ষার মানসে তাহ! খণ্ডন করিয়াছেন, আর 
বেদের রহস্য অদ্ৈতবাদরূপ প্ররুততত্বের উপর 'ঘে 
বাধা পড়িয়াছে “মধুস্দন ভাই অপনয়ন করিয়াছেন 
মাত্র, কোথাও কোনরূপ কটাক্ষপাত করেন নাই। 
বঙ্গদেশে বেদাস্তীর সংখ্যা অতিবিরল হইলেও 
একমাত্র মধুন্ছদন সরম্বতী সেই অগ্ভাব পূর্ণ 
করিয়াছেন। বাঙ্গালী সন্াপী জগৎকে যে 
মহার্থা রত্ব দান করিয়াছেন, আজ আমরা ভারতের 
সর্ধন্র তজ্ন্ত সমাদূত। পাশ্চাত্যজগৎ রা আধুনিক 
মায়ামরীচিকাময় বিজ্ঞানবলে বলীঘান লোকের 
ইহার এক পংক্তি বুঝিবার শক্তি নাই। 

যদ্যপি পূর্বে বল! হইম্লাছে_ব্রক্ষভিন্ন আত্মা 
উপনিষদ্গমা, তথাপি উপনিষদের তাৎপর্য 
সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তির নিকট তর্কের প্রয়োজন। 
বদবধি ব্রক্মভিন্ন বস্র মিথ্যাত্ নিশ্চিত না হইবে, 
ততকাল.কাহারও ব্রঙ্মজিজ্ঞাপা হইবে না। অতএব 
তর্কপরায়ণবাদীকে বুঝাইতে গেলে তর্কের সাহাষা 
আবশ্যক। এই গ্রন্থে এমনভাবে অছৈতের 
অনুকূল সমধ্ত বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তাহা 
গ্ন্থদর্শন ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। 

এই গ্রন্থ ত্রক্ষস্থজ্ের ন্যায় চারিটা অধ্যায়ে 
পরিপূর্ণ ৮ প্রথম অধ্যায়ে ৬৪টী পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয়ে 
৩৪ পরিচ্ছেদ, তৃতীয়ে ৮টা পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থে 
৬টা পরিচ্ছেদ বিদ্যমান আছে। প্রথম অধ্যায়ে 
জগগ্প্রপঞ্চের মিথ্যান্ব নিরূপণ, দ্বিতীয়ে আত্মন্থরূপ 
প্রতিপাদন, তৃতীয়ে শ্রবণ, মননাদি আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের সাধননিরূপণ এবং চতুর্থে ফলম্বরূপ মুক্তি 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে । গ্রন্থকার ত্রহ্গস্থত্রের আদর্ 


রাখিয়া অধ্যায়াদির বিভাগ ররিয়াছেন। আটঘতের 


রঙ 


৫৩৮ 


বিরুদ্ধে যত আপত্তি উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘত 
আপত্তি হইতে পারে, এই গ্রন্থে অতি নিপুণতাঁর 
সহিত তৎসমূদায়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে 
এবং দ্বৈতৈর সর্বথা 'উপমর্টন করতঃ অদ্বৈতের 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ 

এই গ্রন্থের রচয়িতা বাজালী হইলেও বঙ্গদেশে 
ইহার আর্দর ছিল না বা নাই; বরং অনেকে 
তাহার জাতিবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাহার 
মতের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; তাহার 
একমাত্র কারণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার উপকরণ ও 
সৌভাগ্যের অভাব । আমি ৬কাশীধামে অবস্থান 
কালে পৃজপাদ ৬লক্ষ্ণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের 
নিকট “অছৈ সিদ্ধি" ও তাহার টীক1“গৌড়ব্রহ্ষানন্দী” 
শ্ধ্যয়ন করিয়াছিলাম। অতঃপর পুজাপাদ 
মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট 
অধায়ন করি।  সৌভাগাক্রমে অদ্বৈতসৃত্তি 
্রশঙ্করাচাধ্যের অবতার পূজনীয় ৬লক্ণ শান্ত্রীজী 
রুপাপুর্বক কয়েক বৎসর কলিকাত| সংস্কৃত কলেজে 
বেদাস্তাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন] করিয়াছিলেন, তীহারই 
অনুগ্রহে নানা শাস্ত্রে কুতবিদ্য কয়েকজন বিদ্যার্থী 
অদ্বৈতসিদ্ধির মন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তন্মধ্যে 
সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদাস্তাধ্যাপক 
পণ্তিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ তর্কলাংখ্য- 
বেদাস্ততীর্থ মহাশয় বঙ্গভাষায় এই গ্রস্থের 
কিয়দংশের বিশদ অনুবাদ ও বিস্তৃত তাৎকর্ধ্য এবং 
সরল সংস্কৃত ভাষার একটা টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 
গ্রন্থের গুরুত্বানুমারে পণ্ডিত মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে কোন 
ভাষায় প্রশংসা করিব, তাহ খুঁজিয়া পাইতেছি না। 
আমি নানাবিধ আদিব্যাধির মধো নিমগ্ন থাক্ষিয়া 
উত্ত পপ্তিত মহাশয়ের অমূল্যদানম্বূপ নবকলেবর- 
মুক্ত 'অধৈতসিদ্ধি' পাইয়া যে শাস্তি্লাউ করিয়াছি। 


প্রবর্তক 


১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা। 


তাহাও প্রকাশ করাষায় না। তিনি দীর্ঘজীবন 
লাভ করিয়া এইরূপে অবশিষ্ট গ্রন্থের গ্রচার করুন, 
ইহা ভগবামের নিকট একান্ত প্রার্থনা! । 

'আরও বক্তব্য যে, বিবিধপ্রস্থলেখক, দর্শনাস্বাদ- 
চতুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় 
ইহার সম্পাদক। সম্পাদকের স্থবিস্তূত ভূমিকা! 
ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থের 
সম্পাদনকাধ্য অতি নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে | সম্পাদক মহাশয় মধুস্থদনের জীবনবৃত্ত 
সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
আখ্যায়িকা, কিংবদন্তী ও সমসাময়িক বিদ্বন্মগুলীর 
সহিত ব্যবহারের উপর প্রধানতঃ নির্ভর কর! 
হইয়াছে এবং তৎপক্ষে বিবিধ যুক্তিও অবতারণা 
করিয়াছেন । এইরূপে প্রকৃত তত্ব [নর্ণাত না 
হইলেও লত্যের সমীপবর্ভী হইতে পারা যায়। 

৬নং পাশিবাগান লেন্‌ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল 
ঘোষ কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । 
ক্ষেত্রবাবু রাজেনত্রবাবুর অঙুজ, অগ্রজের ন্যায় 
অন্জ শান্ত্রমিক। এই গ্রন্থ প্রকাশে যেরূপ 
অ্থব্যয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছেন, জন্য তিনি বিশেষ- 
রূপে প্রশংসার । এই গ্রন্থের বিষয়ন্চীর পরিপাটী 
প্রভৃতির দ্বার এবং উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপার দ্বারা 
গ্রস্ের যেরূপ সৌষ্টৰ হইয়াছে, -তাহাতে উভয় 
ভ্রাতাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করিতেছি, 
যে তাহার দীর্ঘজীবনলাভ করতঃ অঁবংবিধ অমূল্য- 
গ্রন্থের প্রচার দ্বারা সমাজের উন্নতিবিধান করুন। 
পরিশেষে সহদয় বঙ্গবামিগণের নিকট সনির্বন্ধ 
অঙ্গরোধ তাহারা এই গ্রস্থের “সমাদর করিয়া 
অন্থবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকের উৎলাহবর্দন 
করুন এবং বঙ্গভাষাভাগারের রত্বরাঞ্জির স্থিতির 
সহায়তা করুন। ১ 
অক্ষয়কুমার শাস্ী। 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


জীভ ওতা1-প্রনারায়ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত। মূল্য ১২ টাকা মাত্র । 

বইখানিতে স্বাধীনচিন্তার বেশ জোরাল 
প্রয়াস আছে। স্বাধীনচিন্তার দাম আছে। 
দেশবাসীর চিত্ত অনেকদিকৃ থেকেই নানা 
ঝুসংস্কারমুক্ত ইয়া দরকার। লেখক এই দৃষ্টিভ্গীর 
প্রেরণায় গতাঙ্গগতিক চিন্তা ও ধারণাসমূহের উপর 
উলঙ্গ লমালোচনার অসিচালনা করিতে ুষ্টিত 
হন নাই। ইহাতে তাহার অন্তরের 
সাহম ও নিীকতারই পরিচয় পাওয়া 
যায়। কিন্তু সকল সংস্কারই ভ্রান্ত কুসংস্কার 
না হইতে পারে। দৃ্ান্তশ্বরূপ তাহার এই 
উক্তি--“ঈশ্বরের সংস্কার আমাদের আত্ম 
শক্তিতে অবিশ্বাস) আমাদের আত্মকতৃত্বের 
অধিকারে সনেহ এনে দেবে”--কথাট। গায়ের 
জোরেই যেন বল| মনে হয় অথব| দুর দেশের 
তথাকথিত 'যুগবাণীর'ই গ্রতিপ্বনি মাত্র। ধশ্ 
সমন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! ধাহায় আছে, তিনি 
নিশ্চয়ই জানেন--এতবড় অসার কথা আর নাই। 
এখানে লেখক নিজের অঙ্জাতসারেই অনধিকার 
চ্ট্চা করিয়া ফেলিয়াছেন, যে সন্ধে তিনি 
সবিশেষ জানেন না সে সম্প্ধে কথ 
গিয়া নিজের অনভিজ্ঞতাঁচলিত ভাষায় 
“আনাড়ীতে”রই- পরিচয় দিয়াছেন। সাহসের 
ন্া্য সীম। অতিক্রম করিলেই তাহাকে ছুঃসাহম 
বলে। লেখক দুঃসাহসিক, তবুও তার চিন্তার 
আন্তরিকতাকে আমরা. প্রশংসা! করি। জ্ঞানের 
সাধনায় কাহার এই যৌবনের শক্তি নিজ্জের 
স্ধীম তল নিজেই খুঁজিঘা পাইয়া স্বস্থ ও সুস্থ 
হইবে, ইহাই আশা করি। 


সমালোচন। 


কহিতে 


৫৩৯ 


নিক্পনন্বব ইই বনাম এক 

৬( জাতীগ্ঘবাদী ও সামাবাদীদের আদর্শের 
বিরোধ) প্রগ্রভাদচুদ্র' ম্িক সম্পান্িত। মূল্য 
৮ৎ আনা মাত্ু। টি পূর্ব স্বাধীনচিন্তাবাদের 
জার এক নমুষ্না। এই ধরণের ভাব ও ভাষা 
আমাদের কাণে একটু নীরল কচাকচিকু মতই যেন 
লাগে। হয়ত সেট! ভিন্ন ভাবেও সাধনায় অভ্যন্ত 
প্রাণের ও কাণেরই দোষ; কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ না 
বলিয়াও উপায় নাই। গ্রন্থের নামকরণ নন্বন্ধেই 
অন্যতম লেখক ্রীদুগা প্রাদ লিখিয়াছেন _-“ডুষদর্ষ 
ম্পদ্ধা--এইটাই মুক্তিপ্রয়াপী-জাতির কাছে লব চেয়ে 
বড় কথা-'শতকর| নিরনব্বই জন নয়।” কথাটী 
খুব তেজের কথা হইলেও খুব বড় কথা নয়। 
একজনের শুভচিন্তা ও ইচ্ছ। দশজনকে, বিশ্বজনকে 
ধক্রামিত করে, ইহা! জগতের নিয়ম। নিরনব্বুই 
মানে [181০710--ইহা পাশ্চত্যের চিন্তা! । ভারত 
সমষ্টির সত্তাই মানে। বাট্টিকে সেই সমষ্টির চেতনা 
ও অনুভূতির স্থরে স্বর মিলাইঘ়া চলিতে 
হইবে। তাই ব্যষ্টির জীবন হইবে যজ্জ-স্ন্প-. 
অর্থাৎ উত্সরগময়।" ইহাই ধর্ম । স্বাধীনতা অর্থে 
যদ্দি স্বেচ্ছাতনত্র,ন| হয়, তবে এই ধর্মনীতি ক্ষুজ বা 
অন্বীকার করিয়া তাহ! সিদ্ধ করার প্রয়াস 
বাতুলতা । আধুনিক শিক্ষার আবহাওয়া ও 
প্রভাবে এই আত্মহননকারী বীজের চতুদ্দিকে 
প্রচার ও গ্রমার দেখিয়া আমর! সত্যই শঙ্কিত 
হইয়া উঠি; কিন্তু যুগের হাওয়া অন্ধীকার 
করি না। তাই একপ গ্রন্থের আবির্ভাব সেই 
হাওয়ারই অনিবাধ্য লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বাঙ্গালী চিন্তায় কবে আপনার গভীর ছকে 
চিনিতে ও ধরিতে শিথিবে? 





ভারতের আধিক সমস] 


ভারতের ভীষণ আথিক দুর্গতির সঙ্গে 
আলোচন! প্রসঙ্গে শ্রীদেবেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই 
মর্ে লিখিতেছেন £-- 

“ভারতের খাদ্য এরব্য আজ সন্ত! হইপেও পুর 
কালের গ্ায় দ্রব)াধির বিনিময়ের অভাবধশত; ও 
বর্তমান নিদারুণ আখিক কৃচ্ছতার দরুণ সস্তা 
জিনিষও ভারতবাসী এ্রয় করিতে পারিতেছে না। 
লর্ড আরউইন প্রমুখ ইংরাজ মনীধিগণ পযান্ত 


ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা বলেন, 


ইংলগুজাত পণ্যের এই প্রধান বাজারটীকে বজায় 
রাখিতে হইলে, ভারততবাসী জনসাধারণের ক্রয়শক্তি 
যাহাতে বৃদ্ধি গায় মে বিষয়ে গবণমেন্টের অবহিত 
হওয়। কর্তৰা।.....'বর্তমান আথিক ছুর্গতির 
ফলে কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোকই 
ঘে কেবল বিপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। উহাদের 
ঘরে অর্থাভাব. হেতু জমিদারদের ঘরেও খাজনার 
টাকা উঠিতেছে না। ইহার সগ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের 
অবস্থা মন্দা পড়ায়, সকল দিকেই অভাব ও দৈন্য 
দেখা দিয়্াছে। তাহার অবশ্যস্তাবী ফল-- 


গব্ণমেন্টের রাজস্ব আধায়ে বিষম অগ্তরায় উপস্থিত 
ইইয়ছে। রেলে, কামে, পোর্টে, সকণ বিভাগেই 
আয হাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় সমস্ত বিভাগেই 
ব্যয়সস্কোচের চেষ্টা 'হইতেছে--চাকুরীয়ার বেতন বা 
সংখ্যাহাদের ব্যবস্থা! হইতেছে। ব্বসাবাণিজ্যের 
অবনতিহেতু ব্যবসাদারগণও তীহার্দের কর্মচারীর 
ংখ/। হ্রাস করিয়। দ্রিতেছেন।” 

লেখক বলেন, 

“শুধু চাঠুরী ও কৃষির উপর নিষর করিয়া 
থাকিলে এই আধিক ছুর্গতির লমাধান হইবে না। 
জীবিকা-নির্বাহের অন্তান্ত উপায় -অবলগ্বন পূর্বক 
গ্বাবলঘী হওয়ার চেষ্ট। করিতে হইবে ।.....যাহাতে 
জনসাধ।রগ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, তছুপযোগী 
শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা « করিতে হুইবে। 
মহাত্ম। গান্ধীপরিচালিত নিখিলভারত কাটুনী- 
সমিতি, বাংলায় খাদিগ্রতিষ্ঠান,। অভয়াশ্রম, 
প্রবর্তক সঙ্ঘ ইতিপুর্ব্রেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তাহ!দের চেষ্টায় ও উদ্যোগে জনসাধারণের মধ্যে 
স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের একটা লাড়! 


আস্থিন, ১৩৩৮ 1 


আনমিয়াছে। বস্ততঃ। দেশের ধনসম্পদ ও খনিজ 
মম্পদ্‌ হইতে কত পণা যে উৎপন্জ হইতে পারে 
তাহার ইয়ত্ত। নাই। সকলে যদি মাত্র চাকুরী ও 
কঁষির উপর নির্ভর না করিয়া এইদিকেও নজর দেন, 
, ভাহা হইলে অবস্থার অনেক উন্নতি সম্ভবপর। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদা| অঞ্জন করিয়া সেই বিদা 
এইদিকে প্রয়োগ কর! যে একেবারে অসভ্ভব তাহা 
মনে হয়না। রী 
এই সঙ্গে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে ৪ বিলাস বজ্জন 


করিতে হইবে ।.....খাদাদ্রবা কম হইলে যে 
দুভিক্ষ তাহা নৈমিত্তিক; কিন্তু খাদাসামগ্রীর 


প্রাচুর্য সত্বেও যখন ছুতিক্ষরাক্ষপীর হস্ত হইতে 
পরিত্র/ণ পাওয়। যাইতেছে না, তখন এই সম্কটজনক 
অবস্থায় ভোগলালমাজনিত অনাবশ্যক প্রয়োজন 
হুষ্টি করা উচিত নহে। অর্থকচ্ছতার কারণ যে 
অন্মাভাব তাহা সহজে দূরীভূত হইতে পারে না 
যদি পাশ্চাত্যের আমদানী ভোগমূলক জীবনাদশের 
পরিবর্তন না হয়। তাই ডাঃ রায় বলেন, 

..আর আমাদের দেশের শ্রীমানেরা ধোপায়, 
নাপিতে, মিনেমায় পয়সা. দিয়ে আরামে দিন 
শ্পকাটায়। কলিকাতার অলিতে গলিতে শেভিং 
সেলুন, চা-বিস্কুটের দৌকান ব্যাঙের ছাতার ন্যায় 


চরকা ও খাদি 


৫৪১ 
গজিয়ে উঠেছে। কলিকাতায় দিনে কি রকম 


“হয়েছে? এসব চল্ছে কিসে? আমি দেখি 'আর 


ভাবি-হায় রে, তৌদের এক পয়সা! রোজগার 
কর্বার ক্ষমতু!  ন্ইবাঞ্েখরচ করে? নিজ্জের 
দারিদ্র্য ঘরে নে আন্ছিদ্‌ ! 

এই বিলাস ও আরামপ্রিয়ত| কি ব্যক্তি, কি 
সমাজ, সঙ্ঘ ব| জাতির তেজঃ ও জীবনীশক্তি হরণ 
করে, উদ্যম, শ্রমশীলতা। ও উত্তাবনী ক্ষমতা লোপ 
পায়, সে মানুষ, মংহতি ও জাতি ক্রমে ত্রমে পঙ্গু ও 
শক্তিহীন হইয়া গরের অঙ্গুলীহেলনে চলিতে 
বাধ্য হয়। 

আমর! কথায় কথায় ইউরোপের দৃষ্টান্ত দিয়! 
থাকি। কিন্তু বিগত ইউরোগীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
প্রত্যেক যুধ্যমান জাতিকেই অভিপ্রিয় চা চিনির 
খরচও কমাইতে হইয়াছিগ। হিুকুলস্ষয রাণা 
প্রতাপও হ্বদেশের মুদ্ধির জন্য নিজ ভোগবিলাস 
বজ্জন করিয়াছিলেন ও রাজপুত জাতির সম্মুথে 


' কঠোর ত্যাগত্রতের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 


অতএব, মন্থয্ত্বকে জাগ্রত ও জাতীয় জীবন 
প্রাণথবান্‌ ও বীধ্যসপ্পন্ন করিয়া তুলিতে হইলে, 
আমাদের সই ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ ব্রত স্বন্ধপ 
গ্রহণ করিতে হইবে ।” 


চরকা ও খাদি 


ুক্ত ব্রজেন্্রনদন পালিত চরকা ম্বদ্ধে 
আমাদের যে-পত্রধানি দিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া 
অবিরত. তুলিয়া দিলাম। তার প্রশ্নের উত্তর 
মর্বনাধারণের জন্তও প্রযুজ্া। এই হেতু আমরা 


চরকা সন্ধে যাহা বুঝি তাহা! “প্রবর্তকে”ই প্রকাশ 
করিলাম। ২* নং সৃত। দিয়! ৮ নম্বরের কাপড় 
পাওয়ার বাবস্থা কেন হয়-_-তাহার উত্তর ইহার 
মধোই আছে। খাঁদির দৌকানে সকল সময়ে 


৫৪২ 
“সজ্ঘের” কতৃপক্ষ ন। থাকায় হয়তে। তার প্রশ্নের 


উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই, গে ত্রুটি আমর! 
স্বীকার করিয়। লইতেছি। 


“মাননীয়, ১০ 
ভীযু্ মতিলাল রায় মহ্]ুশয় সমীপেমু- 
“প্রবর্তক-সঙ্ঘ আশ্রম” চন্দননগর । 
মহাশয়, নচ 

আমি কলিকাঁত। কংগ্রেসের পর হইতে চরক1 চালাইতেছি ; 
কিন্তু আদ পধ্যন্ত হত! কাটিয়! তাহার কি সার্থকত। তাহা 
বুঝিতে পারিলাম না। আমি আপনার প্রতিষ্ঠিত “ প্রবর্তক" 
মানিক পত্রিকার গ্রাহক | তাহাতে আপনি মাঝে নাঝে চরক। 
সন্বদ্ধে উপদেশ দেন; সেই সম্বপ্ধে আপনাকে ২।৪টী কথা 
আমি লিখিতেছি। আশা করিঃ যে আপনি তাহার সম্তোব- 
জনক উত্তর নিবেন। 

১৩৩৭ সালের আাবণ মাসের "প্রবর্তক" আছে যে “খাদি 
প্রতিষ্ঠান, অতয় আশ্রম প্রভৃতি ন্থৃতা খরিদ করিতে অথব1 
নতার বিনিময়ে কাপড় দিতে পারে।” আপনাদের ্রবর্তক 
সঙ্বের কলিকাতায় দোকানে আমি দুইবার সুতা লইয়। 
গিয্াাছিলাম ; একবার স্থত। খারাপ বলিয়। লয় নাই, আর 
একবার আমার ২*নং তার বলে আপনার। ৮ নং শ্বতার 
কাপড় দিতে চাহিয়াছিলেন। 

আপনার ১৩৩৭ মালের ভাত্র মাসের “গ্রবর্তকে” তৃণন- 
বাধুর পত্র ও আপনার উত্তর পড়িলাম। তুবনবাবুর যাহ। 
মমন্ত। আমারও প্রায় সেই সমন্তা, এবং আপনি ভাহাঁর 
যাহ। উত্তর দিয়াছিলেন, আমীর মনে হয় তাহাতে আপনি 
ভুবনবাবুর সমন্তার স্থানে স্থানে উপেক্ষা করিয়া আপনার 
নিজের বক্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন। এ সংখ্যায় ৪৫৬ পৃষ্ঠায় 
আপনি লিখিয়াছেন, যে 'নিৃষ্ট হুতার কাপড় বুনান চলে 
নাঃ । একথ| আমিও স্বীকার করি; কিন্তু সুতা নিকৃষ্ট বলিয়া 
আপনারা যত নহঞ্জে ফেরৎ দিতে পারেন, যাহার সুতা সে 
তত মহজে সুতা ফেলিয়া! দিতে পারে না, এবং স্থতা যাহাতে 
উৎকৃষ্ট হয় তাহার জন্তই বা আপনার কি ব্যবস্থা! করিতেছেন? 
মহান! গান্ধী হইতে জাপনারা৷ সকলেই হুতা৷ কাঁটিতে বলেন; 
কিন্তু তাহাতে যে সমন্তা আছে তাহার সমাধানের উপায় 
ফি? আপনি “প্রবর্তকে” লিখয়াছেন, যে 'গভীশবাবু, 
্রচুনবাবু প্রভৃতি খাঁদির জঙ্ত প্রাণপণ করিয়াছেন বলিয়াই 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৬ষ্ঠ পখ্যা 


আজ খাদির বিজয়গ্ী লক্ষ্যে পড়ে খা্দির 

মহিত চরকা কাঁটার কোন নিফট সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার 
মনে হয় না। খাদি উন্নতি হইলে যাহারা কফিনিবে তাহাদের 
হবিধ! হইতেছে; কিন্তু যাহারা চরক1 কটিণডেছে তাহাদের কোন 
হবিধা হয় তাহ1 আমার মনে হয় না। “দেশ ইহাদের বোবা 
মাথায় যদ্দি বহিয়! লয় তবেই ত ব্রত পুর্ণ হয়'। দেশ মাথায় 
বোঝা বহিবার পুবেধে যে সকল সমস্তা আছে তাহ সমাধানের 
উপার কি? 

১৬৩৭ মালের পৌয মামের “প্রবর্তকে” ৮১৭ পৃষ্ঠায় আপনি 
লিখিয়াছেন-- আপনার কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিতে পারেন, 
এবং আপনাদের তাত আছে এবং তাহা সমবায়মূর্ণক করিতে 
পারেন। গত পৌধসংক্রাস্তির মেলার সময় ত্রিষেণীতে 
আপনার! যে হ্যাগ্ুবিল বিলাইয়াছিলেন তাহাতেও সমবায়- 
মূলক তাঁতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে সম্থন্ধে আপনাদের 
কলিকাতার দৌকানে গ্রিজ্ঞাস! করায় তাহার কোন বিস্তুত 
বিবরণ পাই নাই। ৮১৮ পৃষ্ঠায় লিথিয়াছেন, “আপনাদের এই 
পল্লীর মধ্য অন্ততঃ পাঁচ খানি চরকা প্রবর্তিত হউক'। আমার 
একলার বাটাতেই পাচ খানি চরক1 চলে এবং তাহাতে দৈনিক 
৪ হাজার গজ সঈতা প্রস্তুত হয়, সেই সুতার বদলে কাপড় 
লইতে যাহ। খরচ হয়'তাহাতে খদ্দর ক্রয় করিয়া পড়িলে আথিক 
বিষয়ে ্ববিধা হয়। সে কারণ আপনাকে জানাইতেছি, যে 
অপেক্ষাকৃত সলভে কাপড় বুনাইবার কোন বাবস্থা আপনারা 
করিতে গারিবেন কি ন1 £ 'আশা করি, আমার এই পত্রের 
উত্তর দিয়! বাধিত করিবেন। আমি চরক1 নমদ্য! সমাধানের 
নিমিন্ত অতিশয় বাগ্র এবং আপনিও একজন নিঃস্বার্থ কণ্মা 
বলিয়া আগার বিশ্বান আছে। দে কারণ আপনাকে গন্র দিয় 
আপনার মময় নষ্ট করিতেছি এবং আশা করি,.তজ্জন্ত জামার 
ক্রুট মার্জীন1 করিবেন। ইতি 

এ বিনীত-- 
গীরথেন্ নন পালিত” 
খাদির কাজে আমরা প্রায় ১৯১৮ খুষ্টাবৰ হইতে 
আছি--পূর্ণধাদ্দি করিতে আরম করিয়াছি ১৯২৬ 
খৃষ্টাৰ হইতে? মহাত্মা মিশ্র খাদির পরিপন্থী, এবং 
আমরাও তাহা পরে বুঝিয়াছি। যাহা লহজ, তাহা 
তপসা। নম্ধ; খাদিকে সফল করিতে হইলে কঠোর 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


তপস্যারই প্রয়োজন আছে। মহাত্মা জীর্ণ বস্খণ্ড 
কটিতটে জড়াইয়াছেন দেশের বন্ত্রাভাব দূর করিতে। 
অন্নে বন্ত্রে যে জাতি স্বাবলম্বী সে জাতির অভ্াত্খান 
সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়া! যায়। সুতরাং ধারা চরকা 
ধরিবেন, তাহাদের বুঝিতে হইবে--শম ও অর্থের 
হিসাব এই ক্ষেত্রে মারাত্মক । আমরা এই ছুই দিয়া 
একপ্রকার দেউলিয়। হইয়াছি; কিন্তু তবুও ইহার 
সাফলা সম্বদ্ধে সন্দিহান হই নাই। কেন? আন্দরা 
ইহার ভাল ও মন্দ ছুই দিকৃই দেখাইতেছি। আশা 
করি, লেখক আমদের কথা মন্ব দিয়! বুঝিবেন। 
ভারতে চিরদিন কাপড়ের কল ছিল না, বিলাত 
হইতেও কাপড় আমিত না; অথচ এই কোটী কোটা 
নরনারীর বস্ত্র সংকুলান করার ব্যবস্থাট। যে নিতাস্ত 
ক্ষদ্র নহে, ব্যবসায়ী ইংরাজ তাহা. বুঝিয়াছিল 
এবং ঘরে ঘরে চরকা চলিলে সে বাবসা যে অচল 
হইবে তাহাও জানিয়াছিল। এ দেশের বন্ধশিল্প- 
উচ্ছেদের ইতিহাস নূতন করিয়। বলিতে হইবে 
না। অতএব চরকা যে দেশের" বন্ধ যোগন 
দেদয়ার ব্রদ্দান্্, ইহা না বলিলে« চলে । কিন্ধু এই 
বঙ্গপুগে তাগার প্রয়োজন আছে কিনা এই 


_লুয়াই সমস্যা । 


৮ 


১৯২৯-৩০ খুষ্টান্দে ভারতে ৫৮৪ কোটা গজ 
কাপড় আমদানী হইয়াছে । আমাদের বেশভূষার 
আড়ম্বর আজ যত বাড়িয়াছে, পূর্বে তত ছিল না, 
এবং তহার্তে আমাদের সভ্যতা ও আদর্শ যে ক্ষ 
হইয়াছিল তাহার কারণ দেখ যায় না। আজ 
মহাত্মা অর্ধ উলঙ্গ বেশেই সভাদেশে অভিযান 
করিলেন। আমরাও দেখিতেছি _ধুতি চাদর ব্যবহার 
করিতে কোনই আপত্তি নাই; বরং এ দেশের 
আব হাওয়ায় ইহাতে শরীরের সচ্ছন্দতাই রক্ষা হয়; 
এই হেতু উক্ত কাপড়ের পরিষাণ যদি এক তৃতীয়াংশ 
কর! যায়। তাহাতেও আমাদের ক্ষতি হইবে না। 


চরক। ও খাদি 


৫৪৩ 


যদিও বর্তমান ভারতবর্ষে কাপড়ের ঢাহিদা শুধুই 
»ভারতবাসী নয়; তবুও আমর বেশভৃষার আঁড়ঘ্বর , 
কম করিলে, অস্ততঃ ২১৪ কোটা গঙ্গ কাপড় হইলেই 
চালাইয়া লইতে, পাব ।' আমাদের দেশের তে 
এই বৎসরে ১১, *কোটা গজু কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে। 
এই াতগুলি যদি চরকার সভায় চলে এবং এই 
দিকে জোর দেওয়া যায়, ২০, কোটা' গজ কাপড় 
উৎপর্ন কর! ইহাতে অসম্ভব হইবে না। 

'নিখিলভারত-চরকাঁসজ্ঘ” হইতে এই বছর যত 
খাদি উৎপন্ন হইয়াছে--তাহাঁর পরিমাণ ৫৪,৯১,৬১৪ 
গজ। কিন্ত ইহা! বাতীত ভারতে চিরদিনই চরকার 
স্থতায় কাপড় বুনার ব্যবস্থা আছে। অন্ধ, বেহার, 
পাঞ্ধাব, রাজস্থান এবং যুক্তপ্রদেশে ও অন্যান্য 
স্থানে চরকার কাপড়ের পরিমাণ যতদূর সংগ্রহ 
হইগ্রাছে, তাহাতে জান! যায়-আমরা এই বহরে 
১,১৬)৭৬১৯৩৪ গজ কাপড় উৎপাদন করিয়াছি, ইহা 
আশার কথা বলিতে হইবে। যদ্দি ভারতবালী 
বসনবিলাস পরিত্যাগ করে, তাহা! হইলে আমরা 
অনায়াসেই বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিব। এমন 
কি, ভারতে কাপড়ে কলগ্তলিকেও তখন কারধার 
বন্ধ করিতে হুইবে। “বয়কট” অস্ত্র সিদ্ধ করার জঙ্য 
কলের প্রচলন, এ যুক্তি ধনী বণিকের। বয়কট” 
শবের ভারতীয় অর্থ ভূদেব বাবুর কমঠ-ব্রত। জীতি 
আত্মরক্ষা জন্ত যদি তাহা সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ 
করে, তবে স্বল্প বসত ব্যবহারে আমাদের প্রস্তদ হইতে 
হইবে, এবং ভাহা হইলে আমর! অনায়াসেই খাদির 
দ্বারাই দেশের বজ্সাভাব দূর করিতে পারিব। 

খাদি রাষ্ট্রনীতিক উদ্দেশা সাধনের ক্র্ধান্ স্বরূপ 
গ্রহণ করিলেই হইবে না। বস্ত্রর্যবহার বাবদে 
আমরা কত টাকা বিদ্েশীর হাতে উঠাইয়। দিই 
তাহার হিসাব সকলেই জানেন। ক্রমেই আমরা! 
অর্থহীন হইয়া পড়িতেছি; এই অবস্থায় অর্থবায়ের 
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পথ রোধ রূরার উপায়--তাত ও চরকার বিস্তৃত 
স্থান করিয়া দেওয়।। মহাত্মার মুখ চাহিয়া! ইহাতে 
উদ্ধদ্ধ হইলে চলিবে না-_দেণের স্থামী শ্রী ও »ম্পদ্‌ 
রক্ষার জন্তই প্রত্যেক দেশহি:তষীকে খাদিত্রীতি 
অটুট রাখিতে হইবে । 

খাদির চাহিদ! ১৯২৯-৩* খুষ্টাব্বেই অতিমাত্রায় 
বাড়িয়াছিল--তাহার কারণ, মহাত্মার প্রতি দেশ- 
বাসীর অরত্রিম শ্রদ্ধা। সে শ্রদ্ধা স্থায়ী ও দৃঢ় হইলে 
আমর! অচিরে ইহার বিজদঞ্র। দেখিতাম। 
উত্তেন্্রনার পর অবসাদ আছেই. আজ খাদির 
বিক্রয় একপ্রকার বদ্ধ হইয়ানে, এবং ইহা বাতীত 
অন্নদন্থট৪ উপস্থিত-_-এদকে৪ আমাদের সতর্ক 
হইতে হইবে 

রপ্তানী বন্ধ হওয়ার দরুণ তুলার দর সম্ভবতঃ 
খুব পড়িয়া গিয়াছে ; এমনকি, তুলা উৎপাদন করার 
থরচ তুল। বিক্রয় করিয়া ছুই তৃতীয়াংশ উঠে না। 
এই অবস্থায় কৃষকের! স্থৃত1 করিয়া খরচ তুলিবার 
চেষ্টা করে| তাহার ফলে বাংলার বাহিরের খাদির 
দর কমিয়া যায়। কাজেই বাংলার খাদি এই হারে 
বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়, অথচ বীংলার উপরোক্ত 
স্থবিধা থাকে নাই_-এই অবস্থায়, আমাদের খাদি 
প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক ক্ষতি সহন্ষেই অন্মান 
করা যায়। 

মহাত্মার সত্যাগ্রহ সংগ্রামে খাদিরু চাহিদ। 
বাড়িয়! যাওয়ায় আর এক বিপদ্‌ উপস্থিত হষ। 
খাদির উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে যে হারে খাদি প্রস্তুত 
হয়, তাহা অকম্মাৎ চতৃগডণ হয়! সম্ভব নহে; 
অন্যদিকে আবার মহাত্বা স্থতার বিনিময়ে খাদি 
দেওয়ার ব্যবস্থ। করেন। তাহাতে নৃতন কাটা স্ব! 
মিহি হইলে৪ তাতের অন্পযোগী হওয়ায়, যত 
নম্বরের সতত| তদস্থুপাতে কাগড় দেওয়! সম্ভব হয় 
নাই। ধাহারা স্থৃত। কাটিতে আস করিয়াছিলেন, 


প্রবর্তক 


[১২শবর্ষ ষ্ঠ সংখ্য। 


তাহাদের সহিত খাদিব্রতীদের এইজনই বিরোধ 
বাধিয়াছিল। সত] কাটিবামাত্র বয়নোপযোগী হওয়। 
সহজ নহে। উত্তেজনার সময়ে একথ! অনেকেই বুঝেন 
নাই, কাপড়ের তাগিদই বড় হইয়াছিল । প্রথম গ্রথম 
ইহা করিয়া, খাদিব্রতীরা যখন দেখিলেন--এই্রূপ 
ব্যবস্থা হইলে মূলধন ক্ষয় হইবে, তখন বাধ্য 
হইয়াই তাহার! হৃতার বিনিময়ে কাপড় দিতে কুঠা 
কম্ম়াছিলেন। 

অন্য দিকে বিদেশ হইতেও খাদ্ির আমদানী 
হইল এবং খাদির কাটুতি দেখিঘ্! দেশী মিল- 
ওয়ালার। মোট! সুতায় খাদি প্রস্তুত করিয়। 
ছড়াইয়া্দিল : এই অবস্থায় খাদির স্থবিধ! হওয়া দূরে 
থাকুক, সম্তায় খাদিপরিধানের সহঙ্জ তৃষথ্চিতে খাটা 
খাদনিগ্রস্তুতির কাঙ্জ পূর্বাপেক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। 

অভয় আশ্রম ও খাদিপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতির 
পরিমাণ দেখিলে, খাদি অধিক বিক্রয়ের যুগে এইরূপ 
হওয়ার কারণ সহজেই চক্ষে পড়িবে । এইবার 
বাংলায় খাদিবাবসায়ীর অবস্থাটার দিকটা দেখাই :-. 

৬ হইতে ১০ নম্বর প্রতি সের কভার দাম 5০, 

হইতে ১৫ নম্বরের সুতা ৮৮০, এইরূপ %০ 
হারে যত সুতা! সুক্ম হইবে দর তত অধিক হইকে। 
২৫ নম্বর হইতে ৩০ নম্বরের স্থৃতা ১1* টাকায় * 
খরিদ করা যায়। | 

একখানি ৮৯৪৫ ইঞ্চি কাপড় ১০নগ্গরের সৃতায় 
যে খরচ গড়ে তাহার তালিকা! দ্িতৈছি £-_ 


৮১৫৪৪, কাপড়ে ১৪ ছটাক স্থতাঁর দাম 1১০ 
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এক জোড়। কাপড়ের দাম ২//১০, এইবূপ 
অধিক মুলা দিয়া খাদি-ব্যবহারের উৎসাহ আর 
নাই; এক্ষণে এই খরচ দিয়া খাদিব্রতীদের এইরূপ 
এক জোড়া কাপড় ২২ দরে বিক্রয় করিতে 
হইতেছে। যদি ইহার শীপ্র প্রতিকার না হয়, খাদি 
বাবসা-ধপে চলা কোনরূপে আর সম্ভব হইবে না৷ 

কাজেই খাদিকে যদি দড়াইতে হয়, তুলা 
হইতে সত, বুনাই প্রভৃতি গ্রতি গৃহস্থের দৈনন্দিন 
কাধ্যরূপে দাড় করাইতে হইবে। ইহা ছাড়া 
আমরা আর'অন্ উপায় দেখি না। বাংলায় প্রায় 
২৫ লক্ষ লোক তাত চালাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ 
করে। আমাদেরই প্রায় ২০০ তাত আছে; 
কিন্ত ইহাদের খ!দি বুনাইতে প্রবুত্ত কর] যেকি 
বিষম ব্যাপার, তাহ! ধাহার। কাজে নামিয়াছেন 
তীহারাই বুঝিবেন। চরকার সুতা ০, 9%, ১০ 
টাকা এই হারে খরিদ বিক্রয়ের ব্যবস্থ। রাখিয়া, 
ত্রাতীকে যথারীতি পারিশ্রমিক দিয়া, বাজারের 
প্রতিযোগিতায় ইহ! যে কোনদিন ধাড়াইবে না 
ইহা! আমরা পূর্বব হইতেই জানি; কিন্ত ইহ! দেশের 
রুচিসঙ্গত হইলে এবং দেশ আরও কিছুদিন 
্বংন্যাগ করিলে গৃহশিল্পরূপে খাদি দ্াড়াইয়া 
বাইবেই; সেদিকে আমাদের চেষ্টার কথাটা 
এইখানেই বিবৃত করিব । 

আমরা খানিক অত:পর গৃহশিল্পরূপে কি ভাবে 
দাড় করান যায়, তাহার জন্য ১৯৩১ থৃষ্ঠাবে 
ধারাবাহিকরূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। পৌষ 
হঈতে আধাঢ় পর্ধান্ত আশ্রমের অনেকেই অবসর- 
মত স্ৃতা কাটিয়া প্রায় এক মণ একত্রিশ সের তের 
ছটাক স্থৃতা উত্পাদন করে। আমরা প্রত্যেকে 
গ্রতিদিন অর্ধ ঘণ্ট। সুতা কাটি। ইহার জন্য তুল! 
খরিদ করা হইয়াছিল ২৯ সের, পাজ খরিদ 
হইয়াছিল ১ মণ ২২ পের ১১ ছটাক, তুলায় তা 
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কাটিতে ১৩ সের ১৫ ছটাক তুলা নষ্ট' হইয়াছে; 
তুলাঃ পাঁজ, পেজ ও চরকা মেরামতের খরচ পরপর 
১৪১১ ৫৪৮৮১০১ ৮/ ও ৮9৮১০, একুনে ৮৫1৮5 
তাহা হইলে রি ১৩ ছটাকের দাম 
জন্গযায় সুতার সর হয় ১৩/*,--এই অবস্থায় দেখা 
যায়, স্থতা কাটিলে,, বাজারে যে স্থতা*বিক্রয় হয় 
তাহার দর অপেক্ষা ইহাতে অধিক পড়িয়া যায়। 
পাঁজ না কিনিলে, কোনপ্রকারে যথাদরে ছুতা 
প্রস্তুত হইতে পারে। 

- আমর! শ্রাবণ মাসে নিজ্জের। তুলা পিজিয়! ও 
তুলা নষ্ট না করিয়া স্থৃতা কাটার বাবস্থার দ্বারা যে 
সুতা উৎপন করিয়াছি, তাহা গড়ে ১১ নম্বর স্ৃতা 
'রিলে সেরপ্রতি ৪৬১০ মূলা হয়। ইহা কতকটা 
বাজারের সুতা খরিদের কাছাকাছি আপিয়াছে; 
অবশ্য এই হুঙার মধ্যে ১০ হইতে ২৫, ৩৭ নগ্ঘরের 
সতাও আছে। 

কিন্তু ইহাতেও থাদির মূল্যহ্থাস হয় না। পূর্বে 
যে ৮৯৪৪৮ কাপড়ের বাণী 1%* ধরা হইয়াছে, 
উহ্বার মধ্যে স্থতা-পাটের সকল প্রকার পারিশ্রমিক 
আছে। সহর অঞ্চলে তাহ। হওয়ার সস্তাবন! নাই; 
এমন কি পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতার বাজারে কাপড় 


'আনিতে যে *%* আনা মাগুল গড়ে, তাহা! বাদ 


দিলে যদি তাঁতীরা এই সুতায় ॥০ বাণীতেও কাপড় 
বুনে, তাহ! হইলেও কাথড়ের মৃল্যহাস হইবে না। 

আমরা অতঃপর এই ব্যবস্থা করিয়াছি__তুল! 
॥* আন] সের যদি খরিদ হয়, প্রত্যেকে আধঘন্টা 
মাত্র সময় দিয়া আমরা সত! পাইয়াছি প্রায় /৮ 
সের। পরিশ্রমের মূল্য না লইলে এক সের স্থৃতার 
দূর মাত্র কিছু কম॥* আনাই হইবে। স্ৃতা যদি 
২০ হইতে ৩* নম্বরের হয়, তাহা হইলে কাপড়ের 
মূল্য অনেক বাড়িবে, কিন্তু কলের কাগড়ের 
সহিত গ্ুতিযোগিতায় ইহা দাড়াইবে না।" 
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এইজপ্তই মহাত্মা বলিয়াছেন_-হোটেলের 
সহিত গৃহস্থের রম্ধনশালার যেমন তুলনা হয় ন, 
'তদ্রপ কলের সহিত খাদি উৎপাদন করার ব্যাবস্থা 
তুলনার বাহিরে। এক একা সংসারের মাথা প্রতি 
মাত্র ১২।১৩ গজ কাপড়ের প্রয়েজন হয়; এই 
কাপড়টুকুর, জন্য, পূর্বে যেমন ঢে'কিছাট। চাউল 
খাওয়ার ব্াবস্থায় ঘরে ঘরে টেকির বাবস্থা ছিল, 
বাংলাদেশে তদ্রপ তাত চালাইবার ব্যবস্থা! করিতে 
হইবে। এখনও আসামে ইহার প্রচলন আছে; 
ভত্রমন্রাস্ত ঘরের মেয়েরাও তাতের কাজ গৌরবের 
সহিত করিয়! থাকে-_-আমর। কেন পশ্চাৎপদ হইব £ 

শৃতাকাটা প্রত্যেকেই করিতে পারে, , নারী 
পুরুষের ইহাতে বাধ| থাকা উচিত নয়। বাড়ীতে 
একখানি ত্বাত রাখিলে, মাঁসে কয়েকখাঁনা কাপড়ের 
টান! করিয়া লইলে, একমাস বুনিবার মত ব্যবস্থা 
হইতে গারে। কোন সংসারেই দখখানি কাপড় 
গ্রতি মামে প্রয়োজন হয় না। ২০।২৫ 'নঙ্গরের 
তাঁর ৮ ছটাকে একখানি কাঁপড় হয়; 8 সের 
সুতা হইলে ৮ খানি কাপড়ের টানা দেওয়া যাঁয়। 
কয়েক ঘর গৃহস্থ মিলিয়৷ গ্রতিমাঁসে /৪ সের সুতা 
কাটার ব্যবস্থ। হইলে সেই কয়েক ঘবের কোনক্রমে 
একখানি তাত চলিতে পারে--আমরা এই কথাই 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। গৃহস্থ সংমারে খদ্দর চালাইতে 
হইলে ইহা ছাড়া অন্ত উপায় নাই; তবে ধনীদের 
কথা স্বতন্্। তাঁরা চিরদিন অধিক মূল্য দিয়াই 
তাতের কাপড় বাবহার করেন, তাহাদের এদিকে 
উদাসীন থাক! উচিত নয়। 

যাহারা স্থৃতা কাটে, তারা গাছ হইতেই তুল! 
সংগ্রহ করিয়া যদি এই কাধ্য করে, তবে তাহা 
যথেষ্ট উপায় বলিতে হইবে এবং ইহা! একেবারে 
অমন্তব নহে; আমরা এ বৎসরে কয়েক শত 
তৃলাবৃক্ষে কতথানি তুলা হয় তাহার হিসাব 


প্রবর্ধক 


[:৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


রাখিয়। দেখিব, খাদিকে আমরা আরও কত অল্প 
মূল্যে ব্যবহারের বস্ত করিতে পারি । 


উপসংহারে বলিবার বিষয় হইতেছে-_খাদি 
কেবল অর্থসমন্তার বিষয় ন! করিয়া, জাতি-গঠনের 
অন্স্বরূপ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়। পরস্পরের সহিত 
পরম্পরের কতপানি নিবিড় পরিচয় থাকিলে আমরা 
কর্মক্ষেত্রে বিরোধ বাঁচাইয়া চলিতে পারি, তাহা 
সকলেই বুঝেন । এই ধদ্দরকে আশ্রয় করিয়া গঠন- 
যঞ্জ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করা অসম্ভব নয়; কিন্তু জাতি- 
গঠনের তাগিদ ঘদি ন1 থাকে, তাহ। হইলে স্থৃতা 
কাটিয়৷ তাহার হিসাব কযাকধিতে আমরা কোনদিন 
ইহাতে সফলকাম হইব না। সংযুক্ত শ্রমের ভিতর 
দিয়া আমাদের সংযুক্ত প্রাণের পারিবারিক অভেদ 
সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে হইবে । এক তারে ঝঙ্কার দিলে 
কোটি হৃদয়ের তত্ত্রে আঘাত পড়ার এই স্ত্রযজ্ঞ 
অবজ্ঞেয় নহে। আমর! খার্দিকে জাতি-গঠনের 
উপায় বলিয়া লইয়াহি এবং ইহার ভিতর জাতির 
আথিকসমন্ত।র মীমাংসাও যে নাই, তাহা নহে; 
ধান্ত ও কার্পাসশিল্পে যে জাতি স্বাবলম্বী, 
সে জাতির মৃত্যু নাই। 


কতা ভাল কর! কাট্ট্রনীর অভ্যাস ও শিক্ষার 
ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সর্বর বিষয় শিক্ষা 
করিতে হইলে, শিক্ষাকেন্ত্রে শিক্ষাপ্রার্থীকে উপস্থিত 
হইতে হইবে । আমরা ইহার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত 
থাকি; কিন্ত তেমন আকুলতা৷ কৈ এবং আমরা বস 
বার বলিব--স্ৃতা কাটিয়া শুধু .কড়ির হিসাব সে 
ধৈর্য দিবে না। যদি আমরা এক্যবদ্ধ জীবন চাই, 
তবেই খাদি তার পুণ্য-পতাকা-স্বুূপ আমাদের 
ঘরে ঘরে উড়িবে; নতুবা ইহা'্ধীরে ধীরে তাতী 
জোলার কুঁড়ে ঘর পরিপূর্ণ করিয়া বাংলার বস্ত্রাভাব 
দুর করিবে--সে বহুদিন; কিন্তু আমাদের নে 
ধৈর্ধা৪ আছে। আমাদের মনে রাখিততেই হইবে, এ 
বৎসরেই খাদির কশ্মে সতাকাটুনী পাইগাছে 
১১,০২,২৪৫২ আর জোলা৷ পাইয়াছে ১২,২০৪ ৭৫২ 
টাকা; ইহা জাতির সৌভাগ্য বলই বাড়াইয়াছে। 
বদি খাদি ব্যবহারও করি, তাহা হইলে ঘরের কড়ি 
ঘর হইতে যে এক কড়াও বাহিরে যাইবে না, 
সে বিষয়ে আমরা নিঃলন্দেহ হইতে পারি। 


১লক্ল্বান্নি 


(উপন্াস ) 


[ শ্রাশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ] 
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কখন সে যে ঘুমাইয়। পড়িয়াছিল কিছুই বুঝিতে 
পারে নাই,ঝাড়,ওয়ালারা গাড়ী পরিষ্কার করিতে 
আসিয়া তাহাকে ডাকিরা তুলিয়া দিল। 

শশিশেখর অবাক্‌! 

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়। পৌছিখ।ছে। 
যাত্রীরা কেহ আর গাড়ীতে বসিয়া নাই, মোট- 
পোট্লা ছেলেমেয়ে লইয় ছু'একজন মাত্র প্র্যাট্ফশ্মে 
দাঁড়াইয়া তখনও ঘোড়ার গড়ীর দালালদের সঙ্গে 
বচমা করিতেছে । প্রকাণ্ড ষ্টেশন, গাড়ীখান! যেন 
একটা ঘরের মধ্যে আসিয়৷ ঢুকিয়াছে। শশিশেখর 
ধড়মডড়ু করিয়। উঠিয়া! বসিয়। জিজ্ঞাসা করিল, 
কিল্কাতা ? 
.. * ঝাড়দার একজন বলিল, “হাব্ড়। টাখন্‌_ 
উতার্‌ যাইয়ে । . 

ভয়ে ভয়ে শশিশেখর গাড়ী হইতে নামিয়। 


_ একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া চপিতে আরম্ভ 


করিল ফর্টক পার হয়! প্রকাণ্ড স্টেশনের ভিতর 
দিয়। সে বাহিরে আসিয়া দাড়াইল। স্থমুখে 
গঙ্গা । পুলের উপর অসংখ্য যান-বাহন এবং 
লোক চলাচল আরস্ত হইয়াছে। "এই কর্ম- 
কোলাহলময় জনবল মহানগরীর কোথায় তাহার 
স্থান কিছুই সে জানে না, তবু মে পুলের উপর 
লোকজনের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে 
:লাগিল। | 


এতক্ষণে মনে হইল--টিকিট তাহার কাছে 
কেহ চাহে নাই । মনে হইল, মা তাহার নিজে 
আসিয়া দেখ! দিতে হরত" পারে না; কিন্তু অলক্ষো1 
থাকিয়া নিশ্চয়ই তাহার সমস্ত বিপদ্‌-আপদ্‌, সমস্ত 
অকল্যাণ হইতে তাহাকে রক্ষা করে । 

মোজা চলিতে চলিতে শশিশেখর দেঁখিল, 
একটা রাস্তার ধারে পাগড়ি-ওয়াল| একজন. লোক 
টিনের তৈরী লম্বা একট। ঠোঙার মুখে জল ঢালিয়। 
দিতেছে, আর তৃষ্ণার্ত পথিকেরা অঞ্জলি পাতিয়! 
তাহাই গান করিয়। দাতাকে আশীর্বাদ করিতে 
করিতে চলিয়া যাইতেছে। 

পিপাসার্ভ শখিশেখর চুপ করিয়! সেইখানে 
গিয়া দাড়াইল। যে-লোকটি জল দিতেছিল, সে 
একবার তাহার মুখের পানে তাকাধয়। কতকৃগুলি 
ভিজ! ছোল। ও খানিকট। গুড় তাহার হাতে দিয়া 
বলিল, থা লেও বেটা।ঃ | 

এই “অযাচিত অগ্কগ্রহে শশিশেখরের বুকের 
ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল, চোখছুইট। 
জলে ভরিয়! আসিল। 

তাহার পর গুড় ছোল! আর জল খাইয়া সেই 
যে পথে পথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল, সন্ধ্যার পুরে 
দেখা গেল, তখনও সে তেমনি ঘুরিতেছে। ক্ষুধায় 
তৃষণায় ক্রান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শশিশেখর তখন 
টলিতেছে, পায়ে যেন আর জোর নাই। পথে 


ক 


রি 


পথে এমন করিয়া আর কতক্ষণই বা সে ঘুরিবে 
না ধাইয়। এইবার শরীর তাহার অবসন্ন হুইয়! 
আমিতেছে। শশিশেখর চ্ডাবিল, এম্নি. করিয়া 
স্মার ছু'দিন যদি সে ঘু!রয়া (বেড়ায় তাহা হইলে 
তিন দিনের দিন হয়ত" %আর ' চুলিতে গারিবে 
না। চারদিনের দিন হয়ত সে এই ফুটপাথে 
উপরেই পড়িয়া থাকিবে । পাঁচদিনের দিন 
মরিয়া যাইবে। ূ 

কিন্তু এই মৃত্যুর কথা ভাবিতে গিয়া তাহার 
মনে হইল, না, মা তাহাকে মরিতে কিছুতেই দিবে 
না। মা'র অদৃশ্য স্সেহ এবং করুণা তাহাকে 
সর্বপ্রকার বিশ্প হইতে রক্ষা করিয়া বীচাইয়। 
তাহাকে রাখিবেই, এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। 


এমনি সব নানান কথা ভাবিতে ভাবিতে 
শশিশেখর হঠাৎ একনময়ে দেখিল, পথের ধারে 
একট দোকানের স্মুখে অনেকগুলা লোকের ভিড় 
জমিয়াছে। 

মস্ত বড় একটা কাপড়ের দোকান এবং সেই 
দোকানের ভিতর গ্রামোফোন 'বাজিতেছে। আর 
তাহাই শুনিবার জন্য এত লোক! , 

গান শুনিবার জন্ত জনতার এক পাশে 
শশিশেখরও চুপ করিয়া দাড়াইল। 

হঠাৎ সেই জনতার মধ্যে “চোর+ “চোর? বলিয়া 
একটা চীৎকার উঠিতেই লোকগুলা সব এরিক 
ওদিক একটুখানি সরিয়া গেল। কে যেন কাহার 
পকেট কাটিয়া! টাকা চুরি করিয়াছে ! 

দেখা গেল, দোকানের আলোর স্থমুখে একজন 
ভদ্রলোক তাহার কাট! পকেটে হাত চালাইয়া কি 
কি বন্ত তাহার চুরি গিয়াছে কাদ কাদ মুখে তাহাই 
বলিতেছেন আর কয়েকজন শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া 
ঈড়াইয়া হা করিয়া শুনিতেছে। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


গ্রামোফোন বন্ধ হইয়া গেছে। শ্রোতারা 
তখন চোর লইয়া ব্যস্ত ! | 

কেহ প্রশ্ন করিতেছে,--'ধর্তে পাব্লেন নঃ 
মশাই? আচ্ছা বোকা ত' আপনি" 

আবার কেহ বলিতেছে।_-'পাকা হাত মশাই 
ওদের, কোন্‌ সময় যে চুরি করে কিছু বুঝবার 
উপায় নেই, 

. "চোর আর যাবে কোথায় মশাই? আছে 

নিশ্চয়ই এরই মধ্যে কোথাও ধ্াড়িয়ে 1 

“ঠিক বলেছেন দাদা, চোর অনেক সময় ভিড়ের 
মাঝখানেই সাধু সেজে দাড়িয়ে থাকে । 

দোকানের 'শো-কেস্টার পাশে চুপ করিয়! 
নিতান্ত নিরীহের মৃত শশিশেখর দাড়াইয়াছিল। 
একটা লোক পট্‌ করিয়া তাহার হাঁতখানা চাপিয়া 
ধরিয়া বলিল, “তুমি কে হে?' 

শশিশেখরের মুখখানি তখন শুকাইয়৷ এতটুকু 
হইয়া গেছে। কি যে বলিবে কিছুই সে বুঝিতে 
ন| গারিয়া ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া নিতাস্ত করুণ দৃষ্টিতে 
প্রশ্নকর্তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। 


লোকের! একট! হুজুগ পাইলে হয়। সকলেই 


যেন তাহার গায়ের উপর ঝুঁকিয় পড়িতে চায়] - 


“বাড়ী কোথায় রে, এই ! কিনাম কি তোর?' 

কে একজন মাথায় তাহার এক চড় মারিয়া 
বলিয়। উঠিল, “কথা বলিদ্‌ ন! কেন; বোবা নাকি ?' 

শশিশেখর বলিল, “আমার নাম শশী।? 

'এই বয়েসেই পকেট মাবৃতে শিখেছ বাবা ?” 

বলিয়া আর এক ব্যক্তি আগাইয়া আলিয়া 
তাহার গেঞ্িটা তুলিয়া এদিক ওদিক নাড়িয়া 
চাড়িয়া ভাল করি তাহাকে পরীক্ষা করিল। 
বলিল, “কাচিটা কোথায় চালান করে” দিলে বাবা 
এরই মধ্যে? সঙ্গে আরও সাক্বেদ্‌ ছিল বুঝি ?? 


আঙ্ষিন, ১৩৩৮ ] 


ব্যাপার দেখিয়া আশ-পাশের দৌকানীরাও 
তখন ছুটিয়া আমিয়াছে। 
মুখখানি দেখিয়া ভাহাদেরই মধ্যে একজনের 
বোধকরি দয়া হইল। বলিলেন, 'পাগল হয়েছেন 
মশাই? চোর এতক্ষণ পালিয়েছে । দেখছেন না_- 
ছেলেমানুষ, ভদরলোকের ছেলে***'"") 

“তাই হবে। যা বাড়ী ঘা, ভাগ্‌।' বলিয়া 
যে-লোকটা৷ শশিশেখরকে সন্দেহ করিয়! সর্বাগ্রে 
আগাইয়া আদিয়াছিল সে-ই নকলের আগে 
চলিয়৷ গেল। 

শশিশেধরের চোখ দুইটি ছল্‌ ছল্‌ করিতেছিল। 
কিযেন মে বলিতেও চাহিল। কিন্তু ঠোট দুইটি 
তাহার অসম্ভব রকম কাপিয়! উঠিতেই বল! তাহার 
আর হইয়া উঠিগ না, দরু দর করিয়া ছুই চোখ 
বাহিয়া জল গড়াই আদিল মাত্র। 

কিন্তু একজন চলিয়া গেলেও সেখানে লোকের 
অভাব ছিল না। আর একজন অম্নি বলিয়া 
উঠিল, 

এ$, আবার কার] দ্যাখো! দাও হে একটা 
পুলিশ ডেকে দাও তাঁ_কান্না ওর আমি বার 
করুছি।' বলিয়া বোধ করি পুলিশের জন্যই সে 
এদিক ওদিক তাকাইতেছে, এমন সময়ে ছুই হাত 
দিয়া ভিড় ঠেলিয়া কালে! কিভৃতকিমাকার মোট! 
সো] একটা লোক পান চিবাইতে চিবাইতে 
শশিশেখরের কাছে আসিয়! টপ. করিয়া তাহার 
একখানা হাত ধরিয়া বলিল, “আয় !' 

* “আয়' বলিয়াই 'সৈ আর কাহারও দিকে না 
তাকাইয়| শশিশেখরকে টানিতে টানিতে আবার 
তেমনি ভিড় ঠেলিয়। দোকানের ভিতর লইয়া গিয়া 
হলিল, “বোন্‌।' 

শিশেখর অবাকু ! 


সম্ভবামি 


শশিশেখরের জান: 


৫৪৯ 


 লোকগুলাও তখন হ1 করিয়া সেই দিক পানে 
তাকাইয়া আছে। | 

ছেলেটাকে মে বঝেমন করিয়া মারে ভাহাই, 
দেখিবার জনয য়ে লোক তাহার পিছু পিছু 
ছড়ঞুড়, কারা দোকানের ভিতর ঢুকিতে 
বাইতেছিল, মোটা লোকটি হাত্তজোড় করিয়া 
নিষেধ করিল,-“দোহাই আপনাদের! দোকানে 
ঢুকবেন না,--ওইখান থেকেই বাড়ী যান |? 


দোকানের মালিক বোধকরি তিনি নিজেই। 


বলিলেন, “ছোট একট! ছেলেকে নিয়ে টান]টানি 


কর্ছেন,-লজ্জা করে না?” 


এই বলিয়া তিনি তাহার দোকানের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান গুর্থা দরোয়ানটাকে হুকুম করিলেন,-- 


“তাড়িয়ে দাও নব এখান থেকে। 
গোলমাল না করে।, 


বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। 


কেউ যেন 


'লোকগুল! তখন আপনা হইতেই সরিতে আরস্ত 


করিয়াছে । 


যাহার টুরি গিয়াছে 'সে একটা দীর্ঘনিশ্বাদ 
ফেলিয়া শঙ্লিশেখরের পানে কট্মট্‌ করিয়া তাকাইয় 
বলিয়া গেল,--“তিনটে টাক! ছিল মণি-ব্যাগে। 
থা ব্যাটা কতদিন খাবি!” 


শশিশেখরের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরগ্ত 
হইয়াছে। 

দোকানের মালিকের নাম মাখন সান্ভাল। 
দেখিতে কাকার, গায়ের রং' কালো, প্রকাণ্ড 
ভুঁড়ি, বড় বড় গৌফ, পাক থাইয়। খাইয়। মুখের 
ভিতর আনিয়৷ ঢুকিয়াছে, দেহের সর্বত্র ভাল্গুকের 
মত লোমেডাকা।, 
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ৰাড়ী তাহার বেশি দুরে নয়। পাশের একটা 


গলির ভিতর দোতল! একখানি বাড়ী। বাড়ীখানি . 


নিজের। সংসারে লোক. বলিতে তাহার বুড়ী মা, 
স্ত্রী এবং এক অবিবাহিতা ক: গৃত্রসস্তান নাই, 


এবং সেইজন্তই বোধ করি ওই ছেলেটার উপর. 


নিরধ্যাতন তাহার অসহা হইয়! উঠিয়াছিল। 

সেইদিন হইতে তাহারই সংসারে শশিশেখরের 
একটুখানি স্থান হইয়াছে। 

শশিশেখর তীহারই বাড়ীতে ছু'বেলা খায় আর 
দোকানে কাজ করে। 

কাজ এমন বিশেষ কিছুই নয়। সিড়ি দিয়া 
উঠিয়া গিয়! কাঠের মাচানের উপর বসিয়া থাফিতে 
হয়। 

নীচে বনিয়! বলিয়৷ যাহারা কাপড় বিক্রি করে, 
তাহারা হাকে হয়ত? 'ল' চুড়ি পাড়, কালোর 
ধাক্কা, সাত শ' বিরানবাই ! 


কাপড়ট! বাহির করিয়া মাচানের উপর হইতে 
নম্বর বৈথিয়! ঠিক সেই লোকটার হাতের কাছে 
কাপড়খান। ছুঁড়িয়। ফেলিয়া দিতে হুয়। 

শিখিতে মোটেই দেরী হয় না। কোথায় কি 
কাপড় আছে, কোন্‌ কাপড়ের কি নাম, ছু' দিনেই 
সে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। 


মাখনবাবু বলিয়া বসিয়া দেখেন আর বলেন, 
“ছোড়াটা খুব কাজের লোক হবে দেখছি,-ন! 
কি বল হে জিতু?” 

জিতু তাহার মুখখানা কিন্তুতকিমাকার করিয়া 
ঠোঁট ছুইট! উপ্টাইয়! বলে, নাঃ, ও আপনি. বসে? 
রয়েছেন বলে'। নইলে দশটা ডাকে সাড়া 
দেয় না। 

আর একজন খাতা লিখিতে লিখিতে হুঁকা। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


টানিতেছিল, বলিল, কি যে একখান! বই পেয়েছে 
মশাই সেখান। পড়ছে ত” পড়ছেই।' 

উপরের দিকে তাকাইয়া লান্তাল্‌ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “কি বই রে--? ওরে ও ছৌঁড়।! 

শশিশেখরেরই বয়পী একট! ছেলে ঠিক বাশীর 
মত কণস্বরে উপর হইতে জবাব দিল, 'ফাষ্টোবুক্‌ !” 

“ফাষ্টোবুক! কই দেখি, নিগ্নে আয় দেখি 
বইখানা, ওরে ওশশী' বলিয়া মাখন সান্তাল 
তাহার হাতের ইসারায় শশীকে নীচে 'নামিবার 
ইঙ্গিত করিলেন। 

বইখানা হাতে লইয়। খশিশেখর নীচে নমিঘা 
আমিল। 

দেখ। গেল, বইখানি 'ফাষ্টবুক্‌" নয়, ছবিওয়ালা 


একখানি ইংরাজি বই। বইখানি উল্টাইয়া 
পাল্টাইয় সান্তাল-মশাই বগিলেন, “এ বই কোথায় 
গেলি রে তুই ? 


ভয়ে ভয়ে শশিশেখর বলিল,-“দিদিমণির 
কাছে? | 

'এ বই তুই পড়তে পারিস? 
আট্কায় না? 

শশিশেখর বলিল, 'ন1।' 


সান্তাল বলিলেন, “ 
পড়তে পাবিস তুই ? 

শশিশেখর বলিল, “এটা ফারুক ত? নয়-_এট। 
রবিন্মন্‌ ক্র,শো।।” 

“সে আবার ফি! তবে যে ওই, ছোড়া বল্ল 
ফাষ্টোবুক্‌ 1 প্র 
'না। ফাষ্টবুক আমার নি শেষ হয়ে 
গেছে। & 

সান্তাল বলিলেন, 'তাহ'লে তুই অম্ললার সমান 
সমান পড়িস বল্‌! 


কোথাও 
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'ফাষ্টোবুক্‌ তাহ'লে 


আশ্বিন, ১৩৩৮ 1 


অমলা তাহার মেয়ের নাম। গাড়ী করিয়া 
সে স্থলে পড়িতে যায়। 

শশিশেধর বলিল, *দিদিমণির চেয়েও এক 
ক্লাস উচুতে পড়তাম আমি। এ বইথানা 
দিদিমণিই আমাকে দিয়ে |? 

সাহ্টাল বলিলেন, “ছ'। অমল! খুব ভালো! 
ইংরাজি পড়ে। বুঝলে জিতু অমলা_আমার 
বড় মেয়েটা! হে, স্কুলে ফাষ্টে। হচ্ছে বরাবর । 
বুঝলে £, মাষ্টারনীরা ভারি ভালবামে-_পুরস্কার 
পেয়ে গেয়ে ঘর বোঝাই করে" ফেলেছে । আমার 
মা বলে--মেয়েকে পড়াতে হবে ন|, সেকেলে 
লোক কিনা! আমার কিন্তু বাবা সেই এক জিদ্‌। 
ওকে আমি পড়াবই। বিয়ে আমি এখন ওর 
দিচ্ছি নে। বুঝলে? | 
_ এই বলিয়া তিনি তাহার কর্মচারী জিতুর 
সঙ্গে কন্যা অম্লান গল্পে এমনি মশগুল্‌ হইয়া 
পড়িলেন, ঘে শশিশেখর যে কাছে দাড়াইয়। আছে 
সেদিকে তাহার আর খেয়ালই রহিগ না। 

কিয়ৎক্ষণ পরে কাপড়ের একজন খরিদ্দার 
জামিতেই ব£খানা তিনি শশীর হাতে ফিরিয়া 
দিয়! গল্প বন্ধ করিয়া বলিলেন, বা পড়গে যা! বসে? 
বসে? 

খুশী হঃয়া শশিশেধর আবার তাহার সেই 
নিদিষ্ট স্থানে গিয়া উঠিল । 


* কোন্‌ দিক দিয়ী কিযে হয় কিছুই বলা যায় 
ন|। সেইদিনই বাড়ী গিয়া সান্াল-মশাই 
ডাকিলেন, “ওরে ও অমলা, শোন 
অমলা তাহ।র বাবার কাছে আসিয়া দাড়াইল। 
“কি বলছ বাবা? 


সম্ভবামি 
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“হারে ওই শবী শুনছি নাকি ইত্রাজী পড়তে 
পারে! ও 

অমল! হাসিল বলিল, থ্থার্ড ক্লাসে 
পড়তো হে! %*.. | রঃ 

'সাগ্তাল *রলিলেন, “বটে! তাহ'লে তোর 
চেয়ে নীচ-বল্‌।" 

অহলা বলিল, 'না বাবা, আমার চেয়ে ওপরে ।' 

সান্ভাল-মশাই বলিলেন, 'বিদ্যে দানের ওপরে 
আর দান নেই-_জ্জানিস্‌ অম॥11! ছেলেটা! বামুনের 
ছেলে, €কে স্কুলে ভদ্তি করে” দিই--ন1 কি বল্‌! 
ডাক্‌ দেখি তোর মাকে ।' 

মাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। সান্তাল- 
গৃহিণী পাশের ঘরেই ছিলেন। সাদা ধপধণে 
গায়ের রং, যেমন রোগা তেম্নি লম্বা, চোখে 
রূপায়-বীধানে| চশমা,বগ্কার দিয়া বাহির হইয়! 
আসিলেন,-- 

“কেন গোঃ বলেছি না, যেদিন এসেছে 
সেইদিনই ত' বলেছি, দাও স্কুলে ভর্তি করে 
দাও, বামুনের ছেলে ধর্ম পৃণ্যি হবে) তা 
ধর্ম পুণিতে কি মন আছে তোমার, তুমি শুধু 
ভ!বছ-কার গলায় ছুরি দেবে, একটাকার 
কাপড় পাচটাকায় বিক্রি করবে, .....নরুকে 
কোথাকার ! খাবে নরকে হাবুড্বু, তখন বল্বে 
যে হা] বলেছিল বটে! 

,, “সেই ভালো ।” 

পরদিন নরকের ভয়েই বোধকরি সান্তাল 
মহাশয় জামাজ্ুতা পরিয়া হাতে রূপা-বাধানো 
ছড়ি লইয়া গাড়ী চড়িয়া শশিশেখরকে স্কুলে ভি 
করিয়া দিয়া আগিলেন। এবং .তাহার পর হইতে 
শশিশেখরও অম্লার সে আহারাদি করিয়! 
কাপড়ের দোকানে না গিয়া স্কুলে যাইতে আরম 
করিল। ' - 
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সাগ্যাল*গরিয়ী ডাকেন, "ওরে ও শশী, আয় কাবা 
আয়, থেয়ে নিবি আয়! বামুনের ছেলে--না 
খেয়ে খেয়ে শেয়ে আমার নরকের ব্যবস্থা করে? 
দিস না বাবা; আয়।: ॥ 

আসিবে কি, সে তন অমলার, সঙ্গে কত 
দেশ-বিদেশের কত মজ্জার মজার গল্প করিতেছে। 

শমী বলে, 'মা ডাকছে যে! চলো” 

অমল তাহার হাতখান! চাপিয়। ধরে। বলে, 
চুপ! আরও ডাকুকৃ। ডেকে ডেকে যখন 
গালাগালি দেবে তখন যাৰ ।' 

গালাগালি দিতে তাহার বিশেষ দেরি হয় 
না। বার কতক ডাকিম়াও যখন সাড়া পান না, 
তখন স্থরু করেন, হাজার হোক্‌ পরের ছেলে ত'! 
এই কাপুড়ে মিন্সেই যত নষ্টের মূগ। কেন বাপু, 
পরের গলায় ছুরি দিয়ে "রকালের পথ বর্ঝরে 
করছ তাই কর, আবার এই বামুনের ছেলেটিকে 
ঘরে এনে পাঁপের বোঝা! বাড়াবার দরকার কি! 
কখন্‌ কি অপরাধ হয়--হে ঠাকুর, অপরাধ নিয়ে। 
না বাবা ! 

বলিয়া যুক্তকরে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া তিনি এইবার তাহার মেয়েকে লইয়! 
গড়েন। 


. ধিলি ও অমলা, অত বড় ধিঙ্গি মেয়েঃ বাপ. 


না হয় জুতো-মোজা পরিয়ে খিরিস্তানী করবার 


মতলবে আছে, তাই বলে' কি সময়ে চারটে খেতেও. 


হবে না ছাই! নিজেও খাবি না আর ওই 
ছেলেটাকেও খেতে দিবি না?" 

এইবার তাহার! ছু'জনেই হাসিতে হাসিতে 
মা'র কাছে আগিয়! ঈীড়ায়। শশিশেখর বলে, 
'আমার কিছু দোষ নেই মা, এই অমল আমায় 
আসতে দেয় নি।' 

হাসিতে হালিতে অমল| বলে) থিবরদার বলছি, 


রে 


| ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শশী মিছে কথ! বোলো! না! না-মা, ওই শশীই বরং 


বলছিল--মা'র গালাগালি বড় ভাল লাগে ।, 


সান্তাল্-গৃহিণী বলেন, "হ্যা তা লাগবে বই"কি 
বাছা, আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাই আর 
তোমর! দিব্যি...” নিজের মা হ'লে এতক্ষণ 
ঠ্যাঙ্গাতো তোমায়, তা জানে! 1 


নিজের মা'র কথায় শশিশেখরের চোখ ছুইটি 
জলে ভরিয়া আমে এবং তাহাই সে গোপন 
করিবার জন্য জানালার কাছে গিয়। মুখ ফিরাইয়া 
ফাড়ায়। একে রাত্রিকাল, স্যান্তাল-গিশ্ী চোখে 
ভাল দেখিতে পান ন1) সেজন্য চিস্তা নাই, কিন্তু 
অমলার চোখ বড় তীক্ষ। তংক্ষণাৎ সে বলিয়া 
ওঠে, “মা আমাদের বড় ভূলে বায় বাপু, কিছু মনে 
থাকে না। বলেছি হাজ্ারবার তুমি ৪র মা'র কথা 
বোলো না, বললেই কাদে, তবু সে কিছুতেই..." 
কই দেখি--৮ বলিয়া অমল! শশিশেখরের কাছে 
গিয়। ছুইহাত দিয়া তাহার মুখখানি নিজের 
দিকে ফিরাইয়। সত্যই সে কীাদিতেছে কিন! 
দেখিতে চায়। | 

শশিশেখর বলে, ধেৎ। কীদৰ কেন? রঃ 

. বলিয়াই সে তাহার হাঁত দুইটা সরাইয়া দিয়া 
ম্রানমুখে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
হাসি দিয়া অশ্র ঢাকানো বড় দায়। ধুরা পড়িয়া 
গিয়া শেষে হাত্তের ইসারায় অমলাকে" চুপ করিতে 
বলিয়, কাপড় দিয়া চোখ ছুইটা তাড়াতাড়ি মুছিয়া 
ফেলিয়া বলে, 'কাদ্ব কেন? চোখে একটা 

'হাতী ঢুকেছিল, না? বলিয়া মলা হালিতে 
হাসিতে তাহাকে মম ভংগনা করিয়া র্‌ 
'ছিচ্কাছুনে !” 

সান্তাল*গৃহিদী ধারার ধরিয়া দিয়া রি 
কোলের কাছে টানিয়া আনিমা বলেন, 'ন না 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


কাদে নি, তুইও 'যেমন! কেন রে শশী, ছি, 
কাদতে আছে? আমি যেমন অমলার মা, 
তোরও তেমনি মা হই শশী, তোর কিছু 
ভাবনা নেই, কাদিমনে। আমার ছেলে নেই, 
তুই-ই আমার ছেলে ।, 

শশীর কানা ইহাতে থামা দূরে যাক, আরও 
যেন বেশী করিয়া উচ্ছৃসিত হইয়। উঠিতে চায়। 

প্রাণপণে তাহা সে দমন করিয়া এম্নি জার 
একজনের কথা ভাবে । সন্তান ত' তাহারও ছিল 
না। কিস্তুসে ত' ভাহাকে এমন করিয়া গ্রহণ 
বঝরিতে পারে নাই ! 

মা তাহাদের দু'পাশে বসাইয়। খাওয়ান । খাওয়া 
শেষ হইলে বলেন, 'যাও তোমরা এবার নাচো, 
গাও, গঞ্প কর, ফুদি কর, আমি সেই কাপুড়ে 
মিন্সেকে দেখি ।? 

অমলা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে । বলে, 
হ্যা-মা, বাবাকে তুমি কাপুড়ে-মিন্সে বল কেন 
বলত? 

মাও হাসেন। বলেন, 'বলব না? কাপড় 
কাপড় করেই জনম গেল; ধর্ম নেই, পুণ্যি নেই, 
কাণ্জুড়ে বলব না ত” কি বলব বা!” 


এমন সময়ে হি হি করিয়! হাসিতে হাসিতে বেঁটে 


মান্যাল-মশাই দরজার কাছে আসিয়া! দীড়ান | হাতে 
ত্রাহার সেই মোটা রূপা-বাধানো লাঠি, গায়ে সাদা 
ধপ ধপে.লংক্থের ডবল্-্রে, সার্ট, একহাতে একট! 
কাগঞ্জের মোড়কে বাধা কয়েকখান। বই। 
তেমনি হাসিতে হাদিতেই বলেন, শুনেছি গো 
সব শুনেছি । আমায় কাপুড়ে বলা হচ্ছিল ; ন| রে ? 
অমল! বলে, 'ই1 বাবা, আমি বারণ করি, ম| 
তবু কিছুতেই শোনে না। কাপুড়ে' যেন তোমার 
ডাক-নাম 1. 
মা বলেন, “কাপুড়ে নয় ত' কি! ওই দোক'ন 
[৭৯] িি 


সম্তবামি 


৮৫৬ 


হলো গিয়ে ওদের তিনপুরুষের দোঝান। তিন 


পুরুষ ধরে? কাপড় যাঁরা বিক্কী করে তারা কাপুড়ে? 


নয় ত' কী বাছা? * 

সান্যাল-ম্শাই-এঘ হাতে কাগজের গোঁট্লর্ট। 
অমলা, এতক্ষণ লক্ষ্য করে, নাই, এইবার সেটা 
দেখিতে পাই! হাসিতে হানিতে তাহার কাছে 
আগাইয়া গিয়া বলিল, *বাবা, এটা কি? 

সান্তাল-মশাই বলিলেন, 'যাও আগে হাত ধু 
এসো মা, দেখাচ্ছি, ৪টা তোমাদেরই জহ্থো 
এনেছি ।” 

হাত: না ধুইয়াই এ'টো হাতে লাফালাফি 
করিতেছে দেখিয়া মা চীৎকার করিয়। উঠিলেন, 
“বেশ করছে, দিক ওই এট! হাত তোমার গায়ে 
লাগিয়ে । তুমিই ত' ওকে খিরিস্তানী করে" 
তুললে, নইলে বামুনের মেয়ে--এটোক্কাটা জ্ঞান 
থাকে না গা! ছি!ছি!? 

শশী ও অমলা, ছু'জনেই হাত ধুইয়া আসিয়। 
কাগজে মোড়া পৌট্লাটা খুলিতে বসিল। 

গান্তাল-মশাই বলিলেন, "খাতা, জলছবি, 
পেন্সিল, ছু'জনে" সমান-নমান ভাগ করে? নাও। 
আর ওই যে ছবিগ'ল! ইংরেঞজি বই ছু'খানা-. 
একখানা তোমার, একখানা শশীর ।" 

খাতা, পেন্সিল, জলছবি--অমলা ভাগ করিতে 
বসিল, 'মার শশিশেখর বই দেখিতে লাগিল । 

,(দেখিল, বই ছু'খানির মধ্যে একখানি 
হৌয়াইইএওয়ে লেড্‌ল” কোম্পানীর দোকানের 
ছবিও€য়ালা মুল্য তালিক। আর একখানি--কয়েকটি 
বাড়ী ও পুলের ছবিওয়াল! ইঞ্জিনিয়ারিংএর বই । 

শশিশেখর বলিল, “এ বই. ছুটো কেন 
এনেছেন ?” 

সান্তাল-মশাই বলিলেন, 'দেকি রকম? ছু 
টাকার এক পয়ম| কমে ছাড়লে ন! বেটা, বল্লে, 


৪৫৪ 
খুব ভালো! গল্পের বই বাবু, আপনি নিয়ে যান__ 
ছেলের! খুশী হবে। তাহ'লে ত' ঠকিয়েছে দেখ ছি 

অমলাও বই ছু"খান। একবার উল্টাইয়] 
পাল্টাইয়৷ দেখিয়া হাসিতে লাগিল ।_-“বাবা ভারী 
ঠকে' আনে বাপু! কুল কিআর সে দোকান- 
দারটার তুমি দেখ! পাবে ?' | 

ঘরের ভিতর হইতে মা বলিয়! উঠিলেন, “ঠকৃবে 
না? কাপড় কিনতে যারা আসে তাদের পেলে যে 
তোর বাবা ঠকায় ! সেই জন্তেই ত* নিজে ঠকে। 
বেশ করেছে ঠকিয়েছে ওকে, আচ্ছা হয়েছে!” 
বলিয়া! হাসিতে হাসিতে স্বামীর মুখের পানে 
তাকাইয়। দেখিলেন। তিনিও হালিতেছেন। 

সানীল-মশাই বলিলেন, “কাল তোর মাকে 
দিল্‌ ও বই ছু'খানা, বদলে শিয়ে আসবে । আনি 
ত আর ইংরেঞ্জি জানি না যে, পড়ে নিয়ে 
আস্ব।; তোর মাঁজানে। ও কিছুতেই ঠক্‌বে ন। 

এই ইংরেজি জানা লইয়া কতদিন কত বচস! 
তাহাদের হইয়া! গেছে। 

মা বলিলেন, 'জানিই ত*। তোমার 2েয়ে ভাল 
জানি। দ্যাখ শশী, কই ওয়াটার মানে ওকে 
জিজেদ্‌ কর দেখি, কিছুতেই বলতে পারবে না, 
আর আমি দ্যাধ বলে' দিচ্ছি।' 

সান্যাল-মশাই বলিলেন, "জানি না? দেখবে 
বল্ব? আন্‌ ত' বাবা শশী এক মাস জ্জোটার। 
ভারী পিপালা পেয়েছে ।, 

শশী ও অমল দু'জনেই হাসিয়৷ উঠিল । 
: শশিশেধর বলিল, "মা হেরে গেলেন ।” 

মা বলিলেন, আচ্ছা, আর-একদিন হারিয়ে 
দেবো দেখিস্‌। ওটা আমারই কাছে শেখা। 
ঘাক্‌; জাম] জুতো খুলে তুমি এসো ত* দেখি, ওগো, 
শুন্ছো! এ-সময় আর ওয়াটার খেয়ো না, 
খেলে আড় ভাত খেতে পারবে না কিন্তু” 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সানাল মশাই বলিলেন, “আসি । ওরে বই 
ছুটো৷ তাহলে তুলে রাখকাল দেখব,__বদলে 


শশিশেখরের বলিতে কেমন যেন লঙ্জ! 
করিতেছিল, তবু সে বলিল, “বদলে একটা 
রামায়ণ ....* 

কথাট। মা বোধকরি শুনিতে পাইয়াছিলেন, 
বলিলেন, “দেখ লে-শশ'র কেমন বুদ্ধি দেখেছ? 
ব| রে এশী, হিন্দুব ছেলে__রামাণ মন্থা ্ারতই ত 
পচতে হয় বাবা! আর ওই থিরিস্তানী পোড়ার- 
মুখী-ওর সুখ ধিয়ে বেরোলো না, তুই ইৎবেজি 
পড়ে পড়েই মবু! বাপ, তোর সায়েবের সঙ্গে বিয়ে 
পেলে, মেন্‌ সায়েব হবি ওগো শুনছে শশীর 
জনা কাল একটি ভাপ রামায়ণ এনে দিয়ো। 
রাখাফ্ণথানি তুমি আম য় পড়ে, পড়ে" শুনিয়ে! বাবা 
বামুনের ছেলের মুখে 
রামায়ণ শুনব কাল থেকে, ওই নরুকের সসার 
করার পাপ হয়ত' তাতে একটুখানি কমবে বাছ। ! 
ও না আনিয়ে দেয়, কাল তোমাকে রাযায়ণ 
একথানি আমি নিজে আনিয়ে দেবো ।, 


শশী, কেমন 2 আহা, 


লাল রঙের পেন্সিলটার ওপর ইলেক্টি কৈ 
আলো! আসিয়৷ পড়িয়াছিল, হেঁটমুগে বসিয়া বসিগ্ন 
শশিশেখর তাহাই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। 

অমলা তাহাকে একট। চিমটি কাটিয়া দিয়া 

তাহার দিকে শশিশেখরকে ফিরিয়া তাকাইতে 
বাধ্য করিয়া, চোখ টিপিয়া ঈষৎ, হাসিয়া তাহার 
কানে-কানে বলিল, 

“তবে আর কি, সব ছুঃখই ঘুচে গেল তোমার ! ! 

বলিয়৷ পে তাহাকে সেখান হইতে উঠিয়া 
আপিবার ইঙ্গিত করিয়া নিজেও উঠিয়া ধাড়াইল। 


(ভ্রমশঃ-- ) 


কামাখ্যার কথা 


বাংলার ইতিহাস নাই। বাঙ্গালীর পা রাখিবার 
প্রাচীন ভিত্তি ছিল না_এ জাতিটা একপ্রকার 
ভূইফোড় হইয়া! গঙ্গাইয়। উঠিয়াছে। আদর্শের জন্য 
ভারতের স্দূব *শ্চিম প্রদেশে চাহিতে হয়। 
অযোধ্যা, হস্তিনাপুক, বৃন্দাবন, গুজরাট, রাজপুনা 
ছাড়া আমাদের গর্বের স্থান নাই ; খাম, কৃথ, শঞ্চর, 
নানক, প্রতাপ, 'শবাজী প্রভৃতির চরিত্র ছাড়া 
অন্গসরণ করার মানুষ বাংলায় মিলে না। সে ভূল 
ভাঙ্গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহান আজ যাহ 
বাহির হয়, তাহা অপূর্ব 3 ধশ্ম, বীরঙ্ের অমর* 
কাহিনী বার্গালীর শৌধর্য ও বাধোর পঠ্চিয় পাইয়া 
আমরা আজ ধন্য হই। 

খথেদে “আপতো য তু পনয়োইস্থদ্না ঠেব 
পীয়বঃ” অথাৎ দেবতাদের শত্রু পণিগণ দূৰ হ৪-- 
তখন কত গর্কে দেবান্র সংগ্রামের কথা পড়িতাম, 
আঙ্ষ সে ভূল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই সংঘর্ষ 


সেদিন আধ্যজাতির, দেবজাতির গৌরবকাহিনী 


হইতে পারে; কিন্তু আজ তাহ রই শ্রাতাক্রয়া আর্ত 
হওয়ায় ভারতের আধ্যসভ্যুতা নিংশেষপ্রায়। প্রতি- 
হিংসার .বীজ, অত্যাচারের বাজ 'জাতি উৎসঙ্ 
হইলে৪ ধ্বংস হয় না, নৃত্তন মৃত্তি আশ্রয় করিয়! 
প্রতিশোধ লয়। ভারতের সে দেবাস্থর সংগ্রামের 
ইতিহাস আর হিগ্ালী নয়, একটা আদিম 
জাতিকে উৎস করিয়া একটা জাহির আত্মপ্রঠিষ্ঠার 
প্রয়াস ইহার ঘধো লক্ষ্যে পড়ে। আজ সে পণিগণ 
নাই, আধ্যঙ্গাতিই. বা কোথ।! পে বিঞ্রম, সে 
আদর্শবাদই রা কোথায় গেল! 


হত্যা করিয়া, বিতাড়িত করিয়া, মনুযাত্থের 
অপমান করিয়া কোন জাতির সৌভাগা-হুধা স্থায়ী 
হয় না। যেজাতির অত্যুখান-যুগে যত অত্যাচার 
ইয়, সে জাতির অধঃপতনের কাল তত দীর্ঘ হয়। 
ভারতে আজ এই হিন্ুজাতিও মূলে এমনই মহাপাপ 
আশ্রয় করিয়াছিল; তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরও কত 
দীঘদিন সরিয়া চলিবে তাহা কে বলিতে পারে! 

বৈদিকষুগে আর্ধাসভ্যতার জগ়ুডস্কা পিটিয়া যে 
জাতিট। 'গান্ধার হইতে জলখি শেষ' রাজা জয় করিল, 
সে অস্থুর, গ্রেচ্ড, পণি-_-ভারতের আদিম অধিবাসী- 
দের উচ্ছেদদাধন অথবা আত্মসাৎ করিয়া জগঞ্জযী 
হইল--সে রাজা, সে জাতি আজ গেল কোথা! 
এই প্রশ্ন আজ যে বার বার মনে গুমরিয়া উঠে। 

“আছি” বলিলে আর গশুনিব কেন? তাহারা 
যেমন একটা বিশাঁপ জাতিকে ভারতের বক্ষ হইতে 
মুছিরা দিয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তদ্রপ আজ 
সেদিনকার সেই বিজয়ী জাতিটাকে নিশ্চিত করিয়া, 
ভারতে অন্য এক জাতি তাহাদের বিশিষ্ট সভ্যতা! 
লইয়া সিংহাসন পাতিয়াছে। আর শতাবী পরে 
দেত্িও, তোমাদের প্রাচীন স্বতিটুকু পর্যন্ত লোপ 
পাইবে, নিজেদের হিন্দু বলিতেও বাধিবে। তোমরা! 
চাহিবে, লী্গুল-কাট। শৃগালের স্তায় সকল জাতিই 
লাঙ্গুলহীন হউক; কিন্তু সেকথা, যে জাতির প্রাণ 
আছে, তাহারা শুনিবে না--তোমাদের মাথা 
মুড়াইয়া তাহাদের ধর্দে ও আদর্শে তোমাদিগক্ষে 
দীঙ্ষ। দিবে; আপত্তি করিলে ছলে, বলে, কৌখলে 
তোমাদের অস্তিতটুকু মুছিয়! দিবে 


৫৫৬ 


তীরথরাদ্ষ ব্রদ্মপু্র নদ্দের তীরে দ্াড়াইয়৷ এই 
কথা মনে হইল; মনে পড়িল, বামনপুরাণের 
কথা-_অনধিকারী বোধে, কি রূপক দিয়াই না 
জাতির প্রতিভাবান্‌ পুরুষের দেশকে বুঝাইয়াছিল, 
দৈত্যরাজ বশির পাতাপপ্রবেশ বৃত্তান্ত! ইহা যে 
নিছক বৈদিকভারতের সমরাভিযানের ইতিহাস, 
্রক্মণ্যধর্শের বিজয়কাহিনী! দৈত্যরাজ বলিকে 
বলপূর্ববক আধ্যাবর্ত হইতে বিদায় করার কাহিনী 
আজ আর হীন, অস্তাজ, অন্পৃশ্থজাতিও স্বীকার 
কবিবে না- অতিদানে বলির মাথায় বামনদব 
পা দিয়া তাহাকে রসাতলে পাঠাইয়া মুক্তি 
দিয়াছিলেন। এমন বোক| বুঝান কথা আর 
(কহ শুনিতে চাহে না; যাছুবাক্যে দীর্ঘযুগ 
দেশকে ভুলাইয়া, হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্মা কীর্তন 
যে শ্রেয়ঃ ফল দেয় নাই, তাহা আজিকার এই 
ংশয়চিত্তপ্রাণ জাতিকে দেখিলে অনায়াসেই 
বুঝা যায়। সত্য কথাটা সত্যরূপে প্রকাশ করিলে 
কি যে হানি হইত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই; 
মিথ্য। দিয় মানুষের মন আচ্ছন্ন রাখিলে--যেদিন 
সতোর আলোক আনিয়া পৌছিবে, সেদিন 
অতীতের এই ছুর্ঘ,দ্বিকে হেয় করার জন্য জাতি 
আত্মন্রোহী হইলে, দোষ দিবার কিছু থাকে না। 
আঙ্জ হিন্দুধর্ম অনাস্থা -কালপ্র ভাব বলিয়া সাস্তৃনা- 
ল্ইলে কি হইবে? একদল শরেষ্টপুরুষের আত্ম- 
স্তরিত্ই ইহার কারণ বলিতে হইবে। ন্বদেশ, 
স্বজাতিকে অন্ধকারে রাখিয়া, দলবিশেষের প্রাধান্য 
রক্ষার এই উদ্ণপ্রয়ান, এই বিশাল হিন্দুজাতিটার 
মূলে বড় গুরুতর আঘাত দিয়াছে-_আমরা 
আতুদোষেই আঙ্গ উৎসন্গ হওয়ার পথে। 

কামরূপ রাজ্য হ্থদুর চীন হইতে লোহিত 
সাগবের উপকূল পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল-_ং্তমান ব্রন্- 
পুত্র লোহিত সাগরের ক্ষীণম্মতিচিত। বাংলার 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


অন্ধাংশ সেদিন সমুদ্রগর্ডেই নিহিত ছিল। আধ্য- 
মভ/তা গৌড়দেশ পর্যান্ত পৌছিয়! নিঃশেষ হয় নাই; 
সদুদ্র-পাড়ি দিয়৷ কামরূপ জয় করিতেও ষে অগ্রসর 
হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ আজ অন্বেষণ না 
না করিলেও মিলে -আধ্সভ্যতার সহিত প্রাচীন- 
যুগের আম্রিক র'তিনীতির এমন সংমিশ্রণ আর 
কোথাও দেখা যায় না। 

সমগ্র ভারত ধখন অস্থররাজ্জ্য ছিল, তথন শুনা 
যার, গান্ধার হইতে এই জলধি শেষ, অর্থাৎ লোহিত 
সাগর অবধি তাহাদের সীম! নির্ধারিত হইয়াছিল। 
এই জাতির ভিতর হইতেই একট। নূতন সভ্যতার 
অঙ্যুতথান হউক, অথবা মধাএশিয়া হইতেই আর্ধ্য- 
জাতির আগমন সত্য হউক, এই নূতন সভ্যতার 
পীড়নে মেই আদিম জাতিটা লোহিতসাগরে 
ভালিয়া কতক কামরূপে আসিয়া আশ্রয় লইল, 
কতক বা অনিদ্দি্ঠ পারাবারে ভাগিতে ভামিতে 
নানাস্থানে ছড়াইয়! পড়িল । এই অন্থরজাতিই নাকি 
“আসেরিয়। নামে প্রসিদ্ধ হয়। পণিগণ হইতেই 
ফনিসিয়ান জাতির উৎপত্তি; ইহাদের পণি কালকেয় 
নামেও অভিহিত করা হইত। নিবাশ্তকবচ 
পাতুপুত্রের বিক্রমে সমুদ্রগর্ভে স্থান করিয়া লয়; 
ইহারাই শে্রেচ্ছ, কচ। পশ্চিমভারতে কচ্ছপ্র্দেশ কি 
ইহাদেরই আপিপুরুষের স্ৃতি বহন করে! 

কামরূপে যাহারা আশ্রয় লইল, তাহাদের উপর 
আর্ধাজাতির আক্রমণ কেবল ইন্দ্রাি দেবতারাই 
করেন নাই; ধারাবাহিক আক্রমণে ইহাদের বিধবন্ত 
করা হ্ইয়াছিল। বামনদেবের ,পর পরশুরামও 
কামরূপে অভিযান করেন? এই লোহিতসাগরের 
উপকুলেই মাতৃহত্যাঙ্জনিত মহাপাপ হইতে ধিনি 
মুক্তিলাভ করেন। এইখানেই তিনি ব্রহ্ষকুণ্ডতীর্ঘ 
স্থাপন করেন; বান্তকুজ হইতে ব্রাঙ্গণ আনিয়া তিনি 
কামরূপে আধ্যপভ্যতা প্রচারে উদ্যোগী হয়েন। 


আশ্বিন; ১৩৩৮ ) 


কিন্ত কালে তাহারা গ্নেচ্ছজাতির আচার গ্রহণ 
করিয়া পতিত হন। এই ব্রাঙ্গণের ঘক্তধারা আশ্রয় 
করিয়া এখনও মিশ্‌মি, দাক্লা ও মিরিজাতি 
আসামের পর্বতে, অরণো, উপত্যকায় বাস করে। 
্ন্ষকুগুতীর্থে এই মিশমিজাতিই পৌরহিত্য 
চলিতেছে | 

বলির “পাতাল” প্রদেশ 
অবস্থিত আছে বলিয়াই শুনা যায়। বলির' পুল্র 
বাণ। তাহার ছুহিতা উধার সহিত কষ্-্ৃত 
অনিরুদ্ধের গোপনপ্রণয় উপন্যাসের অপেক্ষা 
কৌতৃহলগ্রদ। বাঁণরাজ খুব সম্ভবতঃ ভারতের 
পশ্চিমপ্রাস্ত হইতে পুনরায় পিতৃরাজো পুনঃ 
গ্রত্যাবৃত্ত হয়েন; কেনন। কামরূপ রাজোর অন্তর্গত 
তেজপুরে তার কীত্তিগাথা এখন৪ লোকবিশ্রুত-_ 
এমন কি অনিরুদ্ধের কারাগার কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত 
বাণরাজার সংগ্রামক্ষেত্র তীর্থস্থানরূপে আজিও 
বর্ধমান। এই সকল দেখিয়। ভাবিয়া কত যে মনে 
হয়, তাহ! ভাষায় প্রকাশ হয় না। ভারতের আদিম- 
জাতি--অন্থর, পণি, গ্রেচ্ছ, কোচ, নিবাতকবচ, 
কালকেয় যে নামেই অভিহিত হউক, তাহারা যে 
যগ্যপণ্ড ছিলেন না, ইহা পৌরাশিক কাহিনী পাঠে 
বিশেষভাবেই অবগত হওয়া যায়। তাঠাদেরও একটা 
বিশিষ্ট শিক্ষা, সভ্যতা ছিল, ধর্ম ছিল, সমাঙ্জবিধান 
ছিল; কিন্তু আধ্যজাতির ধারা তাহারা অনুলরণ 
করেন নাই, সহজে আধ্যজ।তির মধ্যে আত্মবৈ শি 
বিমর্জন দিতে সম্মত হন নাই । তাই উভয় সভাতার 
র্ষে ভারতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের আগুন জলিয়া 
উঠিত। এই 'অগ্রিগর্ভ হইতেই বুঝি জগজ্জাতির 
হুষ্টি হইয়াছে! যাথাবর, ফিনিপিয়ান, আিরিয়'ন 
প্রভৃতি জাতির মৌলিক নাম ভারতের আদিম 
জাতির সংজ্ঞ। হইতেই পাওয়] যায়। 
: নরকান্থুর হইতেই কামরূপেৰ মহাতীর্থ প্রসিদ্ধ 


পশ্চিমভারতেই 


কামাধ্যার কথা , 
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হইয়। উঠে। ' অঙ্থরেরা লিঙ্গোপানূক ছিলেন। 
আর্ধ্যাবর্ত হইতে কামরূপে ইহারা রাঙ্গাস্থাপন 
করিয়া, স্ত্রযোনি স্থাপন করিয়া পুজার ব্যবস্থা 
করেন। খষি বশিষ্ঠ মহীতান্ত্রিক ছিলেন? নরকা- 


স্থরের প্রতিষ্ঠিত কামাথ্যা, যোনিগীঠে তিনি প্রধান 


পৃ্জকরূপে প্র্ষ্ঠালাভ করেন। গৌহাটাতে এখনও 
বশিষ্টাশ্রমের স্থতিচিহ আছে। * সুদূর চীন 
পধ্যস্ত তন্ত্রমাধন! খধি বশিষ্টের মহিমায় প্রচারিত 
হয়। ক্রঙ্গণ্যগর্্ব অস্থরের৷ সহিতেন না? বশিষ্টের 


প্রভাব খর্বর করার জন্যই নরকান্র বশিষ্ঠদেবকে 


কামরূপ হইতে বিভাড়িত করেন। চাণক্য যেমন গ্তপ্ত- 
বংশের ধ্বংস সাধন করিয়। প্রতিহিংলানল নির্বাপিত 
করেন, খষি বশিষ্ঠও যেমন এই অপমান নীরবে 
সহ্‌ করেন নাই, শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইয়। অভিশাপ- 
বজে নরকান্থরকে নিহত করেন। কিন্তু আসল 
কথা, আত্মধন্মরক্ষক, মহাপ্রতাপবান্‌ শ্রকষ্ণচন্দ্রের 
সমরাভিযান নরকান্থরের অধঃপতনের কারণস্বরূপ 


. হইয়াছিল-_অবশ্য বশিষ্ঠদেব এই সংগ্রামস্থচনার 


মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নয়। 
দেবী কামাধ্যাত্ম গীঠস্থানের প্রতিষ্ঠ। এই নরকাস্গুর 
কতক অনুষ্ঠিত হয়। রূপকচ্ছলে নরকান্ুরের 
নিধনকাহিনীর অপরূপ বর্ণনা শুন! যায়। দেবীর 
রূপমুপ্ধ নরক তাহাকে অঙ্কণায়িনী করিতে চাহিলে, 
তিনি ছুর্গম পর্বতে আরোহণ করার চারিটী পথ 
একরা্ির মধো নিশ্বাণ করিতে আদেশ করেন-- 
ইহা হইলেই দেবী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন 
-_-এই গ্রতিশ্রতি দিয়া'ছলেন। নরক রাত্রি মধো 
কামাথযা পাহাড়ের চতুর্দিকে পথ প্রস্তত করিতে 
উদ্যত হইলেন । কাধা সমাধা! হইতে আর অধিক 
বিস্ধ ছিল না; দৈবী মায়ায় প্রভাত-সথগনা হইল। 
ঘোরগকুল ডাকিয়া উঠিল, তিনি ধৈর্ধযহীন হইলেন; 
মোরগের বিলাশ করিয়া দেবীর মন্দিরে 
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উদ্মত্ববেশে গ্রবেশ করিবামাত্র কামাখ্য! দেবী তার 
বিনাশসাধন করেন। এই নরক হইতেই গুলোমা, 
মায়া ও বৃদ্তপর্বব জন্মগ্রহণ করেনণ। পুলোমার কন্তা 
ইন্দ্রণতবী শচী, বুষ্যপর্ষের কনা শর্শিষঠা কুরুরাজপত্থী, 
মায়ার কন্তা উপদানবী--ইনিই ভারতরাজোশ্বর 
দুম্মস্তের জননী; অতএব দেখা যায়, কামরূপরাজ্য 
দৈত/বংশাধীন হইলেও, ভারতের আধ্যজাতির 
সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
নরকের পুত্র ছুর্ধোধনের জামাতা ছিলেন। 
বুকোদর থে হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন, তিনিও 
কামরূপরাজোর  মহিলা। 
ঘটোৎকচ কচজাতির আর্দি- 
পুরুষ স্থৃতরাং কোচ জাতিকে 
অনাধা শ্রেণীতে ঠেলিয়া 
রাখার হেতু নাই। কামরূপ- 
রাজ্যের পার্খেই মণিপুর। 
বন্রবাহনের কাহিনী হিন্দু 
জাতির নিকটে অবিদিত 
নাই। আধ্য ও অনাধা 
রক্কের সংমিশ্রণে ভারতের 
আধ্যজাতি পুষ্ট হইয়াছিল । 
বিশেষ বার্গালী জাতির সহিত 
কামরূপ-রাজের নিবিড় সগ্থন্ধ 
থাকায়, বাংলার প্রান্তে প্রান্তে 
অসংখ্য গিরিমালায় যে সকম অসভ্য পার্বতা 
জাতি বাম করে, তাহারা আমাদের 
অনাত্মীয় নহে; উপেক্ষায়। উদ্াসীনতায় আমরা 
ভাহাদের হারাইঘাছি। তাহাদের প্রতিভাশক্কি 
আমাদের অপেক্ষা নান নহে। আদামপ্রদেশে আজ 
প্রায় এক কোটা লোকনংখ্যার মধো হিন্দুর সংখ্যা 
অধিক হইলেও, খ্রীষ্টান ও মুদলমানের দিন দিন 
ংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া! আতঙ্ক হুম) হিন্দু-সভাতা 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ধ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


চাতুর্বপ্য রক্ষার দায়ে অচিরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
বুঝি লোপ পায়! 

ভারতের বরেণ্য বিশ্বামিত্র; তার পিতামহ 
ছিলেন-_-অমূর্ভরাজ; তিনিও কামরূপের অধিপতি 
ছিলেন। কত আর বপিব! বর্তমান প্রবন্ধ 
ইতিহাস-রচনার জন্ত নহে। কামরূপতীর্থে দাড় ইয়া 
অচল নীল পর্বতের মাথার দিকে চাহিয়া! কেবলই 
মনে হইল--হায়, হিন্দুজাতি! কি বিপুল, কি বিশাল 
দেশের উপর তোমরা বিশ্বজয়ী হইয়! দাড়াইয়াছিলে ! 
কি কালক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আত্মকলহের কালানল ন! 








কামাথ্যা পাহাড় হইতে ব্রক্মপুত্র ননের দৃষ্য | 


জলিয়া উঠিয়াছিল, যাহা এখন৭ ধূমায়িত হইয়া 
তুষানলের নায় আমাদের নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে! 

পৌরাণিক কথা ছাড়িয়া দিলেও, , পুষ্তবর্শ 
ক্ষত্রিয় নরপতিকে আমর] ২৭৫ খ্রষ্টাব্দে কামরূপে 
রাজস্ব করিতে দেখি। ভাঙ্করবন্না ৬৩৬ গ্রীষ্টাদে 
কেবল কামরপ-রাঙ্জ্েরই অধীশ্বর ছিলেন না, 
বাংলার হিন্দুরাজা শশাঙ্কদেবকে বিতাড়িত করিয়। 
অর্ধবন্ধেশ্বর হইয়াছিলেন) তিনি হ্র্ষবর্দনের মিত্র 


আঙ্টিন, ১৩৩৮ ] 


হুইয়া রাঁজকার্ধ্য পরিচালনা কণ্রতেন। 
১০৭৫ খরষ্টাদ পরাস্ত ধশ্মপাল কামরূপের রাজ। 
ছিলেন; তারপর কামরূপ-রাঙ্গ্য কুচবিহারের 
অধিপতিনুন্দ করুক শাসিত হয়। বিশ্বদিহ ও 
তদীয় ভ্রাতা শিবসিংহ গ্রেচ্ছ ও কোচ. জাতির 
বিদ্রোহদমন করিতে কামাখ্যা পাহাড়ে উপনীত 
হয়েন। তাহার! স্বদলত্রঃ হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্ত 


১০৩৫ 


রঙ 
০০ 





কামাখ্য। দেবীর মন্দির 


সহসা গাহাড়নীর্ষে এক মৃত্তিকান্তুগ হইতে অন 
জলধারা নির্গমন করিতে দেখিয়া ত্তাহার! হৃষ্ট ও 
পুলকিত চিত্তে সেই উৎসমূলে গিয়া দেখেন, এক 
বৃদ্ধা সেইখানে উপবিষ্ট আছেন এবং তাহার মুখেই 
শুনিলেন। ইহা তাহাদের আরাধ্য দেবতা) 
পৃজাবিধিও জানিলেন__ছাগ, মহিষ,ঝুকুট, পারাবত 
বলি; সিনদুর, রক্তাবন্ত্ালঙ্কারাদি উপকরণ সাহায্যে 
দেবীর পৃজ। হয়। জানিয়৷ তাহারা ইহা! শক্তিপীঠ 


কামাখ্যার কথা 
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বলিয়া অবধারণ করিলেন। তারপর মৃত্তিকান্তুপ 
অপসাবিত করিয়া দেবী কামাগার গীঠ প্রকিত, 
হইল। এই মহামুঞ্জ। হইতেই জলধারা উৎস্ত 
হইতেছিল। রাস্তা! বিশ্বপিংহ দেবীর বরেই রাজ ' 
, শান্তি ও শৃ্ুল স্থাপন করেন, এবং কামাধ্যাদেবীর 
মন্দির রচন। করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ, ১৫৫৩ 
খ্বীষটান্দে কালাপাহাড় এই মন্দির বিধাস্ত করিয়া দেয়। 
সেই প্রাচীন মন্দিবের গ্রস্তরথণ্ড এক্ষণে পাহাড়ের 





কগকুণডের পুরোহিত-_দিজু মিশ.মি 


উপর পথের উপাদান হইয়াছে। কালাপাহাড়ের 
উপন্্রবশাস্ত হইলে, পরে কুচবিহারের অধিপতি 
ননারায়ণ ও শুরুধ্বজের চেষ্টায় মন্দির পুননিশ্মিত 
হয়) ইহা ১৫৬৫ খ্রীষ্টাবকের কথ|। মন্দিরটা যে 
অতি প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। 

মন্দিরের মধ্যে শুরুধরজজ ও নরণারায়ণের 
্রস্তরমৃত্তি আছে । কুচবিহারের রাজবংশ মন্দিরে 
আসেন না; এইক্ষেত্রেও ব্রাহ্ধণের অভিশাপ আছে। 
এইরূপ কিন্বদস্তী--কেন্দুকলাই নামে একজন সিদ্ধ 
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মহাপুরুষ কামাধ্যাদেবীর পৃজ্জক ছিলেন। দেবী প্রতি 
রাত্রে ত্তাহাকে দেখা দিতেন । কুচবিহারাধিপতি 
্রাহ্মণকে দেবীসন্দর্শনের অন্থংরাধ জ্ঞাপন করেন, 
্রাঞ্ণ প্রথমে রাজী হয় নাই; শেষে রাজার আদেশ 
অবজার বিষয় নহে মনে করিয়া, রাত্রে মন্দিরসংলগ্ন 
ছিদ্র দিয়া রাজাকে দেবীদর্শনের আদেশ দেন। 

দেবী ইহা জানিতে পারিয় ব্রাঙ্গণের শিরশ্ছেদ 
করেন এবং রাজাকে অভিশাপ প্রদান করেন 
--পীঠস্থান দূরে থাকুক, মন্দিরে আরোহণ 
করিলে তোমার বংশলোপ হুইবে। এই 
ঘটনার পর কুচবিহারের রাজবংশধরগণ আর 
কামাথ্যা পর্বতে আগমন করেন না। বশিষ্ঠ ৪ 
নরকান্থরের নায় ইহা সাপ্প্রদায়িক বিরোধ--ইহা 
বোধহয় না বলিলে চলে। 

ভ্রমণবৃ্তান্ত পিখিতে গিয়া সংক্ষেপে ইতিহাদ 
অস্থবৃত্ত হইল; পাঠকদের আর ধৈধ্যচ্যুত করিব না। 
বাঙ্গালীর আদিম সাধন। আধ্যধর্খে মুছে নাই; 
বরং উহা! বরশ্বপ্যধর্থে সংযুক্ত হইয়া হিন্দু নরনারীর 
তাঁথক্ষেত্র হইয়াছে । স্ত্রী-যোনি ছাড়া মন্দিরে আর 
কোন প্রতীক নাই। অষ্টধাতুর পিত্তলের মূর্তি 
উৎসবে পর্বের বাহির কর! হয়) কিন্তু আসল দেবতা 
যোনি-মৃত্তি। : 

কেবল কামাখার মন্দিরই এই চিহ্পৃজার 
গীঠস্থান নহে । দশমহাবিদ্যার যোনি-মৃত্তি মেদিনী- 
গাত্রে আকা আছে। ্রার্ীরবেটিত নয়টি মন্দির 
কামাধ্যা পাহাড়ে অবস্থিত-__একটী গীঠ গৌহাটাতে 
আছে, নদীবক্ষে কত দীর্ঘযুগের উমানন্দ' শিব 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, উষ্ঠ সংখ্যা 


বর্তঘান, নদীম্বোতঃ তাহা নিশ্চিত করে নাই। 
কামাখ্য। পাহাড়ের শীধদেশে তৃবনেশ্বরীর গীঠস্থান 
_কি মনোরম দৃশ্ঠ, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। 
পাহাড়ের তলে ব্রদ্মপুন্র আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; 
দুরে অর্ধচন্্রাকারে গৌহাটী সহর-_আমরা এই দৃষ্ঠ 
দেখিয়া স্তব্ধ মোহিত হইয়াছি। 

দেবীর প্রধান উৎ্দব-_অন্তৃবাচী। নারীধন্মা- 
হুলাণ্রে এই সময়ে তিনি রজঃম্বরা হন; এমন মানব- 
প্রক্কৃতি আশ্রয় করিয়া, সাধনার ধার! প্রাচীন জাতির 
পক্ষেই শোভা পাইয়াছিল। কে জানে আর্ধাসভ্য- 
তাঁর শাসনে জাতি খাটী প্রাণশক্তি হারাইয়া মেকী 
হইয়াছে কি না! কামরূপের ব্রাঙ্ষণগণ এখনও 
মুসা মাংস ভক্ষণ করেন; সেদিন পধ্যন্ত ব্রাঙ্গণের 
বিধবা ব্রক্ষচধ্যরক্ষায় উদাসীন ছিল- জীবনের 
ধর্ে এই জাতিটা যেন মাতোয়ারা | মদাপান-বিধি 
এখনও প্রবস্তিত আছে। 

১৪৪, থুষ্টাবে *স্করদেব নামে একজন বৈষ্ণব- 
ভক্তের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে তন্ত্রাধনার বিরুদ্ধে 
কামরূপে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। 
কিন্তু কামরূপবাপী বৈষ্ণবধন্ম ও তন্ত্রকে স্থান দিয়া 
বিরোধ দূর করিয়াছে। কামাখা। পাহাড়ে ছুই 
হাঁ্জার লোকের বাদ। দেবী কাঁশাখ্যাকে ঘিরিয়াই 
তাহাদের প্রতিপত্তি তাহার! বাহিরের সংবাদ রাখে 
না, দেবীর প্রপাদে আনন্দেই বাস করে4 স্থন্দর ও 
স্প্ী নরনারী-_পর্বতের উপর সরলপ্রাথ পললীবাসীর 
মধ্যে আমর! কয়দিন বাম করিয়া পরম তৃপ্তিলাত 
করিয়াছিলায। 


নন 





আহাত্সা হিলাতিআতআ- 

কংগ্রেম ও গভর্ণমেণ্ট উভয়পক্ষের মধ্যে যে 
সংশয় ও অস্পষ্টতা থাকায় যহাত্মার গোলটেবিলে 
যোগ দেওয়া অমস্ভব হইয়াছিল, তাহ! অকন্মাং 
দুর হওয়ায় মহাত্মা সবেগে বিলাতযাত্রায় ধাবিত 
হইয়াছেন। ভাণ্তীর দিকে যুদ্ধযাত্রার মই রাউপ্ 
টেখ্লি সভায় যোগ দেওয়ার আগ্রহ তুল) বলিয়াই 
মনে হয়। সেই একই আশা! ও বিশ্বাসে মহাত্ম। 
“রাজপুতানা” জাহাজে উঠিয়াছেন। ভারতের 
ভাগ্যবিধাতার মনে কি আছে, তাহ।জানিবার উপায় 
নাই; মহাত্মা! কিন্ত বিশ্বান করেন--বিলাত হইতে 
তাহাকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইলেও, ইহার ফলও 
ভারতের পক্ষে অশুভ হইবে না) তার বিলাত যাওয়। 
বন্ধ হওয়ার সময়েও এই কথাই বলিয়াছিলেন, যে 
ইহা ভারতের কল্যাণের কারণ হইবে। তিনি 
বিশ্বাসী, ভগবানের হাতের যন্ত্র, ঈশ্বরের নির্দেশ 
ধরিয়া চলিয়াছেন-_মানষের হিসাব এক্ষেত্রে তৃলই 
হইবে। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভারতের ভাগা পরিবর্তন 
করিতে পারেন না। এই সকল বিচিত্র ঘটনার 
ভিত্বর দিয়া তার পরম ইচ্ছাই সফল হইবে। 
ভারতের. মুক্তি আপন্--এই বিশ্বাসই মহীত্মাকে 
উদ্ধদ্ধ করিয়াছে । ভারতবাসীকেও এই বিশ্বাসের 
মন্ত্র জগিতে হইবে, আশায় নৈরাশ্তে বিচলিত 
হইলে চলিবে না। আমরা পূর্ণ স্বাধীনত| লাভ 
করিবই--এই অগ্রি-আকাঙ্খা আমাদের মনে যেন 

[$১ ] 


নিত্য জাগরূক থাকে। মহাত্মার এই অভিযানে 
লাভক্ষতির অঙ্ক কষিয়৷ ইহার ফ্লাফল নির্ধারণ 
করি না। ভারতের মুক্কিপথে তিনি সর্বত্যাগী হইয়। 
ছুটিয়াছেন; তার এই নলিদ্ধগতি কোন মতেই 
ব্যথ হইবে না-ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং তার 
এই বাণীই আমর! যেন স্মরণে রাখিতে পারি 
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৫৬২ 


হাত সহঘাত্রী_ 

পণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতী সূরোজিনী নাইড়ু এবং 
শ্রযু্ত প্রভাশঙ্কর পটনী মহাত্মার সহযাত্রী 
হইয়াছেন। পণ্ডিত মালব্য স্বরাঁজশ্যাত্তি সঙ্দ্ধে যে 
নিঃসংশয়, তাহা তাহার বাণী হইতেই বুঝ| যায়; 
তিনি বলেন--“186]) 7০87 00188 1061) এ 
1082765 801076 &0৭ তিমা8]000110100,5 


জাতির আশ ও হৃদয় যদি কোন কারণে 


্বর্ত 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
এই সাম্প্রদায়িক বোধ যখন দূর হইবে, ভারতের 
গৌরব ও মধ্যাদার জন্ত যখন আমরা যুক্তভাবেই 
দেশের কাজে আত্মদান করিতে পারিব, তখনই 
ভারতের শক্তি জাগ্রত হইবে। 

_ অবশ্য মাহ্গষের অহমিকার গণ্ডী আছে বলিয়াই 
অনশ্ত শক্তি আমাদের আশ্রয়ে লীলায়ত হইতে 
হইতে পারে না) তদ্রুপ হিন্দু মুললমান বোধ যখন 
দূর হইবে, আমরা অখণ্ড ভারতশক্তির আধার 





পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য 


ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সে জাতির উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির থে 
কোন বিস্রই দ্রাড়াইতে পারে না--পণ্ডিতজীর 
কথা আমরা মাথা পাতিয়া লইয়াছি। শ্রীমতী 
মরোজিনী নাইডুর বাণী--তিনি ভারতের অখণ্ড 
রূপই দেখিতে চাহেন; হিন্দু মুসলমানের মিলিত 
প্রা পৃথিবীর বাধা বিচরণ করিয়া স্বরাজ 
আনিবে, ইহাই তাহার বিশ্বা এবং এই মিলনের 
পথ নিদেশ করিয়া বলিয়াছেন-_হিন্দু এবং মুসলমান 


শ্রীমতী মরোজিনী নাইড়ু 


বলিয়া পরস্পরকে পরস্পর যখন জড়াইয়া ধরিব, 
তখনই ভারতের মুক্তি বাধাহীন হইবে-ইহাতে 
কোনই সন্দেহ নাই। ভারতের “ম্বাধীনতা যদি 
ইহার উপরই নির্ভর করে, ইহাই যদ্দি ভগবানের 
বিধান হয়, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে 
মূলগত আদর্শ ও সভ্যতা তাহা দূর হইবে, আমরা 
অখণ্ড জাতিরূপে মাথা তুলিব। কিন্তু তবুও তে সেই 
ভবিষ্যজাতির একটা অভেদ আদর্শ ও সভ্যতার 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


প্রকাশ হইবে, তাহা আজ কল্পনায় আনা! সম্ভব নয়; 

এবং মত্্যকথা বলিতে হইলে, হিন্দু মুলমানের 
মধ্যে,ষে ভেদ, তাহাও ভারতের মুক্তি লক্ষ্য করিয়! 
দূর হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত একপ্রকার নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় ভারত পূর্ণ- 
স্বাধীনত। কেমন করিয়া পাইবে, তাহ। সমস্যার কথ|। 
যত দিন শক্তি অমিশ্র না হয়, ততদিন অথণ্ড 
শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভব নহে, এই যুক্তি অকাট্্য। 
এইজন্তই ভাবিতে হয়, এই উভয় সম্প্রদায়ের মূলগত 
আদর্শ যদ্দি কাল্পনিক হয়, তাহা অবস্থাচক্রে ধূমের 
নায় তিরোহিত হইবে; আর তাহ! না হইলে ঘটনাই 
প্রমাণ করিবে_-এই ছুই সম্প্রদায়ের, ছুই বাক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন দেহের মত, পরস্পরের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আছে, 


একই স্থানে দুইটি মৌলিক সত্য মিলনের আদর্শে 


একাকার যে হয় না, এই বিজ্ঞান রাজনীতিক 
আদর্শের দায়ে আমরা ভূলিতে পারি না। তবে 
জাতি যে স্বাধীনতার পথে, ইহা! আমরা স্বীকার 
করি, এবং মিশশক্তির অস্তিত্ব থাকে বলিয়া আমর! 
অচিরে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশ! মনে স্থান দিই 
না। যে জাতি স্বাধীন হইবে, মে জাতির পথ 
এই মকল ঘটনার দ্বারা প্রশন্ত হইবে, স্থগম হইবে, 
ইহা বড় অল্প আশার কথা নহে। ূ 

যুক্ত প্রভাশস্করের উক্তি--সৈনিকের মর্দবাণী। 
ভারতে আজ মুক্তিকামী একদল এইরূপ বীর সৈনিকের 
আবির্ভাব দৈখিয়া আমাদের স্বাধীনতালাভের 
পথ যে বার্থ, তাহা স্পষ্টই অন্ুভব হয়। তিনি 
বলিয়াছেন-_%1. 118৮0 110 101895808 60 ৫1৪, 
189১059 ] 06116%9 1,0]10102 018010079)1, 


ডাক্তাল সআব্েশডচজ্দ্রেল পজ- 
দেশের এই সমস্যার দিনে রোগ -শন্যায় বাংলার 
বরেণ্য-সম্ভান যাহা ভাবিতেছেন, তাহা তার 


মত ও পথ 


৫৬৩ 


একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়! পাঠকবর্গকে 
উপহার দিলাম £_. 

বিপ্লবী দলের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে ধরণের 
বীভৎস মারামারি বাংলার প্রায় প্রতি সহরে আরুদ্ . 
হইয়াছে, দেই সবের কথা ভাবিলে ভারতের 
'ভবিষাৎ অবস্থা সন্দ্ধে প্রাণ শঙ্ষিত হইয়া উঠে। 
এখানকার তরুণদের মধ্যেও কয়েকদিন অবর্ধি 
উন্ুক্ত রাস্তায় দিনে ছুপুরে মারামারি ও মাথা- 
ফাটাফাটি চলিয়াছে। নিজের দূল বাড়ানে| ও 
অপরের দলের ভাঙ্গ চি দেওয়াই এ সব মারামারির 
একমাত্র কারণ। বিদেশী ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ 
এ সব দেখে, আর গ্রাণ ভরিয়। হাসে। এ সম্বন্ধে 
আপনার কাগজে তীব্র প্রতিবাদ বাহির হওয়৷ 
উচিত। প্রতিবাদ বাহির হইলেই থে এ সব 
বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠাতার তাহাদের গুপ্াপ্রায় 
ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইবে, তাহা আমার মনে 
হয় না) তবে নূতন ছেলেরা এসব দলের 
ভিতরের কথ! যাহাতে বুঝিতে পারে, এবং বুঝিতে 
পারিয়া এলব দূলে যোগ দেওয়ার আগে যাতে 
বিশেষ করিয়! ভাবিতে পারে, সেজন্তই এ সবের 
প্রতিবাদ লেখা। 

“ভারতের অনেকথানি স্বাধীনতা শীই লাভ, 
হইবে, এ সম্বন্ধে আমি হ্থনিশ্চিত। পূর্ণ-স্থাধীনত। 
লাভ হইতে খুব বেশী দেরী হইবে না। চারিদিকে 
অবস্থ। এনই দীড়াইতেছে, কিন্তু এ সব দলাদলির 
কলৈ স্বাধীনতালাভের পরেও হয়তো আমাদের 
উন্নতি খুব বেশী হইবে না, এ আশঙ্কায় আমার 
প্রাণ অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হয়; তাই আমাদের 
সকলের চেষ্টা করা উচিত, দেশে যাতে তরুণদের 
প্রাথে সত্ত্যিকার সেবার ভাব জাগে; কারণ সেবার 
ভাব জাগিলে, এ সব দলাদলি টিকিয়া থাক! 
অসম্ভব। মিথ্যা প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা 


৫৬৪ 


এ সব দলাদলির তলায় আছে অনেকখানি। 
আমার মত আমি খুলেই লিখলাম, এ সমন্ধে 
আপনার মত লিখিয়। জানাইলেই স্থথী হইব” 

, ভাঃ স্থরেশ্চন্দরের পত্রধানি এমনই সরল হৃদয়ের 
অভিব্যক্তি, যাহা! আমাকে সত্যই লঙ্গা দেয়; এমন 
সরল উদার না হইলে ভারতের ত্যাগ ও তণন্তা 
আর কোথায় ল্মাশ্রয় লইবে? 

প্রথম বিপ্লববাদীদের কথা । আমাদের ভুলিলে 
চলিবে না,গুণাঃ গুণেষু বর্তস্তে' | জাতি জাগিয়াছে। 
ভালমন্দ প্রকৃতির মানুষ শ্বভাববশেই আপনাকে 
প্রকাশ করিয়৷ ফেলে; প্রকৃতির রূপান্তর কথায় যে 
সম্ভব নয়, তাহ! আমি মন্মে মন্মে বুঝিয়ছি। 
তাহার একটা সাধনা আছে, সে সাধন! শিক্ষার 
উপর নির্ভর, করে। ছুর্তাগাবশতঃ, পরাধীনতার 
পীড়নে আমাদের শিক্ষার মূলে সে ভারতীয় চরিত্র- 
গঠনের উপাদান নাই । তদ্‌ও যে অর্ধাচীন যুগের 
শিক্ষিত মহলে একটু আধটু ম্থান্ুভবভার লক্ষণ 
দেখা যায় তাহ। এ জাতির ম্বধশ্মের প্রভাব) শিক্ষার 
আরোপ ভেদ করিয়া স্বরপই মাঝে মাঝে প্রকাশ 
পায় এবং অন্নকুল অবস্থায় তাহটর স্বচ্ছন্দ মুক্তি 
আমাদের ধন্য করে_-এইরূপ হ্টির আশ্রয়েই আমরা 
এতদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছি। 

ইহা তো বর্তমান যুগের কথা। অভীতে আমরা 
আর৪ ভূল করিয়াছি। তাহা লইয়া ভট্রপল্লীর 
শীর্ষমণি পণ্ডিত পঞ্চাননের সহিত আমাদের অনেক 
কথাবার্তা হইতেছে। যি সুদিন আসে, আর্মরা 
নিজেদের তুল ভাঙ্গিয়। জাতির স্বরূপ-সাধনাকে 
স্পষ্ট করার ব্যাপক প্রয়ান করিতে পারিব। সে 
ত্রুটি আর অন্য কিছু নয়, ভারতের অধিকারি- 
ভেদের দুর্ন,দ্ধি। ইউরোপের শিক্ষা-সাধনার 
ব্যাপক ব্যবস্থায়, জগতের অর্দেক লোক আজ 
পাশ্চাত্য আদর্শের অঙ্গুরাগী। ভারতের শাসন. 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ন্ত্রটা ভারতীয়দের হাতেই চলিয়া থাকে, পূর্ণ- 
স্বাধীনতার দাবী ভারতীয় রাজধর্চারীদের 
কাছেই অধিক হাস্াম্পদ; কেন ন|, তাহাদের 
বিশ্বাস ও ধারণা শিক্ষার গুণে বিপরীত ভাবেই 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। পষ্টেটস্ম্যান” কাগজ্জে ভারতীয় 
লেখকের যুক্জপূর্ণ লেখা আমার বড় ভাল লাগে, 
ঝড় কৌতৃহলে তাহা পাঠ করি-_অন্ত কিছুর জন্য 
নহে। মস্তি্বৃত্ি ইংরাজ যেভাবে গড়িয়া 
দিয়াছে, চিন্তাপ্রণালী ঠিক সেই খাদেই স্বতঃ 
্বচ্ন্দভাবে পরিচালিত হয়; ভারতের দিক্ট! 
আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখ! যায় না। আমার মনে 
হয়, পাঠান মোগলের যুগে আমরা প্রাণে আঘাত 
পাইয়াছিলাম, কিন্ত বুদ্ধি বিকৃত হয় নাই; তাই 
আবার মাথ| তুলিবার উপক্রম করিয়াছি_-ইংরাজের 
শানে আমাদের নস্তিষ্ধ বিকৃত হইয়াছে । যে 
রোগীর মস্তি বিরুত হয়, তাহার গীড়া সঙ্গটজনক 
বলিতে হইবে। শিক্ষার ফলে আজ আমাদের 
মস্তিফ্ধের গঠন উপ্টাইয়। গিয়াছে । এ জাতিকে 
মুক্তিত্রত দিদ্ধ করিতে হইলে, বাহিরের অপেক্গ। 
অষ্কবিপ্রবের আয়োজন অধিক করিতে হইবে। 
ভারত যদি তার অপূর্ব শিক্ষা সাধনার বিশ্- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতের সর্বশ্রেণীতে 
ভারতের আদর্শ ও সভাতার মাহ্থষ গড়িয়া তুলিত, 
তাহ! হইলে কি হিন্দস্থান ভারত আজ গাম্প্রদায়িক 
সমন্তায় এমন করিয়া বিচলিত হয়"! হিন্দুধর্দটাই 
এ জাতির অধিকাংশ লোক বুঝে না; ইহার কারণ 
তো! আর কিছু নয়, ভারতের ত্রাঙ্গণ শানু, যুক্তি ও 
বিজ্ঞান অস্তাজ ও শূদ্রজাতির পক্ষে ছুর্সভ নিষিদ্ধ 
করিয়াই রাখিয়াছিলেন। এই আচোট ক্ষেত্রেই 
তো অন্টের শিক্ষা সাধনা তাই ফরপ্রস্থ হইল। 
কয়জন হিন্দু জানে তার'অধ্যাত্মসাধনার বিজ্ঞান! 
বার মাসে তের পার্ধণ দিয়া এই একটা বিপুল 


আশ্বিন, ১৩৩৮] 


জাতিকে আত্মধন্মে এমন অজ্ঞ করিয়! রাখা যে কি 
গুক্তর মারাত্মক ব্যাপার হইয়াছে তাহা! আজও 
অনেকে বুঝিতে চাহেন না। মাম্থষকে শিক্ষার 
দ্বারাই গড়া যায়, শিক্ষা না হইলে সাধনা বার্থ হয়; 
এই সহজ কথাটা সেদিন তারা কুল ও বংশমর্্যাদার 
মোহে বুঝেন নাই। আক্ত বাংলা হইতে হিন্দু 
মুছিয়া যায়-_হিন্দু সভ্যতার দরদ-জ্ঞান যে এক মুঠ 
মাহুষেরও নাই ! ০ 

আত্মবৈশিষ্ট্য ও আত্মমণ্যাদা মুখের কথা নয়, উহা 
একটা মন্ধান্থভৃতি। মহাম্মার কথা বিরত করিয়া 
সেদিন ইউবোপের খ্রীষ্টান জাতিটা স্বাধীন ভারতে 
্ীষটধশ্মের ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে, তাহা ভাবিয়া 
কিরূপ আকুল হইয়াছিল, তাহ! আগরা ভুলিব ন|; 
কিন্তু হিন্দরপ্রধীন অনেক নেতা আজ হিন্ৃত্ 
ছাড়িতেও অকুঠ) কেননা স্বাধীনতালাভের 
ইহা পরিপস্থী। কিন্তু অন্ত সম্প্রদায় তাহ। সহজে 
ছাড়িবে কেন? আমরা স্বধর্শচাত, জলস্রোতে শৈবাল 
হইয়া ভামিতেছি; ভারতীয় শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া 
বিশ্বের আকাশে যাহা নৃতন দেখি, তাহার দিকে 
চাহিয়া মুগ্ধ হইতেছি। অন্য সম্প্রদায়বিশেষের যে 
বৈশিষ্ট্য, যে স্বাতন্ত্রা, ভাহ। আমূল শক্ত ভিত্তির উপর 
গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্লামধক্ষীর গলা জড়াইয়া 
মোহাগ করিলেই সে-ও তোমার মত নিজের 
আত্মমধ্যাদা হারাইতে চাহিবে না; আরব তুর্কের 
মত ভারতকে সে আত্মধন্ম দিয়া জয় করিয়া লইবে 
--অস্ত্রবলে না হউক, আত্মবিশ্বাসের প্রভাবেও 
ইহ সিদ্ধ করিবে । আজ বাংলার অবস্থ। দেখিয়া 
: ইহা! অপ্রতায় করিবার কারণ নাই। 


আমাদের মধ্যে দলাদলির কারণই হইতেছে, 
নিজেরা আত্মগ্রতিষ্ঠাহীন হ্ইয়াছি বলিয়!। 
দলাদলির হলাহল ঘে কি উৎকট, প্রাণঘাতী, তাহ। 
এই ক্ষুদ্র গ্রতিষ্ঠানটী গড়িতে গিয়। মণ্ধে মর্ষে 


মত ও পথ 


৫৬৫ 
বুঝিয়াছি। আমরা কাজ ন| করিক্নে আর স্থির 
থাকিতে পাঁরি না,অথচ কম্মশক্তি যে তপস্তায় অর্জিত - 
হয়, তাহাতে আস্থা নাই । এই অবস্থায় কোথাও 
কিছু গড়িয়া উঠিত্বে দেখিলে, তাহ ধ্বংস করার খ্বত « 


প্রকার হীনবৃডতি' তাহ। অনুরূপ প্রয়োগে বাধে না) 


এত “মিথ্যা অবাধে এই সকল ক্ষেত্রে গ্রশুয় পায় _ 
যাহ। দেখিয়। স্তম্ভিত, বিশ্মিত হই। গ্লান্ুষ ধর্মহীন 
বলিয়াই বিদ্বে-বস্তকে পোষণ করে-ইহাই 
হইয়াছে তাই সাধারণ লোকের মনের খান, পরশ্রী- 
কাতরত! হইয়াছে জীবন ; কিন্তু ইহার ভবিষৎ ভাল 
নহে, বুঝাইলে কেহ বুঝিবে না। আমার মনে হয়, 
এই সকল আবর্ত ভেদ করিয়া তাহারাই উঠিবে 
যাহার! ভগবানের মানু, যুগের চিহ্নিত। তাহাদের 
কগে প্রতিবাদের কোলাহল থাকিবে ন1। 
সমালোচনার বাণী বাহির হইবে না। তাহার! আত্মস্থ 
হইয়। ভগবানের নির্দেশ মানিয়। চলিবে । এই 
₹হতিশক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎ । লোকবলের পূর্বের 
আমাদের অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সে 
শক্কিলাভের ক্ষরধার পথে মিথ্যা, পরস্্রকাতরতা চলে 
না; কাজেই কিরুদ্ধবাদী আপনার পাপে আপনি 
আচ্ছন্ন হইয়! জড় মক হইবে। সত্যনিষ্ঠ ধর্মপরায়ণ 
যে জাতির 'অদ্াান দেখিতেছি, তাহারা দলবদ্ধ 
হইয়। ভাগবত বাধ্য সিদ্ধ করিবে। 
ইহা হওয়ার বিলম্বেরও একটা কারণ আছে । 
এইবূপ বিশুদ্ধ সঙ্ঘশক্তি দেশে যতটুকু দেখা দিয়াছে, 
তাহারা নিজেদের শক্তির পরিমাপ স্থির না! করিয়া 
কাজের" নেশায় প্রমত্ত হয়। ফলে কন্মক্ষেত্রে মিশ্র- 
শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে হয়। অমিশ্র সদগরণ-সম্পন্ন 
মানুষের সংহতির কাধ্য অল্প হইলেও তাহার 
প্রতাবায় নাই; অন্যত্র অপচয়ের মাজ্জাই বৃদ্ধি পায়। 
তাহাতে খাটা সত্যপরায়ণ সঙ্ঘশক্তি প্রকাশ পায় না, 
প্রতিকূল ঘটনায় বন্দী হইয়া থাকে। ভারাতর 


৫৬৬ 


আসন্ন স্বাধীনতার কথাও তাই ভাবিতে ভয় হয়! 
- আজ কবিগুরু রবীন্দ্রের মুখেও শুনিতেছি,রাষ্টরমুক্তির 
অগ্রে, মহাজাতির ৃষ্টি চাই« একথ। “প্রবর্তুকের” 
জন্কাল হইতে বলা হইতেছে__(কোথায় নে জাতি, 
যাহারা স্বাধীনতার ভার মাথায় বহিধে 
আজ স্বাধীনতার ছন্য আমর! অসংখ্য বিপরীত- 
ধন্মী ও ভিন্ন চাঁর্রযুক্ত লোকেদের ডাকিয়া মুক্তিপথে 
বাস্তা করিয়াছি । লৌকবল যে নগণ্য তাহা নহে; 
তবে ইহা যে মিশ্রশক্তি, এই হেতু অবিরত মুক্তি 
আমরা পাইব কেন? আশ্রয়-ক্ষেত্র যত উজ্জল নিশ্শল 
হইবে, ততই তো আশ্রিত বস্বর বিমল প্রভাবে 
জগৎ মুগ্ধ হইবে। আজ আমাদের দরকার হইয়াছে 
সংহতিবদ্ধ হওয়া এবং এমন সংহতি গড়। যাহ! 
অটুট, ব্যক্তিগত হহঙ্গার বা ভোগাকাজ্গয় তাহ। 
ভাঙ্গিবে না; নিক্ষ নিজ অশ্তুদি গোচর করিয়! 
আম্রা প্রেম ও এক্য দিয়া জাতিটাকে গড়িয়া 
তুলিব। যতই এই পথে অবহিত হইব, ততই 
মগ্ডলে মগ্ডলে এই শক্তির দ্যোতন। অসত্যকে, প্রচ্ছন্ন 
ষড়যন্ত্রকে দুর্বল ও অশক্ত করিয়া তুলিবে। 
হয়তো এই সকল প্রসঙ্গের রিরুদ্ধে অনেক 
প্রশ্ন আছে, সমালোচনার বস্ক আছে; কিন্ত 
ডাঃ স্থরেশ্চন্দ্রের অভয় পাইয়া আমার কথা খুলিয়াই 
বলিলাম। আমরা কথার প্রতিবাদ অপেক্ষ! 
জীবন দিয়াই জাতির সত্যযুত্তি গড়িব। এই পথে 
ধারা চিদ্ুত, ভগবনের মানুষ, তীাছাদেরই 
সহযোগিতা চাই । 


চউগ্রাষম- 

ইন্সপেক্টর আদাঙু্ল বিপ্লবী কর্তৃক নিহত হইলে, 
ট্টগ্রাযে সাম্প্রদায়িক বিরোধ গ্রলয়াগ্রির ন্যায় 
জলিয়। উঠে-যদিও এই আহবে হিন্দু যোগ দেয় 
নাই, মাথা পাতিয়া মুসলমান ভ্রাত্ৃবৃন্দের অত্যাচার 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সহিয়াছে, রাজার রাজাকে মর্খনিবেদন জানাইয়া 
নিঃস্ব হইয়াছে। ইহার! গ্রন্থত হইয়াছে, সর্ববপ্থাত্ত 
হইয়াছে । 

আমাদের টট্টল-সঙ্ঘ হইতে ঘে পত্রখানি পাই, 
তাহ| এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম £-- 

“চট্টগ্রামের অবস্থ। বড় সাংঘাতিক হ্ইয়াছে। 
৩রা তারিখের “151১9৮য”ভে তাহার আভাস 
পাইমাছেন। পত্রে সব কিছু লেখা সম্ভব নয়। 
৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে খেলার মাঠে আসামুল্লা 
বিপ্বপন্থীর হস্তে নিহত হন। সেদিন রাত্রেই 
অনেক বাড়ীতে খানাতন্লাসী হয়, এবং অনেক 
যুবককে থানায় নিয়া মারপিঠের পর ছাড়িয়। দেওয়! 
ভয়। পরদিন সকাল ৮টার সময়ে শুনিতে পাই, 
আসাম্ুললার শব শোভাঘাত্র। করিয়া লওয়া হইবে, 
কবর দেওয়ার পূর্বে ময়দানে নমাজ হইবে; এইজন্ত 
গ্রাম হইতে দলে দলে মুসলমান আমিতে আরম্ত 
করে। স্টার সময়ে একজন মুসলমান সাইকেল 
চড়িয়া বলিয়া গেল, ১০টার মধ্যে দোকান বন্ধ কর, 
নতুব। লুঠ হইবে। সাড়ে নয়টার সময়ে সহরের 
অবস্থ। গুরুতর বুঝিয়! আমরা আশ্রমে আলি, 
১২টার সময়ে দেখিলাম, লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া বৃহ 
মুদলমান বাড়ী ফিরিতেছে। ৪টার পর সহরের 
দিকে গিয়৷ বীভৎস দৃশ্ঠ দেখিলাম। 

শুনিলাম, নমাজের সময় প্রায় ৫০ হাজার লোক 
জমা হইয়াছিল। নমাজের পরই তাহার] লুট- 
তরাঞ্জ আরস্ত করে) লুটের ভয়ে সকলে দোকানপাট 
বন্ধ করিয়। কেই কেহ ভিতরে বিমা ছিলেন, কেহ বা 
বাসায় চলিয়া আগিয়াছিল.। লুঠনকারীর! ছা 
সাবল, কুড়াল, হাতুড়ী ইত্যাদি লইয়া হিন্দুদের 
দোকানের দরজা! ভাঙ্বিয়া দোকানের সকল জিনিষ- . 
পত্রাদ্ি একেবারে নিঃশেষ করিয়া লইয়া গিয়াছে 
এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়৷ নগদ টাকাকড়ি এবং * 


আশ্বিন, ১৩৩৮ ] 


এ৪ঘ]181দের সমস্ত সোনারূপার অলঙ্কারাদি লইয়া 
গিয়াছে; কোন 'কোন দোকানের জিনিষ পত্রাদি 
বাহির করিয়া ঘরে আগুন দিয়াছে, দুইটা দোকান 
একেবারে তক্মীভূত হইয়াছে । তিনজন বাঙ্গালী 
মাচ্চেন্টের প্রতোকের নগদ ও জিনিষ পত্রাদিতে 
প্রায় দেড় লক্ষ টাকা করিয়! লুষ্ঠিত ও নষ্ট হইয়াছে; 
একজনের নগদ ৭৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। 
বিকাল বেলায় আমরা সকল স্থান ঘুরিয়। যে হদয়- 
বিদারক দৃশ্য দেখিলাম তাহা বর্নাতীত! যেখানে 
এত পুলিশ, মিলিটারী সেখানে এইরূপ অমানুষিক 
কাধ কি রকমে ঘটিপ, তাহা কল্পনাও করা 
যায় ন। শুনা যায়, মিলিটারীর সন্মুখেই মুসলমানের। 
ঘরে আগুন দিয়াছে এবং জিনিষ পত্জাদি লুট 
করিয়াছে । কোথাও কোথাও পুলিশ নাকি নিজেই 
জিনিষপত্রার্দী দোকান হইতে বাহির করিয়া 
দিয়াছে! স্থানে স্থানে হিন্দুর বাস! বাড়ী ইত্যাদিও 
লুষ্ঠিত হইয়াছে । ৩১শে তারিখে ৩৪ ঘণ্টার মধ্যেই 
এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে; তারপর 
হইতে সব এক রকম শান্ত হইয়া আপিয়াছে। 
মুসলমান নেতাদের মত, এই সব ব্যাপার 
হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধি 
লইয়া এক 1104017) কমিটা হইয়াছে । 
গ্রামে মুদলমানেরা কোন উৎপাত করে নাই; 
কিন্তু মিলিটারী গিয়া পটিয়া ও সারোয়াতলী স্কুলের 
অনেক ছাত্রকে খুব মারিয়াছে এবং কোন কোন 
বাড়ীতে গিয়া মারপিট করিয়৷ গৃহাদি জালাইয়া 
দিয়াছে! সব দিক্‌ দিয় চট্টগ্রামবাপীর জীবন আজ 
খুব আতগ্রস্ত--কেহ আজ আর নিজেকে নিরাপদ্‌ 
মনে করিতে পারিতেছে না; এই অবস্থার পরিবস্তুন 
কখন কি ক্রিয়া হইবে, ভগবান জানেন।”? 
 উট্টগ্রামের ঘটনা যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নহে, 
তাহ। সকলের কাছেই স্পষ্ট হইয়াছে; মুসলমান 


0/000008] নয়। 


মৃত ও পথ 


৫৬৭ 


হিন্দু কাহারও মনে এ বিষয়ে তিলমাত'সন্দেহ নাই।_ 
বিপ্লবপন্থীরাও সাম্প্রদায়িকতার তোয়াক্কা! রাখে না 
টাদপুর ছেঁশনে সেদিন, একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের 
হত্যাকাণ্ড ঘুটিযা্থে। বিপ্লবের ইতিহাস আলোর 
করিলে, ইহাদের হস্তে নিহত হিন্দু-সংখ্যাই 
বোধহয় অধিক হইবে। 
চট্টগ্রামে পুলিশ ও মিলিটারীর সংখ্যা অত্যধিক 

বাড়ান হইয়াছে; তবু কেন এমন ভীষণ কাণ্ড 
ঘটিল, এ প্রশ্ন আজ যে নিরর্থক তাহাও সকলে 
বুঝিয়াছে। মূললমানদের এই বীভৎস ভাবে হিন্দু- 
সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ প্রত্যেক হিন্বু-প্রাণেই 
আঘাত দিয়াছে । আজ পশ্চিমবঙ্গের কোন হিন্দুই 
বুঝিতে চাহে ন।_ মুনলমানদের লহিত এক্যবদ্ধ 
হওয়ার প্রয়োজন | এ ব্যথার মূলে যে একেবারেই 
সত্য নাই, তাহা নহে; স্বদেশীযুগ হইতে মুপলমান 
প্রাত্ৃবৃন্দ হিন্দুর প্রাণে নিরন্তর আঘাত দিয়| 
আপিয়াছে__কৈ এ পয্যন্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দ তো 


ইহার প্রতিকার করেন নাই ! মুখের কথায় আর যে 


হিন্দুর প্রাণে সান্বন! পৌছায় না। বর্তমান বন্যায় 
শতকরা ৮০1৯০ জন মুপলমান বিপন্ন; হিন্দু নেতারা 
দেশবাসীর, ঘোরতর বিকুদ্ধত। সত্বেও আণ্ত 
দেশবাসীর সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন। মুসলমান 
নেতাদের আন্তরিকতার সত্যই যেন অভাব 
পরিদৃষ্ঃহয়। 

* আসামুল্লার হত্যা সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে 
কোন কারণেই দৌষী করা চলে না; বিগ্রববাদীরা 
গভর্ণমেন্টের কর্মচারীর উপর আঘাত দিয়া 
চলিয়াছে; তাহাদের এই নৃশংদ আচরণ হিন্দু 
মুমলমান, ইংরাজ ভেদ রাখে নাই; অতএব এই 
সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
ঘটিবার কারণ নাই। স্পষ্ট দিবালোকে পুলিশ- 
মিলিটারীবেষ্টিত সহরের ধুকে হিন্দুর দোকানপাট, 


৫৩৮ 


গৃহ জালান ফাহার '্ররোচনাম সম্ভব হইয়াছে, 
তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এইজন্যই 
হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি আমদের কক্চণ নিবেদন-__ 
এই ক্ষেত্রে মুললমান সমাজের উর বিরুদ্ধ হইলেই 


আমর! বিপন্ক্ত হইব নাং বরং মিজের পায়েই' 


কুঠারাথাত করিব। ইহার প্রতিকারের উপায় 
আমাদের অশ্ুন্ধান করিতে হইবে। পশ্চিমবর্গ 
হিন্বুপ্রধান স্থান; এইহেতু প্রতিশোধপ্রবুত্তিবশতঃ 
আমর। মুসলমানদের প্রতি বিমুখ হইতে পারি) 
কিন্তু পূর্ব ও উত্তরবঙ্থের হিনুুধের অবস্থার কথাট। 
আমাদের আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে--তাহ। 
ছাড়। আমাদের মনে হয়, যে নন্ধে আজ মুসলমান 
প্তগ্তারা এই উয়ঙ্গর কান্যে হইয়াছে, 
সেই মন্ত্র হিন্বু গুপ্াদের কানে দেওয়। হইলে 
হয় তো এই একই প্রকার ফল ফলিবে। 
আমাদের আজ বিডন ট্রাটের দাঙ্গার কথা 
মনে পড়ে-মিউনিসিপালিটার হিন্দু ঝাড়ুদার 
মেথর যে অনথ বাধাইগ্নাছিল তাহার পশ্চাতে 
চট্টগ্রামের মতই অভয়মন্ত কাণে ফুঁকিয়। দেওয়| 
হইয়াছিল। ূ 

বিপ্লবপস্থী চাহে-__শান্তশিষ্ট দেশবাসীর জীবনে 
যেমন করিয়াই হউক আগ্তন জলিয়া উঠুক; 
তাহাদের সমাজ-সম্প্রদায়-বোধ নাই, অশান্তি 
সট্টি করাই তাহাদের উদ্দেশ্তা। টট্টগ্রামের* পুলিশ 
যদি ইহা করিয়। থাকে, তাহা হইলে বলিব না কি 
তাহারা বিপ্লবপস্থীরই সহকারী; এরূপ .চরিত্র 
শান্তিরক্ষার পরিপন্থী । আমরা জুচতুর বুদ্ধিগান্‌ 
রাজকম্মচারীদের এই ছৃষ্বুদ্ধির কুহক হইতে জিলার 
পুলিশ কর্মচারীর! যাহাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার 
ব্যবস্থ। করিতে বলি। নতুব। ঘটনার ফলে বিশ্লিবপন্থী 
মন্মাহত, নিরাশ হইবে না, দেশবাসীর মন ইহাতে 
রাজ)শ।সননীতির উপর চিরদিনের রস্ত আস্থা দূর 


উদ)ত 


প্রবর্তক 


| ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


০ 


হইবে, এবং তাহাই হইতেছে। যাহার! প্রাণ দেয়, 
তাহার। অন্যের প্রাণের মমতা 'রাখে না বা ধন- 
সম্পদ্ঠীন হইল বলিয়া দুঃখ করে না; অতএব 
এরূপ কশ্মে দেশবাসীকে শান করার বিধি 
একেবারেই নিরর্থক | 

বিপ্লবপন্থীদের কাঁজের তীব্র প্রতিবাদ করার 
তাগিদ ধাহারা দেন, ধাহার! সংবাদপত্রে হত্যাকারীর 
ছুঃসাহসের প্রশংসা করিতে দেখিলে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার জন্য কঠোর প্রেস-আইন প্রবর্তনে উদ্যত 
হন, তাহারা এই অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়া যে 
বিপ্লবের সহায়তা করেন, সে অপরাধের কি দণ্ড- 
বিধান করিবেন-দেশবাপী এই কঠোর প্রশ্ন 
করিতেছে। সমাঙ্জের রন্ধে, রন্ধে, অসন্তোষের বনি 
এইভাবে জলে বলিষ্মাই, বিপ্রবপস্থী তাহাদের 
উদ্দেশ্নিঞ্ছির সমূহ স্যোগ পায়। ইহা সপ্রমাণ 
কর। আদৌ ছুঃসাধ্য নহে । 

আমর! হইয়াছি_বিপ্লবীর কাধ্য 
ভারতের আসন্ন মুক্তির পরিপন্থী; ইহাতে মহাত্মার 
উপর প্রত্যয় ভঙ্গ হয়; বিরুদ্ধপক্ষের উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির 
ইহাই অঙ্থকূল অবস্থা। আজ গঠনের কাজে 
যে অসংখ্য তরুণের প্রাণ দিতে হইবে, সেদিকে 
তাহার যদি উদ্দাপীন থাকে, হত্যা করিয়। 
আমরা স্বরাজলাভের অধিকারী হইব কেমন 
করিয়া? ক 
রক্তপাতে ভারতের আদর্শ ষদি সিদ্ধ হইত, 
বৈদিক-যুগের দেবাস্থর সংগ্রাম হইতে কুরুক্ষেত্র 
তারপর ভারতের কত প্রান্তর বীররক্তে "যুগে যুগে 
রঞ্জিত হ্ইগ়াছে--আমাদের উদ্দেশ্য সফল . হইল 
কৈ? হে তরুণ! আত্মস্থ হও) ধৈধ্য, বিশ্বাস, 
অক্লান্ত শ্রম দিয়া জাতিকে গড়িয়া তোল, 
ভাঙ্গার রুদ্রনীতি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও 
পরিহার কর। 


হতাশ 


আশ্বিন, ১৩৩৮] 


আবাল প্রেস আাইন- 

প্রেস-আইন প্রকট করিতে গিয়া যে যুক্তি 
দেখান হইয়াছে, তাহাতে চক্ষের সম্মুখে বিপ্লবীদের 
বৃদ্ধির দিক্টা ফুটিয়া উঠে। ১৯২৯ থুষ্ঠা্ধে সারা 
ভারতে ১৮টী রাষ্ট্ঘটিত হত্যাকাণ্ড অথব! হত্যার 
প্রচেষ্টা হইয়াছিল; ১৯৩* থৃষ্টাবধে ৬৩টা; ১৯৩১ 
খুষ্টাৰ এখনও শেষ, হয় নাই, এই বীভৎস গুপ্ব- 
হত্যার সংখ্যা হইয়াছে ১১৭টা। 

বিপ্লবীদের দমন করার ব্যবস্থায় কেহ 
বিচলিত নহে । কিন্তু এই বিপ্লবের নিদান লইয়াই 
কথ! । কংগ্রেস দেশের একমাত্র রাষ্ট্-সাধনার কেন; 
স্থতরাং বিপ্লবপস্থীদের কাজের জন্ এই প্রতিষ্ঠানের 
উপরেই দোষ চাপাইয়! দেওয়া! হয়। কিন্তু কংগ্রেস 
ও বিপ্লবী সঙ্ঘ দুইটা পুথক্‌ বস্থ, তাহা  কর্তৃপক্ষগণ 
বুঝিতে চাহেন না। মহাত্মা স্থায় আত্মপক্ষ ধরিয়া 
দুটভাবে বসিয়৷ থাক! অনেক নেতার পক্ষে সম্ভব 
ন। হওয়ায়, অন্যপক্ষ কংগ্রেসের উপর দোষারোপের 
মৃধিধ! গায়। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেম যখন 
অহিংস-ত্রতী, তখন ভবিষ্ুতে এইরূপ আদর্শের 
মিশণ না হওয়াই সঙ্গত। 

শকাগজের প্ররোচনায় কেহ যে হিংসাকর্মে 
অগ্রসর হয়, ইহা আদৌ সমীচিন নহে, এবং দমন- 
নীতি প্রবল হইলেই যে ইহার মান্জা স্বাস পায়, 
তাহাও ঘটনার দ্বার! স্পষ্ট হয় না। প্রেস-আইনের 
কঠ্ঠোর শাসন যেমনই উঠাইয়া লএয়া হয়, অমনি 
বিগ্লবীরা সংবাদপন্জ মারফতে উত্তেজনামূলক সন্দর্ভ 
পাঠু করিয়। ধ্বংদনীতি আশ্রয় করে_ইহা 
একেবারেই ভিত্তিহীন কথ! । আলে দেশের মধ্যে 
খামনতন্ত্রের গোলযোগে যে অসন্তোষ-বহি 
জলিয়াছে, তাহা নির্বাপিত করার ইচ্ছা রাজ- 
কর্তৃপক্ষের. নাই; কেন*না, তাহাতে পররাজা- 
শাসনের অনেকথানি স্বার্থ ছাড়িয়া দিতে হয়। 
চি] 


মত ও পথ 


। ৫৬৯ 


সচগ্র-মেদিনী' ন] ছাড়িয়া ভারতে ব্রিটিশশাসন 
অব্যাহত রাখার কৌশল ভারতবাসীর মনের উপর" 
নিরস্তর আঘাত দিতেন; ইহার ফলেই বিপ্লবীদের 
কার্ধা অবাধেই চলিঢুত সুযোগ পায়। যাহ করিলে, 
বিগ্লববিষ নিঁুষ্ধত হইতে পারে, সেদিকে কেহ 
_ ঈীবেন না। আমাদের মনে হয়, ইচ্ছা করিয়াই 
সেদিকে নঙ্জর দেওয়া হয় না-কারণ আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি। আবার অনেকে বলেন, হিন্দু তরুণের! 
অভাগবত শিক্ষার দোষে বিশৃঘল হইয়াছে। 
এই সকল কোন কথারই মূল্য নাই; বরং ভাহারা 
ইহার উত্তরে বলিবে-_ভালই হইয়াছে । ধর্মভীরু 
যতদিন ছিলাম, ততদিন ভারতের ভাগ্য 
পরিবর্তনের তো৷ কোনই আশা দেখা যায় নাই, 
আজ তবু পূর্ণস্বাধীনতার ধু'য়াও উঠিয়াছে! 
যাহা নাই, তাহা দিয়। রোগ নিরাময় হইবে না। 
আমর! বলি, তাড়াতাড়ি প্রেস-আইন না করিয়া 
গোগটেবিলের ফলাফল পর্যযস্ত অপেক্ষা করা হউক। 
ভারতবালীর হন্ডে শাসন-যস্ত্রেরে কতকটা যদি 
পরিচালিত হয়, অহিংস-ধর্ধী মহাত্মা যদি শাসন- 
ব্যবস্থায় ভারতের অধিকার আদায় করিতে পারেন, 
ভারতবাসীই ভারতের অশাস্তি দমনে অগ্রসর 
হইবে। তখন এইবপ নৃশংস হত্যার জন্ঘ ভারতবে 
দ্বায়ী করিগ্গে বলিবার কিছু থাকিবে না। কিন্ত 
একথা আমাদের অরণেয রোদন তুল্যই হইবে: 
একটা! কিছু না করিলে যে ভারতে অশাস্তির আগুন 
রক্ষা করা যায় না ; অবস্থ। দেখিয়া মনে হয়, দেশের 
সংবাদপত্র অথবা কংগ্রেসপন্থীর! বিপ্লবের . পৎ 
যত না পরিষ্কার করুক, শান করৃপক্ষগণের চেষ্টা; 
তাহা দ্রুত সাধিত হইতেছে। প্রচলিত আইনে; 
দ্বারাই প্রেন ও সংবাদপত্রের দমনকাধ্য যখঃ 
চলিতে পারে, তখন বিষব্রণের ন্যায় এই অবস্থা: 
আবার গ্রেম-আইন প্রবর্তন করা কেন? 
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চুক্তি রহিল না বলিয়া এখনও ধাহারা মহাত্মার 
. শন্ুগত, : 'তাহারা তাই অছিলায় অশাস্তির ক্ষেত্রুকে 
বিস্তৃত করারই স্থযোগ পাইযব। কিন্তু আমাদের 
স্থনে হয়, প্রেস-আইন তবুও বারণ মানিবে না। 


ভারতীয় সংবাদপত্জের মুখ বন্ধ করিলেই ভারতে 


শাস্তি-এই ধারণ! কর্তৃপক্ষদের মন হইতে 
মুছিবার নয়।” 
অভস্্ আশ্রঙ্ম_ 

অভয় আশ্রমের ১৯২৯--১৯৩০ থুষ্টাঝের 


রিপোর্ট বহিখানি পড়িয়৷ প্রীত হইলাম। অভয় 
আশ্রম বাংলার অগ্ঠতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। ইহার 
প্রধাম উদ্দেন্ট _নিংস্বার্থ দেশবশ্শী কজন কর|। 
অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই দিকে যথেষ্ট 
অগ্রসর হইয়াছেন--ভগবানের নিকট তাহাদের 
. শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি প্রার্থনা করি। 

১৯১১-১৯১২ থৃষ্টাৰ হইতেই ডাঃ স্থরেশ্চন্ 
প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রের জীবনে এইরূপ প্রেরণ 
জাগিয়৷ উঠে। বাংলায় স্বদেশী যুগ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের অবদানই এই বৃহৎ কুষ্টির বীজাঙ্কুর। 
প্রথমে ঢাকায় ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। মহাত্মাই 
ইহার নামকরণ করেন, এবং তার নির্দেশ-মতই 
তাহারা নিয়মিত সংঘত জীবনযাপন, গ্রাতঃ-সন্ধা। 


প্রবর্তক 


[.৬শবর্ষ, ৬ষ্ঠ সখ্য 


উপালনা, চরকাকাট! ও হিন্দীভাষাশিক্ষা, এবং 
মৎসাহিত্য আলোচনা করায় ব্রতী হন। এক্ষণে 
আশ্রমের কেন্্রস্কান কুমিল্লায়, শাখাকেন্ত্র সর্বান্ 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 

আশ্রমের একমাজ ধর্ম--জন্মভূমির সেবা; 
খাদি, কৃষি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ভিতর দিয়া 
অভয় আশ্রম এই পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। 
আশ্রমের সভা আঠার জন, কম্মীর সংখ্যা ২৫০ জন; 
আশ্রমের সহিত একাত্ম হইলে কক্মীরাই সভা- 
শ্রেণীতৃক্ত হইতে গারেন। অতয় 'আশ্রমের 
তত্বাবধানে অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয় চালিত 
হইতেছে । আশ্রমের কর্তৃপক্ষগণ জাতীয় কলেজ 
স্থাপনের সংস্বল্প করিয়াছেন। তাহাদের সর্ববতোমুখী 
কম্মপ্রেরণ| অবার্থ হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 

দুঃস্থ এ আর্তের সেবার জন্ত হাসপাতাল ও 
সেবা-সমিতি হইঘ্াছে ; কৃষি ও গো সেবার ব্যাপক 
ব্যবস্থা কর৷ হইয়াছে--পুস্তক বিভাগের কার্যও 
বিশেষ প্রখংার সহিত পরিচালিত হইয়াছে। 
দেশের বর্তমান অবস্থায় অভয় আশ্রমের মত 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে কত প্রয়োজন, তাহা 
না বলিলেও চলে। ইহাদের আদর্শে সর্বত্র 
এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ণজীবন গড়িয়া উঠ, ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা । 


বঙ্গে ভীষণ বন 


০ন্বান্কার্খ্যে ও্রন্বসুন্ষ-সঙজ্জ্য, 


দেশের কে আবার এক করুণ আন আহ্বান 
আসিয়াছে। দেশজ উৎসর্গাক্ুত ধর্মী “গ্রবস্তক- 
নক” গুঠনাগ্ক সহস্স কশ্মে অহমিশি নিবিঃ 
থাকিয়াও পুনঃ এই ছুদ্দিনের শৃতন আহ্বানে 
অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। উত্তর বঙ্গের 
প্লাবনাবন্তী যখন বীভৎস নিষ্ঠুর মণ্মবিদারক 
মৃষ্তি লইয়া আমিয়। পৌছিল, প্রবর্তক-সঙ্ঘের 
পক্ষ হইতে শ্রীমতিলাল রায় অবিলম্বে এই 
বিপন্নদের সাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট 
নিবেদন করেন। 


প্রবর্তক-সভ্ব বন্যাসাহায্য সমিতি 


সঙ্গে সঙ্গে ২২শে আগঞ্ট শনিবার অপরাহ্ছে 
কর্পিকাতার ২৬১ নং বহুবাজারস্থিত ভবনে 


চন্দননগর ও কলিফাতার বিশিষ্ট বন্ধুদের লইয়| এক' 


ভার আহ্বান হয়। এই সভায় নিম্নলিখিত 
ব্যক্তিবর্গকে . লইয়৷ *গ্রবর্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহাযয 
সমিতি' গঠন করা হয় 

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বন্থ, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, 
যুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, 
যুক্ত স্রেজ্্নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, 
শ্রীযুক্ত রমাপগ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চারচন্্ 
বঙ্থ, প্রযুক্ত কিষণটাদ বড়াল, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, 
যুক্ত কুধ্ধবিহারী ঘোঁধ, স্বামী চিদাননদ, 
স্বামী বোধানন, স্বামী অমৃতানন্দ। 


অতঃপর এই সমিতি কতৃক শ্রীমতিলাল রায় 
মভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ এবং স্বামী চিদানন ও স্বামী 
অমৃতানন সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। 

দেশের এই সঙ্কটযুগে, অথণ্ড জাতিস্থষ্টির 
পথে খে ভিন্ন ভিন্স বিচিত্র উপাানমূলক মমষ্ট 
বা সংহতি-শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, সেইগুলির 
আত্মবিকাশই অতি প্রয়োজনীয় বোধ হওয়ায়, 
ংঘর্ধ নয়, মহযোগিতাকেই মূল করিয়! দেশসেবার 
প্রেরণ। বর্তমানে সার্থক হইতে চাঁয়। বন্তামুখে 
বাংলার এই উগ্ভত কণ্মশক্তিকে কর্ণক্ষেত্রে 
স্শিক্ষিত ও স্থগঠিত করিয়া তুলিতে যে লব 
প্রতিষ্ঠান আমাদিগেরই ন্যায় আহ্বান পাইয়াছে, 
তাহারা সহতীর্থেরই ন্যায় পাশাপাশি দীড়াইয়া 
বাঙ্গালীর ছুর্রিনের বোঝ| নামাইয়৷ দিতে আজ 
বদ্ধপরিকর-__ইহা সত্যই আশার কথা। তাই 
২৯শে আগ “প্রবর্তক সঙ্ঘ বন্য সাহাষ্য সমিতি" 
দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্ববাদিসন্মতিক্রমে স্থিরীকৃত 
হয়যসমিতি বন্তাপ্লাবিত ক্ষেত্রে স্বীয় কেন্দ্র" 
স্থাপন করিয়া উপযুক্ত সেবা করিবে ও তঙ্ঞন্ত 
অর্থাদি সংগ্রহ করিবে। "প্রবর্তক-সজ্ঘ বন্া- 
মাহাধ্য সমতির” পক্ষ হইতে অন্তান্ত সমধর্্ী 
সমিতির কর্তৃপক্ষকেও এই মর্শে পন্দে জানান হয়, 
“এই “প্রবর্তক-সঙ্ঘ রিলিফ কমিটা” পাবনা জেলার 
অন্তর্গত "স্থল" নামক স্থানে সাহায্য-কেন্ত্র স্থাপন 
করিবেন ও. সমিতির সেবকগণ তথায় যাইবেন। 
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কমিটা যে' অর্থ সংগ্রহ করিবেন তাহা তথায় ব্যয় 
করা হইবে। এই অবস্থায়, এই লমিতির পক্ষ 
হইতে আমাদের নিবেদন--মাপনাদের পরামর্শাদি 
হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না! আপনাদের অর্থ- 
সাহায্য যাহা পাওয়৷ যাইবে তাহার "হিসাব দাখিল 
করিব। অতএব আশা করি, সর্বতোভাবে এই 
সমিতিকে আপনাদেরই সহকারী অনুষ্ঠান রূপে 
দেখিযা, ইহ যাহাতে সার্থক হয়, সেইরূপ বিধান 
করিবেন |” 

অতঃপর সমিতি সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত এই 
নিবেদনটুকু সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন 

নিবেদন 

দেশের অর্থকষ্টের উপর বন্াপ্লাবনে এবার 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরে 
হাহাকার উঠিয়াছে। মাঠের পাট, আউষ ধান 
আর ঘরে উঠিল না; ছাগল, গরু ভাসিয়! গেল, 
অসংখ্য লোক গৃহহীন, আশ্রয়হীন, পেটে খোরাক 
নাই, জলে ও কর্দিমের উপর নারী পুরুঘ বালক 
বালিক! দাড়াইয়া বিধাতার উপর দোধ দেয়। 
এই দুর্যোগের দিনে যাহার যাহা সাম্য তাহ! 
লইয়া আগাইতে হইবে, দেশের . প্রাণ রক্ষা 
করিতে হইবে। 

১৯২২ খুষ্টাব্ধের উত্তরবঙ্গের বন্যার অপেক্ষা 
ইহা! ভীষণ হইয়াছে। সেদিন সদয় ব্যক্তিগণের 
সহায়তায় দেশের দুর্দশাগ্রস্ত নরনারী রক্ষ] 
পাইয়াছিল, এবারও যেন সে সাহাধ্য হইতে তাহীর৷ 
বঞ্চিত না হয়। আজ কর্মীর অপেক্ষা টাকা, 
চাউল, কাপড়, গৃহনিম্বাণের আমবাবপত্রের 
অধিক দরকার।' এই জন্ত যাহার যাহা সাধা তাহা 
অতি ক্ষুদ্র হইলেও, নিযনলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়। 
এই বিপদ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা! করুন। 
দান যতই ক্ষুপ্র হউক, তাহার প্রাপ্তিত্বীকার কর! 


প্রবর্তক 


[১৬শ বধডষ্ঠ সংখ্যা 


হইবে এবং যথাসময়ে চার্টার্ড অডিটার কর্তৃক 
পরীক্ষার পর সর্বসাধারণের নিকট ইহার 
হিসাব প্রদর্শিত হইবে। 


ঠিকানা ₹_ 
সম্পাদ্দক--প্রবর্তক-সঙ্ঘ বন্াসাহাযয সমিতি । 
২৬১ নং বনৃবাজার স্ত্রী, কলিকাত।। 


". কম্মী-প্রেরণ ও কেন্দ্র-স্থাপন 

অতঃপর সমিতির অন্যতম সভ্য ও সেবক স্বামী 
বোধানন্দ অবিলম্বে কর্ণস্থল অভিমুখে রওনা হন। 
ঘটনাস্থল পধ্যবেক্ষণ করিয়া তিনি লিখিতেছেন-_ 

“পিরাজগঞ্, সাহা চৌধুরী গ্ী। 

“আমি আসিয়। দেখি--”স্ছলে” রামকৃক্ক মিশন কাষ্য 
করিতেছে, সুতরাং উহ। ছাড়িয়া দেশের অত্যন্তরীভিমুখে গমন 
করি। তারপর “নিমগাছি”র অধিবাসীদের নিদাক্ুণ অবস্থীর 
কথা অবগত হইয়া এ স্বাচনই কেন্ত স্থাপন করিবার মনস্থ করি। 

দিত আমাদের ০676 রায়গঞ্জ থানার অগ্তগত 
নিমগাহ্ী'তে--তাহা! আটঘরিয়। হইতে ছয় মাইল আর ভাড়া 
হইতেও মাইল ছয় এবং দিরীজগঞ্জ হইতে ২* মাইল দুরে। 
**নিমগাছিকে কেন্দ্র করিয়া চতুদ্দিকে ৪ মাইলের ভিতরে 
গ্রামগুলিতে প্রায় ৮,*** হইতে ১০১০** হিন্দু আছে। সব 
শ্রেণীর হিনুই আছে! এখানে বৎসরে মাত্র একট! ফুদলই 
হয়্__সেটা প্রধানত; ধাঁন। আর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কতক 
আউপধাগ্কও হইয়া থাকে। বন্যার জলে উততয় শন্ত নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে । আউন ধান্য মদিও কিছু (ছু পাইয়াছিল--আমন 
ধান্থ পাওয়ার আশ] নাই বলিলেই হয়। 40. করিতে হইলে 
মমন্ত ৪৫০টাই লইতে হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহে ৬" হইতে 
৬৫ মণ চাউল দরকার হইবে। সুতরাং প্রথম নাসে অন্ততঃ 
২৫* মণ চাউল লাগিবে। সাহাঘ্য ক্রমান্বয়ে .অগ্রহায়ণের শেষ 
প্ধান্ত চালাইতে হইবে। প্রথম মাসের পর স্থানীয় বস 
বুঝিয়! ধান ভানার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা! আছে। তাহাতে 
দ্বিতীয় মাসে প্রথম মাস হইতে আরও কম খরচে চলিতে গারিবে, 
আশ। কর ঘায়। লোকের অবস্থা খুবই থারাপ। অধিকাংশ 
গৃহস্থ কেবল কটুর ড'াট! সিদ্ধা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। 
মাঝে মাঝে গৃহহীন অবস্থা, পরিধানের শীতবস্তরও প্রয়োজন। 


আশ্বিন, ১৩৩৯ ] 

অন্ঘও দেখা দিয়াছে। ইন্জ্রয়ে্া ও কলেরাই 
দাঁধারণতঃ ধেশী। উ্ধধ লইয়। আমাদের ডাক্তারকে আগামী 
কালই রওনা করাইয়া দিবেন। সঙ্গে কাপড় ঘাহ1 পাওয়! 
শিয়াছে তাহাও পাঠাইয়। দিবেন। 

গানটা হিনুপ্রধান ও খুব 05৩০৫, শুধু হিন্দু নয়, তারা 


আবার 1)80855৩1 01255 হিন্দু-লেইজন্য বোধহয় কেহ * 


এখনও সেইদিকে যায় নাই 1১ 
ইতি 
স্বামী বোধানন্দ” 


এই পত্র পাই্জাই সমিতি--স্বামী ব্রন্মানন্দ ও 
সঙ্ঘের ডাক্তার হারাণচন্্র রায়কে অথ, কাগড় ও 
অন্য রসদাদি লইয়া বন্মস্থানে প্রেরণ করেন। 

আমরা বন্ধুবর্গের নিকট হইত্তে ইতিমধ্যে 
খাহ। দানম্বরূপ শাইয়াছি তাহা আমাদের 
আব্তরিক ধন্যবাদসহ জ্ঞাপন করিতেছি £-- 

কলিকাত।-- 

মিসেস্‌ কিরণ বস্থ ২৫২ অতুলচশ্তর গুপ্ত ৫২, 
ডাঃ চারুচন্ত্র ব্থ ৫০২ মিসেস্‌ স্থনীতি বন্থু ১০২ 
শ্রীমান অপীম বন ৩২ ভূঙ্গেশ্বর শ্রমানী ১০২ 
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫২ কিষণচাদ বড়াল ৫০. 
গণপতি নন্দী ৫২ এস, এন, নন্দী (১ম দফা) ৫০. 
পাক্নালাল বপাক ১৭২ বিপিনচন্জ্র মল্লিক ৫২ 
কুমার বিষুগ্রনাদ রায় ৫০২ ডাঃ এস, এন, রায় ৫০২ 
কুগ্লবিহারী ঘোষ ৫০২ এন, এম, বন্থু ২৫২ স্থবিমল 
চ্যাটাঙ্জি (১ম দফা)৫*২ অমরশঙ্কর মিত্রের 
ভশ্বী ১২ অমরশঙ্কর মিত্রের খুড়ী ৫২ গ্লোব 
নার্শারি ১০২ বার এসোসিয়েশন, জোড়াবাগান ৪৬২ 
করমঠাদ দ্বৌশাভাই ২৫২ কুষ/কিশোর গুপ্ত ১০২. 
এস জি, হোসেন ৫২ রায়বাহাছুর প্রিয়নাথ 
মুখাজ্দি ২২ নগেম্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ৫২ কৃষণটৈতন্য 
ঘোষ ১০ জে, ভালজজি ২ বি,এল্‌ বন্ধ মল্লিক ১২ 
'জি, এস্‌ মুখাঙ্জি ১২. পূর্ণচন্্র কয়েল ১২ খিমজী ৭২ 
বন্ধভী. ১. রজনীকান্ত দে ১. রাজেন্দ্রলাল সরকার ২২ 
ডাঃ শরৎচন্দ্র নন্দী ২২ হিজরী ব্রাদার্স ১২ 
মতিলাল ব্যানাজ্জী ১২ দেবেন্দ্রনাথ সরকার ৫০২ 
ভারত ইন্সিউরেব্দ কোং মাঃ স্যার দেবগ্রসাদ 
সর্ববাধিকারী ৫০ মাঃ রমাপ্রসাদ মুখা্জা *১২। 

লোডলো. বাজার হইতে ৬।১০, চেঙ্গাইল 


বঙ্গে ভীষণ বন্যা 


৫৭৩ 
গ্রাম হইতে মাঃ ডাঃ কে, এল, বঙ্গ 
মল্লিক ১৭২ গুলজার বাগ মুষ্টি ভিক্ষা ভা গস 
মাঃ শ্রীতীশচন্্র ধের পাট না, ১০১১ রেন্্রকিশোর " 
চক্রব্তী, ময়মনপিংহ ৬২ ভোলানন্দ সম্ন্যাসী-সজ্ঘ 
মাঃ স্বামী মৃহায়দবানন্দ গিরি ১*২ নলিনীমোহিন” 
ভট্টাচধ্য ১২ বিশ্বনাগু ঘোষ ১২ ভবানীচরণ 
শীল ২ যুবকসমিতি বৈদ্যবাটী, মাঃ নরেঙ্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ১২ মাঃ মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫1/০ 
বৈদ্যবাটী-মাঃ ধীরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮%.০ 
কৃষচন্ত্র স্থুর ১২ মুগেন্দ্রনাথ বক্সী ১২, রামকু্খ সঙ্ঘ, 
আগ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বর ( বৈদ্যবাটী ও চাপদ্ানী 
হইতে সংগৃহীত ) ৪০|১০। 

চন্দননগর ৪ চুচুড়া- 

১৯২৯ খৃষ্টাব্ের পৃব্ববঙ্গ ও আঁাম বস্তা 
মাহাধা সমিতি চন্দননগর মাঃ ডা; যজেশ্বর 
শ্রীমানী, কোষাধ্যক্ষ ১৫০২। সতীশচন্ত্র নন্দী ১২ 
লক্ষমীনারায়ণ দাস ১২ বিপিন বিহারী কবিরাক্জ ১২ 
কিশোরীমোহন ঘোষ ১২ বারুইচরণ ঘোষ ২২ 
টুমুরারী দে ১২ ডাঃ বি, পি, শীল ১২ 
গৌরমোৌহন শীগ ১২ আশুতোষ দত্ত ১২ 
কালিপ্রসন্ন বন্থ ১২ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ২২ নবীনচন্জ্র 
পাল ১২ ডাঃ বীরেন্ত্রকুমার ব্যানাজ্জি :২ বনবিহারী 
মণ্ডল ১৬ হরিপদ নিয়োগী ৫২ আশ্ততোৰ 
নিয়োগী ১২ ন্পত্যকিশোর ব্যানাজ্ছি ৫২ হরিহর 
শেঠ ১০২ বটকৃ্ণ শেঠ ১২ প্রহ্লাদ চক্রবর্তী ১২ 
গগনচন্দ্র তড় ১২ গোবদ্ধন শীল ১২ গোপালদাস 
ঘোষ ১২ মণীন্দ্রনাথ সাধু ১ অমূল্যধন মুখার্জি ১২ 
প্রসাদদাস সেন ১২ সতীশচন্্র কুণু ১২ উপেন্ত্রনাথ 
শেঠ ১২ নরেন্দ্রনাথ সেন ১২ কানাইলাল নন্দী ১২ 
কুচলাধী ধর ১২ বান্ুদেব চ্যাটাজ্জি ১২ দেবেন্দ্রনাথ 
দীস ২২ শ্ঠামাপদ চ্যাটাজ্জি ১২ যতীন্্রনাথ দাস ২. 
মতীশ্চন্দ্র ভড় ১২ নন্দলাল ব্যানাজ্জি ১. দাশরথী 
ব্যানাজ্জি ১২ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ১২ জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
শীল ১২ গ্রফুল্নকুমার ঘোষাল ১২ রামচন্দ্র শীল ১২. 
রায় সাহেব ভোলানাথ দে ২২ মণীলাল ভট্টাচার্য্য ১. 
নন্দলাল দাস এণ্ড কোং ১২ অবিনাশ চন্দ্র ভড় ১২ 
অমৃতলাল চন্তর ১২ প্রকাশচন্দ্র রায় চৌধুরী ১. 
মন্ভোষচন্ত্র দে ১২ শীবেজ্্রনাথ ধোষ ২৭, 
সেবকদান শীল ২২ দগ্ভূজা সেবক সমিতি বারাসত 


৫৭৪ 


৩৯২১০ মন্মুথনাথ মিত্র ১২, বিজয়কুষ। কীব্য- 
থয তীর্থ ১২। 

লিলুয়া ওয়ার্কশপ], 01 %%911806 10/- 
পি, লি, বন্ধ ৫২ এধ্‌,এন্‌ সর ১২ 4] 
*100100501 8/- 0, 9 এও 11 
7, 13111600117 ডিসি, এম্‌চ ই, অফিল ৪২ 
ইউ, এন্‌, মুখাজি ১২. 1]. 001১ 2/- ডুয়িং 
অফিন ২/০ এন্‌, পি, মুখাজ্জি ২২ মোহনলাল ২২ 
ডা. ঢু. 15510: 11- এচও কে, চৌধুরী ১২ 
খা 13811 117 19071151120, 
407: 8]- খানারাম ৪২ এস্‌, পি, গাঙ্গুলী ২০৪ 
1২01]006 ১০০০৮ 96০007. 9/- এ,. 10. 
08/010০11 21- 171. &071)52/- 115107 11- 
(51790990180 11- 
ব্যারাকপুর ও টিট।গড় £- 

ক্ষেত্রমোহন সাধুখ ১২ হরিচরণ সধুখ। ১০ 
পি, এন্‌, সেন ১৯২ এস্রায় ১৯৬ অবিনাশচন্্ 
বৈরাগী ১২ গোপালচন্্র ব্যানাঙ্জি ১২ রামবিলাম 
আধ্য ১২ শ্যামাপদ চক্রবর্তী ১২ রঘুনাথ প্রসাদ 
সরদার ১২ মন্থনাথ সাধুখ। ১২ গোষ্ঠবিহারী 
সাধুখা ১৯ মন্ধনাথ সরকার ২৮১০ মতিলাল 
সেন ১২ বিনক্কুমার গুপ্ত ১২ নগেন্ত্রনাথ 
চ্যাটাজ্জি ১০২ বিগ্বাধর মাহাত্তী ১।* রাজেন্্ন্থন্দর 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বধ, ৬ষ্ঠ সখ্য! 


গাঙ্ধুলী ১২ অমরনাথ বন্দ্ো ১২ ক্থশীলঙ্ুমার - 
সরকার ১২। ্ 
এক টাকার কম আদায় 

চন্দননগর ১৬ 7/৫, লিলুয়! ৪০, ভাটগাড়। ৮০ 
মাহেশ ৫॥৮* কলিকাতা ১৬৯ ব্যারাকপুর ও 
টিটাগড় ৮৪৩১৫ 


মোট ১২৭০৩১০ ( ক্রমশঃ) . 


প্রাঞধ ভ্রব্যাদি-_ 
জিয়নলাল মতিচাদ ২০০ জোড় পুতম কাপড়, 
পৃণচন্ত্র কয়েল ১২ খান] পুরাতন কাপড় ও ২ খান! 
গামছা, জনৈক হিতৈষী কলি; « পাউণ্ড সিনকোন। 
মুল্য ৫০২ টাক।; সুবোধ ত্রাদান” এক পাউণ্ চা, 
ক্লিনিক্যাল রিশাচ, কলের! ভ্যাক্বিন__-আজমানিক 
মূল্য ১০০২ টাকা, রামকজ্ঞ সঙ্ঘ আনদ্যাপীঠ, 
দক্ষিণেশ্বর পুরাতন কাপড় ৮৪ খানা । 
ইহা ছাড়! চাউল ও কাপড় যাহা প্র।প্তির 
ংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার সঠিক পরিমাণ 
জানিতে পারা থায় নাই, তাহ! এবার প্রকাশ 
করিতে পারা গেল ন|। 
স্বামী চিদানন্ধ ও স্বামী অমৃতাননা 
সম্পাদক, প্রবর্তক-সঙ্ঘ বন্যাসাহায্য সমিতি, 
২৬১নং বহুবাজার স্ট্ট, কলিকাতা৷। 


নিবেদন 


আমর! পাবন। জিলার অন্তগত রারগপ্ পোষ্ট 
অফিসের অধ'নে “নিমগাছি” নামক স্থানে সাহাযা- 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। এই কেন্দ্রটা একটা বিপুল 
হিন্দু পল্লীর কেন্দ্র বগিলেও অততযুক্তি হয় ন|। 
এখানে আট দশহাজার হিন্দুজাতির বাস, কিছু 
কিছু অগ্ঠান্ত জাতিও আছে। ইহার। কচুর ডাটা” 
সিদ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে । অনেকেই 
গৃহহীন এবং অর্ধনগ্ঃ ইহার উপর ইন্কয়েঞা, 
আমাশয় এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই নিদারুণ অবস্থা হইতে ইহাদের 
জীবন রক্ষ। করিতে হইলে আমাদের তিন মাসে 
অন্ন পক্ষে চারি হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। 
আমর! আজ পর্যন্ত যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বড়ই 
অগ্রচুর। দেশবাসীর নিকট আমাদের সাচ্ছনয় 


নিবেদন, তাহার। আমাদের ভিক্ষাপাতত্র পূর্ণ 
করিয়া এই বিপন্ধের ঘখোচিত সেবা! দান করিতে 
সহায়তা করুন। যাহার ধাহ| মাধ্য তাহা-- 
সম্পাদক “প্রবর্তক-সঙ্ঘ সাহাধ্য সমিতি” -২৬১নং 
বহুবাজার প্রা, কলিকাত| - এই ঠিকানায় প্রেরণ 
করিলে অন্গৃহীত হইব। ূ 
গ্রীমতিলাল রায় (সভাপতি ও প্রদত্যানন্দ বহু 


কোবাধ্যক্ষ) ্রীহরিহর পেঠ 
রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্ররেন্রনাথ ঠাকুর 
রর রা ্ীুঞ্জবিহারী ঘোষ 
স্বামী বোধানন্দ প্ীকিষণটাদ বড়াল 
স্্রীরমাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় শ্বামী চা ্ 3 
ডাঃ চারুর বনু নর সিটি 
নে, চৌধুরী ্বামী অনৃতাননদ 


2 


ডাকঘর 


সাধনার নাঁসে দে একটা মোহ, তাহ। মেন বাঙ্গাপীকে 
লাগাইয়া! বমে। সাধনা এমন কিছু নয়, মাহ। জীবন হইতে 
একেবারে বিচ্ছিন্ন, স্বতম্ব। জীবনযস্্বে ভগবানের শাড়া 
গাওয়ার জন্তাই সাধনী। ঘোগ জীবনকেই ভগবীনের সহি 
যুক্ত করে। 
শাস্মনদন_যো॥ ; 


কেন না, ইহার আয়ে আমর! 


দীবনে ভাগবত রপাশ্বাদ করিয়। থাকি । বাংলায় ঘোগকাশী 


মাধক দাঁধিক| এই ঘুগবিধান অনুসরণ করিয়া, মহাদেবীর দল্জ 
রূপে দিদ্ধজীবন লাভ করিবে ও মেই জীবনের সমষ্টি একটা 
সংহতিবদ্ধ অথণ্ড জীতিরাপে দীড়াইয়] উঠিবে, ইহাই ভগবানের 
নিদেিশ। তাই এই যোগ্রকীদনা! শ্বীভাবিক। ব্সম্তসমাগামে 
প্রকুির নববূপগরিগ্রহণের ম্যায় বাংলায় এই যোগ্গীবানর 
প্রভাব ও প্রসার মচিরে আমরা চারিদিক জুড়ি দেগিতে 
গাইব, জীর্ণ, গলিভ, কলুষিত স্বার্থম্তি পরিহার করিয়। বাঙ্গালা 
একটা শুদ্ধ নির্বার্থ নবজীবন লাভ করিবে_ইহা স্বগ্র নহে, 
ভরাশ। নহে, পরস্থ জাতির অন্তব্ণহী অন্রাস্ত অমোদ আদ্স- 

প্রেরণা, এ অনীহত ফন্ধপ্রবাহ কোনও বাধায় নিরদ্ধ হইবার 
নহে | বাংলার মনাহন বিছ্বাৎশক্তি এই অধ্যায় জাগরণের 
মধ্য দিয়াই সফল হইবে। 


আজ চারিদিক হইতেই জাগরণের মাড় 'আামিতেছে। 
ইহ! প্রাণের ক্ষণিক উত্তেজন] নয়, রঙ্গীন ভাব-বিলাম নয়, 
কঠোর বাস্তব কর্সাক্ষেত্রে, অহমিশি কর্যন্ত্রের নি্পেষণেও মানুষের 
. প্রাণে যে মুক্তি ও যুক্তির স্পৃহা শিহরিয়া উঠে, যে আগুন 
কখনও নিভে না; সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকণণ কুড়াইয়। একট! 
| ধ্রাট, যজ্জের হৌমকুও রচনা করিতে চাই। ''ডাকঘরে”-_ 

যে চিঠিপত্র -্রশ্নোত্তরগুলি প্রকাশিত হইবে, তাহাতে এইরূপ 
মুমুক্ষু যাধনার্গী নরনারীর প্রাণের সমন্জাগুলিই যাহাতে 
আলোচিস্ত হয়, তাহারই ব্যবস্থা! থাকিবে। প্রশ্ন ও উত্তর 
একার হইলেও সকলেরই কাজে লখুগিতে পারে, ইহাই সম্ভীবনা ; 
তাই ইহা যধাসস্তব সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লিগিত 


: চইবে। কাগন্গে নাম বা লেখ! প্রকাশ করার যুখন ইচ্ছা নয় 
রঃ 


তখন যথার্থ জদয়ের প্রশ্ন ও সমন্তা থাঁকিলে, সেইগুলিই বাছিয়া 


আমর। এই স্স্তে উদ্ধত করিব ও যথাঁপাধা উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিব। আ্সাশী করি, বাংলার ভরুণজাতির মর্মস্পর্শ যেমন 
নানাদিক্‌ দিয়া পাঁইতেছি। তেমনি এই নুন হুত্রটুকু তাহারই 
আর একট। যোগ দিবে ও আমাদের এই উদ্াম তাহাদের 
সত্যই কাছে লাগিবে। 
জেমমেদপুর হইভে গ্রীম্মমলচন্্ নহ্থ আমাদিগকে লিখিয়াছেন-- 

“নকাল ৬টা হইতে ১১।ট] পর্যন্ত ও বৈকাঁল ২ট। হইতে 
ই] গদ্যস্থ লোক খাটিয়ে ও গেটে শরীর মন এত রাস্ত হয়ে 
গড়ে, যে চিঠি লেখ! দূরের কথা, কোন কাঁধ্যই ভাল লাগে ন1। 
১4 ভবু অবসর সময়ে শ্ীমতিবাপুর আম্মলমর্পণযোগ, অযবিল্দ- 
মন্দিরে, জীঅরবিন্নধাবুর দুই চারিখান! বই পড়ি। আয্মসমর্পণ- 
যোগে প্রবন্থ-দশায় গুরুতেই ইষ্ট আরোগ করে" আত্মসমর্পণ 
করৃতে হয়, ইহাতেই শুদ্ধি, শুদ্ধভাব ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। 
হৃতরাং ইহ! সাধনার অপরিছার্্য অঙ্গ । তাহলে দর! মঙ্দে 
না থেকে যৌগ আভাস কর্‌তে চাঁন, ভীদের উপায় কি? গুরুকে 
সাক্ষাৎভাবে ন। পাইলে শ্রদ্ধার উদয় কি প্রকারে হইবে? 

আর একটী কথ! আমাদের জানিবার ইচ্ছ1 হয়, থে 
আপনার! ধ্যান 'করেন-_'হৃদয়কমলমধো নির্দিশেষং” ইত্যার্দি-" 
অথচ আপনাদের ইঞ্টের পঞ্চতত্বদমন্ধিত গঠিত রদঘন কৃষমুষ্তি। 
দয়া করিয়া আনাকে এই বিষয়ে ছুই চারি লাইন লিখিয় 
বুঝাইয়! দিবেন ঃ 

চু উত্তব্প 

ক। যোগক্ষেত্র জীবন। তাই জীবনের কোনও অবস্থাই 
যোৌগের অনুপযোগী নয়। কিন্তু যৌগযুক্ত জীবনের থে বিধান, দে 
বিধানটুকু বদি ধরিয়া! লইতে না পারি, নোঙ্গরহীন তরীর ন্যায় 
জীবন স্বভাবের টানেই ভাগিয়! চলিবে। . এই টান প্রকৃতির । 
যাহা স্বভাবের প্রেরণা বা নিযনম, তাহাকে আর একটা উচ্চতর 
শক্তি ও ইচ্ছার অনুবন্ী করাই যোগের উদ্দেশ্ত। কেন না, 
যোগ চায় বিচ্ছিন্নকে সংযুক্ত করিতে। জীবের যে স্বভাব ধর্ম 
তাহা দেই পরম ভাবের সহিত সম্মিলিত হইলেই, মহিসাসয়। 


০ 


স্জন্রাংশের উপযোগী । 


৫৭৬ 


হন্দর ও পরিপূর্ণ হইয়। উঠে। মানুষ ধন্য হয়। এই ভগবত যুক্তির 


নাগা পথ ও উপায় আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছে । আমাদের 


শাস্ত্রোজ এমনই প্রত্যেক পথটাই একঃএকটা বিশিষ্ট প্রক'ত ও 
গরস্ত সমগ্র আমূলন্ব ভাবকে 
বিশুদ্ধ রূপাত্তরিত করিয়া, মানবঙগীবনকে €দবজীবনে পরিণত 


করাই-_আক্মনমর্পণযোগের সম্পূর্ণ লঙ্গ্য। তাই সর্বক্ষেত্রে 


যোগী থাকেন ওএথাকিতে পারেন। তবে প্রথম শিক্ষার্থীর 
পক্ষে একটা অনুকুল ঙ্গেত্র ও আবহাওয়ার প্রয়োজন থাকিতে 
পারে ও আছেও। এই দিক দিয়া .যোগগ্রহণের জঙ্ত 
সঙ্ঘাবাস অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রয়োক্ষনীয ও তাহাতে 
যথেষ্ট উপকার পাওয়! সায়। কিন্তু তাই বলিয়। অন্যত্র অর্থাৎ 
দূরে থাকিয়াও বোগাগ্যাদ অনভ্ভগ নয়, যদিও কঠিন বলিয়। 
সনে হইতে পারে। আনলে দরকার--বোগশক্তির পরিচয় 
লাভ ও যোগেয় আচরণ। এই পরিচয়ই শিক্ষা ও দীক্ষ1। 
মূলমস্ত-গুরু ও শান্তর আনুগত্য । এখানে শান্তা বলিতে 
বিধিপূর্ধবক 'আাত্বসমর্পণযৌগ গ্রহণের থে প্রণালী ও নির্দেশ 
ভাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছি । জীবনে 'ভগবদিচ্ছার অনুভুতির 
সসন্তই খন যোগের প্রয়োজন, তখন তীহারই ইচ্ছায় 
গুরুলান্ড অনিষার্যা। কপট আনুগত্যই সাধকের জীবন 
নবন্তাবে গড়িক্! তুলে । সাক্ষাঁতে অদ্দার উদয়, এ সাঙ্গাৎকার 
জগ্মজন্বাত্তরীণ সম্ঘদ্ধের টানেই মহজভবেই একদিন ঘটিয়া মায়। 
যেমন শ্বামী-্ত্রী, পিতামাতা] প্রস্তুতি সুহ্বন্বগুলি,। তেমনি 
গুরুশিয়্, ভক্ত ও ভগবানের মন্বদ্ধও নিত্য-_ইহাও হাদয়ের 
বিকাশদ্ুতরেই অনুভূতিগমা হইয়া উঠে। তখন এমার তাহাকে 


 ইষ্জ্ানে আন্মনিবেদন না করিয়। থাক। যায় না। উপায়ের 


ভাবনা ততগ্ণ যতক্ষণ ইহ। না হয়। হাদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধা 
যেখানে ঢাঁলিতে পারিবেন সেইখানে শ্বতঃই আপনার কল্প- 
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- 


মার 


প্রকাশক-_প্রীকঞ্ষধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস্‌, 
৬৬ মাণিকতলা ট্রীট। কলিকাত।। 


প্রবর্তক 


[ ১৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


নির্দিষ্ট গুরু-ূর্তির আবিতাব হইবে । এখানে এইটুকু বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে, যে এই সন্বন্ধের টানকে মানুষ ইচ্ছ1 করিয়াও 
উপেক্ষ। বা উল্লজ্বন করিতে, শত চেষ্টা করিক্নাও সে প্রেমের 
প্লীবন ঠেকাইয় রাখিতে পারে ন1। 

খ। তারপর, উপাসনার কথ।। জামাদের উপাসনা ও 
ধ্ানমন্ত্র সঙ্ব সাধনার আনুষ্ঠানিক উপকরণ । কাজেই সমষ্টি- 
ভাবনার উপযোগী নির্দেশই উহার মধো আমরা পাইয়। থাকি। 
এগানে তন্বভেদে উপাহ্যভেবের সম্ভাবনা! নাই; কেননা ইষ্ট 
একই; হবদয়ের রঙে তাহা। বিচিত্র রস-ূক্তি পরিগ্রহ করে। 
যেমন একই বাক্তি হৃদয়ের সন্বন্ধ-ভেদে কোথাও স্বামী, কোথাও 
পিহা, কোথাও ভ্রাত1! বা বন্ধুরূপে নানাজাবে প্রতীয়মান 
হইলেও, মূলতঃ তিনি একই--অতএব বিশেষ হইয়াও 
নিবিরিশেষ অনায়াদেই বল যায়; এই উপাদনা-তত্বও তাহাই । 
যিনি পরম, তিনি অথণ্ড নির্ববিশেষ হইয়াও, সাধকের হৃদয়পন্সে 
বিচিত্র রপাশ্বাদনে অবতরণ করেন; ধ্যানে, জ্ঞানে ভাহারই 
রদঘন চিন্ন তির আবির্ভাব ঘটে-_তাই সন্বদ্ধ যত নিবিড় হয়, 
তত সেই একই ত্রহ্গাথ্য সন্বন্ত বিচিত্র চেতনায় বিচিত্র রন-রূপে 
বিগ্রহান্থিত হইয়াই দেখ) দেয়, কাচে আরও কাছে আসি 
ধরা দেয়, প্রেমের আপুর্ামান উচ্ছাসে বুকখানি কুলে কুলে 
ভরিয়া তুলে। মরমী গে. পাধনার বিন্দ, পরিমাণ রসান্বাদ 
পাইয়াছে, যে তাহার নিকট এই বিশেষ নিরির্ণশেষের ভাম|-ভেদ 
দুর হইয়া, সহজেই অথণওড রসে চিত্ত-লয় হয়। এই লয়ই খাঁটা 
উপাসনা । আশ। করি, এই উপাসনা-রসের আম্বাদে বাংলার 
হিন্দ, এক হইবে, অমর হইবে, নবীন জীবন-ধর্ষে উন্মাদ হইয়া 
বরপীয় জাতি রূপে শ্রীভগবানের অন্ন আশীর্বাদ ধরা বঙ্গে 


মূর্ত করিয়! তুলিবে। 
2 আশ্রমী” 





মু্রাকর-্রীকফ্প্রণাদ ঘোষ 
প্রকাশ প্রেস, 
৬৬ মাপিকতলা দীট। কলিকাতা 





